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উপক্রম্বাণকা 
ক্রুবি ক্ৃৃত্তিবাস 


মা 'নিধাদ 

যোন্‌ সেই স্মহণাতশত কালে সনাতন ভাবতভূমির অন্তরে ধনিত হয়েছিল এক অপ্‌ব: কাব্য ছল্দ। 

আদ কাব বালনীক কণ্ঠ নিসত এই ছন্দধ্যান সার্থক রৃপ পেলো রামায়ণ রচনায় । | 

রামায়ণ__সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ ও ভ্রাতৃপ্রেমের এক মহৎ সংছ্টি। যা যুগযুগ 'ধরে ভারতবর্ষের প্রাতিটি ধূি- 
কণায় ছড়িয়ে আছে আপন মাঁহমায় । 

গ্রামের শান্ত পারবেশে সম্ধা বেলায় প্রদীপের আলোতে বসে, পবর্মনিষ্ঠা ও ভ'$ সহকারে পাঠ করা হয় রামায়ণ 
কাহনী। 

মূল রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় । মৃল-সংস্কৃত থেকে ভারতের বিভিন্ন ভাষায় রাগায়ণ কাহিনীর হয়েছে অনবাদ | 
রামায়ণ কাহিনগর অন:বাদবদের মধ্যে যাঁর নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হয় তিনি হলেন-_ কবি কৃত্তবাস । 

কে এই কৃত্তিবাস ? রাণাঘাটের কাছে ফুলিয়া গ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবারে মাঘ মাসের শ্রীপণমখতে কৃত্বিবাসের 
জন্ম হয়। যাঁদ্ড .৬খার' জম্ম দিন নিয়ে নানা মতডেদ আছে কিল্তু তিনি যে বাগালণী ছিলেন যে বিষয়ে কারো ফোন 
সল্দেহ নেই । 

বাল্যকাল হতেই কীত্তবাসের বিদ্যার প্রত অনুবাগ ছিল গভনর | পরবন্তাঁকালে তিনি সর্ব বিদ্যার পারদর্শিতা 
লাভ করে গোঁড়েশবর দনৃজমদ্দন দেবের রাজসভায় রাজকবি হিসাবে সম্মানীয় স্বাকৃতিলাভ করেন এবং রাজা 
দনৃজমদ্দ্দনের অনুবোধে মণ সংক্কাত থেকে বাংলায় রামায়ণ কাঁহনী অনুবাদ করেন। আনূমানিক পঞ্চদশ শতান্দ'তে 
কাব কীন্তবাস বাঙালণকে ও বাংলা সাঁহত্যের ভাস্ডারে এই অপূর্ব রত্ব উপহার দেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার রচিত রামায়ণ 
বাঙালগর 'িিকট আজও 'চর্নতুন এবং পরম শ্রদ্ধা ও ভান্তর স্গে গ্রহণীয় হয়ে থাকে । 

তান ক স্বভাবকবি ছিলেন? তার রচনার সৌন্দর্যের মধ্যেযে অপ্ঝণভাবের প্রকাশ রামায়ণের ছন্দে ছন্দে 
তা আস্বাঁদত হয় । তাতে এই বিশ্বাস £নে জেগে ওঠে যে, তিন একাধারে কাব ও পরমসাধক এবং ভক্ত | 

পাঁণ্ডিত্যে ও কবিত্বে তিনি যেমন ছিলেন শান্তশালী, তেমনি অন্যাদকে ঈশ্বরের প্রাত ভান্ত, প্রেম ও বিশ্বাস ছিল 
তর গভীর । তাই তাঁর রচিত রাময়াণের একটি পত্তীনস্্তে আমরা দেখতে পাই । 

রাম নাম লইতে ভাই না কারও হেলা । 
ভবাসিষ্ধৃ তাঁরবারে রাম নাম জেশা | 

সময়ের ভ্রোতে কত যুগ গেছে চলে। আমন্দো কত বাথাতুব হৃদয় কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ শ্রবণ করে দৃঃথ 
কম্টের মধ্যে পায় সাম্বনা_হয়ত কোন হৃদয়ে ভগবদ: প্রেমের পাব দীপশিখ।টি জবলে ওঠে রামায়ণের পৃণ্যগাথা 
আস্বাদনে-_তা কে বলতে পাবে 2 

বাঙ্গালগর ঘরে যত দিন শ্রীবাম নাম উচ্চাঁরত হবে, ততাঁদন সাধককাঁব, ভন্তকাবি কাত্তবাসের নাম থাকবে 
স্মরণস্য়। 

বনশত-_ 
শ্রীবীবান্দ্র কস তত্ত 


॥ ভূমিক। ॥ 


বাম্মীক্ি ও রাঘায়ণী ব্রপ্র। 
ব্রায়ায়খী ক্রধার মাত 


যে কোন দেশের মহাকাব্য সেই দেশের জন-জীবনের এত গভীর শিকড় চাঁলয়ে নিজেকে সজীব করে তোলে যে, 
সেই দেশের সামগ্রিক ভাবমণ্ডলে মহাকাব্যাটির চিরস্থায়ী প্রভাব থেকে যায়। রামায়ণের সঙ্গে ভারতবের এমনই 
অন্তর সম্পর্ক বর্তমান। গত তিন হাজার বছর ধরে ভারতাঁয় মনোজগত এই আবরসে প.ঘ্ট ও পাঁরণত হয়েছে। 
প্রদেশে প্রদেশে, যুগে যুগে বাইরে অজন্র পারবর্তন টেছে, কিন্তু রামায়ণী কথার প্রাও উদ্মৃখতা থেকেছে সুচিরস্থায়ী । 
মহাভারতের বশাল কর্মকাণ্ড, কুরুক্ষেত্রে ধর্মক্ষেত্রে নাায়-অন্যায় দ্বন্দ, মধামাণ শ্রীকৃষ্ণের মহাদর্শ এমন কি পরিশেষে 
জশবন ও জগত সম্পকে বৈরগা-স্পশী দর্শন _ডারতের বৃহত্তর জীবনকে নিয়ন্ণ করেছে, কিচ্তু ব্যান্তর সঙ্গে বান্তর, 
পারবারের একের সঙ্গে অনোর সম্পকেরি আদর্শকে নিয়ন্ত্রণ করেছে রামায়ণ । মহাভারত প্রভাব ফেলেছে গোম্ঠী- 
জনমণ্ডলণী, দেশ ও রাজনোতিক ভাব ও ভাবনা়_-কিচ্তু ব্যান্তর মনোকন্দরে প্রবেশ করে তার পারবারিক সম্বম্ধের 
মাঁণমঞ্জৃষা স্াছ্ট করেছে রামায়ণ । এখানেই রামায়ণের প্রভারের স্বাতন্ত্য ও জনাপ্রয়তার ম.ল কথা। 


বাল্মীকি ত্রামাম়াণর পরিচয় 


বাজমশীকফেই আঁদ কি এবং রামায়ণকেই ভারতের আদকাব্য বলা হয়। এর আগে যে সববেদ পৃরাণ রচিত 
হয়েছে তাকে বলা হয় অপৌরুষেয় ॥ মহাভারতকে এর পূর্বকালে রাঁচিত বলে ধরলেও তাকে বানর রচনা মনে করা হয় 
না। তা'বাস' অর্থাং সমঘ্টির রচিত_লেখক গণেশ । অর্থাং সর্বনুই একাঁটি 'গণ'-সম্পকেরি হঙ্গত রয়ে যাচ্তে। 
এদিক থেকে আলৎকারিক কাব্য রচনায় ব্য্িগত চে প্রথম বাজ্মীকর মধোই দেখা যায় । সন্ভবতঃ এজন্যই সপ্রা্গীন 
কাল থেকে বাঞ্নীককে আদ কবির সম্মান দেওয়া হয়। 

যঁশু খ্ীচ্টের জম্মেরও প্রায় এক হাজার বছর আগে বাজ্মশীক রামায়ণ রচনা করেছিলেন বলে পণ্ডিতের! 
অনুমান করেন। রামায়ণ সপ্তকাণ্ড। এদের নামগুল হল যথাক্রমে বাল, অযোধ্যা, অরণা, 'কছকণ্ধ্যা, সংন্দর, লগা 
ও উত্তব। এর গ্লোকসংখা প্রায় ২৪,০০০। ছন্দের নাম অনঙ্গুপ। 

পাঁম্ডতদের মতে এই সপ্তকাণ্ডের মধ্যে প্রথম ও শেষ কাশ্ডাট বাজ্মশাকর রচনা নয় । কারণ হিসাবে তাঁরা বলেন 
যে, অযোধ্যা থেকে লংকাকাণ্ড পর্যন্ত কাঁহনী যেমন সংযত ও গ্রানট গাথানত রচিত, অনা অংশ তা নগ্ন । যান এমন 
সংহত কাঁহনী বয়ন করতে পারেন তান কথনও অত শাথল তথ্যস্তূপ একাব্রত করতে পারেন না। এই দই কাম্ডে 
বাল্মীকর নিজের কাঁহুনীও কম নয়। এ সব কথা বাজ্নীক নিজে রচনা করবেন বলে মনে হয না। উপরল্ণ এই পাঁচ 
কান্ডে রামকে বিষুর অবতার বা পূর্ণবহ্বরূপে বর্ণনার চেষ্টা করা হয়ান, এজনাও মাঝের পাঁগের সঙ্গে প্রান্তক দই ফান্ডের 
পার্থকা সস্পদ্ট। অর্থাং পরবন্তাকালে গুণবান:, বীর্যবান? ধার্মিক, কৃতপ্র, সঠাবাদী, দন্ত ও সঙ্চারতর নরকুলচন্দ্ 
রামচচ্দ্র যখন জনমণ্ডলে বিষুজ-অবতার বলে প্রাতীর্তিত হলেন, তথন এই অংশ সংযন্ত হয়োছল। 

জেকাব ইত্যাদি পাঁণ্ডতেরা মনে করেন, বাঙ্মীক রামায়ণ নামে পাঁরাঁচিত গ্রন্হের এক-তুর্ধাংশের বোঁশ বাজার 


রচনা নয়। অধশিৎট সবটুকুই সত, ভাট, মগধ নামক গায়ক সধ্প্রনাঘ় শ্রেতামনোরঞনেব জন্য আবশাকমত সংযুত্ত 
করোছল। 


[ ১৮ |] 


নায়ায়ণ ক্লাহিনীল প্রচার ও প্রসার 


অ।]দ বারেগিক ঝামায়ণের রূপটি নিদ্ধণারণ বরা ও খুব সহজ নয়। বাজ্মীি রামায়ণের ( সংস্কৃত ভাষায় ) যত 
পুপথ ভাবতবর্ষে পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে মূল কাঠামোর মিল থাকলেও পার্থকাণড কম নয় ॥। প্রত্যেক অঞ্চলের 
পশ্ডিতেরাই নিজ অঞ্চলের পীথকেই খাঁটি বলে দাবী করছেন । এতে প্রাদোশকতা যত বেশি-এতিহাসিকতা ততই 
ক্ষীণ । যাই হোক, এত আগ্ালক প্রভাব রামায়ণ প্রচারের ব্যাপকতারই পরিচায়ক । 

বাজ্মীকি আদ কাব হলেও সংস্কৃতে তানই রামায়ণের একমান্ কবি নন। “অচ্ভুত রামায়ণে' রামচন্দরের বিচি 
কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ।  'যোগবাশিষ্ট রামায়ণ' ও 'অধ্যাত্ব রামায়ণে রামকথার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 

রামকাহনী নিয়ে সংচ্কৃতে নানা পুবাণ কাব্য ও নাটক রাঁচিত হয়েছে । এর মধ্যে পদ্মপ্বাণের পাতালখণ্ড 
(৩৭ শ--৭১ তম অধ্যায়), আঁগ্রপুরাণ (৫ম--১১শ অধ্যায়), শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ (১০ম-_১১ শ অধ্যায়), 
মংস্য পরাণ (১২শ অধ্যায়), কুর্মপুবাণ (২১ শ অধ্যায়), বায়প্‌রাণ । ৮৮তম অধ্যায় ), দেবী ভাগবত (৩। ২৮_-৩০ 
অধ্যায় । বৃহদ্ধর্মপুরাণ, পর্বখণ্ড (১৮ শ-৩০শ অধ্যায় ), কাঁজকপুরাণ (৩ । ৩-৪ অধ্যায়) এবং জৈরমানভারত (২৫ শ 
_৩৬শ অধ্যায় )-এর কথা উল্লেখযোগ্য । সংস্কৃতে কালিদাসের “রঘৃবংশমে" রঘুবংশের ইতিকথা বর্ণনা করা হয়েছে 
ভর্তৃহারির 'ভাট্রকানান্‌ ভবভূতির 'উত্তররামরূচিত' 'মহাবীর চরিত" 'মহানাটক", মরারর 'অনঘরাঘব' ইত্যাদি বিখ্যাত 
নাটক ও কাব্যগু'ল বামকাৃহনী অবলম্বনেই নাঁচত। বাঙলাদেশে সংস্কৃতে রামকথা প্রথম লেখেন আঁভনন্দ ( সম্ভবতঃ 
নবম শতক )। সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচাঁরত' একাদশ দ্বাদশ শতক ) অক্ভূত দ্ব্যর্থব্যঞ্রক ভাষায় রচিত । 

শুধু সংস্কৃতে নয়, প্রাচীন-ভারতীয় আর্ধভাষাগীল এবং আধুনিক ভারতীয় আর্ধভাষাগৃ'লর মধ্যবতশ স্তরের 
ভাষাতেও রামকাঁহনী লেখা হয়েছে । পালি এবং 'বাভন্ন প্রাকৃতে নানাভাবে রামায়ণণ কথা পাওয়া যায় । জৈনেরা রাম- 
কথা শুনতে ভালবাসতেন ॥ তাঁরা নিজেদের জনা সংস্কৃত ও প্রাকৃতে রামায়ণ রচনা করেছিলেন। পালি জাতকগ্রচ্ছে 
'দশরথ-জ্বাতক'-এ রাম কথায় সতাহর'ণর কথা নেই | সাঁতা রামের ভগ্মী, পরে ববাহতা স্ত্রী। 

এবপব আ্নিক ভারতীয় ভাষগঁল অর্থাং প্রাদেশিক ভাষাগৃলিতে রাঁচত রামায়ণগলির কথা বলা যায়। 
প্রত্যেক প্রর্দেশিক ভ।ষাতেই একাধিক রামায়ণ রচিত হয়েছে । এর ভেতর তামিলে কম্বন:-রামায়ণ, কানাড়ীতে পম্পা- 
রামায়ণ কয়েক শতাব্দী ধরে দাক্ষিণাত্যে জনীপ্রয় হয়ে আছে । উত্তর ও পূর্ব ভারতে আধিপত্য বিস্তার করে আছে 
তুলসীদাসের 'রামগাবত মানস' এবং 'কৃত্তিবাসী রামায়ণ' । ব্বকোষ' প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী মারাঠীতে আটখানি, 
হন্দশতে এগাবখানি, গুদিয়াতে ছয়খান, তেলেগুতে পাঁচখানি, তাঁমলে বারখাঁন, এবং বাঙলায় পাঁচিশখানি রামায়ণ 


রাঁচত হয়েছে । 


ভাবতবাগ্রব বাহারে ন্ামায়ণ 


ভারতার সভ্যতার সঙ্গে রামায়ণের রয়েছে নাড়ীর যোগ । তাই ভারতীয়েরা যেখানেই গেছে, সেখানেই গেছে 
রামকথা । গত দহ হাজার বছর ধরে এঁশয়ার বিশাল ভ্‌খণ্ডে রামকথা প্রচারত থেকেছে । হিন্দূ-বোদ্ধ যুগে বৃহত্তর 
ভারতে অর্থাং ভারত-সংশ্রষ্ট পূবান্চলে এবং ভারতমহাসাগরণয় ্বীপপুঞ্জে ভারতীয়েরা কখনও বিজয়ীর বেশে, কখনও 
ব্যবসায়ীরূপে, কখনও বা শুধুই সাংস্কৃতিক প্রাতভ: হিসাবে গিয়েছে বারংবার । তাই এ সব অঞ্চলে রামকথা শুধ্‌ 
জনাপ্রয় নয়-_জনজীবনেও তার প্রভাব প্রবল ॥ এসব অগ্লে সর্ত যে হিন্দৃন্রাঙ্ষণা সংস্কৃতি প্রাধান্য পেয়েছে বলে 
রামার়ণের এত প্রভাব, এমন নয় । ঝাল-্বীপ এবং শ্রীলঙ্কা ছাড়া আর কোথাও ব্রাহ্মণ্যবাদী 'হন্দৃ-ধর্ম আজ আর 
বর্তমান নেই-বক্ষে, শ্যামে, কন্বোজে ( কদ্বোডিয়া ), চম্পায় (কোঁচন'চীন ) এখন প্রধান ধর্ম বৌদ্ধ, মালয়ের মত 
কয়েকটি গ্বীপ গ্রহণ কবেছে মুসলমান ধমকিল্তু জনমানসে যেমন রামকথা শোনার আগ্রহ, জনজীবনেও তেমন 
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রামায়ণের প্রভাব । নহতো-গাঁতে ও লিজ্পে রামকাহনশর নানাপ্রকাশ দেখা যায়। যবদ্বীপে রামায়ণ তদের ভাষার 
অন্যতস শ্রেণ্ঠ গ্রন্থ । 

চীনদেশে বোদ্ধত্মের সঙ্গেই রামকথা প্রচারিত হয় । খুখছ্চীয় প%ম শতকের শেষ দিকে । প্রথম দিকে দশরথ 
জাতকের অনুরূপ কাহিনীই সে দেশে অনুবাদ করা হয়োছিল। এর প্রায় দশ বছর পরে মধ্য-এশিয়া সোগাঁদয়ানা বা 
চাঁলকদেশের এক ভিক্ষু বাজ্মীক রামায়ণের অনুরূপ কাঁহনণও অনুবাদ করেন । চীনা অন-বাদের বৌশিঘ্ট্য ছিল এই 
যে ও'রা নামগ্ঘালও নিজেদের ভ।ষায় অনুবাদ করেছিলেন। তাই দশরথ চীনা রামায়ণে 'শ্ঃ-শী, বা শাঃজ্যো? | 

ভারতীয় যে কেন ব্যন্তি নিচের সংবাদগহীলতে গর্ববোধ করবেন । চম্পাদেশে রাজা প্রকাশবর্ম (৫৩-_ ৬৭৯ 
থীগ্টাব্দ ) মহার্ষ বাজ্মীকর এক মার্ত তৈরি করেন পূজার জন্য । ব্যাংককের জাতীয় সংগ্রহশ।লার দরজায় রোম 
'নার্মত মানবাকার ধনূর্বান হস্তে রামচন্দ্রের মৃর্ত শ্থাঁপিত আছে। শযামদেশে ১৩৫০ খুছ্টাব্দে এক নতুন রাজবংশ 
চ্ছাঁপিত হয়, তাঁর রাজধানীর নাম রাখা হয় অযোধ্যা - আরুথিয়ে । ১৭৭২ থ:ীছটাচ্ছে যে রাজবংশ প্রাাগ্ঠিত হয় তাদের 
প্রত্যেক রাজার নামের প্রথম অংশ 'রাম' । এদের প্রথম রাম, গ্বিতীয় রাম ইত্যাঁদ বলে গণনা করা হয়। এদেশে এখনও 
এই 'রামরাজ) চল/ছ। শ্যামদেশের শ্রেষ্ঠ সাংস্কৃতিক পরীতহা হচ্ছে ছায়ানাটয এবং তার জনীপ্রয়তম বিষয় হল রামাঁবয়েন: 
বা 'রামকীর্ত”। 

ভারতের উত্তর পশ্চিমদিকেও রামকথার বিজ্তার দেখা যায়। মধ্য-এশিয়ার খোরান, চীনাতুঁক্তান, 
তোখারি্তান বা উত্তর 'সন্শকয়াং অগ্চলেও রামায়ণ কাঁহনীর প্রচার ছিল। সপ্রদশ শতান্দী এবং তার পরবস্তীঁকালে 
ইউরোপেও রামায়ণের একাঁধক ভাষান্তর হয়েছে । জার্মানীতে সংস্কৃত চর্ডায় খ্রেকটা বড় অংশই রামায়ণচ্ভা । 
সব মিলিয়ে রামায়ণকথা নানা জাতির চিত্তকে পাঁরতৃপ্ত করেছে :£ ধর্ম-চিল্তারবাইরেও রামায়ণ কথায় যে সাহতারস 
বন্তমান-_-তাই রামায়ণকে ধিশবমানবের অক্ষয় রস-ভাশ্ডারে ঠাঁই দিয়েছে 


ভাবতে ব্বাম়ভক্তিবাদ 


রামকথা ধত প্রাচীনই হোক, রামভান্তবাদ কিন্তু তত প্রাচীন নয় । আমরা আগেই বলেছি রামায়ণের 
আ'দকান্ড এবং উত্তরকান্ডে রামচন্দ্রকে বিষুঅবতার বলে প্রমাণ করবার চেঙ্টা হয়েছে এবং এজন্যই একে পরবত্তা 
কালের সংযোজনা বলে গ্রহণ করা হয়। 'কল্তুশৃধ এ দই কান্ডেই নয়, রামায়ণের পরবস্তর্কালে রচিত বিষুপুরাণ 
ও বায়.পুবাণেও রামগঞ্জকে বিফ অবতার বলা হয়েছে । কালিদাস তাঁর রঘুবংশমের দশম সর্গে রামচন্দ্রকে বিষুর 
অবতার বলে গ্রহণ করেছেন । িল্তু তখনও রামভান্তবাদ গড়ে গঠোঁন। তবে দ্বাদশ ও ভয়োদশ শতাধ্দী সম্পকে 
এমন কিছু সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে, যার থেকে অন-মান করা যায় ষে, দ্বাদশ শতাব্দীতেই রামভন্তসম্প্রদায় ও নানাস্থানে 
রামর্মীজ্দর গড়ে উঠোছল। প্রত্যক্ষভ।বে রামভান্তবাদ প্রচারের এবং রামভন্তসম্প্রদায় গঠনের কীতত্ব রামানন্দকেও 
দিতে হবে । তন র।ঘবানন্দেব ক।ছে রামভান্তবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন এবং 'রামায়েং' সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন । 
রামভান্তবাদের আন.ক লই অন্হুত রামায়ণ, যোগবাশিঘ্ত রামায়ণ এবং অধ্যাত্ম রামায়ণ রচিত হয়েছিল । এ তিন গ্রন্থেই 
পরবস্তাঁকালের ভাঁ্তবাদ প্রচারত হয়েছে। 

অদ্ভূত রামায়ণে সাংখ্যযোগ, ভান্তবাদ ও শান্ততত্বের মশ্রণে এক 'বাচত্র রসায়ন তোর করা হয়েছে । অধ্যাত্ব- 
রামায়ণে রামচন্দ্র পূর্ণ ব্ধ্ধ। এর উত্তরকাণ্ডের পঞ্চম সর্গে 'রামগীতা” নামে পাঁরচিত। যোগবাশিষ্ট রামায়ণকে 
মল রামায়ণের পরবন্তাঁথস্ড রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। বৈরাগাবশে রামচন্দ্র উদাসণন ছলে কুলগ্রু বশিষ্ঠ 
তাঁকে উপদেশ-ছলে বড়দর্শনের নানা তত্ব ব্যাথ্যা করেছেন। এইসব ভান্ততত্বেরই অনুক্রমে কীন্তবাসের রামাশ্রত 
ভান্তবাদ এবং তুলসীদাসী দ্বৈতবাদী ভান্তবাদ .প্রচারত হয়োছল। কিন্তু কীন্তবাসের পরবন্তীঁকালে। গৌড়ীয় বৈধব 
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সমাজের প্রবল প্রভাবে বাঙলাদেশে রামভন্ত সৎপ্রদায় গড়ে উঠতে পারোন _কিল্তু সমগ্র উত্তর ভারাতে তুলপশদাসণ 
ভান্তবাদের একচ্ছত্র আধপতা । 


ব্বাঘ়ুকান্িনী কি এতিহাপিক ? 


রবীন্দ্ুনাথ তাঁর প্প্রাচন সাহিত্) গ্রন্থের 'রামায়ণ' প্রবজ্ধে বলেছেন, 'রামায়ণ-মহভারত ভারতবর্ষের 
চিরকালের ইতহাস।' কাধির এই কথাতেই বোঝা যায় যে তান একে শৃধু "ইতিহাস" বলতে পারেনীন। শুধ 
'ইতিহাস' আর “চরকালের ইতিহাসে' ফারাক অনেক । 'ইতিহাস' বিশেষ যুগের সরনার্দদট কালের বাস্তাঁবক ঘটলার 
নাথ আর চিরকালের ইতিহাস হচ্ছে বহু যুগ ও কালের বাস্তাঁবক ঘটনার অন্তর্নাহত শান্ত ও প্রেরণার সারাংসার | 

লক্ষ) করবার কথা এই যে, এই বন্তব্যে কাঁব.রামার়ণ ও মহাভারতকে এক নিঃ*বাসে উচ্চারণ করেছেন। অথচ 
ফোন দিক থেকেই রামায়ণ ও মহাভারত সমরণতির কাব্য নয়॥ যে বিশালতা ও ব্যাঁ্ু মহাভারতের কাহিনাতে, তা 
রামায়ণে নেই আবার মহাভারত রামার়ণের মত সংসংহতবত্তও নয়। এসব কথা ছেড়ে দিয়েও বলা যায়, মহাভারতৈর 
সমগ্র কাহন" হীতহাসসতমত না হলেও শান্তনু, ধতরাষ্থী অজুন, কৃফ, পরশীক্ষত ইত্যাদি চারঘ যে এ্রাঁতহাসক সে 
বষয়ে সন্দেহ নেই। ভারতের তৎকালীন সমাজচিন্্,। ভৌগোলিক বিবরপাদি মহাভারতে যথাষথভাবেই সংকলন 
করা হয়েছে । “উপদেশাদর ভিতর দিয়ে ধরে রাখা হয়েছে, সেকালের চিন্তা-ভাবনার র্‌পরেখা। এইদিক থেকে 
মহাভারতের এতিহাসিকতা উপেক্ষণীয় নয়। 

কচ্তু রাম-কাঁহনী ?ঃ পাণ্ডিতেরা বলেন, এ কাাছনী প্রত্যক্ষতঃ কাঁবস্ট। এব ফোন বাস্তুবান.কারণ ভান্ত 
নেই ।3 বিদেহরাজ জনক.হয়ত এ্ীতহাসিক মানৃষ 'কিল্তু সীতা এবং সীতা-সংক্রান্ত কাঁহনশ অনৌতহাঁসক । রামাঁদরও 
কোন বাস্তব আস্তিত্বের প্রমাণ নেই। 


ব্বামায়ণন ন্লাপকত্ 


অনেকেই রামকথার রূপকত্বে বিশ্বাসী । রবীচ্দ্রনাথ বহ্‌চ্ছানে এই রৃপকত্বের ব্যাখ্যা করেছেন। রামায়ণ 
ক।বোর কেন্দ্রাবন্দ সীতা । সীতা শব্দাটর অর্থ হলরেধা। হলরেথা থেকে সীতার উৎপত্তি কথাটির মধ্যে কীষ-সভ্যতার 
ইঙ্গত রয়েছে । স*তার সথ্গে যাঁর বিবাহ হল তিনি দূর্বাদলশ্যাম ॥ সে তো কৃষিজাত শসাশ্যামল রগ্যতার প্রতইক। 
রাম পাষাণ? অহ্ল্যাকে উদ্ধার করলেন, এর দ্বারাও চাষের অযোগা জ্বামকে চাষযোগ্য করে তোলার ইত্গ্ত রয়েছে । 
আর এক র।ম হচ্ছেন পরশ রাম । তান কুঠার ছ্বারা মাতৃহত্যা করেছেন । তাঁর মাতৃত্ব দেওয়া যেতে পারে 
মর্‌ অগ্ল বা অরণ্য অগ্ুলফে। তিনি মরুর উষরত। দূর করে বা অরণোর বক্ষার্দ ছেদন করে তাকে কৃষিভীমতে 
পাঁরণত করেছিলেন _একেই মাতহুত্যা বলে রপকারোপ করা হয়েছে । 
লক্ষণ, রাম ও সীতার সহচর । লক্ষ্মণ অর্থ কল্যাণমর় সম্পদ । চাষেই তো সমদ্ধ। কি সুন্দর 
পাঁরকল্পনা ! তাই সীতার এক দিকে রাম অর্থাংস্শ্যামল সজীবতা অন দিকে লক্ষণ অর্থাং কলযাণকারা সম্পদ । 
[বিপরীত দিকে রাবণ হচ্ছে রবকারায়তা, ষে অপরকে আর্তনাদ করতে বাধ্য করে । রাবণ কথার এ অর্থ 
স্বয়ং বাজমীীকই আরোপ করেছেন । 
যস্মাল্লোকত্রয়ং চৈতদ: রাবিতং ভয়মাগতম: | 
তস্মাধ ত্বং রাবণো নাম নাম্না রাজন: ভাবষাসি ॥ 
দেবতা মান:যা যক্ষা যে চানো জগতাঁতলে। 
এবং ত্বামডিধাস্যান্ত রাবণং লোকরাবণম্‌ ॥ 
উত্তরক।স্ড, ১৬/৩৭ ৩৮ 
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এর অথ" হ'ল, যেহেতু এই '্রিলোক ভীত ও শ্মান্তনাদকারী হযেছে, অতএব তুম রাবণ নাম খ্যাত হবে । 
দেবতা গানব ষক্ষ এবং জগতের অন্য সকলেই তোমাকে লোককাধণ বারণ নাগ ডাকবে । 

লক্ষ) করবার কথা এই সংজ্ঞায় বাধণকে প্রবল শন্তির প্রতীক ও অনাচার ভাবা হয়েছে । এই রাবণের পৃ 
হচ্ছে নেঘনাদ -সেও নাদ-স+দউকাবী | ভাই বিভীষণ-_অথাং বিভাঁষকাময়তা । এদের সমস্ত প্রতাপের উৎস স্বর্ণ বা 
ধন। এই স্বর্ণলোভ সাঁতাকেও চগল করেছিল । লোভের ইশারা তুলেছিল মারণচ অর্থাৎ মরীচিকা। এ মরাঁচিকার 
প্রলোভনইতো রামায়ণের সবচেয়ে বড় আর্ত এমন ক কৈকেয়ীর বর প্রার্থনাও কি সেই স্বর্ণলোভের পরিণাঁত নয় ! 

বাজমাঁক সচেতন ভাবেই এ রূপক আবোপ করোছিলেন বলে অনেকে বিশ্বাস করেন । আদি কাব তাই ক 
হেমন্তকালেই সাঁতাহরণ ঘটালেন? যখন কৃঁষজাত সভ্যতা ঘরে ফসল তোলে, সেই তো হেমক্তকাল । মরাইঠে 
সৎপদ তোলার পাঁরবর্তে সীতাই হবণ হলো । স্বর্ণলৎকা জয় করেই হ'ল সীতা-উদ্ধ।ব। 


বাঘক্রপ্রার তাৎপর্ম 


রামায়ণেব এই রপকত্ব তত্ব থেকে অনেকেই এর মধ্যে আর্য সমাজের বিবতণনের হীতিথা খুজে গেয়ে থাফেন। 
আরা প্রথমে ছিলেন গোপালক এবং মগয়াজীকী । কিন্তু ভাবতে যতই তাঁরা রাজা বিস্তার করতে থাকলেন, ততই তাঁবা 
কমে ক্রমে কৃষিশনর্ভর হতে থাকলেন । অরণ্য চাষের জাঁমর প্রাতকূল। আর রাক্ষসজন অবণ্যভূমির পোষক। ফলে 
রাক্ষস্জনের সঙ্গে শুরু হ'ল কীষিজনের বিকোধ - লমায়ণের মূল কথাই এই দ্বন্দ । 
এই কীষ-সভ্যতার একজন প্রবর্তক ও ধূরঞ্ধর রাজা জনক। 'তাঁর ভবনের ব্রত 'ছিল কাধ সভ্যতার বিস্তার 
এবং রাক্ষস-শার্তর বলোপসাধন । বিশ্বামিন্র ছিলেন তাঁর সমর্থক । ত'রিই সাক্ষাৎ প্রভাবে রামচন্দ্র ধনু ভঞ্গা করে সাঁতা 
লাভ করলেন। একে মগয়াবান্ত তাাগ করে কাষবপীত্ত গ্রহণ অরে গ্রহণ করা হয়েছে, আর জনক সভায় যাওয়ার আগেই 
তাড়কা বধ করে রাম রাক্ষল-বিলোপে* ব্রত গ্রহণ করেছিলেন । ফলতঃ তান জনক রাজারই ব্রতের উত্তরাধিকার গ্রহণ 
করলেন । রবান্দ্ুনাথের ভাষায়__ 
“শব*বামন্র বামচচ্দ্রুকে অনার্য-পরাভবররতে দীক্ষিত কাঁরয়া তাঁহাকে জনকের পরীক্ষার স্থলে উপাস্থৃত কাঁরলেন। 
যেখানে রামচন্দ্র ধনূক ভাঁত্ণয়া তাঁহার ব্রত গ্রহণের শ্রেম্ধ আঁধকার্গ বাঁলয়া আপনার পারচয় গদলেন । 
“ সাহতাসযম্ট' সাহত)। 
রামায়ণে শুধ- এই আর্ধ-অনার্য ( রাক্ষস ) বিরোধের কথাই নেই, ধ্মিবরোধের কথাও আছে । রাক্ষসেরা সকলেই 
[ছিলেন শিবোপাসক | রামচন্দ্র হরধনৃভখগ করা এ ধমেব বিরুদ্ধে জোহাদ ঘোষণাই নামান্ত | বাক্ষসেরাও যজ্ঞ পণ্ড 
করতেন । রাক্ষসেত্রাই যে যজ্ঞ পণ্ড করতেন এমন নয়, তাদের দেবতা শিব স্বয়ং যজ্ঞ-নাশক 'ছিলেন। বলা যায় £ই 
ধর্মাবরোধে শিবোপ।সকদের পরাধজত করে আর্য সভ্যতা ও ধর্মের বিয় কথ।ই রামায়ণের অন্তানণহত তাংপয। 
কিন্তু ভারতের ইতিহাসে একটা কাল এসেছে ঘখন যন্রনাশক শিব হযেহেন যজ্ছেশবর॥ বিষ্ঠাবরোধা দেবাবজয়ী 
রাধণের পূবজন্মও দেবপান্রধ্য স্বীকৃত হয়েছে । কাঁষ সভ্যতার অনাতমা দেবী আক্লশূর্ণাকে বণা হয়েহে তাঁরই গৃহিণী 
এই হচ্ছে ভারতায় সভ্যতার সমন্বয়-রশীত। আমবা ভারতীয় রামকথার বিণর্তনের ধারার আধুনককালে এই 
সমক্বয়ী 16*তাব প্রাতফলন দেখোঁহ 1 কৃত্তবাসী রামায়ণে এ সমধ্বরী চিন্তার চূডাক্ত | 


্লামায়ণের মানানিকভা ও ক্াবার্রপ 


রামায়ণে আর্য-অনায় সংঘাতের কথা থাকৃক আর ধর্ম বিরোধের কথাই থাকুক, তান কালভয়গ এ বিজয়? 
স্বরূপ লবকয়ে অগছে তার মানবিক হায় এক কাব্যরসে । কোন ব্যান্বই প্রথমে রামায়ণে রুপকত্ব বা আর্য-অনার্য সংঘাত 
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বাধর্ম বিরোধের কথা সঙ্ধান করতে বসেন না প্রথমেই । প্রথমেই নানা চরিত্রের স্শেহ-প্রেম ভালবাসার আকর্ষণ, নানা 
স্বার্থের দ্বন্দের ক্ষত-বিক্ষত, নানা ভাবাবেগের টানপোড়েনে আন্দোলিত মানবিক কাহন"র প্রাতই আকৃজ্ট হন। 
বস্তুত পক্ষে এত বড় পারিবারক জাঁবনাদর্শ ভারতীয় সাহত্যে আর কোথাও নেই। মহাভারতের সার যাদ গীতা _ 
তবে তা বৃহত্তর জীবনে তথা পারিবারিক জীবনের বাইরের কর্মধারার নশতি-নিধারণ করেছে_ আর রামায়ণ যুগে ষৃগে 
ভারতাঁয় পারিবারিক জাঁবনের আদর্শ ও নশাঁতকে নিধারিত করে দিয়েছে । রামায়ণ ব্যন্তি-স:খের শিক্ষা দেয় নি, যৌথ 
জীবনের সংহতির মহান মল্গ উচ্চারত হয়েছে সমস্ত চারন্রে মধ্যে। 

তাই হরধন্‌ ভঙ্গ করেও রাম একা বিবাহ করতে চান নি, চার ভাই একে বিবাহ করেছেন। সিংহাসনে নিজে 
বসলেও চার ভাইকে সহচর হিসাবে রেখেছেন রামচচ্দ্র । এই সম্প্রীতির মধ্যে বাত্তিস্বার্ধের কটু বিষ উপ্ত করেছেন 
কৈকেয়ী। রাম-ভরত-লক্ষণ-শরুদ্প-_সমবেতভাবে আত্মত্যাগের 'ভিতর দিয়ে সে বিষবক্ষ নমল করেছেন। রামায়ণ 
এই ত্যাগের আদর্শ বিস্তার করে ভারতীয় গুহকে শান্তর আশ্রয় করেছে । আজব আমরা ইউরোপীয় কৈকেরীর বিষে 
জর্জর ৷ চলছে বনবাসের আর সশতাহরণের পালা । রামায়ণের আদর্শের প্‌নঃ প্রচার ভিন্ন এই বষষন্দণা থেকে মস্ত 
পথ নেই। 


বাল্মীকি লামায়ণ ও বাঙালী 


বাঙলাদেশে রাম-কাহিনীর চর্চা সংদশর্ঘ কালের। কল্তু প্রাচীন কাবরা কখনও সরাসার রামায়ণ অনুবাদে 
প্রবৃত্ত হন নি। তাঁরা রাম-কাঁহনীর সত্র গ্রহণ করে স্বাধণন গ্রজ্থরচনায় প্রবান্ত হয়েছেন । এই স্বাধীন গ্রজ্থগৃলি সবই 
ফাব্ রচিত । এর মধ্যে শ্রেধ্ঠ রচনা কৃত্তিবাসের । আমাদের মূল গ্র্থ সেই কৃত্তিবাসেরই কাব্যকৃতি। 

বালমীকর মূল রামায়ণকে বাঙুলা ভাষায় এবং গদে অনুবাদ করেন রাঙ্ুশেখর বস্‌, ১৩৫৩ সালে ' বাগুল'ব 
দীর্ঘকালের এক চাঁহদা পূরণ করেন । িশ্তু রাজশেখর বস আধুনিক মানুষের কর্মব্যন্ত হার দিকে তাকিয়ে বালম্ীকি 
রামায়ণের কাঁহনী সূত্রকেই সংক্ষেপে গ্রাথত করোছলেন । বহং গ্রষ্ঘপাঠে বিমুখ পাঠককে সংক্ষেপে মলগ্রম্থের আস্বাদন 
দান করে রাজশেখর মহদ্দোপকার করেছিলেন । 

বালন্ীক রামায়ণ পূর্ণাঙ্গ গদ্য অনুবাদে ব্রতী হন হেমচল্দ্র বিদ্যারত্ব (১৪৩৯ ?--১৯০৬)। তিনি ইতঃপর্কে 
কালপ্রসম্ম সিংহকে মহাভারত অনুবাদে সাহায্য করেছিলেন । কালীপ্রসম্নের অন:বাদের মহাযজ্ঞে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
থেফে শুর করে কত পশ্ডিতই না হাত লাগিয়েছিলেন। এত বড় সম্মিলিত সাহিত্য-কর্ম বাঙনাদেশে আর হয় ন। 
হেমচন্দ্র সেই যজ্ঞের অন্যতম পুরোহিত হলেও রামায়ণ অনুবাদ করতে বসলেন একক ব্রতী 'হসাবে। পনের বছরে শেষ 
করেন অনুবাদ । বালন্রীক রামায়ণের তিনিই একমাত্র পূর্ণাঞগ অনুবাদক। 


ডঃ নীরদবরণ হাজরা, এম এ. ; পি-এইচ, ডি.। 


কুভিবাঙী ব্রামায়ণ। 
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শ্রীঘামের বননাসের প্রথম দশ বংসর ১৮০ 
অগস্তোর কাছে শ্রীরানচক্দ্র £ ইজবল-বাতাপি 
ফাঁহুনা ১৮১ 
জটায়;র সঙ্গে রামচন্দ্র সাক্ষাং ১৮২ 
সূর্পণখার প্রাণয়ভিক্ষা ও নাশাকর্ণ ছেদন ১৮৩ 


[ব্যয় 


সপর্ণখার রক্ষক চতদশ ্রাঞ্ষস-সেনাপাতি বধ 
খর ও দষণের আগমন 
শ্রীরামের সাঁহত শদ্ধে দষণের মততুয 
শ্রীণামের সাহত যুদ্ধে খবরের মৃত্যু 
সপণথা কর্তৃক রাবণকে সংবাদ দান 
রাবণ-মারাঁচ কথোপকথন 
রাবণকে মারীচের উপদেশ 
মারীচের প্বর্ণম.গ রূপ গ্রহণ 
রামচন্দ্র কর্তৃক মারীচবধ 
রাবণ কর্তক স*তাহরণ বত্তাঞ্ত 
জটায়্‌ কর্তৃক রাবণকে বাধা দান 
সুপার্শ পক্ষীর বাধা দান ও রাবণের পরাজয় 

স্বীকার কাঁরয়া অব্যাহতি লাভ 
রাবণের ল্ফায় অবতরণ 
দেখগণ কর্তৃক সীতাদের আহার্ষ-ব্যবন্ছা 
শ্রীরামগন্দের বিলাপ ও সধতা অন্বেষণ সচনা 
চক্রবাক দম্পাঁতকে শ্রীরামের আঁভশাপ 
জটায়ু কর্তক সীতা সংবাদ প্রদান ও 

তাহার মতত্যু 

জটায়্‌র সংকার 
কবঞ্ধের মানত লাভ ও ভাঁবধ্যং নদ্দেশ 
শবরী উদ্ধার 


কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ড 


শ্রীরাম-লক্ষমণের দঙ্ডক বনে ভ্রমণ ও সমগ্রীবের 
শঙকা 

সগ্রীব রামচচ্দরে সথাতা 

শ্রীরামচন্দ্রকে সীতার আভরণ প্রদর্শন 

রামনামের মাহমা বর্ণন 

সাঁতা উদ্ধারে সংগ্রীবের প্রাতশ্রাত 

সুগ্রীবের আত্মকথা বর্ণন 

বাল ও দংল্দভর গ্বঙ্দহ 

বাঁলর পরাক্রম 

সগ্রীবকে রাজ) দিতে রামচন্দরের প্রতিজ্ঞা 


১১৩ 
১৯৬ 


২২০৯ 
২০১ 
২১৯ 
১২ 
১২ 
১৩ 
২১৪ 
২১৫ 
১৬ 
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[বষয় 


বালি-সগগ্রীব-যুদ্ধ ও সুগ্রীবের পরাজয় 

বালি বধ 

শ্রীরামচন্দ্রুকে বালির তিরস্কার 

শ্রীরামের প্রাতি বাঁলর 'িনব্দেন 

তারার বিলাপ ও শ্রীরামের প্রাত আভশাপ 

বাঁলর আগ্রিকার্ধ 

স.গ্রীবের রাজ্য লাভ 

সীতার শোকে শ্রীরামচচ্দ্রের বিলাপ 

সংগ্রীবের প্রাত লক্ষণের তাড়না 

লক্ষ/ণ-সংগ্রীব কথোপকথন 

সংগ্রীব কর্তৃক কটকসংগ্রহ 

সীতা অন্বেষণ পূর্ণাদকে বানর প্রেরণ 

দাঁক্ষণ দিকে স*তা অন্বেষণ 

পাশ্চম দিকে সীতা অঙ্বেষণ 

উত্তর দিকে সতা অন্বেষণে বানর সৈন্য প্রেরণ 

দাঁক্ষণ বাদে সব দিক হইতে বানরগণের 
প্রত্যাবর্তন 

শ্রীরামচন্দ্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা 

দাঁক্ষণ পাতালে বানরগণের প্রবেশ 

অঙ্গদ হনৃমানাঁদর মল্তণা 

বানরদের প্রায়োবেশন 

সমপাতির সহিত বানবদের সাক্ষাং 

রামকথা শ্রবণে সর্পাতির পক্ষ প্রাপ্তি 

হনুমান কর্তক রামায়ণের মর্মজ্ঞাপন 

সম্পাঁতর মুখে সীতা সংবাদ ও সাগর উত্তণণ 

হওয়ার উদ্যোগ 


সুন্দর্লাকাণ্ড 


বানরগণের সাগর লণ্ধনের যুক্তি 

জাম্বৃবান কর্তৃক হনুম!নের জন্মকথা বর্ণন 
হনৃমানের নিজ কাহনী কথন 

সাগর লখ্ঘনে হনুমানের উদ্যোগ 

সাগর লগ্ঘনে হনুমানের ভীম-্মার্ত গ্রহণ 
সাপন+ সরসা কর্তৃক হনুমানের গাঁতরোধ 


২১০ 
৬ 
২৬৩ 
২৬3 
৬৬ 
২৬৭ 


বধয় 


মৈনাক পর্বতের সাঁহত হনুমানের সখ[তা 

1সংহকাবধ ও সাগর লঙ্ঘন 

হল.মানের লছ্কার প্রবেশ ও চামণ্ডার লংকা 
ত্যাগ 

হনুমানের লৎকায় সীতা অন্বেষণ 

অশোক বনে হনুমানের সীতা সন্দর্শন 

সীতার নিকট রাবণের গমন 

চেড়ীগণ কর্তৃক সতা উৎপঁড়ন 

সীতা-ন্জটা কথোপকথন 

ন্রজটার দহঃসস্ন 

সীতা সরমা কথোপকথন 

সাঁতার নিকট হনুমানের পাঁরচয় জ্ঞাপন 

হনুমানকে সাঁতার পরিচন প্রদান 

অঙ্গুরী সন্দর্শন সংবাদ 

হনুমানকে সাঁতার আর্শবচন 

, সীতাদেবীর থেদ প্রকাশ 

সাঁতা হনুমান কথোপকথন 

হন-মান হজ্জে নীতাদেবীর শিরোমাণ অর্পণ 

মধূবনে হনমান 

হন্মানের অঞ্ রাক্ষস বধ 

অক্ষয়কুমার বধ 

ইন্দ্রাজং হস্তে হন-মানের বান্দত্ব 

রাক্ষসগণের সত্গে হনুমানের রৎগরস 

রাজসভায় হনুমান ও বিভীষণের 'হিতফথা 

হনুমান কত্তুক লৎকাদহন 

সীতার নিকট হনুমানের পুনরাগমন 

হনুমানের প্রত্যাবর্তন 

বানরগণের মধুবনে প্রবেশ 

শ্রীরামচন্দ্রুফে হন্‌মানের সংবাদ ও মান প্রদান 

শ্রীরামের প্রাতি হনুমানের ভান্ত প্রদর্শন 

শ্রীরামের যাত্রা ও সাগর তারে বাস 

রাবণকে বিভীষণের হিতোপদেশ 

রাবণের রোষ ও বিভাঁষণকে পদাঘাত 

ভাষণের লৎকা ত্যাগ 


প্ঠা 


২৬৮ 
২৭০ 


৩০২ 
৩০৪ 
৩০ 
৩০৫ 
৩০৭ 
৩০৮ 
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বিষয় পছঠা 


বভষণের কৈলাসগমন ৩০৯ 
[বিভীষণকে শিবের উপদেশ ৩১২ 
শ্রীরামচন্দ্রের সহিত 'বিভীষণের মিলন ও 
বিভীষণকে লগকারাজে; আঁভষেক ৩১৩ 
শ্রীরামের প্রাত সাগরের সেতুবন্ধনের উপদেশ ৩১৫ 
সাগরের শ্রীরাম স্তুতি ৩১৬ 
নল কতক সমুদ্রে সেতুবন্ধন ৩১৬ 
নলের প্রাত হনমানেব কোপ ও শ্রীরামের সান্ত্বনা ৩১৭ 
শ্রীরামের লঙ্কা যান ৩১৮ 
সেতুবষ্ধে শ্রীরা মচল্দ্রের শিবমান্দর প্রাতিত্ঠা ৩১৯ 
ভস্মলোচন বধ ও শ্রীরামের লংকা প্রবেশ ৩২০ 
লঙ্কাক1 
রামের বরে রাবণচর শুক ও সারণ ৩২৩ 
শ্রীরামচন্দ্র কতক রাবণকে তিরস্কার ৩২৪ 
রাবণ সমীপে শুক ও সারণ ৩২৫ 
প্রাচীর হইতে রাবণের শ্রীরামের কটক দর্শন ৩২৫ 
শুক-সারণকে রাবণের ভংপসনা ৩২৭ 
শুক-সারণের পলায়ন ৩২৭ 
রাবণ কতৃক শাদ্র্লকে চরর্পে-প্রেরণ ৩২৭ 
শাদ্দলের প্রত্যাবর্তন ও শ্রীরাম প্রশংসা ৩২৮ 
শ্রীরামের মাহা ত্য কথন ৩২৯ 
সাঁতাকে মায়াম্ড প্রদর্শন ৩২৯ 
মায়ামুণ্ড দৌথয়া সীতার বিলাপ ৩৩১ 
শ্রীরামের প্রশংসায় সীতার খেদ ৩৩১ 
সাঁতার প্রাতি সরমার এবং রাবণের প্রতি নিকষার 
উপদেশ ৩৩২ 
লগকার দ্বার রক্ষায় বানর ৩৩৩ 
হর-পার্থতীর কোল্দল ৩৩৫ 
অঞ্গদের দৌতা-সংবাদ ৩৩৫ 
রাবণকে অঙ্গদের ভংসনা ৩৪৩ 
অঙ্গদ কর্তৃক রাবণের মকুট লইয়া প্রস্থান ৩৪৪ 
শ্রীরাম-অঙ্গদ কথোপকথন ৩৪৫ 


ইন্দজং কত:ক শ্রীরাম-লক্ষন্রণকে নাগপাশে বন্ধন ৩৪৬ 


বিষয় 


নাগপাশবঞ্ধন দর্শনে সীতার বিলাপ 
শ্রীরাম-লক্ষরণের নাগাপাশ হইতে মুক্ত 
ধ্মাক্ষের যন্দ্ধ ও মু) 

অকদ্পনের যুদ্ধ ও মততুয 

বন্ধরদংস্টের যষ্ধ ও মৃত্যু 

প্রহন্কের যষ্ধ ও মৃত্যু 

রাবণের যুদ্ধে গমন 

1বভীষণ কতক রাবণ সৈন্যের পরিচন্ন বর্ণনা 
প্রথম দিনের যুদ্ধে রাবণ 

শ্রীরামচক্দের সহিত রাবণের প্রথম যচ্ধ 
কুদ্ভক্ণের €নদ্বাভঙ্গ 

কুছ্ভকর্ণের মন্ত্রণা ও ষ.ম্ধষাত্রা 
কুদ্ভকর্ণের যুদ্ধ 

স-গ্রণব কর্তৃক কুম্ভকর্ণের নাসা-কর্ণ ছেদন 
শ্রীরামচন্দ্রের সাহত যুদ্ধে কুম্ভকর্ণের মৃত্যু 
কুষ্ভকর্ণের মৃত্যুতে রাবণের 'বিলাপ 

নানা রাক্ষসের যৃষ্ধ্যাঘ্া ও মত 
আঁতকায়ের যৃদ্ধষা্রা 

আঁতকায়ের বিক্রম প্রদর্শন ও মত 
চাঁরপুত্রের মৃত্যুতে রাবণের শোক 

রাবণকে ইন্দ্রীজতের সান্তনা 

ইজ্দ্রীজতের 'দ্বতীয়বার যুষ্ধযান্রার আয়োজন 
আগ্রর নিকট ইন্দ্রীজতের বর প্রাপ্ত 
ইন্দ্রজতের দ্বিতীয়বার ষুণ্ধ গমন 

শ্রীরাম ও লক্ষণের পতন 

বিভশষণ, হনুমান ও জাম্বুবানের পরামর্শ 


ওষধ আনতে হনমানের খষ্যম্‌ক পর্বতে যান 
গধধ আনয়ন ও সসৈন্যে শ্রীরামলক্ষমণের চৈতন্য 


লাভ 
রাবণের লৎকায় চাঁরধার অবরোধ 
দ্বিতীয়বার লঙ্কা দহন 

কুক্ভ-নিকুষ্ভাঁদর যুদ্ধে পতন 

মকরাক্ষের যুদ্ধে গমন ও মৃতু 
তরণশসেনের ষদ্ধ ও মততযু 


৩৫১ 
৩৬১ 
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৩৯০ 
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৩৯৫ 
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৩৯৭ 
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টি 


[বষত্ন 


বীরবাহ্‌র সৈনাপত্য 

ভন্মলোচনের মৃত্যু 

বীরবাহ্‌ূর পতন 
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মালীর মৃতু এবং স্‌মালী ও মাল্যবানের রষ্ভাবতীর অপমান ও নলকুবয় কন্তক রাবণের 
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কুবেরের জল্ম, তপস্যা ও লৎফায় রাজন ৫৪৭ সূর্পনখার বৈধব্য ৫5৫ 
বার্ণ, কুছভকর্ণ ও 'বিভগষণের জল্ম, তপস্যা ও রাবণের স্বর্গ জয় কারতে গমন ৫৮৬ 
বর প্রাপ্তি ৫৪৮ মধৃদৈতর এবং রাবণের িলন ৫৮৮ 
কুবেরের নিকট হইতে লক্ফা রাজা গ্রহণ ৫৫২ রাবণ কত্তরক অমবাবতাঁ আকুমণ ০১০ 
বাবণাদির বিবাহ ও মেঘনাদেব জ্ঞঙ্ম ৫৫৩ বাবণের সহিত দেব্ণণের যহদ্ধ ও পরায় ৫৯১১ 
বাবণের কুবের 'বিজয়যাতা %৫3 হনংমানের বিবরণ ৫৯ 
রাবণেন সাঁহাত যুদ্ধে যোগবদ্ধ ও মানভদর পরাজয় ৫৫৫ ;  রামসীতার জন্য বিশ্বকর্মাব প্রমোদ ভবন নির্মাণ 
ক্ুবেরের সঙ্গে যৃদ্ধে বাবণের জয়লাভ ৫৫৬ ও তাহাতে নামসীতার বাস 4৯৯ 
বাবণের প্রাত নদার অভিশাপ এবং লাবণ কর্তক ভঙ্গ নামক মন্তীর নিকট শ্রীরামের সমতা সম্বন্ে 
কৈলাস উত্তোলনের চেছ্টী ৫৫৭ ভনাপবাদ শ্রবণ ৬০১ 
বেদবতব প্রাতি বাবণের আন্তাচাৰ এবং রাব্ণকে সীতাকে বনবাসে দিবার উদ্দেশো ভ্রীশমচন্দের 
'তাদের আঁভশাপ প্রদান ৫৫৮ মল্পণা ৬০২ 
মবুতরাজার যজ্ঞানঙ্ঠান ও রালণেব নিকাটে স'তার বনবাস 308 
পলাজাম স্বখকার ৫৫৯ শ্রীরামচন্দ্রের সৃরর্ণনপখতা গনমণণ 9৬ 
রাবণ কত্ত্ক অনবণা বধ ও বাবণকে তাহার কাঁলঞ্জর বাজাব্‌ িববণ ৬০৮ 
আভিশাপ প্রদান ৫১৭; শুর কন্তুক লবণ দৈত' বধ ৬১১ 
কার্তবীর্ঘযাচ্ভ্ঞনের হস্তে রাবণেব পরাজয়. ৫১১ 1  শ্রীরাগ ফত্ত্ক শ তপদকীর প্ণনক্ষেদে মকালজ্ 
পুলস্তোব প্রার্থনায় কার্তবীযািজ্জ্‌নের লাবণকে বিপ্রপলেব জবন লাভ ১১৬ 
মযান্তদান ও তাহার সহিত সথা হ্থাপন ৫৬৫ গুধনী ও পেচকের কলহ ৬১৮ 
বাঁলহস্তে রাবণের লাঞ্না ৫৬৬ ঘৃতহারী দৈতারাজের লথা ৬২) 
বালি কন্তক রাবণের ব্ছন মোচন ট৬৭ দপ্ডকারণোর বাত্তান্ত ৬২৯ 
যম বদয়ার্থ রাবণের যুদ্ধমারা ৫১৭ শ্রীযামের অশ্বমেধ যজ্ কারবার সংকজপ ৬২৩ 
যমলোকে রাবণের আঁভযান ৫৬৮ ইলা রাজ্জাব বতাস্ত ৬২৫ 
রাবণের নিকট যমের পরাজয় ৫$৭২ হ্রীবামের অণবমেধ যত আবঙ্ড ৬২৭ 
রাবণের নিকট বাসুকর পরাজয় ৫৭৭ শতস্লের দগবজয় ৬২৯ 
রাবণের নিপাতক সহ যদ্ধ ও মৈলী ৫38 লবকৃশের যজ্জাম্ব বন্ধন ১৩ 
বাবণের বর্ণপরী বিজয় ৫৭৫ লবকুপশর সাহত যুদ্ধে শতুঘ্রের পতন ৬৩২ 
বাঁলর সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের লাঞ্ছনা ৫৭৬ লবকুশের সাহত যদ্ধে ভরত ও লক্ষণের পতল ৬৩৩ 
মাম্ধাতার সাহিত রাবণের যৃদ্ধ ও মৈত্রী ৫৭৮ লবকুশের সাঁহত শ্রীবামের যুদ্ধ কাঁরবাব 
রাবণ কতক চন্দ্ুলোক জয় &৭৯ আয়োজন ২৩৮ 
রাবণের কুপদীপে গমন ও মহাপৃবের সাহত লবকুশের সাহত শ্রীরামের যব্ধ ৬৪০ 
জব্দ ৫৮০ শ্রীরামের 'বলাপ ৬৭৪ 
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লবকুশের সাঁহত যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয় ৬৪৫ 
সাঁতার নিকট লবকুণের যদ্ধ বার্তা কখন সাঁতার 
বিলাপ ও প্রাণত্যাগের মংবজ্প ৬৪৬ 
বালমাঁকর আগমন ও সসৈনো গ্রীরামচচ্দের 

প্রাণদান ৬৪৭ 
জাবকুণ কত্ত রামায়ণ গান ৬৪৯ 
সাঁতার পাতালে প্রবেশ ৬৫১ 
লবকুশের বিলাপ ও রক্মাদির উপদেশ ৬৫৪ 
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্্ীরামের অধ্মেধ যন্্র সমাপন ও 

পৃনহ্বার রামায়ণ গান ৬৫৬ 

শ্রীরামের বিলাপ ৬৫৬ 
ভরত কন্ত“ক ফেকয় দেশে তিনকোটি গল্ধর্ঘ বধ 

ও শ্রীরামাঁদর অচ্টপতের রাজযঁভষেক ৬৫৭ 

কালপ্‌রুষের আগমন ও লক্ষণ বর্জন ৬৫৮ 

শ্রীরাম ভরত ও শনুদনের ক্বর্গারোহণ ৬৬২ 





তার পাত্র ছিল নাম নরসিংহ ওঝা! ॥ 
বঙ্গদেশে প্রমাদ হল সকলে অস্থির | 
বঙ্গদেশ ছ'ডি ওনা আইল গঙ্গাভার ॥ 
স্থখভোগ আশে ওঝ] ফিরে গঙ্গাকৃলে। 
বসতি করিতে স্থান খুজি খু্জি বলে ॥ 
গঙ্গাতীরে ফ্রাড়াইয়! চতুদ্দিকে চায় । 
রাত্রকাল হইল ওঝা শুইল তথায় ॥ 
পোহাইতে আছে যবে দণ্ডেক রজনী । 
আচম্থিতে শুনিলেন কুকুরের ধ্বনি ॥ 
কুকুরের ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়। 
ছেনকালে দৈববাণী শুনিবারে পায় ॥ 
মালীজাতি ছিল পূর্বের মালঞ্চ এ থানা । 
ফুলিয়! বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণ! ॥ 
গ্রামরত্ব ফুলিয়া জগতে বাখানি । 
দক্ষিণে পশ্চিমে বছে গঙ্গবতরঙ্গিণী ॥ 
ফুলিয়া চাঁপিয়া হৈল ওঝার বসতি । 
ধন ধান্যে পুক্র পৌনে বাঁড়য়ে সম্তভতি ॥ 
গর্ভেশ্বর নামে পুর হেল মহাঁশয়। 
মুরারি গোবিন্দ সুষ্য তাহার তনয় ॥ 
জ্কানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূবিত। 
সাত পুজ হৈল তার সংসারে বিদিত ॥ 
জ্যেন্টপুল হৈল তাঁর নাম যে ভৈরব। 
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব ॥ 
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাবানি। 
ধর্ঘ চ51-রত সদা মহান্ত যে মানী ॥ 
মদশসমান ওঝা শ্রন্দ্র মরতি ' 
টছ্বপায়ন ব্যাস সম শাস্সে অধিপতি ॥ 
সুশীল ভগবান তথায় বনমালী । 

বিবাহ করিল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী ॥ 
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার । 
বঙ্গভাগে ভূগ্রে তিহ সুখের সংসার ॥ 
কুলেশীলে ঠাকুরালে শৌসাই-প্রসাদে । 
যুরারি ওঝার পুজ বাঢ়য়ে সম্পদে ॥ 
পতিব্রত। মাতৃঘশ জগতে বাধানি। 
ছয় সহোদর ছৈল এক যে ভগিনী ॥ 


চটে ক্লুভিবাগের আত্মকথা 


পূর্বেবতে আছিল বেদানুজ মহারাজ।। 


সং্সারেতে হষ্টমতি সদ। কৃন্তিবাস। 
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস ॥ 
শাল্তিমাধব সহোদর সর্ববলোকে ঘুষি। 
আর ভাই শ্রীধর সে নিত্য উপবাসী ॥ 
বলভদ্র চতুরভুজ নামেতে ভাক্কর। 
আর এক ভগ্নী হেল সতাই-উদর ॥ 
মালিনী নামেতে মাতা, পিতা বনমালী। 
ছয় ভাই জন্মিলাম 'অতি গুণশালী ॥ 
আপনার জন্মকথ! কহিব যে পাছে। 
মুখটী বংশের কথা আরো কৈতে আছে ॥ 
সূধ্য-প্ডিতের পুক্র নাম বিভাকর। 
সর্বত্র জিনি পণ্িিত বাপের সোসর ॥ 
সূধ্যপুজ নিশাপতি বড় ঠাকুরাল। 
সহজ্ব সংখ্যক লোক দ্বারেতে তাহার ॥ 
রাজা গৌড়েশ্বর দিল তারে এক ঘোড়া । 
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া ॥ 
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বনুদ্ধর । 
বিগ্ভাপতি কুদ্র ওঝা তাহার কোওর ॥ 
ভৈরবন্থত গজপতি বড় ঠাকুরাল। 
বারাণসী অবধি কীত্তি ঘোষয়ে ধার ॥ 
মুখটী বংশের পদ্ম, শাস্ত্রে অবতার । 
ব্রাঙ্ষণ সজ্জনে শিখে ষাহার আচার ॥ 
কুলেশীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচধ্য গুণে। 
মুখটী বংশের ষশ.জগতে বাখানে ॥ 
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস। 
'তথিমধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥ 
শুঁভক্ষণে গর্ভ হইতে পড়িনু তৃতলে। 
ভাল বন্ধ দিয়া পিতা মোরে লৈলা! কোলে ॥ 
দক্ষিণে যাইতে পিতামহের উল্লাস । 
কৃত্তিবাস বলি নাম করিল! প্রকাশ ॥ 
এগার পুরিয়া যবে বারতে প্রবেশ । 
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তর দশ ॥ 
বৃহস্পতিবারে উষ! শেষে শুক্রবার 
পাঠের নিমিত্ত গেম বড় গঙ্গা পার ॥ 
তথায় করিলাম আমি বিষ্ভার উদ্ধার । 
যথখ। আমি যাই তথ। বিভার প্রচান়্ ॥ 


৩ 


০৯) 


সরস্বতী অধিষ্ঠান কণ্টের উপরে । 

নানা ছন্দে নান ভাষা আপনিই স্ফুরে ॥ 
বি্চা সাঙ্গ করিতে প্রথমে হৈল মন। 
গুরুকে দক্ষিণ] দিয়! গ্রহেতে গমন ॥ 
ব্যাস ও বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন । 
হেন গুরু ঠাঙ্ি মোর বিদ্যা সমাপন ॥ 
ব্রশ্মীর সদৃশ গুরু বড় উত্মাকার। 

হেন গুরু ঠাঞ্জি মোর বিদ্ভার উদ্ধার ॥ 
মেলানি লইন্মু মঙ্গলবার দিবসে । 

গুরু গ্রশর্তসলা মোরে অশেষ-বিশেষে ॥ 
র'ক্ত”িত ঠৈব আমি মনে বড আশ । 
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম গৌন্ডশ্বর পাশ) . 
বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম। 
রাজাজ্জ। অপেক্ষা! করি দ্বারে রহিলাম ॥ 
সগুঘটি বেল! যখন দেয়ালে পড়ে কাঠি । 
শীত্র ধাই এল দ্বারী হাতে স্বর্ণ লাঠি ॥ 
কার নাম ফুলিয়ার মুখটা কুর্তিবাস। 
রাজার আদেশ ?হল করহ সম্ভাষ ॥ 

নক দেউড়ী পার হৈয়া গেলাম দরবারে । 
সিংহ সম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে ॥ 
রাজার ডা'নে আছে পাত্র জগদানন্দ। 
তার পাশে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ ॥ 
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ । 
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন ॥ 
গন্ধর্ব রায় বসে গন্ধর্ব-অবতার । 
রাজসভা-পুজ্জিত সে গৌরব অপার ॥ 
তিন পাত্র দাড়াইয়া আছে রাজপাশে। 
প।ত্রমিত্র লয়ে রাজা! আছে পরিহাসে ॥ 
ডাহিনে কেদার তায় বামেতে রমণী । 
স্বন্দর আীবৎস আদি ধন্মাধিকারিশী ॥ 
মুকুন্দ রাজার প্রধান পণ্ডিত সুন্দর | 
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥ 
রাজার সে সভা ষেন দেব-অবতার । 
দেখিয়া আমার চিনে লাগে চমত্কার ॥ 
পাত্রেতে বেষ্িত রাজা আছে বড় স্থখে। 
বহু লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে ॥ 
চারিদিকে নৃত্যগীত সব লোক হাসে । 
চতুদ্দিকে ছুটাছুটি নূপের আবাসে ॥ 
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা! সে মাজুরি | 
তার উপর পড়িক্াছে নেতের পাছুড়ি ॥ 





কাত্তবাস রামায়ণ 


সস সস ০ সি ০ ০ না সহসা 





পাটের চাদোয়া শোভে মাথার উপর। 
মাঘ মাসে খর পোহায় রাজা গোৌড়েশ্বর ॥ 
দাণাইম্ গিয়। আমি রাজ-বিছ্যমানে । 
নিকটে যাইতে রাজ দিল হাতসানে ॥ 
রাজার আদেশ পাত্র কৈল উচ্চৈ-স্বরে | 
রাজার সম্মুখে'আমি গেলাম সত্বরে ॥ 
নৃূপ ঠাই দাণডাইনু হাত চারি দূরে । 
সপ্ত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশখ্বরে ॥ 
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে । 
বাণীর প্রসাদে শ্রোক মুখ হৈতে স্ফুরে ॥ 
নান] ছন্দে নছ শ্লোক লিগ সভ্ায়। 
শ্লোক শুনি গোৌডেশ্বব মুখ পানে চায ॥ 
নানামতে নানা শ্লোক পড়িনু রসাল। 
খুসি হইয়া মহারাজ দিল পুস্পমাল ॥ 
কেদার খ! শিরে দেয় চন্দনের ছড়া । 
রাজ1 গোৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ॥ 
রাজ গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান। 
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা! হয় বিধান ॥ 
পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা । 
গৌড়েশ্বরে পুজ1 কৈলে গুণের হয় পৃজ্জা ॥ 
পাত্রমিত্র সবে বলে শুন ছিজরাঁজে । 
ষাহা ইচ্ছ। হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥ 
কারে! কিছু নাহি লই করি পরিহার । 
যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার ॥ 
যত যত মহা পণ্ডিত আখছয়ে সংসারে । 
আমার কবিত। কেহ নিন্দিতে না পারে ॥ 
সম্গুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন প্রবোধ। 
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥ 
প্রসাদ পাইয়া বাহির হইলাম সন্বরে । 
কৌতৃহলী লোক ধায় মোরে দেখিবারে ॥ 
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত । 
বলে সবে ধন্য ধন্য ফুলিয়া পণ্ডিত ॥ 
মুনি মধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি। 
পণ্ডিতের মধ্যে কুত্তিবাস মহাশুণী ॥ 
পিতামাতা আশীর্ববাদে, গুরু আজ্ঞা দান । 
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্ত কাণ্ড গান ॥ 
সাত কাণ্ড কথ হয় দেবের স্থজিত। 
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥ 

। রঘুবংশ-কীত্তি কেবা বণিবারে পারে । 
কুক্তিবাস রচে গীত সরস্বতী-বরে ॥ 


৩৪ 


একদিন বৈকৃষ্ঠটে ক্পতরুর প চ এক রত 
দৃশ্য দেখলেন নারদ। স্বয়ং নারায়ণ নিজেকে 
চারভাগে বিভক্ত করে রাম-লক্ণ-ভরত ও শত্রগ্ম 
রূপ গ্রহণ করেছেন। লক্ষ্রীদেবী হয়েছেন সীতা। 
সম্মুখে ধানস্থ হনুমান | কেন এরূপ ? বরন্মাকে স্গো 
নিয়ে নারদ এলেন কৈলাসে শিব-দূর্গার কাছে। শিব 
জানালেন পাপী দমন করতে এঁরূপে নারায়ণ 
জন্মগ্রহণ করবেন মর্তে। আর এ লীলা-কথা 
লিখবেন চাবনমুণির পূত্র রত্বাকর। 

বক্মা আর নারদ এলেন রত্বাকরের সন্ধানে । 
লোহার মুগুর হাতে রতাকর করে দস্যুবৃত্তি। ওদেরও 
হত্যা করতে গেলেন। কিন্তু হাত যে নড়ে না! এবা 
কারা? রত্বাকরের এ বিস্ময়ের মধোই ব্রহ্মা তাকে 
জি সা করলেন, তৃমি যে এত পাপ করছ এর ভাগ 
নেবে কে? 


৩৫ 
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উপার্জনের অংশ ভোগ করে তারাই এ ভাগ নেবে । 
কিন্ত্‌ মা-বাবাস্ত্রী সকলেই বললেন, উপার্জনের দায় 
তোমার, তাই উপার্জন করতে গিয়ে যা পাপ, তার 
সব তোমার। নতৃন চিন্তা নিয়ে ফিরল রত্রাকর। 
বন্ষা তাকে রামমন্ত্র দিলেন । জপ কবতে কবতে ভাব 
সারা দেহ বল্মিকে ঢেকে গেল । কতকাল পর রক্ষা 
আবার তাকে সেই স্তুপ থেকে উদ্ধার করলেন । তাব 
নাম হ'ল বাল্মীকি। 

একদিন 'এক নিহত ক্রৌঞ্চীর শোকে কাতর 
ক্রৌঞ্চের ক্রন্দনে কাতর হয়ে বাল্মীকি তাকে শাপ 
দিতে গেলেন। কিন্তু তার মুখ থেকে শৈল।ক বের 
হ'ল। বিস্মিত বাল্মীকি। একি অপরূপ বাক্বিনাস 
ভঙ্গি! 

বন্ষা আবির্ভত হয়ে বললেন, এ হ'ল শ্লোক: 
দেবী সরস্বতী ভোমাব জিহায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় 
এমন ভাষা তোমার পন্ষে। অনায়াস হবে । তুমি 
রামমন্ত্রের কীর্তিকথা রচনা কব । 






সং নং নং রং 


মান্ধাতাব পুত্র মুচুকন্দ, তার পৃত্র পৃথু, পৃথুর 
পৃত্র ইন্্যাক থেকে এই বংশের অনানাম ইন্ষ্াক্বংশ। 


এই বংশের রাজাদের অনুত্র্মক বর্ণনায় 
আদিকান্ডের বহৃপাতা বায় করা হয়েছে । এই ত্রমে 
একসময়ে স্বর্গের শাপন্রষ্ট নর্তক-নর্তকী অযোধ্যার 
রাজারাণী অজ এবং ইন্দৃূমতীর কাহিনী বর্ণনা করা 
হয়েছে। এঁদের অকাল প্রয়াণে একবছরের শিশু 
দশরথের দায় গ্রহণ করলেন বাঁশন্ট। 

বশিন্টের শিক্ষায় সর্ববিদ্যাপারদর্শী হয়ে 
উঠলেন দশরথ | ভূগুরাম তাকে শেখালেন শব্দভেদী 
বাণ মারতে । যোগ্য হয়ে উঠতেই দশরথ রাজাভার 
গ্রহণ করলেন। একে একে কৌ শল্যা, কৈকেয়ী এবং 
সৃমিত্রা নামে তিন কন্যার সঙ্গে বিবাহ হ'ল তার। 

ইতিমধো মৃগয়ায় গিয়ে মৃগ-ভ্রমে শব্দভেদী 
বাণ মেরে হত্যা করলেন অন্ধমুণির পৃত্র সিন্ধুকে। 
সিন্ধুর মৃতদেহ বয়ে নিয়ে তার পিতামাতর কাছে 
এলেন দশরথ | অন্ধ পিতা অভিশাপ দিলেন, তোর 
পৃত্রশোকে মৃত্যু হবে। 

এ অভিশাপ না আশীর্বাদ! তাহ'লে অপৃত্রক 
দশরথের পুত্র হবে! পৃত্রার্থে যক্ত হ'ল। যজ্ঞ চার 
তিন রাণীকে ভাগ করে খেতে দিলেন রাজা । একই 
দিনে আগে পরে চারপূত্র জন্মাল অযোধ্যার 
রাজগৃহে | কৌশল্যার গর্ভে রাম, সৃমিত্রার গর্ভে 
লম্মন্রণ ও শত্রশ্ৰ, আর কৈকেয়ীর গর্ভে ভরত। সারা 
অযোধ্যায় আনন্দের বান বয়ে গেল। 

বশিদ্টের গৃহে চাব রাজপুত্রের শিন্ষণ শুরু 
হ'ল। প্রথমে শাস্ত্রপাঠ, পরে মল্লবিদ্যা, অস্ত্রবিদ্যা | 
দীর্ঘকাল শিম্ষণয় কাটিয়ে বাড়ি ফিরলেন চার ভ্রাতা । 


একবার দশরথ পুত্রসহ গঙ্গাস্নানে চলেছেন | 
হঠাৎ পথরোধ করে দাঁড়াল চন্ডালেরা । চন্ডাল-রাজ 
গুহক দেখতে চাইলেন দশরথের জ্ম্ত পৃত্র রামকে 
তবেই পথ ছাড়বেন। চন্ডালের স্পর্ধায় বিক্ষুব্ধ 
দশরথ যুদ্ধ শুরু করলেন। বন্দী হ'ল গৃহক। কিন্তু এ 
অবস্থাতেই সে পা দিয়ে তীরধনূৃক চালাতে লাগল। 
তা দেখে বিস্মিত লক্ষ্মণ ডেকে আনলেন দাদাকে । 
রাম-দর্শনে পাপমুক্তি ঘটল গুহকের, চন্ডালেরাও 
ফিরে গেল। 


একবার বিশবামিত্র মণি এলেন অযোধায় | 


তার সিদ্ধাশ্রম তাড়কা রান্মম্পীর তাড়নায় ধূংস হতে 
চলেছে । তিনি রামচন্দ্রকে নিয়ে যেতে চাইলেন 
আশ্রম রম্মশর্থে । দশরথ রামচন্দ্রকে ছাড়তে চান না। 
একবার ভরত ও শত্রম্্কে সঙ্গে দিয়ে পতারণাও 
করতে চাইলেন মুণিকে। অবশেষে মণির ক্রোধ 
সামলাতে রাম-লক্ষমণকেই সত্গে দিতে হ'ল। 

পথে বহু মস্ত্রশিম্মণ দিলেন বিশবামিত্র । 
তাড়কার সঙ্গে প্রা" তিন কোটি রাম্ষস বধ করে 
মৃণিদের মাশীর্বাদ ঠ্লেন রাম । তখন বিশ্বামিত্র 
তাদের নিয়ে গেলেন মিথিলার পথে । এক অরণ্য 
মধ্য পাথরের স্তুপে পাদস্পর্শ করে রাম অহলাকে 
শাপমুত্ত' করলেন। 

এদিকে মিথিলার রাজগৃহে এক রূপবতী 
গৃণবতী কন্যার বিবাহ নিয়ে সংকট দেখা দিয়েছে | 
শিব এক ধনুক পাঠিয়ে দিলেন। জনক প্রতিজ্ঞা 
করলেন, যে এ হরধনুতে গুণ পরাতে পারবে তাকেই 
তিনি কন্যা সীতা সমর্পণ করবেন। 

কিন্তু দেশ-বিদেশের সব রাজারাই যে বার্থ 
হচ্ছেন। তবে কি কনার বিবাহ হবে না 9 এমন সময় 
বিশবামিত্র রামচন্দ্রকে নিয়ে এলেন সেখানে । রাম শৃধূ 
গুণ পরালেন না, এত জোরে টানলেন যে ধনৃ 
তভেহেগই গেল । তাহ'লে বিবাহ ? 

রামচন্দ্র বললেন, পিতা জীবিত। তার অনুমতি 
ভিন্ন আমি বিবাহ করতে পারি না। আর আমার 
আরও তিন ভাই আছে । বিবাহ করলে চারভাই 
একত্রে একই বাড়িতে বিয়ে করব। 

স্থির হ'ল রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার এবং 
লক্ষঘণের সঙ্গে সীতার ভগ্নি উর্মিলার বিবাহ হবে । 
জনকের ভ্রাতা কৃশধূজের দূই কন্যা মান্ডবী ও 
শতকীর্তির সঙ্গে বিবাহ হবে ভরত ও শত্রুঘ্বের। 

এই আনন্দের সংবাদ নিয়ে স্বয়ং বিশবামিত্র 
চললেন অযোধ্যায় | কিন্ত তাকে একা ফিরতে দেখে 
কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন দশরথ | তবে কি অন্ধমুণির 
অভিশাপ ফলল। অবশেষে সব সংবাদ শুনে আবার 
আনন্দের বন্যা ডাকল অযোধ্যায়। সাজ সাজ রব 
পড়ে যায়। দশরথ ভরত ও শত্রঘ্বকে নিয়ে রওনা হল 
মিথিলায় | 

পরম গৌরবে চার-ভ্রাতার বিবাহ হয়। 

আদিকান্ড এই আনন্দ-সংবাদেই শেষ 
হয়েছে । 
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টি.” লক্ষ পপ্বর্বং লঘন সীহাপতিং সুন্দনং । 
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ক।কুৎস্থং করুণাহায়াং গুণানিধিং বিপ্রপ্রয়াত ধান্দিকম 

রাড়েন্দ্রং সতাসন্ধং দশলথতনয়াং শযমগং শাস্তমন্তিং 
১১ | বন্দে লোকাভিরামং রঘূকুলতিলবা ৫ বাঘবং গান 
সি দচ্ষিণে লল্মসুপাধচতী বামূতা জানকী শ্রভা। 


পরতো মারুতিষসা হং নমামি রঘন্তমম | 


বামায় রামচন্দ্রাম রামভদ্রায় লেধসে। 
রঘনাথায় নাথায় সীভায়াই পতাকা নম 


 এক-অংশ নারায়ণ চারি অংশ হয 


গোলোক বৈকুণ্ট পুরী সবার উপর । 
লঙক্ষমীসহ তথায় আছেন গদাধর ॥ 
তথায় অদ্ভুত বৃক্ষ দেখিতে সুচারু । 
যাহা! চাই, তাহা! পাই, নাম কল্পতরু ॥ 
দিবানিশি তথা চন্দ্র-সুধ্যের প্রকাশ । 
তার তলে আছে দিব্য বিচিত্র আবাস ॥ 
নেতপাট সিংহাসন-উপরেতে তুলি” । 
বীরাসনে বসিয়া আছেন বনমালী ॥ 
মনে-মনে প্রভুর হইল অভিলাষ । 
এক-অংশ চারি-অংশে হইব প্রকাশ ॥ 
শ্রীরাম ভরত আর শক্রত্ব লক্ষমণ। 
এক অংশে চারি অংশ হৈল! নারায়ণ ॥ 
লক্ষমীমুত্তি ীতাদেবী বসেছেন বামে। 
স্বর্ণ-ছত্র ধরেছেন লক্ষণ শ্রীরামে ॥ 
ভরত শক্রুদ্ব তারে ঢুলান চামর | 
হনুমান স্তব করে যুড়ি ছুই কর॥ 
এইরূপে বৈকৃ্ণে আছেন গদাধর | 
হেনকালে চলিল। নারদ মুনিবর ॥ 
বীণাযন্ত্র হাতে করি হরিগুণ গান। 
উত্তরিলা' গিয়। মুনি প্রভু-বিগ্যমান ॥ 
রূপ দেখি বিহ্বল নারদ চান ধীরে। 
বসন তিতিল তার নয়নের নীরে ॥ 


ছেন রূপ ধরিলেন কেন নারায়ণ । 
ইহা জিজঞাসিব গিয়া যথ| পঞ্চানন ॥ 
ভাবী ভূত বর্তমান শিব ভাল জানে । 
এ কথা কহিব গিয়া মহেশের স্থানে ॥ 
এতেক ভাবিয়। যাত্রা করে মুনিবর। 
উত্তরিলা প্রথমেতে ব্রহ্মার গোচর ॥ 
বিধাতারে লয়ে যান কৈলাস-শিখরে ৷ 
শিবকে বন্দিয়া পরে বন্দিলা দুর্গারে ॥ 
প্রণমিয়া দুইজনে দাণ্ায়ে ছু'জন। 
ভক্তিরসে পরিপূর্ণ ফ্রোহাকার মন ॥ 
নিরখিয়। দুইজনে তুষ্ট মহেশ্বর। 
জিজ্ঞাসা করেন তবে তাদের গোচর ॥ 
কহ ব্রহ্মা, কহ হে নারদ তপোধন । 
দোহে আনন্দিত আজি দেখি কি-কারণ ॥ 
বিরিঞ্চি বলেন শুন দেব ভোলানাথ। 
দেখিলাম গোলোকে অপূর্বব জগন্নাথ ॥ 
দেখিতাম পূর্ব্বেতে কেবল নারায়ণ । 
চারি-অংশ দেখি এবে কিসের কারণ ॥ 
ব্রহ্মাবাক্য শুনিয়া কহেন কৃত্তিবাস। 
সেইরূপ ইহকালে হইবে প্রকাশ ॥ 

যে রূপে আছেন হরি গোলোক-ভিতর | 
জন্ম নিতে বাকি ষাটি সহস্র বসর ॥ 
রাবণ-রাক্ষস হবে পৃথিবী-মগুলে। 


« তাহারে বধিতে জন্ম লবেন ভূতলে ॥ 


০৯ 


এ স্টিল সস 


দশরথ-ঘরে জম্মিবেন চারিজন । 

আরাম ভরত আর শক্রত্র-লক্ষণ ॥ 
এক-অংশ নারায়ণ চারি-অংশ হয়ে । 
তিন গর্ডে জম্মিবেন শুভক্ষণ পেয়ে ॥ 
জানকী-সহিত রাম লইয়! লক্ষণ । 
পিতৃসত্য-পালনার্থ যাইবেন বন ॥ 

সীতা উদ্ধারিবে রাম মারিয়া! রাবণ । 
লব-কুশ-নামে হবে সীতার নন্দন ॥ 
মনুষ্য গোহুত্যাআদি যত পাপ করে। 
একবার র্বামনামে সর্ববপাপ হরে ॥ 
রামনাম শুন ব্রহ্মা যত পাপ হরে। 
জীব সব তত পাপ করিতে না পারে ॥ 
মহাপাপী হযে যদি রামনাম লয় । 
সংসার সমুদ্র তার বস-পদ হয় ॥ 
হাসিয়া বলেন ত্রহ্গা শুন ভ্রিলোচন। 
পৃথিবীতে হেন পাপী আছে কোন্‌ জন ॥ 
র্ভটি বলেন, মম বাক্যে দেহ মন। 
মধ্যপথে মহাপাপী আছে এক জন ॥ 
তারে শিষ। রামনাম দেহ একবার । 
তবে সে অবশ্য মুক্ত হইবে সংসার ॥ 
বিধাত। নারদ-মূনি ভাবে ছুইজন । 
পথধিবীতে মহাপাপী কে আছে এমন ॥ 
চ্যবন যুনির পুজ্র নাম রত্বাকর। 
দন্থ্যরতি করে সেই বনের ভিতর ॥ 
বিরিঞ্ি নারদ পৌছে সন্গ্যাসী হইয়া । 
রত্রাকর-কাছে ফধোহে মিলিল আসিয়া ॥ 
বিধাতার দয়া হৈল বত্রাকর-প্রতি ৷ 
সেই দিনে সেই পথে কারে! নাছি গতি ॥ 
উচ্চবৃক্ষে চড়িয়া সে চতুদ্দিকে চায় । 
ব্রঙ্মানারদেরে পথে দেখিবারে পায় ॥ 
ভাবে মনে রত্বাকর লুকাইয়া বনে। 
সম্গযাসী মারিয়। বন লইব এক্ষণে ॥ 
বিধাতা নারদ সেই পথেতে যাইতে । 


কাত্তবাস রামায়ণ 


ব্রহ্মার মায়াতে তার মুদগর নাচলে। 
মায়াতে মুদগর বদ্ধ তার করতলে ॥ 
না পারে মারিতে দহ্থ্য ভাবে মনে মন। 
ব্রহ্মা জিজ্ঞাসেন, বাপু, তুমি কোন্জন ॥ 
রত্বাকর বলে, তুমি না চিন আমারে । 
লইব তোমার বন্ত্র মারিয়া তোমারে ॥ 
ব্রহ্মা বলে, মোরে মারি পাবে কত ধন। 
করিয়াছ যত পাপ, কনহিব এখন ॥ 
শত-শক্র মারিলে যতেক পাপ হয় । 
এক গো বধিলে তত পাপের উদয় ॥ 
একশত ধেনু-বধ যেই জন করে। 
তত পাপ হয়» যদি এক নারী মারে ॥ 
একশত নারী-হুত্যা কৰে যেই জন। 
তত পাপ হয এক মারিলে ব্রাহ্মণ ॥ 
একশত ব্রহ্মবধে যত পাপোদয়। 
এক ব্রহ্মচারী-বধে তত পাপ হয ॥ 
ব্রঙ্মচারী মারিলে পাতক হয় রাশি । 
সংখ্যা নাই কত পাপ মারিলে সন্গ্যামী ॥ 
যেই পথ দ্বিয়। গাতি করেন সন্গাসী । 
আড়ে দীর্ধে চাল্দিক্রোশ তুল্য বারাশলী ॥ 
সেপাপ করিতে যদি থাকে তব মন। 
করহু এতেক পাপ, কহিনু এখন ॥ 
শুনিয়া কিল দস্থ্য রত্বাকর হাসি। 
মারিয়াছি তোমাহেন কতেক সন্গ্যাসী ॥ 
ব্রহ্মা বলিলেন, যদ্দি না ছাড়িবে মোরে । 
ভাল স্থল দেখি বধ করহু আমারে ॥ 
যথ! কীট-পতঙ্গাদি পিপীলিকা গন্ধে । 
লোভে না আইলে স্বৃত খাইতে আনন্দে ॥ 
' মারিলে দণ্ডের বাড়ি পড়িব ভূঙিতে । 
পিপীলিকা মরিবেক আমার চাপেতে ॥ 
ব্রহ্মা বলিলেন, পাপ কর কার লাশি। 
তোমার এপাতকের কে হইবে ভাগী ॥ 
ব্রত্বাকর বলে, যত লে যাই ধন। 


লোহার মুদ্গর তোলে ব্রহ্মারে বধিতে ॥ দর মাতা পিতা পত্রী আমি খাই চারিজন ॥ 
৩৮৮ 


আদিকাণ্ড 


যাহ। কিছু বেচি কিনি খাই চারিজনে | 
আমার পাপের ভাগী সকলে এক্ষণে ॥ 
শুনিয়া হাসিয়! ব্রঙ্গ। কহিলেন তবে। 
তোমার পাপের ভাগী তার! কেন হবে ॥ 
করিয়াছ যত পাপ আপনার কায । 
আপনি করিলে তাহা! আপনার দায় ॥ 
জিজ্ঞাসা করিয়া তুমি আইন নিশ্চয় । 
তোমার পাপের ভাগী ভারা যদি হয় ॥ 
নিতাস্ত আমারে বধ কর তবে তুমি। 
এই বৃক্ষতলেতে বসিয়। থাকি আমি ॥ 
হরিষ-বিষাদে দহ্থ্য লাগিল কহিতে । 
বুঝিলাম, এই যুক্তি কর পলাইতে ॥ 
ব্রহ্মা বলে, সত্য কি না পালাব আমি। 
মাতা! পিতা পত্ী সথধাইয়া এস তুমি ॥ 
অতঃপর যায় দ্থ্য, ফিরি ফিরি চায় । 
ভাবে, বুঝি ভাড়াইয় সন্গ্যালী পলায় ॥ 
প্রথমে পিতার কাছে করে নিন্বেদন । 
আদিকাণ্ডে গন কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥ 


£ হু ০ 


উ রামনানমওর য।হাত্া ও দন্ত বতাকরি 


মানুষ মারিয়া আমি আনি যত ধন। 
মম পাপভাগী তুমি হও একজন ॥ 
পুজের বচন শুনি কহিল চ্যবন। 
হেন কথা তোমায় বলিল কোন্‌ জন ॥ 
কোন্‌ শাস্ত্রে শুনিন্াছ, কে কহে তোমারে 
পুজ্জককৃত পাপ-ভাগ লাগিবে পিতারে ॥ 
অজ্ঞান বালক, তোরে কি কহিব কথ]। 
কভু পিতা পুজ হয়, পুজ হয় পিতা ॥ 
যখন বালক ছিলে, পিতা ছিন্ আমি। 
এখন বালক আমি, পিতা হৈলে তুমি ॥ 
যখন বালক ছিলে, না ছিল যৌবন । 
বহু ছুঃখ করি তোমা করিনু পালন ॥ 


৯ 
4 


যত পাপ করিয়াছি আপনি সংসারে । 
সে-সব পাপের তাগ না লাগে তোষারে ॥ 
এবে পিতা হুইয়াছ, পুজ্রতুল্া আমি । 
কোনরূপে আমারে পুমিবে নিত্য ভূমি ॥ 
মনুষ্য মারিতে তোম! বলে কোন্‌ জন । 
তোমার পাপের ভাগী হব কি-কারণ ॥ 
শুনিয়। বাপের বাক্য হেট মাথ। করে । 
কান্দিতে কান্পিতে কহে মায়ের গোচরে ॥ 
সত্য করি আমারে গো কছিবে জননী । 
আমার পাপের ভাগী নহে কি আপনি ! 
জননী কহিল ভ্রুদ্ধা হইয়া অপার । 

এক দিবসের ধার কে শোধে আমার ॥ 
দশ মাস গর্ডে ধরি পুষেছি তোমামু । 
তব কৃত পাপ পুজ, না লাগে আমায় ॥ 
শিয়া মায়ের বাল্যা হেট কুলি হাথি)। 
পত্রার শিকার হাহা আঙভ দহ থা |] 
জিজ্ঞালি তোমারে প্রিয়ে, সত্য করি কও। 
আমার পাপের ভাগী হও কি না হও ॥ 
শুনিয়। স্বামীর বাক্য কহিছে রমণী । 
নিবেদন করি প্রভু, শুন গুণমণি ॥ 
বিধাতা করিল মোরে অগ্ধাঙ্গের ভাগী। 
অন্ঞপাপ নিতে পারি এ-পাপ তেয়াগি ॥ 
যখন করিলা তুমি আমারে গ্রহণ । 
সর্ববদ। করিবে মম রক্ষণ-পোষণ ॥ 

আর যত পাপ-পুণ্য-ভাগ লাগে মোরে । 
পো'ষণার্থ পাপ-ভাগ না লাগে আমারে ॥ 
মনুষ্য মারিতে কেবা বলিল তোমায় । 
এইমাত্র জানি, তৃমি পালিবে আমায় ॥ 
শুনিয়া ভার্য্যার কথা রত্বাকর ডরে। 
কেমনে তরিব আমি এ-পাপ-সাগরে ॥ 
ডুবিনু পাপেতে, মোর কি হইবে গতি । 
কান্দিতে লাগিল দন্থ্য ভাবিয়! ভুক্কতি ॥ 
লোহার মুদগর নিজ-মাথায় মারিয়া । 
পড়িল ভূমেতে এবে অচেতন হৈয়া ॥ 


০৯ 


উঠিয! মুনির পুক্র ভাবিল অন্তরে । 
দেই মহাজন যদি মোরে কৃপা করে ॥ 

ইহ! ভাবি উভয়ের সঙ্গিধানে গিয়া । 
কহিল ব্রহ্মার পায় দণ্ডব হেয়! ॥ 

একে একে জিজ্ঞাসিনু আমি সবাকারে। 
মম পাপ-ভাগী কেহ নাহিক সংসারে ॥ 
আপনি করিয়া কৃপা দিল। দিব্যজ্ঞান। 

এ সকল পাপে কিসে পাব পন্গিত্রাণ ॥ 
কহিলেন পিতামহ মুনির কুমারে | 

তুমি স্নান করিয়া আইস সরোবরে ॥ - 
শুনিষুা! চলিল তবে সরোবর-পাড়ে । 

তার দৃষ্টিমাত্র জল বাম্প হৈয়া উড়ে ॥ 
শুক স্থলে মরে মীন মকর কুম্ভীর । 
কহিল ব্রহ্মার কাছে না পাইয়া নীর ॥ 
ছিলি যে অগাধ জল এই মরোবরে । 

মম দৃপ্তিমাত্র জল রহিল অন্তরে ॥ 

শনিযুা! কহেন ব্রহ্ম সঙ্গী ভতপোধনে। 
হইয়াছে পূর্ণ পাপ, তর্দিবে কেমনে ॥ 
কমণগ্ুলু-জল ছিল, দিলেন মাথায়। 
মহামন্্ মুনি তারে কহিবারে যায় ॥ 
নিকটে আলিয়া ব্রহ্মা কহে তার কাণে। 
একবার রাম-নাম বল রে বদনে ॥ 

পাপে জড় জিহবা, রাম বলিতে না পারে । 
কহিল আমার মুখে ও-কথা। না স্ফুরে ॥ 
শুনিয়া ব্রহ্মার বড় চিন্তা হেল মনে | 
উচ্চারিবে রাম্নাম এ-মুথে কেমনে ॥ 
ম-কার কহিলে আগে রা কহিলে শেষে। 
তবে বা পাপীর মুখে রাম-নাম আসে ॥ 
ব্রহ্মা বলিলেন তারে উপায় চিন্তিএ! | 
মনুষ্য মরিলে বাপু ডাক কি বলিয়। ॥ 
গুনিয়। ব্রহ্মার কথ। বলে রত্বাকর। 

স্বত মনুয্যেরে “ড়া” বলে সব নর ॥ 

“মড়া” নয় “মরা” বলি জপ অবিরাম । 

তব মুখে বাহিরিবে তবে রাম নাম ॥ 


ৃ 


কৃত্তিবাসন রামায়ণ 


নি 
] 
? 
7 


৯ তাস 


শুক কান্ঠ দেখিলেন বৃক্ষের উপরে । 
অঙ্গুলি ঠারিয়া ব্রহ্ম! দেখান তাহারে ॥ 
বহুক্ষণে রত্বাকর করি অনুমান । 
বলিল অনেক কষ্টে মরা” কাষ্ঠখান ॥ 
“মর! মরা” বলিতে আইল রাম-নাম। 
পাইল সকল পাপে দহ্থ্য পরিজ্রাণ ॥ 
তূলারাশি যেমন অম্িতে তস্ম হয় । 
একবার রাম নাছ্দে সর্ব-পাপ-ক্ষয় ॥ 
রহ্রাকর তুল্য পাপী তখন না ছিল৷ 
রামনাম উচ্চারণে পাপ-সুক্ত হৈল। 
নামের মছিম! দেখি ব্রহ্মার তরাস। 
আদিকাগু গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ 


-গ235 


গ রত্তাকরের বাল্মীকি-নাম ও 
বামায়ণ-রচনার আদেশলাভ। 


ব্রহ্ম। বলে, শুনহু নারদ তপোধন । 
যে কহিল, মিথ্য। নহে শিবের বচন ॥ 
রাম-নাম ব্রল্া-স্থানে. পেয়ে পত্বাকর। 
সেই নাম জপে ষাটি হাজার বশসর ॥ 
এক নাম জপে এক স্থানে একাসনে । 
সর্ববাঙ্গ খাইল বলীকের কীটগণে ই 

ংস খেয়ে পিগু তার করিল সোসর। 
হইল কণ্টক কুশ তাহার উপর ॥ 
খাইল সকল মাংস অস্থিমাত্র থাকে । 
বলীকের মধ্যে মুনি রাম-নাম ডাকে ॥ 
ব্রহ্মার মূহুর্ত ঘাটি হাজার বৎসর । 
পুনঃ আইলেন ব্রহ্ধ। ঘথ! যুনিবর ॥ 
সেখানে আসিয়া ব্রহ্ম। চতুদ্দিকে চায় । 
মনুষ্য নাহিক, কিন্তু রাষ-নাম হয় & 
রাম-নাম আনে মাত্র পিণ্ডের ভিতর | 
বুঝিল ইছার মধ্যে আছে রত্রাকর ॥ 
আজ্ঞ। কিলেন ব্রহ্ম। ডাকি পুরম্দরে 
সাতদিন বৃষ্টি কর পিণ্ডের উপরে ॥ 


আদিকাগ্ু 


রষ্টিতে মৃত্তিকা গেল গলিয়া! সকল । 
কেবল দেখিল অস্থি আছে অবিকল ॥ 
সষ্টিকর্তী করিলেন তাহারে আহ্বান । 
চৈতন্য পাইয়। মুনি উঠিয়া দাড়ান ॥ 
ব্রহ্মারে কহিল মুনি করিয়! প্রণাম । 
মোরে মুক্ত কৈলে তুমি দিয়া রাম-নাম ॥ 
ব্রহ্মা বলে, তব নাম রত্বাকর ছিল। 
আজি হৈতে তব নাম “বাল্মীকি” হইল ॥ 
বল্ীকেতে ছিল! যেই, তেই এ বিধান । 
সগ্তকাণ্ড কর গিলা রামের পুরাণ ॥ 
যেই রাম-নাম হৈতে হুইল! পবিত্র । 
সেই গ্রস্থ রচ শিয়। রামের চরিত্র ॥ 
যোড়হাতে বলে মুনি ব্রহ্ষা-বিদ্যামান | 
কেমনে হইবে গ্রন্থ, কেমন পুরাণ ॥ 
কেমন কবিতা ছন্দ, আমি নাহি জানি। 
শুনিয়া বিধাতা তারে কহিছেন বাণী ॥ 
সরন্গতী রহিবেন তোমার জিহবাতে । 
হইবে কবিতান্রাশি তোমার মুখেতে ॥ 
শ্রোকচ্ছন্দে পুরাণ করিবে তুমি যাহা । 
জন্মিয়া! শ্রীরামচক্দ্র করিবেন তাহা ॥ 
এত বলি ব্রন্ধ। গেলা আপন ভবন । 
আদিকাগ্ড গান কৃন্তিবাস বিচক্ষণ ॥ 

॥ 2 


গু ব্রহ্মার আদেশে নারদ ৰাল্মীকিকে 
রামায়ণের সৃত্র দিলেন 


একদিন সে-বাল্মীকি সরোবর-কুলে। 
রাম-নাম জপিছেন বসি বৃক্ষমূলে ॥ 


শৃঙ্গারে মারিলি পক্ষী, বড়ই কুকর্ম । 
পাপিষ্ঠ নারকী তুই, নাহি কোন ধর্শ্ম ॥ 
বিনা অপরাধে হিংসা কর পক্ষিজাতি । 
বুঝিলাম, তোমার নরকে হবে স্থিতি ॥ 
এতেক বলিয়া মুনি শাপ দিল তাকে । 
পক্ষি শোকে এক শ্লোক শিঃসরিল মুখে ॥ 
শোক হৈতে শ্লোকের হইল উপাদান । 
“মা নিষাদ? বলিয়। তাহার উপাখ্যান ॥ 
চারি পদ ছন্দ মুনি লিখিলেন পাতে । 
আপনিন লিখিয়! মূল না পারে বুঝিতে ॥ 
ভরদ্বাজ-সম্লিধানে করিল গমন । 
গুরুশিষ্য বলিয়া আছেন দুইজন ॥ 

ব্রহ্ম! পাঠাইয়া দিল তথা নারদেরে | 
বাল্ীকিরে উপদেশ দানিবার তরে ॥ 
যেখানে বাল্সীকি মুনি ভাবেন বসিম্তা । 
সেখানে নারদ মুনি উভ্ভরিল গিয়া ॥ 
নারদে দেখিয়া মুনি সন্পমে উঠিল । 
দণ্ডবহ করিয়া আসন তারে দিল ॥ 
সেই শ্লোক শুনাইল মুনি নারদেরে | 
নারদ করিয়া! অর্থ বুঝাইল তারে ॥ 
এই শ্রোকচ্ছন্দে তুমি কর রামায়ণ । 
উপদেশ কছি, জানি তুমি সে ভাজন ॥ 
সুর্য্যবংশে দশরথ হবে নরপতি। 

রাবণ বধিতে জম্মিবেন লন্ষমীপতি ॥ 
ব্রীরাম ভরত আর শক্রত্র লক্ষণ | 
তিন গর্ভে জন্মিবেন এই চারিজন ॥ 
সীতাদেবী জন্মিবেন জনকের ঘরে । 
ধনুঙ্গ পণে তার বিবাছ তৎপরে ॥ 


ক্রৌ্চ-ক্রৌক্ষী বসিয়া আছিল বৃক্ষডালে। 1 পিতার আক্ঞায় রাম ঘাইবেন বন । 


এক ব্যাধ সেই পক্ষী বিদ্ধিলেক নলে ॥ 
বিন্ষিলেক ব্যাধ পক্ষী শুঙ্গারের কালে । 
ব্যাকুল হুইধ। পড়ে বাল্ীকির কোলে ॥ 
রামে ম্মগ্ি বলে মুনি কাণে দিয় হাত। 
জীবহত্যা কৈলি পাপী আমার সাক্ষাৎ ॥ 
৪ 


[| সঙ্গেতে যাবেন ভার জানকী লক্ষণ ॥ 


সীতারে হরিয়।া লবে লঙ্কার রাবণ । 
স্বগ্রীব-সহিত রাম করিবে মিলন ॥ 


 বালীকে মারিয়া তারে দিবে রাজ্যতার | 
॥ হ্ুগ্রীব করিয়া দিবে সীতার উদ্ধার ॥ 


6৯ 


দশ-মুণ্ড বিশ-স্থাত মারিয়া! রাবণ । 
অযোধ্যা রাজ হইবেন নারায়ণ ॥ 
কছিবেন অগন্ত্য রাবণ-দিখিজয । 
পুনরায় সীতাকে বঞ্জিবে মহাশয় ॥ 
পঞ্চমান-গর্ভবরতী সীতারে গোপনে । 
লক্ষণ পাখিবে ভারে তব তপোবনে ॥ 
কুশ লব নামে হবে সীতার নন্দন । 
উভয়ে শিখাবে তুমি বেদ রামায়ণ ॥ 
এগার-সহত্র বধ পালিবেন ক্ষিতি | 
পুজে রাজ্য দিয়। স্বর্গে করিবেন গতি ॥ 
জম্ম হৈতে কহিলাম স্বর্গআরোহণ । 
জন্মিয়া করিবে ইহ প্রভূ নারায়ণ | 
এত বলি নারদ গেলেন স্বর্গবাস। 
আদিকাণ্ডে গাইলেন কবি কৃত্তিবাস ॥ 





চক্প বংশ কখা ডি 


সাগর-মন্থনে চন্দ হইল উৎপন্ন । 
হইল চজ্দের পুজর বৃধ অতি ধচ্য ॥ 
পুরুরবা নামে হৈল তাহার নন্দন । 
তার পুজ্র শতাবর্ত জানে সর্বজন ॥ 
স্বর্গ নামে তাহার হইল এক হ্ৃত। 
হইল তাহার পুত্র শ্বেতনামযূত ॥ 
নামেতে হইল নিমি তাহার নন্দন | 
নিমিকে প্রশংসা করে যত দেবগণ ॥ 
সকলে মিলিয়া তার যথিল শরীর । 
তাহাতে জন্মিল পুত্র মিথি নামে বীর ॥ 
মেই বসাইল এই মিথিলানগর । 
বীরধ্বজ-কুশধ্বজ তাহার কোঙর ॥ 
সকন্টিরক্ষাহেতু .ধাতা চিন্তিয়া অস্তরে | 
করিল লক্ষ্মীর জন্ম জনকের ঘরে ॥ 
কৃন্তিবাস পণ্ডিতের করিত স্থন্দর । 
চল্দবংশ-বচন! করিল কবিবর ॥ 


সখ 2৮ 


রামায়ণ 


গু সূর্য্য বংশের রখ ও মান্ধাতার উপাখ্যান 


আদি পুরুধের নাম হেল নিরঞ্জন । 
ব্রহ্মা বিষুও মহেশ্বর পুজ তিন জন ॥ 
তিন পুক্র হইল, তনব্বা এক জানি । 
সকলে তাহার নাম রাখিল কন্দিনী॥ 
জরকারু-মুনি-পুজে সে নারদ আনি। 
তাহারে বিবাহ কলি কন্দিনী ভগিনী ॥ 
সবে গায়, বাজায় নারদ-যুনি বেণু। 
তাহাতে জন্মিল কন্কা নাম হৈল ভানু ॥ 
তাহারে বিবাহ দিল জামদগ্র্য বরে। 
এক অংশে জন্মিলেন বিষুঃ তার ঘরে ॥ 
ব্রহ্মার কাছেতে তার পড়িলেক বীজ । 
তাহাতে জন্মিল পুজ নামেতে মরীচ ॥ 
মরীচের নন্দন কশ্যপ নাম ধরে । 

তার পুত্র সূর্য্য, ইহা বিদিত সংসারে ॥ 
সূর্যের হইল পুক্র, মনু নাম তার । 
স্থষেণ তাহার পুভ্ রূপে চমৎকার ॥ 
প্রসন্ন তাহার পুক্র, সে অতি স্থঠাম। 
হইল তাহার পুজ্র যুবনাশ্ব নাম ॥ 
নুবনাশ্ন হেল রাজা! অযোধ্যানগরে | 
বিবাহ করিতে গেল কন্দকের ঘরে ॥ 
কালনিমি নামে কন্কা কন্দকরাজার । 
বিবাহ করিল যুবনাশ্ব গুণাধার ॥ 
বিবাহ করিল মাত্র, সম্ভোগ না করে। 
লঙ্ল! ঘুচাইয়া কন্ঠ! বলিল বাপেরে ॥ 
বিশেষ জানিয়া সে কন্দক মন্ীপতি । 
অভিশাপ করিলেন জামাতার প্রতি ॥ 
তপস্যা করিয়া যবে আইল স্ৃপতি ॥ 
প্রণতি করিয়া দ্বিজে মাগিল সম্ভতি ॥ 
আশীর্বাদ কর, মম হউক নন্দন । 
শুনিয়। ঈষৎ হাসি কহে ছ্বিজগণ & 
পত্বী-সহ তোমার নাহিক দরশন। 
কেমনে বলিব, তব হইবে নন্দন ॥ 


আাদিকা গু 


আ্পশিসিল ০ মা 


এক মুক্তি কর রাজা, যদি লয় মন। 
যঙ্ক কর, ত'ছে তব হইবে নন্দন ॥ 
যচ্ক-জ্রল করাইবা র'ণীকে ভক্ষণ । 
হইবে তোমার পুক্র অতি বিচক্ষণ ॥ 
যজ্ঞ করি জল রাজ। রাখে নিজ ঘরে । 
শয়ন করিল রাজা খাটের উপরে ॥ 
যখন হইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর । 

জল আন বলি রাজ! হইল কাতর ॥ 
তৃষ্ণায় পীড়িত রাজা! আকুল হইল । 
পুংসবন জল ছিল, মুখেতে ঢালিল ॥ 


প্রভাতে প্রকাশ হৈল সুর্ধ্যের কিরণ। 


জল আন বলি ডাকে যতেক ব্রাহ্মণ ॥ 
রাজ! বলে, দ্বিজগণ, করি নিবেদন ! 
রাত্রিকালে জল আমি করেছি সেবন ॥ 
এ কথা শুনিয়া বলে যত মহামতি | 
রাত্রিক।লে জল খেলে হবে গর্ভবতী ॥ 
শ্বশুরের অভিশাপ তাহারে লাগিল। 
যুবনাশ্ব-মহারাজ গর্ভ যে ধরিল ॥ 
দশমাস গর্ভ পূর্ণ হইল রাজার। 
বাছির হইল পেট চিরিযা কুমার ॥ 
নৃপতি ত্যজিল প্রাণ পেয়ে নানা ব্যথা । 
ব্রহ্ম। আসি পুভ্র-নাম রাখিল মাক্ধাতা ॥ 
অযোধ্যা-নগরে রাজ! হইল মান্ধাত। ৷ 
সপ্তত্থীপ-অধিপতি পুণ্যশীল দাতা ॥ 
কতিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব স্থগান। 
আদিকাণ্ডে গান মান্ধাতার উপাখ্যান ॥ 
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গ সৃর্যযবংশ ধ্বংশ ও দণ্ডক উপাখ্যান 


মান্ধাতার তনয় হুইল মুচুকুন্দ। 
সমর পাইলে তার হৃদয়ে আনন্দ ॥ 
তাহার তনয় নাম পৃথু নৃপবর । 
ধার রখচক্রে সপ্ত হইল সাগর ॥ 
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| তার পুক্তু হইল ইক্ষাকু নরপতি। 


- পাপ সপিলী পীদ্পাতি শশী ০ 


। বশিষ্ঠ-নারদে কৈল রথের সারথি ॥ 


৷ শতাবর্ভ-নামে তার হুইল কুমার | 
আর্্যাবর্ত-নামে পুজ হইল তাহার ॥ 
ভরত তাহার পুক্র অতি বলবান্‌। 

যাহা হৈতে উপজিল ভারত পুরাণ ॥ 

। জন্মিল তাহার পুজ নাষেতে ভূধর । 
খাণ্ড-নামে ভার পুক্র অতি ধনুদ্ধর ॥ 
খাণ্ডের হইল পুক্র দগু-নাম ধরে। 
প্রজার কামিনী-কন্ক1 বলাৎকার করে ॥ 
সব প্রজা কহিলেন রাজার গোচর । 
তব পুজ হেতু ছাড়ি অযোধ্যানগর ॥ 
একথা শুনিয়। খাণ্ড বিষাদিত-মন। 
পুজ্েের বিবাহ রাজ। দিল সেইক্ষণ ॥ 
পরে পাঠাইল রাজ। দণ্ডেরে কাননে । 
প্রবেশ করিল দণ্ড সেই মহাবনে ॥ 
কানন-মধ্যেতে গিয়া দণ্ড-নৃপবর | 
বলাইল দণ্ডারণ্য নামেতে নগর ॥ 
তাহাতে বসতি করে শুক্র মুনিবর । 
পড়িবারে দণ্ড নিত্য যায় তার ঘর ॥ 
একদিন শুক্র গেল তপশ্তা! করিতে । 
হেনকালে দণ্ড রাজ। গেলেন পড়িতে ॥ 
শুক্রকম্য। অব্জ। যায় পুষ্প-আহরণে । 
দণ্ড তারে বলে, মোরে তোষ আলিঙ্গনে ॥ 
অব্জ! বলে, শুন র্লাজা, কহি তব ঠাই। 
পিতৃশিষ্য হও তুমি সম্দ্ধষেতে ভাই ॥ 
[বা করিতে যদি লয় তব মন। 
| -বিগ্যমানে তবে কর নিবেদন ॥ 


$ রাজ। বলে এ-কথায় স্থির নহে মন । 


পাছে বিয়া হবে, আগে দেহ আলিঙ্গন ॥ 


| 
ৰ 


গুরুকহ্যা বলি রাজা না করে বিচার । 
পুষ্পোচ্যানে দণ্ড তারে করে বলাকার ॥ 
প্রথম যুবক রাজ! যুবতী-মিলন । 


চ,নখাঘাতে রক্তপাত হৈল ততক্ষণ ॥ 
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তপস্ত করিয়া মুনি আইলেন ঘরে। 
আসন সলিল অব্জ। দিল মুনিবরে ॥ 
দিনান্তে অভুক্ত মুনি, পোড়ে কলেবর । 
কন্ঠারে দেখিয়া মুনি কুপিত অন্তর ॥ 
মুনি বলে, অজ্জ। কম্ত।1, দেখি এ কেমন । 
সর্ববাঙ্গে তোমার দেখি শৃঙ্গার-লক্ষণ ॥ 
লজ্জা! ঘুচাইয়া কন্তা কছে তার পাশ। 
তব শিষ্য দণ্ড রাজ কৈল জাতিনাশ ॥ 
এই কথা শুনিয়া কুপিল মুনিবর । 
“দণ্ডক” বলিয়া মুনি ডাকিল সত্বর ॥ 
পুঁথি কাখে করি দণ্ড আসে পড়িবারে । 
/দখিয়া ক্রোধেতে মুনি কহিল তাহারে ॥ 
গড় হয়া তোমারে যে দিয়াছি চেতন । 
তাহার দক্ষিণা ভাল দিলে হে এখন ॥ 
এমন কুপুজ্র যার জনমে বংশেতে । 
নির্ববংশ হউক খাণ্ড রাজ! এ দোষেতে ॥ 
কোপদৃষ্টে চাহিল তখন মহাঞ্খষি । 
রাজ্যশুন্ধ হইল সে দণ্ড ভন্মরাশি ॥ 
অযোধ্যাতে খাগু-রাজ! ত্যজিল জীবন । 
নির্ববংশ হইল সুষধ্যবংশের রাজন্‌ ॥ 
অযোধ্যায় হৈল রাজ। বশিগ্ত ব্রাহ্মণ । 
পুজ্রের সমান করি পালে প্রজাগণ ॥ 
মুনি বলে, জপ তপ সব নষ্ট কৈনু। 
মিছ। রাজ্য করিয়া এ জন্ম গোডাইনু ॥ 
ধ্যান করি জানিলেন বশিল্ঠ ব্রাহ্মণ । 
হইবে অব্জার এক উত্তম নন্দন ॥ 
যেইকালে অব্জ। কন্য! খতুমতী ছিল । 
দণ্ডরাজা বলাকার তখনি করিল ॥ 
ধ্যানে জানি বশিষ্ঠ কহেন শুক্রপ্রতি | 
পাঠাইয়! দেহ কন্যা, রাজ হবে নাতি ॥ 
তথ্য জানি শুক্রমুনি হৈল হৃষ্টমন। 
কন্ত! পাঠাবার সজ্জ! করিল তখন ॥ 
অব্াকে পাঠান শুক্র অযোধ্যানগর | 
অব্জার হইল এক অপূর্বব কোঙর ॥ 


ককািবাসা রামায়ণ 


শপ কি শি পাশাস্টি শি শী পিসি শি তি 


সপ লা পাস পদ ০ সস পট কি পারি 


| হরণে হইল তার নাম যে ঘহারীত ও 

মুনি তারে আশীষ করিল যথোচিত ॥ 

দিনে দিনে বাড়ে শিশু যেন শশধর । 
হয়মাস-মধ্যে অন্ন দিল মুনিবর ॥ 

ৃ এক বর্ষ হৈল যেই রাজার কোউর । 
বসাইল ল,য়ে সিংহাসনের উপর ॥ 
হারীত বলেন, মাতঃ, করি নিবেদন । 
অল্পকালে বিধশ্বা হইলে কি কারণ ॥ 
এই কথা শুনি গাণী কহিল নিশ্চয্ব ৷ 
তোমার বাপের সঙ্গে বিবাহ মা হয় ॥ 
তব পিতা মোরে করিল বলাৎকার। 
মম পিতা কৈল তব পিতার সংহার ॥ 
কৃত্তিবান পণ্ডিতের ব্বামায়ণ গান । 
আদ্িকাণ্ডে গাইল দণ্ডক উপাখ্যান ॥ 
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গু হরিশ্চজ্ঞ বিবরণ 


হারীতের পুজ্র হরিবীজ নাম ধরে। 
হরিবীজ রাজা হৈল অযোধ্যানগরে ॥ 
পর-বধূ হরি, হরিবীজ রাজ্য করে। 
তার পুক্র হরিশ্চন্দ্র খ্যাত চরাচরে ॥ 
হরিশ্চন্দ্রে সমর্পণ করি সর্ববদেশ । 
স্বরূপে গঙ্গাতে রাজ! করিল প্রবেশ ॥ 
পিতৃ-ম্বত্যু পরে হরিশ্চন্র হেল রাজ 
পুজের সমান পালে পথিবীর প্রজা ॥ 
সোমদ্ভ-রাজকন্তা নাম তার শৈব্যা । 
বিবাহ করিল হরিশ্চন্দর অতি ভব্যা ॥ 
পাইয়া স্রন্দরী জায়! অন্তরে উল্লান। 


দি ভাহার হইল পুজ্র নাম রুহিদাস ॥ 


স্থখে রাজ্য করে হরিশ্চন্দ্র মহীপতি | 


ৰ ইন্ড্রেরে লইয়া! কিছু শুনহ সম্প্রতি ॥ 
| একদিন সভাতে বসিল স্থরপতি । 


॥ পঞ্চ কন্। নৃত্য করে প্রথম-যুবতী ॥ 
৪5 
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নাচিতে নাচিতে অতি বাড়িল তরঙ্গ । 
একবার করিলেক তার তাল-ভঙ্গ ॥ 
দেখিয়া করিল কোপ দেব-পুরন্দর । 
অভিশাপ দিল পঞ্চকগ্যার উপর ॥ 
যৌবন-গবিবতা তোরা হয়েছিস্‌ মনে । 
বদ্ধ হয়ে'থাক বিশ্বামিত্রতপোবনে ॥ 
চরণে ধরিয়া কম্য! করযে ক্রন্দন । 
কত কালে হবে বল শাপ-বিমোচন ॥ 
ইন্দ্র বলে, বন্দীবূপে থাক তপোবনে। 
মুক্ত হবে রাজ! হরিশ্চন্দর-পরশনে ॥ 

নিত্য লে রূপসী পুম্প করে আহরণ । 
ডাল ভাঙ্গে, ফুল তোলে, কে করে বারণ ॥ 
শিষাসহ বিশ্বামিত্র গেল তপোবনে । 
ডাল-ভাঙ্গা গছ-সব দেখিল নয়নে ॥ 

এমন করিয়! ডাল ভাঙ্গে যেইজন। 
আইলে লাগিবে কালি লতার বন্ধন ॥ 

এত বলি শাপ দিল মুনিবর তারে। 
প্রভাতে আইল কন! পুষ্প তুলিবারে ॥ 
যেইকালে কম্ঠা আসি ডালে ভর দিল । 
লতার বন্ধন হাতে অমনি লাগিল ॥ 
প্রভাতে আসিয়া বিশ্বামিত্র তপোবনে । 
কন্তা দেখি ভাবিতে লাগিল রুষ্টমনে ॥ 
অনেক প্রকারে তারে করযে ভত্সন। 
যথাস্থানে মুনিবর করিল গমন ॥ 
হেনকালে তথা হরিশ্চজ্দ্র শোধন । 
স্গয়া করিতে করিলেন আগমন ॥ 

ক্লান্ত হন নানা স্থানে করিয়া ভ্রমণ । 
না-পাইয়া মুগ তার ব্যাকুলিত মন ॥। 
মনস্তাপ পাইয়া বসিলা তরুতলে। 

কন্ত। ডাকে উচ্চৈংস্যরে হরিশ্চন্দ্” ব'লে ॥ 
ক্রন্দন শুনিয়া রাজ। গেল তপোবনে। 
স্পর্শমাত্র মুক্ত হয়ে গেল পঞ্চজনে ॥ 
আশ্চর্য্য দেখিয়া! হরিশ্চন্দ্র শোধন । 
সৈল্তসহ নিজরাজ্যে করিল গমন ॥ 


০০০ 


- সস পা এ চস 


"পপ পারা 


আদিকাণ্ড ৮৯) 
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প্রাতঃকালে আইহলেন গাধির নন্দন । 

না দেখিয়া! কন্যাগণে ক্ষু্ হেল মন ॥ 
আমি মে বান্ধিন্, মুক্ত কৈল কোন্‌ জন। 
সর্বনাশ হৈল তার, সংশয় জীবন ॥ 

ধ্যান করি জানিলেন গাধির নন্দন । 
হরিশ্চন্দ ছাঢ়াইয়। দিল কন্যাগণ ॥ 

অতি ক্রুদ্ধ হয়ে মুনি চলিল সত্বর। 
উত্তরিল গিয়া শীত্র রাজার গোচর ॥ 
মুনিরে দেখিয়া! রাজা কৈল অভ্যর্থন । 
এস এস বলি দিল বসিতে আসন ॥ 
সফল ভবন মোর, সফল জীবন। 

মোর গৃহে আইলা যে গাধির নন্দন ॥ 
জ্বলম্ত অনল ঘেন বলে তপোধন । 

যে কম্ত। বান্ধিনূ, তারে ছাড় কি কারণ ॥ 
রাজ। কহে, কন্যা মোরে কৈল আমন্ত্রণ | 
মিথ্যা! না বলিব, প্রভু, করেছি মোচন ॥ 
দান-পুণ্য করি প্রভু, তুষি যে ত্রাহ্ধণ । 
আমা প্রতি ক্রোধ কেন কর অকারণ ॥ 
একথা শুনিয়া কহে গাধির কুমার । 
দান পুণ্য কর বলে কর অহঙ্কার ॥ 

কি দান করিবে তুমি, দেখি তব মন। 
আমারে কিঞ্চিৎ দান দেহ ত রাজন্‌ ॥ 
রাজ! বলে গৃহ্ধর্শ্টে সফল জীবন । 

মোর দান লবে প্রভু গাধির নম্দন 
যাহ চাহ তাহা দিব অন্য না করিব 
নানা দানে মুনি আমি তোমারে তৃষিব ॥ 
মুনি বলে, দান দেহ য্যপি রাজন । 


| অগ্রেতে করহু তুমি সত্য-নিবন্ধন ॥ 


রাজ! বলে, সত্য সত্য না করিব আন 
এ-সত্য লঙ্ঘিলে নাহি পাব পরিত্রাণ ॥ 


৷ সভূপতি করিল সত্য ন। বুঝিয়া! ছন্দ । 


স্গ বন্দী হৈল যেন না বুঝিষ! ফান্দ ॥ 
মুনি বলে, দেখহ সকল দেবগণ । 


দী রাজা করিবেন নিজ সত্যের পালন ॥ 


৫ 
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মুনি বাল, দিবে মদ ভেবেছ অন্তরে । 
রাজন, প্রথিবী দান করহ আমারে ॥ 
দানের করিল রাজা অতি পরিপাটী। 


কা শুবাসঈ বামায়ণ 


শী পা সিনা উ শিস আশ আলা পিক ০ 
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মুনি বলে, শুন রাজা, আমার বচন। 
দিয়া যাহ সাতকোটি আমারে কাঞ্চন ॥ 
রাজ! বলে, গোসাপ্ঞ ন। করিবেন দ্বুণ। | 


হাতে করি আনিলেন তিন-তোলা ঘট ॥ | সাতদিন পরে দিব সাত কোটি সোণা ॥ 


স্বদান করিল হরিশ্চন্দ শ্রদ্ধাফৃত | 
“স্বস্তি স্বস্তি' বলিয়া! লইল গাধিহৃত ॥ 
যুনি বলে, দিল! দান, পাইনু এখন | 
দানের দক্ষিণা রাজা, আনহ কাঞ্চন ॥ 
রাজা বলে, দক্ষিণাতে না করিহ দ্বণ। | 
দ'নের দক্ষিণ দিব সাত কোটি সোণা ॥ 
মুনি বলে, বিলম্দে নাহিক প্রয়োজন । 
সাত কোটি কাঞ্চন করহ সমর্পণ ॥ 
ভূপতি করেন আজ্ঞা ভাগারীর প্রতি । 
আমারে আনিম্বা দেহ স্বর্ণ শীস্রগতি ॥ 
দুঢ করি বলে মুনি গাধির কুমার । 
ভাগারী-উপর তব কিবা অধিকার ॥ 
সকল প্রথিবী দান করিল! আমারে। 
ভাগারী কাহার ধন দ্িবেক তোমারে ॥ 
শুনিয়া তাবিত রাজা ছাড়িল নিঃশ্বাস । 
কম্মদোষে করিলাম নিজ সর্বনাশ ॥ 
মুনি বলে, ভূপতি, মজিলে অহঙ্কার । 
পৃথিবী ছাড়িয়! তুমি যাহ স্থানান্তরে ॥ 
পাত্র-মিত্র সবে বলে করি যোড়পাণি | 
হরিশ্চন্দ্র ভূপে দিতে পটি একখানি ॥ 
সুচ্যগ্র-খননে যত উঠে বস্থমতী | 
উহাকে না দেয় বিশ্বামিত্র মহামতি ॥ 
পান্র-মিত্র বলে শুন গাধির তনয়। 
কোথায় থাকিবে ইরিশ্চন্দ নিরাশ্রয় ॥ 
এত শুনি ক্রোধ করি বলে মহাঝষি । 
প্রথিবীর বহিরাগে আছে বারাণমী ॥ 
শৈব্যা নারী আর নিজে পুজ্ রুহিদাস। 
তিনজন যাউক করিতে কাশীবাস | 
বিশ্বামিত্র-বাক্য শুনি সুর্যযবংশধর । 
দারাপুজ্র সহ কাশী চলিল সত্বর ॥ 


সাতদিন পথে রাজা বাছিয়। চলিল। 

ূ পথ আগুলিয়া মুনি কহিতে লাগিল ॥ 
মোর কথ শুন হরিশ্চন্দ্র শোধন । 

| আগে দেহ সাত কোটি আমারে কাঞ্চন ॥ 

শৈব্যার সঞ্চিত সাজ! করিল মন্ত্রণ! । 

কি দিয়! শোধিব আমি ভ্রাহ্ষণের সোণ! ॥ 

শৈব্যা বলে, শুন প্রভু, নিবেদি তোমারে । 

আমারে বিক্রয় কর হাটের মাঝারে ॥ 

স্ত্রী লইয়া চলে রাজ। হাটের তিতরে । 

দাপী কে কিনিবে বলি ডাকে উচ্চৈঃস্যরে ॥ 

এক বিপ্র ছিল, সে পণ্ডিত সাধুজন । 

ছিল তার একটি দাসীর প্রয়োজন ॥ 

ব্রাহ্মণ বলেন, ওহে পৃরুষ-রতন | 

লইবে দালীর মূল্য কতেক কাঞ্চন ॥ 

রাজা বলে, নাহি জানি মিথ্য! প্রবঞ্চনা | 

এ-দাসীর মুল্য চাই চারিকোটি লোনা ॥ 

ৰ একথ। শুনিয়া বিপ্র স্বীকার করিল। 

| চারিকোটি সোপ! দিয়া শৈব্যারে কিনিল ॥ 

| দাসী লৈয়া যায় ছ্িজ আপনার বাল। 

| মায়ের কাপড় ধরি কান্দে রুহিদাস ॥ 

। অঞ্চল ধরিয়া পুক্র যায় গড়াগড়ি | 

ছাড় ছাড় বলি বিপ্র দেখাইল বাড়ি ॥ 

1 শৈব্যা বলে, গোসাঞ্জি গো, করি নিবেদন । 
বিন! পণে কিনহ আমার এ নন্দন ॥ 

% শুনিয়া কহিল বিপ্র হইয়া বাতুল। 

ছু'জনের তরে কোথা পাইব তগুল ॥ 
শৈব্য। বলে, তুমি অন্ন দিবে যে আমাকে । 
তাহাই তক্ষণ করাইব এ বালকে ॥ 
ক্রান্মাপ বলেন ক্রোধে হইয়। বাতুল। 


দিন-প্রতি একসের পাইবে তণডুল ॥ 
5৬ 
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দালী কিনি যায় বিপ্র আপনার স্থানে | 
স্বর্ণ লয়ে গেল রাজ মুনি-বিদ্যমানে ॥ 
অত) দেখিয়া স্বর্ণ কহে তপোধন । 
অল্প জান কর মোরে তুমি হে রাজন্‌ ॥ 
সাত কোটি লব, ঘাটি নহে সাত রতি। 
বিশ্বামিত্রে অবজ্ঞা না কর আহামরি ॥ 
একথা শুনিয়া মহা প্রযাদ ভাবিল। 
শিরে হাত দিয়া রাজ] হাটে চলি গেল ॥ 
হাটখানি বৈসে বারাণসীর গোচরে । 
তৃণ গলে বান্ধি গেল হাটের ভিতরে ॥ 
নফর কিনিবে বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে | 
কালু-নামে হাড়ি এক ছিল সেনগরে ॥ 
সে বলে, আমার কম্ম আছে ত নফরে। 
চাহি এক নফর, শকর রাখিবারে ॥ 
এ-কথ। শুশিম্বা রাজা বলিছে বচন। 
কাল বলে শুন ওহে পুরুষ প্রবর। 
লহবে কতেক মুলা কিবা তব দর |! 
আপনার মুল্য লবে কতেক কাঞ্চন ॥ 
গাজা বলে, নাহি জানি মিথ্যা ব্যবহার | 
স্বর্ণ লব ত্তিনকোটি মুল্য আপনার ॥ 

এ কথা শুনিঝ। কালু বিলম্ব না কৈল। 
তিনকোটি স্বর্ণ দিয়া নকর কিনিল ॥ 
লাতকোটি সোণা নিয়া দিল মুনিবরে । 
ধন পেষে মুনি গেল অযোধ্যানপরে ॥ 
কালু বলে, শুন ওহে পরুষ রতন । 

কি নাম তোমার কহ, কাহার নন্দন ॥ 
প্রবন্ধ করিয়া রাজ! কহিতে লাগিল । 
হরিশ্চজ্দ্র নাম বাপ মায়েতে রাখিল ॥ 
কত ব৷ ডাকিবে হরিশ্চন্দ্র নাম ধরে। 
কখন বলিও “হরি” কখন বা ছুরে? ॥ 
নফর লইয়া কালু যায় নিজ বাম। 
হরিশ্চন্দ্র নাম গেল, হৈল হরিদাস ॥ 
হরিদাস বলে, প্রভু, করি নিবেদন । 
খাইতে উচ্ছিষ মোরে না দিবে কখন ॥ 


আর্দিকাণ্ড 
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৷ কালু বলে, হরিদাস, শুনহ বচন। 
1 বারাণসী-পুরে রাখ শুকরের গণ ॥ 
| বারাণলী-তীরে ঘত মড়া দাছ হয়। 
। পঞ্চাশ কাহন লহ প্রত্যেক সড়াম় ॥ 
ূ 
। 





সপিয়। কত্তব্যকম্ম হাড়ি গেল ঘরে। 
ৰ ডাকিয়া আনিল রাজা সকল শুকরে ॥ 
| বলিতে লাগিল হরিশ্চন্দ্র মহীপাল। 
। মোর এক কথা শুন শুকরের পাল ॥ 
| দান পুণ্য করিলাম এ দক্ষিণ করে। 
তোমাদের মল মুত্র মুছিব কি ক'রে ॥ 
(এ সত্য পালিবে হে সকল শুকরে। 
ৃ মল মূত্র পরিত্যাগ কঙ্গিও অন্তরে ॥ 
পালিল রাজার বাক্য সকল শুকরে। 
| মল মুত্র পরিত্যাগ করিল অন্তরে ॥ 
| উভ ঝুটি চুল বচ্ছে রাঙ্জ; উচ্চ করে| 
বারাণসীতীরে নিত্য চদীড়াদোড়ি করে ॥ 
নি গারিশা ডাহা হর তিতা 
পাটনাল বেশ লাভ তখনি পিল) 
শৈব্যা রহিলেন হেথা ব্রাহ্ষণ-আগারে । 
একসের তুল ব্রাহ্মণ দেন তারে ॥ 
তিন পোয়। রুহিদাস খায় তিনবারে । 
এক পোষ্বা খান শৈব্য, দ্বিজের আগারে ॥ 
বিপ্র বলে, শুন শৈব্যা আমার বচন | 
 খাইল তোমার ভাগ তোযার নন্দন ॥ 
কালি হৈতে আমি যে করিব দেবার্চন। 
: তব পু্জে পুষ্প-হেতু পাঠাইব বন ॥ 
 পুষ্প-আহরণে যাক বালক তোমার | 
৷ বাড়াইয়া! ক্িব ত তুল কিছু আর ॥ 
& শৈব্য। বলে, যেই আজ্ঞ। করিবা যখন । 
সেই আজজ্ঞ' পালিবেক আমার নন্দন ॥ 
1 স্ব্ণ-সাজি লৈল হাতে স্বর্ণের আকড়ি। 
বিশ্বামিত্র-তপোবনে যায় রড়ারড়ি ॥ 
ডাল ভাঙ্গি ফুল তোলে আপনার হনে । 


একদিন এল মুনি সে-বন-ভ্রমণে এ 
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ডাল ভাঙ্গা দেখিয়া কুপিল মুনি মনে । শৈব্যা বলে, প্রভু এই করি নিবেদন । 
এমন কুকম্ম আসি করে কোন্‌ জনে ॥ আপনি দেখিয়া আসি, কোথা সে নন্দন ॥ 
ধ্যান করি বিশ্বামিত্র জানিল তখন । তনয়ে দেখিতে শৈব্যা করিল গমন । 
পু্পাথে আইসে হরিশ্চন্দের নন্দন ॥ বিশ্বমিত্রতপোবনে দিল দরশন ॥ 
বিপ্র-ঘরে জননী, হাড়ির ঘরে বাপ। তপোবনে চাহিয়া বেড়ায় চারিধারে। 
কাল যদি আসে, তার বুকে খাবে সাপ ॥ | দেখে বুক্ষতলে পড়ে আপন কুমারে ॥ 
এত বলি শাপ দিল ক্রোধে তপোধন। পুজরকে দেখিয়া ১শব্যা পড়িল ভূতলে। 
রাত্রিকালে হেথা! শৈব্য। দেখিছে স্বপন ॥ | যেমন কলার গাছ শাঙ্গে ডালে-মুলে ॥ 
প্রাতঃকালে প্রকাশিত সুধ্যের কিরণ । পুক্র কোলে করি শৈব্যা করিছে ক্রন্দন । 
তুলিতে কুহ্থম যায় রাজার নন্দন ॥ কোথ।! গেল পুভ্ মম রুহিত-নন্দন ॥ 
তপোবনে রাজার কুমার যবে চলে। কোথা গেলে ওহে হরিশ্চন্দ্র যশোধন। 
হেন্কালে শৈব্য! তারে শ্রেহ করি বলে ॥ | আসিয়া দেখহ, তব মরিল নন্দন প্র 
কুস্থম তুলিতে না যাইও তপোবন । ধম্ম করিবারে হুঃখ দিল নারায়ণ । 
নিশ্চিত করিবে তোরে ভূজঙ্গ দংশন ॥ অগ্নিতে পড়িয়া আজি ত্যঞজিব জীবন ॥ 
রুছ্িদাস বলে, নাহি যাইলে তথায় । পুজ কোলে করি শৈব্যা করিছে গমন । 
হপ্মুখ ব্রাহ্মণ অন্গ না দিবে তোমায় ॥ পলাইয়! গেল বলি ভাবিছে ব্রাহ্মণ ॥ 
কৃতিপুক্র করে পিতা-মাতার পালন । পুব্র কোলে করি শৈব্য! ছাড়িল নিঃশ্বাস । 
খাইয়া তোমার অন্ন থাকি সর্বক্ষণ ॥ কান্দিতে কান্দিতে কহে ব্রাহ্মণের পাশ ॥ 
না রাখিল শিশুপুজ্র মায়ের বচন। নিবেদন করি, শুন যতেক ব্রাহ্ধণে । 
কুহ্থম ভুলিতে যায় রাজার নন্দন ॥ কেমনে বাঁচিবে পুক্র, ৰাচিব কেমনে ॥ 
রুহিদাস প্রবেশিল সেই তপোবনে | 1 শুণিয়া প্রবোধ-বাক্য কহে দ্বিজগণ। 
নানাজাতি পুষ্প ভুলে, যাহা লয় মনে ॥ | সর্পের দংশনে প্রাণ ছাড়িল নন্দন ॥ 
জাতি যুঁথ মল্লিকা ও তুলিল রঙ্গন। মড়া কোলে করি কেন করিছ ক্রন্দন । 
পারিজাত শেফালিকা চস্পক কাঞ্চন ॥ | মরিলে অবশ্য জন্ম, জম্মিলে মরণ ॥ 
অশোক কিংশুক জবা অতসী কেশর । মড়া লয়ে যাহ তুমি বারাণসী-তীরে। 
গোলাপ আকন্দ তোলে বকুল টগর ॥  কাষ্ঠচিত। করি অগ্রি জ্বাল ধীরে ধীরে ॥ 
অবশেষে শ্রীক্ষলে আকড়ি লাগাইল। | মড়া! লৈয়া গেল শৈব্যা কাতর অন্তরে । 
ডালেতে আছিল সর্প, বুকেতে দরঃশিল ॥ | ব্রাহ্মণ রহিল একা আপনার ঘরে ॥ 
সর্বাঙ্গেতে শিশুর বেড়িল বিষুজাল। '& মড়া লৈয়। গেল শৈব্য! বারাণসী-বাল। 
ভূমেতে পড়িল শিশু মুখে ভার্সে লাল ॥ || হাতেতে মুদগর করি” আসে হরিদাস ॥ 
আকাশে হইল বেলা দ্বিতীয় প্রহর । হরিদাস বলে, আমি মড়। দাহ করি। 
তবু সে রাজার পুক্র না আইল ঘর ॥ | মড়া প্রতি পঞ্চাশ কাছন দিবে কড়ি & 
বিলম্ব দেখিয়া তবে কহিছে ব্রাঙ্মণ। হরিদাস বলে, তোমা! কহিনু নিশ্চয় । 
এখন ন' এল, কবে হবে দেবার্চন ॥ তোমারে যে বলি সত্য আন নাহি হয় ॥ 
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অচ্চের ঘাটেতে লৈয়। পোড়াও কুমার । যে-কালে জ্বলন্ত অগ্নি দিবেন চিতাতে । 
বিধাতা করিল মোরে হাড়ির আচার ॥ হেনকালে ধন্্রাজ কহেন সাক্ষাতে ॥ 
শৈব্য। বলে, গোর্সাই বলিতে ভয় বাসি। | অগ্রিতে পুড়িয়' কেন ত্যজিবে জীবন । 
বিধাতা করিল মোরে ব্রাহ্মণের দালী ॥ আমি জিয়াইয়। দিব তোমার নন্দন ॥ 
শৈব্যা বলে, আজ্ঞা কর ঘাটের পাটনী। ; পন্মহস্ত বুলাইল বালকের গার । 

দিব আমি চিরিয়া এ বস্ত্র অন্ধধানি ॥ বিষস্বাল্‌। দূরে গেল চক্ষু মেলি চায় ॥ 
এতেক শুনিয়। তবে শৈব্যার বচন। হেনকালে কালু আলি রাজারে সম্তভাষে। 
হাতেতে ধুদ্গর লেখা আইহসে রাজন্‌ ॥ তোমায় আমায় স্ব্ণদায় না আইসে 
পড়িলেন পুক্র লৈয়া শৈব্যা আথান্তরে | ব্রাহ্মণ আসিয়া বলে রাজার সদনে। 


হরিশ্চন্দ্র বলিয়া সে কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ | তোমাতে আমাতে দায় ঘুচিল কাঞ্চনে ॥ 
প্রভু হরিশ্চন্্র রাজ1, গেলে কোথাকারে । | রাজ! বলে, গোর্সাই গে করি নিবেদন | 


আসিয়। দেখহ গুত অ'পন কুমারে ॥ ব্রহ্মন্ব লইব বল কিসের কারণ ॥ 
হরিশ্চজ্দ্র বলি শেব্য। কান্দে বিদ্যমান । রাণীর হাতেতে ম্বর্ণ-কম্ণ যে ছিল। 
তখন হইল সে রাজাব পর্ববজ্ঞান ॥ তাহা দিয়া রাজ তার দায় ঘুচাইল ॥ 
হর্িশ্চন্্র বলে, রাণী, না কর ক্রন্দন | মুনি বলে, তপ জপ সব নষ্ট কৈন্ু। 
আমি সেই হরিশ্চন্দ্র, দেখহ লক্ষণ ॥ মিথ্যা রাজ্য করিয়া যে জন্ম গোডাইনু ॥ 
শৈব্যা বলে, হরি হরি এ ছিল কপালে । | যেখানে আছেন হুরিশ্চন্দ্র যশোধন । 
সামান্ত পাটনী আজ কটু কথা বলে ॥ ৃ সেইখানে মুনি আসি দিল দরশন ॥ 


অযোধ্যায় ছিলাম যে রাজার রমণী । 

এবে পরিহাস করে ঘাটের পাটনী ॥ 
হরিদাস বলে, পরিয়ে, বলি তব ঠাই। 
পাসবিলে সকলি, কিছুই মনে নাই ॥ 


মুনি বলে, শুন হরিশ্চজ্দ্র মহীপতি। 
আপনার রাজ্যে তুমি যাহ শীত্রগতি ॥ 
রাজ! বলে, গোসাই, শুনহ নিবেদন । 
কেমন করিল! রাজ্য, কহ তপোধন ॥ 








সোমদভ-রাজ কনা) শেব।া তব নাম। | মুনি বলে, সে-কথায় নাহি প্রয়োজন । 
তোমারে বিবাহ পরিয়ে, আমি করিলাম ॥ | গমন করহ রাজ্যে এক্ষণে রাজন্‌ ॥ 
রুহিদাস নামে তব হইল নন্দন । | স্্রী-পুত্র লইয়। রাজ! করিল গমন । 
মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন ॥ প্রসম্র-মানস মুনি প্রফুল্রবধূন ॥ 

এ কথ। শুনিয়া রাণী চাছিতে লাগিল । অযোধ্যায় রাজা আসি দিল দরশন। 
কপালে নিশানা ছিল, তখনি চিনিল ॥ রাজনুয় যজ্ঞ রাজা করিল তখন ॥& 
পুজ্র কোলে করি রাজা করিছেক্রন্দন। & রাজ্যভার পুজ্রেরে করিয়া সমপণ। 


কোথ। এড়ি গেলে বাপু রুহিত নন্দন ॥ | হরিশ্চন্্র পরলোকে করিলা গমন ॥ 
এ-ধন্ম করিতে ছুঃখ দিল নারায়ণ । . কুক্ধুর-বিড়াল আছি যত পশুগণ। 
অম্নিতে পুড়িয়া আজ ত্যজিব জীবন ॥ : শরীরে সবে চলে বৈকুণ-ভুবন ॥ 
তখনি চন্দন কাষ্ঠে জ্বালাইয়। চিত । , দেব গদাধর তাছে কুপিত অন্তরে | 


মধ্যেতে রাখিল পুত্র, পাশে যাত! পিতা ॥ রি কহিলেন ডাকিয়। নারদ মুনিবরে ॥ 
ডে ৪৯ 


০ 


পা সি স্্িগি 


স্বর্গ নষ্ট করে হরিশ্চন্দ্র নৃপবর | 

এ-কথ! শুনিয়া মুনি চলিল সত্বর ॥ 

বীণ। বাজাইয়। যায় মহাতপোধন । 
দেখে, রথে স্বর্গে রাজ। করিছে গমন ॥ 
প্রণমিয়া রাজ! তবে স্বর্গে যাই বলে। 
মুনি বলে, যাও রাজা, কোন্‌ পুণ্যফলে ॥ 
স্ববুদ্ধি রাজার তবে কুবুদ্ধি ঘটিল। 
আপনার পুণ্য সব কহিতে লাগিল ॥ 
কুপ-বাপী-তড়াগাদি নানা স্থানে করি। 


স্থ্তা সি সি তা সির সিসি 





দ্যাছি জাঙ্গাল আর বৃক্ষ সারি সারি ॥&. 


মম রাজ্য নিল বিশ্বামিত্র তপোধন । 
আপনারে বেচিয়। সে শুধিনু কাঞ্চন ॥ 
পুণ্যকথ। যেই রাজ! কহিতে লাগিল । 
কহিতে কহিতে রথ নামিয়া পড়িল ॥ 
নামিল রাজার রথ ছুঃখিভ-অন্তর । 

ভাল মন্দ নাহি বলে, হইল কাতর ॥ 
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ। 
রাজার কটক কিব। করিবে ভক্ষণ ॥ 

যে শশ্ত সঞ্চয় করে না করিয়া ব্যয়। 
হরিশ্চন্দ্র রাজার কটকে তাহ লয় ॥ 
ক্ষেত্র হৈতে যেই শস্য আনিয়। ফেলায় । 
হরিশ্চন্্র রাজার কটকে তাহা খায়॥ 
নূতন বদন রাখে করিয়। যতন । 

রাজার কটকে পরে সেই লে বলন ॥ 

এ নিয়ম করিল সকল দেবগণ। 
অদ্ধ-পথে হরিশ্চন্দ্র রহিল তখন ॥ 

স্বর্গে নাহি গেল রাজা মত্ত না পাইল। 
হরিশ্চন্দ্র রাজ। মধ্য-পথেতে রহিল ॥ 
কত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ । 
আদ্িকাণ্ডে গান হরিশ্চজ্-বিবরণ ॥ 


523329966- 
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কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


স্পট আলি সপ শর তি সরাঁ্িতা ও পিস্টিপিশী তা এ শপ তি সপ পি » রেসিপি সপ্ত এটি আসর 


গু সগরের উপাখ্যানগ্ 


রুহিদাস রাজ। হইলেন অতঃপর । 
পুক্রতুল্য প্রঞজাগণে পালে নরবর ॥ 
তাহার নন্দন সে সগর-নাম ধরে। 
সগর হইল রাজ! অধোধ্যানগরে ॥ 
মন দিয়! শুন সগরের বিবরণ । 
যে-কথ! শুনিলে হয পাপ-বিমোচন 
অপুক্রক শ্নাজা রাজ্য করে, মনে দুঃখ । 
প্রাতে নাহি দেখে লোক অপুজের মুখ ॥ 
ছুঃখেতে সগর বনে করিল গমন । 
বহুকাল করিল শিবের আরাধন ॥ - 
সন্তুষ্ট হইয়! শিব বলেন সগরে । 
বর মাগি লহ রাজা, যা; চাহ অন্তরে ॥ 
সগর বলেন, পুজ্রবিনা বড় দুখ । 
বর দেহ, দেখি আমি বহু-পৃজ্রমুখ ॥ 
হাপসিয়। দিলেন বর ভোল। মহেশ্বরে । 
পুজ্র ষাটি হাজার হইবে তব ঘরে ॥ 
বর পেয়ে আমিলেন সগর নৃপতি । 
শিব-বরে সুই নারী হৈল। গর্ভবতী ॥ 
কেশিনী স্থমতী নামে রাজার মহিলা । 
দিনে-দিনে গর্ডমাস বাড়িতে লাগিল। ॥ 
দশ মাস গর্ভ হল প্রসব-সময় | 
কেশিনী প্রসব কৈল স্থন্দর তনয় ॥ 
তনয় দেখিতে যেন অভিনব কাম। 
অনসমঞ্জ বলিয়া! থুহল তার নাম ॥ 
অলাবু দেখিয়া রাজ। কুপিত অন্তর । 
ভাঙ্গড বলিয়া গালি দিল মহেশ্বর || 


দেখিয়া অলাবু রাজা কুপিল অন্তরে । 


ভাঙ্গড় বলিয়া গালি দিল মহেশ্বরে ॥ 
কোপে লাউ ভাঙ্গিয়া করিল খান খান্ন। 
ঘাটি হাজার পুক্র হেল তিলের প্রমাণ ॥ 
উধিমিষি করে সব দেখিতে রূপস। 
ঘাটি হাজার আনে রাজ। দুগ্ধের কলস ॥ 


আদিকাগ্ড 
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কন এসপি পি সস্পপাসসিপ +৯ পসিপ সি ০৮ ০৯ পো শর্ট প্রি স্পা 


খাইতে খাইতে দুগ্ধ নবরূপ ধরে । 
ষাটি হাজ্জার পুজ্রে তবে সগর হাকারে ॥ 
ঘাটি হাজার পুজ্ে শাপ দিলেন বিশাই । 
অচিরে মরিবি তোর! না! হবি চিরাই ॥ 
দিনে দিমে বাড়ে সেই সগর-নন্দন | 
ছয়মাস বয়স্ক হইল পুজ্রগণ ॥ 
যখন সগর রাজ হাতে মারে তুড়ি। 
সকলে আইসে কোলে দিয়! হামাগুড়ি ॥ 
যখন হইল তার। দ্বাদশ বশুসর । 
সকলের শুভ বিভা দিলেন সগর ॥ 
ষাটি হাজারের ষাটি হাজার বন্রী । 
হ্খে রাজ্য করে রাজ! অযোধ্যা-নগরী ॥ 
জ্যেক্ঠ পুজ্ অসমঞ্জ ধর্্মপরায়ণ। 
“অংশুমান্, নামে তার হইল নন্দন ॥ 
ষাটি হাজার তনয় একমাত্র নাতি । 
দেখিয়া সগর রাজা আনন্দিত অতি ॥ 
অসমগ্জ পদাই ভাবেন মনে মন । 

ংসার অনার সব, সত্য নারায়ণ ॥ 
অসার সংলারে কেন বদ্ধ হয়ে মরি । 
নিস্ৃতে বমিয়। আমি ভজিব শ্ীহরি ॥ 
আর নাথাকিব আমি এ ভব সংসারে। 
অন্চিত কর্ন যত করে ভুরাচাতে || 
যতেক বালক খেল। নগরে খেলায় । 
হাতে-গলে বান্ধি সবে জলেতে ফেলায় ॥ 
ঘত নারীগণ আসে লইবারে জল। 
আছাড়িয়! ভাঙ্গি ফেলে কলসী সকল ॥ 
অগ্নি দিয়া পোড়ায় সকল প্রজা-ঘর । 
কহিল লকল-প্রজা রাজার গোচর ॥ 
পুজের চরিত্র শুনি লাগিল তরাস। 
অসমঞ্জ-পুত্রে রাজ পিল বনবাল ॥ 
বনে গিয়া অসমঞ্জ হরষিত-মন ।. 
সংসাতরর বন্ধন কাটিল নারায়ণ ॥ 
আসমঞ্ডে পাঠাইয়। বনের ভিতরে । 
অপর সন্তান লেয়। স্থখে রাজ্য করে ॥ 


॥ 
৫১ 





চি 


কত্তিবাস পণ্ডিতের শ্বললিত গান । 
অস্বত-সমান সগরের উপাখ্যান ॥ 
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ই সগারের উপাখ্যান 


একদিন সগ্গর ভাবিয়া! মনে মনে । 
অশ্বমেধ যন করে অযোধ্যা-ভুবনে ॥ 
কত পুজ্জ রাখে রাজা স্বর্গের উপর । 
কতেক রাখিল নিয়! পাতাল-ভিতর ॥ 
পৃথিবীর রাজ! যত মম নামে কাপে । 
মম বংশজাত যেন তিনলোক ব্যাপে ॥ 
এতেক ভাবিয়া যজ্ঞ কৈল আরম্ভন । 
তুরঙ্গ রাখিতে দিল যতেক নন্দন 
বাদ্ের আগেতে তার। করিল উত্তর । 
ঘোড়। সহ যাব ষাটি হাজ্ঞার সোদর ॥ 
পুজ-বাক্য শুন্য; সগর বলে তায় । 
আনিতে পারিলে ঘোড়। যজ্ঞ হবে সায় ॥ 
ইজ্দের সহিত মম হইল বিবাদ । 
এই যজ্জে কত শত ঘটিবে প্রমাদ ॥ 
বজ্ঞাশ্ব রাখিতে যায় সগর-নব্দন | 
গুনিয়। হইল ইন্দ্র বড় ভীত-মন ॥ 
বলেন বালব, ব্রহ্মা, কোন্‌ বুদ্ধি করি। 
বিরিঞ্চি বলেন, তুমি ঘোড়া! কর চুরি ॥ 
দিনে ছুই প্রহারে হইল নিশাপ্রায়। 
ঘোড়। চুরি করি ইন্দ্র পাতালে পলায় ॥ 
তপস্তা। করেন মুনি কপিল যেখানে ! 
ঘোড়। ল;য়ে র'শিল তাহার বিগ্কমানে ॥ 
যোগেতে আছেন মুনি, কেহ নাহি কাছে। 
ইজ্র ঘোড়া বান্ধিয়া গেলেন তার পাছে ॥ 
অন্ধকার-বৃষ্টি সব ঘচিল যখন । 
ঘোড়। হারাইল, বলে সগর-নন্দন ॥ 


চে কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


চাহিয়া! না পাইলেন পৃথিবীমণ্ডলে । 
পৃথিবী খুঁজিয়! তাঁর! চলে রসাতলে ॥ 
তাই ষাঁটি হাজার কোদালি হাতে ধরে। 
চারিক্রোশ একেক কোদালি পরিসরে ॥ 
ক্রোধ করি বেই ধরে কোদালির মুষ্টে। 
এক চোটে ভেজায প্রাতালে কৃর্মপৃ্তে ॥ 
চারি দণ্ডে খুঁড়িলেক সে চারি সাগর । 
সাগর খুঁড়িয। গেল প্াাতাল-ভিতর ॥ 
পুর্বব ও দক্ষিণ দিক্‌ তার মধ্যখানে | 
ঘোঁড়। বান্ধা দেখিল কপিল-বিছ্যামানে ॥. 
ড!কাডাকি করিয়া কহিল সব ভাই। 
ঘোড়াচোরে দেখিতে পাইন এই ঠাই ॥ 
মুনির গায়েতে মারে কোদালির পাশি। 
ধ্যানভঙ্গ হইয়। চাহেন মহাখধি ॥ 
ক্রোধেতে নয়নে অগ্নি সরে রাশি রাশি । 
পুড়ে সাটি হাজার হইল তশ্মারাশি ॥ 
এককালে ক্ষয় হৈল সগর-নন্দন। 
আ'দ্িকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥ 


্চ776-- 


গু কপিলয়ুনি কর্তৃক সগরবংশের 
উদ্ধারের উপায় কথন গু 


এক বর্ধ হৈল, বজ্ঞ নাহি হয় শেষ। 
তুরঙ্গ লইয়া পুক্র না আইল দেশ ॥ 
অসমঞ্জ-পুজ্র তার নাম অংশুমান্‌। 
করিতে পুজ্রের তন তাহারে পাঠান ॥ 
রাজ আজ্ঞ! পাইয়1 চড়িয়া নিজ রথে । 
একে একে প্রথিবীতে খুঁজে নানা পথে ॥ 
যে পথে প্রবেশ করে, দেখে খান-খান । 
সেই পথ দিয়া তবে পাতালে সাধান ॥ 
আগেতে দেখিল পূর্ববদিকের সাগর । 
দেখে নীলবর্ণ হস্তী পরম সুন্দর ॥ 


০২৯ রিম, 0৯ ভি স্তসউগেউউ 


ধরিয়াছে পৃথিবী সে দশন-উপরে। 

প্রণাম করিয়া তারে জিজ্ঞাসে স্বরে ॥ 
৷ হুস্তী বলে, এই পথে যাহ অংশুমান্‌। 
ূ ঘোড়াচোর-নিকটে হইবে সাবধান ॥ 
পূর্ব হৈতে চলিলেন উত্তর-সাগর । 
শ্বেতবর্ণ হস্তী এক দেখিল সুন্দর ॥ 
| 
: 





অংশুমান্‌ তাহারে লাশিল শুধাইতে। 

এ-পথে সগর-পুলে দেখেছ যাইতে ॥ 

শুনিয়। তাহার কথ, লাগিল কহিতে। 

পাইবেক দোড়া, তুমি যাহ এই পথে ॥ 

তথ! ঘদি না পাইল ঘোড়ার দশন। 

পশ্চিম সাগরে গিয়া দিল দরশন ॥ 

রক্তবণ হস্তী এক দেখিল সুন্দর । 

ধরিয়াছে মেদিনী সে দশন-উপর ॥ 

সে সব হস্তীর শুন অপূর্বৰব কথন । 

৷ মস্তক নাড়িংল হয় মেদিনী-কম্পন ॥ 

ৰ পূর্বব ও দক্ষিণ দিক্‌ তার মধ্যখানে । 
ঘোড়! বান্ধা দেখিল কশিল-বিদ্যমানে ॥ 

| দণ্ডবশ হৈয়। তারে লাগিল কহিতে। 

| এপথে সগর-পুভ্রে দেখেছ যাইতে ॥ 

ূ 

ূ 


৭ পপর নস পপ 


| মহাধধি কপিল যে বলিল তখন । 
মম কোপানলে ভম্ম হেল সর্ববঞ্গন ॥ 
গুনিয়। ত অংশুমান্‌ যুড়িল স্তবন। 
সেই বংশে তপোধন আমার জনন ॥ 
অস্মঞ্জ-পুক্র আমি লগরের নাতি। 
তোমার মহিমা বলে, কাহার শকতি ॥ 

তশুমান্‌ কহিলেন, শুন মহামতি । 

কেমনে হইবে মোর বংশের সদগতি ॥ 
ব্রাহ্গণের কোপ নাহি থাকে এক তিল। 
প্রসঙ্গ হইয়া তারে কছেন কপিল ॥ 
মত্ত্যলোকে যদি বহে প্রবাহ গঙ্গার । 
তবে সে তোমার বংশ হইবে উদ্ধার ॥ 
বিনয়েতে অংশুমান্‌ কহে তার প্রতি । 
কোথায় জন্মিল গঙ্গা কোথায় বসতি ॥ 


আঙ্দিকাণ্ড 


শি রাশি 





সপে 


কোথা গেলে পাইব সে গঙ্গা-দরশন | 
কছ মুনি, শুনি সেই গঙ্গার জনম ॥ 
গঙ্গার জন্মের কথ! করেন প্রকাশ । 
আদিকাণ্ড রচিল পগিত কুভিবাস ॥ 
8৮6 





গু গঙ্গার উদ্ভব ও ভগীরথের জন্যাকথাঞ 


একদিন গোলোকে বন্সিয়। নারায়ণ । 
পঞ্চমুখেতে গান করেন ভ্রিলোচন || 
শিক্গ। বলে শ্রীরাম, ডন্বুরে বলে হরি। 
পঞ্চমুখে রাম-নাম গান ত্পুরারি ॥ 
লন্মমীলহ বসিয়। আছেন মহাশয় | 
শনিযা সে গান হইলেন দ্রেবময় ॥ 
দ্রবরূপ হইলেন নিজে চক্রপাণি | 
সেই গঙ্গ। জন্মিলেন পতিত-পাবনী ॥ 
সেই জল কমণ্ডলু ভরিয়া আদরে । 
রাখিলেন তুলিয়া বিধাতা নিজ ঘরে ॥ 
সেই গঙ্গা পার যদি আনিতে মপতি । 
তবে সে সগরবংশ পাইবে নিষ্কৃতি ॥ 
অশুমান্, তোমারে দিলাম এই বর । 
তৰ বংশ-হেতু গঙ্গ। হবেন গোচর ॥ 
ঘোড়া লৈয়। অংশুমান্‌ অযোধ্যাতে যায় । 
বিবরণ কহে আসি সগরের পায় ॥ 
কপিলের স্থানে পাইলাম অশ্বধন | 
তার কোপানলে পুড়িযাছে সর্বজন ॥ 
শুন্যি! সগর রাজা শোকাকুল মন । 
পুজশোকে নিরবধি করেন জন্দন ॥ 
রাহুর দশায় জম্ম হইল যখন । 
সে-সবার আশা আমি ছেড়েছি তখন ॥ 
বাটি হাজার পুভ্রে শাপ দ্রিলেন বিশাই। 
অন্নকালে মরিল, না! হইল চিরাই ॥ 
অশুচি হইল, যজ্জ না হইল সায়। 
কিমতে পাবেন মুক্তি, ভাবেন উপায় ॥ 


আট. 2 স্পা সপ পপ বা এপ” আপ এপ মটর পরা রস এপ 
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স্বর্গেতে আছেন গঙ্গা, করি কি প্রকার । 
চাহ! বিন। কিসে হবে বংশের উদ্ধার ॥ 
অংশুমানে রাজ্য রাজা করি সমর্পণ | 
গঙ্গারে আনিতে রাজ করিল গমন ॥ 
গঙ্গা না পাইয়া ভার নিত্য বাড়ে শোক । 
মরিয়া সগর রাজা গেল ব্রহ্গলোক ॥ 
অংগ্ুমান্-রাজ্য করে অযোধ্যানগরে | 
তার পুজ হইল, দিলীপ নাম পরে ॥ 
পুজ্ে রাজ্য দিয়! গেল গঙ্গা আনিবারে। 
এক হাজার বধ তপ করে আঅনাভারে ॥ 
গঙ্গ! না পাইয়। গেল স্বর্গের উপর । 
দিলীপ রাজত্ব করে যেন প্ররন্দর ॥ 
অপুজ্রক রাজ, ছুঃণ ভাবেন অন্তরে । 
ছুই নারী থুষে গেল অযোধ্যানগরে ॥ 
চলিল দিলীপ রাজা গঙ্গা অনুস'রে। 
কঠোর তপস্যা করে থাকি অনাহারে ॥ 
কভু জলাহ'র করে, কভু অনাহার । 
অযুত বগসর সেবা করিল ব্রহ্মার ॥ 
তথাপি না পায় গঙ্গা, না হয় অশোক । 
মরিয়া দিলীপ রাজা গেল ব্রক্গলোক ॥ 
অরাজক হৈল রাজ্য অনোধ্যানগর । 
স্বর্গেতে চিন্তিত ব্রঙ্গা আর পুবন্দর ॥ 
শুনিয়াছি, জম্মিবেন বিধুন্ধ সুর্যযকুলে । 
কেমনে বাড়িবে বংশ নিম্ম্ল হইলে ॥ 
ভাবিয়া! সকল দেব যুক্তি করি মনে । 
অযোধ্যাতে পাঠাইল প্রভু ভ্রিলোচনে ॥ 
দিলীপের দুই-পত্তথ্ী ছিল নিজ বাসে। 
বৃধ-আন্গোহণে শিব গেলেন সকাশে ॥ 
দৌহাকার প্রতি কহিলেন ভ্রিপুরারি । 
মম বরে পুজ্রবতী হবে এক নারী ॥ 
ছুই নারী কহে, শুনি শিবের বচন। 
বিধবা আমরা, কিসে হইবে নন্দন ॥ 
শঙ্কর বলেন, দুই জনে কর রতি। 

মম বরে একের হইবে শ্রসম্ততি ॥ 


6) 


এই বর দিয়া গেল দেব জ্রিপুরারি | 

স্নান করি গেল ছুই দিলীপের নারী ॥ 
সম্প্রীতিতে আছিলেন সে ছুই যুবতী । 
কত দিনে একজন হৈল খতুমতী ॥ 
দোহেতে জানিল যদি &েোহার সন্দর্ভ। 
দোহে কেলি করিতে একের হৈল গর্ভ ॥ 
দশ্খ মাস পুর টহল প্রসব সময় | 
প্ত্রন্নপে মাংসপ্িও হইল উদয় । 

পুজ্র কোলে করিয় কান্দেন দুইজন । 
হেন পুজ বর কেন দিল ভ্রিলোচন ॥. 
অস্থি নাহি, মাংসপিগু চলিতে ন। পারে । 
দেখিয়। হামিবে লোক সকল সংসারে ॥ 
কোলে করি নিল তাহা চুপড়ি-ভিতরে | 
ফেলিবারে নিয়া গেল সরযুরূ তীরে ॥ 
হেনকালে দেখিল বশিষ্ঠ তপোধন। 
ধ্যানেতে জানিল তার সকল লক্ষণ ॥ 
মুনি বলে, রেখে যাও পথে শোয়াইয়া । 
করুণা করিবে কেহ আতুর দেখিয়া ॥ 
পুঁজ পথে শোয়াইয়! &্োহে গেল ঘরে । 
অষ্টাবক্র মুনি যায় স্ান করিবারে ॥ 
আট ঠাই বাঁকা মুনি, গমনে কাতর । 
বালক তেমনি করে পথের উপর ॥ 
একদৃষ্টে অষ্টাবক্র তার পানে চায় । 
মনে ভাবে আমারে এ দেখিয়া ভেঙচায় ॥ 
আমারে দেখিয়া! বদি কর উপহাস। 

মম ব্রহ্ধশাপে হবে শরীর-বিনাশ ॥ 

যদি তব দেহ হয় স্বভাবে এমন | 

মম বরে হও ভুমি মদনমোহন ॥ 
অফষ্টাবক্র মুনি সেই বিষ্ণুর সমান । 

যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন ॥ 
অফ্টাবক্র মুনির মহিম। চমতকার । 
দাগুাইয়া উঠিল সে রাজার কুমার ॥ 
ধ্যানে জানিলেন অফষ্টাবন্র তপোধন। 
মহাজন বটে এই দিলীপ-নন্দন ॥ 


কাঁশ্ুবাসী রামায়ণ 


শা শা পিসি সমীর আশি রসটা শি পিউ লি সপ পপ 


স্পাশি পাটি পিট পা্পাস্টিপাটিপাশিউ লী পাসপপাসপিপ শিলা ও পি পা শপ পিপি সি 


উভয় রাণীকে ডাকি আনে মুনিবর । 
পুজ্ পেয়ে হরষিত, দৌহে গেল ঘর ॥ 

| আসিয়া সকল মুনি করিল কল্যাণ। 
ভগে ভগে জন্ম হেতু ভগীরথ নাম ॥ 
কৃত্িবাস পণ্ডিত কবিতে বিচক্ষণ । 
আদিকাণ্ডে গান ভগীরথের জনম ॥ 

73908955 


৬ ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গা-আনয়নের সূচনা ঞ 


পাঁচ বৎসরের হৈল্‌, হাতে দিল খড়ি । 
পড়িবারে পাঠাইল বশিষ্ঠের বাড়ী ॥ 
বালকে বালকে ছন্দ যখন বাড়িল। 
জারজ বলিয়! গালি এক শিশু দিল ॥ 
মনে ভগীরথ ছুঃযী, ন! দিল উত্তর । 
বিষাদে আইল শিশু আপনার ঘর ॥ 
সর্বদা অস্থির হয সজল-নয়ন। 
শয়ন মন্দিরে শিশু করিল শয়ন ॥ 
আকাশে হইল বেল! দ্বিতীয় প্রহর । 
মাত। বলে পুক্র কেন না আইল ঘর ॥ 
ডম্বুর হারায়ে যেন ফুকারে বাখিনী। 
মুনি কাছে কান্দি যায় দিলীপ-কামিনী ॥ 
বশিষ্ঠ বলেন, মাতা, না কর ক্রন্দন । 
রোষের মন্দিরে পুজে পাবে দরশন ॥ 
আসি রাণী ভগীরথে কোলে করি নিল । 
বস্ত্রের আচলে তার মুখ মুছাইল ॥ 
বলিতে লাগিল ভগীরথের জননী ॥ 
কোন্‌ ভুঃখে ছুঃখী তুমি, কহ যাচুমণি ॥ 
কারে বাড়াইব কারে করিব কাঙ্গাল। 
বন্দী মুক্ত করি যদি থাকে বন্দীশাল ॥ 
কোন্‌ রোগে রোগী তুমি, আমি তনাজানি। 
এইক্ষণে করি স্থস্থ শত বৈদ্য আনি ॥ 
ভগীরথ বলে, মাতা, কহি বিদ্যমান। 
রোগ শোক নহে, আজি পেন অপমান ॥ 


আদিকাণ্ড 
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| ক্কোন্‌ বংশে জন্ম তব, কাহার তয় ॥ 


বিরোধ বাধিল এক বালকের সনে । 
জারজ বলিয়া গালি দিল সে ব্রাহ্মণে ॥ 
কোন্‌ বংশজাত আমি কাহার নন্দন । 
ইহার বৃত্তান্ত মাতা করহ বর্ণন ॥ 
পুজ্ের হইলে দুঃখ মায়ে লাগে ব্যথ|। 
পুজ সন্োধিয়া মাতা কহে সত্য কথা ॥ 
সগরের ছিল ষাটি হাজার তনয় । 
কপিল মুনির শাপে হৈল ভন্মাময় ॥ 
গঙ্গা যদি স্বর্গ হৈতে আইসেন ক্ষিতি | 
তবে সে সগরবংশ পাইবে নিক্ষাতি ॥ 
ক্রমে তিন পুরুষ করিল আরাধন । 
তবু গঙ্গ!' আনিতে নারিল কোন জন ॥ 
দিলীপ তোমার পিতা গেল স্বর্গপুরে | 
পাইলাম তোম! পুজ্র মহেশের বরে ॥ 
ভগে-ভগে জন্ম হেভু ভগীরথ নাম। 
সুধ্যবংশে জন্ম তব, অযোধ্যায় ধাম 
খুনিয়! মায়ের কথ। ভগীরথ হাসে। 
হাসিয়। কহিল কথ! জননীর পাঁশে ॥ 
সুর্ধ্যবংশে ভূপতির! নির্ব্বোধের' প্রায় । 
অঙ্গ শ্রমে গঙ্গাদেবী কে কোথায় পায় ॥ 
যদি আমি ধরি ভগীরথ-অভিধান । 
গঙ্গা আনি করিব সগরবংশ ত্রাণ ॥ 
কান্দিয। কহিছে ভগীরথের জননী | 
তপস্যায় এক্ষণে না যাহ যাছুমণি ॥ 
মাঝের বচনে ভগীরথ না রহিল । 
বশিষ্ছের স্থানে মন্ত্র-দীক্ষা সে করিল ॥ 
যাত্রাকালে করে রাজ! মাষেরে স্মরণ | 
দক্ষিণ নয়ন তার করিছে স্পন্দন ॥ 
মায়ের চরণে আসি করিয়! প্রণতি। 
প্রথমে পেবিতে গেল দেব সৃরপতি ॥ 
অনাহারে ইজ্জষন্স জপে নির্ম্তর | 
ইন্দামেব। করে সাঁত হাজার বৎসর ॥ 
মক্বশ দেবত। রহিতে ঘরে নারে। 
আমিলেন বর দিতে বাপব তাহ।রে ॥ 


ৰ 


হননি পল এ ১০ 


 কৈলাসে সেবিতি চলি তত 


বর মাগি লহ যে অভীব্ট তব হয় ॥ 
প্রণাম করিয়া ইন্দরে বলিল বচন । 
সুর্য্যবংশজাত আমি দিলীপ-নন্দন ॥ 
সগরের ছিল যাটি সহ তনয় । 
কপিল মুনির শাপে হেল ভস্মমম ॥ 
স্বর্গেতে আঁছেন গঙ্গ' দেহ স্থরপতি | 
তাহাতে হইবে মম বংশের নিক্কতি ॥ 
ইন্দ্র বলে শুন বলি দিলীপ কুমার । 
আমা হৈতে দরশন না পাবে গঙ্গার ॥ 
গঙ্গাকে আনিবে ঘি আমি দিনু বর! 
একভাবে ভজ গিয়! দেব মহেশ্বর ॥ 
গঙ্গারে আনতে বাধা পাহবে পাযধাণে। 
গুছ] মুক্ত করবি আসি রী সইক্ষণে ॥ 
ক্রের চরণে রহ নতি! 


স্শ্পতি ॥ 


সপ্রয' প্র 


। গুকড়াপুতুরা ও জাক্কানিন হারা ৬ । 


হহাতেহ তুষ্ট ভন ভিতদশের নাছ এ 

কভু অনাহার, কড় করে নীরাহার 

দুঢ তপ করে দশ হাজার বৎসর ॥ 
মহেশ বলেন, শুন রাজার নন্দন । 
অনাহারে এ তপস্থা কর কি-কারণ ॥ 
গক্ষারে আনিবে তুমি আমি দিব বর। 
একভাবে মেব শিয়া দেব গদাধর ॥ 
শিবের চরণে পুনঃ করিয়া প্রণতি । 
গোলোকে চলিয়া গেল, যথা লক্ষমীপতি ॥ 
। একদিনে ভগীরথ কোটি মম জপ্। 
গ্রীষ্মকালে তপ করে বৌড্রেঞ্জ আতপে ॥ 
শীত চারি মাস থাকে জলের ভিতর । 
করিল এমন তপ চল্লিশ বুসর ॥ 

মন্সবশ দেবতা! রছিতে ঘরে নারে। 

বর দিতে আসিয়া কছেন হরি তারে ॥ 
তপস্তায তোমার আমার চমত্কার । 
মাগ ইষ্ট বর, দিব রাজার কুমার ॥ 





৷ 





কাত্তবাসী রামায়ণ 
ভগীরথ বলে, প্রভু, করি নিবেদন । শ্রীহরি বলেন যত বৈষ্ণব জগতে । 
দগরের ছিল ষাটি হাজার নন্দন ॥ তাহারা আসিয়! স্নান করিবে তোমাতে ॥ 
কপিলের শাপেতে হইল ভম্মময় । বৈষ্ণবের সঙ্গতি বাসন। করি আমি । 
গঙ্গারে পাইলে তারা সবে মুক্ত হয় ॥ বৈষ্বের সঙ্গেতে পবিত্র হবে তুমি ॥ 
সহাস্য বনে কহিলেন চক্রপাণি। গঙ্গাকে কহিযা। এই বাক্য বিশ্বপতি। 
গঙ্গার মহিম! বাপু, আখি কিবা জানি ॥& শঙ্খ দিয়! বলিলেন ভশগীরথ-প্রতি ॥ 
ভগীরথ বলে, গঙ্গা নাহি দিবা দান । আগে আগে যাহ তুমি শঙ্খ বাজাইয়।। 
তব পাদপদ্ে আমি ত্যজিব পরাণ ॥ পশ্চাতে যাবেন গঙ্গা তোমাকে দেখিয়া! ॥ 
শুনিয়া তাহারে হরি দিলেন আশ্বাস! বিরিঞ্চি বলেন রা তুমি পুণ্যবান | 
ব্রহ্মলোকে আছে গঙ্গা, চল ভার পাশ ॥ | তোমা হৈতে তিন লোক পাবে পরিত্রাণ ॥ 
ছিল ব্রহ্মলোকেতে নামান্য যত জল। ভগীরথ, আমার এ রথ তুমি লহ। 
মায়! করি হারলেন হরি সে-সকল ॥ এ রথে চড়িয। ভূমি আগে আগে বাহ ॥ 
ব্রহ্মার লদনে প্রভু দিলেন দর্শন । রূথে চড়ি যায় আগে শঙ্খ বাজাইয়! | 
সম্্মে উচিয! ব্রশ্মা দিলেন আসন ॥ চলিলেন গঙ্গা ভার পাছছু গোড়াইয়! ॥ 
পাছ্য দিতে যান ব্রহ্মা, ঘরে নাহি জল। স্বর্গবাসী আসি করে গঙ্গাজলে স্বান। 
জলহীন-পাত্র-মাত্র আছে অবিকল ॥ দেয় ভগীরখের মাথায় দুর্ববা ধান ॥ 


কমগুলু মধ্যে গঙ্গা! পড়ে তার মনে । আদিকাণ্ডে কৃতিবাস করিল ব্যাখ্যান 
আস্তে ব্যন্ডে গিফা ব্রহ্মা আনেন যতনে ॥ | স্বর্গে গা মন্দাকিনী পাইলা আখ্যান ॥ 
গাঙ্গাজলে বিষুপদ করয়ে ক্ষালন । 393895 

অঃস্বিজ! বলিয়। নাম এই সে কারণ ॥ 
ভগীরথ রাজারে বলেন চিন্তামণি | 

এই গঙ্গা লে যাহ পতিতপাবনী ॥ 
ব্রহ্মহত্য। গে!হতা প্রভৃতি পাপ করে । 
কুশাশ্ডে পরশে বগি সব পাপে তরে ॥ 
স্বনেতে কতেক পুণ্য বলিতে না পারি । 
বংশের উদ্ধার কর লৈয়। গঙ্গাবারি ॥ 


গ গঙ্গ।র মত পতন ও এরাবতের গবচণন্ড 


ব্রহ্ধলোক হতে গঙ্গা আনে ভগীরথ । 
আয় মিলেন গঙ্গ। হমেরু-পর্বত ॥ 


মস থর পর এরা ওর 


গ্রীহরি বলেন, গঙ্গা, করহ প্রস্থান । ৷ ম্রমেরুন চূড়া ষাটি সহস্র মোজন। 
অবিলম্বে মুক্ত কর সগর-সম্তান ॥ । তিরিশ লহম্স তার গোড়ার পত্তন ॥ 
এত যদি কহিলেন গুভূ জগন্নাথ । & এই আদি কহিলাম, এই তার মূল। 


হুমেরু পর্ববত যেন ধুৃতুরার ফুল ॥ 


কান্দিয়া কহেন গঙ্গ। প্রভুর সাক্ষাৎ ॥ 
তার মধ্যে আছে এক দাক্ষিণ গহ্বর | 


পৃথিবীতে কত শত আছে পাপিগণ। 





আমাতে আসিয়! পাপ করিবে অপ ॥ তাহাতে ভ্রমেণ গঙ্গ! দ্বাদশ বহলর ॥ 
হইয়। তাহারা মুক্ত যাবে স্বর্গবাসে। না পায় গঙ্গার দেখ, নাহি কোন পথ । 
আমি মুক্ত হব প্রভু কাহার পরশে ॥ যোড়হাতে স্ততি করে রাজা ভগীরথ ॥ 


৬ 


আদিকাণ্ড 


পি সিস্ট ০ ০ ৯০ ৩৯ এ স্ম্পরর্তমপপী পি ৯ এত অপর, প্রি 4৯ অতি সপ প্তিস কস পিপি পিসি পি পাস পাটি পি পি শিিস্টিপসি 


স্থমেরুতে হইল তোমার অবতার । 

ন। করিলে তুমি মম বংশের উদ্ধার ॥ 
গঙ্গ) কহিলেন, শুন বাছা ভগীরথ । 
কোন্‌ দিকে যাব আমি, নাহি পাই পথ ॥ 
এরাবত হস্তী যদি পার হে আনিতে। 
নিস্তার পাইব তবে পর্বত হইতে ॥ 
এরাবত পর্ববত চিরিয়া দেয় রাতে । 
তবে ত বাহির হই আমি সেই পথে ॥ 
গঙ্গার চরণে রাজা করিয়া প্রণতি | 
আরবার গেল যথা! দেব স্বরপতি ॥ 
প্রণাম করিয়া! বন্দে যোড় করি হাত । 
কহিতে লাগিল কথ! ইন্দ্রের সাক্ষা ॥ 
ব্রহ্মলোক হইতে আনিয়া কোনমতে । 
পড়িয়া! আছেন গঙ্গ! স্থমেরু পর্বতে ॥ 
এীরাবত পর্বত চিরিয়া দেয় দ্াতে। 
তবে যে বাহির হন গঙ্গা সেই পথে । 
শুনিয়। চলিল ইন্দ্র চাপি এরাবতে। 
আমিযা মিলিল সেই শ্রমের, পর্ববতে ॥ 
হুইল ঘে পর্ন 'প্ীরাবার হাল । 
আট, 7.1 ,%1 হ সে গ্ঙার॥ 
মম সহ ..+ যদি বঞ্চে এক বাতি । 
তবে ত পর্বত হইতে কার অব্যাহতি ॥ 
যখন কহিল এরাবত এহ কথা । 

মলিন করিল মুখ হেট করি মাথা ॥ 
মুখে নাহি বাক্য সরে, চক্ষে বহে জল। 
ছিয়। ভুরু তুর করে, অন্তর বিকল ॥ 
দশ! দেখি দয়ামযী জিজ্ঞকাসেন তায় । 
কি হেতু এমন দশ! ঘটিল তোমায় ॥ 
আনিতে নারিলা বাছা এরাব্ত তুমি | 


কোন্‌ ছুঃখে কান্দ বাপু কহ শুনি আমি ॥ 


ভগীরথ বলে, মাতা, করি নিবেদন । 
স্থরষপি- মনোবাঞ্ক। করিল পূরণ ॥ 
সেই কথা এররাবত বলিলেক মোরে । 


পুত্র হৈয়। জননীরে বলিব কি করে।। 
৬ 


্ে। 


জাহ্ুবী বলেন তবে বুঝিলাম তত্র। 
বিপুরোমে এরাবত হইয়াছে প্রমন্ত || 
যগ্যপি আড়াই ঢেউ সছিতে সে পারে। 
তার ঘরে সপ্ত রানি রব, বল তারে ॥ 
এই কথ! ভগীরথ কনে এঁরাবতে । 
শুনিয়া গঙ্গার কথ। এরাবত মাতে 
চারিখান। করিয়। পর্বত চিরে দাতে। 
চারি ধারা হৈল গঙ্গ। হুমের পর্ববতে ॥ 
বন্থ ভদ্র শ্বেতা ও অলকনন্পা আর । 
পড়িলেন পর্ববত হইতে চারি ধার ॥ 
বস্থ নামে গঙ্গা যান পূর্ব্বের সাগরে । 
ভদ্র! নামে স্থরধুনী চলিল উত্তরে ॥ 
শ্বেতা নামে চলিলেন পশ্চিম সাগরে । 
গেলেন অলকনন্দ। পৃথিবী উপরে ॥ 
এক ঢেউ মারিলেন এরাবত'পরে । 
নাকে মুখে জল গেল, হাসর্ফাস করে ॥ 
আর ঢেউ মারিলেন প্রায় গতপ্রাণ। 
হুস্তী বলে গঙ্গামাত। কর পরিত্রাণ ॥ 





। মা বলিয়। হস্তী যি দাতে নিল খড়। 
। আর ঢেউ রাখিলেন পর্বত উপর ॥ 


পলাইল এরা বত পাইয়া তরাল। 
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ 


০৮০ 


গ মনা7দবের জটায় গঙ্গার বেগধারণগ্ 


ভশীরথ স্থমেরু হইতে শঙ্গা নিলা । 
কৈলাম পর্বতে গঙ্গা আসিয়া মিলিলা ॥ 
কৈল্লাস হইতে পড়ে পরথিবী উপরে । 
তার ভরে বন্থমতী টলমল করে ॥ 
বেগবতী হয়ে গঙ্গ। চলে রলাতলে। 


॥| ঘোড়ছাতে দাণ্ডাইয়া। ভগীরথ বলে ॥ 
০ 





চে 


পাতালেতে হইল তোমার আগুসার । 
হইবে কেমনে মম বংশের উদ্ধার ॥ 
গঙ্গা বলিলেন, বাপু, যাব পৃথিবীতে । 
ধরিত্রী আমার বেগ নারিবে সহিতে ॥ 
শিব যদি আলিয়। ধরেন জলধার । 
তবে পারি ক্ষিতিতে করিতে অবতার ॥ 
গঙ্গার চরণে পুনঃ করিয়। প্রণতি। 
আর বার গেল যথ। দেব পশুপতি ॥ 
এক বর্ষ করিল শিবের আরাধন । 
মহেশ বলেন, পুনঃ এলে কি কারণ ॥ 
ভগীরথ বলে, গঙ্গা দিল! নারায়ণ । 
পৃথিবী ধরিতে বেগ ন। পারে কখন ॥ 
তুমি যদি আমি শিরে ধর জলধার। 
পৃথিবীতে হয় তবে গঙ্গ। অবতার ॥ 
গৌরীর সহিত তবে নাচে ত্রিলোচন। 
তভোম। হৈতে পাব আজি গঙ্গা দরশন ॥ 
পাতিলেন মস্তক শঙ্কর সমাদরে । 
পড়িলেন পতিতপাবনী শম্তুশিরে ॥ 
শিবের মাথায় জট। বড় ভয়ঙ্কর । 
বেড়ান জটার মধ্যে দ্বাদশ বসর ॥ 
ভগগীরথ বলেন, ম!, একি ব্যবহার । 
কেমনে আমার হবে বংশের উদ্ধার ॥ 
গঙ্গা বলিলেন, বাপু শুন ভগীরথ । 
জট হৈতে বাহির হইতে নাহি পথ ॥ 
ভোলানাথ বলিয়। ডাকেন যোড়হাত। 
ধ্যানভঙ্গ হইল, চাহেন বিশ্বনাথ ॥ 

জট চিরি পথ শিব দিলেন গঙ্গার । 
সেইখানে তীর্থ মে হইল হরিদ্বার ॥ 
যেবা নর স্নান দান কর হরিদ্বারে। 
তার পুণ্যসীম। ব্রহ্মা বলিতে না পারে ॥ 
একধার। গেল গঙ্গ। পাতালমগ্ডলে । 
ভোগবতী ব'লে নাম হেল রসাতলে ॥ 
পশ্চাতে চলেন গঙ্গা ভগীরথ আগে। 
মিলিলেন আমি গঙ্গ। ভ্রিবেণীর ভাগে ॥ 


কাত্তবাসন রামায়ণ 
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সরস্বতী গঙ্গ' আর যমুনা তটিনী । 

এই তিন ধার বছ্ে নামেতে ভ্তর্রিবেণী ॥ 
মকরে প্রয়াগে যেবা নর ম্লান করে। 
সর্ধব পাপে মুক্ত হয় যায় স্বর্গপুরে ॥ 
আগে যায় ভগীরথ শঙা বাজাইয়া। 
বারাণসীপুরে গঙ্গা উত্তরিল গিয়া ॥ 
গঙ্গার গমন-কথা অপূর্বব কথন । 
কৃতিবাস আদ্িকা "গু করিল রচন ॥ 


৮3 898 


ঞ বারাণসীর আখ্যান 


মন দিয় শুন বারাণলীর আখ্যান । 
বারাণনী তীর্থ যাহে হইল নিশ্মাণ ॥ 
এককালে কাটিলেন হর দ্বিজমাথ!। 
ব্রক্ষহত্যা পাপ তার ন1 হয় অন্য! ॥ 
ব্রহ্মহত্যা চাপিলেক গিরিশের ক্কন্গে। 
কাণ্তিক গণেশ আর কাত্যায়নী কান্দে ॥ 
গৌরী কন কেন ব1 কাটিলে বিপ্রমাথা । 
ব্রহ্গবধ হইল কে করিবে অন্থ! ॥ 
শুনিয়া গৌরীর কথা শিব মৃড় হাসে । 
কহে গঙ্গা পৃথিবীতে কত পাপ-নাশে ॥| 
বুধভে চাপিয়। তবে শঙ্কপী-শক্কর | 
দাগডাইল স্থরধূনী-তীরেতে সত্বর ॥ 
কুশাগ্রে করিয়া হর কৈল পরশন। 
ব্রহ্মহত্য। পাপ তার হইল মোচন ॥ 
ধৃঙ্ভ্রটী বলেন দেখ গঙ্গার পরীক্ষা! | 
পঞ্চক্রোশ যুড়ি হর দেন গণ্ডী রেখা ॥ 
সেই পঞ্চক্রোশ তীর্ঘ নাম বারাণমী । 
তাহাতে ছাড়িলে তনু শিবলোকে বলি ॥ 
এক রাত্রি গঙ্গ। তথ! করি অবস্থান । 
করিলেন ভগীরথ সহিতে প্রস্থান ॥ 
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আদিকাগু 
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€ জহ্ বুনি কর্তৃক গরুষে গঙ্গাপান গু 

আগে যায় ভগীরথ শঙ্গছ বাজাইয়া | 
জহর নিকটে গঞ্গ! মিলিল আসিমা ॥ 
লভায় পাতায় কৃত জহ, মুনি-ঘর | 
গঙ্গাআ্রোতে ভাসি যায় দেখিতে ছুক্ষর ॥ 
চক্ষু মেলিলেন মুনি, ভাঙ্গিলেক ধ্যান। 
গণ্ডষ করিয়! সব জল করে পান ॥ 
কত দরে গিয়া ভগীরথ ফিরে চায়। 
কোথ। গেল গঙ্গাদেবী, দেখিতে না পায় ॥ 
অকস্মাৎ গঙ্গাদেবী নিল কোন্‌ জনে। 
দেখে, মুনি বটতলে বঙসিয়াছে ধ্যানে ॥ 
জহ,রে জিজ্ঞাসে ভগীরথ বিনয়েতে । 
অকম্মাৎ গঙ্গ! মোর কেব। নিল পথে ॥ 
মুনি বলিলেন, শুন রাজা ভগীরথ । 
পাঙ্গারে আনিতে তব নাহি ছিল পথ ॥ 
মম ঘর ভাঙ্গে গঙ্গা কেমন করিয়া । 
ব্রঙ্মার নিকটে তুমি সব কহ গিয়া ॥ 
আন গিয়। ব্রহ্মা, মম কি করিতে পারে। 
গণ্ডষ করিয়া! গঙ্গা রেখেছি উদরে & 

ক 

মুনির বচন শুনি লাগিল তরাস। 
আদ্িকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ 


€ 288 0 


গু কাগার মুনির অস্থি গঙ্গায় পতন 
ও কাগ্ডারের স্বগলাভ্ 


ঘোড়ছাতে ভগীরথ করেন স্তবন । 
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষুঃ, তুমি ভ্রিলোচন ॥ 
তোমার মছিম। গুণ জানে কোন্‌ জন । 
মনুষ্য-শরীরে তব কি জানি স্তবন ॥ 
সগগর রাজার ঘাটি হাজার তনয় । 
কপিলের শাপেতে হইল ভলম্মময় ॥ 
তব উদরেতে বাস যদি সে গঙ্গার । 
আমার বংশের কিসে হইবে উদ্ধার ॥ 





০ 
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| ব্রাহ্মণের কোপ নাহি থাকে বহুক্ষণ। 
কৃপায় বলেন তারে জহ্, তপোধন ॥ 

মুখ হৈতে বাহির করিলে গঙ্গাজল । 

| উচ্ছিষ্ট ব্লিয়। তারে ঘুষিবে সকল ॥ 
চিরিল দক্ষিণজানু সেইক্ষণে মুনি । 
জানু দিয়া বাহির হইল! স্থরধুনী ॥ 
ছিলেন কিঞ্চিৎকাল জহর উদরে। 
'জ্ঞাহবী” বলিয়া নাম হইল সংসারে ॥ 
শাপভ্রষ্ট গঙ্গামাত। সেইখানে শুনি । 
সেইখানে হয়ে যান উত্তরবাহিনী | 
কাগার নামেতে মুনি ছিল একজন । 
তার তুল্য পাগী নাহি দেখি ত্তরিভুবন ॥ 
জন্মাবধি সেই মুনি বেশ্টাসেবা করে । 
তারি বশীভূত হয়ে থাকে তারি ঘরে ॥ 
কাষ্ঠ কাটিবারে গিয়াছিল সে কানন । 
ব্যান্বেতে ধরিয়া তার বধিল জীবন ॥ 
যমদূত আমি তারে করিয়া বন্ধন। 
লইয়। চলিল তারে যমের ভবন ॥ 
ব্যাত্তেতে সকল মাংস গেল ত খাইয়। ৷ 
বনের মধ্যেতে অস্থি রহিল পড়িয়া ॥ 
কাকেতে লইয়া যায় গঙ্গ। মধ্য দিয়া। 
হেনকালে সঞ্চান সে কাকেরে দেখিয়। ॥ 
মহাবেগে যায় পক্ষী কাকে খেদাড়িয়া। 
গঙ্গা! দিয়। যায় কাক ভয়ে পলাইয় ॥ 
ছই জনে তারা তথা জড়াজড়ি করে। 
দৈবযোগে সেই অস্থি পড়ে গঙ্গানীরে ॥ 
যখন করিল অস্থি গঙ্গা-পরশন । 
চতুভূ্জ হুইয়। সে চলিল ব্রাহ্মণ ॥ 
হেনকালে নারায়ণ বৈকুণ্টে থাকিয়া । 
কাড়িয়া নিলেন যমদুতেরে মারিয়। 

' কান্দিতে কান্দিতে সব যমের কিন্কর । 

। জিজ্ঞাসা করিতে গেল যমের গোচর ॥ 


ক ছাড়িনু প্রভু, আর নাহি কাজ। 


আজি যমরাজ বড় পাইলাম লাজ ॥ 
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কাগ্ার নামেতে পাপী ত্রিভুবনে জানে । 
তাহারে বৈকু্ঠে হরি নিলেন কি গুণে ॥ 
শুনিয়। দূতের কথা যমরাজ রোষে। 
জিজ্ঞাসা করিতে গেল শ্রীহরির পাশে ॥ 
কান্দিতে লাগিল যম ধরি তার পায়। 
বিষয় ছাড়িনু প্রভু, আর নাহি দায় ॥ 
পাপীর উপরে আছে মোর্‌ অধিকার । 
আজি কেন হইল তাহাতে অবিচার ॥ 
কাণ্ডার ব্রাহ্মণ পাপী ভ্রিভূবনে জানে । 
তাহারে বৈকু্খে আনিলেন কোন্‌ গুণে ॥ 
শুনিয়া যমের কথা হরি হাসি কয়। 
গঙ্গা যথা, তথ। কভ্‌ পাপ নাহি রয়॥ 
গঙ্গার মহিমা! কত, কি বলিতে জানি। 
মন দিয়! শুন তবে কহি দগুপাণি ॥ 
মত দূরে যাইবেক গঙ্গার বাতাল। 
আমার দোহাই যদি যাও তার পাশ ॥ 
পুড়ে মরে, অস্থি লৈয়৷ ফেলে গঙ্গানীরে । 
চতুভূ'জ হইয়। আলিবে স্বর্গপুরে ॥ 
গঙ্গাতীরে থাকি গঙ্গাজল করে পান। 
সে শরীর জান ভূমি আমার সমান ॥ 
নিষেধ করহ গিয়া যত দৃতগণে । 
আমার দোহাই, যদি যায় সেই স্থানে ॥ 
শুনিয়! প্রভুর কথ! শমনের ন্লোস। 
আদিকাণ্ড রচিল পণ্িিত কৃত্তিবাস ॥ 
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 গল্ব1-স্পর্শে সগর বংশের মুক্তি 


কাণগ্ডারের প্রতি গঙ্গ। মুক্তিপদ দিয়া । 
গৌড়ের নিকটে গঙ্গ। মিলিল আলিয়। ॥ 
পদ্মনামে এক মুনি পূর্ববমুখে ঘায়। 
ভগীরথ বলি গঙ্গ। পশ্চাতে গোড়ায় ॥ 
যোড়হাত করিয়! বলেন ভগারথ | 
পূর্ববদিকে যাইতে আমার নহে পথ ॥ 
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পদ্মমুনি লয়ে গেল নাম দপরানরী। 
ভগীরথ সঙ্গেতে চলিল ভাগীরথী ॥ 
শাপবাণী হথরপুনি দিলেন পদ্যারে। 
মুক্তিপদ যেন নাহি ভয় তব নীরে ॥ 
একবার গেল গঙ্গা ভৈরববাহিনী । 
আরবার ফিরিলেন লাগরগামিনী ॥ 
অজয় গঙ্গার দল হইল দর্শন । 
শঙ্ঘধ্বনি করে” যতেক দেবগণ ॥ 
শঙ্গধবনি-ঘাটে যেবা নর ম্লান করে। 
অযুত বগুসর সেই থ'কে ম্ব্গপুরে ॥ 
গঙ্গা লয়ে ভগীরথ চলিল সন্বর । 
নিমেদেতে আইলেন নাম ইন্ড্রেশ্বর ॥ 
গঙক্গাজলে যথা ইজ্দ করিলেন শ্নান। 
ইন্ড্রেশ্বর বলি নাম হইল সেস্থান॥ 
ইন্ড্রেশ্বর ঘাটে চে নর স্নান করে। 
সর্বব পাপে মুক্ত হয়ে ঘা স্র্গপুরে ॥ 
চলিলেন গঙ্গা মাতা করি বড় ত্বরা। 
মেড়াতলা নাম স্থানে ঘায় সরিদ্বরা ॥ 
মেড়ায় চড়িয়। বৃদ্ধ আইল ত্রাঙ্গণ । 
মেড়াতলা বলি নাম এই সে কারণ ॥ 
গঙ্গারে লইম। যান আনন্দিত হৈয়া। 
আলিয়া মিলিল গঙ্গা তীর্থ ঘে নদীয়। ॥ 
সপ্তদ্বীপ মধ্যে সার নবদ্বীপ গ্রাম । 
এক রাত্রি গঙ্গা তথ! করিল। বিশ্রাম ॥ 
রথে চডি ভগীরথ যান আগুয়ান। 
আসিয়া মিলিল। গঙ্গ। সপ্তগ্রাম স্থান ॥ 
সপ্রগ্রাম তীর্থ জান প্রয়াগ সমান । 
সেখান হইতে গঙ্গা করেন প্রয়াণ ॥ 
আকনা-মাহেশ গঙ্গ। দক্ষিণ করিয়া । 
বিহরোদের ঘাটে গঙ্গ। উত্তরিলা শিয়া ॥ 
গঙ্গ। বলিলেন বাপু. শুন ভগীরথ। 
কতদূরে তোমার দেশের আছে পথ ॥ 
ভ্রমিতেছি এক বধ তোমার সংহতি। 
কোথা আছে ভন্মস্য় লগর-সম্ভতি ॥ 


আদিকাগ্ড 


এগ সপ পা পোপ পিপিপি পিসি পিসি পিস ৯ পিসী আস্পিশা ২ পাশি পা এ 


০৬ পাতিল পপি পা শশা পপ তা তে তি তি এ তা পি পা পাশ পেস্পপী পাশ তা ৩ তি 


ভগীরথ বলেন, ম1, এই পড়ে মনে । 
পূর্বব ও দক্ষিণদিক তার মধ্যখানে ॥ 
যেইখানে আছিল কপিল মহা মুনি । ূ 
সেইখানে মম বংশ, মাতৃমুখে শুনি॥ | 
এই কথ| যেখানে গঙ্গারে রাজ্ঞা বলে। | 
হইলেন শতমুখী গঙ্গা সেই স্থলে ॥ | 
আছিল সগরবংশ ভম্মরাশি হয়ে । | 
বৈকুণ্টে চলিল সবে গঙ্গাজল পেয়ে ॥ ৃ 
হস্ত তুলি গঙ্গ। ভগীরথেরে দেখান । ূ 
ওই তব বংশ দেখ স্বর্গধামে যান ॥ ৰ 
একজন রহিল জলের অধিকারী । | 
আর সব চতুভূর্জে গেল ন্বর্গপুরী ॥ 

ংশ মুক্ত হইল দেখিয়! ভগীরথে । 
গঙ্গারে প্রণাম করি লাগিল নাচিতে॥ 
গঙ্গ। বলে, দেশে যাও রাজার নন্দন | 
সাগরের সঙ্গে আমি করিগে মিলন ॥ 
মহাতীর্থ হইল মে সাগরলঙগম। 
তাহাতে যতেক পুণ্য কে করে কথন ॥ 
যে গঙ্গান!গরে নর স্রান দান করে। 
সর্বব পাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বগপিরে ॥ 
কভিবাস পিতের কবিত্ব মহৎ । 
গঙ্গ। অনি লোক মুক্ত কৈল তশীরথ । 


শে: ০ সপ 
এল - 


০৮ পে ০ শপ পা পপ পপ | পপ পাপ শপে 


পপি পা প্প্পাপীশীল। ০ সপ সস অপ, সপ 


গু গর মাহাত্ায বীত্তনঞ্জ 


জননী জাহ্নবী দেবী আইলেন এই ভৰি 
এ তিন ভুবনে প্রতিকার । 


| পক্ষিগণ থাকে যত, তাহা বা কহিব কত, 


| গয়াধাম বারাণলী, 


| এ সব যতেক তীর্থ, 





রী 


শা -াপানলি ০ পা পশিস্টাশি শি শি পাটি শি্শসপিলা পপি শিপ পিপল তা শি স্টপ সপ 





করে সর্দ গঙ্গাজল্‌ পান। 


| দূরে রাজচক্রবন্তী, যার আছে কোটি হস্তী, 


সেও নহে পক্ষীর সমান ॥ 

দ্বারক1 মুর! কাশী, 
গিরিরাজ গুহ! যে মন্দার । 

বিষ্ণুর সম মহত্ব, 
সর্ববতীর্ধে গঙ্গাদেবী সার ॥ 


55০৮ 


২ ২ উন রর 
জ সাঁদাস-উপাখ্যান ও গঙ্গা-মাহাযাঞ্ি 


গঙ্গা হেতু গেল ঘাটি হাজার বহুসর। 


' পু্র্ববার গেল রাক্ত। অযোধ্যানগর ॥ 


রাজ। হৈয়! করিলেন প্রজার পালন। 
হুইল সৌদাস নামে ডাহার নন্দন ॥ 
অযোধাতে করিলেন রাজত্ব সৌদাস। 
ভগীরথ করিলেন গঙ্গাতাগ্সে বাস ॥ 
কিছুকাল ভগীরথ ভাগীরঘী-তটে। 
থাকি হইলেন মুক্ত সসার-সন্কটে ॥ 


' করিল বাজার শ্রাদ্ধ-তর্পণ সৌদাস। 


ব্রাঙ্ষণেরে দিল ধন, যার যত আশ ॥ 
মন দিয়া শুন রাজা সৌদাস-চরিত্র। 
শুনিলেই পাপক্ষয়, শরীর পবিত্র ॥ 
একদিন গেল রাজ | স্বগয়। করিতে। 
মুগ হেতু ফিরে রাজ। বনেতে বনেতে ॥ 
আইল রাক্ষস এক সঙ্গে লয়েজায়া। 
সৌদাসের কাছে উত্তরিল সে আনিয়া ॥ 


স্থর-নর-নিস্তারিণী, পাপ-তাপ-নিবারিণী, (& ছাড়িয়। রাক্ষল-রূপ ব্যাস্র রূপ ধরে। 
কলিযুগে হেন অবতার ॥ হু জনে কেলি করে প্রভাসের তীরে ॥ 
ধন্য ধন বন্থমতী, যাহাতে গঙ্গার স্থিতি, ! হেনকালে সৌদাস সে ব্যাত্রকে দেখিয়া! । 


ধন্য ঘচ্য ধন্য কলিযুগে।  শৃঙ্গারের কালে তারে মারিল বিদ্ধিয়া ॥ 
শতেক যোজনে থাকে, যদ্দি গঙ্গা বলিডাকে, ! এই কালে রাক্ষপী রাজার প্রতি বলে। 


শুনে সৰে চমত্কার লাগে ॥ দি বিন! দোষে স্বামী মার শৃঙ্গারের কালে ॥ 


৬১ 





এ শর এটি পিসি লে 


পরিণামে রানিকে হইবে যত পাপ। 
মহাপাপ ভুঞ্জিবে, পাইবে ব্রহ্ষশাপ ॥ 
এতেক বলিয়া সে রাক্ষপী গেল বন। 
মনোহুঃখে গুহে রাজা করিল গমন ॥ 
পান্রমিজগণে রাজা করিলা আহ্বান । 
বশিষ্ঠ মুনিরে অগ্রে করিলা সম্মান ॥ 
মুনিরে কহিল রাজা সব বিবরণ । 

এই পাপ কেমনে হইবে বিমোচন ॥ 
পুরোহিত বশিষ্ঠের অনুজ্ঞ! প্রমাণে । 
অশ্বমেধ করিলেন শাস্ত্রের বিধানে ॥ - 
যজ্ঞপূর্ণে দিল রাজা যজ্জের দক্ষিণ| | 
বিদায় হইয়া যবে গেল সর্ববজন। ॥ 
হেনকালে সে রাক্ষসী ভাবে মনে মন। 
মম বাক্য ব্যর্থ হবে, জানিল কারণ ॥ 
আপন রাক্ষপী রূপ দূরে তেয়াগিয়া। 
বশিষ্ঠ মুনির রূপ ধরিয়। আসিয়। ॥ 
সৌদীদ রাজার কাছে কহিল বচন । 
মোরে মাংস ভোজন করাও যশোধন ॥ 
রাজা বলে, অশ্মমাংস করি আহরণ । 
সেই মাং খাইবারে গেল তব মন ॥ 
স্রবন-সন্ধ্যা করিয। আইল মহামুনি | 
করাইব তবে মাংস রন্ধন এখনি ॥ 
বশিষ্ঠের রূপ সেই দুরে তেয়াগিয়! 
পাচক বিপ্রের বেশ ধরিয়া! আসিম। ॥ 
মনুষ্ের মাংস লৈয়া করিল রন্ধন । 
বশিষ্ঠকে ডাকে রাজা করিতে ভোজন ॥ 
যজমান-বাক্য মুনি লড্ঘিতে না পারে । 
উপস্থিত হইলেন রন্ধন-আগারে ॥ 
বসিলেন মুনি তবে করিতে ভোজন । 
রাক্ষদী মনুষ্য-মাংস দিল ততক্ষণ ॥ 
থাল কোলে থুইয়। রাক্ষনী গেল ঘরে । 
দেখিয়া মুনির ক্রোধ বাড়িল অন্তরে ॥ 
মগ্ষ্যের মাংস দিয়া কর উপহাস।' 
হইবে ব্রহ্ধ-রাক্ষদ তুমি হে সৌদাস ॥ 


কাত্তবাসণ রামায়ণ 


এ পট শশী তি এ এ শি পি পা পো শট এরি শি পি এত পি শি টপ এপস সপ পি পি পি এস এস ই এ এস এটি এ পপ লস তি 


শা তা তাপ তি পিসি তি ৩ ৩ তি তি এ ৩ এটি এ সত এ এ এটি 


এত যদি প্রীবশিষ্ঠ মুনি শাপ দিল। 
মুনিকে শাপিতে রাজ! হাতে জল নিল ॥ 
অকারণে শাপ দিলা, আমি নহি দোষী । 
এই জলে পোড়াইয়। করি ভন্মরাশি ॥ 
হেনকালে রাক্ষপী রাজার শাপ শুনি। 
ঘর হৈতে পলাইয়। চলিল আপনি ॥ 
ধ্যান করি জানিল বশিন্ঠ তপোধন । 
রাক্ষপী আসিয়া! মাংল মাগিল ভোজন ॥ 
হাতে জল নিল রাজা দিতে অভিশাপ । 
রাণী দময়ন্তী বলে, নাহি কর পাপ॥ 
ক্রোধ সংবরিয়। রাজ! ভাবে মনে মনে । 
এই জল এখন থুইব কোন্‌ স্থানে ॥ 
স্বর্গে থুই যদি, তবে দেবগণ মরে। 
নাগগণ মরে, য্দি ফেলি নাগপুরে ॥ 
পৃথিবীতে ফেলিলে সকল শহ্য যায়। 
সেই জল ফেলে রাজ! আপনার পায় ॥ 
রাজার পুড়িয়। গেল ছুখানি চরণ । 
রাজার কল্মা-পাদ নাম সে-কারণ ॥& 
বশিষ্ঠ বলেন, শাপ দিনু নৃপবর। 
রাক্ষল হইয়। থাক এগার বশুসর ॥ 
লুটায়ে ধরিয়। রাজা বশিষ্ঠ-চরণ। 
কত দিনে হবে মম শাপ-বিমোচন « 
মুনি বলে পাৰে যবে গঙ্গাদরশন |. 
তবে ত তোমার শাপ হইবে মোচন ॥ 
মৌদাস ভূপতি ব্রহ্মরাক্ষন হুইয়।। 
দেশে দেশে নিত্য ফিরে ব্রাহ্মণ খাইয়া ॥ 
এগার বৎসর পূর্ণ হইল যখন । 
তিন দিন আহার ন। মিলিল তখন ॥ 
উত্তরিল গিয়া রাজা প্রভাসের কুলে । 

শ্রমযুক্ত হইয়। বমিল বৃক্ষমূলে ॥ 
৷ ক্ষুধায় আকুল রাজ! বৃক্ষ যে নেহালে। 
' এক ব্রহ্গদৈত্য আছে সেই বৃক্ষডালে ॥ 

। ব্রহ্মদৈত্য বলে, ওহে, তুমি কেন হেথ!। 


| মম স্থান তুমি নিলা, আমি যাব কোথা! ॥ 
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শুনিয়া তাহার কথ। সৌদ্াস হাসিল। গঙ্গার মহিমা এই কি বলিতে জানি। 
ব্রহ্মদৈত্যে দেখিয়। লে খাইতে আদিল ॥ | আদিকাণ্ড রচে কৃত্তিবাস মহাজ্ঞানী ॥ 
ব্র্মদৈত্য রাক্ষসে বিবাদ দুই জনে। ০০৪৩ 


ছয়মাস মল্লযুদ্ধ করিছে এমনে ॥ 
ছুই জন যুদ্ধে সম, ন্যন নহে কেহু। 


মিত্রতা। করিয়। পরস্পর করে শ্েছ ॥ গু দিলীপের অস্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদনগ্জ 
সর্বব হুঃখ ুইজন করেন প্রকাশ । সৌদাস গেলেন আয়ু-শেষে ন্বর্গস্থলে । 
বশিষ্ঠ শাপিল মোরে, বলেন সৌদাস ॥ হইলেন হুদাস ভূপতি ভূমণগ্ডলে ॥ 
্রক্দৈত্য বলে, মিত্র, শুন বিবরণ । সদাস করেন রাজ্য অনেক বৎসর । 
বরদত্ত নামে আমি ছিলাম ব্রাহ্মণ ॥ দিলীপ হুইল রাজ) রাজ্যের উপর ॥ 
গুরু গৃহে বেদ পড়ি থাকি বহুকাল । দিলীপের নন্দন হইল রঘুরাজা। 
দেখিলাম কু মোর দক্ষিণা-কাঙাল || | পুত্রের সমান পালে পৃথিবীর প্রজ! ॥ 
করিলাম উপহাস শুনিয়া গুরুরে | একেত দিলীপ রাজ! মহা বলবান। 
গুরু বলে, ব্রহ্মদৈত্য হও অতঃপরে ॥ তদ্দেপ হুইল পুজ পিতার সমান ॥ 

যখন গঙ্গার জল পাবে দরশন । পুজ্রের বিক্রম দেখি ভাব মনে মন । 
তখন পাইবে মুক্তি ব্রা্মণনন্দন ॥ অশ্থমেধ যজ্ঞ করিলেন আরহ্ুন | 
সৌদাস বলেন মিন্ত্র চেতাইলা মোরে । ঘোড়া রাখিবারে নিয়োজিলেন রঘুরে ! 
তেই সে গঙ্গার ততু ছুইজনে করে ॥ যেখানে সেখানে যাবে নিকটে কি দুরে ॥ 
গঙ্গ।ন্নান করি যান সে ভার্গব খবি। ঘোড়া দিয়া দিলীপ কহিল ভার ঠাই। 
মাথায় করিয়। গঙ্গাজলের কলসী॥ যজ্জপূর্ণকালে যেন এই ঘোড়া! পাই ॥ 
ছেনকালে প্দোহে বলে আগুলিয়। ভারে । | ঘোড়া রাখিবারে রঘু করিল প্রয়াণ । 
একবিন্দু গঙ্গাজল দিয়া যাও মোরে ॥ সঙ্গেতে চলিল তুল্য যোদ্ধা! বলবান ॥ 
লাগিলেন বলিতে ভার্গৰব তপোধন । মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, কোন্‌ বৃদ্ধি করি । 
অগ্রভাগ শিবের, তা দিব হে কেমন ॥ অশ্বমেধ করি রাজা লবে স্বর্গপুরী ॥ 
ছে কহে, মুনি, তব নাহি বিদ্যালেশ। | কিসে নিবারণ হয়, বল কৃপা করি । 
গঙ্গাজল নাহি হয় শেষ অবশেষ বিরিঞ্চি বলেন, তার ঘোড়া কর চুরি ॥ 
জানিলেন তখন ভার্গৰব তপোধন । অশ্ব বিন। রাজ! যজ্ঞ করিতে না পারে । 
মহাজন বটে ভগীরথের নন্দন ॥ চলিলেন ইন্দ্র ঘোড়। চুরি করিবারে ॥ 
কুশাগ্র করিয়া গঙ্গা দিল তার গায় । দ্বিতীয় প্রহর দিব৷ অন্ধকার করি। 
্রহ্মহুত্যা আদি পাপ এড়িয়া পলায় & [| লইলেন দেবরাজ যজ্ঞ-অশ্ব হরি ॥ 
ছিলেন সৌদাস ব্রহ্মারাক্ষস হুইয়। | ঘোড়া হারাইয়া ভাবে দিলীপনন্দন । 
শাপমুক্ত হৈিলেন গঙ্গ। জল পাইয়া ॥. ইন্দ্র বিনা ঘোড়া মোর লবে কোন্‌ জন ॥ 
ব্রহ্মদৈত্য আর ব্রহ্ম রাক্ষল সত্বরে । | নয় বৎসরের শিশু, দশ নাহি পুরে। 
ছুই জনে মুক্ত হৈয়! গেল নিজ ঘরে ॥ রথ চালাইয়া দিল ইন্দ্রের উপরে ॥ 


৬৩ 


ই কাত্তবাসী রামায়ণ 
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সহস্র ঘোড়ায় বহে স্বর্গে রখখান । | আর কিব! বর দিব তোমার রঘুরে | 
পলকে প্রবেশে শিয়া ইজ্্-বিগ্যমান ॥ রঘুবংশ বলি যশ ঘুষিবে সংসারে ॥ 
“কোথা ইন্দ্র” বলি রঘু ঘন ছাড়ে ডাক । এত যদি বলিলেন ব্রঙ্গা নরবরে। 

আজি ইন্দ্র, তোম। প্রতি ঘটিল বিপাক ॥ | তবে মুক্ত করিলেন দেব পুরন্দরে ॥ 

মার মার বলি রঘু লাগিল ডাকিতে। রঘু বলিলেন, সত্য কর পুরন্দর । 

বাহির হইল ইন্দ্র চড়ি এরাবতে ॥ অনাবৃষ্টি নহে যেন অযোধ্যা-উপর ॥ 
রঘুরে দেখিয়! ইন্দর কহে কটুভাষে। ইন্দ্র বলিলেন, চিন্তা না করিহ তুমি। 
মরিবার নিমিতে আইলি স্বর্গবাসে ॥ যে কিছু ক্ষেতের কম্প, সে করিব আমি ॥ 


মাছি হৈয়। সহিবা কি পর্বতের ভার । 
গলায় কলসী বাক্ছি সমুদ্রে সাতার ॥ 
হিতে ক্ষুরের ধার কেবা বল পারে । 
বালক হুইয়া 'এস আমার উপরে ॥ 

রখু বলে, গর্বব কর রণ নাহি জিনি। 
যার যত বল বুদ্ধি, জানিব এখনি ॥ 
আমাকে বালক দেখ, আপনি কি বীর। 
বালকের রণে অজি হও দেখি স্থির ॥ 
তিন বাপ মারে রঘু বালবের বুকে । 
এরাবত সহ ইন্দ্র ফিরে ঘের পাকে ॥ 
ইন্দ্র বলে, ভাল বলি বযসে বালক । 
এড়িলেক বাণ যেন জ্বলস্ত পাবক 

দশ বাপ ইব্দর তবে পূরিল সন্ধান । 

দশ বাণে কাটিল ইত্দের দশবাণ ॥& 

ছুই জনে বাণ বৃষ্টি, যেন জল ঘনে। 
দুই জনে যুদ্ধ করে কেহ নাহি জিনে ॥ 
রঘুরাজ জানে বাণ পাশুপত-সন্ষি। 
হাতে গলে দেবরাজে করিলেক বন্দী ॥ 


করিলেন এই সত্য ₹দব পুরন্দর | 
ইন্দ্র সহ স্বর্গে গেল সকল অমর ॥ 
রঘুর বিক্রম শুনি শক্রপক্ষে ভ্রাস। 
আদ্দিকাণড রচিল পণ্ডিত কৃত্িবাস ॥ 


€ ২350৮ 


গু দানে রঘৃর।জার কান্তি কথন 


দিলীপ রাজত্ব করে অযুত বশুসর। 
পুজে রাজ্য দিয়! গেল অমর-নগর ॥ 
পিতৃশ্রাদ্ধ করিলেন রঘু যশোধন । 
ব্রাঙ্মণে দিলেন দান ছিল যত ধন ॥ 
অদ্য ভক্ষ্য রঘুরাজা। নাহি রাখে ঘরে। 
ৃতিকার পাত্রে রাজা জলপান করে ॥ 
বরদন্ড নামে এক ব্রাহ্মণনন্দন । 
কশ্যপ মুনির ঠাই করে অধ্যয়ন ॥ 
গুরুগুহে বসতি করিয়া বছ দিন । 
চভুঃষষ্ভি বিদ্যায় সে হইল প্রবীণ ॥ 


স্পা পপ পপর পপ, পপ পপ 


এরাবত হইতে পড়িল ভূমিতলে । | গুরু যে দক্ষিণা দিতে কহিল তাহারে । 
লোহার শিকল বান্ষি রথে লয়ে তোলে ॥ | কি দক্ষিণা দিব, গুরু, আজ্ঞ। কর মোরে ॥ 
ঘোড়। নিয়া আইল বাপের বিছ্যমানে | )) গুরু বলে, অল্প মাগি, কর বিবেচনা । 

সাত দিন ইন্দ্র বান্ধা! অযোধ্যাভুবনে ॥ চৌষট্টি বিদ্ভার দেহ চৌদ্দ কোটি সোণ। ॥ 
সঙ্গেতে করিয়। ব্রহ্মা যত দেবগণ । দ্বিজ কহিলেন এহ অসম্ভব কথা। 

আপনি চলিয়! গেল অযোধ্যাভুবন ॥ মনে ভাবে, এতেক স্বর্ণ পাব কোথা ॥ 
বিধাতা বলেন, রাজা, তুমি পুণ্যবান ॥  ! সবে বলে, রঘু রাজ! বড় পুণ্যবান। 


তোমার তনয় রঘু তোমারি সমান ॥ তার ঠাই গিয়। আমি মাগি স্বর্ণদান ॥ 
৬৪ 


আদিকাণ্ড 


সাত দিবসের তরে সময় লইল। 

গুরুকে কহিয়! শিষ্য বিদায় হইল ॥ 
সাত পাঁচ ভাবিয়া সে দ্বিজ অকিঞ্চন। 
অযোধ্যানগরে আসি দিল দরশন ॥ 
ব্রাহ্মণে নিষেধ নাহি রঘুর ছুয়ারে। 
উত্তরিল গিয়া সে রঘুর অস্তঃপুরে ॥ 
স্বত্তিকার পাত্রে রঘু করে জলপান। 
দেখিয়! ব্রাহ্মণ-পুক্র করে অনুমান ॥ 
স্বত্িকার পাত্রেতে করিছে জলপান। 
কিরূপে করিবে চৌদ্দ কোটি স্বর্ণদান ॥ 
দেখিয়া ব্রাহ্মণপুল্র যায় পাছু হৈয়া । 
উঠিল ব্রাঙ্ষণে রনু দ্বারেতে দেখিয়া ॥ 
আপনি পাদালে ক্াভা তাহার চরণ | 
বিবিধ মিষ্টান্ন দিয়া! করান ভে'জন ॥ 
কর্পুর তাল মনা দিলেন চন্দন। 
জিজ্ঞানা করেন করি পদ-প্রক্ষানন ॥ 
ব্রাহ্মণ বলেন, রাঙ্গা, ভুমি পুণাবান্‌। 
আলিয়াছি তব স্থানে লইবারে দন ॥ 
দেখিল-ম ঘটিয়াছে নে দশা তোমারে । 
আপনার নাহি কিছু,কি দিবা আমারে ॥ 
তোমার অধীন রাজা, ধরণী অশেষ । 
এম্বর্ধ্য তোমার দেখি ম্বৎপাত্র শেদ ॥ 
দেখি তব দশ! ডর লাগিল আমারে । 
এসেছি তোমার ঠাই ধন মাগিবারে ॥ 
ভূপতি বলেন, তুমি চাহ কত ধন। 
যাহা। মাগ, তাহ। দিব, ঠাকুর ব্রাঙ্ষণ ॥ 
শুনিয়া রাজার কথ! দ্বিজবর বলে । 
লাড়, দিয়! চাও বুঝি ডুলাইতে ছেলে ॥ 
রাজ। বলে, যেবা মাগ, না করিব আন । 
বলিয়া! ন। দিলে নাহি পাব পরিব্রাণ ॥ 
জীবিষুঃ বলিয়া বিপ্র কাণে দিল হাত । 
চৌদ্দ কোটি সোণ। মাগি তোমার সাক্ষাৎ ॥ 
রাজ। বলে এক রাত্রি থাক মহামুনি । 


প্রাতঃকালে ধন ছিব লৈয়। যেও তুমি ॥ 
৭ 





রি 





চি স/টাএস১০ 
আপনি জিজ্ঞাস। করে সাধু সদাগরে ॥ 
চৌদ্দ কোটি সোণ। ধার যেব। দিতে পারে। 
চৌদ্দ দশ কে।টি কালি শুধিব তাহারে ॥ 
যোড়হাত কৰিয়। কছিছে প্রজাগণ । 
তোমার নগরে নাই এক কোটি ধন 
হেঁটমাথা। করি রাজা ভাবিল আপদ । 
হেনকালে তথ মুনি আইল নারদ ॥ 
পাছা অধ্য দিল রাজা বসিতে আসন । 
মুনি বলে, কেন রাজা, বিরস বদন ॥ 
রাজ। বলে মহাশয় শুন কহি কথা । 
ব্রাঙ্গণ চাহিল ধন, আজি পাব কোথা! ॥ 
লাগিলেন হাসিতে নারদ মহাষুনি। 
ইহার উপায় কহি, শুনহ আপনি ॥ 
বল, কালি কুবেরে করিব সম্ভাষণ । 
ঘরেতে বলিয়া পাবে চাহ যত ধন ॥ 
তার পরে গেলেন নারদ তপোধন । 
অযোধানগরে রাজা বাজার বক্জন ॥ 
আঙ্ঞ; করিলেন রাঙ্গা পত্রমিত্রবরে | 
সাব সাজ যাহব কুবেরে দেখিবারে ॥ 
কটক সাজিল, বাজে হুন্দুভি বাজন। 
টকৈলানে কুবের তাহ করেন অআববণ ॥ 
কুবেরের দূত ছিল অনেপ্য' ইবনে । 
ৰ জিজ্ঞাসা করিল সব পাত্র মিত্রগণে ॥ 
| পাত্র মিত্র বলে, কি বেড়া শুধাইয়া | 
| প্রমাদ পড়িবে কালি কুবেরে লইয়া ॥ 
| শুনিয়া ধাইয়! দূত চলিল অমনি। 
| কৈলাসে নারদ গিয়া কহিল তখনি ॥ 
কি কর কুবের তুমি নিশ্চিন্ত বসিয়া । 
১ তোমার উপরে রঘু আসিছে সাজিয়া ॥ 
হণ নাহিক রঘুরাজার ভাগারে । 
চৌদ্দ কোটি ন্বর্ণ বিপ্র মাগেন তাহারে ॥ 
' এত য্দি বলিল নারদ মহামুনি। 
| কবে বলেন, আমি পাঠই এখনি ॥ 


ডে 
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০ শট শশীশশাশীিশীট তি শপ শী ৩ 


সপ ৮ শপে পপ শশী পিসি ও) তি তি 


৪ 


আপনি কুবের ধন দিলেন গণিয়।। 

দূত গিয়! ভাগ্ডারেতে দিল ফেলাইয়৷ ॥ 
প্রভাতে কছেন রঘু ব্রাহ্মণকুমারে । 
ভাগার সহিত ত্বর্ণ দিলাম তোমারে ॥ 
শ্রীবিষুঃ বলিয়। মুনি ছু'ইল ছুই কাণ। 
চৌদ্দ কোটি মাত্র লব না লইব আন ॥ 
চৌদ্দ কোটি স্বর্ন তারে দিলেন গণিয়। । 
শত শত জনে বোঝ! দিলেক বান্ছিয়া ॥ 
ধন লইয়। গুরুকে করে সমর্পণ । 

গুরু বলে, এত ধন দিল কোন্‌ জন ॥ 
শিষ্য বলে, রঘুরাজা বড় পুণ্যবান। 
করিলেন তিনি চৌদ্দ কোটি স্বর্ণদান ॥ 
মুনি বলে, বলি আমি গহন কাননে । 
ধন লাগি" দন্যগণ বধিবে জীবনে ॥ 
এই ধন রাখ লয়ে ইন্দ্রের ভাগারে। 
যজ্ঞকালে ধন যেন আনি দেন মোরে ॥ 
কাঞ্চন লইয়া গেল ইন্দ্রের সদনে। 
সম্মমে উঠিল ইন্দ্র দেখিয়া! ব্রাম্মণে ॥ 
দ্বিজজ বলে, গুরু হেথা পাঠান আমারে । 
রঘুরাজা স্বর্ণদান দিল ভারে ভারে ॥ 
সে মহামুনির ধন রাখহ ভাগ্ারে । 

এত বলি ধন তথ। রাখে মুনিবরে॥ 
বালব বলেন, বাপু, সত্য কহ কথা। 
উঞ্চব্তি তিনি, সোণ! পাইলেন কোথা ॥ 
ছবি বলে, দক্ষিণ! চাহিল স্বরণ গুরু | 
আমারে দিলেন রঘুরাজা। কল্পতরু ॥ 
“রাম রাম? বলি ইন্দ্র কাণে দিল হাত। 
রঘু নাম না করিহ আমার সাক্ষাৎ ॥ 
নিশাতে না যাই নিদ্রা রঘুর ভয়েতে। 
অযোধ্যানগরে সদ। ভ্রমি ক্ষেতে ক্ষেতে ॥ 
স্থানান্তরে নিয়! প্রভু, রাখ এই ধন । 
ধনের কারণে রঘু বধিবে জীবন ॥ 

ধন লৈয়া বরদত্ত গেল গুরুপাশে। 

গুরু বলে, রাখ নিয়া পর্বত কৈলাসে ॥ 


কৃর্তবাসী রামায়ণ 
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নিজ ধন দেখিয়া কুবের মনে হাসে। 

শিয়াছিল যার ধন, এল তার পাশে ॥ 

রঘু ভূপতির বশ ত্রিভুবনে ঘোষে। 

প্লচিলেন আনিকাণ্ড কবি কত্তিবাসে ॥ 
চে, 30৮ 


গ রঘৃ-পুত্র অকের বিবাহ ও দশরথের জন্ম 


রথু রাজ্য করে দশ হাজার বৎসর । 
অজ নামে তনয় তাহার মনোহর ॥ 
পুজের দেখিয়। রাজ প্রথম বৌবন । 
পুজে রাজ্য দিয়! গেল বেকুগ্ডুবন ॥ 
অজের সমান রাজা নাহিক সংসারে ! 
পুজ্রের সমান পালে সমস্ত প্রজারে ॥ 
মগধ রাজার কৃচ্য। ইন্দুমতী নাষ। 
পরম স্তন্পরী সেই লাবন্যের ধাম ॥ 
ইচ্ছাবরী হঙহতে কম্য[প গেল মন। 
কহিল পিতার অগ্রে না করি গোপন ॥ 
স্বযংবর। হহতে আমর আছে মন। 
সকল রাজারে আন করি নিমন্ত্রণ ॥ 
যত যত মহারাজ পৃথিবীতে বেসে। 
মগধের নিমন্্ণে সকলে আইসে ॥ 
প্রথম যৌবন কিব। দেখিতে হ্ন্দর | 
সকলে আইল, কেহ না রহিল ঘর ॥ 
অযোধ্যা হইতে হৈল অজের গমন। 
সভামধ্যে অজ গিয়। বলিল তখন ॥ 
পশুর মধ্যেতে যেন বমিল কেশরী । 
বদিল সকল রাজ! অজে মধ্যে করি ॥ 


1) রঘুর তনয় অজ দিলীপের নাতি । 
৬ পৃথিবীমণ্ডলে ধার এক দণ্ড ছাতি ॥ 
| বসিল করিয়া সভা যত নৃপগণ। 


তখন মগধরাজ করে নিবেদন ॥ 


এক কম্। দানঘোগ্যা আছে মম ঘরে। 
আজ্ঞ। কর সেই কণ্ঠ। আনি স্বযংবরে ॥ 


৯১০ | -পশসটি পা বল স্পিড এ পে ্বজজ ক পপ 


আদিকাণড 
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পরিণাষে দ্বন্দ্ব যেন ন' হয় ঘটন। 
তবে শীত আশি কম্তা।, এই নিবেদন ॥ 
মম কন্যা ব্রমাল্য দিক ধাহারে । 
পসবারে বিদায় দিয়া রাখিস ভীভারে ॥ 
ভাল ভাল” কহিল সকল নৃপগণ্‌। 
শীত্র ইন্দুমত্তী অন করিয়া সাজন ॥ 
কেশ আচড়িয়া তার বান্ধিল কুম্তল | 
বিবিধ পুষ্পের মালা করে ঝলমল ॥ 
কপালে সিন্দুর দিল, নয়নে কজ্জল। 
চক্দরের সমান বূপ অতীব বিমল ॥ 
স্থচিন্র বিচিত্র পরে পায়েতে পাশুলি। 
বিধাতা গড়েছে যেন কনকপুনুসী ॥ 
সহচব্ীগণ সঙ্গে চলিল ঘেরিয়া । 
মত্তগজগতি ব্লামা চলিল লাজিয়া ॥ 

যেই জন করে ইন্দুমতী নিরীক্ষণ 
মদনের বাণে হরে তাহার চেতন ॥ 
চেতন পাইয়। উঠি বলে নৃপগণ । 

এ কন্যা যে পাবে তার সার্থক জীবন ॥ 
কেহ বলে কন্যা মোরে করে নিরীক্ষণ । 
কেহ বলে কম্তার আমাতে আছে মন ॥ 
যারে পাছু করি কশ্! করিল গমন । 
ভূমিতে পড়িয়া সেই জুড়িল রোদন ॥ 
কম্য। কি কুৎসিত-রূপ দেখিল আমারে । 
আমারে এড়িয়া সে ভজিবে কোন্‌ বরে ॥ 
একে একে দেখিয়া! যতেক রাজগণ। 
অজের নিকটে আসি দিল দরশন ॥ 
ধন পেলে তুষ্ট যেন দরিদ্রের মতি । 
গলে মাল্য দিয়া বলে, তুমি মম পতি ॥ 
বরমাল্য দিয়া যদি কন্যা ঘরে গেল । 
লজ্জিত হইম়। যত রাজা পলাইল ॥ 
বনেতে বসিয়া সবে হয়ে একমতি । 
অজকে মারিতে সবে করিল যুকতি ॥ 
এক্ষণে সবাই থাকি বনে লুকাইমা । 
অজে মারি ইন্দুমতী লইব কাড়িয়া ॥ 


পপ পা পপ পপ পপ পা প্রি 





০ ২:4৮ আপস 


মে 


লুকাইয়া বনে তারা রহে স্থানে স্ান। 
হেথায় মগধরাক্ত করে কম্যাদান ॥ 
কম্তাদান করে রাজ। করিয়া কৌতুক । 
নানা রত্ব অশ্ব হস্তী দিলেন যৌতুক 
তিন দিন ছিল রাজা মগধের ঘরে । 
পরদিন যান রাজ অযোধ্যানগরে ॥ 
ইন্দুমৃতী সহ রথে করে আরোহণ । 
কত সেন! সঙ্গে রঙ্গে চলে অগণন ॥ 
নিদ্রায় কাতর রাজা চলিতেছে রথ | 


। এই কালে রাজগণ আগুলিল পথ ॥ 


মার মার বলি সবে আগুলিল তথা । 
ইন্দ্ুমতী দেখিয়া করিল হেঁটমাথা ॥ 

। নিদ্রায় বিহ্বল পতি জাগান কেমনে । 
নিদ্রাভঙ্গ হেল ইন্দুমতীর ক্রন্দনে ॥ 
রাজগণ ডাকে, তাহে ভীত নহে মন। 
মলিন দেখিয়া ইন্দুমতীর বদন ॥ 
ইন্দুমতী বলে, নাথ, কি ভাব এখন । 
দেখ না তোমাকে ঘেরিলেক নৃপগণ ॥ 
তিন কোটি রাজা আছে পথ আগুলিয়। । 
আমায় কাড়িয়া লবে তোমায় মারিয়া ॥ 
অজ বলে, প্রসন্ন করহ প্রিয়ে, মুখ । 

এক বাণে সবে মারি, দেখহ কৌতুক ॥ 

। এক বাণ বিন যদি ছুই বাণ মারি । 
রঘূর দোহাই তবে বৃথা অস্ত্র ধরি ॥ 

এত বলি পন্চ হস্তে দাড়াল? রথে । 
আছে দেখি রাজগণ আগুলিল পথে ॥ 
তিন কোটি ভূপতিরে করি তৃণজ্জান | 


[ এড়িলেন অজ সে গন্ধরর্ধ নামে বাণ ॥ 
% এক বাণে গঙ্ধর্ব হইল তিন কোটি 


৯ আপন! 


আপনি মরে করে কাটাকাটি ॥ 


» শন্ধর্ব বাণেতে রণে নাহি যায় আটা। 


' এক বাণে তিন কোটি রাজ1 গেল কাটা ॥ 


। তিন কোটি রাজ। সেই যুদ্ধেতে মারিয়।। 


অযোধ্যায় গেল অজ ইন্দুমতী লৈয় ॥ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


সপশিপিসাি তত সনি পিপি সম পা ০৯৭ ৯ 4৯ ৯৯ 


অজ রাজ তনু তার প্রাণ ইন্দুমতী | 
হইলেন কিছুকাল পরে গর্ভবতী ॥ 
দশ মাল গর্ভ হেল প্রসব সময়। 
হইল তনয় যেন চন্দ্রের উদয় ॥ 
রূপে গুণে দেখি যেন অভিনব কাম। 
দশরথ বলিয়! রাখিল তার নাম ॥ 
আমি দশরথের কি কব গুণগ্রাম। 
যার পুক্র হইলেন আপনি শ্রীরাম ॥ 
কৃক্তিবাল পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ । 
গান দশরথের উত্পত্তি-বিবরণ ॥ 
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গ অজ-ইন্দুমতীর শাপম্বক্তি ও 
দশরথের রাজালাভগ্ঞ 
এক-বব-বয়ক্কষ যখন দশরথ । 

পুজে শোয়াইহয়া দোছে সাধে মনোরথ ॥ 
পুষ্পবনে ক্রীড়া করে হাস্ত-পরিহাসে। 
নারদ চলিয়া যান উপর আকাশে ॥ 
পারিজাত মালা ছিল তাহার বীণায়। 
বাতাসে উড়িয়। পড়ে ইন্দ্ুমতী-গায় ॥ 
পারিজাত যখনি হইল পরশন। 
ইন্দুষতী ছাড়িলেন তখনি জীবন ॥ 
প্রাণ ছাড়ি ইন্দুমতী গেল স্বর্গপুরে | 
কাদে অজ লোচন ভরিল তার্ঞদীরে ॥ 
কত ব। কছিৰ সেই রাজার বিলাপ। 
ন। পারে সহিতে ইন্দুমতীপ্ন সম্ভাপ ॥ 
সেই পারিজাত মারে আপনার গায়। 
জুই জন মুক্ত হয়ে ম্বর্গপুরে যায় ॥ 
নও্তক নত্তকী ছিল দৌহে স্বর্গপুরে । 
শাপ-ভ্রষ্ট জন্মিয়াছিলেন ভূমি”পরে ॥ 
দুইজন যখন গেলেন স্বর্গপথ ॥ £ 
একবধ ব্যক্ষ তখন দশরথ ॥ 
অল্পকালে পিতা মাত মরিল ভুজন । 
দেখিয়! চিস্তিত সে বশিষ্ঠ তপোধন ॥ 


৮ ৯ 4 শিপ ৭ পসরা 





পিপি ৯ পিপি তাস তি পসিপিস্পস্িপস্পিপতিসিত «তাস এত স্টার সি 


সেই পুক্র লৈয়া গেল আপনার ঘরে । 
পড়।ইল নান! শাস্ত্র, শাস্অনুসারে ॥ 
হহলেন পঞ্চব্ধ-বযস্ক যখন | 

লইলেন আপনি পৈতৃক সিংহাসন ॥ 
স্গুরাম মুনি তারে অস্ত্র দিল দান। 
যত্র করি শিখাইল শব্দভেদী বাণ ॥ 
রাজ্য করে দশরথ বেন পুরল্দর। 
পুক্র তুল্য পানে প্রজ। মহাধনুদ্ধর ॥ 
রাজার বয়স হৈন। পনর বসর। 
আদিকাগ্ড রচে কৃত্তিবাস কবিবর ॥ 
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গু দশরথের কৌশলাযা-লাভগ 


দশরথ মহারাজ জন্ম সুধ্যবংশে। 
সর্ববগুণেশ্বর রাজা, সকলে প্রশংসে ॥ 
রাজচক্রবন্তাী রাজা সবার উপর । 
বিবাহ ন। হয়, বয়ঃ ভ্রিংশৎ বছর ॥ 
দৈবের ঘটনে রাজার হৈল নির্ববন্ধ | 
হেন কালে ঘটে তার বিবাছ-সম্বন্ধ ॥ 
কোশলের রাজ। সে কোশল দগুধর। 
কোৌশল্য। নামেতে কন্য। আছে তার ঘর ॥ 
কৌশল্যার রূপ রাজ। দেখিয়। মুচ্ছিত। 
ফারে কন্যা দিব বলি রাজা শ্ুচিস্তিত ॥ 
পুরোহিত ব্রাহ্ণেরে কহিল সত্বর। 
দশকে আনিবারে যাহ ছিজবর ॥ 
আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে। 
কৌশল্যা নামেতে কম্া সমপিব তারে ॥ 
তাহ। বিন। কৌশল্যার বর নাহি দেখি। 
দশরথে দিয়া কন্তা হইব যে হখী॥ 

বাদ লইয়। বিপ্র চলিল সত্বর। 
শীত্রগতি গেল দ্বিজ অযোধ্যানগর ॥ 
ব্রাঙ্মণে দেখিয়া! রাজা করেন প্রণাম । 
আশিস্‌ করিয়া কহে আপনার নাম ॥ 





 পসসস্ত 


কোশল দেশেতে ঘর, রাজপুরোহিত । 





আদিকাণ্ড 


তোমারে লইতে রাজা আমি নিয়োজিত ॥ 


পরমাহ্থন্দরী কন্যা আছে তার ঘরে। 


ঢা নাষেতে কন্ঞা দিবেন তোমারে ॥ 


তত রূপবতী কন্যা নাহি কোন দেশে । 
তোমারে দিবেন তারে মনের হরিষে ॥ 
রাজার সংবাদ এই জানাই তোমারে । 
বিবাহ করিতে চল কোশলের ঘরে ॥ 
এতেক শুনিয়া রাজা সংবাদ-বচন। 
পাব্রমিত্র লয়ে রাজা করেন মন্ত্ুণ ॥ 
যাবৎ বিবাহ করি নাহি আনি ঘরে । 
তাৰ পালিহ রাজ্য অযোধ্যানগরে ॥ 
রখ আনি যোগাইল রথের সারখি। 
সেনাগণ সঙ্গে রাজ! চলে শীত্রগতি ॥ 
নান! বাছা বাজে, নাচে বি্যাধরীগণ | 
তরী ভেরী ঝাঁঝরী তা না যায় গণন ॥ 
পাখোয়াজ পঞ্চাশ সহস্র পরিমাণ । 
তিন কোটি শিক্ষা বাজে অতি খরশান ॥ 
বাজে শতকোটি শঙ্খ আর ঘণ্টাজাল। 
ভোরঙ্গ সহশ্রকোটি শুনিতে রসাল ॥ 
সহআ্র সানাই বাজে ডন্ষ কোটি কোটি। 
তিন কোটি দামামায় ঘন পড়ে কাঠি ॥ 
তবল বিশাল বাদ বাজে জয়ডোল। 
প্রলয়ের কালে যেন মহাগগ্ুডগোল 
বাছ/ভাগু মহাকাগ্ড করিল প্রচুর । 
রখবেগে গেল রাজা! কোশলের পুর ॥ 
পাইয়া তাহার বার্তী কোশলের রাজা । 
পাছ্য অর্থয দিয় করে নৃপতির পূজা ॥ 
কন্তদান করে রাজা শাস্ত্র ব্যবহারে । 
আমোদ করিল রামাগণ স্ত্রী-আচারে ॥ 
শুভক্ষণে ছুই জনে শুতদৃষ্টি করে। 
উত্তয়ের রূপে ধরা কত শোভা! ধরে ॥ 
নানা রত্ব দিয়া রাজ। করে কন্তাদান। 
শান্স্রের বিহিত রাজ! করিল সম্মান ॥ 


্‌ 
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আপনি অর্ধেক রাজ্য দিল! অধিকার । 


ডট 


০ 


পরস্পর পপ সর ও সমল 


বিলাইতে দিল রাহ্রা অনেক ভাগার ॥ 

কৌশল্যা লইয়া রাজা আসিলেন বাস। 

আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস। 
532 ছে 


গু দশরথ ও টঠককেয়ীর বিবাহ 


গিরিরাজ নগরেতে কেকয়ের ঘর। 

হৃথে রাজ্য করে রাজা অনেক বগুসর ॥ 
কৈকেয়ী নামেতে কন্যা পরম্ সুন্দরী ৷ 
তার রূপে আলোকিত রাজা রাজপুরী ॥| 
স্বযংবরা হবে কন্যা হেন আছে মন। 
পৃথিবীর রাজগণে করে নিমন্দ্রণ ॥ 
দূত যায় দশরথে আনিতে সন্বর। 
শীত্রগতি গেল দূত অযোধ্যানগর ॥ 
ব্রাহ্মণ দেখিয়। রাজ! প্রণাম করিল। 
আশিস করিয়া দবিজ কহিতে লাগিল ॥ 
গিরিরাজ নগরেতে আমার বসতি । 
রাজকন্ত! স্বমংবর! হবে নরপতি ॥ 
রাজগণ আসিয়াছে তথায় প্রচুর | 
চল শীঘ্র রাজ। তুমি গিরিরাজপুর ॥ 
স্বঘংবর স্থান যে করিল স্থশোভন । 
সংবাদ পাইয়া রাজা চলিল তখন ॥ 
রথযোগে দশরথ গেল সভাস্থানে | 
সভা ক'রে রাজগণ বসেছে যেখানে ॥ 

বর স্থানে এল কৈকেষযী সুন্দরী । 
ঙার রূপে আলো করে গিরিরাজপুরী ॥ 
কৈকেম়ীরে দেখি সবে করে অনুমান । 
আইল কি বিছ্যাধরী স্বযংবর-স্থান ॥ 

ংবা রস্তা, উর্বশী আইল তিলোত্ম। | 
জ্িিভুবনে নিক্ুপমা, কি দিব উপমা ॥ 
পূর্বে রাজকন্কা যেন ছিল ইন্দুমতী । 
সেই যেন বরিলেক অজ মহামতি ॥ 


৯] কৃঁত্তবাসী রামায়ণ 


মা 





পরস্পর সা সি অসি পিস আস রি 


কম্তাকে দেখিয়। রাজ। ভাবে মনে মন। 
কন্যাযোগ্য বর কোথা পাইব এখন ॥ 
রাজচক্রবর্তী দশরথ লোকে জানে । 
রাক্ষস গন্ধর্বব কাপে ধার নাম শুনে ॥ 
ব্রাহ্মণে ডাকিয়া! রাজ। কছিল সত্বর | 
দশরথে আন গিয়া অযোধ্যানগর ॥ 
রাজার আজ্ঞায় দ্বিজ চলিল হরিষে। 
শীঘ্রগতি গেল দ্বজ অধযোধ্য! প্রদেশে ॥ 
ব্রাহ্মণে দেখিয়। মাজা! করেন প্রণাম । 
আশিস করিয়। দ্বিজ কহে নিজ নাম ॥ 


তাহার রূপের কথ। গেল দেশে দেশে । 
বিবাহর্ধে রাজগণ এলেন হরিষে 
ইন্দ্রুমতী বরিলেক অজ মহারাজে । 

সব রাজ। গেল দেশে পড়িয়া সেলাজে ॥ 
পরম স্থন্দর রাজা রাজচক্রবর্তী | 

দশরথ তুল্য নাহি ভূমিতে ভৃপতি ॥ 
দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্‌ জনে । 
এই যুক্তি অধোমুখে করে রাজগণে ॥ 
প্রতাক্ষে দেখিল কন্যা সব রাজগণে। 
স্বারে ভূলিল দশরথ দরশনে ॥ 


পিসী শশী শিপ পারছি 


ধন পেলে তুষ্ট যেন দরিছের মতি । সিংহল দেশের আমি রাজপুরোছিত | 
গলে মাল্য দিয়া বলে, তুমি মম পতি ॥ তোমারে লইতে রাজা আমি উপস্থিত ॥ 
দশরথ ভূপতির গলে মাল্য দোলে। রাজকন্। স্থমিত্রা যে পরমাস্থন্দরী | 


তার রূপে আলে। করে সিংহলনগরী ॥ 
তত রূপবতী কন্যা নাহি কোন দেশে । 
তোমারে দিবেন রাজা পরম হরিষে ॥ 
শুনিয়া কন্যার কথা লষ্ট দশরথ । 
হইতে স্তরমিত্রাপতি ছিল মনোরথ ॥ 
কোৌশল্যা কৈকেষী নাছি জানে ছুই জন। 
স্বগযার ছলে রাজ। করিল গমন ॥ 
নানা বাগে দশরথ চলে কুতৃহলে। 
উত্তরিল গিয়। রাজা নগর লিংহলে ॥ 
বার্তা শুনি হরধষিত সিহলের রাজা । 
অশ্যোগে নিজ দেশে চলিল সত্বর ॥ পাদ্য অধ্য দিয়া তারে করিলেন পুজা! ॥ 
কৈকেয়ী লইয়া রাজা আসে নিজ দেশে। | দশরথের লাবণ্য দেখি মনোহর । 
আদ্িকাণ্ড রচিল পগ্ঙিত কভিবাসে ॥ লোকে বলে বিধি দিল কম্ঠযাযোগ্য বর ॥ 
৮233৫0:55 অধিবাস করি টৌ(হে বিশেষ হরিষে। 
বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ দুইজনে করে অবশেষে ॥ 
॥ গোধুলিতে ছুই জনে শুভ দৃষ্টি করে । 
গু দশরথ ও লুমিত্রার বিবাহ গু (োহাকার রূপে আলো বস্থমতী করে ॥ 
কৌশল্য। কৈকেয়ী এই সপত্বী উভয়। |] কুম্থমশধ্যায় রাজ! করিল শয়ন। 


লজ্জায় ভূপতিগণ মাথ। নাহি তোলে ॥ 
রাজগণ বলে কন্ত। বড় বিচক্ষণ | 

দশরথ থাকিতে বরিবে কোন্‌ জনা ॥ 
ব্লাক্তগণ পরম্পর করিয় সম্মান | 

বিদায় লইয। গেল নিজ নিজ স্থান ॥ 
কম্তাদান করে রাজা পরম কৌত্ুকে। 
মন্থরা নামেতে চেড়ী দিলেন যৌতুকে ॥ 
পৃষ্ঠে ভার কুজের নড়িতে নারে বুড়ী। 
ক্ষতি করে তার, যার ঘরে থাকে চেড়ী ॥ 
মাণিক মুকুতা রাজ! পাইল বিস্তর । 


পপ পাপ পপ পা পা ীপপপ্পা শিস আসি 


উভয়ে লইয়। ক্রীড় করে মহাশয় ॥ নিদ্রো় অলসে প্রায় হৈল অচেতন ॥ 
সিংহল রাজ্যের যে হ্থমিত্র মহীপতি। শয্যা ছাড়ি উঠে দশরথ নৃপবর। 
স্থমিত্রা তনয়! তার অতি রূপবতী ॥ শয্যার উত্থান কৌড়ি দিলেন বিস্তর ॥ 


০.০ 


আদিকাগু 


অর সস্্্মর্রসর্র্স্সপসরস্স্্র ওসর 


বাসি বিয়া সেই স্থানে কৈল দশরথ। 
যৌতুক পাইল বহু ধন মনোমত ॥ 
বিদায় হইল নৃপ রাজার সাক্ষাতে । 
স্থমিন্ত্র। সহিতে নৃপ চড়ে নিজ রথে ॥ 
স্মিত্রার রূপে নৃপ মদনে মোহিত । 
অধৈর্ধ্য হইয়া প্রায় হইল মুর্ছিত ॥ 
বিলম্ব না সহে রাজ! করে ইচ্ছাচার। 
রথের উপরে রাজা করেন শৃঙ্গার ॥ 
বাসি বিবাহের দিন হয় কালরাতি। 
স্রী-পুরুষ এক ঠাই না থাকে সংহতি ॥ 
কালরাত্রে যে নারীকে করে পরশন । 
সেই স্ত্রী ছুর্ভাগ। হয়, না হয় খণ্ডন ॥ 
স্থমিত্র। লইয়। রাজ! আদি নিজ দেশে । 
অন্তঃপুরে প্রবেশিল মনের হরিষে ॥ 
কৌশল্য। কৈকেয়ী তার রাণী ছুইজন। 
স্থমিজ্রার রূপ দেখি ভাবে মনে মন ॥ 
স্থমিত্র। মজাবে রূপে ভূপতির ছিত। 
আর ন! চাছহিবে আমা সবাকার ভিত ॥ 
নিরবধি সেবে তারা পার্ববতী-শঙ্কর । 
স্থমিত্রা! ছুর্ভাগ। হুক মাগে এই বর ॥ 
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গু জটাম্ুর সহিভ দছশরধের মিত্রা 


তিন রাণী লৈয়া রাজ। আছে কুতুহছলে। 
হৃখে রাজ্য করে বহুকাল ভূমগ্ডলে ॥ 
পুজহীন মহারাজ মনে ছুঃখদাহ। 
করিলেন সাত শত পঞ্চাশ বিবাহ ॥ 
সাত শত পঞ্চ।শের মুখ্য তিন গণি । 


কৌশল্যা কৈকেমী আর স্থমিত্র! কামিনী ॥ 


তার মধ্যে স্থমিত্রা যে পরম! হৃন্দরী। 
তার রূপে আলো করে অধোধ্যানগরী ॥ 
হেন স্ত্রী ছুর্ভাগা হেল রাজার বিষাদ । 
কালরাজি দোষে হেল এতেক প্রমাদ ॥ 


০ 


সি রিমি রশ 


প্রাণের অধিক রাজা! কৈকেমীরে দেখে । 
দিবানিশি দশরথ তারে লৈয়। থাকে ॥ 
এ তিনের ভাগ্য কত বণিব সম্প্রতি । 
যা, সবার গর্ভে জম্ম লবেন প্রীপতি ॥ 
লতত ভাসেন রাজা সখের সাগরে | 
দৈবে অনারুষ্টি হেল অযোধ্যানগরে ॥ 
রোহিণীতে বৃষে হৈল শনির গমন । 
সে-কারণে বৃন্তি নাহি হয় বরিষণ ॥ 
কৌতুকে থাকেন রাজা তার্য্যা-সম্ভ।ষণে। 
রাজ্যের প্রমাদ হেল, ইহা নাহি জানে ॥ 
সকল অধোধ্য। রাজ্যে হইল আপদ । 
হেনকালে আইলেন তথায় নারদ ॥ 

পাছ্য অধ্য দেন রাজ, বদিতে আসন । 
মুনিরে করিয়া পূজা! বসিল রাজন ॥ 
নারদ বলেন নৃপ করি নিবেদন । 
আইলাম তোমারে করিতে বিজ্ঞাপন ॥ 
ইন্দ্রের বৃষ্টিতে বাঁচে সকল সংসার । 

তব রাজ্যে অনাবৃগ্টি, ছুংখ সবাকার ॥ 
কামিনী লইয়া রাজ, করিতেছ সখ । 
নরকে ডুবিল, প্রজাগণ পায় হুখ ॥ 
রাজ! বলে কারে আমি নাহি করি দণ্ড। 
কি কারণে মন্দ মোরে বলে রাজ্যখণ্ড & 
প্রজাগণ জ?খ পায় নিজ কর্মফলে। 
কেন তবে সর্বজন মোরে মন্দ বলে ॥। 
নারদ বলেন শুন নৃপ-চূড়ামণি । 
রোহিণী নক্ষত্রে দৃষ্টি দিয়া গেল শনি ॥ 
এই হেতু অনাবৃষ্টি হইল রাজ্যেতে। 
প্রজাগণ দুঃখ পায় সেই কারণেতে ॥ 
এত বলি করিলেন নারদ গমন । 

রথে চড়ি রাজ্য দেখি বেড়ায় রাজন্‌॥ 
গেলেন উত্তরদ্দিকে গহন কানন। 
জলজস্ত দেখে রাজ পশুপক্ষিগণ ॥ 

নদ নদী দেখে রাজ! নাহি তাহে জল। 
দীঘি সরোবর দেখে গুক্ষ সে সকল ॥ 


১১ 


মিরর 








রসি সি প্সপরস্সটি পস্মি ছি পাস্মিপস্সিপসটিসসিপ 


বেলা অবসানে রাজ! বসে বৃক্ষতলে ৷ 
শারী শুক পক্ষী আছে সেই বুক্ষডালে ॥ 
শেষরাত্রি হইল, পক্ষীর নিদ্রা! ভাঙ্গে । 
পক্ষিণী কহিল কথা পক্ষিরাজ সঙ্গে ॥ 
বহুকাল হৈল মোরা এই বনবাসী । 

আর কত পাব কষ্ট নিতা উপবাসী ॥ 
সুধ্যবংশ-রাজ্যে কভু ছুঃখ নাহি জানি। 
চৌদ্দবর্ষ অনাহার, নাহি পাই পানি ॥ 
অনারুষ্টি হেতু বুক্ষে নাহি ধরে ফল । 
নদ নদী সরোবর তাহে নাহি জল ॥ 
ভূপতি হইয়া রাজ্যে চেষ্টা নাহি করে । 
রাত্রিদিন জী লইয়া থাকে অন্তঃপুরে ॥ 
কষ্ট পাউ আর কত থাকি অনাহারে | 
অতএব চল প্রভু বাই স্থানান্তরে ॥ 
পক্ষিরাজ বলে, প্রিষে, শুন মোর বাণী । 
তোমার বচনে কেন ছাড়ি অরণ্যানী ॥ 
সত্যবগ হৈতে মোর এই বনে বাস। 
কাটাইনু এই বনে পুরুষ পঞ্চাশ ॥ 
মোর ছুংখ নহে) ভুইখ হয়ছে সংসারে । 
এই দুঃখে আছে র'জ। দুঃখিত অন্তরে ॥ 
এইখানে জন্ম মোর এখানে মরণ । 

তব বাক্যে ছাডিতে নারিব এই বন ॥ 
পক্ষিণী বলয়ে, পক্ষী, শুন বিবরণ । 
পাতকীর রাজ্যে থাকি হারাবে জীবন ॥ 
জল বিন। শ্বানগত ব্যাকুলিত প্রাণ। 
সমুদ্রের তীরে গিয়া করি জলপান ॥ 
এই কথাবার্তা তার করে ছুইজনে। 
বুক্ষতলে থাকি তাহা! দশরথ শুনে ॥ 
রাজা বলে নারদের ব্চন প্রত্যক্ষ । 
পন্ষী মোরে নিন্দা করে পেয়ে উপলক্ষ ॥ 
বুঝিলাম ইন্দ্ররাজ বড়ই চতুর । 

মুখে এক কহে, সে অন্তরে করে দূর ॥ 
মম পিতামহ যেই রঘু নাম ধরে। 

ইন্দ্রে আনি খাটাইল আমোধ্যানগরে ॥ 


০ এপ্স সি লস পরস্পর সাসসসস 


রামায়ণ 


চে 





তবে আজি হয় মম দশরথ নাম। 
ইন্ডেরে বান্দিঘ আনি যদি নিজ ধাম ॥ 
রজনী প্রভাত করে রাজা মনোছুখে । 
প্রভাত হইলে রাজা দুই পক্ষী দেখে ॥ 
পক্ষী বলে, পাপিনী পক্ষিণী, শুন বাণী। 
রাজারে নিন্দিল। কেন হইয়। পক্ষিণী ॥ 
সকল মে দশরথ শুনিয়াছে কাণে। 
শবন্দভেদী বাণে রঙ্গ মারিবে পরাণে ॥ 
পক্ষীর পরাণ ফাটে এতেক বলিয়া । 
ডিন্ব লয়ে ঠোটেতে আকাশে উঠে শিয়। ॥ 
পক্ষী পলাইয়। ঘায় পাইয়া তরাস। 
উদ্ধবাহু করি রাজা করেন আশ্বাস ॥ 
দশরথ বলে, পঙ্গী, না পলাও ডরে। 
ফিরিয়া আলিয়া বৈস বাসার উপরে ॥ 
স্ত্রীর বাক্যে অপরাধ নাহিক তোমার । 
তোমার বচনে জ্ঞান হইল আমার ॥ 
এই বনে যত আযম কাঠালের ভার । 
আজি হৈতে তোমায় দিলাম অধিকার ॥ 
পক্ষী সন্োধিয। রাজা রাখি বাসা-ঘরে । 
আপনি গেলেন পরে ইন্দ্রের নগরে ॥ 
স্বর্গেতে মাইয়। রাজা দেবের সমাজে । 
কোথ] ইন্দ বলিয়া! ডাকেন দেবরাজে ॥ 
তর্জজন করেন দশরথ মহারাজ । 
রণং দেহি রণৎ দেহি কোথা স্থররাজ ॥ 
দেবগণ বলে রাজা ক্রোধ কি কারণ। 
তব সঙ্গে বাব না করিবেন রণ ॥ 
ডপতি বলেন মম রাজ্যে নাহি বৃষ্টি । 
অনাবুষ্টি হেহ মোর নষ্ট হৈল স্থষ্টি ॥ 
॥ মম রাজ্যে বুষি নাহি হয় কোন্‌ কাজে। 
7 অনারঞ্তি হেতু যত প্রজাগণ মজে ॥ 
চৌদ্দবন্‌ অনাবুর্ভি, ন।/হ হয় ধান্‌। 
 প্রজাগণ দুঃখে মরে, করে অপমান ॥ 
: স্থুবৃষ্টি করিয়! স্থষ্টি রাখুন সম্প্রতি । 
দ্র নতুবা জিনিয়া লব এ অমরাবতী ॥ 
পণ 


৮. টব টিসি রর 
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এতেক শুনিয়া যান যত দেবগণ। 
ইন্দ্রকে কহেন তারা সব বিবরণ ॥ 
বাসব বলেন, রাজ! এল কি কারণে । 
মনুষ্য হইয়! নিন্দে, শঙ্কা নাহি মনে ॥ 
দেবগণ বলে, ইন্দ্র, ত্যজ অহঙ্কার । 
রাজার যুদ্ধেতে কার নাহিক নিস্তার ॥ 
শব্দভেদী বাণ রাজা শব্দমাত্রে হানে। 
তার সনে যুদ্ধ করে মরিবে আপনে 
যাবত মনেতে রাজা নাহি পায় তাল । 
রাজার সহিত কর মধুর আলাপ ॥ 
দেবতার বাক্য ইন্দ্র নাহি করে আন। 
পাছা অধ্য দিয়! তার করেন সম্মান ॥ 
কহিলেন দশরথ করি সম্বোধন । 

মম রাজ্যে অনাবৃষ্টি হয় কি-কারণ ॥ 
বাসব বলেন, রাজা, শুন একচিতে। 
পড়িল শনির দৃষ্টি রোহিণী নক্ষত্রে ॥ 
ছাড়াইতে পার ঘদ্দি রোহিনীতে দৃষ্টি। 
হইবে তোমার দেশে তবে মহাবৃষ্টি 
চলিলেন দশরথ ইন্দ্রের বচনে। 

রথ চালাইয় যায় শনির সনে ॥ 

“শনি ঘরে? বলি রাজ ডাকিলেন তায় । 
বাহির হইয়। শনি সম্মুখে দঈ।ড়ায় ॥ 
শনির দৃষ্টিতে তার ছিড়ে রথদড়!। 
আকাশ হইতে পড়ে তার অ$ট ঘোড়া ॥ 
ছিড়িল রথের দড়া, নাহি পায় স্থল। 
পাকে পাকে পড়ে রথ, করে টলমল ॥ 
চক্রব ফিরে রথ গগন-উপরে | 

হেন জন নাহি, যেই নৃপে রক্ষা করে ॥ 
জটায়ু নামেতে পক্ষী উড়ে অন্তরীক্ষে। 
আকাশে থাকিয়। পক্ষী রথখানা দেখে ॥ 
ভূমিতে পড়িবে রাজা না পাইয়া স্থল । 
রাজার হইবে চূর্ণ শরীর সকল ॥ 
হেনকালে করি যদি রাজার উদ্ধার । 
ঘুধিতে থাকিবে যশ আমার অপার ॥ 

০ 





সপ পসরা 


মহারাজ দশরথ ধর্্ম-অধিষ্ঠান | 

হেন রাজ ত্যজে প্রাণ মম বিদ্যমান ॥ 
কাতর হইবে রাজ! পড়িলে ভূমিতে । 
ইহ! ভাবি পক্ষিরাজ দুই পাখা পাতে ॥ 
পাখা পাতি রহিল জটায়ু মহাবীর। 
তাহার উপরে রীজা হইলেন স্থির ॥ 
স্থির হৈয়! দশরথ রথে যোড়ে ঘোড়া । 
বান্ধেন প্তাক আর ধ্বজা যোড়া যোড়া ॥ 
সারথি ঘোড়ার গায় মারিলেক ছাট । 
আরবার চলে ঘোড়া আকাশের বাট ॥ 
রাজ। বলিলেন রথ রাখ এইখানে । 
রাখিল আমার প্রাণ দেখি কোন্‌ জলে ॥ 
রঘু পিতামহ কিবা সেই অজ পিতা । 
এমন বিপদে কেব! আমার রক্ষিতা ॥ 
তুলিলেন পক্ষিরাজে রথের উপরে | 
মধুর সম্ভাষে রাজা জিজ্ঞামসেন তারে ॥ 
আছাড় খাইয়া পড়িতাম ভূমিতলে। 
করিল। আমারে রক্ষা তুমি হেনকালে ॥ 
কোন দেশে বাস তব কাভাহ ভনহ়। 
সবিশেষ কহ মোৌরে দেহ পরিচয় 11 
পক্ষিরাজ বলিলেন, আমি পক্ষিজাতি। 
মম জ্যেতঠ ভাই পক্ষি-ভূপতি সম্পাতি ॥ 
জটায়ু আমার নাম, গরুড়-নন্দন। 
অন্তরীক্ষে ভ্রমি আমি উপর-গগন ॥ 
আছাড় খাইয়া পড় দেখিয়া রাজন । 
পাখা পাতি রাখিলাম তোমার জীবন ॥ 
দশরথ বলিলেন, তুমি মোর মিত্র: 
প্রাণ দান দিল! মম, কি কব চরিত্র ॥ 
তারপর রথকান্ঠ খলাইয়া আনি । 
স্তালিলেন হুতভুক্‌ নৃপতি আপনি ॥ 
উভয়ে মিত্রতা করে অগ্নি করি সাক্ষী। 
হুইল রাজার মিত্র সে জটায়ু-পক্ষী ॥ 
জটায়ু-পক্ষীর কথ। গুনে যেই জন। 
সর্বত্র তাহারে রাখে দেব নারায়ণ ॥ 





কাত্তবাসী রামায়ণ 
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বিদায় করিয়া পক্ষী গেল সেই দেশে । 
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃতিবাসে ॥ 


০৮০০ ০০০৩০ 


গ গণেশের জন্মবত্তাস্তগ 


পুনশ্চ গেলেন রাজা শনির ভবনে । 
রাজারে দেখিয়। শনি অতি ভীত মনে ॥ 
শমি বলে, দশরথ, এলে আরবার। 
তুমি সে আমার দৃষ্টে পাইল নিস্তার ॥ 
দশরথ, তুমি সূধ্যবংশের ভূষণ । 
লবেন তোমার ঘরে জন্ম নারায়ণ ॥ 
রাজচক্রবর্তী তুমি ধন্ম-অবতার | 
তেকারণে মোর দৃষ্টে পাইলা নিস্তার ॥ 
মুদিয়া নয়ন শনি দশরথে বলে। 
সম্মুখ ছাড়িয়া তুমি এস পৃষ্ঠ-মুলে ॥ 
কোপদৃষ্টে শ্রদৃষ্টে যাহার পানে চাই। 
দেব-দৈতা-নাগ-নর হয়ে যায় ছাই ॥ 
পূর্ববকথা কহি রাজা তাছে দেহ মন। 
যেমতে শিবের পুক্র হৈল গজানন ॥ 
গণপতি জন্মিলেন গৌরীর নন্দন । 
দেখিতে সত্বপ্প যান যত দেবগণ ॥ 
দেবগণ বলে, মাতা, তোমার আদেশে । 
আইল সকল দেব শনি না আইসে ॥ 
দূত পাঠাইয়। দিল আমার গোচর। 
দেখিতে গেলাম পুজে কৈলাস-শিখর ॥ 
শুভদৃষ্টে গিয়া! যেই মুণ্ডপানে চাই। 
আমার দৃষ্টির দোষে হয়ে গেল ছাই ॥ 
তা! দেখিয়। দেবগণ হুইল বিস্মিত । 
পার্ববতীর মনো দুঃখ, মহেশ চিন্তিত ॥ 
পার্ববতী বলেন হেথা আছে দেবগণ । 
আমার পুত্রের মুণ্ড নিল কোন্‌ জন ॥ 


দেবগণ বলেন, শুনহ বিশ্বমাতা | 
শনির দৃষ্টিতে ভন্ম গণেশের মাথ! ॥ 
দেবতার বাক্য শুনি রুধিল ভবানী । 
আমারে বধিতে যান হয়ে শুলপাণি ॥ 
পলাইয়া যাই আমি স্থান নাহি পাই। 
দেবতার আড়ালেতে তখনি লুকাই ॥ 
শুল হস্তে আইলেন দেবী মহাকোপে। 
পার্বতীর কোপ দেখি দেবগণ কাপে ॥ 
সকল দেবতাগণ করিছে সবন। 
আপনি স্থজিয়া শনি মার কি-কারণ ॥ 
তুমি আছ্যাশক্তি মাত, জগতের গতি । 
তোমার মহিমা বলে, কাহার শকতি ॥ 
আপনি দিয়াছ বর পরম কৌতুকে। 
শনি যারে দেখ, তার মাথ। নাহি পাকে ॥ 
পাইয। ভোমার বর তোমাতে পরীক্ষা | 
তুমি যদ দার তারে, কে করিবে রক্ষা ॥ 
বিধাত! বলেন, শনি মার কি-কারণ। 
স্থির হও, জীয়াইব তোমার নন্দন ॥ 
আভ্ঞা করিলেন ব্রঙ্া ভবে পবনেরে। 
মুণ্ড কাটি আন যেবা উ্তর শিয়রে ॥ 
গঙ্গা-নীর খাইয়। ইন্দ্রের এরাবত । 
উন্তর শিয়রে শুয়ে ছিল নিদ্রাগত ॥ 
ক1টিয। তাহার মুণ্ড আনিল পবন । 
রক্তমাংসে জিয়াইল, হৈল গজানন ॥ 
শরীর নরের মত, বদন করীর। 
দেখিয়। হইল বড় ছুঃখ পার্ববতীর ॥ 
সকল দেবর পুজ দেখিতে শ্রন্দর | 
গজমুখ বসিবেক তাহার ভিতর ॥ 
বিরিঞ্ি বালন, করি গণেশোরে রাজ! | 
নট আগে গণেশের পূজা, পিছে অন্য পুজা ॥ 
গণেশ থাকিতে যেব! অন্য দেবে পুজে | 
৷ পূর্ব ধন্ম নষ্ট তার দিদ্ধি নয় কাজে ॥ 


৷ এরাবত-মুণ্ডে জিয়াইল লংম্বাদর। 
| 
পন হন্তীর শোকেতে কান্দি কহে পুরন্দর ॥ 
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উ্চিশ্রব! ঘোড়া আর এরাবত ভাতী। 
এ দখ সম্পর্দে ময নাম হারপতি ॥ 
আন্ত। কর্সিলেন 9তুন্দুখ পবনেরে । 
মুণ্ড কাটি আন যেবা পশ্চিম শিযরে ॥ 
পশ্চিম শিসরে শুয়ে শ্েতহস্টী ধা । 
পবন কাটিঘা আনি দিল তার মাথা ॥ 
প্রাণ পেয়ে এরাবত গেল নিজ ঘরে । 
হেলায় আলম্ নাই পশ্চিম শিয়রে ॥ 
দেবীরে ব্দায় করি গেল দেবগণে। 
গণেশের জন্ম শনি কছিল রাজনে ॥ 
শুভদৃষ্টে কোপদৃষ্টে যার পানে চাই। 
আমার দৃষ্টিতে কেহ রক্ষা পাবে নাই ॥ 
মনুষ্য হইয়া! তুমি এস বারে বার।. 
সুর্য্যবংশে জন্ম হেতু পাইল! নিস্তার ॥ 
সুর্ধ্যবংশজাত আমি সুর্যের কুমার । 
এক বংশে জন্ম তেই পাইল! নিস্তার ॥ 
কি কারণে আসিয়াছ তুমি মম পাশ । 
বর চাহ, তোমার পূরাব অভিলাষ ॥ 
তখন বলেন, দশরথ যশোধন । 
রোহিণীতে তব দৃষ্টে নাহি বরিষণ ॥ 
শনি বলে আজি হতে ছাড়িব রোহিণী। 
অবিলম্বে দেশে চলি যাহ শপমণি ॥ 
আজি হতে তব রাজ্য হবে বরিম্ণ। 
ঘুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবন ॥ 
রোহিণী বৃষভ রাশি হবে মেই জন । 
তার রাজ্যে নাহি হবে মোর আগমন ॥ 
হুইয়। রাজারে তুষ্ট শনি দিল বর। 
চলিলেন রাজ! ইন্দ্র-শিকটে সত্বর ॥ 
সভায় বলিয়। ইন্দ্র লয়ে দেবগণে। 
দশর্থ বসিলেন তার একাসনে ॥ 
কহিলেন সেই নব কথা পুরন্দরে । 
শনিকে প্রস্ম করিলেন যে প্রকারে ॥ 
শুনিয়া রাজার কথ দেবরাজ ভাষে। 
এক্ষণে হইবে বৃষ্টি, তুমি যাও দেশে ॥ 
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পে পস্পি ত এী কী পিপি পরি লী তি তত তে পা পাত পতি 


ূ সাত দিন রুষ্টি গা, ঝড় ন! করিব । 

। মাপ রাজ্যেতে জল বধাকালে দিব ॥ 
বিদায় হইয়। ব্রাক্ষা গেলেন স্বদেশে | 
আদিকাগ্ু গাইল পণ্ডিত কৃত্ভিবাসে ॥ 


হত 


গু দশ্রাথর সিনুবধ্ 


আহন্দ্। করলেন ইন্দ্র চারি জল্ধরে। 
লাত দিন বৃষ্টি কর অযোধ্যা নগরে ॥ 
আবর্ত সম্বর্ত দ্রোণ আর যে পুক্ষর। 
চারি মেঘে বৃষ্টি করে পৃথিবী উপর ॥ 
নদ নদী সরোবর পূর্ণ হেল জলে । 
অনাবৃষ্টি ঘুচে গেল রূক্ষে ফল ফলে ॥ 
জীবন পাইয়া সব জীবের সম্বদ্ধি। 
তপস্যার অন্তে যেন মনোরথ-সিদ্ধি ॥ 
দান ধ্যান সদা করে রাজ্যে প্রজ্জাগণ | 
স্থখে রাজ! রাজ্য করে সম্পদভাজন ॥ 
রাজ্য করে দশরথ বেন পুরন্দর । 
রাক্তার বয়স নয় হাজার বশুসর ॥ 
সাত শত পঞ্চাশ যে নুপতি-রমণী । 
কার পুজ নাহি, বাজ্তা বড় অভিমানী ॥ 
ভার্গব রাজার কন্যা ছিল একজন । 
তার গর্ডে এক কন্যা! জল্মিল তখন ॥ 
পরম! স্ন্দরী কম্যা, অতি স্ুচরিতা। | 
স্ব্ণমৃত্তি দেখি তার নাম হেমলতা ॥ 
লোমপাদ নরপতি দশরথ-সধ! | 
| অঙ্গদেশে বলতি ধনের নাহি লেখ। ॥ 
| জন্মিয়াছে স্থৃতা দশরথের শুনিয়া 
[ী লোমপাদ আনে ভারে লোক পাঠাইয়া ॥ 
- সত্য ছিল পূর্বেভে করিতে নারে আন 
৷ মহা পুণ্যবান রাজা ধর্ম অধিষ্ঠান ॥ 

কন্তা রছে লোমপাদ-ভূপতির ঘরে । 
দশরথ রাজত্ব করেন নিজপুরে ॥ 


শে 





০৯ 


দৈবের নির্বন্ধ আছে ন! হয় খগুন। 
স্বগয়! করিতে রাজা করেন গমন ॥ 
হস্তী ঘোড়। রাজার চলিল শতে শতে। 
স্বগ অন্বেষিয়া রাজা বেড়ান বনেতে ॥ 
জ্রমিয়া! বেড়ান রাজ! নিবিড় কানন । 
অন্ধকের তপোবনে গেলেন তখন 
শেমযুক্ত হইয়া বসেন বৃক্ষতলে। 

দিব্য সরোবর দেখিলেন সেই স্থলে ॥ 
অন্ধক মুনির পুক্র সিন্ধু নাম ধরে । 
কলমীীতে ভরে জল-সেই সরোবরে ॥ 
কললীর মুখ করে বুক্‌ বুক্‌ ধ্বনি । 
রাজা ভাবে, জলপান করিছে হরিণী ॥ 
লত। পাত। খাইয়! পশেছে সরোবর । 
ইহা৷ ভাবি ধন্ুঁকেতে যুড়িলেন শর ॥ 
শব্দভেদী বাণ রাজ! শব্দমাত্র হানে । 
মুনি-পুল্রোপরি বাণ এড়ে সেইক্ষণে ॥ 
স্বগজ্ানে হানে বাণ রাজ! দশরথ । 
বাণাঘাতে পড়ে মুনি, প্রাণ ওষ্ঠাগত ॥ 
স্বগের উদ্দেশে রাজ! যান দৌড়াদৌড়ি । 
মগ নহে, মুনিপুক্র যায় গড়াগড়ি ॥ 
দেখেন, লিন্ধুর বুকে বিদ্ধ আছে বাণ। 
অতি ভীত দশরথ, উড়িল পরাণ ॥ 
বুকে বাণ বাজিয়াছে কথা নাহি সরে। 
জল দেহ” বলে যুনি হস্ত-অনুসারে ॥ 
অগুলি পূরিয়া রাজ! আনিয়া জীবন। 
মুখে দিবামাত্র মুনি পাইল চেতন ॥ 
শিরে হাত দিয়া রাজা করে অনুতাপ । 
ব্যাকুল দেখিয়। মুনি নাহি দিল শাপ ॥ 
মুনি বলে, দশরথ, ভয় কি-কারণ। 
তোমারে শাপিয়। আমি পাব কত ধন ॥ 
কপালে য।” থাকে, তাহ না হয় খণ্ডন । 
পূর্বব-জনমের কথা হইল স্মরণ ॥ 
পূর্বেতে ছিলাম আমি রাজার কুমার । 
মারিতাম বাটুলেতে পক্ষী অনিবার ॥ 


কাত্তবাসী রামায়ণ 





কপোতী কপোত পক্ষী ছিল এক ডালে। 
কপোতেরে মারিলাম একই বাটুলে ॥ 
মৃত্যুকালে কপোত আমারে দিল শাপ। 
পরজন্মে এইরূপ পাবে মনস্তাপ ॥ 
ব্যর্থ না হইল সেই পক্ষীর বচন। 

হইল তোমার বাণে আমার মরণ ॥ 
লইল1 আমার প্রাণ কোন্‌ অপরাধে । 
আমারে মারিয়া ক্ড় পড়িলে প্রমাদে ॥ 
অন্ধ পিতা-মাত। মন শ্রীফলের বনে। 
আজি তারা মরিবেন আমার বিছুনে ॥ 
এই বড় ছুঃখ মম রছিল যে মনে । 
স্বত্যুকালে দেখ! না হইল দোহা লনে ॥ 
আমি যে ছিলাম প্রাণ অন্ধ বাপ মার । 
ফল-জলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা কে ঘুচাবে আর ॥ 
আর কেবা ফপ-জল দিবেক %োহাকে। 
অনাহারে মরিবেন হায় পুজ্রশোকে ॥ 
এই সত্য দশরথ, করহ আপনে । 

আম লয়ে যাও পিতা-মাতার সদনে ॥ 
ইছ। বিন! তোমার নাহ্িক প্রতীকার । 
নহে স্প্টি নাশ হবে, মজিবে সংসার ॥ 
স্ৃত্যুকালে সিন্ধুমুনি নারায়ণে ডাকে । 
নারায়ণ বলিতে উঠিল রক্ত মুখে ॥ 
দেখি দশরথ হইলেন কম্পমান । 
খসাইয়! নিল! তার বুক হ'তে বাণ ॥ 
ভূপতি ভাবেন আসি ম্বগ মারিবারে। 
ঘটিল তপস্থিহত্য। আমার উপরে ॥ 
স্বতমুনি তুলি রাজা লইল কাধেতে। 
অন্ধকের বনে গেল কান্দিতে কান্দিতে ॥ 
হেথ! তপোবনে বসি অন্ধক অন্ধকী। 
বামনেত্র-ভুজস্পন্দে অমঙ্গল দেখি ॥ 
অন্ধকী বলেন নাথ একি কুলক্ষণ। 
পুত্রের বিলম্ব আজি কেন এতক্ষণ ॥ 
অন্ধক বলেন, শুন পাগলিনী নারী । 
আর দিন নিকটে পাইত ফল বারি ॥ 


শা লি সাটি এত তি ৯৮ পিস্সি  স্সি শর্ণি ্‌ শা তে ০ 


আজি বুঝি গিয়াছে সে দূরস্থ কানন। 
সেই হেতু বিলম্ম হইল এতক্ষণ ॥ 

এই কথাবার্ত। ভার! কহেন দুজন । 
মড়া কোলে করি রাজ গেলেন তখন ॥ 
শুক্ শ্রীফলের পাতা মচ্‌ মচ করে। 
অন্ধক বলেন, এই পুক্র এল ঘরে ॥ 
চক্ষু নাই, দুইজন দেখিতে না পায় । 
এস পুক্র বলিয়। ডাকিছে উভরায় ॥ 
কালি হৈতে উপবাসী, করিব পারণ। 
ফল জল দেহ বাপু, রাখহ জীবন ॥ 
ছুই জন ডাক ছাড়ে, রাজার তরাস। 
আদিকাণ্ড রচিল পগ্িিত কৃত্িবাস ॥ 


»€ 292 ৮৮ 


গু দশরতের প্রতি সিদ্ু-পিভার অভিশাপিগ 


দেখি ছুই অন্ধে রাজা সন্দেহ অন্তরে । 
যাইতে নারেন অগ্রে, পাছু যান ধীরে ॥ 
কহিল অন্ধক মুনি করিয়। বিশ্বাস । 
কিবা মাতা-পিতা সঙ্গে কর উপহাস ॥ 
দেখিতে না পায় মুনি বমিলেন ধ্যানে । 
সকল বৃশ্তাস্ত মুনি ক্ষণেকেতে জানে ॥ 
চক্ষু ভাসে নীরে, করে করাঘাত শিরে । 
বলে, রাজ মারিয়াছে পুভ্রে এক-তীরে ॥ 
মুনি বলে এস দশরথ নরপতে। 
সুতপুভ্র আনিলে আমারে দেখাইতে ॥ 
কিবা কহি দশরথ শাপ দিব তোকে । 
এইমত তব প্রাণ যাবে পুত্রশোকে ॥ 
পুজ্রশোকে মরিব আমরা ছুই প্রাণী। 
পুজ্বশোকে যে যন্ত্রণ।, জানিবা আপনি ॥ 
মুনি শাপ দিল যদি রাজার উপর। 
দশরথ কহিছেন প্রফুল্ল অন্তর ॥ 
“শুভমন্ত” মুনিবাক্য না হইবে আন । 
দেখিয়। পুজের মুখ যায় যাবে প্রাণ ॥ 


আদিকাও 


ভালা 


দ্ 


এ লন পিতা তো আটা সি পরি শি তি সি ০ 
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তেমে। দেখি যেন মুনি, বিষুর সমান । 


(তোমার বচন ত্য নাহি হবে আন ॥ 
তব শাপে মুনি, মম হরিষ অন্তর । 
শাপ নাহি দিলে তুমি, দিলে পুজবর ॥ 
অন্ধ বলে, দশরথ, বঞ্চিত সন্তানে | 
পুজ্রশোক শাপ দিনু বর বলি মানে ॥ 
ধ্যান করি জানিল অন্ধক তপোধন । 
ইহার ঘরেতে জনম্মিবেন নারায়ণ ॥ 

যাহ রাজ, তোমারে দিলাম আমি বর । 
চারি পুক্র তোমার হবেন গদাধর ॥ 

মম শাপে পুজ্রশোকে তোমার মরণ । 
পুজ্র হৈলে একাদশ বৎসর জ্রীবন ॥ 
ব্যর্থ নাহি হয় কভু মুনির বচন । 

মুনির শাপেতে অন্ধ আমার লোচন ॥ 
পূর্ববকথ! কহি রাজ তাহে দেহ মন। 
যে শাপে হইল মম অন্ধ এ লোচন 
ত্রিজট। মুনির ছুই চরণ ডাগর । 
মাগিতে আইল ভিক্ষা মম পিভৃঘর ॥ 
মুনিরে দেখিয়া পিতা উঠিল তখন । 
পাছ্য-অধ্য দেন তারে, বসিতে আসন ॥ 
জিজ্ঞাসা করেন ভারে, কেন আগমন । 
মুনি কহে, আইলাম ভিক্ষার কারণ ॥ 
গতকল্য হতে আমি আছি উপবাসী। 
ভোজন করাও মোরে তুমি মহাঝষি ॥ 
অতিথি বলিয়া পিত। করান ভোজন । 
বিদায় হুইয়। মুনি যান তপোবন ॥ 
পিতা আমি কহেন আমারে এই কালে। 
দগ্ডবণ্ড করহ মুনির পদতলে ॥ 


& গোদ্দা-পা দেখিয়! তার ঘণ। হেল মনে । 


ৰ 


| 
| 
| 
| 


এমন পায়ের ধুল। লইব কেমনে ॥ 
লইলাম নয়ন ষুদিয়! পদধূলি। 
আশীবধাদ দিল। মুনি “এবমস্ত” বলি ॥ 
অবার্থ হইল সেই মুনির বচন। 


8 সেই হইতে অন্ধ হইল আমার লোচন: 
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সেইমত করিলেক আমার গৃহিণী । 


দোহারে কক্রিয়া অন্ধ ঘরে গেল মুনি ॥ 


আমার শাপের রাজ! পাইলে প্রমাণ । 
শাপে বর হইল, হইবে পুভ্রবান ॥ 
এই সত্য দশরথ করিবে পালন । 
বধ্যশৃঙ্গে আনি কর যজ্ঞ আরম্ভন ॥ 
জ্রীফল পাইয়াছিলাম ভ্রমিতে কানন । 
এক্ট ফল করিলাম তোমাকে অপপন ॥ 
এই কলে জন্মিবেন দেব চক্রপাণি ! 
চরু-মধ্যে এই ফল দিও নরমণি ॥. 
পুনশ্চ কহেন মুনি তারে মুদুম্বরে | 


কোথা আছে পুভ্রসিষ্ধু আনি দেহ মোরে॥ 


মৃতপুজ্র দশরথ দিলেন ফেলিয়। | 


পুজ্র কোলে করি মুনি কান্দে লোটাইয়া ॥ 


নয়নবিহীন মুনি দেখিতে না পায়। 
কোলেতে করিয়। হস্ত শরীরে বুলায় ॥ 
জন্মিল! যে পুভ্র, তুমি তপের কারণ । 
তোমার মরণে মোর ঘটিল মরণ ॥ 
অন্ধের নয়ন তুমি হয়েছিলে জানি । 


ফল দিতে ক্ষুধায়) তৃষ্ণায় দিতে পানি ॥ 


গুরুনিন্দা নাহি করি, নহে সন্ধ্যাবাদ । 


দধির সংযোগে রাত্রে নাহি খাহ ভাত ॥ 


জন্মাবধি আমি পাপকম্ম নাহি জানি । 
তবে কেন পুভ্র সিন্ধু ত্যজিল পরাণী ॥ 
পূর্ববজন্মে কার কি করেছি বিঘটন। 
গুরুনিন্দা করেছি হরেছি স্ছাপ্য-ধন ॥ 
এতেক বলিষ। মুনি নারায়ণে ডাকে । 
নারায়ণ-মন্ত্র জপি মরে পুভ্রশোকে ॥ 
পতিব্রতা নাহি জীয়ে পতির মরণে। 
অন্ধকী ছাড়িল প্রাণ অন্ধকের সনে ॥ 
তিন মৃত লয়ে রাজ। গেল সরোবর । 
অগুরু চন্দনকাষ্ঠ আনিল বিস্তর ॥ 
করিলেন চিতা রাজ! উত্তর শিয়রে । 
তিন জনে শোয়াইল চিতার উপরে ॥ 


কাত্তবাসী রামায়ণ 
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| দুই জন দুইদিকে পুজ্র মধ্যখানে । 
পোড়াইল তিনজনে বেষ্টিত আগুনে ॥ 
চিতা প্রক্ষালিয়। সেই সরোবর-নীরে। 
কান্দিয়া গেলেন রাজা অযোধ্যানগরে ॥ 
মুনিহত্য। করি রাজ। অজের নন্দন । 

। অমনি কান্দিয়। গেল বশিষ্ঠ ভবন ॥ 
গিয়াছেন বশিষ্ঠ তপস্ঠ। করিবারে । 
বামদেব পুজ্ু তার আছেন আগারে ॥ 
নকল বৃত্তান্ত সাজ। কহিলেন তারে। 
মুনিহত্য। করিয়াছি বনের ভিতরে ॥ 
প্রায়শ্চিত ইহার করাও মহাশয় । 
কিরূপে হুইব মুক্ত, কিসে পাপক্ষয় ॥ 
মুনি বলে, অকালেতে নাহি যজ্জদান। 
এই পাপে কেমনে পাইবে পরিত্রাণ ॥ 

| বিচার করয়ে মুনি আগম পুরাণ । 
বালীকি যে মন্ত্র জপি পাইলেন ভ্রাণ ॥ 

তিনবার বলাইল সেই রামনাম। 

। পাইলেন ভূপতি সে পাপেতে বিরাম ॥ 

1 রাজা মুক্ত হইয়া গেলেন নিজ ঘর। 
আমিলেন সন্ধ্যায় বশিষ্ঠ মুনিবর ॥ 
ফল মুল তক্ষণে মুনির সুস্ছ মন। 

ূ পিতা পুজ্রে কথাবার্তী কন ছুইজন ॥ 
পিতারে কহেন বামদেব নীতিক্রমে । 
দশরথ নরপতি আইল আশ্রমে ॥ 
অন্ধক মুনির পভ, সিন্ধু বলে যারে। 

: মাপিলেন রাজা শব্দভেদী শরে তারে ॥ 

দীনভাবে কহিলেন রাজা এ বচন। 

মুনিহত্য। পাপ মোর কর বিমোচন ॥ 

% যোগ যাগ ম্লান দান নাহি করালাম। 
(িনব।র রাজারে বলানু রামনাম ॥ 

(জল ফেলাইয়। যেন দিল তপ্ত তৈলে। 

ৰ কুপিয়। বশিশ্তমুনি পুক্র প্রতি বলে ॥ 

ৰা এক রামনামে কোটি ভ্রহ্মহত্য। হরে। 


তিনবার রামনাম বলালি ল্লাজারে ॥ 
০ উ.। 





আদিকাগ্ু 
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মোর পুত্র হেয় তোর অজ্ঞান বিশাল । আমার সহায় হয়ে যদি কর রণ। 

দুর হ রে বামদেব, হবি রে চগ্াল ॥ তোমার প্রসাদে তবে বাচে দেবগণ ॥ 
লোটাইয়া ধরিল সে পিতার চরণ । শুনিয়া ইন্দ্রের কথা দশরথ হালে । 
কেমনে হইব মুক্ত, কহ বিবরণ ॥ স্বরে মারিব আমি, ভুমি যাহ বাসে ॥ 
ন! থাকে মুনির মনে কোপ বহুক্ষণ। এতেক শুনিয়। ইন্দ গেলেন জেতে । 
বলিলেন তাহারে বশিষ্ঠ তপোদন ॥ সম্বরে মারিতে সাজে রাজা দশরথে ॥ 
যেই বামনা তৃমি বলালে রাজারে। “সাজ সাজ” বলিয়। পড়িয়া গেল সাড়া । 
তিনি জম্মিবেন দশরথের আগারে ॥ রাহছুত মাহুত সাজ্াইল হাতী- ঘোড়া ॥ 
গঙ্গাশ্নানে রঘুনাথ বাবেন যখন | মুষল মুদগর কেহ বান্ধিল কামান । 
আগুলিও তুমি পথ রামের তখন ॥ ধান্থুকী সাকিছে রথে লয়ে ধনুর্ববাণ 
তাহার চরণপদ্ম করিও স্পর্শন। সাজিছে কটক সব, নাহি দিশপাশ। 
তখনি হইবে মুক্ত চণ্ডাল-জনম ॥ কটকের পদধূলি লাগিল আকাশ ॥ 
বলিলেন এরূপ বশিষ্ঠ মহামুনি | গায়েতে পরিল শন! মাথায় টোপর। 
গুহক চগ্াল হেয়! রহিলেন তিনি ॥ ধন্ুর্ববাণ হতে রাজ চলিল সত্ুর ॥ 
কৃতিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ । দিব্য রথ যোগাতুল পরদের সারথি । 
আদ্িকাণ্ডে গাইলেন অন্ধ-বিবরণ ॥ রথে চড়ি দশরথ চলে শা ৪ 


3৮ সন্বরে জিনিতে রাজ! করিল এমন 
দশরথে দেখিয়া কপিল ভ্রিভুবন ॥ 
চতুর্দোলে চড়ি রাজ চলে কুতুহলে । 
রথ রথী পদাতি তুরঙ্গ হাতী চলে ॥ 
উত্তরিল গিয়া রাজ। ইত্দের নগর | 
মহাক্রোধে সজ্জা করে অহর সন্থর || 
রাজার উপরে মারে সে জাঠিঝকড়া। 
স্বর্গপুরী ছাইল রথের ভাঙ্গে চুড়া ॥ 
দশরথে বাণে বিন্ধি করিল জঙ্জর | 
ভঙ্গ দিল সেনা, রাজা রহে একেমশ্বর ॥ 
কোপে কাপি দশরথ পূরিল সন্ধান । 
অস্ত্রাথাতে দৈত্যসেনা ত্যজিল পরাণ ॥ 
নানা অস্ত্র বণ করেন দশরথ | 
ছাইল অমরাবতী পবনের পথ ॥ 
সম্বরের সেনাগণ সমরে প্রখর । 


৬ দশরথ কঠুক সম্বর জন্ুর বধ গু 

রাজ্য করে দশরথ বেন পুরন্দর। 
হইল অহ্থর স্বর্গে নামেতে সম্বর ॥ 
হইল সম্বর সর্ব-দেবতার অরি। 
জিনিল অমরাবতী বৈজয়স্তীপুরী ॥ 
তার ভয়ে স্বর্গে দেখ রহিতে না পারে। 
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, বাচি কি প্রকারে ॥ 
ব্রঙ্ধা বলে আন ত্বরা ন্বপ দশরথে। 
অস্ত্র সম্বর নাশ হবে তার হাতে || 
আপনি আইল ইন্দ্র অযোধ্যানগর। 
পাছা অধ্ে দশরথ পূজে পুরম্দর & 
ইন্দ্র বলে, দশরথ, কর এই হিত। 


ঠেকেছি সঙ্কটে, রক্ষ, তুমি মোর মিত ॥& ; ভূপতির সেন! বিদ্ধি করিল জর্র ॥ 
অন্থর সম্ঘর নামে তারে আমি হারি। লক্ষ লক্ষ বাণ পুরে সম্বরের সেন! । 
খেদাড়িয়া দেবগণে নিল স্ব্গপুরী ॥& পড়িলেক স্বর্গপুরী ছাইয়া বঞ্জন। ॥ 


আআ স্পন্সর ই 





পড়িল গন্ধর্বব অস্ত্র ভূপতির মনে । 

এমত অস্ত্রের শিক্ষ। নাহি ত্রিভুবনে ॥ 

এক বাণে প্রসবে গন্ধরর্ব তিন কোটি। 
আপনা আপনি রিপু করে কাটাকাটি ॥ 
আপনা আপনি করে বাণ বরিষণ। 

এক বাণে পড়িল সকল সেনাগণ ॥ 

সম্বরের সেনা দেয় রক্তেতে সাতার। 

ন্রাহি ভ্াহি করি' সবে করে হাহাকার ॥ 
পড়িল সকল সৈন্য দৈত্য একেশ্বর। 
দশরথ-বাণে সেনা পড়িল বিস্তর ॥ 

ছুই জন বাণবুষ্টি করে ঝাঁকে ঝাঁকে ।- 
উভয়ের বাণেতে অমরাবতী ঢাকে ॥ 

হইল অমরাবতী বাণে অন্ধকার । 

দৈত্যের রণেতে রাজা না দেখে নিস্তার ॥ 
দেখিতে না পায় দৈত্য, থাকে কোন্‌ খানে। 
শব্দভেদী দশরথ শব্দ শুনি হানে ॥ 
কালপ্রাপ্ত দানবের নিকট মরণ । 

দূরে থাকি দশরথে করিছে তজ্জন ॥ 
সম্বরের পেয়ে শব্দ রাজা পূরে বাণ । 

ছুটিল রাজার বাণ অগ্নির সমান ॥ 
এডিলেক বাণ রাজ শুনি তার কথা । 
কাটে রাক্তা দশরথ সন্ধরের মাথা ॥ 

নর হৈয়। মারিলেন অন্থর সন্বর | 

দেব সহ স্থখে রাজা পালে পুরন্দর ॥ 

ইন্দ্র বলে, দশরথ, রক্ষা কৈেলে মোরে । 
বর মাগ, দিব যাহা! প্রার্থনা অন্তরে ॥ 
দশরথ বলে, ইন্দ্র, দেহ এই বর। 

মুনিহত্য। পাপ নাহি থাকে মমোপর ॥ 
শুনিয়া রাজার কথ! ইন্দ্রদেব হালে। 

সে পাপ তোমাতে নাই, যাও তুমি দেশে ॥ 
অন্ধক মুনির কথ। অপূর্কব কাহিনী । 
ব্রাহ্মণ তাহার পিতা, শুদ্রাণী জননী ॥ ৰ 
এতেক শুনিয়া দশরথ এল দেশে । ূ 
আদিকাগ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥ 
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গ টককেয়ীর সেবা ও দশরথের 
বর-অঙীকারগ্ 


পাত্রমিত্রগণে রাজ! দিলেন মেলানি । 
অন্তঃপুরে দশরথ চলিল অমনি ॥ 
সবার অধিক ভালবাসে কৈকেয়ীরে । 
সেই হেতু আগে গেল কৈকেযীর ঘরে ॥ 
অস্ত্রলঞ্জীবনী-বিছ্, জানেন কৈকেয়ী। 
দেখিল, রাজার তনু অস্ত্রক্ষতময়ী ॥ 
মন্ত্র পড়ি জল দিল ভূপতির গায়। 
জ্বাল! ব্যথা গেল দূরে, শরীর জুড়ায় ॥ 
মৃতদেহে যেন পুনঃ পাহল জীবন । 
স্স্থ হেয়। দশরথ বলেন তখন ॥ 
হে 'কেকেয়ী, প্রাণ রক্ষ। করিলে আমার । 
তোমার সমান প্রিয়া কেহ নাহি আর ॥ 
বর মাগি লহ যেবা অভীষ্ট তোমার । 
কোন্‌ ধন ভাগারেতে নাহিক আমার ॥ 
এত যদি ঝলিলেন রাজ দশরথ | 
কৈকেয়ী কুজীকে কহে বাক্য অভিমত ॥ 
মহারাজ আমারে চাহেন দিতে বর। 
কি বর মাগিয়া লব তাহার গোচর ॥ 
পৃষ্ঠে ভার কুজের, নডিতে নারে চেড়ী। 
কুজ নহে তাহার, সে বুদ্ধির চুপড়ি ॥ 
কুজী বলে, এক্ষণে নাহিক প্রয়োজন। 
বর ইচ্ছা হবে যাব বলব তখন ॥ 
কেকেধী কুজীর বাক্য না করিল আন। 
হাসিয়। কাহল রাণা রাজ। বিন্ঞমান ॥ 
ম্হারাজ। বরে আছি নাভি প্রয়োজন । 
যখন ঘাটবে সাধ মাগিব তখন || 
আমার সত্যেতে বন্পী সহল। গোসাই। 
প্রয়োজন অনুসারে বর যেন পাহ ॥ 
বৃপতি বলেন, দিব, যাহ! চাবে দান। 
থাকুক অন্ভের কথ!, দিব নিজ প্রাণ ॥ 
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কৈকেম়ীর কপটেতে দেবগণ হাসে । পাকিয়! আছিল সেই নখের বরণ । 
না জানিয়! স্বগ যেন বন্দী হল ফাঁসে ॥ | মুখের অস্বত পেয়ে গলিল তখন ॥ 
এ সত্য পালিতে রাম যাইবেন বন। সুস্থ হইলেন রাজা, ব্যথা গেল দুরে । 
বিরিঞ্চি বলেন, তবে মরিল রাবণ ॥ রক্ত পুঁজ ফেলি দেহ, বলে কৈকেযীরে ॥ 
রাজ্য করে দশরথ হুরধিত মন । কপূর তান্ুল পরিয়ে, করহ ভক্ষণ । 
করেন পুজে্ের তুল্য প্রজার পালন ॥ বর লহ, যাহ! চাহ, দিব এইক্ষণ ॥ 
যখন ঘ। হবে তাহ! দেবে সব করে। কৈকেয়ী বলেন, শুনি রাজার বচন। 
হইল রাজার ব্রণ নখের ভিতরে ॥ যখন মাগিব বর, দিও হে তখন ৪ 
কৃত্তিবাস কহে কথ। অস্বত-সমান । ছুই বর ছুই বারে থাক তৰগাত। 
রামনাম বিনা তার মুখে নাহি আন ॥ যোগ্যকালে দাবামাত্র বর যেন পাউ || 
38895257 শুনিয়া পাণীর কথা দশরথ হাসে। 
আদ্দিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্িবাসে ॥ 
গ কেয়া কতৃক ব্রণ-মরোপাকরণ ও 85 
ডি € পুত্রলাভা্থে ঝষাশ্ব্গ মুনিকে আনযানে পরামশ 
ব্রণের ব্যথায় রাজা হইল কাতর । ও মুনির জন্মব্ত্তাত্ত ৬ 
পাত্র মিত্র আনি রাজ! বলিল সত্বর ॥ 
এ ব্যথায় বূঝি মম নিকট মরণ। রাজ্য করে দশরথ অনেক বৎসর । 
সুধ্যবংশে রাজা হয়, নাছি হেন জন ॥ একছত্র মহারাজ যেন পুরন্দর ॥ 
ধন্বম্তরি-পুজ এক পন্মকর নাম। পাত্র-মিত্র-ভাই-বন্ধু সবাকারে আনি। 
আসিয়া রাজার কাছে করিল প্রণাম & আনাইল বশিষ্ঠাদি যত মুনি জ্ঞানী ॥ 
কহিলেন, শুন রাজা, পাইব! নিস্তার ! সভ। করি বলে রাজ! অমাত্য সহিতে। 
ছুইমতে আছয়ে ইহার প্রতিকার ॥ অতি খেদ করি রাজা লাগিল কহিতে ॥ 
শামুকের ঝোল খাও, না করিও ঘ্বণা । হহুকালে না হইল আমার সম্ভতি । 
নহে নখদ্বারে চুন্ঘ দিক এক জনা । পরকালে কিরূপে পাইব অব্যাহতি ॥ 
রক্ত পৃ'জ ঝরিতেছে নখের ছুয়ারে। সম্ভতি থাকিলে করে শ্রাদ্ধাদি তপণ | 


তাঙ্ছাতে চুম্বন দিতে কোন্‌ জন পারে ॥ আমার মরণে বংশে নাহি একজন ॥ 
কৈকেয়ী রাজার কাছে দিবানিশি থাকে । | নবম হাজার বর্ষ বয়স হইল। 

রাজ! যত দুঃখ পান কৈকেফী তা” দেখে ॥ | এতকালে আমার না সন্তান জম্মিল ॥ 
রাজার শুআঘ। রাণী করে রাভ্রিদিনে। অপুজ্জক আমি পাই মনে বড় দুখ । 
কহিল কৈকেমী রাণী রাজ।-বিদ্যমানে ॥ প্রভাতে না দেখে লোক অপুজ্রের মুখ ॥ 
স্বামী বিন! আ্ীলোকের নাহি অন্য গতি । | তর্পণের কালে আমি পিতৃলোক প্রতি । 
ব্রণে মুখ দিব, যদি পাও অব্যাহতি ॥ । অঞ্জলি করিয়। দিই সলিল-সংহতি ॥ 

যার ঘরে থাকে রাজ।, তার দায় লাগে। | শীতজল উষ্ণ হয় নাকের নিশ্বাসে। 


কৈকেযী চুঙ্দিল গিয়া দশরখ-আগে ॥ আমা হৈতে গেল বংশ, জল দিবে কে সে ॥ 
৬৯ 
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বর দিয়াছেন শ্রীঅন্ধক মহামুনি | 

থ্ভ কর ভুঁম ঝধ্যশুঙ্গ যুনি আনি ॥ 
ঝব্যশৃঙ্গ মুনিবর কোন্‌ দেশে বৈসে। 
কাধ্য সিদ্ধি হয় যদি সেই মুনি আসে ॥ 
কহিত লাগিল থে বশিষ্ঠ মহামুনি | 
শুন খধ্শ্র্গের উত্পর্ভি-কাহিনী ॥ 
বিভাগুক-মুনি-ভগে সর্বংলাক কাপে। 
ভ্রিভুবন ভস্ম হয়, যদি মুশি শাপে॥ 
তাহার তপস্যা দেখে ইন্দ্র ভাবে মনে । 
পাঠাইয়। দিল ইন্দ্র দেখত পখধনে ॥ 
মুনির নিকটে বাধু লুকাইয়। থাকে । 
রুক্ষফল খায মুনি, পবন তা, দেখে ॥ 
ফ'লেতে অমত মাখি রাখিল পবন | 
ফলযোণে ভ্দ। মুনি কারল ভক্ষণ ॥ 
ফলের সহিত সদা খেয়ে মহামুনি। 
বলবাদ আতিশয় হহল ৩খনি ॥ 

শুদ্ধ দেহ খেয়ে আধা মহাবলবান । 
তপস্যা করেন বনে, চারাদকে চান ॥ 
তপস্থ)।। কঙেেন শুনি নম্মদার জলে। 
উর্বশী চলিয়া যায় গগনম গুলে ॥ 
অঙ্জের বসন তার নাতাসেতে উড়ে । 
দৈবমোগে ভার দৃষ্টি তায় গিম্ন! পড়ে ॥ 
তাহাকে দেখিযু। মুনি কামে অচেতন । 
মুনির হইল রত পতন তখন ॥ 

আস্তে ব্যন্ডতে মুনি, তাহা ধরে বাম হাতে । 


পুনর্ববার মহামুনি করি আচমন । 
তপস্যা করেন বিভাগুক তপোবন ॥ 
বিধির লিখন কু না হয় খণ্ডন | 
তৃষ্ণায় হব্রিণী জল খায় সেইক্ষণ ॥ 

জল থেরে হরিণী কূলেতে ঘাস চাটে । 
ঘাসের সহিত রেতঃ প্রবেশিল পেটে ॥ 
দেবঘেগে হরিণী আছিল খতুমতী | 
মুনিবীর্ধ্য খাইম়। হইল গঞ্বতী ॥ 
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দিনে দিনে গর্ভ তার উদরে বাড়িল। 
ছয়মাসে পশুবশু প্রসব করিল ॥ 
মনুষ্য-আকার হৈল হরিণী-বদন। 
দেখিয়া হরিণী পুজ ভাবিল তখন ॥ 
মনুষ্বের ডরে আমি ভ্রমি বনে বন। 
আমার গডেতে হৈল শক্রদ জনম ॥ 
পুজ ফেলাইয়া সে হরিণা গেল বন। 
অস্গুলি চুদিয়া 1 পশু) যুডিল জরন্পন ॥ 
তপস্যা করিয়া বিভাগুকের গমন । 
কাননে পড়িয়। শিশু করিছে রোদন ॥ 
বালক দেখিয়। মুনি ভাবে মবে মন । 
মনুষ্য-আকার দেশি হরিণা-বশন ॥ 
ধানে জানিলেক বিভগুক কপোধন। 
২রিপার গে হল শামা নন্দন ॥ 
পুল খল ছিলি "গনেন নিজঘরে। 
পুপ্পষধু দিস মান পোসেন তাহারে ॥ 
নবীন কুশের খুলে করা শয়ন | 
দিনে দিন বাড়ে বিভাগুকের পন্পন ॥ 
পরম স্থন্দর লেই বিভাণ্ক-পুন্র । 
কপালেতে শৃঙ্গ ফেণাটা। ডভ্তাত সর্ববশাঞ্র | 
কিছুদিন পরে শুর্গ উঠিল কপালে। 
বম্যশৃঙ্গ বলি নাম খুইল সকলে ॥ 
আপনি জনম্মিল শৃর্শ হর্ণা উদরে। 
ব্রহ্মার সমান বেদ উচ্চারণ করে ॥ 
যারে বর শাপ দেন কভু নহে আন। 
ভার আশার্ববাদে রাজ!, হবে পুজবান ॥ 
ক্ুতিবাস কৃত কাব্য অস্বত-সমান । 
রামকথ। বিনা যার মুখে নাহি আন ॥ 
03৮3 
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৬ অঙর (5 শামপাকদর পাজো অনাষ্টি 
নিবারণ ঝষাশু মুনিকে আনয়ন ৬ 


৷ ৰশিষ্ঠের বচন হুইলে অবদান । 
মন বলেন, রাজা, কর অবধান ॥ 





লোষপাদ বান্দা অঙ্গদেশের ঈ্দব : 
খলাশুঙ্গে আন্যজিলেন নিজ শর ॥ 
দশরুথ বলো, লা, 
লোমপাদ আশিপ্লুল বিডি পেরু 
স্থমন্ত্র বলেন, দশররথ নুন । 

সেই দেশে অনার ছাল অল? 
লোমপাদ ব্রাহ্গণ প্চিতে জিজ্ঞানিল । 
মম রাজ্যে অনারস্তি কি হেতু হইল ॥ 
কহিল পণ্ডিতগণ করিয়ি। বিচার | 
কিঞ্ি তোমার রাজ! আছে ছুরাচার ॥ 
তব রাজ্যে কুমারী হক্কল ধাভুমতী | 

এই পাপে বুষ্ি নাহি হয় নরপতি ॥ 
বিতাগুক-পুক্র গধ্যশৃ্গ যদি আদে। 
পাপ দুর হর, আর দেবত বরে ॥ 
নগরেতে লোমপাদ দিলেন ঘোষণ! । 
খঘ্যশুক্গ মুনিকে আনিবে কোন্‌ জনা ॥ 


ন্চ্ [শৃলুজণ 


তাহারে আনিম়। মোনে যেবা দিতে পারে। 


অধ্ধরাজ্য আমি দিব অবশ্য তাহারে ॥ 
ডাকিয়! কহিল তথ! নুড়ী একক্জন | 
আমি আনি দিব সে মুনির নন্দন ॥ 
সত্রী-পুরুষ ভেদ .সই মুনি নাহি জানে। 
ভুলাইম়। আনিব সে মুনির নন্দনে ॥ 
নৌক1 এক সাজাহয়। দেহ ত আমার। 
ফলবান রুক্ষ রোপ তাহার উপরে ॥ 
চৌদ্দ বৎসরের সেই মুনির সন্ভতি | 
কৌতুকেতে ভুলাইবে যড়েক যুবতী ॥ 
বুক্তাম্ত শুনিয়া রাজ। লোমপাদ হাসে। 
ভাল যুক্তি বলিয়া সে বুড়ীরে সম্ভাষে ॥ 
স্বর্ণের নৌক! রাজা করিয়। গঠন । 
বিচিন্র পতাক। তাছে করিল সাজন ॥ 
নৌকার উপরে করে স্বর্ণে ডুই পর । 
পরম স্থন্দর নৌকা! অতি মনোহর ॥ 
উপরেতে শোভা করে স্থবণের তারা । 
চাপ্সিভিতে শোভে গজমুকুতার ঝারা ॥ 


তা দিক এ 


স্পা পা সা পর 


শ্ 

ঠ 
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শশ তন 


সাজি বলল 


হাত 1), লু এ তাল ॥ 


লাল দিলেন বে 


লারিকেল 
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কিলো! 


শত রুশা। লন সমস দিত চি 


1 (পরত আতা দিল পানু! আল প্র 
মিনা পাকি ঘা তক 
কাঁদতে লাগিল সবে, খে নাই ভালি। 
দুনি কোপানালে আঙ্গ হব দঙ্কারাশি ॥ 
নূড়ী বলে, শেন লশ্ন করিচ ঘুবতী । 
ভোমরা সকলে চল "যান রি স্তরে ॥ 

খল আমার ছিল নব্দীন শালনু 

কও শত ভুলাযেছি মভাষুনিশণ ॥ 

নঙ্মাদ! বাহিযা ফাশ পরুম হবিমে। 
উপশ্যিত হয় খন্/শচ্ত যেই ছেলে ও 
যেখানে তপস্যা করে বিভাগল্য মান। 
লেক বনে তকণীরা বংখিল করণী এ 
বিভাগুকে দেখিয়া সকলে শুয়ে কাতশি | 
ভম্মরাশি করে পাছে পপ ্ 
তপোবনে স্দাতছ যথা কস মুনি । 
আলিয। মিলিল তথ! সকল রমপা ] 
তরী হইতে উক্র্রিল জল নবানা | 
কেহ নুশী পরষে বাজায় কেহ লালা এ 
বুড়ীকে বেজিয়া গান কদর নানাগণ। 
মুনির নিকটে গিয়া দিল দরশ্দন ॥ 
কামিনার মুখে শীত, কোকিতলর ধান! 
শুনি মুনি বেদধ্বনি ছাডিল রঃ ! 
ক্সী-পুরুষ ভেদ সেই মুনি নহি জানে! 
স্থগেরু অমব্গণ মুনি মল মালে ॥ 

দ্বার হতে আসি মুনি হইয়া বকুল | 


শে 


যা পে ॥ 


| বুড়ীরে প্রণাম আর ঘরি গাদন ॥ 
: মুনিগজ্র পানে পড়ে 
| মুন নে ডে 

বার বার চুন্ব দিল বদন-কমলে ॥ 


॥. 


পাব করে কে তেল । 


এস্‌ এস বলি মুনি তা? সবারে বছে। 
আনন্দে গদগদ সে আসন দিতে ৯লে ॥ 
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একখানি কুশাসন ছিল মাত্র ঘরে। 
বৈস বলি আনিয়া সে দিলেন বুড়ীরে ॥ 
ফলমূল জল ঘরে ছিল যে সম্মল। 

বুড়ীর ভক্ষণ হেতু দিলেন সকল ॥ , 
শরীবিষণণ বলিয়। বুড়ী ছঁইল হ্রুই কান। 
বিষুণপুজা বিনা নাহি করি জলপান ॥ 
ইতর যেমন করে, আমি কি তেমন । 
বিষ্ুণর প্রসাদ বিনা না করি ভক্ষণ ॥ 
মুনি বলে হক মোর সফল জীবন। 
এইখানে কর আজি বিষু-আরাধন ॥ 
দিব্য কুশাসন পাতি দিলেন বুড়ীরে। 
পূজ। করিবারে বৈসে তাহার উপরে ॥ 
চক্ষু উলটিয়! বুড়ী নাকে দিল হাত। 
মুনি বলে, বিষুণ আজি করিব সাক্ষাৎ ॥ 
কতক্ষণে নাসিকার হাত ঘুচাইল। 

লহ এ-প্রপাদ বলি মুনিরে ডাকিল ॥ 
মুনি বলে, আজি মোর লফল জীবন । 
বিষ্ুণর প্রলাদ দেহ, করিব ভক্ষণ ॥ 

ফল বলে হাতে দিল গঙ্গাজল নাড়ু 
জল বলি খাওয়াইল মধু গাড় গাড়, ॥ 
মুনি বলে, এই ফল কোথা গেলে পাই। 
সঙ্গে করে লয়ে গেলে তব সঙ্গে যাই ॥ 
খাওয়াইল কামেশ্বর খাইতে স্থন্থাদ | 
কামে্শ্বের খাইয়া সে হইল উন্মাদ ॥ 
কম্যাগণ বলয়ে বে খাইলে লন্দেশ। 
ইহার অধিক আছে, চল সেই দেশ ॥ 
মুনি বলে, ইহার অধিক যদ্দি পাই । 
তোমর! চলহ দেশে, আমি সঙ্গেযাই॥ 
মদনে ভূলিল যদি মুনির নন্দন । 
অঙ্গের বসন খসাইল নারীগণ ॥ 
আনিয়া মুনির পুভে কেহ করে কোলে। 
কেহ কেহ দেয় চুণ্ধ বদন-কমলে ॥ 

মুনি লৈয়। করে সবে হান্য-পরিহাস। 
দেখিয়। মুনির পুক্র হইল উল্লাস ॥ 


কাঁত্তবাসী রামায়ণ 





কোন নারী ভূলাইল স্তন-পরশনে। 
কেহ ব! ভুলায় তারে ভক্ষ্যদ্রব্য দানে ॥ 
কেহ ব। হরিল মন চাহিয়া নয়নে । 
কেহ বা করিল মত্ত গাঢ় আলিঙ্গনে ॥ 
বুড়ী ভাবে, আজি যদি লয়ে যাই হ'রে। 
পাছে বিভাগ্ুক মুনি কোপে ভন্ম করে ॥ 
আজি পিত। পুজ্রেতে থাকুক এক স্থানে । 
কহিবে এ কথা "নি পিতা বিছ্মানে ॥ 
পুজ্র প্রতি যদি শ্েহ করে তপোধন। 
তবে কালি তপশ্যায় না যাবে কখন ॥ 
পুক্র এড়ি যায় যদ্দি তপন্যার তরে। 
তবে কালি লয়ে ঘাব মুনির কুমারে ॥ 
এই যুক্তি সেই বুড়ী ভাবি মনে মনে। 
কহছিতে লাগিল সেই মুনির নন্দনে ॥ 
তপোবনে বৈস হে তোমারে ভালবাসি । 
অন্য এক শিষ্যের আশ্রম দেখে আসি ॥ 
বলিতে লাগিল তবে ঝধ্যশুঙ্গ ঝষি। 
তোমার সেবক হয়ে তব সঙ্গে আলি ॥ 
আমারে এড়িয়। ঘ্দি যাবে কোন দেশে । 
ব্রহ্মহত্য। হবে তবে, মরিব হুতাশে ॥ 
বুড়ী বলে, এইক্ষণে ঘরে থাক তুমি । 
সন্ধ্যাকালে তোমারে লইয়! যাব আমি ॥ 
এতেক বলিয়। তারে থুয়ে নিজ-ঘরে । 
সকল কামিনী চড়ে নৌকার উপরে ॥ 
দিবাকর অস্তগত হইল যখন । 
মুনি বলে, না আইল কেন খধিগণ ॥ 
শিরোমণি হারাইল অঞ্চলের নিধি । 
বুঝিলাম আমারে বঞ্চিত কেল বিধি ॥ 
মী কান্দিতে কান্দিতে মুনি বৈসে বুক্ষতলে । 
॥ বিভাগুক তপ করি আসে হেনকালে ॥ 
৷ পুজ্রেরে দেখিয়া মুনি বিচলিত মন। 
ৰ জিজ্ঞাসিল, কেন বাপু, করিছ ক্রন্দন ॥ 


সা শপ শপ পাসে 


ধধ্যশৃঙ্গ বলে, আগে খাও ফল জল। 
৮৪আজিকার বিবরণ কছিব সকল ॥ 


আদিকাগ্ড 


০০০০০ 


ফল জল খাইয়। হইল স্থস্থমন | 

পিতা পুভ্রে কথাবার্তা হইল তখন ॥ 
তুমি যেই গেলে পিতা তপস্যার তরে । 
স্বর্গ হৈতে ধধিগণ এল মম ঘরে ॥ 
সেইরূপ ফল নাহি খাই এ জীবনে । 
এত রূপ দেখি নাই এ তিন ভুবনে ॥ 
কত ব! ছন্দেতে জট ধরেছে মাথায় । 
কত কুম্থমের মাল! দিয়াছে তাহায় ॥ 
কি জাতি স্বত্তিকার্ফোট। কপালে শোভিত। 
গগনমণ্লে যেন ভাক্কর উদ্দিত ॥ 

কি জাতি বৃক্ষের ফল সবার গলায় । 
শ্বেত পীত নীল কত শোভিছে তাহায় । 
তেমন ন। দেখি পিতা গাছের বাকল । 
শ্বেত রক্ত গীত নীল বরণ উজ্জ্বল ॥ 

কি জাতি বৃক্ষের লতা! সবাকার হাতে । 
কতেক মাণিক গাথা আছয়ে তাহাতে ॥ 
পরম ব্রাক্গণ, কারো লোম নাহি মুখে । 
বেলের মতন ছুট! মাংলপিগু বুকে 
তাতে যদি হস্তটি করাই পরশন । 
স্বর্গবাস হাতে পাই ছেন লয় মন ॥ 

মনে ভাবে মহামুনি পুজ্রের বচনে। 
স্ত্রী-পুরুষ খধ্যশৃঞ্গ কভু নাহি জানে ॥ 
বিভাগুক বলে, বাপু, তারা নারীগণ। 
কামাচারী রাক্ষসী বেড়ায় বনে বন ॥ 

মম পুণ্যে প্রাণ আজি রেখেছে তোমার । 
পুনঃ পেলে ধরে খাবে, না পাবে নিস্তার ॥ 
খধ্যশুক্গ বলে, পিতা, না বল এমন । 
এমন দয়ালু নাই, তাহার! যেমন ॥ 
কালি যদি বিধাতা মিলায় সে সবারে। 
তখনি বিদায়, আমি কহির্ু তোমারে ॥ 
সারা-রাত্রি ছিল মুনি পুত্র লয়ে ঘরে। 
বুঝাতে তথাপি নাহি পারিল পুত্রেরে ॥ 
প্রভাত হইল রাত্রি, উদ্দিল তপন । 
পুক্জের বিষয় মুনি ভাবে মনে-মন ॥ 








স্পা 


রি 


যদি আমি ঘরে থাকি পুজে করি সাধ। 
ধম নষ্ট হবে মম, হবে অপরাধ ॥ 
কার পুভ্ত, কার পত্বী, সব অকারণ । 
সার অসার সব সত্য নারায়ণ ॥ 
পুজেরে প্র বোধ করিলেন মহামুনি। 
কারো সঙ্গে কথা নাহি কহিও আপনি ॥ 
তাত্ত্রঘটী হাতে নিল, তুলিল তুলসী । 
তপস্যা! করিতে গেল বিভাগুক খধি ॥ 
বুড়ী বলে, বুড়' মুনি ছাড়ি গেল ঘর। 
সবে চল আনি গিয়। মুনির কোর ॥ 
তাল করতাল বীণা কেহ পুরে বাশী। 
আইল মুনির কাছে সকল রূপসী ॥ 
দরিদ্র পাইল যেন হারাইয। ধন । 
ব্যস্ত মুনি কহে ধরি বুড়ীর চরণ ॥ 
আমারে এড়িয়। কালি গেলে পলাইয়া । 
সারারান্রি কান্দিয়াছি তোমার লাগিয়া ॥ 
সেই ফল দেহ মোরে করিতে ভক্ষণ । 
সঙ্গে করি লয়ে যাও করিব গমন ॥ 
মন্দ বুঝ সবে, কৃত্তিবাসের স্থবাণী। 
নারীর ছলনে ভুলে খধ্যশূঙ্গ মুনি ॥ 


০ 





গু অঙ্গরাজা ঝষ্াশঙ্গের আগমন ও 
অনারুষ্টি রাধ্ড 


কোলে করি বসাইল নৌকার উপর । 
বাহ বাহ বলি বুড়ী ডাকিছে সত্বর ॥ 
তরণী বাহিয়া যায়, মুনি নাহি জানে। 
ঝধ্যশৃঙ্গে বলে বৈস, ব্যাত্র আছে বনে ॥ 
লোমপাদ রাজ্যে মুনি দিল দরশন । 
অনাবুষ্টি ছিল, বৃষ্টি হইল তখন ॥ 
লোমপাদ জানিল মুনির আগমন । 
পাছা অঘ্য দিয়! পূজে মুনির নন্দন ॥ 
কম্তাহীন লোমপাদ শান্তা অভিধান । 


ও দ্শরথ-কম্চাকে মুনিরে দিল দান ॥ 
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সব্বন্ধে নে মুনি রাজা, তোমার জামাই । 
তাহাকে চাহিয়া আন লোযপাদ ঠাই ॥ 
দশরণ নলিিলেন, কত হে নায়ক । 
প্রজ্দশাকে কেমনে বাচিল বিভাগুক ॥ 
যেই দেশে হয় খষাশুঙ্গ উপাখ্যান । 
শনাবৃষ্টি ঘুচে, হয় সে দেশে কল্যাণ ॥ 
রুত্তিঝাপ পণ্ডিতের কাব্য অনুপাষ । 


ানাল্দ বসিয়া সবে শুন রামনাম ॥ 
€ ২222 


গ পুত্রঅদশল বিভাগতকের খেদ ও 


স্তমন্থ বলেন, শুন অযোধ্যা-রাজন । 
লোমপাদ কাছে যত বুড়ীর কথন ॥ 
বূড়ী বলে, লোমপাদ, শুনহ বচন। 
ভুলাইয়! আনিয়াছি মুনির নন্দন ॥ 
য্দি শাপ দেন কোপে বিভাগুক খফি। 
রাজ্য দহ আপনি হইব! ভন্মরাশি ॥ 
ভার ঠাই যদি তুমি পাবে পরিত্রাণ । 
পথেতে করিয়া রাখ বিহিত বিধান ॥ 
স্থানে স্থানে গো মহিষ রাখহ সত্বর । 
গীত বাছ্ ন্রত্যোতমব হউক বিস্তর | 
গীত বাছা দেখিয়া তখনি তপোধ্ন | 
মত রোধ জন্মে থাকে, হবে পাসরণ ॥ 
বুড়ীর বচন রাজ! না করিল আন । 
পথে পথে করে গ্রাম, বড় বড় স্থান ॥ 
শ্রীধম্যশৃঙ্গের গ্রাম বলি তার নাষ। 
সর্ববশন্ পরিপৃণ দিব্য দিব্য গ্রাম | 
পধ্যশূঙ্গ রছিলেন লোমপাদ-ঘরে । 
বিভাগুক তপ করি গেলেন কুটীরে ॥ 
আর দিন দূর হৈতে শুনে বেদধ্বনি | 
সে দিন ন। শুনি শব্দ ব্যস্ত হৈল মুনি ॥ 
আকুল হইয়। মুনি দাগ্ডাইল তথা । 
কান্দিস্বা বলেন, বাছা ধস্যশূনদ কোথ! ॥ 


কাঁত্তবাসশ রামায়ণ 
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| তপস্তায় শ্রান্ত হ'য়ে আইলাম ঘরে । 
ৰ হেথ। আসি কহ কথ।, ছুঃখ যাক্‌ দূরে ॥ 
(বলিতে বলিতে গেল কুটারের দ্বারে । 
“পুজ পুভ্র” বলি ডাকে, পুর নাই ঘরে ॥ 
কমগ্ডলু আছাড়িয়া ফেলে ভভূমিতলে । 
অজ্ঞান হইঘা। মুশি পড়ে বুক্ষমূলে ॥ 
ক্ষণেক রহিয়। জবান পাইলেক মুনি । 
। কোথা খধ্যশুঙ্গ বদ ডাকয়ে অমনি ॥ 
অপত্যের স্সেহ সম নাহিক সংসারে । 
যাছারে দেখেন মুনি, জিজ্কালেন তারে ॥ 
মুনি বলে, আছ বনে যত তরুলতা । 
দেখেছ তোমরা, মম পুজ্র গেল কোথা ॥ 
স্বগ পশু পক্ষীরে লাগিল শুধাইভে। 
তোমরা দেখেছ খধ্যশৃঙ্ষেরে যাইতে ॥ 
কান্দিয়া কান্দিয়! যান বিভাগুক মুনি । 
কতদূর গিয়া পান গ্রান একখানি ॥ 
সকল লোকেরে মুনি শোকেতে শুধান। 
কাহার এ গ্রামণানি, কহ বিগযান ॥ 
যোড়হাত করি প্রজাগণ কহে বাণী। 
ধম্যশূ্গ ফুনিবর, ইপে রাজ। তিনি ॥ 
লোমপাদ ভারে কন্য। দিন্নাছে কৌতকে । 
গ্রাম পশু অশ্ব গঙ্গ দিয়াছে যৌতুকে 
কহিলেক হেন কথ যত প্রজাগণ। 
ক্রোধ হ'ল অপগত ফি হমন || 
সংসাব করিতে পুত্র করিয়াছে সাধ। 
পুজ্ের কুশল শুনি খণ্ডিল বিষাদ ॥ 
সেথ। অপুজ্রক রাজা অজের নন্দন । 
খম্যশৃঙ্গ করিবেন যজ্ঞ আরম্ভন ॥ 
& নিমন্্রণ হইবেক মম সে যজ্জেতে। 
সেইকালে হবে দেখা পুজের সহ্বিতে ॥ 
| এতেক ভাবিয়। মুনি গেল নিজবাস। 
। আদিকাগ্ড রচিল পণ্ডিত ক্লতিবাল ॥। 
। 2338855 
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| বশিষ্ঠাদি আইল দকল মুনিগণ। 
ধধ্যশৃঙ্গ বলে, কর যজ্ঞ আরম্তন & 
গু দশরথের যজ্ঞ ও নারায়ণের চার অংশে অশ্বমেধ যজ্ঞে কর বিষুঃ আরাধন । 
জন্বাগ্রকণ গু যত মুনিগণে তুমি কর নিমন্সুণ ॥ 
দূশরথ রাজারে স্ুমন্ত্র ইহ। বলে। দশরথ নিমন্জ্রণ করে দেশে ছেখে। 
মুনিকে আনিতে রাজা দশরথ চলে ॥ নিমন্ড্রণ পাইয়া যতেক মুনি আসে ॥ 
দশরথ লোমপাদ নুপতির ঘরে । অগস্ত্য আইল আর পুলস্ত পুলোম । 
চতুরঙ্গ সঙ্গে যান হরিষ অন্তরে ॥ ; আইল বৈশম্পায়ন ছুর্কবালা গৌতম ॥ 
পাইয়। রাজার বার্তা লোমপাদ রাজা । র জৈমিনী গৌতম পিপ্ললাদ পরাশর ! 
রাজ-উপচা'রে যত্রে উারে করে পূজা ॥  ! পুলহ কৌপ্ডিন্ত মুনি এল নিশাকর ॥ 
মিষ্টান্ন প্রভৃতি দিয়! করায় ভোজন । | মার্কগেয় মরীচি ভরত ভরদ্বাজ । 
জিজ্ঞাসেন, কোন্‌ কাগ্যে তব আগমন ॥ | অঞ্টাবক্র মুনি ডগ কৃপ্ম দক্ষরাভ | 
দশরথ বলিলেন, শুন মোর বাণী। ৷ গর্গ মুনি দধ্ীচি আইল শরভঙ্গ | 
অযোধ্যায় লঞষে চল খব্যশৃঙ্গ মুনি ॥ । পজে রাজা মুনিগনে, সা মনে রঙ্গ ॥ 
অন্ধকের উক্তি আছে ঘে অতীতকালে। ! পাতালের আইল কাপল মহাগঘি। 
পুজবান্‌ হব আমি খ্যাশৃঙ্গ গেলে । | সগরসম্তানে যে কারা 51:278৮। 
এমত কহিলে দৃশরণ নৃপবর । । বেদবন চক্রবান আইল ল'বণি | 
লোমপাদ লয়ে গেল মুনির গোচর ॥ ৰ ভুলের মধ্যের আর মুনি মণল) কণা ॥ 
প্রণাম করেন দশরথ যোড়হাতে। | মশাতন সনক যে সনন্দকুমার | 
লোমপাদ্দ পরিচয় লাগিল কহিতে ॥ আইল সৌভরি মুনি বিষুঃ অবতার ॥ 
এই রাজ! দশরথ শুনেছ আখ্যান । আইল বাল্ীকি, যমুনার কূলে ধাম। 
তুমি কৃপা কর যদ্দি হন পুভ্রবান্‌ ॥ ৷ কশ্যপের পুক্র এল বিভাগুক নাম ॥ 


সেই কম্! জম্মেছিল ইহার আগারে ॥ রাজার যজ্জছেতে এল তিন কোটি মুনি ॥ 


শান্তা কন্যা বিবাহ যে দিয়াছি তোমারে । | কতেক আইল মুনি, নাম নাহি জানি। 
| 
ভামাতা হহার তমি ভোমার শ্বশুর । ৃ 


তিন কোটি মুনি করে বেদ উচ্চারণ । 


অপূত্রক তাপে তপ্ত তাপ কর দর || | সবাকার বপনে নিঃসরে হুতভাশন ॥ 
জানিয়। ধ্যানেতে মুনি মনেতে প্রশংনে । পৃথিবীতে কেহ আছে একপদে ভর । 
এই ঘরে জন্মিবেন বিঞু। চারি অং | 1 কেহ. অনাহারে আছে সহস্র বসর ॥ 
অন্ধক মুনির কথা কভু নহে আন । মাথায় কপিলজটা, বাকল পিধান । 
এতেক জানিয়া মুনি করিল প্রয়াণ ॥ নারায়ণ কথা বিন! মুখে নাহি আন ॥ 


তনয়। জামাতা সঙ্গে রাজা চড়েরথে। | এরূপে আইল তথ! তিন কোটি মুনি। 
আইলেন অযোধ্যা লোমপাদ-সাথে ॥ । সঙ্গে কত শিষ্য, তার সংখা নাহি জানি ॥ 
দেখি মুনি খয্যশূঙ্গে হষ্ট যত প্রজা । ৃ মুনিগণে বাসার্থ দিলেন বাসাঘর । 
নির্মগ্থন করে তার সবে করে পূজা ॥ পৃথিবীর রাজ! এল অযোধ্যানগর ॥ 
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মিথিলার আইল জনক রাজধষি। 

মল্ল্র মহারাজ এল, রাজ্য ধার কাশী ॥ 
অক্ষদেশ-অধিপতি লোমপাদ নাম। 
রাজা বঙ্গদেশের আইল ঘনশ্যাম & 
মরীচিপুরের রাজা ভোজ পুরন্দর । 
চম্পাপুর হইতে আইল চম্পেশ্বর ॥ 
আইল তৈলঙ্গ রাজ তেজেতে অসীম । 
আইল আটাশী কোটি যে ছিল পশ্চিম ॥ 
উদ্তকল মগধ আইল গান্ধার কর্ণাট। 
লক্ষ কোটি রাজা এল ছাড়ি রাজপাট ॥ 
উদয়াস্ত গিরিতে যতেক রাজ বৈসে। 
দশরথ নিমন্দ্রণে সব রাজা আসে ॥ 
মেদিনীভুবনে বৈসে যত রাজগণ । 
নান! রঙ্গে আইলেন সঙ্গী অগণন ॥ 
কহিতে প্রত্যেক নাম নিতান্ত অশক্য । 
রাজা যত আইল আটাশী কোটি লক্ষ ॥ 
যত রাজ এল দশরথের গোচরে | 
রাজচক্রবস্তী দশরথ সর্ব্বোপরে ॥ 
আসিয়া করিল দশরথ সহ দেখা । 
দিলেন বাধিক কর সমুচিত লেখা ॥ 
যত ধন এনেছিল, রাখল ভাগারে। 
প্রত্যেকে প্রত্যেকে বাম! দিল সবাকারে ॥ 
ঘজ্ভ করিছেন রাক্তা মরযূর তীরে । 
ষুনিগণ গেলেন রাজার বজ্ঞঘরে ॥ 
একাশী যোজন নর অতি দীর্ঘতর । 
দ্বাদশ যোজন তার আড়ে পরিসর ॥ 
চারিক্রোশ বান্ধিয়াছে যজ্ছের মেখলা । 
শতেক যোজন উভে সেই যক্ভশাল। ॥ 
মুনিগণ বৈলে গিয়া ঘরের ভিতরে । 
শুভক্ষণে গশুভলগ্নে যজ্ঞারস্ত করে ॥ 
মুনিগণ আগে স্বস্তি করিল বাচন। 
সঙ্কল করিল তবে অজের নন্দন ॥ 
দাগডাইল দশরথ করি যোড় হাত। 
কহিতে লাগিল সব মুনির সাক্ষাৎ ॥ 
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৯ এপি 


| ছোট বড় নাহি জানি, তুল্য সর্ববজন। 
আজ্ঞ। কর, কারে আগে করিব বরণ ॥ 
খধয্যশ্ঙ্গ বলিলেন, শুনহে রাজন্‌। 
আগেতে করহ গুরু বশিষ্ঠে বরণ ॥ 

ব্রহ্মার তনয় আর কুলপুরোহিত । 

৷ উহার বরণ আগে শাস্ত্রের বিহিত ॥ 

ৰ বশিষ্ঠেরে বরিধ! ঘুচাও অভিমান । 
ছোট বড় কেহ হে, সকলি সমান ॥ 
ভাল ভাল বলিয়। সকল মুনি বলে। 
বস্ত্র অলঙ্কার রাজ দিলেন সকলে ॥ 

ূ সকলে করিয়া এককালে বেদধ্বনি | 

( মুনি-মুখে নিঃসরিল পাবক তখনি ॥ 

ৰ সেই অগ্নি পবিত্র করিয়া মুনিগণ । 

অগ্নির কুণ্ডেতে লয়ে করিল স্থাপন ॥ 

ূ আতপ-তণ্ডুল তিল যব রাশি রাশি । 
একে একে দিল ঘ্বত সহস্র কলসীর॥ 
একবধ যজ্ঞ করে রাজ দশরথে। 

( দেবতার ভয় হেথা হইল ন্বর্গেতে ॥ 

৷ জ্রীবিশ্বশ্রবার পুক্র রাজ। দশানন । 

ৰ হীয়-জ্ঞানে লঙ্কাতে খাটায় দেবগণ ॥ 
মহেন্দ্র বলেন, ব্রহ্মা, কোন্‌ বুদ্ধি করি। 

| এইকালে জন্ম কিছে লবেন প্রীহরি ॥ 

পুজ্রের লাগিয়া দশরথ যজ্ঞ করে। 

তার পুজ্র হেলে তবে দশানন মরে ॥ 

এই যুক্তি করিয়া যফতেক দেবগণ । 

ক্ষীরোদ সমুদ্রে গেল। যথা নারায়ণ ॥ 

ী ব্রহ্মা! গিয়া চারি মুখে করেন স্তবন। 





কত শিদ্রা যান প্রভু দেব নারায়ণ ॥ 
॥ পদতলে লক্গবীদেবী করিছেন স্তৃতি । 
অনস্তশয্যায় শুষে আছেন শ্ীপতি ॥ 

সকল দেবতা গিয়া দাণ্ডাইল কুলে । 
 দেখিল, মেমন মেঘ ভাসিছে সলিলে ॥ 
| শুইয়। আছেন হরি অনস্ত-উপরে | 


॥ বাস্থকি সহ ফণা তদুপরি ধরে 
৮৮ 


আদিকাণড ৯) 


এলি পি সন. াাট্রসরস্প হি উরি ওহ স্্আ্্্_্ ওহ, ভাগ জি সপ না অ+ ওসি অল সস, বা 





এ আসত সবর” আসিস 


সেবকগণের প্রতি প্রভূ, দেহ মন । ₹বরিল পবন পাইয়! মহাভয় | 
তোমার নিদ্রায় নিদ্রা, চেতনে চেতন ॥ সমুদ্রের বেগ অতি মন্দ মন্দ বয় ॥ 
বিপত্তি করহ দূর ক্রীমধুসুদন | ছাড়ে বীণা নারদ, বীণায় ছাড়ে গীত। 
চারিমুখে ব্রহ্মা যদি করিল স্তবন ॥ স্বর্গে যত অমঙ্গল হৈল বিপরীত ॥ 
ক্ষীরোদে উঠিয়া বসিলেন নারায়ণ । অধিকার ছাড়ে বসস্তাদি ছয় খতু | 


চারিদিকে দেখিলেন বত দেবগণ ॥ 
বসিয়! শ্রীহরি করিলেন এক শব্দ । 
সে শব্দে হইল শ্লোক চারিপদ-বদ্ধ ॥ 
হরি করিলেন চারিদিকে নিরীক্ষণ | 
মান দেখিলেন স্ব দেবের বদন 
মলিন দেখিয়। জিজ্ঞাসেন নারায়ণ । 
তোমা দবাকার শত্রু হিল কোন্‌ জন্‌ ॥ 
বিধাতা বলেন) খিল দেব পুরন্পর । ভ্রু বনে রহিত কোথাও নাহি স্থান। 
তুমি হিয়া কহ কথা প্রভুর গোচর ॥ | যথা! যাই, তথা সেই করে অপনান & 


ৃ নিত্য ভয় পাই সবে রাবণের হেতু ॥ 
ূ 
ৰ 
তম বর দি দুর্দান্ত রাবণেরে | ূ নিবেদন মহাশয়, তোমার ৯রণে। 
র 
! 
র 
ূ 
॥ 
ূ 


ব্রহ্মার বরেতে সেই হইল ছুর্জয় | 
ভারে বর দিয়া ব্রহ্মা নিজে পান ভয় | 
ভার বর পেয়ে লঙ্জে তাহারি বচন। 
স্বর্গ হৈতে খেদাড়িয়া দিল নেবগণ ॥ 
কাটিয়া লইল সে দেবের ক্যা নত। 

| দেবের শরীরে অপমান সহে কত ॥ 


ভুমি গিয়া! কহ 2৭ প্রভুর গোচরে ॥ রাষণে বধিয়। রক্ষ দেব-দেবীশাণ ॥ 
দেব্গর্ বৃহস্পতি যোড় করি হাত । ' শাঁনয়। প্রভুর ক্রোধ অন্তার র বাড়িল ৰ 
প্রস্ুর আগেও করিলেন ও।ণিপ্াত & বুভ গেয়ে অগ্নি যেন আ্ুলিতত লাশিল ॥ 
অবধান কপহ ঠাকুর ভগবান । বিনতাবন্দনে হরি করেন স্রণ ! 
আপনি জানহ যঠ দেবতার মান & চক্র হাতে পক্ষিবরে করি আরোহন ॥ 
আগম নিগম তুমি, ভারত পুরাণ । কহিলেন দেবগাণে ভয় মাহে আন । 
অনাথের নাথ তুম, কর পরিত্রাগ ॥ | রাবাণ এখনি আমি করির হাল ॥ 
বিশ্বশ্রবা-মুনি-পুভ রাজা দশ'নন | | গরু» চডিবং উল্িলন কাস থ। 
পাইল ব্রহ্মার বর করি আরাধন ॥ 

তার তেজ্জে স্বর্গে দেব রহিভে না পারে। 
দেবের দেবস্ব দুষ্ট হরে বলাশুকারে ॥ এখন করিলে রণ রাঝণ ন: মরে ॥ 
ঘুচাইল ঘমের যতেক অধিকার । নরের উদরে যদি লও হে জ্রন্ম। 
সৃষ্যের উদয় নাই, সব অন্ধকার ॥ | নর-বানরের হাতে তাহার মরণ ॥ 
চন্দ্রের কতেক কব, নাহি তার ক্যোতি। & প্রভুর সাক্ষাতে ব্রহ্মা কহেন এ কথা । 
বহুকাল স্বর্গে প্রভু, অন্ধকার রাতি ॥ রী জন্মের নাষেতে প্রভু হেট করে মাথা ॥ 


। একাতে কেন ব্রহ্গা জুরে লাস 
আমি বর দিয়াছি বে দাবি সাব! 


বরুণের ঘুচিল অগাধ যত জল । বরের সময় ব্রঙ্ষা হন আগুয়ান | 
নির্ববাণ হইল অগ্রি, নাহিক প্রবল ॥ বিপর্দে পড়িলে বলে, রক্ষ ভগবান্‌ ॥ 
কুবের ছাড়িল ধন, পাইল তরাস। কতবার দুঃখ পাৰ ললাটে লিখন । 


গ্রহদের অধিকার হইল বিনাশ ॥ ॥ পৃথিবীতে যাব স্বর্গ করিয়া ত্যজন ॥ 
৮০৯ 


১০ 


সপ সিইসি এত 


০ 


পুনশ্চ হনিরে ব্রহ্মা কহেন বচন। 
ছেষ্ট রাবণের ক্রিয়া করহ শ্রবণ ॥ 
হাতে অস্ত্র সৃধ্যদেব লক্কার ছুয়ারী। 
ইন্দ্র মাল! গধি দেন, চন্দ্র ছত্রধারী ॥ 
আপনি ত অগ্নিদেব করেন রন্ধন । 
মন্দ মন্দ বাতাল করেন সমীরণ ॥ 
বরুণ বহিয়। জল দেন নিতি নিতি । 
করেন মার্জন গুহ নিজে বন্থমতী ॥ 
শুনিলে যষেন্দ কথ! হইবেক হাস। 
কারিনা আনেন তার ঘোউটকের ঘাস ॥ 
'পনিদৃষ্টে ত্রিভুবন ভন্ম হয়ে উডে। 
কাপড় ধুইয়া! দেন শনি লঙ্কাপুরে ॥ 
জগতের কর্তা আমি, ব্রহ্মা মহামুনি | 
পড়াই বালকগণে লঙ্কাতে আপনি ॥ 
রাবণের আগে দেব, গায়ক নারদ । 
রাবণ ভুবন জিনি করেছে সম্পদ ॥ 
জম্ম নিতে হরি যদি হইল! কাতর। 
আপনার স্ষ্টি সব লহ চক্রধর ॥ 

আর ব্রন্দ। আর ইন্দ্র করহু স্যজন। 
আপনার স্থষ্টি সব লহু নারায়ণ ॥ 
এতেক বলিল ব্রঙ্গা করুণ-বচন । 
ভকতবশুলল প্রভু দিল! তানহে মন ॥ 
হে ব্রহ্মন্, ইহার উপায় বল মোরে । 
কোন্‌ বংশে জন্ম লব, বল কার ঘরে ॥ 
কাহার উদরে আমি লইব জনম । 
আমারে বা অপত্য বলিবে কোন্‌ জন ॥ 
ব্রহ্মা বলে জন্ম লবে দশরথ-ঘরে। 
ূর্য্যবংশ পুণ্যবলে কৌশল্যা-উদরে ॥ 
বিধাতার বচনে বলেন চক্রপাণি। 
দশরথ কৌশল্যা উভয়ে আমি জানি ॥ 
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পাখি পোস্টটি স্স্রস্মিপা শি পাস্সিপিসমিপস্স 


পাস পি সস সিসি পাস এপস পিসি শম্পা অপর সপ সা 


আমি নর হই, হও তোমরা বানর। 
রাবণে মারিতে যেন হইও দোসর ॥ 
ব্রহ্ষবাক্যে শ্ীকার করেন নারায়ণ । 
পদতলে পড়ি লক্গনী যুড়িল জ্রুন্দন ॥ 
তব অবতার হবে পৃথিবীমণ্ডলে। 

তোমা দরশন আমি পাব কতকালে ॥ 
আমারে ছাড়িযা কোথা যাইবে জ্রীহরি | 
বিচ্ছেদ-যন্ত্রণ। মি সহিতে না পারি ॥ 
লক্ষমীর রোদন দোখ কান্দে কম্মুগ্রীব। 
ব্রহ্মারে জিজ্ঞাসে, কোথা লক্ষমীরে রাখিব ॥ 
শুনিয়া সে বাক্য ব্রহ্মা নিবেদন করে। 
উনি নাহি গেলে কি রাবণ রাজা মরে ॥ 
অযোনিসম্ভব। উনি জন্মিবেন চাষে। 
জনকের ঘরে জন্ম মিথিলা প্রদেশে ॥ 
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মা তপোধন। 
আদিকাণ্ডে গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥ 


" ১১৮ 





$ জনমকর ক্ষেত্র সীতারূপে লক্ষ্মীর জন্ঞ্ 


শ্রীহরির জম্ম-কথ! থাকুক এখন । 
আগেতে কহিব মাতা লক্ষ্মীর জনম ॥ 
যেখানেতে বেদবতী ছাড়িল জীবন। 
সেখানে হইল দিব্য মিথিল। ভুবন ॥ 
তার রাজ! হইল জনক নামে খষি। 
পুজ্রের কারণে রাজ যজ্ঞভূমি চষি ॥ 
স্বহুস্তে লাগলে রাজ যজ্ঞ ভূমি চষে। 
উর্বশী চলিয়া যায় উপর আকাশে ॥ 


| তাহাকে দেখিয়। কামে জনক মোহিত । 


হঠ1হ খধির বীর্ধ; হইল স্থালিত ॥ 

+ দৈবযোগে পথিবী আছিল খতুমতী | 

। ধাষিবীধ্্য পড়িলে হইল গর্ভবতী ॥ 

। ভুমি মধ্যে ডিন্বক্ধপে বহুকাল ছিল । 
লাঙ্গল দিতে শিরালে ভাসিয়া উঠিল ॥ 
৯৯6 


পূর্বেবেতে আমার সেবা করেছে বিস্তর । 
জন্মিব তাহার ঘরে, দিয়াছি এ বর ॥ 
নরের গর্ভেতে আমি লইব জনম । 
বানরীর গর্ডে জন্ম লহ দেবগণ ॥ 


এসপি তারি 








পদ আআ শসা পিস সস স্পা আসা | ০ পাপী পিস লি 


ডিশ্ব ভাঙ্গি জনক করিল খান খান । ূ দশশরথ যজ্জ করে একই বৎসর । 
কন্তারত্ব দেখে তাহে লক্ষমীর সমান ॥ | যজ্স্থলে মালি দেখা দিলেন শ্রীধর ॥ 
উ1 উা” করি কান্দে ষেন সৌদামিনী | 1 শঙ্খ চক্র গদ! পদ্ম চতুড়জ কলা। 
আচন্িতে আকাশে হইল দৈববাণী ॥ কিরীট কুগুল কর্ণে, হৃদে বনমালা ॥ 
ঘজ্ঞভূমি ছেতে এই কম্যার জনম | এউন?প আসি দেখা দিল নারায়ণ | 
তব কম্ঘা বটে এই, করহ পালন ॥ কেবল দেখিল গধ্যশুক্গ তপোধন ॥ 
শুনিয়। জনক বড় হরিম অন্তরে । মুনি বলে, দশরথ, ভুমি পুণ্যবান | 
কম্যারে করিয়। কোলে আসে নিজ ঘরে ॥ | তব ঘরে জন্মিতে আইল ভগবান 





সস পা আপীল শী পপ শশা শি পপ পা সিসি পি শন সা 
পাপা চে 


দেখি কন্তা রাজরাণী জিজ্ঞাসে তখন । হেনকালে দৈবব'ণী হৈল চমণুকার । 
?খ দিয়! কাহারে আনিলা কম্তাধন ॥ বিষুঃ জন্মে রাবণেরে করিতে সংহার ॥ 

জনক বলেন ক্ষেত্রে কম্ভার জনম। ধধ্যশৃ্গ মুনি দিল যজ্জঞেতে আহুতি | 

মম কম্য। বটে, তুমি করহ পালন ॥ যজ্ঞ হৈতে উঠে চকু বিষ্ণর আকৃতি ॥ 


অপত্য নাহিক, শ্রেহ বাড়িল অন্তরে । : বিষুমন্ত্রে খষ্/শুঙ্গ তাহে দিল কাটি । 
দিনে দিনে বাড়ে লক্ষ্মী জনকের ঘরে ॥ তাতে ফেলে দিল অন্ধকের ফলগুটি ॥ 
ঘন কেশ-পাশ ভার যেমন চামর। সেই ফলে নারায়ণ করেন প্রবেশ । 
পু বিশ্বফল-তুল্য তার ওষ্ঠাধর ॥ ূ চরুতে মিশ্রিত হন প্রভূ কমলেশ ॥ 
মুস্তিতে ধরিতে পারি তাহার কাকালি। মুনি তলিলেক চালু সুবর্ণের থলে । 
হিঙ্গুলে মণ্ডিত পাদপদ্মের অঙ্কুলী ॥ দশরথ হ/ভ্ত দিয়, ভে শ্রভকাতেল 1. 
পরম। সুন্দরী কন্যা, যেন হেমলতা | | 
শিরালে হুইল জন্ম, নাম রাখে সীতা ॥ ৰ 
লক্ষবীর রূপের কিবা কহিব তুলন। ূ 


| প্রথম নারীকে লয়ে করাও ভক্ষণ | 
এই চকু হৈতে হবে তোমার নন্দন ॥ 
। মুনি চরু হাতে দিল, রাজ" বন্দে সাপে । 


যার রূপে ভুলিবেন প্রভু নারায়ণ ॥ ৷ অন্তঃপুরে গেল রাজ। স্পবিত্ত পথে ॥ 
যেই জন শুনে এই লক্ষনীর জনম 1 কৌশল্যা কৈকেম়ী তর মুখ্য ছুই রাণী । 
ধনে পুজরে লক্ষ্মী তারে দেন নারায়ণ ॥ ৷ একভাগ ছিল চরু কৈল ছুইখানি ॥ 
কৃন্তিবাস পণ্ডিত কবিন্ছে বিচক্ষণ । ৷ অগ্রভাগ দিল রাজা কৌশল্য। রাপারে । 


গাইল এ আদিকাগ্ডে লক্ষবীর জনম ॥ 


0 আরা 
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শেষ ভাগখানি দিল কৈকেয়ী দেবী”র ॥ 
চরু দিয়া দশরথ গেলে বজ্ভশ'লে | 

হ্থমিত্রা কান্পিতে তবে থকে হেনকালে ॥ 
উদ্ধাশ্বাসে অসি কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস। 
কোন্‌ দ্রব্য খেতে রংজা না কৈল আশ্বাস ॥ 
আমি ত ছুভাগা নারী, বিফল আজীবন । 
আমারে বঞ্চিয়া খেয়ে পাবে কত ধন ॥ 
শুনিয1 কৌশল্যা রানী হয়ে দয়াবতী। 
বলিতে লাগিল রাণী স্মামজ্জার প্রতি ॥ 


গু দশরথের যজ্ঞচরু ভাগ ও চারিপুত্রের জন্য 


মিথিলায় হছৈল বদি লক্ষ্মীর উৎপত্তি । 
জযোধ্যায় জন্ম নিতে যান লক্ষমীপতি ॥ 
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সপ পাস উস সিসি 








মনে মানিয়াছি যেন তিনটি ভশিনী | 
আপন ভাগের তোমা দিব অদ্ধথানি ॥ 
ইহাতে তোমার যদি জনমে নন্দন | 
আমার পুত্রের সঙ্গে রবেক সে জন ॥ 
স্থমিত্রা বলেন, দিদি, দেহ এই বর। 
মম পুর হয তব পুজের নফর ॥ 
অগ্রভাগ কৌশল্যা রাখিয়া নিজ তরে। 
শেষে শেষভাগ দিল স্থমিত্রা দেবীরে ॥ 
তাহা! দেখে বঙ্সিয়া কৈকেয়ী ত্রুরমতি । 
কপটে ডাকিয়! কহে শ্রসিজ্রার প্রতি ॥ 
তোমারে চরুর অদ্ধ অংশ দ্রিব আমি । 
স্থমিন্রা ভগিনী, এই সত্য কর তূমি ॥ 
আমর চরুর অংশে হবে যে নন্দন। 
আমার পুজ্ের সঙ্গী হবে সেই জন ॥ 
স্রমিত্রা বলেন, দিদি, করিলাম পণ । 
তোমার পুজ্রের দান্‌ আমার নন্দন ॥ 
এত বলি শেষভাগ দিলেন তাহারে । 
তিনভ্ুন খাউলেন চরু একবারে ॥ 
এক অংশ নারায়ণ চারি অংশ হ'্য়ে। 
তিন গর্ভে জন্মিলেন শুভক্ষণ পেয়ে। 
হেথা যন্জ্ধ সাক্গ করি অযোধ্যা-রাজন্‌ । 
ব্রা্মণেরে দান করে বিবিধ রতন ॥ 
ব্রাঙ্মণে তুষিল্‌ করি নানা ধন দান। 
সবে আশীর্বাদ করে, হও পুজবান্‌ ॥ 
বিদায় হুইয়। মুনি নিজ দেশে যায়। 
আদিকাণ্ডে গাইল পুজেগ্ি যজ্ঞ সায় ॥ 
€-53৫8955- 


গ রাযচজ্রজলাকথা্ড 
হেথ! তিন রাণী চরু করিল ভক্ষণ । 
কোটি দৃ্য জিনি সেই তিনের বরণ & 
হইয়াছিলেন বুদ্ধা, শিরে পাক1 কেশ। 
চরুর ভক্ষণে যেন প্রথম বয়েস ॥ 





| 


৯ 


কাঁত্তবাসী রামায়ণ 


৯ সি এত 





এম, 


বিপাতা সকল মায় করেন ঘটন । 
এককালে খতুমতী হৈল তিনজন ॥ 
দশরথ জানিলেন এ সব সন্দর্ভ | 

খতুর লক্ষণে জানা গেল সেই গর্ভ ॥ 
এই মত তিন গর্ভ বাড়ে দিনে দিনে। 
ছুই মাস গর জানা গেল স্থুলক্ষণে ॥ 
চাবি মাঙ্গ গর্ভেতে প্রতীত হেল মন। 
পঞ্চমাস গর্ডেতে শুনিল ভ্রিভুবন ॥ 
প্রথম গর্ভেতে লঙ্জাযুক্ত। অহম্িশি। 
বদন হইল মেন প্রভাতের শশী ॥ 
কুচাগ্র হইল কাল, উদর ডাগর । 
মৃত্তিকা ভক্ষণ-হেতু সদ। সমাদর ॥ 

ঘন ঘন হাই উঠে, অলস নয়ন । 
পাণ্ুবর্ণ হৈল অঙ্গ, খসে আভরণ ॥ 
কুষ্ণবর্ণ প্রকাশ হইল শ্তনবৌটে। 
শরীরে ন1 রহে বস্ত্র, নিত্য বল টুটে ॥ 
এই মত হইল লে গর্ডের বর্ধন । 
নযমাস গর্ভবতী ছল তিন জন ॥ 

দেখি রাক্ত! দশরথ আনন্দিত মন।। 
পঞ্চামুত দিয় কৈল গর্ভের শোধন ॥ 
যে ছিল প্রাক্তন পুণ্য তাহারি কারণ । 
কৌশল্যারে দেখ! দেন প্রভু নারায়ণ ॥ 
স্বপ্পে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-শাঙ্গ ধারী । 
চতুভূ্জ রূপে দেখা দিলেন শ্াহরি ॥ 
পুজভাবে হরিকে করিল রাণী কোলে। 
কহিলেন কোৌশল্যারে ডাকিয়। মা বলে ॥ 
পূর্ব্বেতে আমার সেবা! করেছ আদরে । 
সেই পুণ্যে জন্মিলাম তোমার উদরে ॥ 
আপনি তোমার গর্ভে লয়েছি জনম । 
পুজ্জ বলিস্তন দিয়া করহু পালন ॥ 
এত বলি অদর্শন হল নারায়ণ । 
কৌশল্যা বলেন, কিবা দেখিনু স্বপন ॥ 
কহিল সকল কথ। দশরথ প্রতি । 

ম! বলিয়া আমাকে যে ডাকেন ভপতি ॥ 


আদ্িকাণ্ড নে 


শুনি দশরথ পূর্ণ পুলক-শরীরে । 
ষ্ট আভরণ দান দিলেন দাসীরে পু 
পরম আনন্দে রাজা পারে আপনা । 
কত ধন দিল থিজে কে করে গপন! & 
আনন্দ-সাগছে রাজ ভাসে সেই ঠাই। 
পুনরপি পিল দান কত শত গাই ॥ 
গণক আনিয়া! করিলেন শুভকাল। 
হৃষ্ট-মনে গান করে, সদা! এই রব॥ পুজ্মুখ দেখিবারে যান মহীপাল ॥ 
যেই দিন ভূমিষ্ঠ হবেন নারায়ণ । ূ ইন্দ্র বেগ চলিলেন শহ্চীর নন্দিরে । 
আকাশ ঘুড়িয়া বদিলেন দেবগণ ॥ চক্র যেন আসিলেন রোছিণীর ঘরে ॥ 





শুনি দশরথ রাজ! হরধিত মন। 
ভাবে, বুঝি সত্য হবে অন্ধক-বচন 
দীন দ্বিজগণেরে দিলেন কত ত্বর্ণ | 
এইরূপে দশমাস হুইল সম্পূর্ণ ॥ 
প্রসব-সময় যত নিকট হইল । 
দশরথ ভূপ্তির আনন্দ বাড়িল &॥ 
এখন তখন রাণী করিবে প্রপব। 


শুভগ্রহ লকল উদ্দিত স্থানে স্থানে । কোৌশল্যা বলিয়া আছে নারায়ণ কোলে । 
দশদিক উজ্জ্বল মঙ্গল-তারাগণে ॥ পুক্ত দেখিবারে রাজা এল হেনকালে ॥ 
প্রথমে প্রথম! স্্রীর গর্ভের বেদন। ধরে ধীরে দশরথ পুজ্রে নিল বুকে । 
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল নারীগণ ॥ লক্ষ লক্ষ চুন্ব তার দিল চাদমুখে ॥ 
মধুচৈত্রমাস শুরু! উীরামনবমী | দরিদ্র পাইল যেন নিধির কলন। 
শুতক্ষণে ভূমিষ্ঠ হলেন জগহম্বামী & ততোধিক আনন্দিত রাজার মানস ॥ 
গর্ভধ্যথ1 নাহি তায়, নাহিক শোণিত । অন্ধজন যেমন নয়ন লাভে হয়। 
ওুভক্ষণে শ্রীহরি হইল উপনীত ॥ ততোধিক দশরথ পাইয়া তন্য ॥ 
অন্ধকার ঘুচে যেন ভ্বালিলেক বাতি । এতাদিনে দশরথ-মনেতে উল্লাস । 
কোটি সূর্ধ্য জিনিয়া! তাহার দেহ জ্যোতি ॥ | রামজন্ম রচিল পণ্িত কৃত্তিবাল ॥ 
শ্যামল শরীর গ্রভূ চাচর কুন্তল। ূ 23685 
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| 





স্থধাংশু কিনি! মুখ করে ঝলমল ॥ 
আজানুলম্বিত দীর্ঘ-ভুজ হৃললিত । 
নীলোত্পল জিনি চক্ষু আকণ-পূরিত ॥ 


উ ভরত-লম্মমণ-শও্ তের জন্প্ 


কে বণিতে হুদ শক্ত রক্ত ওষ্ঠাধর | এক অংশে জম্ম লইলেন নারায়ণ । 
নবনীত জিনিয়। কোমল কলেবর ॥ শুনিয়া দুঃখিত বড় কৈকেযীর মন ॥& 
পিন্দুর জিনিয়া রাঙা চরণ সুন্দর | আজি হেতে কৌশল্য। যে বাড়িল মোহাগে। 
কমল জিনিয়া প্রভু নাভি মনোহর | ৷ মোরে পুভ্ত্র কেন বিধি নাহি দিল আগে ॥ 
ংসারের রূপ যত একত্র মিলন । জ্যেষ্পুজর রাজ! হয়, সর্ববশাস্ত্রে বলে । 

কিসে বা তুলন! দিব, নাহিক তেমন ॥& মোরে পুক্ বিধি, আগে কেন নাহি দিলে ॥ 
জয় জয় হুলাভুলি দিল নারীগণ। বলিতে বলিতে হৈল গর্ডের বেদন। 
সাবধানে করিলেক নাড়িক! ছেদন ॥ 1 কৈকেম়ী বলেন, কুঁজি, গা করে কেমন ॥ 





কৌশল্যার দাসী সেই শুভবার্ত। নামে । মা মায়ের গর্ডে করি পল্মালন । 


শুভ সমাচার দিল গিয়া রাজধামে ॥ খভক্ষণে জদ্মিলেন প্রভু নারায়ণ ॥ 
৪১৩) 


৫৯) 


কেইশল্যা রাণীর পুত্র যেমন লাবণ্য । 


সেই নাক, সেই মুখ, কিছু নহে ভিন ॥ 


কুজি গিয়া জানাইল ভুপতি-গোচরে | 
২হল তোমার পুভ্র কৈকেয়ী-উদরে ॥ 
শনি রাজ দশরথ আপনা পাসরে। 
পৃলমুখ দেখে গিয়। কৈকেম়ীর ঘরে ॥ 
“ব্বমুখ দেখি রাজ। অতি হষ্টমতি | 
হন বিতরণ হেতু দিলা অনুমতি ॥ 
স্থমিত্রার হইলেক গর্ভের বেদন । 
যমজ যুগল-পুল্র প্রলবে তখন ॥ 
গৌরবর্ণ হইল (হে বিষুর-আবতার। 
স্ুমিত্রা প্রসব কৈল যমজ কুমার ॥ 
যখন যমজ পুর প্রপবে স্ন্দরী। 
জয় জয় হুলাছুলি দিল সব নারী ॥ 
দাসী গিয়। দশরথে কহিল গৌরবে । 
আর ছুই পুক্র রাজা, স্থমিত্রা প্রসবে ॥ 
শুনিয়া হহল তার আনন্দ অপার । 
ব্রাহ্মণেরে লুটাইল সকল ভাণ্ডার ॥ 
চলিলেন দশরথ পরম কৌতুক । 
তিন ঘরে দেখিলেন চারি পুভ্মুখ ॥ 
তিন দণ্ড বেল হৈল গণকের মেল1। 
খড়িতে গণিয়! দেখে শুভক্ষণ বেল ॥ 
সূর্ধ্যবংশে আছে বহু রাজার শ্তকাণ্ডি। 
সবা হৈতে এই পুজ রাজচক্রবন্তী ॥ 
ইহার কোষ্ঠার কিবা করিব গণন | 
এমত লক্ষণে বুঝি প্রভু নারায়ণ ॥ 
যেই জন শুনে প্রস্তু রামের জনম । 
ধন পুভ্ লক্ষ্মা হয়, ভয় পায় যম ॥ 
অযোধ্যায় হইল আনন্দ কোলাহল । 
ক্ষত্র বৈশ্থা শুদ্ধ সবে করিল মঙ্গল ॥ 
গণকে তুধিল রাজ। দিয়। নানা ধন। 
আদ্কাগু গান কৃত্তিবাস বিচক্ষণ ॥ 
৮35০০ ্‌ 
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বেকুগ্ করিয়। শুগ্ঠা, 


রলচিল যে কুর্তিবস, 


কাঁওবাসস রামায়ণ 


স্মার্ট পপ পপ অপ ৯ পরস্পর সত ৯ 


0990 


১ পসিপাপা্সি পা সস পাস. ২০. পাস সপ সিন জি 


গ রামভান্মে আনন্দ-কিরণগ্ 


রামের জনম শুনি, নাচেন সকল মুনি, 
দণ্ড কমগ্ডলু করি হাতে। 

স্বর্গে নাচে দেবগণ, মত্ত্যে নাচে মত্যজন, 
হরিষে নাচিছে দশরথে ॥ 

ব্রহ্মাণী শক্তির সঙ্গে, নাচিছেন ব্রহ্মা রঙ্গে, 
শচী সঙ্গে নাচে শচীপতি। 

স্থাবর জঙ্গম আর, মবে নাচে চমৎকার, 
উল্লাসেতে নাচে বস্থমতী ॥ 

দিব্য বস্ত্র আভরণ, পরি যত নারীগণ, 
চলি যায় অনেক শ্ন্দরী। 

চলি যায় রাজপথে, 'শ্রামেরে নিরখিতে, 
সন্মুখেতে নাচে বিছ্যাধরী ॥ 

রত্রের প্রদীপ জ্বলে, পুরী পূর্ণ কোলাহুলে, 
কোৌশল্যা হহল পুজবতী । 

গগনমগ্ডলে থাকি, দেবগণ বলে ডাকি, 
ভয় জয় জয় রঘুপতি ॥ 

জন্মিলেন নারায়ণ, বধিবারে দশানন, 
দেবের করিতে অব্যাহতি । 

হহা। শুনে নেই জন, কিংবা করে অধ্যয়ন, 
ভবমুক্ত হয় সেহ কৃতী ॥ 

প্রকাশিতে নরপুণ্য, 

অবতার পূণ ভগবান। 

পূর্ণ করি অভিলাধ, 

বন্দিয়া সে বান্ীকি-পুরাণ ॥ 


 থ স 


উ ব্রাঞঠতা 1 পাবি তের শাক ও 
খারণ-উপায়া 2 


অধোধ্যায় জন্ম ষদি নিলেন ঞ্পতি । 
লঙ্কা আতঙ্ক দেখে স্দ। লঙ্কাপতি ॥ 
আচন্ছিতে রাবণের সিংহাসন দোলে । 


মাথার মুকুট খসি পড়ে ভূমিতলে ॥ 


আদিকাশু 





রি 


৬৩৬ 


পরম বৈষ্ণব তার। ভাই দুইজন । 
চন্ুডূুজ রূপে দেখিলেন নাবায়ণ ॥ 
শঙ্খ চক্র গদ। পদ্ম চতুভুজিকল!। 
কিন্ীট কুণুল কর্ণে, হাদে বন্মাল। ॥ 
শত কোটি ব্রহ্ষা ভারে করিছে স্ভবন। 
প্রভুর শরীরে দেখে এ তিন ভুবন ॥ 
প্রসঙ্গেতে দেখিল যে সর্বব পারিষদ। 
সনক-শৌনক-আদি প্রহ্লাদ নারদ ॥' 
এহরূপে ভুই ভাই প্রভুরে দেখিয়া । 
সহত্র প্রণাম করে ভূমে লোটাইয়া ॥ 











সি 


দশমুখে হায় হায় করে দশানন । 
আচন্ঘিতে মুকুট খসিল কি কারণ ॥ 
কোথ! গেল ইন্দ্রজিত, আন ধনুর্ববাণ | 
পৃথিবী বাস্্রকি কাটি করি খান খান ॥ 
হেনকালে কহেন ধাশ্মিক বিভীষণ। 
জন্মিয়াঞ্ছে, যে তোমার বধিবে জীহন ॥ 
পৃথিবীর প্রতি ক্রোধ কর কি কারণ। 
তোমারে বধিতে জন্ম নিল নারায়ণ ॥ 
আর কারে অপরাধ নাহি দশানন । 
বাস্থকি কাটিতে এবে কহু কি কারণ ॥ 


সস 


পপাপপ্পাপপপ পা পপ স্পা 
মি নর 


এইকালে আকাশেতে হৈল দৈববাণী। ভক্তিভাবে করযে অনেক প্রণিপাত। 
দ্শরথ ঘরেতে জন্মিল চক্রপাণি ॥ | স্তবন করিছে তারা করি ঘোড়হাত ॥ 
শুনিয়া! চিন্তিত ঝড় রাজ! দশানন | ব্বাক্ষসের জাতি হোরা, বড়ই অধম । 
ঢাক দিয়! বলে, শুন শুক ও সারণ ॥ বুঝিতে মহিমা তব আমর! অক্ষম ॥ 


যে পদ ক্রক্ষাি দেব নাতি পায় ধ্যানে । 
সেই পাদপদ্ম দে । কাস ভা হাতল ও 


একে একে দেখে এস পথিবী-ভুবনে । 
আমার শক্রর জন্ম হেল কোন্খানে ॥ 


এখনি মারিব তারে অতি শিশুকালে। এই নিবেদন করি, শুন মহা, 

প্রবল হইলে সেই বাড়িবে জঞ্জখলে ॥  তৰ পাদপদ্মে যেন সদা মন রয় ॥ 

রাবণের আজ্ঞ! চর বন্দিলেক মাথে। । কপার লাগর প্রত, তুমি গুণধাম। 

সমুদ্রের পারে গিয়। লাগিল ভাবিতে ॥  'থত বলি গেল তারা করিয়া প্রণাম ॥ 

পরম বৈষ্ণব দুত শুক ও সারণ। ' পথে যেতে দুই ভাই ভাবিলেক মনে । 
বাসবের দ্বারী, তার। জানে ত্রিভুবন ॥ এই কথা না কহিব পাপা দশাননে ॥ 

শুক বলে, শুন মোর ভাই রে সারণ। চ্ছেল নিমের তালি, শির, লঙ্কা পু । 
অযোধ্যায় জশ্মিলেন বুঝি নারায়ণ ॥ ; সবিনঘে অনা থ; কহে ব্রাবণেরে || 
আজি গুতদিন হৈল আমা (্োহাকার। বলে ঘুবি দেখিলাম এ তিন ভুবন । 
ভাগ্যফলে দেখি গিয়া চরণ তাহার ॥ । তোমার যে শক্র আছে, নাহি লয় মুন | 


এত বলি অযোধ্যায় দিল দরশন। 
দেখিল, অযোধ্যা যেন বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥ 


মুকুট খমিল রাজা, হবে অপমান। 
সকল তীর্থের জলে কর তুমি মান ॥ 


ঃ 
] 
ৃ 
॥ 


রত্বের প্রদীপ জ্বলে প্রতি ঘরে ঘরে । & হুবর্ণ করহ দান দীন দ্বিজ নরে। 
তৈল হরিদ্রাপ্স পথে চলিতে না পারে ॥ | অমঙ্গল ঘুচিবে আপদ যাবে দুরে ॥ 
অলক্ষিতে প্রবেশিল কৌশল্যার ঘরে । দশ মুখ মেলিয়া রাবণ রাজ। হাসে। 
বসেছেন কৌশল্য। ভ্রীরামে কোলে করে ॥ ; কেতকী কুম্থম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে ॥ 
যাহার মানসে থাকে যেরূপ বাসন! । না বুঝিয়। কহ কথা ভাই বিভীষপ। 


সেইরূপে প্রভুরে দেখয়ে সেই জন! ॥ নাহিক আমার শত্র, হেন লয় মন ॥ 


৯ 


০ 


০০ 


ব্াবণের কথ। শুনি বলে বিভীষণ। 
পরিণান্ে এই কথা করিবে স্মরণ 
রাবণ স্যুদ্র বলি লাগিল ডাকিতে। 
আসিয়া সমুদ্র দাড়াইল যোড়হাতে ॥ 
রাজা বলে, পৃথিবীতে যত তীর্থ আছে। 
সকল তীর্ধের জল আন মোর কাছে ॥ 
বাক্যমান্র বলিতে না বিলম্ব হইল । 
সকল তীর্ধের জল সম্মুখে আইল ॥ 
তীর্থজলে দশানন করিলেক ম্নান। 
দীন-ছুঃখি-জনে রাজা করে স্বণদান ॥ . 
যতেক কাঞ্চন দিল, নাম লব কত । 
ধেনু দান, শিল। দান করে শত-শত ॥ 
দানপুণ্য করিয়া বসিল দশানন। 
ভাবিল, অমর আমি, নাহিক মরণ ॥ 
কৃতিবাপ পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ । 
রামের প্রীতিতে হরি বল সর্বজন ॥& 
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গু বানর জন্ম বণনঞ্জ 

নররূপে জন্মিলেন প্রভু নারাম্ণ | 
বানরকধপেতে জন্ম নিল দেবগণ ॥ 
বিধাত। বলেন, খুন যত দেবগণ । 
যে যথ। বানরী পাও, কর আলিঙ্গন ॥ 
এক বানরীতে রতি ইন্দ্র-সুধ্য করে। 
দুই পুজ জশ্মিলেক তাহার উদরে ॥ 
হুইল ইন্দ্রের তেজে বালী কপিবর । 
স্বগ্রীব বীরের জন্ম দিলেন ভাস্কর ॥ 
কিছ্ধিন্ধ্যার ফল দুল খাহতে রসাল । 
ফল মুল খাম দৌহছে বিক্রমে বিশাল ॥ 
তেজ হছৈতে তেজ বাড়ে, সম্পদে সম্পদ্‌ । 
হইল বালীর পুভ্র কুমার অঙ্গদ ॥ 
হইল ব্রহ্মার তেজে মন্ত্রী জাস্ববান। 
পৰনের তেজে হহলেশ হনুমান ॥ 
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কার্তবাসী র্লামায়ণ 


সি পিউ আসি 


হেমকুট-নামে কপি বরুণনন্দন | 
পঞ্চ পুক্র বমের যে ষম-দরশন ॥ 
জনম্মিল শিবের ভেজে কেশরী বানর। 
দিনে দিনে বাড়ে ঘেন শাল-তরুবর ॥ 
অগ্রিতেজে জন্ম নিল নীল সেনাপতি । 
কুবেরের তেজে জন্ম বানর প্রষ্থী ॥ 
স্থষেণের জন্ম হয় ধন্বম্তরি-তেজে। 
অহিবিদ্যা বৈদ্চশান্থব দিল তার মাঝে ॥ 
হের দেবেন্দ্র হেন স্থষেণনন্দন । 
চক্রতেজে দধিমুখ হইল তখন ॥ 
প্রত্যেক কহিলে হুয় পুস্তক বিশুর । 
একৈক দেবের তেজে একৈক বানর 
কৃতিবান পণ্ডিত যে স্থথা সর্বব দণ্ডে। 
বানরের জম্ম এবে গায় আগ্যকাণ্ডে ॥ 
€-স্ঠ90- 


ও দশন্থপুত্রদের অন্প্রাসন ও নামকরণঞ্জ 


একৈক গণনে যে হুইল চারি দিন। 
পাঁচ দিনে পাঁচুটী করিল হ্থপ্রবীণ ॥ 
ছয় দিনে ষীপূজা নিশি জাগরণে । 
দিল অষ্ট কলাই অজ্টাহে শিশুগণে ॥ 
ডাক দিম। আনে রাজা বালকগণেরে। 
কাপড় পুরিয়। ০সোণ। দিল সবাকারে ॥ 
ব্রযোদশে রাজ্ঞার হইল অশোচান্ত | 
কতেক কারিল দান, নাছি তার অস্ত ॥ 
হয় আস বয়স্ক হইলে চারিজন। 
কর্সাহল সবাকার ওদনপ্রাশন ॥ 


| আমন্ত্রণ কারিযা যতেক ক্ষত্রগণে | 
নী শানাহল দশরথ আপন-তবনে ॥ 
* আসিয়া বশিষ্ঠ মুনি মাল আনে । 


চারি পুভ্ত্রমুখে অন দিল শুভক্ষণে ॥ 
দশরথ চারি পুজে লয়ে নিজ কোলে। 


॥ মিষউ-অম-জল দিল বদনকমনেল ॥ 
চ ৬ 


আদিকাগুড 
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বঝসিলেন চ!রি ভাই সুচারুবদন । 
কৌত্ুকে যৌতুক সবে দিল রন্ধন ॥ 
সকলে যৌতুক দিল আসি রাজধাম। 
বিচার করেন সবে রাখেন কি নাম ॥ 
বিচারিল চারি বেদ আগম পুরাণ । 
যে মন্ত্র হইতে লোক পাবে পরিত্রাণ ॥ 
যেই মন্ত্র বাল্মীকি জপেন আবরাম। 
কৌশল্যা-পুজ্রের নাম রাখিল প্রীরাম ॥ 
পৃথিবীর ভার সহিবেন অবিরত । 

তেঁই হেতু নাম তার হইল ভরত ॥ 
স্থমিত্রার হইয়াছে যমজ-নন্দন । 

শত্রত্প কনিষ্ঠ তার, জ্যেঠ ভ্রীলক্ষণ ॥ 
চারি ন্ন্পনের গাজা শুনিলেন নাম। 
ব্রাহ্মশেরে দিল দান কত শত গ্রাম ॥ 
রজত কাঞ্চন দিল, নাম লব কত । 
ধেনু দান শিলা দান করে শত শত ॥ 
নানা দান দিয়া রাখে বাশঙ্ের মান । 
দুঞ্ধবতা গাভী দিল সহত্র-প্রমাণ ॥ 
আশীব্বাদ করি ঘরে গেল মুনিগণ । 
আদিকাণ্ডে আরামের নাম সঙ্গলন ॥ 


গ রামাদির বালালীল 1 


ছ*মাসের হৈল রাম দেন হামাগুড়ি । 
ছাপিয়! মায়ের কোলে যান গড়াগাড় ॥ 
ক্ষণেক মামসের কোলে, ক্ষণে পিভৃুকোলে। 
বদনে না আসে কথা, আধ আধ বোলে ॥ 
আরামের চক্দ্রাননে অস্বত-বচন । 
প্রকাশিত মন্দ-মন্দ-হাসিতে দশন ॥ 
একবর্ধ বয়স্ক হইল ভাই কণ্ট। 
গীতধড়া পরিধান গলে স্বর্ণকাঠি ॥ 
কাঠির মধ্যেতে দিব্য সোণার কিন্কিণী। 
রত্বের নুপুর পায় রুণু রুণু ধ্বনি ॥ 


৯ 


| করেন শ্রীরাম খেলা বালকের সনে । 

পরস্পর সম্প্রীতি হইল চারিজনে ॥ 

শ্রীরাম চলিতে পথে চলেন লক্ষাণ । 
ভরতের চলনে চলেন শক্রঘন ॥ 

ৃ যার বে চরুর অশ জানিল তাহাতে । 

৷ শ্রীরাম লঙ্গমণে মিলে, শত্রক্গ ভরতে ॥ 


| যথা তথা যান রাজা, রাম যান সাথে । 
| এক তিল অদর্শনে প্রমাদ তাহাতে ॥ 
ৰ ব্রহ্মা আদি ধার পদ ন! পান মননে । 
পুনঃ পুনঃ চুন্ব দেন তাহার বদনে ॥ 
। চক্দরকলা যেমন বদ্ধিত দিনে দিনে | 
সেইরূপ লাবণ) বাড়িল চারি জনে ॥ 
এক বিষুঃ চারি ভাই মায়ার কারণ । 
রামে দেখি দশরথ ভাবে মনে-মন ॥ 
সর্বক্ষণ দশরথ রামেরে নেহালে। 
অগ্ধক মুনির শাপ মনে-মনে বলে ॥ 
শাপ দিল মুনি মোরে গৌরব-কারণ । 
এই পুক্র না দেখিলে আমার মরণ ॥ 
ন/-হাজার বধ রাজ্য কার কুতৃহলে। 
রায হেন পুজ্র পাহলাম পুণ্যকলে ॥ 
পুক্রমুখ দেখি সদা জীবন সফল । 
দশপরথ-গুছে রাম প্রথম প্রবল ॥ 
এইসব দশরথ করে আঁক্তলাষ । 
আদ্িকাণগ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ 
£ 2030৮ 


পপ ৮ পাপা পিস পপ পপ পপ সপ পল পাপ পল শী পা স্পা পিপিপি শা 


গু শ্রীরামের শাস্ত্র ও অস্ত্রাদি শিক্ষাণ্ড 


পঞ্চবর্ধ গত হৈল হাতে দিল খড়ি । 
পড়িতে পাঠান রাজ! বশিষ্ঠের বাড়ী ॥ 
ক খ গ আঠার ফল। বানান প্রভৃতি । 
অষ্ট শব্দ পাঠ করিলেন রঘুপতি ॥ 
ব্যাকরণ কাব্য শান্তর পড়িলেন স্কৃতি। 
অবশেষে পড়িলেন রাম চতুঃশ্রচতি ॥ 


পপ? 
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কোন শাস্ত্র নাহি তার হয় অগোচর । 
চৌদ্দ দিনে চতুঃষষ্টি বিদ্যায় তৎপর ॥ 
বিছ্যা। শিখি করিলেন গুরুকে প্রণাম । 
অস্ত্রবিগ্যা সেইক্ষণে শিখিলেন রাম ॥ 
প্রাতঃকালে চারি ভাই যান মালঘরে । 
মল্লবিগ্যা শিখিল সকলে সমাদরে ॥ 
গুলি দাড় লয়ে রাম লাঠরি খেলান । 
রামের বিক্রমে সব মালের পয়ান ॥ 
রাম সঙ্গে কোন মাল নাহি ধরে তাল। 


স্থমেকু পর্বতে যান করিতে সাতাল ॥. 


সুর্যবংশী বালক ধনুক ভাল জানে । 
ফুলধনু হাতে রাম বেড়ান কাননে ॥ 
ধন্চ হাতে করি রাম যারে এড়ে বাণ। 
ত্রিভুবনে তাহার নাহিক পরিত্রাণ ॥ 
দশরথ রাজার বিপক্ষ যত ছিল। 
রামের বিক্রম দেখি সবে পলাইল ॥ 
যতনে খেলেন রাম ফুলধনু হাতে । 
একদিন গেল বনে লক্ষ্মণ সহিতে ॥ 
স্বগ চাহি দুইজন বেড়ান কানন । 
তখন মাব্রীচ সঙ্গে হইল মিলন ॥ 
কোন্খানে ছিল সে মারীচ নিশাচর । 
ম্বগরূপ ধরি গেল রামের গোচর ॥ 
স্থগ দেখি রামের কৌতুকী হেল মন। 
ধুকে অব্যর্থ বাণ যুড়িল তখন ॥ 
ছুটিল রামের বাণ, তারা যেন খসে। 
মহাভীত মারী5চ পলায় মহাত্রাসে 
ঞ্রামের বাণশব্দে ছাড়িল সে বন। 
জনকের দেশে গেল মিথিল। ভুবন ॥ 
রামের বিক্রম দেখি দেবগণপ ভাষে। 
এতদ্দিনে রাবণ মন্গিবে অনায়াসে ॥ 
সুর্যয অন্ত গেল তথ। বেলার বিরাম । 
বনশ্রাস্ত লক্ষমণেরে দেখিলেন রাম ॥ 
মলিন হুইয়। গেল লক্ষ্মণের মুখ । 
দেখিয়। গ্রাম পান অন্তরেতে দুখ ॥ 


কাঁত্তবাসশ রামায়ণ 


পি শি বি পপি সস শিউর পর পউজসসউজি 





একদিন দুঃখে ভাই হইল। এমন । 
কেমনে মারিয়া বৈরী রাখিবে ব্রাঙ্গণ ॥ 
আমলকী ফল পাড়ি দেন তার মুখে । 
ক্ষুধ! তৃষা দূরে গেল, খান মনন্থখে ॥ 
হেনকালে দেখেন নিকটে সরোবর। 
নানা পক্ষী জলে আছে করে কলম্বর ॥ 
এমন সময় ব্রহ্মা কন পুরন্দরে | 

জন্দমেন আপনি হর দশরথ-ঘরে ॥ 
নররূপী আপনাকে বিশ্মত আপনি । 
রাবণে মারিতে মান্র অবতীর্ণ তিনি ॥ 
চতুর্দশ বর্ধ তিনি থাকিবেন বনে। 
ফল-মুলাহারে যুদ্ধ করিবে কেমনে ॥ 
যণাল ভিতরে তুমি রাখ গিয়। মধ! | 
স্থধাপানে শ্রীরামের না লাগিবে ক্ষুধা । 
এই আজ্ঞ! পাইলেন দেব পুরন্দর | 
রাখিয়া গেলেন হুধা স্ণাল ভিতর ॥ 
হেনকালে লক্ষমণেরে বলেন আরাম । 
স্বণাল তুলিয়া আন করি জলপান ॥ 
লক্ষ্মণ আনিয়া দিল আ্ীরামের হাতে! 
ছুই ভাই স্থধ! খান ম্বণ।ল মহিতে ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে গেল, স্থস্থ হইল মন। 
বৃক্ষপনত্র পাতি দধোহে করিল শয়ন ॥ 
পরিশ্রমে সুনিদ্র। হইল বুক্ষতলে। 
আছেন শ্রীরাম মেন শযষে পিভকোলে ॥ 
ন। দেখিয়! আ্রীরামেরে হইয়া! কাতর । 
আস্তে-ব্যস্তে গেল রাণী রাজার গোচর ॥ 
হেথা রাজ] বহুক্ষণ রামে না দেখিয়া । 
মনে স্থখ নাছি যেন অজ্ঞান হইয়া ॥ 


| সবারে বিদায় দিয়া গেলেন আবাসে। 
॥ 
ৰা রামেরে দেখিব বলি কৌশল্যার পাশে ॥ 


ছইজনে পথেতে হইল দরশন । 

চিস্তিতা হইয়া রাণা দজিজ্ঞাসে তখন ॥ 
প্রস্তুত আছমে ঘরে খাছ্য নানাবিধি। 
বহুক্ষণ রামে কেন না দেখি সঙ্গিধি ॥ 


৪১৮ 





স্বাদিকাণ্ড 


এ স্মিত পে শর্টস পদ পিপি, তা স্পিসমিপিস্সিত স৯ি পপ ৩ এ পস্পতী তি পারি পরা পা পি লি ২7 পস্টি ত ত ০ 


পোপ তা তি ৯ তপতি রী স্চিত শর্ণী শীত শর ৩ লি ০ 


শ্রথ বলে রাণী কি কহিল কণা । 
দেখিতে না গাই রাস, তারা শেল কোথা ॥ 
বৃঝি রাম বঠিঝাদাল 'ককেযী-আবাদে । 
ধেয়ে গিয়। €তক্ডেযীরে উদ্ভাষ জিজ্ঞালে | 
আলি মামিদেখি নাউ আনার মুখ । 
প্রাণ স্থিত নহে মোর শির বৃক ॥ 
কৈকেয়ী বলিল, আনি কিধু নাহি জানি। 
আজি হেথা নাহি দেখি রাম গুপমণি & 
আজি বুঝি ভুল্যি! রছিল কোনখানে । 
লন্মমণ থে স্থানে আছে রাম সেই স্থানে ॥ 
ভরতের সহিত হেথ।! মিলি শক্রঘন । 
অযোধ্যানগরে ভ্রমে ভাই দুইজন ॥ 

যেই যেই বালক খেলায় তার সনে । 


তাদেরে জিজ্ঞাসে, রাম আছে কোন্‌ খানে ॥ 


আুনিয! সকলে কহে, শুন রাজ্া-রাণী । 


কোথা রাগ্র, কোথায় লক্ষণ, নাহি জানি ॥ 


কৌশল্য। স্রমিত্র/ আর কৈকেয়ী কামিনী । 
ডন্ুর হারায়ে যেন ফুকারে বাঘিনী ॥ 
হুদে হানে দশরথ ভালে মারে ঘাত। 
কোথ। গেলে পাব আমি রাম রণুনাথ ॥ 
অন্ধক মুনির শাপ ঘটিল এখন | 

রাষ না দেখিয়। মম না রহে জীবন ॥ 
পুত্রশোকে মুভ্যু আজি ঘটাল বিধাতা । 
রাম নাহি দেখি যদি, মরণ সর্ববথা ॥ 
দিবসে সকল দেখি ঘোর অন্ধকার । 
জ্ীরাম লক্ষ্ষণে বুঝি না দেখিব আর ॥ 
এইমত কান্দে রাণী বেল! অবশেষে । 
ছেনকালে ছুই ভাই অযোধ্য। প্রবেশে ॥ 
বনপুষ্প ভূষিত ধনুক বামহাতে। 
নাচিতে নাচিতে যান লক্ষণের সাথে ॥ 
ভরত শক্রত্ম গিয়া কহে কৌশল্যারে | 
হের মাতা, আইলেন রাম প্রহারে ॥ 
তার মুখে এই বাক্য শুনিতে শুনিতে । 
বাছির হইল রাণী ভরামে দেখিতে ॥ 


ছি 


পাটি পি ৯ পি শি শি পরি পক রি এস এপস রি পলি 


বেষে রাজ! দশরুগ রাছে ধরে বুকে । 
লক্ষে লক্ষ চন্য দিল তার চাঙ্্যণে ॥ 
অন্দকেন শাপ মনে করে পুক ধুকৃ। 
কি জ্ানি বাহন কবে বিধাতা ন্যুথ | 
কোৌনশন্) পাউযা গিয়া! রামে কৈল কোলে । 
ল্ক্ষ লক্ষ চল দিল বদন-কমালে £ 
দরিছের নিধি তুমি, নযন্র তারা । 
পন্নকে প্রলয় ঘটে যদি হই হারা ॥ 
ভরত-শক্রুত্ম তবে দেখেন শ্রীরাম | 
ছুই ভাই আসি রামে করিল প্রণাম ॥ 
মায়ের আলয়ে রাম করিল ভোজন । 
রাজরাণী হইলেন শ্ুস্থির তখন ॥ 
' ক্রুত্তিবাস পঞ্চিতের মধুর ভণিত । 
ভরামের অরণ্যবিহার হথললিত ॥ 
0৮ 


আত ০০ টিলা শসা আল 
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গু সীতার বিবাহ-পন্ণ ব্রন্মা কর্তৃক হরধনু দান 


মাত বশুসরের রাম অযোধ্যানগরে । 
লক্ষ্মী হেথ! জন্মিলেন জনকের ঘরে ॥ 
যজ্ঞের ভূমিতে কণ্ঠ পায় মহাখবি। 
মিথিল! হইল আলে। পরম! রূপলী ॥ 
অঞ্কুত সীতার রূপ-গুণ মনে মানি । 

| এ লামান্া নহে কন্ত1, কমলা আপনি এ 

৷ কগ্চারূপ জনক দেখেন দিনে দিনে। 

ৰ উম! কি কমলা বাণী ভ্রম হয় তিনে 
হরিণা-নয়নে শোভে সৌরভ-কজ্জল। 
তিলফুল জিনি নাসা, পাল উজ্দ্ভল |1 

 স্বললিত বাহুহয মতি মনোহর। 
স্ববাংশু জিনিয়া বর্ণ দেখিতে সুন্দর 111 

' মুঠিতে যে ধর। যায় সাতার কাকলি । 
দাঁঘআঙ্কুলগুলশি জিনে টাপা কলি 

| অরুণ-বরণ তার চরপ-কমল। 

॥ তাহাতে নুপুর বাজে শুনিতে কোমল ॥ 


পর এপ. সপ সব সস পা 








রাজহংসী ভ্রম হয় দেখিলে গমন । 
অস্থত জিনিয়। তার মধুর ব্চন ॥ 

দশ দিক আলে। করে জানকীর রূপে। 
লাবণ্য নিঃসরে কত প্রতি লোমকুপে ॥ 
জনক ভাবেন মনে, সীতা দিব কারে । 
সীতাযোগ্য বর নাহি দেখি এ সংসারে ॥ 
পুরোহিত আনি রাজা কহেন বিশেষে । 
জানকীর যোগ্য বর পাৰ কোন্‌ দেশে ॥ 
জানকীরে বিবাহ করিবে কোন্‌ জন । 
স্বর্গেতে করেন চিস্ত। যত দেবগপ ॥ 
বিধাতা বলেন, শুন দেব পুরন্দর | 
রামের বয়স মাত্র সপ্তম বগসর ॥ 
দিনে-দিনে জানকীর রূপ বৃদ্ধিমান। 
পাছে অন্য বরে রাজ! লীতা করে দান ॥ 
এই যুক্তি দেবগণ করিয়া মনন । 
কৈলাস পর্ববতে গেল, যথ! জ্রিলোচন ॥ 
ব্রহ্ম। বলিলেন, শুন শিব অন্তর্্যানী। 
জনকের ঘরে সীত। রক্ষা কর তুমি ॥ 
সে তৰ সেবক, আজ্ঞ। লঙজ্ঘিতে ন। পারে। 
যেন রাম বিনা অন্তে না দেব সীতারে ॥ 
এতেক বলিয়। ব্রহ্ম! করিল গমন । 
সৃগুরামে ডাকিয়া কছেন ভ্রিলোচন ॥ 
আমার ধনুক লয়ে করহু পয়ান। 
জনকেবর ঘরে রাখ করি সাবধান & 
আমার এ ধনুর্ভঙ্গ করিতে যে পারে । 
কহ জনকেরে, যেন সীতা দেয় তারে ॥ 
এ তিন ভুবনে ইহ। তোলে কোন্‌ জন। 
সবে মাত্র তুলিবেন প্রভু নারায়ণ ॥& 
পাইয়া! শিবের আজ্ঞ! বীর ভূগুপতি। 
ধনুক করিয়! হাতে করিলেন গতি ॥ 
মাথায় জটার ভার, পৃষ্ঠে ছুই ভূণ। 
একহাতে কুঠার অস্ভেতে ধনুগুণ 
এন্ষারে যেমন দেবে করেন সম্ভ্রম | 
জনক পরশুরাষে করেন সে ক্রম ॥ 


কৃত্তবাসী রামায়ণ 
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প্রণাম করিয়া! তারে দিলেন আসন । 
পাছা অধ্য দিয়! ভারে করেন পৃজন ॥ 
ভৃগুরামে দেখি সব মুনির তরাস। 
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ 


০ 982 


গু জনকরাজার কনর বিবাহ ধনুভক্ষপণঞ্ড 
জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন জনক রাজন্‌। 
কোন্‌ কাধে মহাশয়, ছেথা আগমন ॥ 
বলেন পরশুরাম, তোমার ছুহিতা। 
মীতা দেহ যদ্দি রাজা, করি বিবাহ্িত। ॥ 
জনক বলেন, একি শুনি চমৎকার । 
এত কি সৌভাগ্য আছে কপালে লীতার ॥ 
সীতার বিবাহ কাল হইবে যখন। 
কর! যাবে যুক্তিমত কহিব! যেমন ॥& 
ভূগু বলে তপস্ঠায় করিব গমন। 
দেখো! ঘেন অন্তমত ন। হয় রাজন্‌ ॥ 
এতেক বলিয়৷ বদি ভূগুরাম যান। 
স্ৃগুর চরণ ধরি জনক হৃধান ॥ 
তোমার সাক্ষা আর পাৰ কতকালে। 
কারে দিব কন্ত। আমি তুমি ন। আসিলে ॥ 
বলেন পরশুরাম, আমার ধনুক । 
রাখি যাই তব স্থানে দেখিবে কৌতুক ॥ 
ধন্গুক তুলিয়া যেব৷ গুণ দিতে পারে। 
রছিল আমার আজ্ঞ!, কন্ঠ! দিও তারে ॥ 
এত বলি ভার্গব গেলেন স্থানাস্তরে । 
পড়িয়া রহিল ধনু জনকের ঘরে ॥ 
হরের ধনুক সেই অপূর্ব নিশ্মাণ। 
সত্তর যোজন উভে ধনুক প্রমাণ ॥ 
যোজন দশেক ধনু আড়ে পরিসর । 
করিলেন প্রাতিজ্ঞ। জনক খবিবর ॥ 
এ ধন্গুকে গুণ দিতে যে জন পারিবে । 
সেই জন জানকীরে বিবাহ করিবে ॥ 


৯১০০ 


আদিকাণ্ড 


চস 


যতন করিষা! কৈল ধনুকের ঘর । 
একাশী যোজন সেই ঘর দীর্ঘতর ॥ 
এগার যোজন দ্বার আড়ে পরিসর । 
ধনুক পড়িয়! রহে তাহার ভিতর ॥ 
সেই ধনুকের কথা! গেল দেশে দেশে । 
আদিকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥ 
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ধনুকের কথ! যদি গেল দেশে দেশে । 
জানকী বিবাহ হেতু রাজা সব আসে॥ 
পৃথিবীতে আর ঘত রাজ। মহত্তর | 
একে একে আসে সবে জনকের ঘর 
আসিয়া সকল রাজা অহ্স্কার করে। 
সবারে পাঠায়ে দেন ধনুকের ঘরে ॥ 
জনক বলেন, যেব। তূলিবে ধনুকে। 
তারে সীতা কন্ঠ দিব পরম কোৌতুকে ॥ 
ধনুক তুলিতে যত রাজপুজ ঘায়। 
দেখিয়া সকল লোক পশ্চাৎ শোড়ায ॥ 
ঘরের দ্বারেতে গিয়! উকি দিয় চায় । 
শক্তি কোথ! তুলিবার দেখিয়া পলায় ॥ 
কত রাজ! রাজপুক্ উদ্যত হুইয়। 
ধনুক তুলিতে যায় বস্ত্র কাছঠিয়া ॥ 
প্রাণপণে তার। ধনু টানাটানি করে। 
তুলিবার সাধ্য কিব। নাড়িতে না পারে ॥ 
স্থমের পর্বত যেন ধনুখান ভারি । 
দিবে কি তাহাতে গুণ নাড়িতে না পারি ॥ 
লজ্জা! পেয়ে রাজা সব পলাইয়া যায । 
হাততালি দিয়! সব বালক বেড়ায় ॥ 
পলাইয়! যায বে আপনার দেশে । 
বিবাহ করিতে অন্ত রাজগণ আসে ॥ 
পথি-মধ্যে দেখ। হয় যে-সবার সনে । 
ধনুকের পরাজ্রম তার! সব শুনে ॥ 
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হেন বীর নাহি যে তাহাতে দেয় টান ॥ 
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দেখিবার কাজ নাই, শুনিয়া ডরায়। 
শুনিয়। শুনিমা। পথে অমনি পলায় ॥ 
প্রত্যেক কছিলে হয় পুস্তক বিস্তর ৷ 
তিন কোটি রাজ্ঞ। গেল মিথিলানগর ॥ 
না পারিল তুলিতে ধন্গক কোন জন। 
লঙ্কায় থাকিয়া শুনে রাক্ষল রাবণ ॥ 
অকম্পন প্রহস্ত মারীচ সহোদর । 

চারি পাত্র লয়ে রথে চড়ে লঙ্গেশ্বর ॥ 
আইল সকলে তার! মিথিল! ভুবন । 
জনক শুনিল রাবণেত্র আগমন ॥ 

জনক বলেন, শুন পাত্র মিত্রগণ । 
রাবণ আইল আজি হইবে কেমন ॥ 
স্বেচ্ছাতে বিবাহ যঙ্গি না দিব রাবণে। 
কাড়িয়। লইবে লীত।, রাখে কোন্‌ কনে ॥ 
চলিল জনকরাজ্ঞা রাবণে আনিতে। 
দেখিয়া রাবণরাজ1 লাগিল হাসিতে ॥ 
প্রহস্ত ডাকিয়! বলে রাবণ রাঙ্তারে। 
জনক আইল দেখ, লইতে তোমারে ॥ 
দেখিয়া! রাবণ তারে ভূমিতলে উলি। 
ছুই বাহু প্রলারিযা করে কোলাকুলি ॥ 
বসাইল রাবণেরে দিব্য লিংহাসনে । 
মিষ্টালাপ করিলেন বসিয়া ছুজনে ॥ 
জনক বলেন, আজি সফল জীবন। 
কোন্‌ কার্যে মহাশয় তব আগমন ॥ 
দশানন বলে, রাজ, তব কন্ঠা সীতা । 
আমারে করহ দান আমি সে গ্রন্থীতা ॥ 
জনক বলেন, ইহা সৌভাগ্য লক্ষণ । 
তোম। বিন! পানর আর আছে কোন্‌ জন & 
ভূগুরাম আনিলেন ধনু একখান । 


তুলিয়! ধন্ুকখান ভাঙ্গ গিয। ভূমি । 
ধনুকের ঘরে নীতা সমপিব আমি ॥ 


। শুনিয়। সে দশ্শমুখে হাসিল রাবণ । 


আমার সাক্ষাতে বল ধনুক-বিক্রম ॥ 
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কৈলাস তুলেছি আমি, মন্দর ত ছার । 
তাহাকে জিনিয়া কি ধনুক হবে ভার ॥ 
আগে শীতা আনিয়া! আমারে কর দান। 
ঘাত্রাকালে ভাঙ্গিয় যাইব ধনুথান ॥ 
জনক বলেন, কর প্রতিজ্ঞ। পুরণ । 
দেখক সকল লোকে ধনুক-ভঙ্জন ॥ 
গ্রহস্ত বলেন, শুন রাজ! দশানন । 

শার যে প্রতিজ্ঞ, ভঙ্গ না করে কখন ॥ 
ধন্পুক ভাঙ্গিলে রাজ! জানকীরে দিবে! 
ইচ্ছাধীনে নাহি দেয়, বলে কাড়ি লবে॥ 
দশমুখ বলে, মামা, রাখি তব কথা । 
ধন্গুক ভাঙ্গিলে যেন ন। হয় অন্যথা ॥ 
অহঙ্কার করিয। চলিল লক্বেশ্বর | 

জনক দেখাতে গেল ধনুকের ঘর ॥ 
শুনিয় ধাইল সবে মিথিলানগর | 

সবে বলে জানকীর আজি এল বর ॥ 
শিশু নব! বুদ এক নাহি রহে ঘরে। 
কৌতুক দেখিতে গেল রাজার মন্দিরে ॥ 
একাশী যোজন ঘর অতি দীর্ঘতর । 
একাদশ যোজন তাহার পরিসর ॥ 

ধনুক পড়িয়। আছে তাহার ভিতরে । 
আসিয়। রাবণ রাজা দাড়াইল ছারে ॥ 
দ্বারেতে দাড়ায়ে বীর উকি দিয়। চায় । 
দেখিয়। ছুর্ভজয় ধনু অন্তরে ডরাযা ॥ 

সনে ভাবে আমার বুচিল জারিজুরি | 

যে দেগি ধনুকখান পারি কি না পারি ॥ 
অন্তরে আতঙ্ক অতি, মুখে আন্ফালন । 
ধনুক তুলিতে যায় বীর দশানন ॥ 
আঁটিঘ। কাপড় বীর বাক্ষিল কাকালে। 
কুড়ি হুস্তে ধরিল সে ধনু মহাবলে ॥ 
আঁকাড়ি করিয়া সে ধনুকখান টানে । 
তুলিতে ন। পারে, আর চায় চারিপানে ॥ 
নাকে হাত দিয়া বলে, কি করি উপায়। 
কি হইবে মামা, ধনু তুল। নাহি যায় ॥ 


(এমি এজি শপ পি 





প্রহস্ত বলিল, শুন রাজা! লহেখ্ণের । 
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আকাশে থাকিয়া দেখে যত দেবগণ ॥ 
+ ঞ্রীলন্্বীপতির লক্ষ্মী লবে কোন্‌ জন। 


কাতবাসন প্লামায়ণ 


পো পিক পা পিস পনি সিসি 





লোক হাসাইল৷ আসি মিথিলানগর ॥ 
চিন্ত! না করিহু তুমি, না করিহ ডর। 
গাত্রে বল করি আর একবার ধর ॥ 
পুনশ্চ ধন্ুকথান টানাটানি করে । 
তথাপি ধনুকখান নাড়িতে না পারে ॥ 
দশ'গ্ীব বলে, ধনু নাড়িতে না পারি । 
প্রাণ ষায় মাম, তবু তুলিতে না পারি ॥ 
কৈলাস তুলিনু আর পর্ধবত মন্দর। 
তাহারে জিনিয়া মাম। ধনুকের ভর ॥ 
এই ঘুক্তি মামা গো তোমার ঠাই মাগি। 
সবাই মিলিয়। তুলি ধনুখান ভাঙ্গি ॥ 
প্রহস্ত বলিল, শুন বীর দশানন। 
তবে ত সীতার বর হবে কোন্‌ জন ॥ 
পার বা না পার, আর একবার টান । 
যাক প্রাণ রাখ মান এই বাক্য মান ॥ 
রাবণ বলিল, মাম! শুন মোর বাণী। 
তুলিতে না পারি শীত্র রথ আন তুমি ॥ 
ঈমৎ হাসিয়া! বলে প্রহস্ত তাহারে । 
রথ লয়ে এই আমি রহছিলাম দ্বারে ॥ 
আরবার রাবণ ধনু কখান টানে । 
তুলিতে ন। পারে চায় প্রহ্স্তের পানে ॥ 
কাকালেতে দিয়! হাত আকাশ নিরখে। 
| মনে ভাবে পাছে আমি ইন্দ্র বেটা দেখে ॥ 
বূঝিব। প্রহস্ত রথ দিল বোগাইযা! | 
লাফ দিয় রথে উঠে ধনুকে এড়িয়া ॥ 
পলা ইমা চলিল লঙ্কার অধিকারী । 


এ সকল বালক দেয় তারে টিটকারী ॥ 


লঙ্কায় শঙ্কায় গেল লঙ্কার রাবণ । 


তুলিবেন ধনুক কেবল নারায়ণ ॥ 
_কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কি কহিব শিক্ষা ৷ 


দ্র আদিকাণ্ড গাইল সীতার হৈল রক্ষা ॥ 


৯০৭ 


€- 20266 


আঙ্গিকাণ্ড 


০৯) 


শপ সস হরি সমিতি সা স্স্ 
০০০০ ৯ম সম “পে স্তিমিত স্পাসপিস্সিশিস্ছিত ৩ ৩ স্পা পিপিপি পাস পাট এসি পাস সি প্রিলি স্টপ পতি এপ ০ অপ সপ ০০ তত পলি সপশাস্পীর 
£ 


€ শ্রারামের গহকের সহিত মিত্রতাঙ 


একদিন দশরথ পুণ্য তিথি পেয়ে। 
গঙ্গান্নানে যান রাজ। চারি পুত্র 'লয়ে ॥ 
হইবেক অমাবস্যা তিথিতে গ্রহণ । 
রামের কল্যাণে রাজ দিলেন কাঞ্চন 
তুরঙ্গ মাতঙ্গ চলে সঙ্গে শতে শতে। 
চারি পুক্র সহ রাজা চলিলেন রথে ॥ 
চজিল কটক সব নাহি দিশ পাশ। 
কটকের শব্দে পূর্ণ হইল আকাশ।॥ 
চলিছেন দশরথ চড়ি দিব্যরথে । 
নারদ মুনির সঙ্গে দেখা হয় পথে ॥ 
মুনি বলে, কোথা! রাজা, করিছ পয়ান। 
স্ৃপতি কছেন, গিয়া! করি গঙ্গান্রান ॥ 
মুনি কহে, দশরথ, তুমি ত অজ্ঞন। 
রামমুখ দেখিলে কে করে গঙ্গান্মান ॥ 
পতিতপাবনী গঙ্গা পৃথিবীমগ্ডলে । 
জন্মিলেন মেই গঙ্গা! ধার পদতলে 
সেই দান, সেই পুণ্য, সেই গঙ্গান্নান। 
পুজরভাবে দেখ তুমি প্রভু ভগবান ॥ 
এত যদি নৃপতিরে কহিলেন মুনি । 
রাজ! বলে চল ঘরে, রাম রঘুমণি ॥ 
বাপের বচন শুনি বলেন গ্রীরাম ! 
অনেক পাষণ্ড আছে ধশ্মপথে বাম ॥ 
গঙ্গার মহছিম। আমি কি বলিতে জানি । 
ন। শুলিও মহারাজ, নারদের বাণী & 
এত যদি বলিলেন কৌশল্যাকুমার । 
চলিলেন দশরথ তবে আরবার ॥ 
চলিছে রাজার সৈম্য আনন্দিত হৈয়া। 
গুহক চগ্ডাল আছে পথ আগুলিয়। ॥ 
তিন কোটি চগ্ডালেতে গুহুক বেগ্রিত। 
হুড়াছড়ি বাধে দশরথেয় সহিত ॥ 


| গুহুক চণগ্াল বলে শুন দশরথ। 
ভাঙ্গিয়। আমার দেশ করিলে কি পথ ॥ 
বারে বারে বাহু তুমি এই পথ দিয়।। 
সৈচ্গেতে আমার রাজ্য ফেলিল ভাঙ্গিয়া £ 
গঙ্গাস্ান করিতে তোমার থাকে মন । 
আর পথ দিয়া তুমি করহু গমন ॥ 
যদি ইচ্ছ! থাকে হে যাইতে এই পথে। 
: দেখাও তোমার আগে পুক্র রঘুনাথে ॥ 
| রাম রাম বলিয়। যে গুহক ডাকিল। 
৷ রথমধ্যে রামেরে ভূপতি লুকাইল ॥ 
ৰ নিল রাজা দশরথ ধনুর্ববাণ হাতে | 
৷ রথের দ্বারেতে রাজা লাগিল ভাবিতে ॥ 
ৃ ঢগ্ডালেরে মারি কিব! হইবেক যশ। 
| নীচ জনে জিনিলে কি হইবে পৌরুষ ॥ 
ৰ যদি পরাজিত হই চশ্ালের বাণে । 
অপযশ ঘুষিবেক এ ভিন ভধন 
আমি যদি ছাড়ি, নাহি ছাড়িবে চগ্জাল ! 
কি করিব, পথে এক বাধিল জগ্রাল ॥ 
৷ ছুই জনে বাণবৃষ্টি করে মহাকোপে । 
1 ফ্নোহাকার বাণেতে দোহার প্রীণ কাপে ॥ 
এইমত বাণবৃষ্টি হইল বিস্তর । 
উভয়ের সংগ্রাম হইল বহুতর ॥ 
রাজ! দশরথ এড়ে পাশুপত-শর । 
| হাতে গলে গুহকে বান্ধিল নরেম্বর ॥ 





গুহকে বাধিয। রাজ! তুলিলেন রথে। 

বন্ধনে পড়িয। গুহ লাগিল ভাবিতে ॥ 

ধহছার লাশিযা আমি আগুলিনু পথ। 

দেখিতে না পাইলাম সে রাম কিমত ॥ 

॥ এতেক ভাবিয়া গুহ করে অনুমান। 

] পায়েতে ধনুক টানে, পায়ে এড়ে বাণ ॥ 

ভরত কহিল গিঘ! রামের পোচরে। 

এমন অপূর্ব শিক্ষ। নাহি চরাচরে ॥ 

ধনুক পায়েতে টানে, পায়ে এড়ে বাণ । 

প দেখিতে কৌতুক রাম গেলেন সে স্থান ॥ 





১০৩ 


ে। কাঁত্তবাস রামায়ণ 
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যেইমাত্র গুহরাজ দেখে রঘুবরে। রাম বলেন, অগ্নি জ্বালহ লক্ষণ । 
দণ্ডবৎ হয়ে রহে যুড়ি ছুই করে॥ গুহকের সহ করি. মিত্রতা এখন ॥ 
শ্রীরাম বলেন, ধনু টানহু কেমন। ল্ক্ষমণ জ্বালেন অগ্নি রামের সাক্ষাৎ । 
গুহ বলে তোমারে সে কহিব কারণ ॥ গুহ সহ মিত্রতা করেন রঘুনাথ ॥ 
পর্বব জন্ম কথ! মোর শুন নারায়ণ । যেই তুমি সেই আমি বলেন শ্রীরাম । 
যে পাপে হইল মোর চগ্াল জনম ॥ গুহ বলে, ঘুচাইতে নারি নিজ নাম ॥ 
অপুক্রক দশরথ ছিলেন যখন । | শ্ীরামের জগতে হইল ঠাকুরালি। 
অন্ধক ষুনির পুক্র করিলা হনন ॥ প্রথমে করেন পম চগ্ডালে মিতালি ॥ 
মুনিহত্য। করি রাজা আমি তপোবনে। বিদায় করিয়া রামে গুহ গেল ঘরে। 
লোটাইয়া ধরিলেন আমার চরণে ॥ - পুক্র লয়ে দশরথ গেল গঙ্গাতীরে ॥ 
বশিষ্ঠের পুক্র আমি বামদেব নাম । অপূর্ব অআঅনস্ত ফল ভাস্কর-গ্রহণ । 
তিনবার রাজারে বলানু রামনাম ॥ ম্লান করি রাজা দান করিল কাঞ্চন ॥ 
শুনিয়। বশিষ্ঠ শাপ দিলেন বিশাল । ধেনু দান শিলা দান কৈল শত শত। 
য। রে পুক্র বামদেব, হও রে চগুাল ॥ রজত কাঞ্চন তার নাম লব কত ॥ 
এক রামনামে কোটি ব্রহ্মহুত্য। হরে। দানধন্্ করিতে হইল বেলা ক্ষয় । 
রামনাম তিনবার ৰলালি রাজারে ॥ প্রদোষে গেলেন ভরদ্বাজের আলয় ॥ 
লোটায়ে ধরিন্গ আমি পিতার চরণে । বলিয়া আছেন মুনি আপনার ঘরে । 
চণ্ডাল হুইতে মুক্তি কাহার দর্শনে ॥ চারি পুক্র সহ রাজা নমস্কার করে ॥ 
পিতা বলে, যবে পাবে শ্রীরাম দর্শন | যোড়হাতে বলে রাজা মুনির গোচর। 
তবে ত হুইবে যুক্ত চণ্ডাল জনম ॥ আনিয়াছি চারিপুক্র দেখ মুনিবর ॥ 
সেই রাম জন্মিাছ দশরথ-ঘরে । আশীর্বাদ কর চারি পুজ্রে তপোধন । 
চরণ পরশ দিয়। মুক্ত কর যোরে ॥ বড় ভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ ॥ 
অনাথের নাথ তুমি ভকতবতসল । রামেরে দেখিয়। ভাবে ভরদাজ মুনি । 
করুণাসাগর হবি, তুমি সে কেবল ॥ বৈকৃ হইতে বিষুণ আইল! আপনি ॥ 
চগ্ডাল বলিয়া! যদি ঘ্বণ৷ কর মনে। মুনি বলে রাজা তব সফল জীবন । 
পতিতপাবন নাম তবে কি কারণে ॥ পুজভাবে দেখ তুমি দেব-নারায়ণ ॥ 
এতেক বলিয়। গুহ লাগিল কান্দিতে। ভরদ্ধাজ এককালে দেখে চমগুকার। 
গুহের ক্রন্দনে রাম কান্দিলেন রথে ॥ দুর্ববাদলম্ঠাম তন্ু স্থন্দর আকার ॥ 
করপুটে দাগ্ডইয়! পিতার সাক্ষাৎ ।  ধ্বজ বজ্জ অস্কুশে শোভিত পদান্বুজ 
ভিক্ষা দেহ গুহকে বলেন রঘুনাথ | শঙ্ছ চক্র গদ! পদ্মধারী চতুভূজ ॥ 


রাজ। বলে, প্রাণ চাহ, প্রাণ পারি দিতে । : শঙ্কর বিরিঞি আদি যত দেবগণ। 
গুহকে তোমারে দিনু, বাধ! নাহি ইথে ॥ . রামের শরীরে আরে। দেখেন ভুবন ॥ 
পাইয়। পিতার আজ্ঞ। কৌশল্যা-নন্দন। | সমুচিত আতিথ্য করেন ভরদ্বাজ। 
খসালেন নিজ হস্তে গুহের বন্ধন ॥  হখে রহিলেন সৈম্ক-সহ মহারাজ ॥ 


আদ্দিকাণ্ড 


এস্টিি অত্র 


শ্রীরামে লইয়! মুনি অন্তঃপুরে গিয়। | 
শয়ন করেন দেহে একত্র হইয়া! ॥ 
যখন হুইল রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর 
শিয়রে রাখেন দেবরাজ ধনুঃশর ॥ 
স্বপ্নে উপদেশ এই করেন মুনিরে। 
অক্ষয় ধন্গুক তৃণ দেহ আীরামেরে ॥ 
এত বলি করিলেন বাব প্রয়াণ । 
প্রাতে রাম শিয়রে দেখেন ধন্ুর্বাণ ॥ 
কহিলেন ভ্রীরামেরে মুনি ভরদ্ধাজ । 
তোমারে দিলেন ধনুর্ববাণ দেবরাজ ॥ 
মুনির চরণে রাম করি প্রণিপাত। 
আনিলেন সেই ধনু পিতার সাক্ষাৎ ॥ 
শুনি রাজ! দশরথ সানন্দ হইয়া । 
আইলেন দেশে চারি কুমারে লইয়া ॥ 
কত্তিবাস করে আশ পাই পরিত্রাণ। 
আদিকাণ্ডে গাইল রামের গঙ্গাস্ান ॥ 
০০০৯ 


গু বিশ্বামাত্রির দশরাগর সভায় গমন এবং 

শ্রীরামচন্দ্রাুক মজ্ঞরক্ষার্থে পাঠাইতে অনুরোধ 

এইরূপে দশরথ চারি পুজে লয়ে । 
সাআ্রাজ্য করেন ভোগ সাবধান হয়ে ॥ 
হেথ! মিথিলায় যজ্ঞ করে মুনিগণ । 
ফজ্জপূর্ণ নাহি হয় রাক্ষস কারণ ॥ 
যজ্ঞ আরম্ভন যেই করে মুনিবর। 
করে রক্ত বধণ মারীচ নিশাচর ॥ 
যজ্ঞহীন হইলেক মিথিলাভূবন । 
করেন জনক যুক্তি লয়ে মুনিগণ ॥ 
তার মধ্যে বলিলেন বিশ্বামিত্র মুনি । 
অযোধ্যায় গিগ। রামচক্দ্রে আমি আনি ॥ 
রাক্ষম বধের হেতু ধরি রাম-বেশ। 
দশরথ-গুছে অবতীর্ণ হুধীকেশ ॥ 
বপিলেন জনক, শুন ছে মহাশয় । 
তুমি রক্ষা করিলে এ যজ্ঞ রক্ষা হয় ॥ 
১৯. 





রগ বালি 


॥ 











ইনি যাস এস উর ওল 


বিশ্বামিত্র সকলেরে করিয়া আশ্বাস । 
চলিলেন যথ। রাম অযোধ্য। নিবাস ॥ 
উপস্থিত হইলেন অযোধ্যার দ্বারে । 
দ্বারী গিয়া! জানাইল তখনি রাজারে ॥ 
ভূপতি শুনিবামাত্র বিশ্বামিত্র- নাম । 
চিন্তিয়া কছেন বুঝি বিধি আজি বাম ॥ 
বিশ্বামিত্র মুনি এই বড়ই বিষম । 

প্রমাদ দ্বটায় কিংবা করে কোন ক্রম ॥ 
সুর্যযবংশে ছিল হরিশ্চন্দ্র মহারাজ । 
ভার্য। পুক্র বেচাইযা দিল তারে লাজ ॥ 
আসি বন্দিলেন রাজা মুনির চরণ । 
শিষ্টাচার পূর্বক করেন নিবেদন & 

তব আগমনে মম পবিত্র আলয়। 
আজ্ঞ। কর, কোন্‌ কাধ্য করি মহাশয় ॥ 
বিশ্বামিত্র বলে শুন রাজা দশরথ । 
শ্রীরামেরে দেহ যদি হয় অভিমত ॥ 
মুনিগণ যজ্ঞ করে করিয়। প্রযাল। 
রাক্ষল আসিয়া! সদ করে যজ্ঞ নাশ ॥ 
মুনি পরিত্রাণ হয়, কহিনু তোমারে। 
শ্রীরাম-লক্ষমণে দেহ যন্দ্ধ রাখিবারে ॥ 
যেই মাত্র বিশ্বামিত্র কহেন এ কথা । 
ভাবেন ভূপতি মনে হেট করি মাথা ॥ 
পুভ্রশোকে মম স্বত্যু লিখন কপালে । 
ন। জানি হইবে স্বৃত্যু মম কোন্‌ কালে ॥ 
অন্ধকের শাপ মনে করে ধুক-ধুক্‌ । 
কখন মরিব নাহি দেখি চাদমুখ ই 

প্রাণ যদি চাহ মুনি, প্রাণ দিতে পারি । 
একদণগ্ রাম্চক্দরে ন দেখিলে মরি ॥ 
অতএব রামচন্দ্র না দিব তোমারে। 
একদণ্ড না দেখিলে হৃদয় বিদরে ॥ 
আদিকাণ্ডে গান কৃত্িবাস বিচক্ষণ । 
রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান, রাম সে জীবন ॥ 
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৯৩ 


০ 


শিস 


গ ৰশখামিত্র সহ শ্রীরামচন্দরক প্রেরণে 
দশরাথর অনিচ্ছা 


যখন গশুইয়। থাকি, রামকে হৃদয়ে রাখি, 
ভূমে রাখি নাহিক প্রতীত। 

স্বপ্রে না দেখিলে তায়, প্রাণ ওষ্ঠাগতপ্রায়, 
চমকিয়া চাহি চারিভিত ॥ 

যেমতে পেয়েছি রামে, কহি সে-সকল ক্রমে, 
স্গয়া করিতে গিয়। বনে। 

সিন্ধু নামে মুনিবরে, সরোবরে জল ভরে, 
তানুর মারি শব্দভেদী বাণে ॥ 

মৃত মুনি কোলে করি, গেলাম অন্ধকপুরী, 
দেখি মুনি অগ্নির সমান । 

পুজ্রপুজ্র বলি ডাকে, মরাপুক্র দিনু তাকে, 
পুজশোকে ছাড়িল সে প্রাণ ॥ 

ছিলাম সম্ভানহীন, মনোছুঃখে রাত্রিদিন, 
বধিলাম সিন্ধুর জীবন। 

কুপিয়! পিন্কুর বাপ, দিলা মোরে অভিশাপ, 
তেই পাইলাম এই ধন ॥ 

অতএব তপোধন, শুন মম নিবেদন, 
আমি ঘাব সহিত তোমার । 

বিনা গ্রীর'ম লক্ষ্মণ, অন্য কিছু প্রয়োজন, 
যাহ! চাহ, দিব শতবার ॥ 

রাজার বচন শুনি, কুপিলেন মহামুনি, 
শীত্র দেহ তোমার কুমার | 

আপন মঙ্গল চাহ, আরাম-লক্ষমণে দেহ, 
নছে বংশ নাশিব তোমার ॥ 
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অত্ল্প বয়স মম পুর চারিগুটি। 

শিরে চুল নাহি ঘুচে, আছে-পঞ্চবু*টি ॥ 
অন্ত সৈস্ত যত-চাহ, লহ তপোধন । 
করিবে তাহারা নিশাচর নিবারণ ॥ 
শুনিয়। কহেন বিশ্বামিত্র তপোধন। 
কঢকে খাইবে, কোথা পাব এত ধন ॥ 
এক। রাম গেলে হয় কাধ্যের সাধন । 
সহস্র কটকে মো নাহি প্রয়োজন ॥ 
তব বংশে ছিলেন বে হরিশ্চন্দ্র রাজা । 
আমাকে পুথিবী দিয়া করিলেন পুজা ॥ 
তথাপি না পাইলেন মনের সান্ত্বনা | 
স্্রী-পুজ বেচিয়ে শেমে দিলেন দক্ষিণ। ॥ 
এক! রামে দিতে তুমি কর উপহাস । 
সু্যবংশ আজি বুঝি হইল বিনাশ ॥ 
চিন্তিত হইয়। রাভ। ভাবে মনে মনে । 
ডাকিলেন ভরত-শব্রদ্ন দুইজনে ॥ 
(দাহে দাড়াইল আলি মুনির সাক্ষাতে । 
রাজ! বলিলেন, মাহ মুনির সঙ্গেতে ॥ 
ভূপতির বঞ্চনায় ভ্রাস্ত তপোধন । 

মনে ভাবিলেন এই আ্রীরাম-লক্ষমণ ॥ 
আগে যান মহামুনি পাছে দুইজন । 
সরযু নদীর তীরে দিল দরশন ॥ 

মুনি বলিলেন, শুন ভূপতি-কুমার । 
হেখ। গমনের পথ আছে দ্বিপ্রকার ॥ 
এই পথে গেলে তিন দিনে যাই ঘর। 
এই পথে গেলে লাগে তৃতীয় প্রহর ॥ 
তৃতীয় প্রহর পথে কিন্তু আছে ভয়। 


সেই পথে রাক্ষসী তাড়ক। নামে রয় ॥ 


| ধারিয়। তাড়িঘাখাম মত মুনিগণে। 

ড্র কোন্‌ পথে যাইতে তোমার লগে মনে ॥ 
|] বলিলেন ভরত শুনহ তপোধন । 

' দুষ্ট ঘাটাইয়! পথে কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 

এ কথ! শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে । 

র ইনি কি হবেন যোগ্য রাক্ষল-নিধনে ॥ 
৯০৬ 


ড দশরথের ছলন! ও বিশ্বামিত্রির ক্রোধ 
রাজ। বলিলেন, মুনি, করি নিবেদন । 
ধনুর্বধাণ নাছি জানে, কি করিবে রণ ॥ 


আদিকাগ্ড 
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এক রাক্ষসের নাম শুনি এত ডর । 
মারিবেন ইনি কি দে কোটি নিশাচর ॥ 
রাজার শ্রঠতা মুনি ভাবেন অন্তলে। 
জীরামে না দিয়া রাজ! দিল ভরতেরে ॥ 
আমার সহিত রাজা করে উপহ!স। 
অযোধ্যা সহিত আজি করিব বিনাশ ॥ 
ক্রোধে ফিরিলেন প্রনঃ বিশ্বাসিদ্র খষি । 
নির্গত হইল ভার নেত্রে অগ্িরাশি ॥ 
সেই অমি লাগে গিয়া অমোধ্যানগরে । 
প্রজার তাবৎ ঘর দ্বার দঞ্ধ করে ॥ 
কান্দিয়। চলিল প্রজ! রামের গোচরে । 
বিশ্বামিত্র মুনি আলি সর্বনাশ করে ॥ 
তোমারে না দিয়া রাজা দিল ভরতেরে । 
সেকারণ এ আপদ অযোধ্যানগরে ॥ 
প্রজার ক্রন্দন শুনি রামের তরাল। 
ধাইয়। গেলেন রাম বিশ্বামিত্র পাশ ॥ 
মুনির চরণ ধরি বলে রঘুমণি । 
প্রজালোকে রক্ষা প্রভু করহ আপনি ॥ 
অপরাধ যেই করে, দণ্ড কর তার। 
নিরপরাধের দণ্ড করা অবিচার ॥ 

মুনি হৈয়া যেই জন রাগে দেয় মন। 
পৃর্বব ধর্ম নষ্ট তার হয় সেইক্ষণ ॥ 

পুজ্রে পাঠাইতে পিতা হলেন কাতর । 
যজ্ঞ রক্ষ। করি গিয়! মিথিলানগর & 
হামিলেন মুনিরাজ রামের বচনে । 
অযোধ্যার পানে চান অস্বত-নযনে ॥ 
সকল করিতে পারে তপের কারণ । 
যেমন অযোধ্যাপুরী হইল তেমন ॥ 
মুনির চরিত্র দেখি রামের তরাস। 
আদিকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ 
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| শিরে পঞ্চঝুঁটি রাম বিষু্অবতার | 

ূ মুগ্ধ হইলেন মুনি জপেতে তাহার ॥ 

| পৃণিমার চন্দ্র যেন উদিত আকাশে । 

ূ মুনি বলিলেন, রাম, চল যোর দোশে॥ 

ূ জানিলেন মহারাজ রামের গমন । 
লঙ্গমণ সহিত রামে করেন অর্পণ ॥ 

ূ বিশ্বামিজ্র বলিলেন রাজ।র গোচর । 

। রাম লাগি চিন্তা না করিহু নরেশ্বর ॥ 

ূ তুমি নাহি জানহ রামের গুণলেশ । 
রাক্ষন বধিতে অবতীর্ণ হবীকেশ ॥ 
জ্ীরাম লক্ষ্মণে লয়ে আমি দেশে যাই । 
স্থির হও মহারাজ, কোন চিন্তা নাহ ॥ 
রাজারে কিয়া এই প্রবোধ বচন । 

মুনি বলিলেন, চল শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 
প্রীরাম বলেন, মুনি, বদি বল তুমি । 

| মাতৃমস্থানে বিদায় লইয়া আসি আমি ॥ 

মায়ে না কহিয। যাব মিথিলানগর । 

। কান্দিবেন অন্ন জল ছাড়ি নিরন্তর ॥ 

। গেলেন শ্রীরামচন্দ মায়ের মন্দিরে । 

। প্রণাম করিয়া পদে বলেন মায়েরে ॥ 

| বিশ্বানিত্র আইলেন লইতে আমারে । 

। মিথিলাষ যাই আমি যজ্ঞ রাখিবারে ॥ 

৷ শুদ্ধ মনে মোরে মাতা কর আশীর্বাদ | 

ূ যুদ্ধে জয়ী হুই যেন পাইয়া প্রসাদ & 
প্রথম যুদ্ধেতে যাত্রা করিতেছি আমি । 

|" লাগিয়া শোক না করহু তুমি ॥ 
? কৌশলা শুনিয়া তাহা! করেন রোদন । 
ঈ ভিজিল নয়ন নীরে নেতের বসন ॥ 

| কাতরা কৌশল্য! কোলে করিয়া রামেরে | 

ণ আশীর্বাদ করিলেন কর দিয়া শিরে ॥ 


১৯০৭ 








মায়েরে কহেন রাম প্র বোধ বচন । 
নেত্র-নীর নেত্রেতে হইল নিবারণ ॥ 
মাতৃপদধূলি রাম বন্দিলেন মাথে। 
শুভযাত্রা করিলেন ধনুর্ববাণ হাতে ॥ 
জ্ীরাম-লম্মমণে লয়ে বিশ্বামিত্র যান । 
নেত্র-নীরে দশরথ ধরণী ভাসান ॥ 
কতদুরে গিয়া রাম হন অদর্শন | 
ভূমিতে পড়িয়া রাজা করেন ক্রন্দন ॥ 
রাজাকে প্র বোধ দেয় যত পাজ্রগণ |. 
কে করে অন্তথা, যাহা বিধির লিখন ॥ 
রামে দেখি মুনিবর আনন্দিত মন। 
রামের বিবাহ হবে, দৈবের ঘটন ॥ 
আগে মুনিবর যান, পাছে দুইজন | 
ব্রহ্মার পশ্চাতে যেন অশ্বিনীনন্দন ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে সবে গেল নিজবালসে। 
রাম লঃয়ে বিশ্বামিত্র বনেতে প্রবেশে ॥ 
আগে মুনি যান, পিছে শ্রীরাম লক্ষবণ | 
আতপে হইল শান দোহার বদন 
তাহ! দেখি বিশ্বামিত্র অন্তরে চিন্তিত । 
একদিনে শ্ীরামের ছুঃখ উপস্থিত ॥ 
রবির আতপে তার মুখে আসে ঘাম । 
বহুকাল কিমতে ভ্রমিবে বনে রাম ॥ 
এইকবপ বিশ্বামিত্র ভাবিয়। অস্তরে | 
মন্রীক্ষ। করাইল শ্রীরামচক্দেরে: ॥ 
বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবীর। 

ন্নান কর গিয়। জলে সনযু নদীর ॥ 

যত রাজ। পূর্বে সূর্্যবংশে হয়েছিল । 
এইস্থানে প্রাণ ছাড়ি স্বর্গবাসে গেল ॥ 
এই পুণ্যতীর্ধে রাম, স্নান কর তুমি । 
তোমারে স্থমন্দ্র দীক্ষা করাইব আমি ॥ 
শোক ছুঃখ কখন ন! পাইব। অন্তরে । 
ক্ষুধা তৃষ্। না হইবে সহত্র বসরে ॥& 
করিলেন রামচন্দ্র সে মন্জ্র গ্রহণ । 
বামেরে কছিতে তাছ। শিখিল লক্ষণ ॥ 
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দৃঢ় করি শিখিলেন ভাই ছুইজন । 
আনন্দিত হইল দেখিয়া দেবগণ ॥ 
বহুকাল অনাহারে থাকিবে লন্মবণ | 
তাহাতে হইবে ইন্দ্রঞজিতের মরণ ॥ 
কৃভিবাস পণ্ডিতের কবিত্বের শিক্ষা । 
আদিকা্ডে লিখিল রামের মন্ত্র-দীক্ষা ॥ 


এর. ৮ 
৬ হাতা 


৬ তাড়ক।র।ক্ষসী বদ 
গুরুর চরণে রাম করিলেন নতি। 
রামে লৈয়! বিশ্বামিত্র করিলেন গতি 
তাড়কার বনে আসি দিল দরশন । 
পুনঃ মুনি বলিলেন পথ-ব্বিরণ ॥ 
এই পথে যাই ঘর তৃতীয় প্রহরে। 
এই পথে তিন দিনে বাই মম ঘরে ॥ 
তিন প্রহরের পথে কিন্ত ভয় করি। 
তাড়ক। রাক্ষলী আছে মহাভয়ঙ্করী ॥ 
ধরিয়। তাড়িয়। খায় যত জীবগণ । 
কোন্‌ পথে যাই বল শ্রীরাম-লক্ষমণ ॥ 
করিলেন রাম গুরু-বাক্যের উত্তর । 
তিন দিন ফেরে কেন যাব যুনিবর ॥ 
যদি সেরাক্ষসী পথে আইসে খাইতে । 
বিচারে নাহিক দোষ তাহারে মারিতে ॥ 
রামেরে কহেন বিশ্বামিত্র মুনিবর । 
ও পথের নামে মোর গায়ে আসেজ্র॥ 
বাসনা তোমার রাম না পারি বুঝিতে । 
মোরে নিয়। যাহ বুঝি রাক্ষসেরে দিতে ॥ 
॥ রাক্ষসী মখন মোরে আসিবে তাড়িয়!। 
ঢ আমারে এড়িয়া দোছে যাবে পলাইয়৷ ॥ 
“ গুরুর বচনে হাসিলেন প্রভু রাম। 
বিফল ধনুক, ব্যর্থ ধরি রাম নাম ॥ 
এক বাপ বিন। যে দ্বিতীয় বাণ ধরি । 
॥ তোমার দোহাই, যদি তিন বাণ মারি ॥ 


১০৮ 


অসি সিস্ট 

















এইমত রঘুনাথ প্রতিজ্ঞ! করাতে । বমসিতে আসন নাই, ভাবে মনে মন | 
চলিলেশ মুনিবর তাড়ক! দেখাতে ॥ ইহার চন্েতে হবে বসিতে আসন ॥ 

উভর ভ্রাতার মধ্যে থাকি মুনিবর । রক্ত মাংস মুনির শরীরে নাহি পাই । 
দূর হৈতে দেখালেন তাড়কার ঘর ॥ অস্থিচম্্নসার মাত্র শুধু হাড় খাই ॥ 


কর বাড়াইয়া তার ঘর দেখাইয়া । 

মহ! ত্রাসে মুনিবর যান পলাইয়া ॥ 
জ্রীরাম বলেন, ভাই, মুনির সহিত। 
শীত্র যাহ, গুরু এক যান, অনুচিত ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন রামে করি যোড় হাত । 
থাকুক লেবক সঙ্গে প্রভূ রঘুনাথ ॥ 
শুনিল। যে-সব কথা', বড়ই বিষম । 
একাকী কেমনে রাম করিবে বিক্রম ॥ 
শ্রীরাম বলেন, ভাই, ভয় নাহি মনে। 
কি করিতে পারে ভাই ব্বাক্ষপীর গণে ॥ 
মকল রাক্ষসী যদি হয় এক মিলি। 

না পারে লজ্ঘিতে মম কনিষ্ঠ অঙুলি ॥ 
গেলেন মুনির সঙ্গে লম্মমণ তখন। 


অপূর্ব ইহার মাংস দিলেন বিধাতা । 
কহিলেন রাম শুনি তাড়কার কথা ॥ 
তাত্রব্ণ দেখি তোর গায় লোমাবলী । 
দন্ত গোট। দেখি যেন লোহার শিকলি ॥ 
বদন-ব্যাদাঁন করি আউলি খাইতে । 
পাঠাইব তোরে আজি যমের ঘরেতে 
মনুষ্য খাইয়। চেড়ী দেশ কৈলি বন। 
তোর ডরে পে নাহি চলে সাধুজ্জন ॥ 
শুনিয়া রামের বাক্য কুপিয়। অন্তরে । 
নিকটে আলিয়। সে বিকট মুত্রি ধরে ॥ 
রামকে খাইতে যায় ডরে নাহি পারে। 
উপাড়িয়' শ'লগাছ আনিল হুঙ্কারে ॥ 
শালগাছ উপাড়িয়! ঘন দিল পাক । 


সা আলাপ পপর 


তাড়কার্‌ প্রতি রাম করেন গমন ॥ । দূর দূর কবিয়া তাড়কা দিল ডাক ॥ 
বাম হাটু দিয়া রাম ধনু মধ্য-খানে। | তাহা। দেখি রঘুনাথ এড়িলেন বাণ। 
দক্ষিণ হস্তেতে গণ দিলেন সে-স্থানে ॥ 1 বাণাঘাতে করিলেন গাছ খান খান ॥ 


গাছ কাট দেখিয়। কাপিয়। গেল মনে। 
শিংশপার গাছ ধরি ঘন ঘন টানে ॥ 
শিংশপার গাছ তোলে রামে মারিবারে। 
তার মুখ ভেদ্দিলেন রাম এক শরে ॥ 


আটিয় স্থপীতবস্ত্র বান্ধিলেন রাম। 
বামহাতে ধনুর্ববাণ দুর্ববাদলশ্যাম ॥ 
প্রথমে দিলেন রাম ধনুকে টঙ্কার। 
স্বর্গ মত্ত পাতালেতে লাগে চমত্কার ॥ 








শুয়েছিল রাক্ষপী সে হৃবর্ণের খাটে | ৰ তথাপি তাড়িয়া যায় রামে গিলিবারে । 
ধনুক টস্কার শুনি চমকিয়া উঠে ॥ মহাবীর তবু ভয় না করেন তারে ॥ 
বসিয়। রাক্ষদী সেই একদৃষ্টে চায় । বাপের উপরে বাণ, শব্দ ঠন্ঠনি। 
দুর্ববাদল-শ্যামরূপ দেখিল তথায় ॥ বর্ধাকালে বিদ্যুতের তেন ঝন্ঝনি ॥ 
উঠিত্া। চলিল সেই রাম বিদ্যমান । & ও্রামেরে ডাকিয়া বলেন দেবগণ । 
ডাকিয়া বলিল, আজি লব তোর প্রাণ ॥ | ব্জবাণে তাড়কার বধহ জীবন 
ব্রাঙ্মণের চণ্ম তার গায়ের কাপড় । 1 বজ্জবাণ এড়ে রাম জুড়িয়। ধনুকে । 
চলিতে তাহার বস্ত্র করে খড়মড় ॥ নিধধাত বাজিল ব'ণ তাড়কার বুকে ॥ 
ক্রাঙ্মণের মুণ্ড তার কণের কুগডুল। বুকে বাণ ধাজিতে হইল অচেতন । 
মণুষ্যের সুণ্ডমাল। গলার উপর ॥ ৰ তাড়ক। পড়িল দুরে পঞ্চাশ যোজন ॥ 


১০৯১ 





কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


পাটি পা পা পসপীত্পপাস্টিছ সিএস উতসিএসপিসি ০ আসিস ্িণটি লিখ প৯তাস্াছি প্তািএসি ১টি পাপা স্মরন সিসি পিপিপি রিনিতা স্পিত ০৯ পাস পোপাপসি (এ পি পিসি আছি সি ৯ পরী পলিসি ০ ৬ ৬ পি? এপি সপররস্স্টি এত উপ সিরা উস 


বিপরীত ডাক ছাড়ি ছাড়িল পরাণ । 
শব্দ শুনি বিশ্বামিত্র হেল হতভ্ঞান ॥ 
ভাড়কা মারিয়। প্রভু রাম-নারায়ণ। 
মুনির চরণ গিয়া করিলা বন্দন ॥ 
চেতন পাইয়া বলে গাধির নন্দন | 


তাড়কা হধিলা আজি কৌশল্যা-জীবন ॥ 


জ্ীরাম বলেন গুরু, কি শক্তি আমার । 
₹'ডকারে বধিলাম প্রসাদে তোমার ॥ 
মুনি বলিলেন, শুন কৌশল্যানন্দন | 
তাড়কারে দেখি গিয়া তাড়ক। কেমন ॥ 
তাড়ক দেখিতে মুনি করেন প্রয়ান। 
মরেছে তাড়ক1 তবু মুনি কম্পমান ॥ 
তাড়কারে দেখিয়। ভাবেন মুনি মনে। 
এমন বিকটমুত্তি না দেখি নয়নে ॥ 
কত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অক্ষয় । 
হইল প্রথম বুদ্ধে শ্রীরামের জয় ॥ 


০০০ 


গ অন্থলা। উদ্ধার ও 

ভাড়ক! মারিয়! রাম রাজীবলোচন। 
পবনের জন্মভূমি করেন গমন ॥ 
বিশ্বামিত্র কহেছুশুন আরাম লক্ষণ 
এইখানে ছৈল উনপঞ্চাশ পবন ॥ 
পবনের জম্মহমি পশ্চাৎ করিয়া । 
অহল্যার তপোবনে গেলেন চলিয়। ॥ 
মুনি বলিলেন, রাম কমললোচন । 
পাষাণ উপরে পদ করহ অর্পণ ॥ 
শুনিয়া বলেন রাম মুনির বচন। 
পাষাণেতে পদ দিব কিসের কারণ ॥ 
মুনি বলিলেন, শুন পুরাতন কথ! । 
সহত্র সুন্দরী সষ্ি করিলেন ধাত। 
স্জিলেন সে-সবার রূপেতে অহুল্য। ৷ 
ত্রিডুবনে সুন্দরী না ছিল তার তুল্য! ॥ 


ূ করিলেন অহুল্যাকে বিবাহ গৌতম । 

| শৌতমের শিষ্য ইন্দ্র অতি শ্রিযতম 

| একদিন গৌতম গেলেন তপস্যা । 

ৃ গৌতমের বেশে ইন্দ্র প্রবেশে তথায় ॥ 

৷ অহল্যা গৌতম জ্ঞাণে করে সম্ভাষণ । 

| আজি প্রাতঃকালে কেন ঘরে আগমন ॥& 
| ইন্দ্র বলে, তব রূপ হইল স্মরণ । 

৷ কেমনে করিব ।প্রয়ে, তপস্যাচরণ ॥ 

। মদন-দছনে দগ্ধ হয় মম হিয়া। 

নির্বাণ করহ প্রিয়ে, আলিঙ্গন দিয়! ॥ 
পতিতব্রতা নাহি লঙ্ফে পতির বচন। 
তখনি শয়ন-গুছে করিল গমন ॥ 
গুরুপত্বী বলিয়। না করিল বিচার। 
 ধন্মলোপ করিল বালব অহল্যার ॥ 

৷ তপশ্তা করিয়! মুনি আইলেন ঘরে । 
_অহল্যা আসন দিল অতি সমাদরে ॥ 
গৌতম বলেন, পরিয়ে, জিজ্ঞাসি তোমারে । 
শ্ঙ্গার-লক্ষণ কেন তোমার শরীরে ॥ 
অহল্য। বলেন, প্রস্তু নিবেদি তোমারে । 
আপনি করিয়। কম্ম দোষহ আমারে ॥ 
এ কথ! শুনিয়। যুনি হেট কৈল তুণ্ডে। 
ভাঙ্গিমা আকাশ পড়ে গৌতমের মুণ্ডে ॥ 
জানিলেন ধ্যানেতে গৌতম মুনিবর | 
জাতি নাশ করিল আলিয়া পুরন্দর ॥ 
ইন্দ্র ইন্দ্র বলিয়া! ডাকেন মুনিবর । 

পুথি কাখে করিয়া আইল পুরন্দর ॥ 
দিনান্তে অভুক্ত মুনি কুপিত অন্তরে । 
দ্বিগুণ জ্বলিয়া। কহিলেন পুরন্দরে ॥ 
তোকে পড়াইলাম যে আমি শান্স নান। । 
দিলে ভাল এতপ্দিনে গুরুর দক্ষিণ! ॥ 
জাতি নষ্ট কৈলি তুই ওরে পুরন্দর। 
যোনিময় হোক্‌ তোর সর্ব কলেবর ॥ 
অহল্যাকে শাপিলেন ক্রোধে মুনিবর । 
শাপ দিলু, তোর তনু হক প্রস্তর ॥ 


রঃ শি স্পা তি সি শী পেশী পা শাসক 


পাশ শী শী পপ পপ পপ পপ পপ পাল সপ পাপ শপ ও শপ শা ৩টি ৩ শী 


আট 


৯০ 








অহল্যা চরণে ধরি কহিল তখন । 
কতকালে হবে মোর শাপ বিমোচন ॥ 
অহল্যারে কাতর দেখিয়া তপোধন। 
কহিলেন, মম শাপ ন। হবে খগুন ॥ 
জশ্মিবেন যবে রাম দশরথ-ঘরে। 
বিশ্বামিত্র লয়ে যাবে যজ্ঞ রাখিবারে ॥ 
তোমার মাথায় পদ দিবেন যখন । 
তখনি হইবে মুক্ত ন। কর ক্রন্দন ॥ 
ইহ গুনি লক্ষ্মণ বলেন, শুন মুনি। 
কেমনে দিবেন পদ, উনি যে ব্রাহ্মণী ॥ 
বিশ্বামিত্র কহিলেন, শুন রঘুবর। 
ব্রাহ্ধণী নহেন উনি, এখন প্রস্তর ॥ 

এ কথ! শুনিয়া! রাম কমললোচন । 
তদুপরি করিলেন চরণ অর্পণ ॥ 
তাহাতে হইল ভার শাপ-বিমোচন । 
আহলাদিত শুনিয়া গৌতম তপোধন ॥ 
অহল্যাকে দেখিয়া! সানন্দ মহামুনি। 
পুনর্ববার করিলেন পুষ্পের ছাউনি ॥ 
কবিবর কৃণ্তিবাস হয়ে একমন।। 
আছ্যকাণ্ডে গান অহল্যার বিবরণ ॥ 


০০০০৪ 


গু শ্রীরাম বুক তিনটি পাক্ষম বদ এবং 
হরধনু ভঙ্গ বরি৩ মিথিলা যাত্রা 
প্ীরাম বলেন, প্রভু করি নিবেদন । 
কেমনে পাইল মুক্তি সহতঅ্লোচন ॥ 
মুনি বলিলেন, শুন রাম-গদাধর । 
যোনিময় ছেল সর্বব-ইন্দ্র-কলেবর ॥ 
হইলেন লজ্জাযুক্ত দেব পুরন্দর | 
কি হবে উপানু, সব ভাবেন অমর ॥ 
অশ্থমেধ করিলেন তখন বাসব। 
যোনি ছিল ঘুচিয়! হইল নেত্র সব ॥ 


আদ্দিকাণ্ড 








সর জি অনি শি শি পি অপার পতি পা শর্ট পা তারে পা শিলার শর সরি আপি 


এইরূপে কথাবার্তী কহিতে কহিতে। 
তিনজনে চলিলেন গঙ্গার কুলেতে ॥ 
পাষাণ হইল মুক্ত, কৈবত্ব তা পুনে । 
নৌকাখানি লইয়া সে পলাইল বনে ॥ 
কৈবর্তকে ডাকিয়া কহেন তপোধন। 
না আইলে ভন্ম আমি করিব এখন ॥ 
এত শুনি কৈবর্তের উড়িল জীবন । 
আপিয়া মুনির কাছে দিল দরশন ॥ 
মুনি বলিলেন, বলি কৈবর্ত, তোমারে । 
গঙ্গাম করহ পার এ তিন জনারে ॥ 
কাতর কেবর্ত কহে করিয়। বিনয় । 
মৌকাখানি জীর্ণ মম শত ছিদ্রেয় ॥ 
তবে যদি আজ্ঞা কর মোরে তপোধন। 
ক্কন্ধে লয়ে করি পার, ঘাহ তিনজন ॥ 
কোথা হৈতে আইল এ পুরুষ স্থন্দর | 
পায়ের পরশে মুক্ত করিল প্প্তর 

এ কথ শুনিয়া আমি সভয় 'অল্ুর | 
চর্ণধুলিতে মুক্ত হইল পাথর ॥ 

নৌকা মুক্ত হয় যদি লাগে পদধুলি । 
কি দিয়া পুষিব বল আমি পোধ্যগুলি ॥ 
করিবেক গুহিণী আমারে গালাগালি । 
বলিবে মুনির বোলে নোৌকা হারাইলি ॥ 
যদি বল গ্রীরামের চরণ ধোয়াই | 
নতুবা লাগিলে ধূলি তরণী হারাই ॥ 
তরণীতে ত্বরায় করেন আরোহণ । 
ধোদ্মাইল কৈবর্ শ্রীরামের চরণ ॥ 
আরাম লক্মমণ বিশ্বামিত্র এই তিনে । 

। পাটনী করিয়া পার গেল ভব জিনে ॥ 

& শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষণ । 

[| ইহার সমান নাহি দেখি আকিঞ্চন ॥ 

। শুভদৃষ্টে শ্রীরাম চাহেন তার পানে । 
হইল স্থব্ণমহ্ী তরণী ততক্ষণে ॥ 

। হইলেন গঙ্গ। পার শ্রীরাম লক্ষণ । 


&জিজ্ঞাসেন কতদুরে মিথিল। তখন ॥ 
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যুনি বলিলেন, রাম, চলহ সত্বর | তিন কোটি লইয়া মানীচ নিশাচর । 
এখনে। মিথিল আছে তিন ক্রোশাস্তর ॥ | সাজিয়া আইল তার! যজ্ঞের ভিতর ॥ 
যান রাম পার হয়ে সহিত লক্ষণ । ূ সঙ্কেতে রামেরে জানাইল মুনিগণ। 
কহিতে লাগিল দেখি মুনিপত্বীগণ ॥ আসিছে রাক্ষলগণ, কর নিরীক্ষণ ॥ 
দ্বাদশ বর্ষের রাম, শিরে পঞ্চঝু*টি । রঘুবীর দেখিলেন নিশাচরগণ। 
মারিবেন কেমনে রাক্ষস তিনকোটি ॥ ব্যাঁপিষাছে বহ্থমতী, ন। যায় গণন ॥ 
কোন্‌ ভাগ্যবতী পুভ্র ধরিয়াছে গর্ভে । কুৎসিত বচন বলে বৃক্ষতলে বসি। 
কত শত পুণ্য সে যে করিয়াছে পূর্বে ॥ | ফল-মূল কাড়ি খায় ভাঙ্গিছে কলসী ॥ 


মুনিগণ আইলেন করিতে কল্যাণ। ূ ঠারে-ঠোরে কহেন সকল মুনিগণ। 
আশিস করেন সবে হাতে দুর্বব। ধান ॥ | সময় এসেছে তব কমললোচন 
জীরামেরে নিরখিয়া যত মুনিগণ | ধরিলেন বিশ্বস্তর-মুত্তি নারায়ণ । 
আনন্দসাগরে মগ্ন সহ তপোধন ॥ নির্ববংশ করিতে দুষ্ট নিশাচরগণ ॥ 
সেদিন বঞ্চিঘ1 সুখে শ্রীরাম লক্ষণ | জীরাম-লক্ষমণ করে ধরি ধনুর্ববাণ । 





প্রাতঃকালে মুনিরে করেন নিবেদন ॥ আকর্ণ পূরিয় বাণ করেন সন্ধান ॥ 
যে কাধ্য করিতে আমিলাম ছুই ভাই। | পাদপ পাথর লঘে আইল বিস্তর । 
সেই কাধ্যে অনুমতি করহ গোর্সাই ॥ ভয়ঙ্কর কলেবর ষত নিশাচর ॥ 
মুনিগণ বলে শুন প্রীরাম লক্ষ্মণ । কটাক্ষেতে নিক্ষেপ করেন রাম শর । 
এখনি করিব যজ্ঞ সকল ব্রাহ্ধণ ॥ তাহাতে পড়িল এক কোটি নিশাচর ॥ 
আমর! যখন কৰি ঘজ্জ আরম্ভণ | এক কোটি পড়ে ঘদি রণের ভিতর । 
রুক্তবৃষ্টি করে দুষ্ট তাড়কা-নন্দন ॥ দুই কোটি আইল লইয়া ধনুঃশর ॥ 

না পারি করিতে ক্রোধ, আমর! ব্রাহ্ধণ । | হীরা বাণ জীরা বাণ অতি খরধার । 
যদি ক্রোধ করি, হয় ধর্ম উল্লঙ্ঘন ॥ মারেন ইন্দ্রের বাণ কৌশল্যাকুমার ॥ 
শ্রীরাম বলেন, প্রভূ, করি নিব্দেশ। ক্ষুরূপা স্থরূপা বাণ পাশুপত আর। 
অবিলম্বে কর যজ্ভ-ক্রিয়া আরম্তণ ॥ রাক্ষস উপরে পড়ে বলি মার মার ॥ 
শুনিয়! রামের কথা তপস্বী সকলে । গলাতে নিশ্দিত মণি-মাণিকের-কাঠি। 
খোল! কুশ লইয়া গেলেন যজ্ঞন্থলে ॥ রামবাণে পড়িল রাক্ষজ্র দুই কোটি ॥ 
কেহ ব্যাম্ত্রচন্ধ্নে বেসে কেহ কুশাসনে | আ্ীরামেরে আশীর্ববাদ করে মুনিগণ । 
বপসিলেন পৃর্ধবমুখ হইয়। আসনে ॥ | সবে বলে, জয়ী হ'ক, শ্রীরাম লক্ষ্মণ ॥ 
লাগিলেন বেদপাঠ করিতে সকলে । ॥ ব্রাহ্মণের আশিলে না হয়, হেন নাই। 
মন্ত্রের প্রভাবে অগ্নি আপনি সেজ্বলে ॥ | মার মার করিয়া ঘুঝেন ছুই ভাই ॥ 
বজ্ঞের যতেক ধুম উঠিল আকাশে । বরুণান্ত্র পাশ বায়ু-বাণ কালানল। 
দেখিয়। রাক্ষলগণ মনে মনে হাসে ॥ বহু বাণ এ ডলেন সমরে অটল ॥ 
আমরা জীম্মস্তে থাকি, মুনি যজ্ঞ করে। মারিলেন শ্রাম গন্ধর্বব নামে শর । 


তিন কোটি নিশাচর সাজিয়া চল রে ॥ রামমম় দেখিল সকল নিশাচর ॥ 
১৯৯৭ 


আদিকাণ্ড 


সি এ পেস সি সপ সপ শি পিসি শশা আক জপ পপ ৮৩ শট পা 


আপন আপনি সব ৰ্কাটাক' টিব করে। 
সকল দেবতা দোঁখ হাসয়ে অন্বরে ॥ 
শ্রীরাম করেন যুদ্ধ কাপাইয়া মাটি। 
রামবাণে পড়িল রাক্ষস তিন কোটি ॥ 
তিন কোটি পড়ে যদি রণের ভিতর । 
রামের উপরে মাত্র চোখা চোথা শর ॥ 
নিরন্তর বাণ মারে নিশাচরগণ | 
ধরিবেন সহিষুঃত। কত দুই জন ॥ 
হইলেন জঙ্জব্ বাণেতে রঘুবীর । 
শোণিত-শোতিত অতি শ্টামল শরীর ॥ 
আশীর্বাদ করেন অমর দ্বিজচয় । 
হউক রামের জয, রাক্ষসের ক্ষয় ॥ 
ব্রাক্ষণের আশাব্বাদে বাড়িল যেবল। 
মার মার ক্রিদা গেলেন রণস্থল্‌ ॥ 
আকন পুরিযা বাপ মারেন পাক । 
বরিবণে বদায মেমুন মেঘ সব 

অদ্বাচ সপ নি কি কাঁহছব কপ! । 
তাহাতে কাটেন রাম ছুই পরা 
প্াণের ভিতরু। 
মারাট কুমিল তে তা একাকি ॥ 
কোথা শোন বাম), কে পবা জেল বা শিক্ষমণ 
তিন কোটি রুল রিল একান্জন ॥ 
জ্ীরাম বলেন, তাড়কার হন্ড' যেই | 
তিন কোটি রাক্ষল মারিল রণে সেই ॥ 
মারীচ শুনিয়া তাহা কুপিল অন্তরে । 
ঘন ঘন বাণ মারে রামের উপরে ॥ 
রামের উপরে বাণ পড়িতেছে নান! । 
বৈশাখ মাসেতে যেন পড়য়ে ঝঞ্চনা ॥ 
মহাবীর রামচন্দ্র না হন কাতর। 

শরবৃষ্টি করেন যেমন জলধর ॥ 

মারীচের রক্ষা-হেতু ভাবে দেবগণ । 
ম/ীচ মরিলে নহে সীতার হরণ ॥ 
বজবাণ বলি রাম করিল স্মরণ | 


আলিয়া! সে বজবাণ দিল দরশন ॥ 
৬৩ 
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রামের বজবাণ বজ্র হুড়কে । 
নির্নাত পড়িল ছুষ্ট মারীচের : বৃকে ॥ 
বুকে বাণ বাজিযা নাটাই যেন ঘুরে । 
ডনাভাঙ্গ। পাখী যেন উড়ে ধীরে দীরে ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যায় মারীচ ক'তর। 
সাত দিনে উত্তরিল লঙ্কার 
বহু জীব খাইয়া মারীচ লক্কাবালী | 
বিবেকে সসার ভাজি হইল সন্যাসী ॥ 
কহে, যদি মরিতাম বংলকের বাণে। 
কি করিত দশ্রযরুভি, কি করিত ধনে ॥ 
শিরে জট ধরিয়া বকল পরিধান । 
শয়নে স্বপনে করে রামমুতি প্যান ॥ 
বটবৃক্ষতলে তপ কৈল আর স্ুণ | 

রাম বিনা মারীচের অন্যে নাহি মন ॥ 
তেথ! মুনিগণ যত কৈল্ সমাধান। 
আশিস করেন রামে লিয়া দর্বকাধান ॥ 


ভব | 


আপ পপ. পপ অঃ, ক পাপা রা রক পর এস পর 


ূ ঘচ্ভ অবশেনে মেহ ম্ললশুল ছিলে । 
র সেই লব কল-যুল দু হয দিল ॥ 


৮নিরু আশামে। 


, (সু রি।। ত্র বঞ্গেন রাত 
' প্রভাতি এল ত ভন মানগন ক্রমে ॥ 


কত কর সস্বভন। 


বাট বাড সর যল ॥ 
হলি যুচশুর, হল রাহ লোন তিনি 
1 দশরথ পন্মাকলে আব হীন তি ॥ 
৯. রন 1 


| রাক্ষলসের তয় আর কব 

ব্রাক্ষল বধার্থ অবতীশ শারায়ণ ॥ 
করিলেন যেই পণ জনক ভুপত্তি। 
রাম বিন! তাহাতে না অঙ্বো হবে কৃতী ॥ 

& বিশ্বামিত্র বলেন শুনহ রঘুবর | 

[ী মিথিলাতে হইবে সীতার স্বযংবর ॥ 

' করেছে প্রতিজ্ঞ! এই জানকীর পিতা । 
হরধনু তাঙ্গিবে যে তারে দিবে সীতা! ॥ 

' কত শত নরপতি আসে আর যায়। 

8 দেখিয়া হরের ধনু হারিয়া পলায় ॥ 


৯৯৩ 








০ 


দেখিলাম তোমারে যে বীর বলবান । 
মনে বুঝি, ধনুক করিবা ছুইখান ॥ 
শ্রীরাম বলেন, আজ্ঞা কর যে এখন । 
তাহ! করি, তব আজ্ঞ। লঙ্ঘে কোন্‌ জন ॥ 
এ কথা কহেন যদি কৌশল্যানম্দন । 
রামেরে লইয়া! যান সকল ব্রাঙ্ষণ ॥ 
হস্তে ধনু করি যান উ্ীরাম লক্ষ্মণ । 
আগে পাচ্ছে চলিলেন মকল ব্রাহ্গণ ॥ 
বিশ্বামিত্র বলিলেন, শুন রঘুবর । 
অগ্রেতে গমল করি জনকের ঘর ॥ 

এ কথ। গুনিয়। রাম বলেন তাহারে । 
আগে গিয়। বাত্তী দেহ জনক রাজারে ॥& 
বিশ্বামিত্রে দেখিয়। উঠিল সর্বজন । 
আইল বলিয়। দিল বসিতে আলন ॥ 
মুনি বলিলেন, শুন জনক রাজন্‌। 
তব ঘরে আইলেন শ্রীরাম লক্ষণ ॥ 
তাড়কারে মারিলেন হেলায় মেজন। 
করিলেন অহল্যার শাপ-বিমোচন ॥ 
কৈবত্কে তার্িলেন শ্তকৃপ। দর্শনে । 
তিন কোটি রাক্ষস মরিল যার বাণে ॥ 
সেহ রাম দ্বাদশ বহুসর বয়ঃক্রম | 
লক্ষণ তাহার ভাই, দুই অনুপম ॥ 
একথ। গনিয়। রাজা বাজলভাজন । 
কহিল সীতার বর আইল এখন ॥ 
আইল সমস্ত লেক করিতে দর্শন । 
বন্ধু-কর ধরিয়া! ধাইল অন্ধজন ॥ 

মবে বলে, দেখিব লঙ্খমণ আর রাম । 
মিথিলার লোক সব ছাড়ে গুহকাম ॥ 
উভ করির বান্ধিয়াছে শিরে পঞ্চঝুণটি | 
গলাতে নিন্দিত মণি-মাণিক্যের কাঠি ॥ 
রিশ্বামিত্র লৈয়। যান জনকের ঘরে । 
অনুব্রজি রামেরে লইল সমাদরে ॥ 
উল্লসিত কছেন জনক নৃপবর । 
আইল সীতার বর এতদিন পর ॥ 





কাত্তবাসস রামায়ণ 





৯ স্মিিিস্স 





বিশ্বামিজ্র বলে, শুন গ্রাম লক্ষমণ । 
জনকেরে প্রণাম করহ- দুইজন ॥ 
গুরুবাক্য অনুসারে গ্রাম লক্ষণ । 
প্রণমিয়া করিলেন রাজ-সম্ভাষণ্‌ ॥ 
আলিঙ্গন দিলেন জনক দৌহাকারে। 
ভাদসিলেন তখন আনন্দ পারাবারে ॥ 
মহাযোগী জনক ক্ষানেন অভিপ্রায় । 
গোলোক ছাড়িয! রি দেখি মিথিলায় ॥ 
ূর্জরটি-ছুর্য় ধনু আছে যেইখানে। 
সভা-সহ গেল সেই স্বযংবর-স্থানে ॥ 
হেনকালে জনক বলেন কুতৃহলে। 
সভায় বসিযা কথা শুনেন সকলে ॥ 
যেজন শিবের ধন্ছু ভাঙ্গিবারে পারে। 
সীত! নামে কন্ছা আমি সমপিব ভারে ॥ 


। এ কথা গনি হাম কমললোচন । 


ধন্গুকের সাম্নকটে করেন গমন ॥ 
হেনকালে সীতাদেবী সহ সখীগণ । 
অট্রালিকা'পরে উঠি করে নিরীক্ষণ ॥ 
জানকী বলেন, সথী, করি শ্রিবেদন । 
কোন্‌ জন রাম, লক্ষণ কোন্‌ জন ॥ 
সীতারে দেখায় সঘীগণ তুলি হাত। 
দুর্ববাদলশ্যাম ওই রাম বঘুনাথ ॥ 
ক্বীরামে দেখিয়া সীতা ভাবিলেন মনে। 
পাছে বা! বিরিঞ্ি। করে বঞ্চিত এ ধনে ॥ 
দেব্শণে প্রার্থনা করেন সীতা মনে । 
স্বামী করি দেহ পাম কমললোচনে ॥ 
বাসন! পৃরাও মম দেব গণপতি ৷ 
হর-হুরি-সুর্ধ্যদেব দেবী তগগবতী ॥ 


% দেবদেবী-ম্ছানে সীত1 করেন প্রার্থনা! । 
[টি রামে পতি করি দিয় পূরাও বাসনা ॥ 


1 পিতার কিন পণ, রাম তমু-তন্ব । 
কি-প্রকারে ভাঙ্গিবেন মহেশের ধনু ॥ 
সীতার মানস জানি হেল দৈববাণী। 
পাবে রামে, গ্রহে যাও জনক-নন্দিনী ॥ 


৯১৪ 


এ এ এ 


আসল অর ০ এস উদ হশসন | আজ ৯ 


ছেলভার বাক্য কন না হয় খংঃন । 
আরাম-সীতার বিভা কুত্তিবাদ কল ॥ 


$ 2. বা রর শি. 


লি. পি পাশ পিজি ২ কে শীষ পি পস্টি পেশ শী 


গু দীত। দেনা বরছি। ৩ 

কৃতাঞ্জলি নচিন্তিতা, প্রর্থনা করেন সীতা, 
শুন হে যতেক দেবগণ। 

যাঁদ রাম গুণনিধি, স্বামী করি দেহ বিধি 
তবে হয় কামনা পুরণ ॥ 

শুন দেব হুতাশন, নর গুল গজানন, 
আনহ আমার পরিহার | 

মহেজ্দর বরুণ কাল, শন লব দিকৃপাল, 
মহাদেব, করহু নিস্তার ॥ 

কাত্যায়নী ভগব্তী, করযষোন্ডে করি স্তুতি, 
পতি দে রাম গুণমণি । 

তুমি শিব, তুমি ধাতা, সকল দেবের মাতা) 
বেগমাত। হরের ঘরণী ॥ 

চত মুণ্ড আদি যত, বধিল্‌' যে কত শত, 
দেবগণে করিলা নিস্তার । 

জরামেরে পতি দেহ, 
রাম বিন! গতি নাহি আর ॥ 

কমঠ-কঠোর ধনু, আরাম কোমল তনু, 
কেমনে তুলিবে শরাশন । 

কত শত বীরগণ, না করিল উত্তোলন, 
দারুণ পিতার এই পণ ॥ 

দীতার এমন মন, বৃঝিলেন দেবগণ, 
আকাশে হইল দৈববাণী। 

শুন গে। জনকম্ তা, 
স্বামী তব রাম গুণমশি ॥ 

ফুলের ধন্গুক প্রায়, হেলায় তুলিয়া 

_ ভাঙ্গিবেন কৌশল্যানম্দন । 

দেবতাগণের কথা, কড়ু না হঈবে বৃথা, 

এই কৃত্তিবাসের বচন ॥ 
906 


তায, 


ঘুচাও মনের মোহ, 


না হইও হছুঃখযুতা, 


ত্যাদিকাঞ 


টি 
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শা পে লীগ আপনা শা 


ঞ হএরপন ভল্তে, শ্রীলামচক্দাদির বিবাহ ও 
টল্দশতন্দ উপাখ্যান 


ধনুকের ঘরে রাম গেলেন যখন । 
ধনুক তোলছ রাম বলে চর্বজন ॥ 


| মৃত বত রাজা আছে, ভাখিল অস্তরে । 


দেখিব কেমনে শিশু ধনুক কহে ॥ 


 িস্ক্িত হইচ' সত্বে করে নিরীক্ষণ । 
ধন্পুক তোলহ রাম, বলে সর্বাজন ॥ 


লক্ষণ বলেন, ঞুন জ্যষ্ঠ মহাশয় | 
ঘুচাও ধনুক ধরি সবার বিস্ময় ॥ 


| আরাম বলেন, শুন গাধির নন্দন | 
| আজ্ঞ। কর, করিব কি ধনুক ধারণ ॥ 
| এতেক বলিয়া রাম সহাস্তাবদতন। 


ধনুক ধরেন করে, দেখে সর্ববজ্নে ॥ 
ধনুক ভুলিয়া রাম বলেন লঙ্ষমণে । 
ভাঙ্্িব শিবের ধনু, ভয় হয মনে ॥ 
ধন্ুকে আঁপয়া গুণ বলেন মুনিরে। 
তাহ! করি, যাহা আন্ত করিবা আমারে ॥ 
মুনি বলিলেন, রাম, দেখাও কৌতুক 
পণ কর মনোরথভাঙ্গিয়া ধক ॥ 
আজ্ঞ। পেয়ে স্ত্রীরাম দিলেন গুণে টান । 
মড় মড় শব্দে ধনু হৈল ছুইখান ॥ 
সভায় সকল লোক হারাহল জ্ঞান । 
ভ্রিভুবন সঘনে হইল ক'্পমান এ 
হইলেন জনক ভূপাতি হকষিত ! 

বাগ বাজে মিথিলা নগরে অগণিত এ 
গলে বস্ত্র দিয়া রাজা অতি সমাপরে । 
একে একে সবাকারে নিমন্ত্রণ করে ॥ 

' স্বমজ্ঘ্ ব্রাক্ষণ রামে লয়ে গেল ঘরে। 
স্থমন্ের ত্রাঙ্গণী কৌশল্য! নাম ধরে ॥ 


 কৌশল্যার তুল্য কেহ নহে ভাগ্যবতী | 


॥ ম। মা বলিয়া, ধারে ডাকেন পতি ॥ 


৯১৫ 





সমন মুনির ঘরে রাখিয়া রামেরে । 
বিশ্বামিত্র গেলেন সে জনকের পুরে ॥ 
সীতাদেবী বন্দিলেন সুনির চরণ । 
আনন্দিত হইল জনক যশোধন ॥ 
জনক বলেন, প্রভূ, করি নিবেদন । 
সীতার বিবাহ-হেতু কর শুভক্ষণ ॥ 

এ কথা শুনিয়া মুনি গাধির নন্দন | 
অমনি আইলা, যথা প্রীরাম লক্ষণ ॥ 
মুনি বলিলেন, রাম, এই আমি চাই। 
বিবাহ করিয়া ঘরে যাও ঢুই ভাই । 
স্ীরাম কহেন প্রভু নিবেদি তোমারে । 
আম! দ্রোহে লয়ে চল অযোধ্যানগরে ॥ 
বহুদিন আমিয়াছি, তোমার সহিত । 
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন চিস্তিত ॥ 
লইয়াছ্ছি চারি ভাইজন্ম একদিনে । 
সে সবারে ছাড়ি করি বিবাহ কেমনে ॥ 
এ চ'রি ভ্রাতাকে যেই কন্তা দিবে চারি। 
চারি ভাই বিবাহ করিব ঘরে তারি ॥ 
এই বাক্য নিঃসরিল শ্রীরামের তুগ্ে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে কৌশিকের মুণ্ডে ॥ 
ছুঃখিত হইয়া মুনি গেলেন তখন । 
জনকের নিকটে দিলেন দরশন ॥ 
জনক বলেন, প্রভু, করি নিবেদন । 
সীতার বিবাহ দিন কর নিদ্ধারণ ॥ 
বিশ্বামিতজ বলেন, শুনহু নরপতে । 
রামের মনস্থ নহে বিবাহ করিতে ॥ 
কহিলেন বহুকাল ছাড়িয়াছি ঘর। 
বিলম্ব হইলে পিতা হবেন কাতর ॥ 
চারি ভায়ে যেই চারি কন্তা সমপিবে। 
তার ঘরে রামচন্দ্র বিবাহ করিবে ॥ 
শুনিয়। ভাবেন রাজা করি হেটন্নাথা । 


কম্তা নাই সীতা বিনা আর পাব কোথা! ॥ 


এতেক ভাবিয়া রাজ! বিষঞবদন। 
শতানন্দ পুরোছিত কছিছে তখন ॥ 


সপ পি পি 4 পল সপ পাশ পিপি পিসি টিপি পাশ সপ পিট শিপ পাস পক সস পনি 


কেন রাজ! হইতেছ বিচলিত মন। 

| তব ঘরে চারি কম্ত। হইবে ঘটন ॥ 
তোমার কনিষ্ঠ ভাই, কুশধ্বজ নাম। 
তার দুই কম্চ। আছে রূপগুণধাম ॥ 
তোমার দুহিতা দুই পরম! সুন্দরী । 
চারি ভায়ে সমর্পণ কর কল্প চারি ॥ 
ঞ্রামের যে বাসনা, হবে সেইমত। 
উাহারে জানাও 1 জা সমাচার যত ॥ 
হর্ষিত হৈয়। মুনি গাধির কোঙর । 
বার্তী দেন গিয়া তবে গ্রীরাম গোচর ॥ 
শুন রাম, নানি দেখি ইহাতে বাধক। 
চারি ভায়ে চারি কন্ঠা দিবেক জনক ॥ 
রাম কহিলেন, প্রভু, করি নিবেদন । 
সব ভাই হেথ! নাই, করিব কেমন ॥ 
ইহাতে বাধক আরো আছে মুনিবর | 
বিবাহ করিতে নারি পিভ-অগোচর ॥ 
আমারে বিবাহ দিতে যদি আছে মন। 
অযোধ্যায় মনুষ্য পাঠাও একজন ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে গাধির নন্দন । 
কহেন জনকে গিয়! সর্বব বিবরণ ॥ 
নিয়া আনন্দে রাজ। ভাবে গদগদ 
বচন মনের অগোচর এ সম্পদ ॥ 
মুনি বলিলেন, শুন, জনক রাজন্‌। 
দশরথে আনিতে পাঠাও একজন ॥ 
রাজা বলিলেন, মুনি, করি নিবেদন । 
তোমা-বিনা কে যাইবে অযোধ্যাভূবন ॥ 
এ কথ! শুনিয়া মুনি ভাবিলেন মনে । 
ঘটক হুইয়। যাই অযোধ্)াভুবনে ॥ 





& এই যশ আমার ঘুষিবে ত্রিভুবনে । 
ী বিবাহ দিলাম আমি শ্রীরাম লক্ষমণে | 


| এতেক ভাবিষ! মুনি করিল। গমন । 

ৰ সিদ্ধাশ্রমে প্রথমতঃ দিল দরশন ॥ 
শুধায় সকল মুনি, কি শুনি কৌতুক। 
রাম নাকি ভাঙ্গিয়াছে হরের ধনুক ॥ 


১৯১৬ 
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মুনি বলে, করিবারে লীতার কল্যাণ । 
শিবধনু আপনি হুইল ছুইখান ॥ 
বিশ্বামিত্র সিদ্ধাশ্রম পশ্চাৎ করিয়া | 
গঙ্গার কুলেতে শীস্র উত্তরিল গিয়া! ॥ 
গঙ্গাপার হুইয়। চলেন মুনিবর । 
অহল্যা যেখানে ছিল হইয়া পাথর & 
অহল্যার তপোবন পশ্চাশ করিয়া । 
পবনের জন্মভূমি উত্তরেন গিয়া ॥ 
পবনের জদ্গাভূমি থুয়ে কতদুর | 
তাড়কার বনে যান কাছে সরযূর ॥ 
করিলেন সরযূর নীর পরশন । 
দ্ুরেতে থাকিয়া দেখে অযোধ্যার জন ॥ 
আিয় যে মুনিরাজ রামে লয়ে গেল। 
এক। মুনি আসিতেছে, রাম না আইল ॥ 
এ কথ। কছিল শিয়। দশরথ প্রতি ! 
বজজপাত সম জ্ঞান করেন ভূপতি ॥ 
কান্দিয়া বাহিরে স্বাসি অজের নন্দন । 
রামে না দেখিয়া কহে কাতর বচন ॥ 
এক! যে আইলা মুনি, রাম মোর কোথা । 
হুইল প্রত্যক্ষ বুঝি অন্ধকের কথা ॥ 
কোথ। রাম কোথ। ব। লক্ষণ গুণনিধি | 
দরিদ্রেরে দিয়া নিধি হরিলেন বিধি ॥ 
যজ্ঞ রক্ষ! হেতু ল'য়ে গেলা নিজবাস | 
ছলেতে করিল। মুনি, মম সর্ববশাশ ॥ 
রাক্ষল বদের হেতু লইলে কুমার । 
কে জানে, বধিব1, মুনি পরাণ আমার ॥ 
বার্তা পেয়ে আইল রাজার যত রাশী। 
শাবক হারায়ে ঘেন ফুকারে বাঘিনী ॥ 
কৌশল্য। স্থমিত্রা রাণী হাহাকার করে। 
পড়িল প্রমাদ আজি অযোধ্যানগরে ॥ 
(দশ বর্ষের রাম তের নাহি পুরে। 
ছেন রামে খাইল কি বনে নিশাচরে ॥ 
আকুল হুইল রাজ। অজের কুমার । 
বিশ্বামিত্র ভাবিলেন, একি চমত্কার ॥ 


স্থাবর পরসপরআ ওর পপ সরল এ 
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রী 





রাজারে বুঝাম্ন যত পাত্রমিব্রগণ। 
ছেনকালে আইলেন বশিল্ঠ ব্রাহ্মণ ॥ 
বশিষ্ঠ বলেন, কহু গারধ্ির নন্দন । 
রামের মঙ্গল শুনি জুড়াক জীবন ॥ 
এই কথ! শুনিয়া কহেন তপোধন । 
ভাল মন্দ ন। শুনিয়। কান্দ কি কারণ ॥ 
বশিষ্ঠ বলেন, মুনি, কহ কি আশ্চর্য্য । 
রামে না দেখিয়া কারো মনে নাহি ধৈর্য্য ॥ 
রাম ধ্যান, রাম জ্ঞান, রাম সে জ্তীবন। 
রাম বিনা অন্ধকার যোধ্যাভৃবন ॥ 
লোট্রায়ে পড়েন রাজা মুনি-পদ তুলে | 
কোথায় লক্ষণ কোথা রাম এই বলে ॥ 
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ যশোধন । 

পুজের বিক্রম-কথ। করহ শ্রবণ £ 
মারিলেন তাড়কারে কৌশল্যানন্দন | 


। করিলেন অঙল্যার শ'প-বিযোচন ॥ 


' কৈবত্রকে করিলেন ক্রুতাথ আরাম 


সপ ৮ সপ আস ২০ সার আজ, শর». 
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] 
] 


রাক্ষস মারিয়! পূর্ণ করিলেন কাম ॥ 
জনক করিয়াছিল ধনুতষ্ত পণ | 
তাহাতে হ'রিয়! গেল যত রাজগণ ॥ 
শ্হবের ধন্সুক করিয়া ছুইখান । 
লক্ষমীক্রুপা কম্য। রাম পাহলেন দান ॥ 
চারি কম্তা দিবেক জনক চারি ভায়ে। 


। চল শীঘ মহারজ, ছুই পুজ লায়ে-॥ 


। এ কথা শুনিমা। রাজা আনন্দ-বিহন্ল। 


পস্পিশাপাস্পস্্প শা ৩ শী ৩ 


1 


গুপণতি ক্তরন মুনি-চিরণকমল। ॥ 
অযোধ্যায় তখন পড়িয়া গেল সাড়া । 
লক্ষ লক্ষ হস্তী সাজে, লক্ষ লক্ষ ঘোড়া ॥ 
নানারূপে প্থ সাজে অতি হুশোতন। 
ডাকিয়। আনিল রাজা ভরত-শত্রঘন ॥ 
স্বর করি সবারে করিল নিমন্স্রণ | 
অযোধ্যার লোক সব করিল মাজন ॥ 
অগ্রে চডিলেন রথে যতেক ব্রাহ্ধণ । 
পরে চড়িলেন রাজা সহ প্ুজগণ ॥ 


৯১৯৭ 





৯ 


বলেন কৌশল্যা দেবী স্থমিত্রা দেবীরে। 
না পাই হরি! দিতে রামের শরীরে ॥ 
স্মিত্র। বলেন, দিদি, ভাব কেন আর। 
রামের নামেতে করি মঙ্গল আচার ॥ 
লক্ষ লক্ষ পদাতিক চলিলেক সঙ্গে । 
চলিলেন দশরথ সৈন্য চতুরঙ্গে ॥ 
রায়বার পড়ে ভাট, বেদ বিপ্রগণ | 
পিলার এবে কিছু শুন বিবরণ ॥ 
সীতারু.পে লক্ষ্মী নিজে তথায় জম্মিল। 
মিথিলানগর ধনে পণিত হইল ॥ 
ঘত ছুগ্গে জনক করিল লরোবর। 
স্থানে স্থানে ভাণ্ডার করিল মনোহর ॥ 
রাশি রাশি ভুল মিষ্টান্ন কাড়ি কাড়ি। 
স্থানে স্থানে রাখে রাজা লক্ষ লক্ষ হাড়ি ॥ 
হেথ। সৈম্গণ লয়ে অজের নন্দন । 
সরযূ নদীর তীরে দিলা দরশন ॥ 

সরযু নদীতে রাজা করি ন্নান দান। 
মিষ্টান্ন ভোজন করে মিষ্টভ্ুল পান ॥ 
স্বরিতে সরু নদী উত্তীর্ণ হইয়। | 
তাড়ক।র বনে রাঙ্গ। প্রবেশেন গিয়। ॥ 
কৌশিক বুলন, "শন অঙ্ের নন্দন । 
এই বনে ভাঁড়কার হইল নিধন ॥ 
শুনিয়া বলেন রাজা অঙের নন্দন। 
তাড়কা রাক্ষসী প্রহ, দেখিব কেমন ॥ 
তাড়ক'র নিকটে গেলেন দশরথ । 
পঞ্চাশ-মেজন আত আগুলিয়া পথ ॥ 
তাড়ক। দেখিয়! "জা ভাবিলেন মনে । 
ইহারে বালক রাম মারিল কেমনে ॥ 
তাডকার বন রাজা পশ্চাৎ করিয়া । 
পবনের জন্মভূমি দেখিলেন গিয়া ॥ 
পবনের জন্মভূমি পশ্চাঙ করিয়া । 
অহল্যার আশ্রমেতে উত্তরিল গিয়। ॥ 
অহল্যার তপোবন পশ্চাশড করিয়া । 
াঙ্গাতীরে উপনীত হইলেন গিয়া ॥ 


পর সি াস্স্পপি 


সি ্ি সর 


কৃত্তবাস রামায়ণ 


সু ৮৩ লজ স্পিন তি স্টিল উি পীস্পরি রত 


যে কৈবর্ত গ্রীরামেরে পার কঃবেছিল। 
দশরথ-নাম শুনি নৌকা সাজাইল ॥ 
নৌকাতে হইল পার যত সৈম্ভগণ। 
সিদ্ধাশ্রম দর্শন করেন যশোধন ॥ 
ভূপতি বলেন, মুনি, নিবেদন করি । 
কতদূরে আছে আর মিথিলানগরী ॥ 
বিশ্বামিত্র বলেন, শুনহ নৃপবর । 
আছে আর তিৰ জ্রোশ মিথিলানগর ॥ 
মুনি-পত্ভী সবে বলে রাজ! পূর্ণকাম। 
ধাছার ওরসে জন্ম লইলেন রাম ॥ 
সিদ্ধাশ্রম দশরথ পশ্চাশ্ড করিয়া । 
মিথিলার সন্নিকটে উত্তরিল। শিয়া ॥ 
আহলাদিত প্রক্তা সব আর সৈম্যগণ। 
নানাজাতি অস্ত্র খেলে, বাজায় বাজন ॥ 
দূত গিয়া বার্তা দিল জনক রাজারে। 
অনুব্রজি লহ রাজা, অজের কুমারে ॥ 
রথ হৈতে নামিলেন অযোধ্যার পতি । 
করিলেন জনক আদরে বহু স্তুতি ॥ 
জনক বলেন রাজা কর যদি দয়া । 
তব চারি পুভ্রে দিই চারিটি তনয়। ॥ 
দশরথ বলিলেন, শুন হে জনক । 
সম্বন্ধ হইল স্থির তবে কি বাধক ॥ 
উন্তয়ে হইল শিষ্টাচার সম্ভাষণ । 
বিদায় হইয়া! রাজ। করেন গমন ॥ 
যেই ঘরে বনসিয়! আছেন রঘুবীর । 
সেই ঘরে চলিলেন দশরথ ধীর ॥ 
পিতার আদেশ পেয়ে হইয়। বাহির। 
বন্দিলেন পিতৃপদদ্ধয় রঘুবীর ॥ 
লন্ষমণ বন্দিল গিয়! পিতার চরণ । 
রামের চরণ বন্দে ভরত-শত্রঘন ॥ 
লম্গনণ বন্দিল গিয়া ভরতে তখন । 

ূ শব্রুন্ন আসিয়। বন্দে সোদর লক্ণ ॥ 
চারি ভ্রাতা পরস্পরে করে আলিঙ্গন । 


স্থখে পুলকিত অঙ্গ অজের নন্দন ॥ 
১৯৬৫ 


আদিকাণ্ড 


স্টিল ২ শি শটে ৩ 


ঘাটেতে উতরে কেহ উত্তরে ৰা মাঠে। 
কেহ পাক করি খায় সরোবর-ঘাটে ॥ 
খাও-খাও, লও-লও, এই শব্দ শুনি । 
অন্নে পরিপূর্ণ যেন হইল মেদিনী ॥ 
গেলেন বশিষ্ঠ মুনি জনকের ঘর। 
সভা করি বসেছে জনক নৃপব্গ ॥ 
বশিষ্ঠ দেখিয়! রাজা! করে অভার্থন। 
পানা অর্থ; দিল আর বদিতে আসন ॥ 
কহিতে লাগিল রাজা জনক তখন । 
পীতার বিবাহ-লগ্র কর শুভক্ষণ ॥ 
বশিচ্চ সভার মধ্যে জ্যোতিম দেখিল। 
পুনর্ববস্থ ককটেতে কন্যা লগ্ন কৈল ॥ 
তাহাতে বিবাহ বিধি হইলে ঘটন। 
স্সী-পুরুমে বিচ্ছেদ না হয় কদাচন ॥ 
সেই লগ্ন করিল যে যত বন্ধজন | 
স্বর্গে থাকি যুক্তি করে যত দেবগণ ॥ 
স্রীপুরূসে বিচ্ছেদ না! হম ক'লান্তবে | 
কেমনে মারিবে তবে লঙ্কার জম্বরে ॥ 
করহ মম্মণ। এই বলি লারোদ্ধার। 

লগ্ন ভ্রষ্ট কর গিয়া হারাম সীতার ॥ 
নও্ক হইয়। তবে যাও শশধর । 

নতা কর গিয়া ভুমি জনকের ঘর ॥ 
তব নৃত্য দেখিলে ভ্ুলিবে সর্বজন । 
অতীত হহবে তবে কর্কট লগন ॥ 
শুভলগ্ন করিয়া বশ্শিষ্ঠ মুনিবর | 
সংবাদ দিলেন গিযা উপতি- গোর ॥ 
আনন্দিত হইলেন অজের নন্দন | 
আযোজন করিলেন লর্বব আভরগ ॥ 
ভারে ভারে দধি ছুগ্ধ ভারে ভারে কলা । 
ভারে ভারে ক্ষার ঘ্ত শকরা উজ্জ্বল ॥ 
সন্দেশের ভার লয়ে গেল ভারিগণ। 
অধিবাস করিবারে চলেন ত্রাঙ্গণ ॥ 
সভ1 করি বসেছেন জনক ভূপতি। 
সেইখানে গেলেন বশিষ্ঠ মহাযতি ॥ 


চে ৬ রশ 
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| মতেক দ্রব্যের ভার এড়িলেক গিয়! | 

| বলেন বশিষ্ঠ কুশ আলন পাতিয়া ॥ 

| 'ঘটের স্থাপন করে যেমন বিধান । 

উপরেতে আত্্শাখা, নীচে দূর্ববাধান ॥ 

বেদধ্বনি করিতে লাগিল ছিজগণ। 

সীতারে আনিল দিয়া নান: আনভুরণ ॥ 

বসিলেন দীতাদেবী শ্রবর্ণের পাটে। 

বেদমন্দে দিল গন্ধ লীতার লল'টে ॥ 

চারি জনে অধিবাম করিল তখন । 

বস্ত্র পরাইল আর শ'না আভবরুণ ॥ 

জলধারা দ্যি। কন্যং লইতলেক ঘবে। 

জনক ভুপতি সর্বব দ্রব্যবযয় কনর ॥ 

। অধিবাল বা লদুয় চলিল ব্রহ্ষণ | 

। উ্ীরামের অধিবাল কবে দর্নবজন ॥ 
বশিষ্চ কহেন শতবাথ সদা ধিয়ুং | 

চারি তনয়ের কব হদিব সরি 

' বাজ! ঝুল, শ্টনহ বশ্রিডি, এদিন 

। অধজ্ঞে'পবীত এই চারিটি নন্পন ॥ 

' ক্ষৌরকশ্ম করিলেক ৮'রিটি নম্পন | 

| আর যচ্ছোপ্বীত লইল চারজন ॥ 

বলিলেন রামচন্দ্র পিতার নিকটে । 

' চন্দন দিলেন চ'রি পুভ্ের ললাটে ॥ 

, প্ুজ্রগণে অধিব'স করিল্‌ রাজিল। 

' বসন পরায়ে দিল ন'না আভরণ ॥ 

নান্দীমুখ করিলেন, যেঘন বিধান । 

। নান্দীমু উপলক্ষে করিলেন দান ॥ 

কোৌশল্যা ব্রঙ্গাণী আর ষত দালী লৈমা। 

আনন্দ করেন সবে রামকে দেখিয। ॥ 

হরিদ্র! মাখ'য় চারি বরে কুতুছলে। 

অঙ্গেতে পিঠালি দিল সবীরা সকলে ॥ 

৷ তোল! জলে স্নান কর!ইল চারি বরে। 

 বাদ্ধিল মঙ্গল-সুত্র তাহাদের করে ॥ 

| মঙ্গল করিয়া বলিলেন চারিজন। 

রী দেখিয়া সকলে ভাবে এ চারি মদন ॥ 
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ব' বিল অপূর্বব-পাগ মস্তকমণ্ডলে । 
মানাহর মুক্তাহার শোভে বক্ষঃস্থলে ॥ 
শঙ্গুলে অগুরী, করে অঙ্গদ বলয় । 
কণেত কুশুল দিল, শোভা অতিশয় ॥ 
দিব্য বস্ত্র পরিলেন ভাই চারি জন। 
সকল অঙ্গেতে দিল নানা আভরণ ॥ 
পক এয বিবাহ করে চতুঙ্দোলোপরে। 
মাজাহতে চতুদ্দোল কহে নৃপবরে ॥ 
চুদল সজাহভল পরম রূপল। 
উপরে তুলিয়া! দিল সহৃবণ কলস ॥ 
চারিপিতক দিল নানা স্ববণের পারা । 
'প্ল্মল করে গজ-মুকুতার নাগ! ॥ 
গঙ্গাজলি 5'মর দিলেক ঠাহ উই । 
চ১দ্দোল সংজাহল, হেন আর নাহ ॥ 
আপনর ম্রসাজ কহেন দশরথ | 
পর্সিলেন পরিচ্ছদ ঘত মনোমত ॥ 
বধেপরি ৮টচলন হাতে ধনুচশর | 
শহর! করিলেন মানন্দ অন্তর ॥ 
হাতে বাথ পদে নাচে নওগণ | 
বাজন। বাজায় কত নায় গণন ॥ 
দম'ম] দগঢ় বাজে বিবিধ বাজনা । 
১কদো হে আরে'হণ করে চারিজনা ॥ 
টক পেত বাজিতেছে ডম্ষ কোটি কোটি । 
চারিদিকে উঠিল বীণার ছটছটি ॥ 

কত ঠাই বলাইছে যোড়া মোড়া সানি । 
বশী নাশী কত বাজে লখ্যা নাহি জালি ॥ 
কত শত ঘোদ্ধা বায় ধরি খড়গ ঢাল । 
অশ্বারোহী গজারোহী ধান্ুকীর পাল ॥ 
চন্দ্র নৃত্য করিছেন জনক-লভাম। 
হেনক'লে দশরথ গেলেন তথায় ॥ 
ক্মনুররক্জি লইলেন তাহারে জনক | 

রে ঠেলাঠেলি করে উভয় কটক ॥ 
প্রধমেতে উভয়ে হইল ঠেলাঠেলি। 
ঠেলাঠেলি হতে হইল গ'লাগালি ॥ 


রামায়ণ 


পি এএসপি আপা ৯ ৩ আট সি সি তি তি সি স্পিন পাপ স্পা শর সি শি শা স্পিরিসিপা সপে পলি সির সঅ্ণীদ তি লাশ ও সমিতি লশিসিপসি অত 


চন্দ্র নৃত্য দেখিতে ভুলিল সর্বজন । 

তাহে মম, কোথা লগ্র, কে করে গণন ॥ 

আগে আইলেন রাম, পশ্চাতে লক্ষণ । 
শতানন্দ বলে, কন্যা কর সমপণ ॥ 

ভাল মন্দ কেহ কারো না শুনে বচন। 

অতীত হইল লগ্র, সবে বিল্মরণ ॥ 

লয়ে গেল সকলেরে বিবাহের স্কলে। 

চারি ভাই বৈ.প ছায়!মগ্ডপের তলে ॥ 

প্রণাম করেন সবে মকল ব্রাঙ্গণে । 
বরণ করিল রামে বসন চন্দনে ॥ 
নারীগণ করিলেক বরণ বিধান । 
পায়ে দি দিলেন মাথায় দর্ববা 
বরণ কিয়! গেল বত সথাগণ। 
ছুই গ্ুতুরাহিত করে করোপাকথন ॥ 
শতানন্দ বলেন, বশিষ্ঠ মহাশয় । 
সুযাবশ কি প্রকার, দেহ পরিচয় ॥ 
বশিষ্ভ ব.লন, যুনি, হোক (বোঝাবুঝি | 
কহ লেখি তুমি চন্দবংশের কুলজি ॥ 
শতানন্দ মুনি বলে, সভার ভিতর । 

! শুন চন্দ্রবশের বিস্তার মুনিবর ॥ 

দেবাশ্তরে মন্থন করিল দিন্ধুনীর | 

তাহছে লক্ষী জগম্মাত! হইল বাহির ॥ 
সাগর মথনেতে জন্মিল শশধর । 

চন্দ্র নাম হহল ভাহার মনোহর ॥ 

হইল চন্দ্রের পুল বধ মতিমান্। 

গপুঞ্রবা নামে জার হঙ্ল সম্তান ॥ 

পুরুষ নামে হেল তাহার কুমার । 

ূ শতাব্ক নাতে পুল বিদিত সংসার ॥ 

॥ আধ্যাবন্ত নামে হেল তাহার তনয়। 

| মেপদ্দী নামেতে তার পুল্র মহাশয় ॥ 

” বা নামে এহ। 2হছ 2 শক ডেন। 
রেত নামে »2 আও 1বটক্ষণ ॥ 
ধ্রুব নাতম তার , বিদিত ভৃতলে । 

| স্বর্গ নামে পুত্র ভার সর্ববলোকে বলে ॥ 
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পুজ্র স্বর্গ রাজার সে সর্ববনামধর । 

হৈহ্য় নামেতে তার পুক্র মনোহর ॥ 
ছৈহয়ের নন্দন অজ্জুন নাম ধরে । 

নিমি নামে ভার পুভ্র তুলনা অমরে ॥ 
নিমিরে প্রশংসা করে ঘত দেবগণ । 
নিমির কীঙ্ডিতে ব্যাপ্ত সকল ভুবন ॥ 
সকলে মিলিয়। ভার মিল শরীর । 
তাহাতে জম্মিল পুভ্র মিখি নামে বীর ॥ 
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মাঙ্ধাতার পুক্র হেল মুচুকুন্দ নাম । 
ধুন্ধুমার ভার পুভ্র রূপশুণধাম ॥ 
ভাহার হুইল পুক্র, ইলা নাম ধরে । 
ভার পুক্র শতাবর্ত অযোধ্যানগরে ॥ 
আর্ধ্যাবর নামে তার হইল নন্দন । 
ভরত তাহার পুক্র, জানে সর্বজন ॥ 
ভরত রাজার আর কি কব আখ্যান ! 
ধার নামে পৃথিবীতে ভারত পুরাণ ॥ 


পা প্র আও, সত পি 
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সেই বলাইল এই মিথিলানগর । ভার পুক্র হইল ইক্াকু নরপতি। 
কুশধ্বজ জনক যে তাহার কোঙর ॥ বশিষ্ঠ পুরোধা ধব, স্থমন্ত্র সারখি ॥ 
বশিষ্ঠ বলেন, শুনিলাম বিবরণ | তাহার ভূধর নামে হইল নন্দন । 
আমি কথ। কহি এবে, তাহে দেহ মন ॥ ' খাণ্ড নামে ভার পুজ অযোধ্য;ভুমণ ॥ 
আদি পুরুষের নাম হেল নিরঞ্জন । হইল খাণ্ডের পুক্র দণ্ড নাম ধরে । 
ব্রহ্মা! বিষ মহেশ্বর পুত্র তিন জন ॥ যে প্রজার কামিনী বলাকার কর ॥ 
তিন পুল হইল তনয়! এক জানি। ৷ হার পুজ হইল হারীত নাম ধরে। 


মকলে তাভার নাম রাখিল কন্দিনী ॥ 
জরহকারু মুনিপুক্র নারদ শ্রন্দর | 
তাহাকে কনিল তবে কন্দিনীর বর ॥ 
লবে গীত গায় ন'পত বাজায় বেণু। 
তাহাতে জন্মিল কন্থা। নাম তার ভানু ॥ বিকাইয়! আপনি যে শুধিল কাঞ্চন ॥ 
তাহাকে বিবাহ দিল জামদগ্্য বরে। হরিশ্চন্দ্র রাজ্য কার পূণ অভিলাব। 
এক অংশে নারায়ণ জন্মে ভার বরে ॥ তাহার হইল পুভ্র নামে রুহিদাস ॥ 
ব্রহ্মার নিকটে তাঁর পড়িলেক বীজ । সে রহিদীসের পুজ নম হুধনয়। 
তাহাতে জন্মিল পুক্র নামেতে মরীচ ॥ শঙ্কু তাহার পুক্র, ক্তানিহ নিশ্চঘ ॥ 
মরীচির পুক্র হেল নামেতে কশ্যপ। ত'হার পুভ্র রুঝ্সাঙ্গদ অধোধ্যানবস। | 
তাহার তনয় সূর্য্য প্রচণ্ড আতপ ॥ দ্বাদশ ব২সরকাল করে একাদশী ॥ 


হরিবীজ ভার পুজ বিদিত দংলারে ॥ 
হরিবীজ নরপতি অতি গুণবান্‌। 
তার পুক্ত হরিশ্চন্দ শুণেত প্রধান ॥ 
যার দান লইলেন গাধির নন্দন । 
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সুর্ধ্যের হইল পুত্র মনু নাম তার । রুল্মাঙ্গদ জন্মাইল ধাণ্মিক তনয় । 
মনুর নামেতে সর্বব ব্যাপিল সংসার ॥ ভার পুজ্র হইল মরুত্ত মহাশয় ॥ 
মনুর হইল পুভ্ স্থষেণ নামেতে । £ অনরণ্য -পুক্র তার জানে সর্ববজ্জন | 
প্রসেন তাহার পুভ্র বিদ্িত জগতে ॥ তাহাকে মারিয়া গেল লঙ্কার রাবণ ॥ 
প্রসেনের পুজ্র যুবনাশ্ব নাম ধরে। হইল তাহার পুজ্র বাহু নৃপবর | 
রাজ! ছয় যুবনাশ্ব অযোধ্যানগরে ॥ শিবতক্ত তার পুক্র হইল সগর ॥ 
যুবনাঙ্থ রাজার কছিব কিবা কথা। অসমঞ্জ নামে ভার হইল নন্দন । 


উহার জম্মিল পুজ নামেতে মান্ধাতা ॥ তার পুভ্র অশুমান ধল্মপরায়ণ ॥ 
৬ ৯২৯ 


কা্তবাসী রামায়ণ 


সিপিএ পিস এ সিসি পোপ 


অংশুমান রাজা রাজ্য করিয়া কৌতুকে। 
মরিলেন, তার বংশ আর নাহি থাকে ॥ 
তগীরথ তার পুভ্র অধোধ্যানগরে | 
গঙ্গা আনি উদ্ধারিল দেব দৈত্য নরে ॥ 
বিতপত নামে তার হইল নন্দন । 
বিকণ তাহার পুক্র অযোধ্যাভূষণ ॥ 
তাহার হইল পুক্র অমষি রাজন্‌। 
দিলীপ তাহার পুত্র জানে সর্বজন ॥ 
দিলীপের স্থত রঘু বড় বলবান। 
রঘুবংশ বলি ধার বংশের আখ্যান ॥ 
রঘুর তনয় অজ পিতার সমান। 

ভার পৃজ দশরথ দেখ বিছ্বামান ॥ 
দশরথ রাক্ত। শৌধ্যবীধ্য গুণধাম | 

তার জ্যেষ্ঠ পুক্র এই ধান্মিক আরাম ॥ 
এতেক বশিষ্ট মুন বলিল সবাকে। 
আনি শতানলদ মুনি হাত দিল নাকে ॥ 
গলে বন্ছ্র দিয়! বলে জনক বাজন্‌। 
তব পুরে কন্যা দিয়। লহনু শরণ ॥ 
দশরথ বলিলেন, জনক রাজারে। 
শরণ লহন্ু দিয় এ চারি কুমারে ॥ 
ছুই রাজ! উঠি তবে কৈল সম্ভাবণ। 
ক্য! আন আন বলে যত বন্ধুগণ ॥ 
হেন বেশ ভষণ করায় সঝগণ। 
মাহাঁতি মোহিত হয আরাদর মন ॥ 
সখী দেয় সীতাব মস্তকে আমলকী । 
তোল! জলে স্নান কর!ইল ৮ক্দ্রমুখী ॥ 
চিরুণীতে কেশ শাচডিয়া সথাগণ | 

চুল বান্ধি পরাহুল অঙ্গে আভরণ ॥ 
কপালে তিলক অ'র নিশ্মল সিন্দুর। 
ব'লসুষ্য-সম তেজ দেখিতে প্রচুর ॥ 
নাকেতে বেনর দিল মুড লহকারে। 
প'টের পাছড়া দিল সকল শরারে ॥ 
চঞ্চল নয়নে কিবা কজ্জলের রেখা | 
কামের ক।ন্মুকে যেন গুগ যায় দেখ। ॥ 
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গলায় তাহার দিল হার ঝিলিমিলি । 
বুকে পরাইয়। দিল ০সাণার কাচলি ॥ 
উপর হাতেতে দিল তাড় স্বণময়। 
শ্ববর্ণের কণফুলে শোভে কণদ্য় ॥ 

দুই বাহু শঙ্ছেতে শোভিত বিলক্ষণ। 
শঙ্খের উপরে সাজে সোণার কঙ্কণ ॥ 
বসন পরায় তারে সুন্দর প্রচুর । 

ছুই পায়ে দিল ত'র বাজন নূপুর ॥ 
স্ববর্ণ আসনে বলিলেন রূপবতী | 
চারিদিকে জ্বালি দিল মোহাগের বাতি ॥ 
চাব্রি ভগিনীতে বেশ করি বিলক্ষণ। 
তখন মণ্ডপে গিয়া দিল দর্শন ॥ 
পপসগ্রলি দিয়! সীত! নমঙ্গার করে। 
প্রপক্ষিণ ততবার করিল রামেরে ॥ 
অন্তুঃপ্ট ঘুউ'ঈল নত বর্ধাগণ | 

সীতা রাম পরম্পল ভেল দরশন ॥ 
জ্রলধার' দিনা হারা কগয নিল পন্সে। 
শোয়'উল জানকীরে অন্ধকার ঘরে ॥ 
বরকে আনিতে আজ্ঞা করে সখীগণ। 
আলিয়া করুন রাম ষ্টার পূজন ॥ 
হাতে ধরি আনাইল রামেরে তখন । 
হস্তে ধরি তোল লীতা বলে বন্ধুজন ॥ 
৬এখন ভাবেন মনে নী! ১!কুরণা | 
পায়ে ভাত দেন পাছে রাম 2ণমণি ॥ 


এসি সস পি 


। করিলেন সীতা বাম হস্তে শঙ্গপ্বাশি | 


ররর, শসা _. জি 


হাত ধরি সীতার তে!লেন রনুমণি ॥ 
স্রীলোকের। পরিহাস করে ছল পেয়ে । 
কেহ বলে হাতে ধরে, কেহ বলে পাষে ॥ 


| পূর্বাপর বর কন্যা এল দুই ভনে। 
রোছিণীর সহ চন্দ্র যেমন গগনে ॥ 


' 


কম্যাদান করে রাজ বিবিধ প্রকারে। 
পঞ্চ হরীতকী দয়া পরিহার করে ॥ 


। বহু দাস দাসী রাজ দিল কম্যা-বরে,। 
দী জলপার। দিয়। কম্যা! বর লৈল ঘরে 
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'চরামী গিয়া পরে করিল র রঙ্কন | 
ঠা ভুত জানি কিল তোলেন ॥ 
সাজায় বালসর-নর ঘত স 
ব্রাম-সীত ভাভাতে প্াহেল দু ভুভাগন ॥ 
উন্মিল। সহিত তথ। রূহেন লক্্মণ। 
মাগুবীর সহিত ভর্গভ বিচক্ষণ ॥ 
আ$তকীঞ্ি সহিত আপুছ্চন শন্্ঘন | 
এইক্পে বাসর বঞ্চিল ৮বুভেন ॥ 
মানন্দ হইল সব মিথিলা-ভ্রুবন । 
রামকে দেখিতে সাম ধত নারীগণ্‌ ॥ 
পরিহাস করে মবে রামের লহিত । 
তুমি যেজানকীপতি এ নহে উচিত ॥ 
এই কথ! রাম ছে তোমাকে কহি ভাল। 
লাত। বড় স্থন্দরী, ভুমি হে বড় কাল ॥ 
হালিয়। বলেন রাখ সবার গোচর। 
স্রন্দরীর সহবাসে হইব স্্ন্দর ॥ 
পরিহাস করিবে কি, হারাইল জ্ঞকান। 
ঞ্রীরামের চরণে মজায় মন প্রাণ ॥ 
ঘেখানে বলিয়া! আছে অনুজ লম্ষমণ | 
সেখানে চলিয়া! যায যত সখীগণ ॥ 
অগ্রজ যেমন তার অনুজ তেমন। 
ভুলিল রামেরে তার! হেরিয়া লক্ষণ ॥ 
এইরূপে চারি স্থানে করি দরশন | 
মানিল কামিনীগণ সফল নয়ন ॥ 
চারি ভাই তুল্য চারি লইয়! সুন্দরী । 
নানা স্খে কৌতুকে বঞ্চেন বিভাবরী ॥ 
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প্রভাত হুইল রাত্রি, উদিত তপন । 
সভা করি বলিলেন যত বদ্ধুগণ ॥ 
বাজল আনন্দবাদ্য জনক-ভুবনে । 
বিদায় মাগেন গিয়া বশিষ্ঠ ত্রাঙ্ষণে ॥ 


নে ॥ 

। জনক বলেন অন্তি হইয়া] কাত্তর | 
। বান-সীতা রাখি যাও একটি সশসর ॥ 
হালিম বলেন তবে অজের নন্দন | 
শরীর লইম়! যাব রাখিষ! স্রীবন ॥ 
বলেন জনক রাজ! গুন হে রাজন্‌। 
সকলে আমার ঘরে করিবে ভোজন ॥ 
ভাল জাল বলিয়। দিলেন অনমতি | 
স্নান কাগিলেন জু ভুপাতি ॥ 
রাজ! লাগী ঘরে গিঘ। ছেল অঙ্গন | 
সুঙ্গন অন্ন সহ তার পঞ্চাশ গ্যজন ॥ 
শান করি আসিয়া যতেক রাক্জণণ । 
আনন্দিত হম সবে করেন ভোজন ॥ 
ভোজন করেন রাম পরম হরিষে। 
দৃধি দুগ্ধ দিল রাকা! ভে[ক্তনের শেছে ॥ 
হইঘ| স্থতৃগু সবে করে আচমন । 
কপূর তাশ্বুলে করে মুখের শোধন ॥ 
' সে রাত্রি থাকেন রাম তথা পূর্ববব | 
| প্রাতঃকালে বিদাম মাগেন দশরথ & 
রাম-সীত' চতুর্দোলে করি আরোহণ । 
দীন ্িজ্গগণে করে ধন বিতরণ ॥ 
দিব্যবস্ত্র পরিধান মাধায় টোপ্র | 
। দর্ববাদলশ্যাম রাম হাতে ধনুঃশর ॥ 
তিন ভাত! চাপিলেন তিন চতুর্দোলে | 
পরম আনন্দে াক্ত। অত্ঘাধ্যান্র চলে ॥ 
। চাঁড়লেন দিব্য রথে বশিল্ঠ ব্রাঙ্গন। 
। চতুদ্দিকে হেরে রা'জ। বহু অলক্ষণ & 
| রাজা বলিলেন, গুন বশিষ্ঠ ব্রাহ্ণ | 
চারিদিকে দেখি কেন এত অনকণ ॥ 
॥ কি জানি কেমন ভব বিপদ ঘটল । 
 বশিষ্ঠ বলেন, শুন অজে নন্দন ॥ 

' চারিদিকে চারি গজ দেখ বিগ্যমান | 
কে করিতে জাতে! তব অশুভ বিধান ॥ 
৷ বাজনার মহাশব্দ উঠিল আকাশ। 
প্রি পর্শুরামের চিত্ে লাগিল তরাস ॥ 





সপ শিট শস্টাি 
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কাঁন্তবাসী রামায়ণ 


পি স্পাসিলা্স্পি ছি শি ছি পিসি সি সি উিপাসাস্টি সি সিপস্পিসিপাসিনা পস্পি্স্পা পিসি সিসিপ ৬টি পিপি আ্পাসির্পাসি পসরা ৬ তি পাপন পাস তি শসিস্ছি এসি তি িসপসিসস্পস্পিস্পিিশি্পাশসপসিে সিসি সি অমি তা লসর তাস পাতিল সপ রসিদ 


শ্িথিলাতে শুনি কেন বাছ্যের বাজন। 
সীতাকে বিবাহ করে বুঝি কোন জন ॥ 
মনে মনে যুক্তি করে সেথা মুশিবর | 
হেথা রাজ বিদায় করেন কম্যা-বর ॥ 
লক্ষ লক্ষ চু দিয়া বদনকমলে । 

জনক করিয়া কোলে জানকীর়ে বলে ॥ 
করিলাম বহু দুঃখে তোমাকে পালন । 
বারেক মিথিল! বলি করিও স্মরণ ॥ 
শ্বশুর-শাশুড়ী- প্রতি রাখিও স্থমতি। 
রাগ দ্বেষ অসুয়! না! কর কারে! প্রতি ॥ 
স্থখ দুঃখ না ভাবিও যা! আছে কপালে । 
স্বামিসেবা কভু না ছাড়িও কোন কালে ॥ 
ঝিঘ্ারী বহুড়ী সব আসিয়া তখন । 
গলায় ধরিয়। সব জুড়িল ক্রন্দন ॥ 

আমা সবে এড়িয়া কি চলিল। জানকী। 
আর কি হইবে দেখা সীতা] চন্দরুখী ॥ 
বিদায় দিলেন রাম সীতারে জনক । 
দ্বিজেরে দিলেন দান সহজঅ্-সংখ্যক ॥ 
হেনকালে জামদগ্র্য হাতেতে কুঠার । 
রহ রহ বলিম। ডাকিছে বার বার ॥ 
খড়গ চর্ম ধনুঃশর শরীরে গ্রথিত । 
ভীমবেশে ভার্গব হইল উপস্থিত ॥ 
মহাভয়ানক বেশ দেখিয়া মুনির | 

দশরথ ভূপতির কম্পিত শরীর ॥ 

এক হাতে ধরি রামে, অপরে লক্ষণে । 
মুনির চরণে রাজা দিল ০লইক্ষণে ॥ 
মুনি বলে, দশরথ, বলি হে তোমারে । 
ধন্সুক ভাঙ্গিল কেব! জনকের ঘরে ॥ 
দশরথ কহেন আমার পুজ্র রাম। 

গুণ দিতে ধনুকে ভাঙ্গিল ধনুখান ॥ 
মহাকোপে জ্বলিয়া বলেন ভূগুরাম। 
রাখিয়াছ মম সম করি পুক্রনাম ॥ 

আমি ত পরশুরাম বিদিত ভূতলে। 
হেন জন আছে কে, যে রামনাম বলে ॥ 


এ কথা শুনিয়া রাম বলেন বচন। 
দোষ ক্ষমা কর প্র তপস্বী ব্রাহ্মণ ॥ 
বলেন পরশুরাম আরক্ত-নয়ন । 

তুচ্ছ জ্ঞান কর দেখি তপস্বী ব্রাহ্মণ ॥ 
নিঃক্ষত্রিয় ভূমি করি তিন সপ্তবার। 
রক্তে নদী বহ'ইল আমার কুঠার ॥ 
সমক্জ পৃথিবী করি কশ্যপেরে দান। 
তপস্থী ভ্রাহ্ধণ বলি কর অপমান ॥ 
আমার গুরুর ধনু ভাঙ্গিলেক যেই। 
তাহাকে বধিয়া! তার প্রতিফল দেই ॥ 
ভূপতি বলেন ভয়ে কম্পিত-শরীর | 
বালকের অপরাধ ক্ষম মহাবীর ॥ 
রুধষিয়া। কহেন তবে হমিত্রা-কুমার | 
কথায় কি ফল কর বীরের আচার ॥ 
ক্ষত্রিয় বিনাশ তুমি করেছ যখন । 
তখন না জন্মেছিল শ্রীরাম লম্মণ | 
এতেক বলিল যদি স্থমিত্রানন্দন। 
কুপিত পরশুরাম কহেন বচন ॥ 
জীর্ণ ধনু ভাঙ্গিয়া মে দেখাইলে গুণ। 
আমার ধনুকে রাম, দেহ দেখি গুণ ॥ 
এতেক কহিয়। ধন্গ দিলেন তখন । 
জানকী ভাবেন নআ করিয়। বদন ॥ 
একবার ধনুক ভাঙ্গিয়া অকম্মাহ । 
করিলেন আমারে বিবাহ রঘুনাথ ॥ 
আরবার ধনুক আনিল ভগুষুনি। 

না জানি হইবে মোর কতেক সতিনী ॥ 
স্বগুরাম ধনুখান দিল বড় দাপে। 
মরে ত মরুক রাম ধনুকের চাপে॥ 
ধনুক দেখিয়। অতি প্রসন্ন অস্তরে । 
হালিয়। ধরেন রাম ধনু বাম করে ॥ 
শ্রীরাম বলেন, হে লক্ষণ ধনুদ্ধর | 

এ ধনুর গরিমা কল্েেন মুনিবর ॥ 
রাম বলেন, শুন ওহে বীরবর। 
ধনু নদি দিলে তবে দেহ এক শর॥ 


৪ 


০৯ পিস এপি ৯ পিস পপ এ পা সপ অপ পানি অপ আপ সস্ আলা | ৯ তস্মাসসরসপাশি পি 


স্ববুদ্ধি পরশুরামে কুবুদ্ধি লাগিল । 
তখন রামের হাতে শর যোগাইল ॥ 
সেই শ্রীরামের হাতে মুনি শর দিল। 
আপনার তেজ রাম সকল হরিল॥ 
আপনার তেজ রাম লহল যখন । 

হইল মুনির পুভ্ত সামান্ত ব্রাহ্মণ ॥ 
শ্রীরাম বলেন, শুন মুনির নন্দন । 
ধনসুকেতে গুণ দিব কিসের কারণ ॥ 
তোমার ধন্ুকে বদি গুণ দিতে পারি। 
তোমার ধনুক-বাণে তোমারে স*ভারি ॥ 
লম্ষমণেরে জিজ্ঞাস! করেন রাম শেষে । 
পধনুকেতে গুণ দিই মুনির আদেশে ॥ 
লক্ষমণ বলেন, শুন জ্যেষ্ঠ মহাশয় । 
ধনুকেতে গুণ দিয় দূর কর তয় ॥ 

এ কথা শুনিয়া রাম হাসিয়। কৌতুকে। 
ধনু নোয়াইয়। গুণ দিলেন ধনুকে ॥ 
ধনুক-টস্কার গিয়া লাগিল গগন । 

পা তালে বাস্থকি কাপে স্বর্গে দেবগণ ॥ 
পাতালে বাস্থকি বলে, দেব রধুবীর। 
ধনুখান তোল মে'র, বুক হোক স্থির ॥ 
লন্মমণ বলেন, শুন রাম ভগবান । 
ধন্ুখান তোল যে বাহকি পায় ভ্রোণ ॥ 
এই কথা শুনিয়! হালিয়! রঘুনাথ । 
তুলিলেন সেই ধনু সবার সাক্ষাৎ ॥ 
প্ীরাম বলেন, গুন মুনির নম্দন | 
তোমারে ন। মারি ব্রহ্মবধের কারণ ॥ 
অব্যর্থ আমার বাণ হইবে কেমন । 

স্বর্গ রোধ করি কিংবা পাতালভুবন ॥ 
“যে আজ্ঞা? বলিয়া বলে মুনির নন্দন । 
চিনিলাম তোমারে যে, তুমি নারায়ণ ॥ 
ধষ্্ দ্বারা স্বর্গ পায়, নাহি হয় আন। 
স্বরগপথ রুদ্ধ কর দেব ভগবান ॥ 

এক শর মারিলেন ন। করিয়া ক্রোধ। 
পরশুরাষের করে স্বর্গপথ রোধ ॥ 


জাদিকাণ্ড 


০ 


০ পাস 


জ্রীরামেরে স্ততি করে জ্ীপরগুরাম। 

তপস্তা। করিতে মুনি যান নিতাধাম ॥ 

দশরথ পাইলেন যেন হারাধন । 

্মানন্দিত তেমনি হইল ভার মন ॥ 

“পুভ্র পুজ” বলিয়া করেন রামে কোলে। 

লক্ষ লক্ষ চুণ্ঘ দেন বদনকমলে ॥ 

ভূপতি বলেন, শুন বশিষ্ঠ ত্রাহ্ণ। 

| বাজনায় আর কিছু নাহি প্রয়োজন ॥ 

চতুর্দোলে শ্রীরাম করেন আরোহণ । 
অযোধ্যায় দ্রুততর করেন গমন ॥ 
সিদ্ধাশ্রমে শ্রীরাম দিলেন দরশন | 
প্রণাম করেন বে মুনির চরণ ॥ 
মুনিপত্বী আইল শ্রীরামে দেখিবারে ! 
রাম লীতা দেখে তারা ভরিম অস্তরে ॥ 
ইনার জননী ধন্য, ধন্য এর পিতা | 
যেমন গুণের রাম, তেমনি এ সীতা ॥ 
তথ। হতে চলিলেন পরম হরিমে। 
উত্তরিল গিয়। সবে আপনার দেশে ॥ 
অযোধ্যার যত শোভা বণিতে না পানি। 
আনন্দ-সাগরে ময় বাল-বদ্ধ-নারী ॥ 
নানাবর্ণ পাক! উডিছে নানা স্থলে। 

| উপ্রে চাদোয। শোভে গগনমণ্ডলে ॥ 

কুলবধূু আর যত প্রজার কুমারী । 
ঘতের প্রদীপ স্বালে দ্বারে সারি সারি ॥ 
স্বর্ণের পূণকুস্তে দিল আম্সার । 

ূ গুধাক কদলী নারিকেল রাখে আর ॥ 

| গ্রাম প্রদক্ষিণ করে অজের নন্দন । 

| গ্রামের নিকটে গিয়া বাজয় বাক্তন ॥ 

& কৌশল্যা কৈকেয়ী আর স্ুমিত্রা রমণী । 

চারি বধূ আনিতে চলিল তিন রাণী ॥ 

৷ সঙ্গেতে চলিল রঙ্গে পুরবাসী নারী । 

। সানন্দ সকল পুরী বাজে তুরী ভেরী ॥ 

ৰা দেবগণ বরিষণ করে পুষ্পরাশি। 
জয় দিয়া নাচে সবে আনন্দে উল্লামি ॥ 


১৯২৫৬ 


স্পপা পাশে | তি শাস্পিশীি শট তি শপ পিল 


৷ কাত্তবাসী : রামায়ণ 


চারি বধু কক্ষে দিল স্বর্ণ কলমী। পাইলেন সীতাদেবী যতেক যৌতুক । 

ব্যবহারমত কর্ম করে পুরবাসী ॥ নিজে লক্ষী তিনি, তীর এ নহে কৌতুক ॥ 

কক্ষে দিল কলমী মস্তকে দিল ডাল! । শ্রীরাম লক্ষণ আর ভরত শক্রঘন। 
ূ 
| 





ছড়াইয়! ফেলে সেইখানে খই কলা ॥ বন্দিলেন গিয়। সবে মায়ের চরণ ॥ 





শুতক্ষণে রাণীর! দেখিল বধুমুখ । চারি পুজে আশীর্বাদ করে নারীগণ। 
নিরখিয়! চক্দরমুখ জুড়াইল বুক ॥ চিরজীবী হও, লভ বনু পুজ্র-ধন ॥ 
নানাবিধ যৌতুক দিলেন সর্ববজন। চারি পুক্র লয়ে রাজ! সুখী বহুতর | 
মশিময় আভরণ বদন ভূষণ ॥ স্থখে রাজ্য করে যেন স্বর্গে পুরন্দর ॥ 
যৌতুকেতে রাম পান যত অলঙ্কার | : কত্তিবাস রচে গীত অম্ৃত-সমান। 
তাহাতে হুইল পূর্ণ তাহার ভাগার ॥ - এতদুরে আদ্দিকাণ্ড হৈল সমাধান ॥ 
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অযোধ্যাকান্ড 


ববাহ উৎসবে অযোধ্যায় এলেন বহ্রাজা । 
তারা যৌত্ৃকাদি দিলেন। তারপর দশরথকে 
বললেন, এবার সর্বগৃণাকর শ্রীরামচন্দ্রকে রাজা কর। 
' জদ্ধ হয়ে দশরথ বললেন, পুত্রের মত সকলকে 
পালন করি। বৃদ্ধবয়সে কি অন্যায় করেছি যে 
তোমরা আমাকে অপছন্দ করছ! 
দশরথের কথায় ভয় পায় সকলে । হেসে উঠে 
দশরথ বলেন, ভয় পেয়ো না । আমি তোমাদের এটা 
করলাম । কৃল-পৃরোহিত বশিম্টকে ডেকে তিনি রাম- 
অভিষেকের আয়োজন করতে বললেন । 
, অভিষেকের দিন কৈকেয়ীর কাছে এলো তারই 


৭১২৭ 





বাপের বাড়ির এক কৃব্জা দাসী-মন্থরা। সে দেখল 
কৈকেয়ীও সানন্দে রাম অভিষেকের আয়োজনে 
বাস্ত। মন্থরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না 
কৈকেয়ীর এ বাবহার। সে গোপনে কৈকেয়ীকে 
মন্ত্রণা দল, এইবার তৃমি সেই দৃই বর চেয়ে নাও। 
প্রথম বরে রামের বদলে ভরত রাজা হোক আর 
দ্বিতীয় বরে রাম যাক চৌদ্দবছর বনবাসে । 

দিবধা হ'লেও রাজ্পুরনারী হিসেবে 
কৈকেয়ীর মন এতে আনন্দিতই হ'ল। তিনি 
দশরথকে জানালেন সে কথা । মাথায় আকাশ ভেঙ্গে 
পড়ল দশরথের | তিনি কৈকেয়ীকে অনাবর পার্থনা 
করতে বললেন। কৈকেয়ী নিজ প্রার্থনায় অটল 
রইলেন। সত্যবদ্ধ দশরথ কীদলেন। কীদতে 
কাদতেই রামচন্দ্রকে ডেকে পাঠালেন । অভিষেকের 
জন্য প্রস্তুতি বন্ধ রেখে রাম ছুটে এলেন পিতার 


কাছে । তখন দশরথ ঘন ঘন মূঙ্ছা যাচ্ছেন । রামচন্দ্র 
বললেন, কি জনা আপনার এত কন্ট পিতা । যন্ত্রণা 
আমি দূর করব। 

দশরথ কেঁদে চলেছেন। কৈকেয়ী তার বরের 
কথ। এবং দাবী জানালেন । রামচন্দ্র তখনই সানান্দে 
ভরতকে বাজা ছেড়ে দিয়ে বনবাসী হতে সম্মত 
হলেন। 

সীতার কাছে বিদায় নিতে চলেছেন রামচন্দ্র 
পথে লম্মঘ্ণর পহ্গে দেখা । লক্মঘণ সঙ্গে যেতে 
চাইলেন । রাম কিছ্বুতেই ঠাকে নিবস্ত করত 
পাবালেন না। পীতাদেবীকেও বোঝান গেল না। 
সম্পদে বপদে তিনি স্বামী মনুবর্তিনী থাকবেনই ! 
এ এব স্থিব হ'ল, রাম সীতা এবং লম্মন্ণ বনে 
2175 
পা পিস হয়ে পশরথেব কাচ্ছে £গলেন 
বিশায। দশরথ পপহলন, থাক আযোধ্াা 
টকেযা আব ভবভব হানা । চল মামবা অবাণহ 
চা] £ু গর শসার  পাধচন্দাপহাকে পবোধা দিয়ে 
বিদায় হাত পলন | ৮শাবখ বললেন মহত হহ 
সুমন্ত সগাথকে সঙ্দে নাও । সো তিন দিনে পথ 
সহ্গে যাক। 
সমস মযোধ্যা হখল এ সংবাদ শুনে সতাঁমিভ হ 
না্ছে। হানা ওদের বধ দেখে পিছন পিচ্ুন 
ছুটল যে সামবাও্ বনবাসী হব | বাম ওদেব বোশা 
গি্যে দেখলেন যে দশবথ লা কৌশলা পাগলের 
মত 2 আসছেন কাদা 5 কাদ 5 | তান সে দশ। 
আব সঠ' কপ ত পাবাহছলেন না। সুমন্ত্রকে বললেন 
৮৩ শথ চালাত5 1 রথ বায়ুবেগে মযোধ সা তরম 
হা 2গজা] 

গংগাতারে মাসতঠে তিন দিন সময লাগল । 
এখানে সুমন্একে বিদায় দিলেন পামচন্দ | এক পাও 
কাটালেন গুহকের বাড়িতে ! পবাদিন প্রভা? 5 নোকা 
সাক্ষয়ে গুহক গংগা পার করে দিলেন বামচণ্দকে | 

গঙ্গাপারে ভরদ্বাঙ্ ম্াণন নাশ | সখাদন ও 
এক বাত কাটালেন রামচন্দ | মার পথ | বেশ নিয়ম 
করে চলা-দিনে যাত্রা। রাত্রে হুণশযায় বিশ্রাম | 
লন্ম্বণ ধনূর্বান হাতে পাহারায় থাকেন। এমনি করে 
তানা মে চিএক্টে এলেন । £সখানে বসাহ নির্মাণ 
কবে বাস করত থাকলেন । 

এদিকে অযোধ্যা থেকে যাবার ষষ্ঠ দনে ফিরে 
এল সুমন্ত । সব শুনে এবার আর নিজেকে সংবরণ 


শে 


1৬ 
17511 


সি 
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করতে পারলেন না দশরথ । সতাই পুত্রশোকে তার 
মৃতু হ'ল। 

রাজোর দশা সৃন্দর। চারপৃত্র দশরথের, কিন্ত 
মুখাগ্নি করার কেউ নেই । বশিষ্টের পরামর্শে লোক 
ছুটল ভরতকে মামার বাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনতে। 
প্রায় দশ দিন পর ফিরে এসে সব জানতে পারল 
ভর৩ত। মাতাকে তিরস্কার আর মল্থরাকে প্রহার 
কণে ভেলে ডুবিয়ে াখা পিতৃদেহ নিয়ে গিয়ে সংকার 
কবলেন এ হনি। এব "র বাঁশম্ট সৈনসামন্ত নিয়ে 
চললেন বামচন্দকে ফারয়ে আনত । 

গৃঠক ও ভবদ্বাজ্গ মণর কাছে বামচন্দ্র 
যানাপথের সংবাদ নিয়ে মে চিরকট পরতে এসে 
নামান্দের দেখা পেলেন ভবত | 1 তান পামচন্দ্রকে 
যব যেত5 শনুবোধ করালেন । বললেন অনা 
সক্লেও | বিশ৫ বামন অটল । তিন পিহৃষ ছা 
পালন না কবে যিধাবেন শা। কথাএমমই রামচন্দ 
জাহলন যেোপহা মুচ। | হান বাশম্টেব শাস্ত্রীয় 
নির্দেশ অনুসাবে 12 শা এশোঁচ পালন কবে 
ফল্গৃথশাণ হাবে গিহে প্‌ তৃশ্বাদধ সম।পন করলেন । 

এপার বিদায় ৮11 বাঁশিঘ্ঠ বামচন্দ্রক ভব ঠব 
প্রাতি চার এর্দেশ দিত বলালন | বামচন্দ বললেন, 
৬৭5, /চামাকে মাম প্রাণাধিক ভালবাসি । 
পা অরামভ আাচ্ছে, কি বিশদ ঘটে কে জানে । শ্রামি 


ভাই দত দেশ যি যাও | ঠচাদদ বছছধ পপ মামা 
চাব ভাই আবার মিপিত হব | 
ভব 5 ধলঃলন, ঠাহ তল মামারে তশামার 


পাদকাদবয় দাও । ভাকেই সিংহাসনে বাসয়ে আমি 
বাজ? শাসন করব | 

গামচন্দ পাদুকা দিলেন। ভবঠহ সেখানেই 
গাদকার আভিযেক সারলেন, হারপব মাথায় তুলে 
যারা করলেন পথে। 

এদিকে কান্না রোল উঠল । কৌশলাা 
পামচন্দকে, জডিয়ে ধরে কাদতে লাগলেন। সুমি 
গডিযে ধরলেন পৃথ ল্ষমণকে । সীতার জনা কাদতে 
থাকলেন সবাহ । অবাশষে অযোধ্যার পথে যাত্রা 
শুরু হ'ল। তিন দিনে পোঁছালেন রাজধানীতে । 

নন্দীগ্রামে নত পাঙ্গধানী বসল। বরর- 
সিংহাসনে পটবস্ধেব ওপরে থাকল পাদুকা । ভরত 
নীচে বসলেন কৃফণার চর্মেন ওপরে । পাএমিত্রের 
পরামর্শে এমনিভাবে রাজা চালাতে থাকলেন ৬রত। 

রামচন্দ্র কিছুদিন চিত্রক্টেই থেকে গেলেন । 





ই চৈ 


বামাঙ্কে চ বিভাতি ভ্ধরসৃতা দেবাপগামস্তকে। 

ভালে" বালাবিধূর্গলে চ গরলং যস্যোরসি ব্যালরাট || 

সোহয়ং ভূতিবিভ্ষণঃ সুরবরঃ সর্্বাধিপঃ সব্বদা। 

সর্ত্বঃ সর্্বগতঃ শিবং শশিনিভঃ শ্রীশসকরঃ পাতৃনাম্‌ || 

প্রসম্নতাং যোনগতোহভিষেকতস্তথা ন মচ্লো বনবাসদৃঃখ ত 
জং শীরঘৃনন্দনস্যমে সদাস্তু তল্মর্জঁলমগ্গল পৃদম্।। 

(88১৮৮ সীতাসমারোপিত বামভাগম্। 

পানৌমহাসায়ক চারু চ্‌পং নমামি রামরঘুবং শনাথম্‌ || 


সস... __- রঃ “এ. __- 


গ শ্রীরামচন্দড্রের অভিষেক প্রস্তাব্ড 


দ্বিতীয় অযোধ্যাকাণ্ড গুন সর্বজন । 
কৈকেয়ীর বাক্যে রাম যাইবেন বন ॥ 
বদ্ধ রাজ। দশরথ শিরে শুভ্র কেশ। 
আসন বসন শুভ্র, শুভ্র সর্বব বেশ ॥ 
রাজত্ব করেন রাজ বসি লংহাসনে । 
আইল সকল রাজ! রাজপন্তাষণে ॥ 
হস্তী ঘোড়। নানা রত্ব নানা আভরণ। 
বিবাহ-যৌতুক রামে দেন রাংজগণপ ॥ 
নমস্কার করি বলে যোড় করি হাত। 
মহারাজ দশরথ তুমি লোকনাথ ॥ 
এক নিবেদন করি, শুন নৃপবর। 
প্রীরামেরে রাজ! কর সর্বগুণাকর ॥ 
বালক প্রীরাম চুলে পঞ্চঝু'টি ধরে 
মারীচ রাক্ষস পলাইল ধার ডরে॥ 
রামতুল্য বীর আর নাছি ভ্রিভুবনে। 
রাম রাজ। হইলে আনন্দ সর্বজনে ॥ 


১৫ 


অন্তরে সানন্দ রাজ শুনিয়া বচন । 
' ৰাক্যছলে সবার বুঝেন রাজা মন ॥ 
৷ জ্রীরাম হইলে রাজা সবার সন্তোষ । 
ব্বদ্ধকালে আমি করিলাম কিবা দোষ। 
 পুত্রবৎ পালি প্রজা, করি দুষ্টে দণ্ড । 
| কোন্‌ দোসে আমার ঘুচাও রাজদণ্ড ॥ 
ূ আনন্দিত অন্তরে বাহিরে ওষ্ঠ চাপে। 
ভপতির কোপ দেখি সর্বব রাজা কাপে ॥ 
সবানে সভয় দেখি দশরথ কয়। 
পরিহাস করিলাম, না করিহ ভয় ॥ 
বশিষ্ঠেরে ডাকি আনি কুলপুরোহিত। 
৪ রামে রাজ। কর সবে হয়ে হরষিত ॥ 
ভূপতির অনুজ্ঞা পাইয়া সর্বজন । 
করিল সকলে তার চরণ বন্দন ॥ 
ভূপতি বলেন, শুন পাত্র-মিত্রগণ | 
রামে রাজা করিব, করহ আয়োজন ॥ 
১২৯ 


ঢং 


নান। পুষ্প বিকাশ বসন্ত চৈত্র মাস। 
কালি রাম রাজ। হবে আজি অধিবাস ॥ 
অধিবাস করিতে যতেক দ্রব্য লাগে। 
সে সকল দ্রব্য কর আহরণ আগে ॥ 
জ্রীরামের অধিবাসে যত দ্রব্য চাই। 

সে সকল আনি দেহ বশিশ্ঠের ঠাই ॥ 
স্থমন্ত্র সারথি, তুমি চলহ সত্বর | 

রথে করি আন রামে আমার গোচর ॥ 
আজ্ঞা পেয়ে স্থমন্স চলিল শাত্রগতি । 
জ্ররামেরে আনিল যেখানে মহীপতি ॥ 
কতদুরে রথ হৈতে উতরিল রাম । 
পিতার চরণে পড়ি করেন প্রণাম ॥ 
আশীর্বাদ করিলেন রাজ! জ্রীরামেরে । 
সিংহাসনে বসালেন হরিষ অন্তরে ॥ 
পিতা পত্রে বসিলেন সিংহাসনোপরে । 
পাত্র মিত্র সকলে বেছিত নৃপৰরে ॥ 
নক্ষত্রে বেহ্রিত যেন পূর্ণ শশধর | 
সেইমত শোভিত হুইল রঘুবর ॥ 
পুজ্রেরে শিখান বিদ্া সভা-বিছ্যমান | 
রাজনীতি ধন্ম আর বিবিধ বিধান ॥ 
প্রথমা রাণীর তুমি প্রথম নন্দন । 
ভূপতি হইয়। কর প্রজার পালন ॥ 
লোকের নালিশ তুমি শুনহ যতনে । 
তোমার মহিমা যেন সর্বত্র বাখানে ॥ 
রাজনীতি-ধন্ম তুমি শিখ সাবধানে । 
ঘাহাতে মহিমা তব বাড়ে দিনে দিনে ॥ 
পরের দেখহস্ঘদি পরমা স্থুন্দরী | 

না দেখিও সে সবারে উদ্ধদৃষ্টি করি ॥ 
রাজা ঘদি প্রদার করে ব্যবহার । 
আপনি সে মজে পাপে, মজায় সংসার ॥ 
পরহিংস। পরীড়া না করিহ মনে। 
কু না করিহ রাম, লোভ পরধনে ॥ 
শরণ লইলে শক্র, কর পরিত্রাণ । 
অপরাধ বিনা কারো না! লইও প্রাণ &॥ 
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সাম শি পরস্পর পিস সস স্রস্িসশি সপাশসর 





তপ-জপ ধন্ম-কশ্ম করিবে বিহিত | 
না হইও দেব-দ্বিজে ভক্তিতে রহিত ॥ 
যজ্ঞাদিতে বহু যশ করিহ সঞ্চয়। 
সর্বলোকে দয়ালু হইও সদাশয় ॥ 
পরদার পরূগীড়া করে যেই জন। 
শাজস অনুসারে তার করিবে শাসন ॥ 
অপরাধ মত দণ্ড করলো সাবধানে । 
দোষ নাহি রজার সে শাস্ত্রের বিধানে ॥ 
ছঃখিত অনাথ ১ম, যদি কেহ হয়। 
তাহারে পালিলে পুণা, দর্ববশাস্ত্রে কয় ॥ 
দেব গুরু ব্রাঙ্দণে তুষিবে ভক্ভিমনে | 
দেখ সর্বলোকে যেন দুঃখ নাহি জানে ॥ 
রাজনীতিধন্ম রাজ। শিখান রামেরে। 
গুনিয়া কৌশল্যা রাণী হরিষ অন্তরে ॥ 
রামের কল্যাণে রাণী করে নানা দান। 
স্বণ রৌপ্য অন্ন বস্ত্র সহজ প্রমাণ॥ 
মুনি ব্রদ্ষচারী যত ভট বিপ্রগণ। 
সবাকারে দেন রাণী নানাবিধ ধন ॥ 
যত যত লোক আছে যত যত স্থানে । 
সবারে আনিয়া! রাণা তোষে নান! ধনে ॥ 
আইল যতেক লোক রাজ-বিছামানে । 
রামচন্দ্র রাজ। হবে, শুনি ভাগ্য মানে ॥ 
কেহ নাচে, কেহ গায়, আনন্দ বিশেষ] 
রাম রাজ হইলে না হবে কারো ক্লেশ ॥ 
যত যত লোক আছে অযোধ্য।নগরে। 
রামের নিকটে যায় হরিষ অন্তরে ॥ 
সমাদরে সকলেরে করিয়া সম্মান । 
জননী-দ্শনে রাম করেন প্রয়াণ ॥ 
মাতৃগৃহে উপস্থিত মনে কুতুহলী | 
অযোধ্যাকাণ্ডেতে গান প্রথম শিকলি ॥ 
দু 


| 
নি 
৯১৩০ 


অযোধ্যাকাণ্ড 
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গ শ্রীরামচান্দর বাল্য ভিন কর অধিসাসঙ্ি 


হথখেতে বঞ্চিয। রাত্রি উদিত অক্ুণে । 
আনন্দে গেলেন রাম পিতৃ-সম্তানণে ॥ 
ভক্তিভাবে পিতার বন্দেন ীচরণ ! 
রামেরে কহিল রাজ আশিস বচন ॥ 
সিংহাসনে বলাইল রাজা আ্রীরামেরে। 
পিতা পুক্র উভয়ের আনন্দ অন্তরে ॥ 
রাজ। বলিলেন, রাম কর অবধান । 
যত কম্ম করিয়াছি, কহি তব স্থান ॥ 
যজ্ঞ করি তুষিলাম যত দেবগণে । 
তুষিলাম পিতৃলোক শ্রাদ্ধ ও তর্পণে ॥ 
রাজা হ'য়ে করিলাম লোকের পালন । 
তোম। হেন পুক্র পাই যন্ের কারণ ॥ 
পালিলাম রাজনীতি-ধন্ম অনিবার । 
তোমারে করিব রাজ! ভাবিয়াছি সার ॥ 
বৃদ্ধ হইয়াছি আমি, মরিব কখন । 
তোমারে করিব রাজ! পাল সর্বজন ॥ 
আজি হ'তে তোমারে দিলাম রাজ্যভার। 
স্বপক্ষ পালন কর বিপক্ষ সংহার ॥ 
কিন্তু আজি কুম্বপনে দেখেছি উত্পাত। 
আকাশ হইতে ভূমে ঘটে উন্ধাপাত ॥ 
পূণিমার চন্দ্র গ্রাস শাস্ত্রের বিহিত। 
দেখি অমাবন্যায় এ অতি বিপরীত ॥ 
ইত্যাদি জঞ্জাল আমি দেখিনু স্বপনে । 
গর্দভের পৃষ্ঠে চড়ি গেলাম দক্ষিণে ॥ 
কুম্বপ্ন দেখিনু আজি নিকট মরণ । 
তুমি রাজা হও তবে সফল জীবন ॥ 
কনিষ্ঠ ভরত তার না জানি আশয় । 
তারে-রাজ্য দিতে কভু উপযুক্ত নয় ॥ 
জ্যেষ্ঠ সত্বে কনিষ্ঠের নাহি অধিকার । 
তুমি রাজ! হও রাম কর অঙ্গীকার ॥ 


৯ 








সপ পরি জর উপরি 


কত শত শক্র তব আছে কত স্থানে । 
কেবা শক্র কেবা মিত্র কেব! তাহা জানে ॥ 
| আমি বিদ্ামানে ধর ছত্র নব দণ্ড । 
নাজানি আসিয়া পাছে কে হয় পাহণু ॥ 
আজি অধিবাস পুনর্ববন্থ সথনক্ষত্র । 
পুব্য। কল্য হইবে ধরিবে দগ্ুছত্র ॥ 
এতেক বলিয়া! রামে দিলেন বিদায় । 
অস্তঃপুরে রামচজ্ঞর গেলেন তথায় ॥ 
বসেছেন কৌশল্য। বেশ্রিত-সধীবৃন্দে। 
সাত শত রাণী তথা আছেন আনন্দে ॥ 
দেবপূজা! করে রাণী নানা উপহারে। 
হেনকালে শ্রীরাম গেলেন তথাকারে ॥ 
রামেরে দেখিয়। রাণী সহাস্যবদন | 
মায়ের চরণ রাম করেন বন্দন ॥ 
মায়ের সম্মুখে দাড়াইয়া রঘুনাথ । 
কহেন সকল কথা করি যোড়ছাত ॥ 
আমারে দিলেন পিতা! সব্ব রাজ্যথণ্ড | 
আজি অধিবাস কালি পাব ছজ্রদণ্ড ॥ 
আমা রাজ! করিতে সবার অভিলাষ । 
শুভ বার্তী কছিতে আইনু তব পাশ ॥ 
নানা উপহারে মাতা কর ইঙ্টপৃজা | 
মম প্রতি যেন তুষ্টা হন দশভুজা ॥ 
এতেক গুনিয়। রাণী হরধিত মন। 
রামের কল্যাণ করিলেন অগণন ॥ 
কৌশ্ল্য! বলেন, রাম, হও চিরজীব। 
তোমার সহায় হৌন পার্বতী ও শিব ॥ 
অনেক কঠোরে আমি পৃজিয়া শঙ্করে। 
। তোম। হেন পুক্র রাম ধরিনু উদরে ॥ 
£ শুতক্ষণে জন্ম নিলা আমার ভবনে । 
[| রাজমাতা! হইলাম তোমার কারণে ॥ 
1 সুমিত্রা সপত্বী সে আমাতে অনুরক্ত। 
তার পুজ্র লক্ষ্মণ তোমার বড় ভক্ত ॥ 
তোমার কুশল সেই চাহে অনুক্ষণ । 
অতি হিতকারী তব স্থমিত্রানন্দন ॥ 
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এতেক €কৌশল্যাদেবী কহিলেন কথা । আইল দেশের লোক অযোধ্যানগরে | 
হেনকালে এ্লন্মমণ আইলেন তথ! ॥ কেহ নাচে কেহ গায় হরিষ অন্তরে ॥ 
লক্ষমণেরে দেখিয়া! হাসেন রঘুনাথ । | অধিবান দেখিতে আইল দেবগণ । 

কৌশল্যারে বন্দেন লক্ষমণ যোড়হাত ॥ | অন্তরীক্ষে রছে সবে চাপিয়। বাহন ॥ 


ব্রহ্মা শিব আদি করি যত দেবগণ। 
ভগবতী আদি করি দেবী অগণন ॥ 
অধিবাস দেখিতে আইল সর্বজন । 
কৌতুকেতে পুষ্পবৃষ্টি করেন তখন ॥ 
খধিগণে দেখিয়। উঠিয়। রঘুনাথ | 

পাচ অর্থয দিয়। পুজে করি প্রণিপাত ॥ 
বশিষ্ঠ বলেন, রাম, শাস্ত্রের বিহিত । 
তব অধিবাস আমি করি যে উচিত ॥ 
পিতৃ-বিছ্ধমানে ধর দণ্ড আর ছাতি। 


লম্মঘণেরে প্রেমভরে দ্বিযা রাম কোল । 
বলেন সহাস্ত মুখে অতি মিষ্ট বে।ল ॥ 
ময ভক্ত ভাই, তুমি পরম স্ধীর । 
তুমি আমি ভিম নহি একই শরীর ॥ 
আমার হিতৈষী তুমি যদ্দি রাজ্য পাই । 
উভযেতে সম্পা্দিব রাজকাধ্য ভাই ॥ 
এতেক বলিয়া রাম হইল্‌ বিদায় । 
আশীর্বাদ করিল সকল রাণী তায় ॥ 
গেলেন পিতার কাছে শ্রীরাম লক্ষমণ। 


স্পা পাস শী ০ ৮৭” পপ ০” পর, হর এপ সপ টি পা পর পপ 


রাজ। বলে, রাম এল হৈল শুভক্ষণ ॥ নহছুয রাজার যেন তনয় ঘযাতি ॥ 
বশিষ্ঠ নারদ আদি আইল সে স্থানে। বশিষ্ঠ করেন স্মঙ্গল বেদধ্বনি । 
আজ্ঞা পেষে আয়োজন করে সর্ববজনে ॥ | অখিল ভূবনে রাম জয় শব্দ শুনি ॥ 
নিমন্ত্রণ করিয়া আনিল রাজগণ | অধিবাস রামের হইল সমাপন । 

রাম রাজ। হবেন সকলে হৃষ্টমন ॥ আনন্দে দেখিয়। স্বর্গে গেল দেবগণ & 
বিদ্যাধরী নাচে গায় গন্ধর্ধেব সঙ্গীত । জয় জয় হছুলাহুলি করে রামাগণ। 
চতুপ্দিকে জয়ধ্বনি শুন স্ুললিত ॥ নৃত্য গীতে আনন্দিত অযোধ্যাভুবন ॥ 
লক্ষ লক্ষ পতাকা উডিছে নান। রঙ্গে। রাম সীতা উপবাসী রছে ছুইজন । 
নান দেশ ছৈতে রাজ। আসে সৈগ্য সঙ্গে ॥ | চন্দনে চচ্চিত অঙ্গ সকৌতুক মন ॥ 
নানা রঙ্গে রথ রথী হস্তী ঘোড়া সাজে । নান! রত্ব ধন সবে দিলেক যৌতুক । 
নান! জাতি বাদ্য শুনি নান। দিকে বাজে ॥ | নিজালয়ে গেল সবে দেখিয়া কৌতুক ॥ 
অধিবান করিতে আইল ধাষি মুনি । বলেন বশিষ্ঠ মুনি রাজার লদনে। 
রামজয় বলিয়া কৰিছে বেদধ্বনি ॥ অধিবাস রামের হইল শুভক্ষণে ॥ 
নারিকেল গুবাক রোপিল সারি সারি। শুনিয়া হাসেন রাজ। আনন্দিত মনে | 
ঘ্বতের প্রদীপ স্বালে প্রজার কুমারী ॥ নান! রত্ব দানে রাজ! তুষিল ব্রাহ্মণ ॥ 
নান রত্বে নিন্মাইল লক্ষ লক্ষ ঘর । ॥ বেলার হইল শেষ, নক্ষত্র গগনে । 
বিবিধ পতাক উড়ে চালের উপর ॥& ৷ অধিবাস দেখি ঘরে গেল সর্ধবজনে ॥ 
পৃথিবীতে আছে যত নান! উপহার । “ হ্থগদ্ধি পুম্পের গন্ধ বছে চতু্ভিত । 
তাহা। আনি লক্ষ লক্ষ করিল ভাগুার ॥ দেবতুল্য বেশে সবে শুইয়। নিদ্ররিত ॥ 
নান! রত্ধে স্থশোভিত বসন-পরিক্িত। , ক্লাত্রি অবসান হয় সুর্যের উদয় । 


অযোধ্যার যত লোক সবে আনন্দিত ॥ | শয়ন ত্যজিল সবে সানন্দ হৃদয় ॥ 
১৯৩৭ ০০০০০] 


ব্রি ্্জসমস্িশ৯ত সিসস এপসপ৯ সস্িসম এলসি স্মিত সত  পিীত  -স্মিস 


গ শ্রীবামচন্দের রাজ প্রাপ্সির সংবাদে 
সস7লর আনন্দ । 


রথরণী ঘোড়া সাজে, নানারঙ্গে বাছা বাজে, 
মুনি সব করে জয়ধ্বনি । 

জয় জয় হুলাহুলি, করে সবে কোলাকুলি, 
সর্ববলোক কি ছুঃখী কি ধনী ॥ 

লব লোক আনন্দিত, পুষ্পগন্ধে স্থশোভিত, 
আমোদ প্রমোদ সব ঘার। 

স্বর্গপুরী তুল্য বেশ, অযোধ্যার সর্কবদেশ, 
নাচে গায় হযিষ অন্তরে ॥ 

সবে ভাবে রঘুপতি, হুইবেন মহ্ীপতি, 
ঘুচিল সবার আজি র্লেশ। 

ন। হইবে দুঃখ শোক, আনন্দিত সর্বলোক, 
নিস্তার পাইল সর্ববদেশ ॥ 

ঘুচিল সকল ভয়, সবাই আনন্দ ময়, 
রাম নামে পাইবে নিষ্কৃতি | 

রাম বিষুঃ-অবতার, লবেন সবার ভার 
বৈকুৃষ্ঠেতে করিবে বসতি ॥ 

এতেক ভাবিয়া মনে, আনন্দিত সর্বধজনে, 
আনন্দেতে পাসরে আপনা । 

অযোধ্যার যত লোক, ভূলিল নকল শোক, 
আনন্দে পূরিত সর্ববজন। ॥ 

নান! বস অলঙ্কার, পরিধান সবাকার, 
রূপে বেশে দেব-অবতার । 


5 


অযোধ্যাকাণ্ড 


শরির পাতি পি সি া্পিতিস্পর পর তিস্পর তি পরি পরি ৯৮ পাপা স্পিরশি পিপি সিন্স আর পি অর ] ৃ 


| মধুর অযোধ্যাকাণ্ড, শুনিতে অস্থতভা গু, 
যাতে হয় পাপের বিনাশ । 
রামায়ণ-আকর্ণনে, কৃত্তিবাস ওঝ। ভণে, 
হয় অন্তকালে স্বর্গবাস ॥ 
€-22 চে 


গু শ্রীরা/যর রাজ্যাভিযেন শ্রবণে ঠকাকেয়ীতক 
কুজার মন্ত্রণাদানঞ্ 

পূর্ণ স্র্ণকুস্তের উপরে আত্মলার | 
শাস্ত্রের বিহিত সব মঙ্গল আচার ॥ 
নান! রত্বে নির্দাইল টুঙ্গী শতে শতে। 
নানাবর্ণ পতাক। উড়িছে প্রতি পথে ॥ 
প্রতি ঘরে শোভা করে স্থবণের ঝারা । 
নানা রঙ্থে লক্ষ লক্ষ নিশ্মিত চৌতারা ॥ 
নান। রত্বে নিশ্মিত আগার সারি-সারি। 
জিনিয়া অমরাবতী রম্যবেশধারী ॥ 
ইন্দ্রপুরে যেমন সবার র্ম্যবেশ। 
তেমনি মঙ্গলঘুক্ত অযোধ্যার দেশ ॥ 
দৈবের নির্কবন্ধ কভু ন। হয় খণ্ডন | 
কে জানে পড়িবে, আসি প্রমাদ কখন ॥ 
পূর্বে জম্মেছিল নামে ভ্রন্দুভি অপ্সরা । 
জন্মিল সে কুঁজী হ'য়ে নামেতে মন্থর ॥& 
তার পৃষ্ঠে কুজ যেন ভরন্ত ডাবরী | 
কুটিল কুরূপ কুঁজী ক্রুর-কম্মকারী ॥ 
কৈকেষীর চেড়ী ভরতের ধাত্রীমাত! | 
রামের দুঃখের হেতু স্থজিল বিধাতা ॥ 
দ্শরথ পেয়েছিল বিবাহে সে চেড়ী। 
রাম রাজা হন দেখি করে ধড়ফড়ি ॥ 


ৰ 
] 





আনন্দে বিহ্বলপ্রায়, রামগুণ সবে গায়, & আকৃতি প্রকৃতিতে কৃৎসিতা দেখি তারে । 
জয় জয় করে বার-বার ॥ সর্ববনাশ করে কুঁজী থাকে যার ঘরে ॥ 

অযোধ্যানগরবাসী, বলে সব দাসদ্াসী, । রামের ছুংখের হেতু তার উপাদান । 
মনে ছয়ে তি হুরযিত। | রাজার মরণ, কৈকেয়ীর অপমান ॥ 

ঘুচিবে সবার হুখ, ভূঞ্জিব বিবিধ সুখ, ; মরিবে রাবণ যাতে, বিধাতা সে জানে। 
এত বলি সবে আনন্দিত ॥ 


বিধাতা স্জিল তারে এই সে কারণে ॥ 
৩৩ 


৯১ 


আচম্থিতে কুঁজী চেড়ী আইল বাহিরে । 
আনন্দিত প্রজ! সব দেখিল নগরে ॥ 
টঙ্গীতে উঠি কুঁজী করে দরশন । 
রাম রাজ। হবে লোক আনন্দিত মন ॥ 
চেড়্ী-চেড়ী এক ঠাই টুঙ্গীর উপরে । 
কুঁজী চেড়ী জিজ্ঞাসিল ইতর চেড়ীরে ॥ 
কি কারণে হরধিত অযোধ্যানগর | 

কি হেতু কৌশল্যা রাণী হরিষ-অস্তর ॥ 
কি ক্ছেতু রামের মাতা করে বছু দান। 
সবে মেলি তোমরা কি কর অনুমান ॥ 
আর চেড়ী বলে তুমি নাজান মন্থর! । 
রামেরে করিতে রাজ! ভূপতির স্বর! ॥ 
ভূপতি নিকট স্বৃত্যু ভাবিয়া অস্তরে | 
বিধিমতে রাজ্যভার দিলেন রামেরে ॥ 
এমত শুনিল কুঁজী সে চেড়ীর মুখে। 
বজাঘাত হয় যেন মন্থরার বুকে 
বিধাতার বাজি কেব' করয়ে খণ্ডন । 
কৈকেম়ীরে গালি দিতে করিল গমন ॥ 
কৈকেমী আপন ঘরে ছিলেন শয়নে । 
সত্বর মন্থর গিয়া কহিল সেখানে ॥ 
নির্ববদ্ধি কৈকেয়ী শুয়ে আছে কোন্‌ লাজে | 
তোমার ভরত আজি মনোদুঃখে মজে ॥ 
মাতেতে মরিবি তুই শোকের সাগরে । 
ভরতে এড়িয়। রাজা রামে রাজা করে ॥ 
ভরতেরে রাজা কর রাখ নিজ পণ। 
রাজারে কহিম্া! রামে পাঠাও কানন ॥ 
রাম রাজা হইলে কিসের অধিকার । 
ভরত হইলে রাজ! সকলি তোমার ॥ 
একে ত রাজার তুমি হও মুখ্যারাণী। 
ভরত হুইলে রাজা, রাজার জননী ॥ 
কৈকেধী বলেন, রাম ধাশ্মিক তনয় । 
কোন্‌ দোষে করিধ রামের অপচয় ॥ ৰ 


! 
॥ 


আমার গৌরব রাম রাখে অতিশয় । ৰ 


করিতে রামের মন্দ উপযুক্ত নয় 


৯৩ 


মে বে সি রস্টজম্ 





গুণের সাগর রাম বিচারে পণ্ডিত। 
পিতৃরাজ্য জ্যেক্ঠপুজ পাইতে উচিত ॥ 
রাম রাজা হইলে সম্তষ্ট সর্ববজনে । 
তৃষিবেন সবাকারে রাম বন ধনে ॥ 
ভরতেরে রাজ্য রাম দ্রিবেন আপনি । 
রাখিবেন আমার গৌরব বড় রাণী ॥ 

রাম রাজ! হইলে আমার বহু মান । 
শুভবার্তী ককিলি কি দিব তোরে দান ॥ 
রাম রাজ। হবেন হরিষ সর্বজন । 

হরিষে বিষাদ কুঁজী কর কি কারণ ॥ 

যত গুণ রামের কৈকেমী তাহা জানে । 
মন্থরাকে দান দিতে চিস্তে মনে মনে ॥ 
অঙ্গ হৈতে অলঙ্কার খুলি শশব্যস্তে | 
আদরে কৈকেয়ী দেন মস্থরার হল্তে ॥ 
কৈকেয়ী কছেন, কুঁজী না কর উত্তর । 
রাম রাজা ছৈলে ধন দিব ত বিস্তর ॥ 
কুপিতা মন্থর! চেড়ী, ছুই ওষ্ঠ কাপে। 
কৈকেন্বীরে গ'লি পাড়ে অতুল প্রতাপে ॥ 
হাত হৈতে অলঙ্কার ছড়াইয়া ফেলে । 

দুই চক্ষু রাঙ্গা করি কৈকেযীরে বলে ॥ 
কৈকেয়ী, তোমার দুঃখ আমার অন্তরে । 
বলি হছিত, বিপরীত বুঝাও আমারে ॥ 
সপত্বী-তনয় রাজা, তুমি আনন্দিতা । 
কৌশল্যা তোমার চেয়ে বুদ্ধিতে পণ্ডিতা ॥ 
শিজ পুজে রাজ করে স্বামীর সোহাগে। 
থাকিব! দাসীর ভ্তায় কৌশল্যার আগে ॥ 
থাকিল কৌশল্য! রাণী সীতার সম্পঙ্গে। 
দাড়াইতে নাগ্দিবি সীতার পরিচ্ছদে ॥ 
কৌশল্যা জিনিল! তুমি সোহাগের দাপে। 


| নিজ পুজে রাজা করে সেই মনস্তাপে ॥ 
। ভরত থাকিল গিয়া মাতামহ-ঘরে । 


রাজার কি দোষ দিব, ন1 দেখে তাহারে ॥ 
সতীনের আনন্দেতে সানন্দা সতিনী | 
হেন অপরুপ কু ন। দেখি না শুনি ॥ 


৪ 


লালিন্ন। পালিয়া বড় করিনু ভরতে । 


মাত৷ পুজে পড়িল। সে কৌশল্যার হাতে ॥ 


জ্ীরাম লক্ষ্মণ ছুই একই শরীর । 
উভয়ে করিবে রাজ্য, ভরত বাহির & 
তবে ত ভরত তোর হইল বঞ্চিত । 
হিত কথ! বলিলাম, বুঝিস্‌ অহিত ॥ 
ভরত ন। পেয়ে রাজ্য না আলিবে দেশে। 
না দেখিবে তব মুখ, থাকিবে প্রবাসে & 
মন্্রণা করিয়া রামে পাঠাও কানন । 
ভরতেরে রাজ্য দেহ, যদি ল্য মন ॥ 
শুনিয়। কুজীর কথ' কৈকেঘীর আশ । 
কুঁজীর বচনে তার বুদ্ধি হৈল নাশ ॥ 
দেব দৈত্য আদি লোক রাম হেতু সথবী। 
প্রষ্থা্দ পাড়িল চেড়ী, কোথাও না দেখি & 
কৈকেযম়ী বলেন, কুঁজী, তৃমি ছিতৈষিণী | 
রাম মম মন্দকারী, কিছুই না জানি ॥ 
ভরত প্রবাসে, রাম রাজ! হবে আজি । 
ফেমনে অন্যথা করি, যুক্তি বল কুজী ॥ 
নৃপতির প্রাণ রাষ, গুণের সাগর । 
কেমনে পাঠাব তারে বনের ভিতর ॥ 
ঘরেতে রাখিব বরং রাজ্য নাহি দিব। 
কোন্‌ দোষে শ্রীরামেরে বনে পাঠ।ইব ॥ 
চারি পুশ্র আছে তার, ভরত বিদেশে । 
₹শ অনুসারে ভাগ হহবেক শেষে ॥ 
জ্যেষ্ঠ ভাই আছে, তার কর বিবেচনা । 
কহ দেখি কুজী তুমি কর কি মন্ত্রণ ॥ 
সবে তুষ্ট শ্রীরাষের মধুর বচনে | 
হেন রামে কেমনে পাঠাবে রাজা বনে ॥ 
ভরত পাইবে রাজ্য না দেখি উপায় । 
যুক্তি বল, ভরত কিরূপে রাজ্য পায় ॥ 
কি প্রকারে রামের হইবে বনবাস। 
তরতেরে রাজ্য দিয়া পূরাইব আশ ॥ 


অযোধ্যাকাণ্ড রর 


পূর্ব কথ! সকল আমার আছে মনে । 
সেসকল কথ। কহি শুন সাবধানে ॥ 
| পূর্বের যুদ্ধ করিল যে দানব সম্বর | 
সেই যুদ্ধে মহারাজ ক্ষত কলেবর ॥ 
তাহাতে করিলে তার তুমি সেবা-পূজা | 
স্বস্থ হয়ে বর দিতে চাহিলেন রাজা ॥ 
আরবার রাজার যে হইল বিস্ফোট । 
তাপ দিতে মুখের ঠেকিল ছুই ঠোট ॥ 
রক্ত পৃ ঘতেক লাগিল তব মুখে । 
তব যত ছুঃখ প্লাজা দেখিল সম্মুখে ॥ 
তোমার সেবায় রাজা পাইল নিস্তার ! 
বর দিতে চাহিল তোমায় পুনর্ববার ॥ 
1 তখন বলিলা তুমি ব্রাঙ্জার গোচর। 
বুক্জী ঘবে বর চাহে, তবে দিও বর ॥ 
ূ ঢুই বারে ছুই বর থাক্‌ তব ঠাই। 
| কুজ্জী মবে বর চাহে, তবে যেন পাই ॥ 
এই কথা কহিল! আসিয়া মোর স্থানে । 
তুমি পাসরিলা, মোর সব আছে মনে ॥ 
আজি রাম রাজা হবে বেলা-অবশেবে। 
আগে আদিবেন রাজ তোমার সস্তাষে ॥ 
পট্টবস্থ এড়ি পর মলিন বসন । 
খসাইয়! ফেল যত অঙ্গের ভূষণ ॥ 
ভূমিতে পড়িয়া থাক ত্যজিয়া আহার। 
| ব্রাজা জিজ্জামিবে তব দেখিয়া আকার ॥ 
| জিজ্ঞাস। করিবে রাজা কোপের কারণ । 
না ছি] উত্তর তুমি, করিও রোদন ॥ 
বিবিধ প্রকারে তোম। করিবে সান্তনা । 
| যাচিবে তোমারে বস্ত্র অলঙ্কার নানা ॥ 
ৃ তবে পূর্বব নির্ববন্ধ কহিবে তার স্থান। 











| আগে সত্য করাইয়। পিছে মাগ দান ॥ 
৷ পূর্বব কথা রাজার অবশ্ট হবে মনে। 
ছুই বর মাগিহ রাজার বিদ্যামানে 


কুঁজী বলে, যুক্তি চাহ, যৃক্তি দিতে পারি। ; এক বরে করাইবে রাজা তরতেরে। 


হেন যুক্তি দ্রিব যে, ভরতে রাজা করি ॥ 


৯ 


্ি আর বরে পাঠাইৰে অরণ্যে রামেরে ॥ 
৩ 


কৃ স্তবাসী রামায়ণ 
জি লাস, শট সি পসউপরি অরপা স৬ ত ৯০ তি-পো্র্রস্িরসরসসি পসসঅরসি ২০ পাস্তা ৬ প সস্তার উপ স্সপা সিং ০০৯ পিপাসা 


চতুর্দশ বর্ধ রাম থাকে যদি বনে। কৈকেয়ীর কথ শুনি কুঁজীর উল্লাস। 
পৃথিবী পুরাবে তুমি ভরতের ধনে ॥ রচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃতিবাস ॥ 
তুমি যদি প্রাণ চাহ, রাজ। প্রাণ দেয়। ৯৪৪ 

রাম হেন শ্রিয় পুঁজ বনেতে পাঠায় ॥ 
এমনি আসক্ত রাজ। তোমার উপর । 
সত্যে ব্ধ আছে, কেন নাহি দিবে বর ॥ 
ফিরিল কৈকেয়ী-রাণী কুঁজীব্র বচনে। 
আঅধশ্ম অধশ কিছু নাহি করে মনে 
ঘোর ব্রহ্মশাপ আছে কৈকেয়ীর তরে। 
সেই দোষে কৈকেয়ী প্রমাদ এত করে ॥ 
পিত্রালয়ে কৈকেধী ছিলেন শিশুকালে। 
করিয়াছিলেন ব্যঙ্গ ত্রাঙ্মণেরে ছলে ॥ 
তাহাতে জন্মিল ব্রাঙ্গাণের মনে ভাপ। 
কুপিয়া ব্রাহ্মণ তারে দিল অভিশাপ ॥ 
দেখিয়া করিস ব্যঙ্গ কহিস্‌ ককশ। হেথা দশরথ রাজা হরবিত মনে । 
সর্বলোকে গায় যেন তৰ অপযশ ॥ চলিলেন কৌতকে কৈকেকফী সম্ভাণে ॥ 
ব্রহ্মশাপ কৈকেম়ীর ন। হয় খগুন । ভাবিলেন সম্ভ।লিয়! আলিয়া! সত্বর | 








গু তেৈকেয়ীর বর প্রার্থনগ 


কুলী বলে কৈকেমী বিলম্ব নাহি সাজে । 
রাম রাজ। হইন্দ নছিবে কোন কাজে ॥ 
যাবৎ ন! দেয় রাজ] রামে সিংহাসন । 
তাবৎ রাজার ঠাই কর নিবেদন ॥ 
এক্ষণি আসিবে রাজ1, তোমা সম্তাষণে । 
যেরূপ কহিব!, তাছ। চিন্তা কর মনে ॥ 
শুনিয়া কুঁজীর বাক্য কৈতেষী সেকালে । 
আতরণ ফেলাইয়া লুটে ভূমিতলে ॥ 


সেঈ হে ঘটিলেক এ সব ঘটন॥ প্রীরামে করিব আমি ছত্রদগুধর ॥ 
অনন্তর কৈকেযীর প্রসন্ন বদন। নাহি গেলে কৈকেযী করিবে অনুযোগ । 
করে ধরি কুঁজীরে করিল আলিঙ্গন ॥ ধন জন বিফল আমার রাজ্যভোগ ॥ 
কুজীরে কৈকেম়ী কহে অতি হৃব্টমনে । দশরথ-নৃপতির নিকট-মরণ। 

তব তুল্য গুণবতী না দেখি ভুবনে ॥ ঘরে ঘরে কৈকেমীরে করে অন্বেষণ ॥ 

যত বল, সকলি সে নহে ত কুশুসিত। যে ঘরে কৈকেমী। দেবী লোটে ভূমিপরে । 
সকলি অহিত মম, তুমি মাত্র হিত ॥ বিধির নির্বন্ধ, রাজা গেল সেই ঘরে ॥ 
গোৌরবর্ণ ধর তুমি যেন চত্দ্রকলা | পূর্ববজ্্ঞানে গেল রাজা, না জানে প্রমাদ। 
গলায় তুলিয়া দেহ দিব্য পুষস্পমালা ॥ গড়াগড়ি যায় রাণী, করিছে বিষাদ ॥ 
রত্রহার লও, পর কুঁজের উপর । সরলহৃদয় রাজা, এত নাহি বুঝে । 

ভরত হইলে রাজ দিব ত বিস্তর ॥ অজগর-সর্প যেন কৈকেধী গরজে ॥ 
যেমন বিস্তর সেবা করিলে আমার । দশরথ অতি বৃদ্ধ, কৈকেয়ী যুবতী । 

যত দিনে পারি তব শুধিব সে ধার ॥ কৈকেন্সী বিহনে তার নাছি আর গতি ॥ 
যদি রাজ। রামেরে পাঠায় আজি বন। কৈকেমী যুবতী নারী বৃদ্ধ দশরথ । 

তবে সে করিব সান করিব ভোজন ॥ | বুদ্ধের যুবতী নারী ধর্্দমোক্ষ পথ ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিন্র আমি তব বিদ্ধমানে। : প্রাণের অধিক রাজ! কৈকেন্ীরে দেখে। 
বনে পাঠাইব রামে দেখ এইক্ষণে ॥ প্রাণ উড়ে যায় তার কৈকেম়ীর দুঃখে ॥ 





ছি ক সপ পি এ পরপর এ উরি “এ ক... আসন্ন রি 


ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসেন কম্পিত অন্তরে | স্মরণ করহ রাজ, যে আমার ধার । 

বনে স্বগ কাপে যেন বাঘিনীর ডরে ॥ পূর্ব্বে ছিল তাহ! শোধি সত্যে হও পার ॥ 
কি হেতু করিলা ক্রোধ, বল কার বোলে। | যুদ্ধে তব হয়েছিল ক্ষত কলেবর। 

কোন ব্যাধি শরীরে, লোটাও ভূমিতলে ॥ | সেবিলাম তাহে দিতে চেয়েছিলে বর 
ব্যাধিপীড়। যর্দি হয তোমার শরীরে । করিলাম পুনর্ববার বিস্ফোট-তারণ । 

বৈগ্ধ আনি হ্রস্থ করি, বলহ আমারে ॥ তুষ্ট হয়ে বর দিতে চাহিলা রাজন ॥ 
পৃথিবীমগ্ডলে আষি বস্থমতী-পতি। তবে আমি বলিলাম তোমার গোচর। 
আমার সমান রাজ। নাহি গুণবতী ॥ কুজী যবে বর চাহে তবে দিও বর ॥ 


পাতে 


খনিয়। আমার নাম দেব ডরে কাপে। ছুইবারে দুই বর আছে তব ঠাই । 
ভ্রিভুবন দ্বারে খাটে আমার প্রতাপে ॥ সেই ছুই বর গাজ1 এইক্ষণে চাই ॥ 
সমস্ত পৃথিবী মধ্যে মম অধিকার । এক বরে ভরতেরে দেহ সিংহাসন । 

ধন জন যত আছে সকলি তোমার আর বরে প্রীরামেরে পাঠাও কানন ॥ 
কোন্‌ কাধ্যে কৈকেয়ী করহু অভিমান । চতুর্দশ বসর থাকুক রাম বনে। 
আজ্ঞ! কর, তাহ!ই তোমারে করি দান ॥ ! ততকাল ভরত বহুক সিংহাসনে ॥ 

এত যদি কৈকেয়ী রাজার পায় আশ। হুরস্ত বচনে রাজা হইল কম্পিত। 
পূর্ববকথা তার আগে করিল প্রকাশ ॥ (অচেতন হইলেন নাহিক সংবিৎ ॥ 
রোগ পীড়া নহে মোর, পাই অপমান । | কৈকেয়ী বচনে যেন শেল বুকে ফুটে। 


আগে সত্য কর, পিছে মাগি আমি দান ॥ | চেতন পাইয়া রাজা! ধীরে ধীরে উঠে 


কৈকেমী প্রমাদ পাড়ে, রাজা নাহি জানে। | মুখে ধূলা উঠে, রাজা কাপিছে অন্তরে । 


সত্য করে দশরথ প্প্িমার বচনে ॥ হতজ্ঞান দশরথ বলে ধীরে ধীরে ॥ 
মহাপাশ লাগি ষেন বনে মুগ ঠেকে | পাপীয়সী, আমারে বধিতে তব আশ। 
প্রমাদ ঘটিবে পাছু, রাজ! নাহি দেখে ॥ স্ত্রী পুরুষ যত লোক কহিবে কুভাষ ॥ 
সপতি বলেন, প্রিয়ে, নিজ কথ। বল। রাম বিনা আমার নাহিক অন্কগতি । 
সত্য করি, যদ্চপি তোমারে করি ছল ॥ আমারে বধিতে তোরে কে দিল হুম্্তি ॥ 
যেই দ্রেব্য চাহ তৃমি, তাহা ছিব দান। রাজ্য ছাড়ি যখন শ্রীরাম যাবে বন। 
আছুক অন্টের কাজ দিতে পাকি প্রাণ ॥ | সেই দিনে সেইক্ষপে আমার মরণ ॥ 
কৈকেয়ী বলেন সত্য করিল আপনি। স্বামী ষ্দি থাকে, তবে নারীর সম্পদ | 
অষটলোকপাল সাক্ষী, শুন লত্যবানী ॥ ৃ তিন কুল মজাইলি স্বামী করি বধ 
নক্ষত্র ভাক্কর চজ্জ যোগ তিথি বার। £ স্বামী বধ করিয়। পুভ্রেরে দিবি রাজ্য । 
রাত্রি দিব! সাক্ষী হও সকল সংসার ॥ চগডালহুদমা তুই, করিলি কি কার্য ॥ 
একাদশ রুগ্্র সাক্ষী দ্বাদশ আদিত্য। ( ষস্কপি ভরত আলি এই কথ! শুনে । 
স্থাবর জঙ্গম লাক্ষী যার়। আছে নিত্য ॥ : আপনি মরিবে, কি মারিবে সেইক্ষণে ॥ 
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল শুনছ বাপ ভাই। ৷ মাতৃবধ ভয়ে যদি না লয় পরাণ । 

সবে সাক, রাজার নিবটে বর চাই ॥ করিবে তথাপি তোর বহু অপমান ই 
১৩ 


ঢা 


বিষদস্তে দংশিলি রে কালভুজঙ্গিনী । 
তোরে ঘরে আনি শেষে মিনু আপনি ॥ 
কোন্‌ রাজ! আছে হেন কামিনীর বশ । 
কামিনীর কথায় কে ত্যজেছে ওরস ॥ 
দশ হাজার বর্ষ লোক জীয়ে জ্রেতাযুগে। 
ন” হাজার বর্ধ রাজ্য করি নান ভোগে ॥ 
আর এক-হাজার-বনর আয়ু আছে। 
পরমায়্‌ থাকিতে মজিনু তোর কাছে ॥ 
পরমায়ু আছে এত বধিবি পরাণ। 
পায়ে পড়ি কৈকেয়ী করহ প্রাণদান ॥ 
কৈকেমীর পায়ে রাজ! লোটে ভূমিতলে । 
সর্ববাঙ্গ তিতিল তার নয়নের জলে ॥ 
প্রভাতে বলিব কল্য সভা-বিছ্যমানে | 
পৃথিবীর যত রাজ! আসিবে নে স্থানে ॥ 
অধিবাস রামের হইল সবে জানে । 
কি বলিয়া ভাগাইব সে সকল জনে ॥ 
ক্ষমা কর কৈকেয়ী করহ প্রাণ-রক্ষা | 
নিজ সোহাগের তুমি বুঝিলা পরীক্ষ। ॥ 
স্ত্ীবাধ্য না হয় কেহ আমার এ কুলে। 
ভোর দোষ নহে, আমি মজি কম্মফলে ॥ 
স্্রীবশ যে জন, তার হয় সর্বনাশ । 
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কুভিবাস ॥ 
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গু পিতসত্য পালনে পরামচন্দের 


পন যাইতে হী 


কৈকেম়ী বলেন, পত্য অপনি করিল! । 
সত্য করি বর দিতে কাতর হইল! ॥ 
সত্যধন্ম তপ রাজা, করে বহু শ্রমে । 
সত্য নষ্ট করিলে কি করিবেক রামে ॥ 
সত্য লঙ্যে যেই তার হয় সর্বনাশ । 
যে সত্য পালন করে স্বর্গে তার বাস ॥ 
যত রাজা হইলেন চক্দ্র-সূর্যযবংশে। 
সে সবার যশ গুণ সকলে প্রশংসে ॥ 


কার গু 
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যযাতি নামেতে রাজ পালিল পৃথিবী । 
দেবযানী নামে তার মুখ্যা মহাদেবী ॥ 
শর্িষ্ঠার পুক্জ হৈল সবার কনিষ্ঠ । 
পত্বীর বচনে রাজ! তারে দিল রাষ্ট্র ॥ 
শিবি নামে রাজ! ছিল পৃথিবীর পাতা । 
অসম সাহসী বীর, নহে অল্প-দাতা ॥ 
দ্বিজ এক ছিল তার ছুই আখি শুন্ত । 
অত্যন্ত দরিদ্র, তার নাহি মিলে অন্গ ॥ 
সেই অন্ধ শাবির জ সত্য করাইল । 
নিজ ছুই চক্ষু শিবি তারে দান দিল ॥ 
আপনি হইল্‌ অন্ধ চক্ষে নাহি দেখে । 
সত্য পালি সেই রাজ! গেল স্বর্গলোকে ॥ 
ইক্ষাকু নামেতে রাজা ছিল সুধ্যবংশে। 
ইস্ষাকুর বংশ বলি সকলে প্রশংসে ॥ 
পিতৃ-সত্য করিলেন ইক্ষাকু পালন । 
কনিষ্ঠ ভ্রাতার তরে দিল রাজ্যধন ॥ 
পৃ্ী ডুবাইতে পারে সাগরের নীরে। 
সাগর না বাড়ে পূর্ব সত্য পালিবারে ॥ 
দিবা সত্য করিলা আমারে ছুই বর। 
এখন কাতর কেন হও নুপবর ॥ 
নারীর মায়ার সন্ধি, পুরুষে কি পাস্। 
দশরথ পড়িলেন কৈকেমী-মায়ায় ॥ 
৷ স্তূমে গড়াগড়ি রাজ দেয় অভিমানে । 
। এতেক প্রমাদ কথ! কেহ নাহি জানে ॥ 
| অধিবাস হইয়াছে জানে সর্ববজন | 

সবে বলে বশিষ্ঠ হইল শুভক্ষণ ॥ 

রামের হইয়াছে কালি অধিবাল। 
। আজি বা বিলম্ব কেন, না জানি আভাস ॥ 


& রাজার প্রতাপে হয় ত্রিভুবন বশ। 
[ভিতরে যাইতে কেহ না করে সাহস ॥ 


| পাত্র মিত্র বলে শুন স্বমন্ত্র সারথি । 
তোমা বিনা অন্তঃপুরে কারো! নাহি গতি & 
৷ দ্রুত যাহ শ্মন্ত্র সারথি অন্তঃপুরে | 


দি সকল দেশের রাজা আসিয়াছে দ্বারে ॥ 
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রাম অভিষেকে আপিম্াছে দেবঙ্গণ । বাট়ীর বাছির হইলেন রঘুনাথ । 
এতক্ষণ বিলম্ব রাজার কি কারণ ॥ চারিভিতে ধায় লোক করি যোড়ছাত এ 
স্থমন্্র সারখি গেল নকলের বোলে । শ্রীরাম লক্ষমণ ফ্োোছে চড়িলেন রথে । 


দেখে রাজ। অজ্ঞান লোটায় ভূমিতলে & দেখিতে সকল লোক ধায় চারিভিতে ॥ 
স্বমস্ত্র বলিছে কেন লোটাও রাজন । উদ্ধশ্বালে ধাইলেক নারী গর্ভবতী । 
রাষে রাজা করিতে হইল শুতক্ষণ ॥ লজ্জ। ভয় নাছি মানে কুলের যুবতী ॥ 
শত শত রাজগণ আসিয়াছে দ্বারে । কি করিবে স্বামী কি করিবে ধনে জনে। 
বিলম্ব ন! কর রাজা চলহ বাছিরে ॥ ' ঘুচিবে লকল পাপ রাম দরশনে ॥ 

রাজ! বলিলেন, পাত্র না জান কারণ । সারি সারি লোক সবে দাগাইয়া চায়। 
মোরে বধ করিবারে কৈকেযীর মন ॥ শ্রীরামের যত গুণ সর্ববলোকে গায় ॥ 
বুকে শেল মারিয়াছে বলিয়। কুবাণী। বছ ভাগ্যে পাইলাম তোমা হেন রাজ1। 
তার সত্যে বন্দী আমি হু'য়েছি আপনি ॥ : জন্মে জন্মে রাম যেন করি তব পৃক্তা ॥ 
শীস্ব রামে আন গিয়া আমার বচনে । সর্বক্ষণ দেখি যেন তোমার বদন । 

তূমি আমি রাম যুক্তি করি তিন জনে ॥ সর্ববলোক মুক্ত হবে দেখিয়া চরণ ॥ 
কৈকেম়ী বলেন, যাহ স্থমন্ত্র সত্বর | রামরূপে মজাইল নারীগণ চিত ' 

শীপ্র রামে আন আজ্ঞ। করে নৃপবর ॥ নয়নে ন। চান রাম পরনারী ভিত ॥ 
শুনিয়। চলিল রথ লইয়। সারথি । বূপ দেখি নারী সব মনে পুড়ে মরে। 
উপস্থিত হইল যেখানে রঘুপতি ॥ কপাল নিন্দিয়া সবে গেল নিজ ঘরে ॥ 
বাহিরে থুইয়া রথ গেল অস্তঃপুরে । ঘরে শিয়া স্ত্রী সবার মন নছে স্থির । 
যোড়ছাতে কহে গিয়। রামের গোচরে ॥& ৃ পিতৃ-কাছে গমন করেন রঘুবীর ॥ 


অপর শীট শী তি শী 


কৈকেয়ীর সঙ্গে রাজ! যুক্তি করেঘরে। | এক প্রকোষ্ঠের বছিঃ রহেন লক্ষণ । 
মোরে পাঠালেন রাজা লইতে ভোমারে ॥ | ভিতর আবংসে রাম করেন গমন ॥ 
মুখ্যপান্র স্মন্ত্র শ্রীরাম তাহ! জানি । । রাজা দশরথ ভূমে লোটে অভিমানে । 
গৌরবে দিলেন তারে আসন আপনি ॥  কৈকেয়ী রাজার কাছে আছে সেইখানে ॥ 
প্ীরাম বলেন, পিতৃ-আজ্ঞ! শিরে ধরি । | জ্রীরাম বলেন, মাতা কহুত কারণ । 

বিলম্ব না করি আর চল যাত্র। করি॥ | কেন পতা বিষাদ্দিত ভূমিতে শয়ন ॥ 
যাত্রাকালে শ্রীরাম বলেন, শুন সীতা । | কোপ যদি করেন, হাসেন মোরে দেখে । 


আমি রাজ্য পাইব, বিমাতা চিন্তা্থিতা & । আজি জিজ্ঞাসিলে কেন কথ! নানি মুখে ॥ 
কোন্‌ যুক্তি কুঁজী দিল বিমাতার তরে । & কোন্‌ দোষ করিলাম পিতার চরণে । 
না জানি বিমাতা আজি কোন্ যুক্তি করে॥ & উত্তর না! দেন পিতা কিসের কারণে ॥ 


রাজ! সহ কৈকেমী কি করে অনুমান। - ভরত শক্রত্ম ছুই ভাই নাছি দেশে । 
জানি আসি, পিতা কিব। করেন বিধান ॥ মাতুলের আলযেতে রহিল প্রবাসে ॥ 
সীতা! স্থানে লইলেন শ্রীরাম বিদায় । বহু দিন গত, না আইল ঢুই জন। 


প্রকোষ্ঠ তিনেক সীতা অনুত্রজি যায় ॥ সেই মনোছুঃখে বুঝি বিরস বদন & 
ৃ ১৩৯ 


কাত্তবাসী রামায়ণ 


কোন্‌ জন কিংবা করিয়াছে অপরাধ । 
ভূমে লোটাইয় তেই করেন বিষাদ ॥ 
তুমি বুঝি পিতারে কহিল কটুবাণী। 
স্ত্য করি কহ গো! বিমাতা। ঠাকুরাশী ॥ 
কি করিবে রাজ্যভোগে পিতার অভাবে । 
আমারে কহ গে সত্য, প্রাণ পাই তবে ॥ 
কি আজ্ঞ। পিতার আমি করিব পালন । 
সেই কথ! মাতা, মোরে করছ ব্ণন ॥ 
আছুক পিতার কাধ্য, তোমার বচনে। 
রাজ্য ছাড়ি, প্রাণ ছাড়ি, কিছার জীবনে ॥ 
শ্রীরাম সরল মে কৈকেমী পাপ হিয়া । 
কহিতে লাগিল কথ নিষ্ঠুর হইয়। ॥ 
দৈত্যযুদ্ধে মহারাজ ঘায়েতে জর্জর | 
তাহে সেবিলাম, দিতে চাহিলেন বর ॥ 
রিস্ফোট হইল পুনঃ, করি সেবা-পূজা | 
তাহে অন্য বর দিতে চাহিলেন রাজা ॥ 
এক বরে ভরতে করিব দণ্ু-ধারী । 

আর বরে রাম তুমি হও বনচারী॥ 
ছুইবারে ছুই বন্দ আছে মম ধার। 

মম ধার শুধি ভারে সত্যে কর পার ॥ 
ধরি তুমি শিরে জট পরিবা বাকল । 
বনে চৌদ বছর খাইবে ফুল ফল॥ 
শুনিয়া! কছেন রাম সন্থাস্যবদনে । 
তোমার আজ্ঞা মাতা এই যাই বনে ॥ 
করিযাছ কোন্‌ কাজে পিতারে মুচ্ছিত। 
লজ্বিতে তোমার আজ্ঞ! নহে ত উচিত ॥ 
আছুক পিতার কাজ্জ, তুমি আজ্ঞা! কর। 
তব আজ্ঞা! সকল হইতে মহত্তর ॥ 

তব প্রীতি হবে রবে পিতার বচন। 
চতুর্দশ বছর থাকিব গিয়! বন ॥ 
ভরতেরে ত্বরিতে আনাও মাতা দেশ। 
ভরত হইলে রাজ। আনন্দ অশেষ ॥ 
কোন দোষ নাহি মাতা তাহার শরীরে । 
ধন জন রাজ্যনভোগ দেহ ভরতেরে।॥ 


কৈকেম়ী বলেন, রাষ, আগে যাও বন। 
ভরত আমিবে তবে এই নিকেতন ॥ 
আমার কথাতে কোপ না করিহ মনে। 
শিরে জট। ধরি তুমি আজি যাহ বনে ॥ 
হেঁটমাথ। করিয়! শুনেন মহারাজ । 
কি কহিব কৈকেয়ীর নাহি ভয় লাজ ॥ 
কৈকেমীর প্রতি রাম করেন আশ্বাস। 
বিলম্ব নাছিক আজি যাব বনবাস ॥ 
যাবৎ মায়েরে লীতা করি সমর্পণ | 
তাব বিলম্ব মাতা সছিব। এখন ॥ 

ৃ ভূমে লোটাইয়া রাজা আছেন বিষাদে । 
গুনেন দৌহার বাক্য স্বপগ্র হেন বোধে ॥ 

পিতার চরণঘ্বয় রামচজ্দ্র বন্দে। 
দশরথ ক্রন্দন করেন নিরানন্দে ॥ 

1 পিতারে প্রণমি রাম চলেন ত্বরিত। 

হা রাম? বলিয়া রাজা হলেন মুচ্ছিত ॥ 

1 মুখে নাহি শব্দ তার নাহিক চেতন। 

| হইলেন বাহির যে ভ্রীরাম লক্মমণ ॥ 

| রামের এ সব কথা কেহ নাহি শুনে। 

। প্রাণের দোসর মাত্র লক্ষণ সে জানে ॥ 

। করেন কৌশল্যাদেবী দেবতা-পূজন। 

| ধুপ ধুলা ঘ্বতর্দীপ স্বালিলা তখন ॥ 

নানা উপচারে রাণী পূরিয়াছে ঘর । 
সাত শত সপত্বী সে ঘরের ভিতর ॥ 
মবে মাত্র কৈকেযী নাছিক একজন । 

| লাত শত রাণী আর বনু নারীগণ ॥ 

কৌশল্যার কাছে থাকে সাত শত রাণী। 

| রামজয় এই মাত্র শব্দ সদ! গুনি ॥ 

| হেনকালে শ্রীসাম মায়ের পদ বন্দে। 

ঘা আশীর্বাদ করে রাণী পরম আনন্দে ॥ 

তোমারে দিলেন রাজ নিজ রাজ্য দান। 
স্থপ্রসমা! রাজলন্নী করুন কল্যাণ ॥ 
নানাবিধ স্থথ ভূঞ্জ হও চিরজীবী । 








প্র চিরকাল রাজ্য কর পালহ পৃথিবী ॥ 


৯৪০ 


অযোধ্যাকাণ্ড 


আয িিস্স ০ শন” উহ চস. 





সি পপ এস পি এরি 


সেবিলাম শিব-শিবা-চরণকমলে । | কাটিলে কদলী যেন লোটায় ভূতলে। 
তুমি পুজ্র রাজা হও সেই পুণ্যফলে ॥ ৷ হা পুত্র বলিয়। রাণী রাষ প্রতি বলে ॥ 
শ্রীরাম বলেন, মাতা হষ্ট হও কিসে । গুণের সাগর পুজ যার যায় বন। 
হাতেতে আইল নিধি গেল দৈবদোষে ॥ সে নারী কেমনে আর রাখিবে জীবন ॥ 
তুমি আমি সীত। আর অনুজ লম্মমণ | রাজার প্রথম জায়! আমি মহারাণী। 


শোকসিম্ধুনীরে আজি মজি চারি জন ॥ চগ্ডালী হইল মোর কৈকেমী সতিনী ॥ 
তোমারে কহিতে কথা আমি ভীত হই! | ঘটাইল প্রমাদ কৈকেঘী পাপীয়সী। 
প্রমাদ পাড়িল মাতা, বিমাতা৷ কৈকেযী ॥ | রাজারে কহিয়া রামে করে বনবাসী ॥ 


বিমাতার চনে যাইতে হৈল বন। সূর্য্যবংশ রাজ্যে নাহি অকাল-মরণ | 
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার মন ॥ । এই সে কারণে মম না যায় জীবন 
গুনিয়! পড়িল রামী হইয়। মুচ্ছিভ। ৷ পৃজিলাম কত শত দেব-দেবীগণে । 
“ম। মা” বলি রামচন্দ্র ডাকেন স্বরিত & : তার'কি এ ফল বাছ! তুমি যাও বনে ॥ 


মা মা মা” বলিয়া রাষ উচ্চৈঃস্বরে ডাকে | | সূর্ধ্যবংশে হত যত রাজা জন্মেছিল। 


মাতৃবধ করি বুঝি ডুবিসু নরকে ॥ বল দেখি স্ত্রীর বাক্যে কে হেন করিল ॥ 
কৌশল্যারে ধরি তোলে শ্রীরাম লক্ষণ! | অবশ রাখিল রাজ। নারীর ব্চনে | 
বহুক্ষণে কৌশল্যার হইল চেতন ॥ সত্রী-বাধ্য-পিতার বাক্যে কেন যাবে বনে ॥ 
চৈতন্ত পাইয়া রাগী বলে ধীরে ধীরে । স্ত্রীর বাক্যে বিলি পুজে পাঠান কাননে । 
সকল বৃত্তান্ত সত্য কহুত আমারে & এমন পিতার কথা না শুনিহ কানে ॥ 


কি দোষে কৈকেয়ী বনে তোমারে পাঠায় & | স্ত্রীবশ পিতার বাক্যে কেন রাজ্য তাজি ॥ 


ূ 
ূ 

মোর দিব্য লাগে যদি তীড়াও আমায় ।  : লক্ষণ বলেন সত্য তব কথা পৃজি। 
ূ 

উীরাষ বলেন, মাতা দৈবের ঘটন। জ্যেষ্ঠপুজ্র রাজ্য পায় ইহা সবে ঘোষে 
ূ 
ূ 
ৃ 
| 


বিমাতার দোষ নাই বিধির লিখন ৪ হেন পুজ্র বনে রাজা পাঠান কি দোষে ॥ 
পিতৃসেব! বিমাতা করিল বারেবার । ৷ অগ্রে রাজ্য দিয়া! পরে পাঠান কাননে । 
দুই বর ছিতে ছিল পিতার স্বীকার ॥ হেন অপযশ পিত৷ রাখেন ভুবনে ॥ 
আজি আমি রাজ! হব সকলের আগে । যাবৎ এ লব কথা ন! হয় প্রচার । 
শুনিয়! বিদাতা লেই ছুই বর মাগ্গে ॥ | তাবৎ ভ্্ীরামচন্্র লহ রাজ্যভার ॥ 
এক বনে ভরতে করিতে দণগুধর । বার্ধক্যে ছূর্বব,দ্ধি রাজ! নিতান্ত পাগল । 
আর বরে আমি বাই বনের ভিতর ॥ করিয়াছে বাধ্য তারে কৈকেয়ী কেবল ॥ 


স্বামী বিন! শ্রীলোকের নাহি আর গতি । 4 বদি রখুনাথ আমি তব আজ্ঞা পাই। 
বিমাতার সেবার পিতার প্রীতি অতি ॥ ॥ ভরতে খগ্ডিয়! রাজ্য তোমারে দেওয়াই ॥ 
ভূমি বদি সেব! মাতা করিতে পিতার । “4 আমি এই জাছি ভাই তোমার সেবক । 
তবে কেন এত তাপ ঘটিবে তোষার ॥ আজ! কর ভরতের কাটিৰ কটক ॥ 
এত যঙ্দি কছিলেন গ্রাম মায়েরে । তূঙি বদি হস্তে প্রভূ ধর ধনুর্বাণ। 


কুটিল দারুণ শেল কৌশল্যা অন্তরে ॥& 7 তব রূপে কোন্‌ জন হবে আগুয়ান ॥ 
৯১৪১৯ 


| 


কোৌশল্য! বলেন রাম কি বলে লক্ষণ । 
বিমাতার বাক্যে তুমি কেন যাবে বন 
এক সত্য পালহ পিতার অঙ্গীকার । 
তরতের করে দেহ সব রাজ্যভার ॥ 
অন্য সত্য পালিতে নাছিক প্রয়োজন । 
রাম ভুমি দোশ থাক না যাইও বন ॥ 
মায়ের বচন লঙ্ি পিতৃবাক্য ধর। 
পিতা হতে মাতা তব অতি মহত্র ॥ 
গর্ভে ধরি দুঃখ পায় স্তন দিয়। পোষে। 
হেন মাতৃ-আজ্ঞ। রাম লঙ্ঘ তুমি কিসে ॥ 
বাপের বচন রাখ লঙ্ঘ মাতৃবাণী। 


স্ব ব্রা স্ব এ 


কোন শানে কেন কথ। কোথাও ন! শুনি ॥ 


স্রীরাম বলেন, মাতা শুন এক কথা৷ 
পিতা সে পরম গুরু, তোমার দেবত। ॥ 
দেখহ পরশুরাম পিতার কথায় । 
অস্ত্রঘাত করিলেন মায়ের মাথায় ॥ 
পিতার আজ্ঞায় অষ্টাবন্রের গোবধ । 
সগর জন্মায় পুক্রগণের আপদ ॥ 

সত্য না লঙ্ঘেন পিতা, সত্যেতে তৎপর । 
মম হুঃখে পিতা কত হবেন কাতর ॥ 
পিতৃ-সত্য যদি আমি না করি পালন । 
বৃথা রাজ্যভোগ মম, বৃথাই জীবন ॥ 
বর্জ্জিবেন বিমাতারে পিতা, লক মনে । 
করিছু তাহার সেবা তুমি রাত্রিপিনে ॥' 
কৌশল্যা বলেন রাম সত্য যাও বন। 
তুমি বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
মাতৃ-বধ করিলে হইবে তব পাপ। 
মাতৃ-বধ পাপে রাম, পাবে বড় তাপ ॥ 
পিতৃসত্য পালিব! সে মায়ের মরণে। 
কোন্‌ পাপ বড় রাম ভাব দেখি মনে ॥ 
আস্ফ।লন লক্ষ্মণ করেন অতিশয় । 
ঞ্ীরাম বলেন তব বুদ্ধি ভাল নয় 
যত ঘত্ব কর তুমি রাজ্য লইবারে। 

তত যত্ব কপ্সি আমি যাইতে কাস্তারে ॥ 


কাত্তবাসী রামায়ণ 





বিমাতার দোষ নহে দোষী নহে কুঁজী। 
সকলি দেখিবে ভাই, বিধাতার বাজি ॥ 
বিমাতা জানেন ভাল আমার চরিত । 
জানিয়। শুনিয়া করিলেন বিপরীত & 
ভরত হুইতে তার আম! প্রতি আশা । 
বিমাতার দোষ নাই আমার ছুর্দীশ! ॥ 
যে দিন যে হবে তাহ। বিধি সব জানে। 
দুঃখ ন। ভাবিও ভাই ক্ষম। দেহ মনে এ 
ছুঃখ না ভুঞ্জিতে কন্ম নাহয় খগ্ডন। 
স্থখ ভুঃখ দেখ ভাই ললাট-লিখন ॥ 
প্রবোধ ন! মানে কালসর্প যেন গর্জে । 
স্থমিত্রাকুমার বীর ঘন ঘন তর্জে্ 
ধন্থুকেতে গুণ দ্যা! ফিরে চারিভিতে । 
কুপিয়। লক্ষণ বীর লাগিল কহিতে ॥ 
রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া হইব বনবাসী । 
রাজ্যভোগ ত্যজি ফল মুল অভিলাধী ॥ 
সন্গ্যাস তপস্তা। যত ব্রাহ্মণের কর্ম । 
ক্ষত্রিয়ের লদ। যুদ্ধ সেই তার ধর্ম ॥ 
ক্ষত্রিয় কোথায় কে করেছে বন্বাস। 
শক্রর বচনে কেন ছাড়ি রাজ্য-আশ ॥ 
সবে জানে বিমাতা শত্রর মধ্যে গণি । 
তার বাক্যে রাজ্য ছাড়ে কোথাও ন। শুনি। 
তোম! বিনা পিতার মনেতে নাহি আন । 
তুমি বনে গেলে পিত৷ ত্যজিবেন প্রাণ ॥ 
তোম! বিনা পিতা যাইবেন পরলোকে। 
প্রাণ ত্যজিবেন মাতা তোম। পুজশোকে | 
এই শোকে পিতা-মাতা মরিবে দুজনে । 
পিতা মাত বধ তুমি কর কি কারণে ॥ 
অকারণে হের এ আজানুবাহুদণ্ড । 
অকারণে ধরি আমি ধনুক প্রচণ্ড ॥ 
অকারণে ধরি খড়গ চশ্ম ভল্ল শুল। 


৷ আজ্ঞা কর ভরতেরে করিব নির্মল & 


সকলি হইল ব্যর্থ এ সব সম্পদ । 
আমি দাঁপ থাকিতে প্রভুর এ আপদ ॥ 


আঅযোধ্যাকাণ্ড 


র্ির্িিন্ি 


জ্রীরাম বলেন, তার নাহি অপরাধ । 
ভরত ন। জানে কিছু এ সব প্রমাদ ॥ 
অকারণে ভরতেরে কেন কর রোষ। 
বিধির নির্ববন্ধ ইহ! তাহার কি দোষ 
রামেরে প্রবোধ দেন কৌশল্যা লক্ষণ । 
দয়াময় রাম নাহি শুনেন বচন ॥ 
মায়েরে কছেন বাম প্রবোধ ব5ন। 
আজ্ঞ। কর মাতা আজি যাই আমি বন ॥ 
কৌশল্যা কহেন রামে সজল-নয়নে । 
না জানি হইবে কবে দেখা তব সনে ॥ 
যে মন্ত্র কৌশল)! পেষেছিল আরাধনে । 
সেই মল দিল রাণী আরামের কানে ॥ 
চতুর্দশ ব্ধ বনে থাকিবে কুশলে । 

অক্ট লোকপাল রাখ আমার ছাওয়ালে ॥ 
ব্রহ্মা বিষুঃ রাখুন কাতিক গণপতি। 
লক্ষ্মী সরস্বতী রক্ষা করুন পার্বতী ॥ 
একাদশ রুদ্র আর শ্বাদশ যে রবি । 
জলে স্ছলে রক্ষা তোমা, করুন পৃথিবী ॥ 
রহে যদ্দি চৌদ্দবধ আমার জীবন । 

তবে তোমা সনে পুনঃ হবে দরশন ॥ 
বিদায় লইয়। রাম মাধের চরণে । 
গেলেন লন্গবণ সহ সীতা সম্ভাষণে ॥ 
ঞ্ররাম বলেন, সীতা, নিজ কম্দরদোষে। 
বিমাতার বাক্যে আমি যাই বনবাসে ॥ 
বিবাহ করিয়া এক বর্ষ আছি ঘরে। 
হেনকালে বিমাতা ফেলিল মহাফেরে ॥ 
তাহার বচনে আমি যাই বনবাগ। 
ভরতেরে রাজ্য দিতে বিমাতার আশ ॥ 
চতুর্দশ বধ আমি থাকি গিয়া বনে। 
তাবৎ মায়ের সেবা! কর রাত্রি দিনে ॥ 
জানকী বলেন, হখে হইয়া নিরাশ | 
স্বামী.বিন। আমার কিসের গৃহবাস ॥ 
তুমি যে পরমগ্রু, তুমি যে দেবতা। 
তুমি যাও যথা! প্রড়ু, আমি যাই তথা ॥ 


৮ 
চি 


নি রত... সি সন 


স্বামী বিন স্ত্রীলোকের নাহি আর গতি । 
স্বামীর জীবনে জীয়ে, মরণে সংহতি ॥ 
প্রাণনাথ, কেন এক! হবে বনবামী” 
পথের দোসর হব, সঙ্গে লহ দাসী 
বনে শ্রভু ভ্রমণ করিবে নানা র্লেশে। 
ছুঃখ পাসরিবে যদি দ্রাসী পাকে পাশে ॥ 
যদ্দি বল সীতা, বনে পাবে নানা ছুথ। 
শত ছুঃখ ঘুচে, যদি দেখি তব মুখ ॥ 
তোমার কারণে রোগ শোক নাহি জানি । 
তোমার সেবাধ দুঃখ স্থথ সম মানি ॥ 
প্রীরাম বলেন, শুন প্রিয়ে গুণবতী | 
বিষম দণ্ডক বন, না যাও সংহতি ॥ 

সিংহ ব্যাস আছে তথা রাক্ষসী রাক্ষস। 
বালিক! হইয়া কেন কর এ সাহস ॥ 
অন্তঃসুরে নানা ভোগে থাক অনন্থখে | 
ফল মূল খেয়ে কেন ভ্রমিবে দগ্ডকে ॥ 
তোমার হুসজ্জ। শয্যা পালস্ক কোমল । 
কুশাঙ্কুরে বিদ্ধ হবে চরণকষল ॥ 

তুমি আমি দৌহে হব বিকৃত-আকৃতি। 
প্নোহে ফ%্োহাকারে দেখি না পাইব প্রীতি ॥ 
চতুর্দশ-বর্ষ গেলে দেখ বুঝি মনে। 

এই কাল গেলে হখে থাকিব ছু'জনে ॥ 
চিন্ত। না কল্গিহ কান্ডে, ক্ষাস্ত হও যনে। 
বিষম রাক্ষমগ্ডলা আছে সেই বনে 
শ্রীরামের বচনে সীতার ওষ্ঠ কাপে । 
কছেন রামের প্রতি কুপিত সম্ভাপে 
পগিত হইয়া বল নির্ববোধের প্রায়। 
কেন হেন জনে পিতা দিলেন আমায় ॥ 
নিজ নারী রাখিতে যে করে ভয় মনে। 
দেখ, তারে বীর বলে কোন্‌ ধীর জনে ॥ 
অনুজ ভরত তব রাজ্য যদি লয়। 

তার রাজ্যে মোর থাক অনুচিত হয় ॥ 
পেয়েছিলে রাজ্য তুমি লইল যে জন। 
স্ত্রী লইতে বিলম্ব তাহার কতক্ষণ ॥ 





ও 
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তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাটা ফুটে । 
তৃণ ছেন বাসি তুমি থাকিলে নিকটে ॥ 
তব সঙ্গে থাকি যদি ধুলি লাগে গায়। 
অগুক্ক চন্দন চুয়! জ্ঞান করি তায় ॥ 
তব সঙ্গে থাকি যদি পাই তরুমূল। 
ন্বর্গধাম নহে কভু তার সমতুল ॥ 

তব হুঃখে ছুঃখ মম, স্রাথ স্খভার | 
মাহারে আহার আর বিহারে বিহার ॥ 
ক্ষুধা তৃষ্চ। যদি লাগে ভ্রমিয়া কানন। 
নিরখিয়। শ্যামরূপ করিব বারণ ॥ 

বহু তীর্থ দেখিব, অনেক তপোবন । 
নানাবিধ পর্বতে করিব আরোহণ ॥ 
যখন পিতার ঘরে ছিলাম শৈশবে ও 
বলিতেন আমাকে দেখিয়। মুনি সবে ॥ 
গুন হে জনকরাজ, তোমার ছুহিতা | 
করিবেন বনবাম পতির সহিতা ॥ 
ব্রাহ্মণের কথ! কু না হয় খণ্ডন । 
বনবাঁস আছে যম ললাটে লিখন ॥ 
ভাঁম ছাড় গলে আমি ত্যজিব জীবন । 
স্লীবধ হইলে নহে পাপ বিমোচন ॥ 
আরীরাম বলেন, বুঝিলাম তব মন । 
তোমায় পরীক্ষা করিলাম এতক্ষণ ॥ 
বনে বাস হেতু তমি করিযাছ মন। 
খুলিয়। ফেলহ তাবে গান্র আভরণ ॥ 
এতেক শুনিয়া! সীতা হরিস আম্তরে | 
খুলিলেন অলঙ্কার, যা ছিল শরীরে ॥ 
সন্মুখে দেখেন মত ব্রাহ্ধণ সজ্জন । 
তা-সবারে দেন তিনি নিজ আভরণ ॥ 
আভরণ সমপিয়া কন দীত। বাণী । 
ভূষণ পরেন যেন তোমার ত্রাঙ্গণী ॥ 
সীতার ভাগারে ছিল বহু বস্ত্র ধন। 
সেদকল করিলেন তিনি বিতরণ ॥ 
আরাম বলেন, গুন অনুজ লক্ষ্মণ | 
দেশেতে থাকিয়। কর সবার পালন ॥ 


দাস দাসী সবাকারে করিও জিজ্ঞাস! | 
রাজ্য লইবারে ভাই ন। করিও আশা ॥ 
পিতা মাতা কাতর হবেন মম শোকে । 
কতক হবেন শান্ত তব মুখ দেখে ॥ 
যেই তুমি, সেই আমি, শুনহ লক্ষমণ। 
একেরে দেখিলে হয় শোক নিবারণ ॥ 
লম্মমণ বলেন, আমি হই অগ্রসর ॥ 
আমি সঙ্গে থাকব হইয়া অনুচর ॥ 
যেই তুমি সেই ঘণমি বিধি তাহা জানে । 
যদি আমি থাকি তুমি কি করিবে বনে ॥ 
পীতা সঙ্গে কেমনে ভ্রমিবে বনে বনে। 
লেবক ছাড়িলে দুঃখ পাবে দুইজনে ॥ 
রাজার কুমারী সীত!, ছুঃখ নাহি জানে । 
সেবক বিহনে ছুঃণে পাবেন কাননে ॥ 
রাম বলেন, ভাই, ধদ্দি যাবে বন। 
বাছিয় ধন্সুক বাণ লহরে লন্ষমণ ॥ 
বিষম রাক্ষস দব আছে সেই বনে। 
ধনুর্ববাণ লহ, যেন জয়ী হই বরণে ॥ 
পাইয়। রামের আজ্ঞ! লক্ষ্মণ সহ্র | 
ভাল ভাল বাণ সব বান্ধিল বিস্তর ॥ 
সটরাম বলেন, বলি লক্ষণ, তোম!রে । 
তল্লাস করহু ধন, কি আছে ভাণ্ারে ॥ 
ধনে আর আমার নাহিক প্রয়োজন । 
ব্রাহ্মণ সম্জনে দেহ, যত আছে ধন & 
মুন খষি আদি করি কুল-পুরোহিত। 
তা-সবারে ধন দিয়! তোবছু স্বরিত ॥ 
বাছিয়া বাছিয়। আন কুলীন ব্রাহ্গণ । 
যেব! যত চাহে, ভারে দেহ তত ধন ॥ 
॥ যতেক দরিদ্র আছে ভিক্ষা মাগি খায় । 
তা লবারে দেহ ধন, যেবা যত চায় ॥ 
মম দুঃখে যত লোক হুইবেক ছুখী। 
চতুর্দশ বর্ষ ঘেন তারা হয় সুখী ॥ 
পাইয়া লন্ষমণ তবে রাষের আদেশ। 
তাহার সম্মুখে ধন আনেন অশেষ ॥ 


০ রে বা ০. ৩৬৯০, বর. ও ০ পর পপ পপ ০ পপ ০. পা সপ পা পাপ পপ পপ এ পর ৯ পর 
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ভাণ্ডার করেন শুন্য ধন বিতরণে। হাসিয়। বিহবল কেহ, কারো বা বিষাদ । 
সবারে তোষেণ রাম মধুর বচনে ॥ ব্র্গবধ হেতু রাম পড়িল! প্রমাদ ॥ 

আম। লাগি তোমরা ন। করিও ক্রন্দন । জীরাম বলেন, দ্বিজ কহনিতে ডরাই । 
করিবে ভরত-ভাই সবারে পালন ॥ ন। পারিবে লইবারে এক লক্ষ গাই ॥ 
কোন দোষ নাহি ভাই ভরত-শরীরে । এক ধেন্ু নিতে তব এ ঘোর সঙ্কট । 


মরিবারে বাহ কেন ধেনুর নিকট ॥ 

। ধেনুর সহিত দান দিলাম গোয়াল । 
গোয়ালে রাখিবে ধেনু, থাকে যতকাল ॥ 
অনুমানে বুবি তুমি বড়ই নির্ধন | 

। আজ্ঞ। কর, দিচ্ত পারি অন্য কিছু ধন॥ 
দ্বিজ্জ বলে, প্রভূ, নাহি চাহি আর ধন। 
ধেনু ধন বিমা নাহি অন্য প্রয়োজন ॥ 

৷ বুড়া বুড়ী ধেনুছুদ্ধ খাইব অপার । 


বড় তুষ্ট আছি আমি তার ব্যবহারে ॥ ূ 
নানা রত্ব করিলেন রাম পরিহার। 

দানে শুন্য করিলেন যতেক ভাশার ॥ 
সকল ভাগুর শম্ত নাহি আর ধন। 

ছেনকালে বার্তা পানু ভ্রিজট। ব্রাহ্মণ ॥ 
বড়ই দরিদ্র সে ভ্রিজট। নাম ধরে । 

দান-কথ।| শুনিয়। সে ধড়ফড় করে ॥ | 

চলিতে শকতি নাই, চক্ষু ক্ষীণ হয়। ৰ 

ব্রাঙ্গণী তীহাকে হিত-উপদেশ কয় ॥ | কত ছগ্ধ বিকি দিয়। পূরিব ভাগার ॥ 
দশনেরে করেন ধনী, দিয়া রাম ধন। | অনাথের নাথ তুমি, সকলের গতি । 
ভুমি আম পুড়। বুড়ী মরি ছুই জন ॥ । কছিতে তোমার গুণ কাহার শকতি । 
এমি বুদ্ধ আমি রদ্ধ ৭ (য অপার । 1 এক লক্ষ ধেনু লৈয়া দ্বিজ গেল দেশে | 
রঃ আর পুষিবে কোখা মিলিবে আভার ॥ । বুচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥ 
নয! ক্াঙ্গুত ভতিবে নি শুরু ক'রে। ০০ 

অতি কষ্টে গিয' কহে রামের গোচরে £ 

আমি দ্বিজ দরিদ [ত্রজট' নাম ধরি । ৃ 

বদ্ধকালে ব্রান্মাগার পৃষিত্ে না পারি ॥ 1 

পুজ নাই আমার ক করিবে পালন । ূ 

জনাহারে বন্ড বুড়ী মরি ছুই জন ॥ ূ 

নডভর করি আম আসিনু সম্প্রতি । | 

তোমা বিনা দরিদ্রের আর নাহি গতি । 

শ্রীরাম বলেন, দ্বিজ আসিয়াছ শেষে । | মাঝে সীতা আগে পাছে ছুই মহাবীর । 
ধন নাই, লক্ষ ধেনু লয়ে যাও দেশে ॥ ূ তিনজন হইলেন পুরীর বাহির ॥ 

ধেন্ু দান পেয়ে দ্বিজ হরিষ অন্তরে । £ জী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যানগরী | 
কাপড় আঁটিয়া যায় পালের ভিতরে ॥ জানকীর পিছে যায় অযোধ্যার নারী ॥ 
দৃঢ় করি চুল বাদ্ধি নড়ি করি হাতে। " ষে সীত! না দেখিতেন সূষ্ধ্যের কিরণ। 
পালেতে প্রবেশ করে উঠিতে পড়িতে হেন সীতা বনে যান, দেখে সর্বজন ॥ 
বুড়ার বিক্রম দেখি ভাবে সর্ববজনে । | যেই রাম ভ্রমিতেন স্বর্ণ-চতুর্দোলে। 


ধেনুতে মারিবে আজি এ বৃদ্ধ ব্রাঙ্ষণে ॥ রি হেন প্রভু রাম পথ বাহেন ভূতলে ॥ 
৯৭ ৯০৪ 


গ শ্রীরাম লম্মনণ ও সীতাদদবর বান মাত্রা ও 
শ্চনর প্র গমন 
রামের প্রলাদে বাড়ে সবার এশ্বধ্য। 
। দরিদ্র হইল ধনী শুনিতে আশ্চধ্য ॥ 
 বাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে। 
শিরে হাত দিযে কান্দে সবে নিজ বাসে ॥ 


কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি। 
হাহাকার করে বৃদ্ধ বালক রমণী ॥ 
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে। 
বিদায় লইতে যান পিতার চরণে ॥ 
বুদ্ধি নাছি ভূপতির, হরিয়াছে জ্ঞান | 
রাম বনে গেলে তার কিসে বাচে প্রাণ ॥ 
রাজারে পাগল কৈল কৈকেদী রাক্ষসী। 
রাম হেন পুত্রে হায় কৈল বন্বাসী ॥ 
মনে বুঝি, রাক্তার যে নিকট মরণ । 
বিপরীত বুদ্ধি হয়, এই মে কারণ & 
জানকী সহিত রাম যান তপোবন। 
রাজ্যস্থখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষণ ॥ 
পুরীশুদ্ধ সবে যাই শ্রীরামের সনে । 
চৌদ্দবর্ধ এক ঠ1ই থাকি গিয়া বনে॥ 
অধোধ্যার ঘর দ্বার ফেলাই তাঙ্গিযা ৷ 
কৈকেম়ী করুক রাজ্য ভরতে লইয়া ॥ 
শুলুক শুগাল থাক অধোধ্যানগরে | 
মাতা-পুভ্ে রাজত্ব করুক একেমবরে ॥ 
এইব্ূপে আ্রীরামেরে সকলে বাখানে । 
রাজার নিকটে যান দ্রুত তিন জনে ॥ 
প্রকোষ্ঠ বাহিরে তথ! রছে তিনজন । 
আবাস ভিতরে রাজ! করেন ক্রন্দন ॥ 
ভূপতি বলেন, রে কৈকেয়ী ভুজঙ্গিনী | 
তোরে আনি মজিলাম সবংশে আপনি ॥ 
রঘুবংশ-নাশ-হেতু আইলি রাক্ষসী ! 

রাম হেন পুজ্েরে করিলি বনবাসী ॥ 
কেমনে দেখিব আমি, রাম যায় বন। 
রাম বনে গেলে আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
প্রাণ যাক, তাছে মোর নাহি কোন শোক । 
আমারে আ্ীবশ বলি ঘুষিবেক লোক ॥ 
বড় বড় রাজ। আমি জিনিলাম রণে। 
দেব দৈত্য গন্ধর্ব কাপয়ে মোর বাণে ॥ 
যেই রাজা জিনিলেক দৈত্য যে সম্বর | 
যারে অঞ্ধাসন স্হান দেব পুরন্দর ॥ 


৯ 


লি, এ ৯০৯-০, প৯০০ অম ্সপাসক্্ন্জাশ 


কাত্তবাসী রামায়ণ 





সেই ন্াজ। দশরথ স্ত্রী লাশিয়। মরে । 
এই অপকীত্তি মম থাকিল সংসারে ॥ 
(স্ত্রীর বশ না হইবে অন্য কোন নর। 

ূ আমার মরণে লোক শিখিল বিস্তর ॥ 

| বঞ্জিবে ভরত তোরে এই অনাচারে। 

| আমি বজ্জিপাম তোরে আর ভরতেরে ॥ 
| আজি হতে তোরে আমি করিনু বর্জন । 
ূ না লইব ভরতের শ্রাদ্ধ বা তর্পণ ॥ 

ৰ থাকি অন্ক প্রকে'নেতে ভারা তিন জন। 
৷ শুনেন রাজার সর্বব বিলাপ-বচন ॥ 

| রাজার ছুঃখেতে হুঃখী প্রারাম লক্ষণ । 
রাজার ক্রন্দন শুনি কান্দেন ছুজন ॥ 

৷ আবাস-ভিতরে দেখ কান্দেন ভূপতি। 
' হেনকালে উপনীত স্ুমন্ধ সারথি ॥ 
যোড় হাতে বাত কহে রাজার গোচর। 
নিবেদন, অবধান কর নৃপবর ॥ 

৷ গ্ীরাম লক্ষণ সীতা যায় আজি বনে। 

| বিদায় লইতে তারা আসে তিন জনে ॥ 
স্ূপতি বলেন, মন্ত্রী নাহি মমজ্ঞান। 
সাত শত মহারাণী আন মোর স্থান ॥ 

: রাজার পাইয়' আজ্ঞ! জুম সারথি ! 

| সাত শত মহারাণী আনে শীত্রগতি ॥ 
সাত শত মহারাণী চারিদিকে বৈসে। 
তারাগণ মধ্যে যেন চন্দ্রম! প্রকাশে ॥ 
স্থমন্্র রাজাজ্ঞামতে চলিল তখন । 
প্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা আনে তিন জন॥ 
কহেন বন্দিয়। রাম পিতার চরণে । 
আজ্ঞা কর, বনে যাই এই তিন জনে ॥ 
॥ শিরে ঘাত হানে রাজ! করে হাহাকার । 
মম সঙ্গে দেখা বাছ। ন! হইবে আর ॥ 

( হেথ। না রহিব আমি ন! রবে জীবন। 

, তোমার সহিত রাম যাব তপোবন ॥ 
(শ্রীরাম বলেন, পিতা, এ নহে বিহ্তি। 
পুক্র সঙ্গে পিতা যান, এ নহে উচিত ॥ 


1০ শী পপি আপা ৮ সপ শিপ | পপ সপ পাশা 
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শী পি সপে সপ সপ | তত সির তা পি - পিপি ০ তো পো ডি ৮ পা তর ্াস্দ 


ভুপতি বলেন, রাম, থাক এক চরাতি | 
এক রাত্রি তব সনে করিব বসতি ॥ 
ভালমতে দেখিব তোমার স্থবদন | 
পুনর্ববার মুখচক্দ ন। হবে দর্শন ॥ 
রাম বলেন, যদি নিশ্চিত গমন | 
এক রান্ত্রি লাগি কেন সত্য উল্লঙ্ঘন ॥ 
আজি আমি বনে যাব আছে এ নির্ববন্ধ | 
না গেলে বিমাতা মনে ভাবিবেন মন্দ ॥ 
আজি ছৈতে অন্ন করিলাম বিব্জ্জন । 
বনে গিয়। ফল মুল করিব ভক্ষণ & 
তারে পুত্র বলি, যে কুলের অলঙ্কার । 
পিতৃ-সত্য পালিয়। শোধয়ে পিতৃধার ॥ 
ভূপতি বলেন, শুন স্থমন্ত্র, বচন । 

অশ্ব হস্তী সঙ্গে দেহ আর বহু ধন 
অর্নণ্যের মধ্যে আছে বহু পুণ্যস্থান। 
ব্রাহ্মণ তপম্থী দেখি করিবে প্রদান ॥ 
ধন দিতে যদি রাজ! করেন আশ্বাস। 
কৈকেমী অন্তরে দুঃখী ছাড়িল নিশ্বাস ॥ 
সর্ববাঙ্গ হইল শুষ্ক, মান হইল মুখ । 
রাঞ্ারে নিন্দিল বনু পেয়ে মনে ছুথ ॥ 
ভরতেরে রাজ্য দিতে করি অঙ্গীকার । 
কুর্টিল-হৃদম কর অন্কথ! তাহার ॥ 

তব বংশে ছিলেন সগর মহাশয় । 
অলমঞ্জ পুজে বর্েদ প্রধান তনয় 
রামেরে বঞ্জিতে আজি মনে লাগে ব্যথা । 
আপনি করিয়! সত্য করিল! অন্যথা ॥ 
কৈকেম্দী এতেক যদ্দি বলে নৃপবরে। 
শুন পাপীয়লী, রাজ! কহেন উত্তরে ॥ 
সগরের পুজ্জ অসমঞ্জ ভুরাচার | 

গালা চাপি বালকের করিত সংঘার ॥ 
তার পিত! মাত! দুঃখ পায় পুজ্রশোকে। 
জানাইল সগর রাজারে প্রজালো কে ॥ 
তব রাজ্য ছাড়ি রাজা, যাব অন্ত দেশ। 
অলমঞ্জ প্রজাগণে দেয় বড় ক্লেশ ॥ 


সি পোস্ট পাটি পরি পট পি সম পিস টস এস অর রর সর সস, রসি সী স্পা সরি ৯৯ পরি এতো? 


১৪৭ 


পর পাস্টিপাসি ৮ রা 


কেমনে থাকিবে প্রজা, যে-দেশে এমন | 
প্রজা! যদি চাও, পুজ্রে করহ বর্জন ॥ 
আসমঞ্জে বর্জেজ রাজা লোক-অনুরোধে । 
জ্রীরামেরে বর্জজি আমি কোন্‌ অপরাধে ॥ 
জগতের হিত রাম জগত্জীবন। 
হেন বামে কে বলিবে যাহ তুমি বন ॥ 
তখন বলেন রাম পিভৃ-বিছ্ামানে | 
ভাল যুক্তি মাতা বলিলেন তব স্থানে ॥ 
রাজ্য ছাড়ি যাহার যাইতে হয় বন। 
অশ্ব হত্তী ধনে তার কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 
গাছের বাকল পরি দণ্ড ধরি হাতে । 
জানকী লন্ষমণ মাত্র যাইবেক সাথে ॥ 
বাকল পরিবে রাম, কৈকেমী তা শুনে । 
বাকল রাখিয়াছিল, দিল ততক্ষণে ॥ 
বাকল আনিয়া দিল শ্রীরামের হাতে। 
কান্দেন বাকল দেখি রাজ! দশরথে ॥ 
লক্ষমণের সীতার বাকল তিনখানি | 
রোদন করেন দেখে সাত শত রাণী ॥ 
অশ্রুজল সবাকার করে ছল ছল । 
কেমনে পরিবে লীতা গাছের বাকল ॥ 
হরি হরি ম্মরণ করযে সর্বলোকে। 
বজ্জাঘাত হয় যেন ভূপতির বুকে ॥ 
সবে বলে, কৈকেয়ী, পাষাণ তোর হিয়া। 
তিলেক না হয় দয়া রামেরে দেখিয়া ॥ 
একজনে দংশিয়। দংশিলি তিন জনে । 
লক্ষ্মণ সীতারে কেন পাঠাইলি বনে ॥ 
পিতৃ-সত্য পালিতে আরাম যান বন। 
জানকী লক্ষণ ঘান কিসের কারণ ॥ 
বধূর বাকল দেখি রাজার ক্রন্দন । 
পাত্র মিত্র বলে, সীতা পরুন বলন & 
পিতৃলত্য পুক্র পালে, বধূর কি দায়। 


। পতিব্রতা সীতাদেবী পশ্চাতে গোড়ায় ॥ 
| নান। রসে পৃণিত যে রাজার ভাগার। 


সমন শুনিয়। আনে দিব্য অলঙ্কার ॥ 


জানকী পরেন তাড় তোড়ান নুপুর । 
মকর কুগুল হার অপূর্ব কেয়ুর ॥ 
মণিময় মাল! আর বিচিত্র পাশুলী। 
হীরকের অঙ্গুরীতে শোভিত অঙ্গুলী ॥ 
ছুই হাতে শঙ্খ তার অদ্ভুত নির্মাণ । 
এইরূপে করিল ভূবণ পরিধান ॥ 

পট্টবস্ত্র পরিলেন অতি মনোহর । 
ত্রেলোক্য জিনিয়া রূপ ধরিল সুন্দর ॥ 
যেমন ভূষণ তার, তেমনি আকার । 
শ্বশুরে জানকীদেবী করে নমস্কার ॥ 
বিদায় লইয়। সতী শ্বশুর-চরণে। 
বহিলেন যোড়হাতে শ্বশ্রী বিদ্যমানে ॥ 
কৌশল্যা বলেন সীতা শুন সাবধানে । 
স্বামিসেব। মতত করিবে রাত্রি দিনে ॥ 
নৃপতির বধু তুমি রাজার কুমারী । 
তোমার আচারে আচরিবে অন্য নারী ॥ 
নির্ধন হউক স্বামী অথবা স-ধন। 

স্বামী বিন। স্ত্রীলোকের অন্য নহে মন ॥& 
জানকী বলেন, মাতা, শুন মোর বাণী। 
স্বামিসেবা করিতে যে আমি ভাল জানি ॥ 
করি মাত্র, ম্বামিসেব৷ এই আমি চাই। 
সে কারণে ঠাকুরাণি, বনবাসে যাই ॥ 
যত ধশ্ম কশ্ম করিয়াছি পিতৃঘরে । 

আর আ্রীর মত জ্ঞান না কর আমারে ॥ 
মায়ের অধিক যে আমার ভাব ব্যথা । 
হিত উপদ্দেশ তাই শিখা ইল! মাত ॥ 
ভার কথ। শুনিয়া কহেন মহারাণী। 
তোম! হেন বধূ আমি ভাগ্য বলি মানি ॥ 
বধুরে প্র বোধ দিয়া বুঝান শ্ীরামে | 
সতর্ক থাকিও রাম মুনির আশ্রমে ॥ 
জ[নকীর রূপে চমণ্কৃত ভ্রিভুবন । 
সাবধানে রবে রাম, ভয়ানক বন ॥ 
শ্রমিত্র! বলেন শুন তনয় লঙ্ষমণ । 
দেবজ্ঞান শ্ররামেরে করে! সর্ববক্ষণ ॥ 





০৯টি পা? সস ঠা এসসি সি এ পা সস সপ পা সির 


জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতৃতুল্য সর্ববশাস্ত্রে জানি। 


আমার অধিক তব সীত। ঠাকুরাণী ॥ 
শ্রীরাম বলেন, শুন স্থমিত্রা জনন | 
বনবাসে যাই মোর! কর আশীর্ববাণী ॥ 
বনেতে তিনের তিন থাকিব দোসর । 
ত্রিভুবমে কাহারেও নাহি মোর ডর ॥ 
বন্দেন সবারে রাম যত রাজরাণী । 
সবাকার ঠাঞ্ি বাম মাগেন মেলানি ॥ 
নমস্কার করিলেন টককেয়ী-চরণে। 
অনুমতি কর মাত!, যাই আমি বনে ॥ 
ভাল মন্দ বলিয়াছি ছুরক্ষর বাণী। 
মনে কিছু ন। করিহ, দেহ গে! মেলানি ॥ 
পাপিষ্ঠা কৈকেয়ী তাহে অতি ক্রুরমতি । 
ভাল মন্দ না বলিল শ্রীরামের প্রতি £& 
মায়েরে সঁপেন রাম নৃপতির পায় । 
যাব না আসি পিতা, পালিহ মাতায় ॥ 
রাজ! বলিলেন, যদি রছে এ জীবন। 
তবে ত তোমার মায়ে করিব পালন ॥ 
আমার এ আজ্ঞা রাম, না কর ল্ড্ঘন। 
তিন দিন রথে চড়ি করহ গমন ॥ 
রাজাজ্জায় রথ আনে হ্মন্্র সারথি । 
যাইবেন তিন দিন রথে রঘুপতি ॥ 
জ্ীরাম লক্ষ্মণ সীতা উঠিলেন রথে । 
তোলেন আয়ুধ নানা লক্ষণ তাহাতে ॥ 
রাজ্যথণ্ড ছাড়িয়া শ্রীরাম যান বনে । 
পাছে পাছে কত ধায় স্্রী-পুরুষগণে ॥ 
ভাঙ্গিল সকল রাজ্য অযোধ্যানগরী | 
শ্রীরামের পাছে ধায় সব অস্তঃপুত্রী ॥ 

% ডাক দিয়া সুমন্ত্রে বলিছে সর্বজন । 

রথ রাখ শ্ীরামের দেখি চন্দ্রানন ॥ 

৷ কাঁট। খোচা ভাঙ্গি রাজা উদ্ধশ্বাসে ধায় । 

। শ্রীরাম লক্ষমণ সীতা কত দুরে যায় ॥ 

| শ্রীরাম বলেন, শুন স্থমন্্র সারথি । 

দেখিতে না পারি আমি পিতার ছুর্গতি ॥ 

৮ 


৯৪ 


অযোধ্যাকাণ্ড 
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রথের করাও তুমি ত্বরিত গমন । 
পিতার সহিত যেন ন। হয় দর্শন ॥ 
স্থমন্ত্র বলিল, আজ্ঞা না! করিব আন । 
এক বাক্য বলি আমি কর অবধান ॥ 
ভাঙ্গিল রাজার সঙ্গে অযোধ্যানগরী । 
রথের পশ্চাতে ওই দেখ সর্ববপুরী ॥ 
রাজার সহিত যদি হয় দরশন। 

তবে ন! দেশেতে লোক করিবে গমন 
জ্ীরাম বলেন, বলি স্বমন্ত্র তোমারে । 
প্রয়োজন নাহি মোর রাজ্য পরিবারে ॥ 
মম বাক্য আপনি ন। পার লঙত্ঘিবারে । 
দ্রুত রথ চালহ না দেখা দিব কানে ॥ 
আরামের আজ্ঞামতে সুমন্ত্র সারথি । 
চালাইল রখখান পবনের গতি ॥& 

কত দুরে গিয়া রথ হৈল অদর্শন | 
ভূমিতে পড়েন রাজা হ'য়ে অচেতন ॥ 
রাজারে ধরিয়া তোলে অমাত্যসকল। 
শরীরের ধূলি ঝাড়ে মুখে দেয় জল ॥ 
এক দিন শোকে তীর মুত্তি ছেল স্রান। 
রাজার জীবন নাই করে অনুমান ॥ 
রাজারে ধরিয়। সবে লৈয়! গেল দেশ । 
অন্তঃপুর মধ্যে তরে করায় প্রবেশ ॥ 
গড়াগড়ি দশরথ যান ভূমিতলে । 
হেনকালে কৈকেয়ী রাজারে ধরি তোলে ॥ 
নরপতি বলেন, না ছু স্‌ পাতকিনী। 
স্ত্রী হইয়া স্বামীকে বধিলি চণ্ডালিনী ॥ 
প্রথমে যখন ছিলি নবীন যুবতী । 

রাজ্জি দিন থাকিতিস্‌ আমার সংহতি ॥ 
তাস্থার কারণ এই হইল প্রকাশ। 

রাম ছাড়। করিয়া করিলি সর্বনাশ ॥ 
গেলেন শোকার্ত রাজা কৌশল্যার ঘর । 
ছার হইল শোক একই সোসর ॥ 
রাজি দিন নাহি ঘুচে ঈ্লোছার ক্রন্দন । 
এক শোকে কাতর হলেন দুইজন ॥& 


সস্তা ৯০ শ্রিম্প সস রি 


ূ মুনি বেদ ছাডিলেন যোগী ছাড়ে যোগ । 


পাবক আহুতি ছাড়ে প্রজা ছাড়ে ভোগ ॥ 
মাতঙ্গ আহার ছাড়ে ঘোড়া ছাড়ে ঘাস। 
প্রজার ভোজন নাই করে উপবাস ॥ 
যামিনীতে কামিনী না যায় পভি-পাশ। 
সংসার হইল শুম্ত, সকলে নিরাশ ॥ 
রাত্রি দিন কান্দে লোক করে জাগরণ । 
গেলেন তমসাকৃলে শ্রীরাম লক্ষণ 
নানা বনফুল ফোটে সে নদীর কৃলে। 
রাজহুংস ক্রীড়া করে তমসার জলে ॥ 
সবমন্জের প্রতি আজ্ঞ। করিলেন রাম । 
তমসার কূলে আজি করিব বিশ্রাম & 
রখ-অশ্ব ম্রান করাইল তার জলে। 

জল পান করাইয়া বান্ধে তার কুলে 
অস্তগিরি-গত রবি বেলার বিরাম । 
তমসার জঙ্লে ম্লান করেন আরাম ॥ 
কমগুলু ভরি জল আনিয়া লক্ষ্মণ । 

রাম সীতা দুজনার পাখালে চর্ণ ॥ 
লক্ষ্মণ বৃক্ষের তলে বিছাইল! পাতা । 
করিলেন তাহাতে শয়ন রাম সীতা 
হাতে ধনু লক্ষমণ রহিল জাগরণে । 
প্রীতি পাইলেন রাম লক্ষণের গুণে ॥ 
তমসার কূলেতে বঞ্চেন এক রাতি। 
প্রভাতে যোগায় রথ স্থমন্ত্র সারখি ॥ 


হইলেন আ্রীরাম তমসানদী পার ॥ 
যেখানে যেখানে শ্ররামের রথ রয়। 
তথাকার লোক আসি লয় পরিচয় ॥ 
বৃদ্ধকালে দশরখ বাধ্য বনিতার। 
হেন পুজ্্র পুজ্রবধূ পাঠায় কান্তার ॥ 
। যেখানে শুনেন রাম পিতার নিম্দন। 
| করেন সে স্থান হতে স্বরিত গমন ॥ 


ূ প্রাতঃস্বান আদি করি নিম্পম আচার । 


নদী পার হইলেন রাষ যহামতি ॥ 


রি 
১৪৯ 


কৃ শ্বাস পামায়শ 
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জলে হংস কেলি করে অতি স্থশোভন । 
সেই নদী পার হৈলা শ্রীরাম-লক্ষণ ॥ 
আরাম বলেন, সীতে, সর্ববন্তর বিদিত। 
ইক্ষাকুর রাজ্য 'এই দেখ সুশোভিত ॥ 
এই দেশে ইক্ষাকু ধরিল ছত্রদণ্ড। 

মম পূর্বব-পুরুষের দেখ রাজ্যখণ্ড ॥ 
যথ। যথ! যান বলাম প্রসন্নহদয় । 
সেদেশের যত লোক আসি নিবেদয় ॥ 
তোমার বিহুনে রাম রাজ্যের বিনাশ । 
কোন্‌ বিধি স্থজিল তোমার বনবাস ॥ 
সবাকারে রামচন্দ্র দিলেন মেলানি । 
ভালবাস আমারে তোমরা, ভাল জানি ॥ 
করিয়া রাজার নিন্দা সবে যায় ঘরে । 
পিতৃনিন্দা শুনি রাম গেলেন অন্তরে ॥ 
পক্ষী হেন উড়ে রথ যায় নানা দেশ। 
কোশলের রাজ্যে রাম করেন শ্রবেশ ॥ 
জীরাম বলেন শুন জানকী স্থন্দরী | 
মম মাতামছের আছিল এই পুরী ॥ 
পুজবগ করিলেন প্রজার পালন । 
গঙ্গাতীরে দিয়াছেন ব্রাঙ্গণ-শাসন ॥ 
নগরের মধ্যে গঙ্গা শোভে কুতৃহলে । 
সারি সারি যক্ভকুণ্ড তার দুই কুলে ॥ 
কদলী গুবাক নারিকেল আয আর। 
রোপিয়াছে, দুই তীরে শোভিত অপার ॥ 
ছুই কৃলে ৰিপ্রগণ করে বেদধ্বনি | 
ছুই কুলে স্নান করে যত খধি মুনি ॥ 
স্থমস্ত্রের প্রতি তবে বলেন গ্রাম | 
গঙ্গাতীরে রহি আজি করিব বিশ্রাম ॥ 
স্থমন্্র লক্ষমপ দ্োহে দিলা অনুমতি । 
রথ হৈতে নামিলেন চারি মহামতি ॥ 
রাম সীত! লক্ষ্মণ বসেন বৃক্ষমূলে । 
স্থমন্্র চালায় অশ্খ জাহৃবীর কুলে ॥ 
ভাক্কর পশ্চিমে যান বেল! অবশেষে । 
তখন গেলেন রাম শুক্গবের দেশে ॥ 








শৃঙ্গবের দেশ দেখি রাম হৃষ্উমতি । 
বলিতে লাগিল! তবে লক্ষমণের প্রতি ॥ 
গুহক চগ্াল হেথা আছে মম মিত। 
আমারে পাইলে মিতা হবে হরধিত ॥ 
ঞ্রীরাম বলেন শুন স্থমন্ত্র সারথি। 
মিতার বাটীতে আমি থাকি এক রাতি ॥ 
কহিব শুনিব বাক্য (হছে ধৌহাকার। 
বিশেষতঃ জাশিব পথের সমাচার ॥ 
নানাবিধ ফল খাব কদলী কাঠাল। 
স্থরঙ্গ নারঙ্গী আদি খাইব রসাল ॥ 
রাম বনে যাইতে রছেন সেই দেশে ।. 
গাইল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥ 
- 8280. 


গ গ্রীর।মচনন্দরর নিকট স্রমন্ত্রের বিদায়তাহণঞ্ড 


যোড়হাত করি বলে সুমন্ত্র লারখি । 
আমারে কি আজ্ঞ! কর করি অবগতি ॥ 
শুনিয়। বলেন রাম কমললোচন। 
রথ লয়ে দেশে তুমি করহ গমন ॥ 
তিন দিন রথে আনি পিতার আদেশে । 
তিন দিন গত হৈল, যাও তুমি দেশে ॥ 
আর তিন দিনে যাবে অযোধ্যা-নগর | 
সকল কহিবে শিয়া পিতার গোচর ॥& 
বৃদ্ধ পিত৷ ছাড়িয়। আসিনু দেশাস্তরে । 
এমন দারুণ শেক কিমতে পাসরে ॥ 
পিতৃসেবা না করিমু থাকিয়া নিকটে । 
কোথাও ন! দেখি হেন কোন জনে ঘটে 
প্রাণের ভরত ভাই থাকে সে বিদেশে |. 
ভরতে আনিয়। রাজ্য করিবে হরষে ॥ 
ঘত দিন ভরত এ কথ। নাহি গুনে। 
তত দিন রবে মাতামহের ভবনে ॥ 


ূ মায়ের চরণে জানাইবে নমস্কার । 
॥ আম! হেতু শোক যেন না করেন আর ॥ 
৯১৫০ 


৫ পি ৯০ পপি সস সস ্রসট্রপসরস রি 











রাত্রি-দিন সেবা যেন করেন পিতার । এখানে রছিতে আজি মনে শঙ্কা পায়। 
মোরে পাসরিবে মাতা দেখিয়া সংসার ॥ ভরত আসিয়া! পাছে প্রমাদ ঘটায় 
নিবেদন জানাইবে কৈকেষীর প্রতি । বিলম্ব না কর পার কর বন্ধুবর । 
তার কিছু দোষ নাই এই দৈবগতি ॥ গুহ বলে পার আমি করিব সত্বর ॥ 
পিতার চরণে জানাইবে সমাচার । গুহের বাড়ীতে রাম থাকি এক রাতি। 
অন্ভির হইলে তিনি, মজিবে সংসার ॥ বিদাষ লইয়া পরে যান শীশ্রগতি ॥ 
তুমি হেন মহাপাত্র স্থমন্ত্র সারথি । প্রাতঃকালে নৌকা গুহ করিল সান । 
ইষ্ট কুটুম্বের ঠাই জানাবে মিনতি & পার হৈয়া কুলেতে উঠেন তিন জন & 
স্থমন্ত্র শ্রীরামে কহে করিয়! ক্রন্দন । | মাঝে সীতা আগে পাছে ছুই মহাবীর । 
আর কতদিনে রাম পাব দরশন ॥  ছই ক্রোশ পথ নাহি যান গঙ্গাতীর ॥ 
বিদায় লইয়। যায় শ্ুমন্্র কান্দিয়! | | শ্রীরাম বলেন, ভরদ্বাজের নিকটে । 
অতি শীত্রগতি গেল রথ চালাইয়। ॥ আজি গিয়! করি বাস, থাকি নিঃসঙ্কটে ॥ 

+ 388০৮ র মুনিগণে বেষ্টিত বসিয়া ভরদ্বাজ । 


। ভারাগণ মধ্যে যেন শোভে ছ্িজরাজ ॥ 

1 হেনকালে সেখানে গেলেন তিন জন 
উ হয় ঠক বর অএ্াবিসীবরল ও | হি তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ ॥ 
হ্বমস্ত্ে বিদায দিয়া রাম চিন্তিত | শ্রীরাম বলেন শুন, মুনি-মহাশয় । 
মন্্রণা করেন সীতা লক্ষণ সহিত ॥ তিন জন তব ঠাই কি পরিচয় ॥ 


হেথা হৈতে অযোধ্যা নিকট বড় পণ । দশরথ নৃপ-পুত্র মোরা ছুইজন। 
এখানে থ।কিলে নিতে আসিবে ভরত ॥ | প্রীরাম আমার নাম কনিষ্ঠ লক্ষণ & 
স্থমন্ম কহিবে, আছি শৃঙ্গবের পুরে । পিতৃসত্য পালিতে হয়েছি বনচারী । 


সঙ্গেতে প্রেয়সী মোর জনক-কুমারী & 
রামকথ। শুনি মুনি উঠেন সন্জমে । 
পছ্য অর্থ্য দিয়া পূজা! করেন আরামে ॥ 


শুনিলে ভরত নিতে আসিবে সত্বরে ॥ 
যাবৎ হ্ুষমন্ত্র পাত্র নাহি যায় দেশে । 
গঙ্গাপার হযে চল যাই বনবাসে ॥ 


পারত সস - 


গুহকের প্রতি তবে বলেন ্রারাম । মুনি বলিলেন, তুমি বিষুঅবতার । 
চিত্রকৃট শৈলে গিয়া! করিব বিশ্রাম ঈ বিবু-আরাধনে তপ করয়ে সংসার ॥ 
দেখিয়া আতঙ্ক হয় গঙ্গার তরঙ্গ । ধার তপ আরাধন করে মুনিগণে। 
স্বরা পার কর যেন নহে সত্য ভঙ্গ ॥ সেই বিষুণ আইলেন আমার ভবনে 
সাত কোটি নৌকা তার গুহক চগুাল। স্ীরাম লক্ষমণ লক্ষী দেখি তিন জনে। 
আনিল সোনার নৌক1 মোনার কেরাল ॥ 1 আপনারে ধন্ত বলি মানি এতদিনে ॥ 
গুহ বলে, করিলাম তরণী সাজন।  গরঙ্গা যমুনার মধ্যে আমার বসতি। 

এক রানি রাম হেথ। বঞ্চ তিন জন ॥ | বনবাস বঞ্চ এখা', থক সংহতি এ 


এক রাত্রি থাকি রাম তোমার সহিত। ৰ প্ীরাম বলেন মুনি, অযোধ্যা-সঙ্গিধি । 


প্রীরাম বলেন, মিত্র, এ নছে উচিত ॥ অযোধ্যার লোকের। আসিবে নিরবধি ॥& 
১৬৬৯ 





এখা হৈতে কোন্‌ স্থান আছয়ে নির্জন । 
যমুনার পারে হয় অপূর্ব কানন ॥ 
কহ খুনি, কোথায় করিব নিবসতি । 
শুনি ভরদ্াজ কহে গ্রীরামের প্রতি ॥ 
চিত্রকুটে মুনিগণ বৈসে বুক্ষতলে । 
মগ পক্ষী বনজজ্ত রহে কুতুহলে ॥ 
নানা ফল-মূল পাবে বড়হ স্ম্বাদ। 
তপোবন দেখি রাম ঘুচিবে বিষাদ ॥ 
মুনি-সকলের সঙ্গে থাক সেই দেশ। 
ভরত তোমার তথা না পাবে উদ্দেশ ॥ 
এই দেশে নাহি রাম, নৌকার সঞ্চার । 
তেল! বান্ধি যমুনায় হয়ো তুমি পার ॥ 
কুড়ি গজ যমুনার আড়ে পরিসর । 
নিল্গতা না জালে লোক, গভীর বিস্তর ॥ 
এক রাত্রি হেখা রাম, বঞ্চ তিন জন । 
কালি তুমি যাইও মুনির তপোবন ॥ 
এখা হতে তগোবন দুইটি বোজন। 
ছুহ গ্রহরের মধ্যে যাবে তিন জন ॥ 
০সভখ'নে বাহন ধঞ্চি এক রাতি 
প্রভাতে বিদায় লয়ে ধান শঙহগতি ॥ 
উভয় বীরের হাতে দিব্য ধনু১শ 
মধ্যে সীতা দুই পাদ গুহ সহোদর ॥ 
আগে বাম যান পাছে রাম র্মণা ! 
মঙ্গল জলদ সহ বেন সৌদামনী ॥ 
জয়ন্ত ন'মেতে কক ছিল সে আকাশে । 
দেখ্যি। সীত'র পূপ আসে সীতা পাশে ॥ 
সহস1 সীতার গায়ে পিল উড়িয়া । 
হৃতীক্ষ নখরে বক্ষ দিল মাচড়িয়া ॥ 
উড়িয়া চলিল কাক পাইয়া তরাস। 
ছ* মাসের পথ গেল পর্বত কৈলাস ॥ 
ডাকেন জনকম্তা৷ ভযে উন্চৈস্বরে | 
শ্রীরাম বলেন ভাই, সীতারে কে মারে ॥ 
খশুনিয়! পামের কথ। কহেন লক্ষ্মণ । 
সীতারে প্রহারে, হেন আছে কোণ জন ॥ 
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কাত্তবাস রামায়ণ 


স্পরিশর স৯প সি পনি পিসি স্টিল টি পা স্সিশপস্মপি স৯৬ প্রি পাস পাস পাস তি পিসি পা সি সিসি পাম্পি সি সপ পিসি সা ইসস সি রি প্র এস ররর ৬. পপ ব্রা আস ই উটি্ন 


পা” পি 


স্থমিন্রা অধিক মাতা ৷ সীতা! ঠাকুরাণী। 
আচাড়র। গেল কাক কোথা নাহি জানি ॥ 
দেখিতে না পাই কাক গেল কোন্‌ খানে । 
বাণেতে বিন্ধিয়া তারে মারিব পরাণে ॥ 
হেনকালে শ্রীরামে বলেন দেবী সীতা | 
আচড়িয়া গেল কাক হ”য়েছি ব্যথিত ॥& 
কাক মারিবারে রাম পুরেন সন্ধান । 

যে দেশে চলিত কাক তথা যায় বাণ ॥ 
কৈলাস ছ।ড়িয়। কাক স্ব্গপুরে যায় । 
মারিতে রামের বাণ পাছু পাছছু ধায় ॥ 
ইক্ডরের নিকটে কাক লইল শরণ । 
রামের এধিক বাণ হইল ব্রাঙ্গণ ॥ 
ব্রাহ্মণ-বেশেতে সেই গেল ইন্দ্র-ঠাই । 
কহিলেন আমি যে জযন্ত কাকে চাই ॥ 
করিষাছে মন্দ কল্ম বধিব জীবন । 
রাখিবে যে জন কাক তাহারি মরণ ॥ 
রাখিতে নারিল কাকে দেব পুরন্দর | 
আনি্িয়। দিলেন কাকে বাণের গোচর ॥ 
জয়ন্তেরে দেখি রোষে আরামের বাণ। 
বিন্িয়া করিল তার এক চক্ষু কাণ ॥ 
আরামের কাছে দিল বিন্ধি এক আখি । 
বরুণ'সাগর রাম না মারেন পাখী ॥ 
ক্ীরাম বলেন সীতা, দেখ অপমান । 

গে চক্ষে দেখিল সেই চন্মু হেল কাণ ॥ 
অপমান পেয়ে কাক গেল নিজ দেশে। 
রুচিল অযোধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥ 


০ ০০০ 


৬ লীর্বাতমর টিএকুতট অবস্থান ও 
দশের তুতা ও 


দিবাকর কিরণ উত্তাপে উত্তাপিতা | 
চলিতে কাতর অতি জনক-ছুহিতা ॥ 
হিঙ্থুল-মণ্ডিতা তার পায়ের অঙ্গুলী । 
দ্ আতপে মিলায় যেন ননীর পুত্তলা ॥ 


যুনির নগর দিয়া যান তিন জন। 
দেখিতে আইল পথে মুনিপত্বীপণ 
জিড্ঞাসা করিল সবে জানকীর প্রতি । 
পদব্রজে যাও কেন তুমি রূপবতী ॥ 
অনুভব করি তুমি রাজার নন্দিনী । 
সত্য পরিচয় দেহ কে বট আপনি ॥ 
দুর্ববাদল-শ্যাম-তন্থু অতি মনোহর । 
আজানুলম্বিত ভুজ রক্ত ওষ্ঠাধর ॥ 
সুন্দর বদন দেখি অতি মনোহর । 
করে ধনুর্ববাণ উনি কে হন তোমার ॥ 
নবীন কমল-মুখ ভ্রেভঙ্গ-রচিত । 
পুলক-মগ্ডিত গণ্ড অল্প বিকশিত ॥ 
লাজে অধোমুধী সীতা না বলেন আর । 
ইঙ্গিতে বুঝান ইনি স্বামী যে আমার ॥ 
কমলিনী সীতা পথে মান ধীরে ধীরে । 
উপস্থিত হন শেষে যমুনার তীরে ॥ 
তাহু'র গভীর জল পাতাল-প্রমাঁণ | 
রামের প্রভাবে হয় হাটুর সমান ॥ 

না জানিয়! ভেল1 তাহে বান্ছেন লক্ষ্মণ । 
হাটু জল পার হ'য়ে করেন গমন ॥ 
মুনির চরণ রাম বন্দেন তখন । 

রামেরে দেখিয়া মুনি ভরফিতত মন ॥ 
মুনি বলিলেন গাম, তুমি নারায়ণ । 
তপস্বীর বেশে কেন বনে আগমন ॥ 
জীর'য বলেন মুনি, পিতার আদেশে । 
বিপিনে করিব বাস তপস্বীর বেশে ॥ 
তিনজন চিত্রকুটে রহেন অরেশে। 
এদিকে সুমন্ত্র গিয়। উত্তরিল দেশে ॥ 
ছয় দিনে উত্তরিল অযোধ্যানগরে | 
যোড়হাতে দাণ্ডাইল রাজার গোচরে ॥ 
কহিতে লাগিল পাত্র নমস্কার ক'রে। 
রামে রাখি আইলাম শৃঙ্গবের পুরে ॥ 
সেই হৈতে আইলাম রাজ। তিন দিনে । 
রাম সীতা লক্ষ্মণ রছেন সেই স্থানে ॥ 








সপ খর পা পপ রর পা. পপ, 
শপ সপ চু 


অধোধ্যাকাণ্ড ]ঁ 


বিদায় দিলেন রাম মধুর বচলে। 
প্রণিপাত করিলেন তোমার চরণে ॥ 
রামের যেমন শীল তেমনি বচন । 

গর্জন করিয়া কিছু বলিল লক্ষমণ ॥ 
প্রচণ্ড কোদণ্ড ধরি গঞ্জে যেন ফণী। 
কিছুমাত্র না বলিল সীতা ঠাকুরাণী ॥ 
এতেক স্থমন্ত্র যদি বলিল বচন । 

পুরীর সহিত সবে জুড়িল ক্রন্দন 

সাত শত মহাদেবী রাজার রমণী । 
কান্দিয়া বিকল ভাবে পোহায় রজনী ॥ 
কেহ কারে না সান্ত্বা় সবে অচেতন । 
পূর্ববকথা রাজার যে হইল স্মরণ ॥ 
কৌশল্যার ঠাই রাজা কহে পূর্ববকথা'। 
মহাজন বাক্য কভু না হয় অন্ভথা ॥ 
মুগয়াতে মাইলাম সরযুর তীরে । 

অন্ধ মুনি-পুজ কলসেতে জল ভরে ॥ 

মম জ্ঞান সবগ সব করে জলপান । 

বাণ ত্যাগ করিলাম পূরিয়া সন্ধান ॥ 
ভরিতে সলিল তার ফুটে বাণ বুকে । 
প্রাণ গেল বলিয়া মুনির পুজ্র ডাকে ॥ 
কোন্‌ অপরাধে প্রাণ নিল কোন্‌ জনে । 
এতেক শুনিয়। আমি গেলাম সেম্ানে ॥ 
মুনিপুক্র বলে, রাজা, পাড়িলা প্রমাদ। 
আমারে মারিল! কেন, কিবা জাপরাধ ॥ 
অন্ধ মাতা-পিতা আমি পুষি রাত্রিদিনে ! 
বুড়া-বুড়ী মরিবেক আমার মরণে ॥ 

অন্ধ মাতা-পিতা আছে শ্রীাফলের বনে । 
মোরে কোলে করি রাজা চল সেই স্থানে ॥ 
যাব আমার পিতা নাহি দেয় শাপ। 
মোরে লয়ে চল তুমি যথ৷ বৃদ্ধ বাপ ॥ 
ইহা বিনা তব আর নাহি প্রতিকার। 
এতেক বলিল। মোরে মুনির কুমার ॥ 
অন্ধ বুড়া-বুড়ী বসিয়াছে যেইথানে । 
শিশু কোলে করি আমি গেলাম সেখানে ॥ 


৯৪২৩ 


কাঁভিবাসী ম্মামায়শ 
মুনি বলিলেন রাজা বড়ই নির্দয় । স্বর্গেতে গেলেন রাজ। পালিয়া পৃথিবী । 
কি দোষে মারিলে বল আমার তনয় ॥ তার ধম্ম কম্ম কর তুমি মহাদেবী ॥ 
আমারে লইয়া চল সরযূর কুলে । রাজারে রাখহু করি তৈল-মধ্যগভ | 
পুকজ্রের তর্পণ আমি করি সেই জলে ॥ দেশে আঙি অগ্নি-কাধ্য করিবে ভরত ॥ 
মুনিরে লইয়া! যাই সরযূর তীরে । বাসি মড়া হইয়। আছেন মহারাজ-। 
পুজের তর্পণ করি শাপিল আমারে ॥ প্রাতঃকালে যুক্তি করে অমাত্য-সমাজ ॥ 


“পুজ্শোকে ম্বৃত্যু বলি গেলা স্বর্গবাস। 
দেশে আইলাম আমি পাইয়। তরাস ॥ 
সে মুনির বাক্য কভু না হয় খগুন। 
আজিকার রাজ্জে রাণী, আমার মরণ ॥ 
লে অন্ধ মুনির শাপ ফলে অতঃপরে । 
ছটফট করে রাজা, বাক্য নাহি সরে ॥ 
“হ। রাম” বলিয়। রাজ! ত্যঞজিল জীবন । 
নিদ্রা যায় দশরথ হেন লয় মন ॥ 
পুরী-শুদ্ধ সবে কান্দি পোহায় রজনী । 
রাজারে জাগাতে গেল সাত শত রাণী ॥ 
ছুই দণ্ড বেলা হয় সুর্ধ্যের উদয় । 
এতক্ষণ নিদ্রো যান রাজ। মহাশয় ॥& 
অনন্তর রাজারে করিল স্বৃুতজ্জান । 
নাড়িয়া চাড়িয়। দেখে নাহি তার প্রাণ ॥ 
আছাড় খাইয়া! পড়ে কদলী যেমনি । 
রাজার চরণ ধরি কান্দে সবরাণী॥ 
একে পুজ্রশোকে রাণী পরম দুঃখিত | 
পতিশোকে ততোধিক, হইল মুষ্ছিতা ॥ 
রাজ। তৃমি সত্যবাদী মত্যে বড় স্থির। 
সত্য পালি স্বর্সে গেলে ত্যজিয়া শরীর ॥ 
সত্য ন! লঙ্ঘিলে তুমি বড় পুণ্যশ্লোক | 
স্বর্গবাসী হয়ে এড়াইলে পুক্রশোক ॥ 
রাজ] স্বর্গে গেল আর রাম গেল বন। 


ছুই শোকে প্রাণ মোর থাকে কি কারণ ॥ 


ভূমে গড়াগড়ি যায় কৌশল্যা তাপিনী | 
কৌশল্যারে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি ॥ 
তোমারে বুঝাব কত নহে ত উচিত। 
স্বত হেতু কান্দ ষত, সব অগ্ুচিত ॥ 


সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস। 
অরাজক হেল রাজ্য পাই বড় ত্রাস ॥ 
অরাজক রাজ্যের সর্দ্বদা অকুশল। 
অরাজক পৃথিবীতে নাহি হয় জল & 
অরাজক রাজ্যে বৃক্ষ নাহি ধরে ফল । 
অরাজক রাজ্যে ধর্ম সকলি বিফল ॥ 
অর!জক রাজ্যে ভূত্য বশ নাহি হয়। 
অরাজক রাজ্যে সর্বক্ষণ দহ্যভম ॥ 
অরাজক রাজ্যেতে তুরঙ্গ হস্তী ছোটে ॥ 
অরাজক রাজ্যেতে প্রজার ধন লোটে ॥ 
অরাজক রাজ্যে সদা হয় ডাকা চুরি । 
| অরাজক রাজ্য দেখি বড় ভয় করি ॥& 
অরাজক রাজ্যে অন্য নৃপতি গরজে। 
অরাজক প্বাজ্ে প্রজালোক ছুঃখে মজে ॥ 
অরাজক রাজ্যে না বরষে পুরন্দর | 
অরাজক রাজ্যেতে অশুভ বহুতর ॥ 
অরাজক রাজ্যে নারী নাহি রহে পাশে। 
অরাজক রাজ্যে স্বামী অন্ত নারী তোষে ॥ 
অরাজক রাজ্যে সদ। হিতে বিপরীত । 
অরাজক রাজ্যে থাক। অতি অনুচিত ॥ 
রাজ্য করিলেন বৃদ্ধ রাজা মহাশয় । 
ভাহার প্রতাপে লোক থাকিত নির্ভয় ॥ 
স্বর্গ মত্য পাতাল কাপিত তার ডরে। 
রাজ্যের কুশল ছিল বুড়ার আদরে ॥ 
হেন রাজা বিন। রাজ্য করে টলমল। 


রাজ্য দিতে ভরতেরে সর্ব অঙ্গীকার । 


তরতেরে আনি দেশে দেহ রাজ্যভার ॥ 
[০] 


রাজ! হেলে রাজ্য-রক্ষা। প্রজার কুশল ॥ 
চে 


ঘঅধযোধ্যাকাণ্ড 
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ভরত আছেন মাতামহের বসতি । 

দূত পাঠাইয়! তারে আন শীঘ্রগতি ॥ 
রাজা স্বর্গগত রাম চলিলেন বনে। 
এভ ঘোর-প্রমাদ ভরত নাহি জানে ॥ 
ভরতেরে না কহিবে এ সব ঘটন । 
তবে না! করিবে সেই দেশে আগমন ॥ 
মাতৃদোষ শুনিলে ভরত না আমিবে। 
পিতৃশোকে মনোছুঃখে দশাস্তরী হবে ॥ 
ভরত মাতুলগুছে অযোধ্যা! পাসরা | 
চারি পুজ-সন্তবে দশরথ বাসি মড়া ॥ 
বুদ্ধির সাগর পাত্র মন্ত্রণা বিশেষে । 
চলিলেন ভরতেরে আনিবারে দেশে ॥ 
করিলেন অনুভ্ঞ! বশিষ্ঠ পুরোহিত | 
ভরতেরে আনিবারে চলিল ভুরিত ॥ 
হুস্তিনানগরে গেল তৃতীয় দ্িবসে। 
পরদিন গেল তারা কুরঙ্গের দেশে ॥ 
নীছারের রাজ্যে গেল ত্বরিত গমনে | 
লক্ষ্মী অধিষ্ঠান সদা জ্ঞান হয় মনে ॥ 
রাত্রি দিন সবে পথে চলিল সত্বর। 
পুনবের রাজ্যে গেল দেখে মনোহর ॥ 
আড়িকুল দেশে গেল যেন স্বরপূর । 
কুকর্মমবঞ্জিত লোক স্থকম্ম প্রচুর ॥ 
বলরেণু নদী পার হৈল সর্বজন । 

যার ছুই কুলে বৈমে অনেক ব্রাহ্মণ ॥ 
নদ নদী কন্দর হইল বহু পার। 

বহু দেশ দেশাস্তর এড়ায অপার ॥ 
গিরিরাজ দেশেতে কেকয় রাজা বসে। 
উন্তরিল গিয। পাত্র পঞ্চম দিবসে ॥ 
রাত্রি দিন পথশ্রমে হইয়া বিকল। 
রন্ধন ভোজন করে পেয়ে রম্যস্থল ॥ 
ভরতের সঙ্গে নাহি হয় দরশন। 
পথশ্রমে নিদ্রা! ঘাম হয়ে অচেতন ॥ 
কৃতিবাস-পণগ্ডিতের বাণী-অধিষ্ঠান । 
রচিল অযোধ্যাকাণ্ড অম্বত-সমান ॥ 


| 


৬৪৫ 


গ শ্রীভরতৈর অন্মাধ্যায় আগমন 

নিদ্রাগত ভরত সে পালস্ক-উপর । 
উঠেন কুম্বপ্র দেখি সশঙ্ক-অন্তর ॥ 
প্রভাতে ভরত আমি বসেন দেওয়ানে। 
আইল অমাত্যগণ তার সম্ভাষণে ॥ 
যথাযোগ্য নমস্কার করে পাত্রগণ । 
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত করে শুভা শীর্ববচন ॥ 
মিত্রগণ আসিয়া আলাপ করে কত। 
ইত্তরে সম্ভোন করে ব্যবহার মত 
ভরত বিষ অতি মুখে নাহি স্বর । 
নিশ্বাস গ্রবল বহে ব্যাকুল অন্তর ॥ 
ভরতেরে িচ্ভ্তাসা করেন পান্রগণ । 
শুনিয়া ভরত বাক্য বলেন তখন ॥ 
কুম্বগ দেখেছি আজি রাত্রি-অবশেষে। 
চন্দ্র সূর্য খসি বেন পড়িল আকাশে ॥ 
স্বপ্ে এক রুদ্ধ আমি কহিল বচন । 
উ্রীরাম লক্ষষণ লীত। গিয়াছেন বন ॥ 
দেখিল'ম মুত পিতা তিলের ভিতর । 
এই স্বপ্ন দেপি আমি কম্পিত অন্তর ॥ 
চারি ভাই আর পিতা এই পাঁচ জন। 
পঁ'চের মধ্যেতে দেখি পিতার মরণ ॥ 
ভরতের কথা শুন সবাকার ত্রাস। 
পাত্র মিত্র ভরা তরে করিছে আশ্বাস ॥ 
দেখিয়াছ কুম্বপন নৃপতিকুমার । 
শুনহ ভরত কহি তার প্রতিকার ॥ 
দেবতার পুজা ভূমি কর লাবধানে। 
ব্রাঙ্ষণ দরিড্রে তুষ্ট কর নান দানে ॥ 
ইহ! বিনা ভরত নাহিক উপদেশ। 
দান দ্বারা তোমার ঘুচিবে সর্বব ক্রেশ ॥ 
পাত্র মিত্রগণ দিলা এতেক মন্ত্রণা । 
ম্লান করি ভরত আনেন দ্রব্য নানা ॥ 
পুজিলেন আগে দেবে দিয়। উপচার। 
করেন ভরত দান সকল ভাণ্ডার ॥ 


কাত্তবাসী রামায়ণ 
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ভরতের যত ছিল ধনের ভাগার। 
দিলেন সকল দ্বিজে, সীমা নাহি তার ॥ 
সকল ভাণগার শুন্য, নাহি আর ধন। 
তথাপি তাহার কিজ্ত স্থির নহে মন ॥ 
প্রবল প্রতাপশালী কেকয় ভূপতি। 
দেওয়ানে বসিল গিয়া যেন স্থরপতি ॥ 
ভরত বলেন গিয়। ভূপতির পাশে । 
অযোধ্যার দূত গিয়া তখন প্রবেশে ॥ 
কেকয় রাজার প্রতি নোয়াইয়া মাথা । 
হরজের আগেদূত কহে সব কথা ॥ 
আইলাম তোমাকে লইতে সর্ববজন | 
ভরত, ঝটিতি দেশে কর আগমন ॥ 
রাজার নিশান দেখ হাতের অস্গুরী। 
শীঘ্র চল আমরা রছিতে নাহি পারি ॥ 
এক দণ্ড না রহিব আছে বড় কাজ । 
ভরতেরে পাঠাও কেকয় মহারাজ ॥ 
কথার প্রবহ্ছে তার! কহিল বিশেষ । 
তোমাদ দেখিতে বাঞ্চ। রাজার অশেষ ॥ 
শুনিয়া ভরত কিছু না হন প্রতীত। 
যত স্বপ্র দেখিলাম, সব বিপরীত ॥ 
ভরত বলেন, বল পিতার মঙ্গল । 
রাম লক্ষ্মণ ভাই আছেন কুশল ॥ 
কৈকেয়ী কৌশল্যা আর স্মিত্রা জননী । 
সকলের মঙ্গল বল হে দূত শুনি ॥ 

দূত বলে রাজপুজ্র সবার কুশল । 
সবারে দেখিবে যদি শীত্র দেশে চল ॥ 
প্রণাম করিয়া! মাভামহের চরণে । 
লইলেন ভরত বিদায় সেইক্ষণে ॥ 
হাতী ঘোড়। দ্িল রাজ! বহুমূল্য ধন। 
অশন বসন আর নানা আভরণ ॥ 
শত্রস্প্র ভরত দৌহে চড়িলেন রথে । 
কত শত সৈম্য চলে তাদের সহছিতে ॥ 
সূর্য্য যান অন্তগিরি বেলা অবশেষে । 


সি 
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ভ্রীরামের শোকে লোক করিছে ক্রম্দন। 
অযোধ্যার সর্বলোক বিরস-বদন ॥ 
জিজ্ঞাসেন ভরত হইয়া বিষার্দিত । 
প্রজালোক কান্দে কেন নহে হরধিত ॥ 
অনেক দিনের পরে আইলাম দেশে । 
কাছে না আইসে কেহ কেহ না সম্ভাষে ॥ 
এত শুনি দুতগণ হেট করে মাথ। । 
কেহ নাহি কহে কান ভাল মন্দ কথা ॥ 
জঅযোধ্যার সর্বলোক আছে এ-নিয়মে । 
অশুভ সংবাদ নাহি কছে কোন জ্রমে ॥ 
ভরত ভাবিত অতি মানিয়া বিস্ময় । 
প্রথমে গেলেন তিনি পিতার আলম ॥ 
৮০০১০ 


গু পিভার মৃতু ও রাহচন্পর বনগমন 
সংবাদ ভারা তর বিলাপ গু 
দেখিল, নাহিক পিতা, শৃন্ত নিকেতন । 
ভরত ভাবিয়া কিছু না পান কারণ ॥ 
মৃত্যুকালে দশরথ কৌশল্যার ঘরে । 
তথা তার ম্বতদেহ তৈলের ভিতরে ॥ 
ভরত পিতার গুহ শুম্যময় দেখি । 
মায়ের আবাসে যান জয়ে মনোডুখী ॥ 
কৈকেধী বসিয়া আছে রত্ব-সিংহাসনে । 
পড়িষাছে প্রমাদ, মনেতে নাহি গণে ॥ 
পুজ্ধের রাজত্ব লাভে আছে মনোম্বখে । 
ভরত গেলেন তবে মায়ের সম্মুখে ॥ 
ভরতেরে দেখিয়। ত্যজিল সিংহাসন । 
ভরত করেন তার চরণ বন্দন ॥ 
মুখে চন্য দিয়! রাণী পুকজ্জ লৈল কোলে । 
কুশল জিজ্ঞাসা করে তারে কুতৃছলে ॥ 
কেকয়-ভূপতি পিতা আছেন কুশলে। 
কুশলে আছেন মম সোদর সকলে ॥ 
মঙ্গলে আছেন মাতা-বিমাতা। সকল । 


হেনক!লে সবে তার! অধোধ্য। প্রবেশে ॥ ॥ প্তৃরাজ্য রাজগিরি দেশের মঙ্গল ॥ 
২৯৫৬৬ 


অযোধ্যাকাণ্ড 





ভরত বলেন, মাতা, না হও বিকল । 
মাতা পিতা ভ্রাতা তব সবার কুশল ॥ 
তোমার বান্ধব যত কেহ নাহ্ছি মরে। 

সকল মঙ্গল তব জনকের ঘরে ॥ 

তুমি যত জিজ্ঞাসিলে দিলাম উত্তর । 

অ।মি যে জিজ্ঞামি তাহা কছ্‌ ত সত্বর & 
অযোধ্যার রাজ্য কেন দেখি বিপরীত । | 
লকলে বিষগ্র, কেন নহে হরধিত ॥ 

চতুর্দিকে লোক কেন করিছে ক্রুল্দন | 
আমারে দেখিয়া কেন করিছে নিন্দন ॥ 
পিতার আলয়ে কেন ন। দেখি পিতারে । 
অযোধ্যানগর কেন পূর্ণ হাহাকারে ॥ 

যে কথ। কছিতে কারে! মুখে না আইসে। 
ছেন কথা কছে রাণী পরম হরিষে ॥ 
সত্যবান্ী তব পিত। সত্যে বড় স্থির । 

সত্য পালি স্বর্গেতে গেলেন সত্যবীর ॥ 
শৃন্তরাজ্য আছে তব পিতার মরণে। 

ভরত আছাড় খেয়ে পড়েন সে ক্ষণে ॥ 
কাটিলে কদলী যেন ভূমেতে লোটায়। 
ধূলায় পড়িয়া! বীর গড়াগড়ি যায় ॥ 
মুঙ্ছাগত ভরত হলেন পিতৃশোকে । 

তারে দেখি কান্দিয়। বিকল অন্ত লোকে ॥ 
কৈকেমী বলিল, পুজ্র, কর অবধান। 
তোমার আ্ন্দনে মোর বিদবে পরাণ ॥ 
সর্ববশাস্্র জান তৃমি ভরত অন্তরে । 

পিতা মাতা লয়ে কেব। কোথা রাজ্য করে ॥ 
ভরত বলেন, শুনি পিতার মরণ । 

জ্ীরাম লক্ষমণ তারা কোথা ছুই জন ॥ 
মহারাজ রামেরে অপিয়। ন্াজ্যভার । 
করিবেন আপনি কেবল সদ্বাচার ॥ 

এই সব যুক্তি পূর্বে ছিল আমি জানি। 
তাহার অন্যথা কেন কহু ঠাকুরাণী ॥ 

অযুত বতসর জানি পিতার জীবন । 

ন” হাজার বর্ধে তার স্বৃত্যু কি কারণ ॥ 


ৃ 





রাজার মরণে তব নাহিক বিষাদ । 
অন্ুমানে বুঝি, তুমি করেছ প্রমাদ ॥ 
রাজকন্যা কৈকেবী বাড়িছে নানা শ্রখে | 
কত শত কথা বলে, যত আসে সুখে ॥ 
রাম বনে গেলেন, লক্ষ্মণ তার সাথে । 
মনে কি ভাবিয়া সীতা গেলেন পশ্চাতে ॥ 
ভরত বলেন, কেন রাম যান বনে। 
পরাণ বিদরে মাত। তোমার বচনে ॥ 
হরিলেন কার ধন কার হা স্ন্দরী । 
কোন্‌ দোষে হইলেন রাম বনচারী ॥ 
কৈকেমী সকল কনে ভরতের স্থানে । 
রামের অশেষ গুণ প্রথমে বাখানে ॥ 
ভকতবগুসল রাম ধর্ঘেতে তৎপর । 
জনকজননী-প্রাণ গুণের সাগর ॥ 

প্রীরাম হইলে রাজা সবার কৌতুক । 
রামের প্রসাদ লোক পায় নানা সখ প্র 
কালি রাম রাজা হবে আজি অধিবাস। 
হেনকালে রামেরে দিলাম বনবাস ॥ 
(তোমারে রাজত্ব দিয়া রাম গেল বন। 
“হা রাম” বলিয়। রাঞ্জ। ত্যজিল্‌ জীবন ॥ 
মাতৃ-খণ পুক্র কভু শুধিতে না পারে। 
রাম লয়েছিল রাজ্য দিলাম তোমারে ॥ 
রাজা হয়ে রাজ্য কর, বৈস রাজপাটে। 
রাজলম্ষবী আছে পুভ্র, তোমার ললাটে ॥ 


২3৮ 


গ ভরত কর্তৃক কৈকেয়ীকে ভগ “সন ও শজুস্ু 
কর্'ক কুক্জাকে প্রহারও 


ঘায়েতে লাগিলে ঘ। স্বলয়ে যেমন । 
তেমনি ভরত বলে হয়ে স্বাল।তন ॥ 
নিজগুণ কহ মাতা আপনার মুখে । 
আপনি মজিলে মাতা ডুবিলে নরকে ॥ 
রাজকুলে জন্মিয়। শুনিলে কোন্খানে। 
কনিষ্ঠ হইবে রাজ! জ্যেষ্ঠ বিচ্যমানে ॥ 


১৯৬৭ 


1. 


তোর পিতা-পিতামহ করে ধন্-কর্ম্। 
সে বংশেতে হৈল কেন রাক্ষসীয় জন্ম ॥ 
নিশাচরী হ'য়ে তুই হইলি মান্ুষী । 
রঘুবংশ ক্ষম হেতু আইলি রাক্ষদী ॥ 
আরামের শোকে রাজা ভ্যজেন জীবন । 
তুই কেন শ্রীরামেরে পাঠাইলি বন ॥ 
রাজার প্রসাদে তোর এতেক সম্পদ । 
তিনকুল মঞ্জাইলি স্বামী করি বধ ॥ 
পূর্ববজ্জম্মে করিয়াছি কত কদাচার। 
সেই পাপে তোর গর্ডে জনম আমার ॥. 
মা হইয়। তনয়েরে দিলি এত শোক । 
ইচ্ছ। হয় কাটিয়া! পাঠাই পরলোক ॥ 
এমন রাক্ষলী তুই নাহি দেখি কোথা । 
তো ছেন মাতার বধে নাহি কোন ব্যথা ॥ 
যেমন পরশুরাম কাটিল মায়েরে। 
তেষনি করিতে বাঞ্ছণ, কিহ্ত মরি ডবে ॥ 
রাম পাছে বর্জন বলিয়। মাতৃঘাতী | 
তবে ত নরকে মম হবে নিবসতি ॥ 
ভরত জলস্ত-অগ্নিতুল্য ক্রোধে স্বলে। 
দেখিয়া কৈকেয়ী তবে যায অন্য স্থলে ॥ 
যাইতে যাইতে রাণী করেন বিষাদ । 
কার লাশি করিলাম এতেক প্রমাদ ॥ 
আইলেন শত্রত্দঘ করিতে সম্ভাষণ । 
ভরতের ক্রন্দনে কান্দেন শত্রঘন ॥ 
“ভ'ই ভাই" বলিয়া ভরত নিল কোলে । 
দুজনার অঙ্গ তিতে নয়নের জলে ॥ 
অনুমানে বুঝিলেন, কুঁজীর এ ক্রয়! । 
কছিতে লাগিল দেোছে কুপিত হইয়া ॥ 
রামেরে দিলেন রাজা নিজ-ছত্র-দণ্ড । 
কোথ| হৈতে কুঁজী পাড়ে প্রমাদ প্রচণ্ড ॥ 
পাইলে কুঁজীর দেখা বধিব জীবন। 
বিধির নির্বধন্ধ, কুজী আইল তখন ॥ 
পট্টবন্সে শোভ। পায় আর আভরণে। 
সর্ববাঙ্গ ভূষিতা ঝুঁজী সুগন্ধ চন্দনে ॥ 


কাত্তবাসী রামায়ণ 





মুক্তাহার শোভে তার কুজের উপর । 
ভরামের বনবাসে প্রফুলল-অস্তর ॥ 
এতেক প্রমাদ হবে কুঁজী নাহি জানে। 
ভরতের নিকটে "মাইসে হষ্টমনে ॥ 
হেনকালে দ্বারী বলে, গুন শক্রুঘন | 
এই কুঁজী হেতু বৃদ্ধ রাজার মরণ ॥ 
এই কুঁজী রামে পাঠাইল বনবাস। 
এই কুর্জী করিলেক সকল বিনাশ ॥ 
এই কুজী মজাইল অযোধ্যানগরী | 
এই কুঁক্তী মরিলে সকল দুঃখে তরি ॥ 
শরেশ্স বলেন, ভাই, ইচ্ছা! করে মন। 
এখনি কুজীর আমি বধিব জীবন ॥ 
শঞ্রুত্ম কু(পিত হু”য়ে ধরে তার চুলে। 
চুলে ধরি কুজীরে সে ফেলে ভূমিতলে ॥ 
 হি'চড়িয়া লয়ে যায় তাহারে ভূতলে। 
কুমারের চাক যেন ঘুরাইয়া ফেলে ॥ 
মরি মরি বলি কুঁজী পরিত্রাহি ডাকে । 
চুল ছি'ড়ে গেল, সে কৈকেম্ী ঘরে ঢোকে ॥ 
কুজী বলে কৈকেয়ী করহু পরিত্রাণ । 
ভরত শক্রত্ম মোর লইল পরাণ ॥ 
শত্রত্ম প্রবেশে ক্রোধে কৈকেম়ীর ঘরে। 
চুল ধরি কুঁজীরে সে আনিল বাহিরে ॥ 
তবু তার কুজে হার করিছে শোভন। 
প্র্থারে ছি ড়িয়া পড়ে, ঘেন তাক্সাগণ ॥ 
তোর লাগি পিতা মরে ভাই বনবাসী | 
স্যট্টিনাশ করিলি হুইয়! তুই দাসী ॥ 
কৈকেক্সীর মুখ্য। দালী ধাত্রী ভরতের | 
সর্ববাঙ্গ ভিজিল রক্তে এই কর্মাফের ॥ 
॥ চুলে ধরে লয়ে যায় কুঁজে লাগে ছড়। 
1 শত্রছ্েরে দেখিয়া কৈকেয়ী দিল রড় ॥ 
চেড়ীরে মারিল, পাছে প্রহারে আমায়। 
এই মনে করি আ্রাসে কৈকেমী পলায় ॥ 
শত্রন্্ বলেন, শুন কৈকেষী বিমাত। | 
ৰা পলাইয়! নাহি যাহ কহি এক কথা ॥ 
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সাত শত রাণী জিনি তোমার প্রতীপ। 
তুমি য বলিতে তাই করিতেন বাপ ॥ 
রাজার মহিষী তুমি, রাজার নন্দিনী । 
তোম। সম ছুর্ভাগ! স্ত্রী না দেখি না শুনি ॥ 
শচীর অধিক শ্খ বলে সর্বলোকে । 
আমি কি মারিয়। মাতা, ডুবিব নরকে ॥ 
দালীর কথায় বুদ্ধি গেল রসাতল। 
দোষ-অনুরূপ আমি কি বলিব বল ॥ 

যদি তোমা বধি প্রাণে, ছুঃখ নাহি ঘুচে । 
মাভৃবধ করিয়া নরকে ডুবি পাছে ॥ 
তোমার চেড়ীরে মারি তোমার সম্মুখে । 
জ্বলিয়। পুড়িয়া যেন মর এই শোকে ॥ 
চুলে ধরি চেড়ীর মাটিতে মুখ ঘসে । 
দেখিয়া কৈকেয়ী রাণী কাপিছে তরাসে ॥ 
বুকে হাটু দিয়া সে কুজীর ধরে গলা। 
মুগদরের আঘাতে ভাঙ্গিল পা”্র নল! ॥ 
একেত কুৎসিত! ঝুঁজী তায় হেল খোড়া । 
সর্বব গায়ে ছড় গেল যেন রক্তবোড়া ॥ 
অচেতন হৈল কুঁজী শ্বাস মাত্র আছে। 
ভরত ভাবেন নারীহুত্য। হয় পাছে ॥ 

ধীরে ধীরে ভরত বলেন শ্ববচন । 
নারীহত্য। হয় পাছে শুন শত্রঘন ॥ 

রক্ত চণ্ম নাহি আর অস্থিমাত্র সার । 
নারীবধ হয় পাছে না মারিহ আর £& 
নারীহত্যা মহাপাপ শুন শক্রথন। 

যদি এই পাপে রাম করেন বর্জন 
মাতৃছুত্য। নাহি করি শ্রারামের ডরে। 
এত শুনি শক্রত্র সে ছাড়িল কু'জীরে ॥ 
লইলেন কুজীরে কৈকেত়ী বিদ্ামান । 
এতেক প্রহার্রে তবু রহিল পরাণ ॥ 

ভরত বলেন, ভাই, দেব সব জানে । 
এতেক. ঘটিবে ভাই জানিব কেমনে ॥ 
জীরামে দিলেন পিতা রাজসিংহাসন। 

কে জানে করিবে মাতা অন্যথাচরণ ॥ 





! 
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সংসারের সার ভূঙ্জে তবু নাহি আটে। 
রাজার মহ্ষী কি চেড়ীর বাক্যে খাটে ॥ 
আমি দুষ্ট হইলাম জননীর দোষে । 
কৌশল্যার কাছে যাব কেমন সাহসে ॥ 
শত্রত্র বলেন, ভার ন! হইবে রোষ। 
আপনি জানেন মাতা যার যত দোষ ॥ 
ভরত শক্রত্র হেখ। করেন রোদন । 
কৌশল্য। বসিয়া ঘরে করেন শ্রবণ ॥ 
62226 


গু ভরতৈর নিবট কেোশলা।র খেদ ও 
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ভরত শক্রত্ম গিয়া ভাই দুই জন। 

করিলেন কৌশল্যার চরুণ বন্দন £ 
জর” বলি কৌশল্য! ভরতে নিল কোলে । 

উভয়ের সর্ববাঙ্গ তিতিল নেত্রজলে ॥ 
কৌশল্য৷ বলেন, শুন কৈকেয়ীনন্দন | 
মায়ে পোয়ে রাজ্য কর আনন্দে এখন ॥ 
কালি রাজ! হবে রাম আজি অধিবাস। 
হেনকালে তব মাতা দিল বনবাস ॥ 
হরিল কাহার ধন রাম কার নারী । 
কোন্‌ দোষে পুজ্জে মোর করে দেশাস্তরী ॥ 
আমারে করিয়। দূর ঘুচাও এ কাটা। 
পাঠাও রামের কাছে শিরে ধরি জট ॥ 

ছুঃখভাগী যেই জন সেই পায় ছুখ। 
মায়ে পোয়ে ভরত, ভুগুহ রাজ্যস্থখ ॥ 
ভরত কাতর অতি কৌশল্য! বচনে । 
রামের সেবক আমি তুমি জান মনে ॥ 
মম মতে যদি রাম গিয়াছেন বনে । 
দিব্য করি মাতা আমি তোমার চরণে ॥ 
রাজা যদি প্রজ। পীড়ে না করে পালন । 
আমারে করুন বিধি সে পাপ-ভাজন ॥ 
প্রজা হয়ে রাজদ্রোহ করে যেই লোকে । 
নি পাপে পাপী হ"য়ে ডুবিব নরকে ॥ 
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বিদ্য। পেষে ষে না করে গুরুর সেবন । 
কন্ম করি দক্ষিণ। না দেয় যেই জন ॥ 
আপনা বাখানে বেব। পরনিন্দ। করে। 
সেই মহাপাপরাশি ঘটুক আমারে ॥ 
স্থাপ্যধন হরণেতে হয় যে পাতক। 
সেই পাপে পাপী হ'য়ে ভূর্জিব নরক ॥ 
রামেরে বঞ্চিয়া রাজ্য বদি আমি চাই। 
ইহ-পরকাল নষ্ট শিবের দোহাই ॥ 
শপথ করেন এত ভরত তখন । 
কৌশল্য! বলেন, পুজ্র জানি তর মন ॥ 
রামের হৃদয় ধন্মে যেষন তৎপর । 
তোমার হৃদয় পুল একই সোসর ॥ 
চৌইদ্দবর্ধ গেলে রাম আসিবেন দেশ । 
ততদিন মম প্রাণ হহবে নিঃশেষ ॥ 
ম্মতদেহ আছে ঘরে বড় পাহ লাজ । 
শুকর ভরত পিতার অগ্রি-কাজ ॥ 
পিতৃশেক ভ্র'হৃশোক মায়ের অবশ। 
ভরত করেন খেদ রজনী দিবস ॥ 
আমা হেক পিতা! মত ভ্রাতা বনবাশী। 


্রনিলে এত কি আমি দেশে ফিরে আসি ॥ 


বশিন্ত বলেন, তুমি ভরত পণ্ডিত । 
তোমারে বুঝব আমি, এ নহে উচিত ॥ 
ত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস। 
তাহার কারণে কান্দ, হয় পুণ্যনাশ ॥ 
পুল যর রাম হেন গুণের নিধান। 

কে বলে মরিল রাজ!) আছে বিদ্যমান ॥ 
এইরূপে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি। 

ভরত না কহে কিছু, কহে খেদবাণী ॥ 
কিমতে ধরিব প্রাণ পিতার মরণে। 
কিমতে ধরিব প্রাণ রামের বিনে ॥ 
কিরূপে হইব স্থির কাহারে নিরখি। 


ছুই শোকে প্রণ রে কোথাও না দেখি ॥ 


শশধর যেখন হইলে মেঘাচ্ছন্ন! 
বিবর্ণ ভরত অতি, তেমনি বিধ্জ & 


পাত্র মিত্র সহিত বশিষ্ঠ পুরোহিত । 
পিতার নিবাসে যান লোকেতে বেষ্টিত ॥ 
সাত শত রাণী তার! শোকেতে নিরাশ । 
ভরতের সঙ্গে গেল রাজার নিবাস ॥ 
ভরত বলেন, পিতা, এই তব গতি। 
উঠিয়। সম্তাষ কর ভরতের প্রতি ॥ 
তোমারে দেখিতে আমিয়াছে পুরজন । 
উঠিয়া! মবারে কহ প্রবোধ-বচন ॥ 
মাতৃদোষে আমা দহ না কহ বচন। 
ঘর্দি থাকে অপরাধ, কর বিমোচন ॥ 
বশিষ্ঠ বলেন ত্যজ ভরত-ক্রন্দন। 
পিতৃ-অগ্রি-কাধ্য-শ্র।দ্ধ করহ তর্পণ ॥ 
| পিভৃকাধ্যে জোষ্ঠ ওনয়ের অধিকার । 
| রাম দ্রেশে নাহি, ভুমি করহ সকার ॥& 
| অগ্তরু ৮ন্পন-কান্ঠ আনে ভারে ভারে। 
1 দত মধু কুন্ত পুরি আনিল সহথরে ॥ 
মুকুতা প্রবাল আনে বনুমুল্য ধন । 
 চতুর্দোলে আনিল বিচিত্র সিং 
তুর্দোলে আনিল বিচিত্র সিংহাসন ॥ 
ূ স্্গন্ধি পুম্পের মাল্য গন্ধ মনোহর । 
। চহুদ্দোল চড়াইল রাজারে সত্বর ॥ 
। অযোব্যানগরে যত স্ত্রী পুরুষ আছে। 
শিরে হাত দিয় যায় ভরতের পাছে এ 
ৃ তৈলের ভিতরে আছিলেন মহারাজ।। 
| সরযুর তীরে লয়ে যার বন্ধু-প্রজা & 
ন্নান করাইল তারে সরযূুর জলে। 
দেখিয়! কাতর অতি হইল সকলে ॥ 
গুক্রবস্ত্র পরাইল স্থন্দর উত্তরী। 
সর্ববাঙ্গ ভরিয়! দিল স্থগন্থি কন্তু, রী ॥ 
॥ নানাবিধ কুম্বমের মাল্য মনোহর । 
ম্থান্থানে দিল ভার গলার উপর ॥ 
“ চিতার উপরে লয়ে করায় শয়ন । 
হেঁটে-উদ্ধে কান্ত দিল অগুরু চন্দন ॥ 
তিন লক্ষ ধেনু দান করেন ভরত । 
দর রাজার সম্মুখে আনি যথ। শাআ্মমত ॥ 


৯৬০ 








অরণ্যকাঞ্ড 


এসসি শত অপ হস্সসপসসি আর এরি শত ৩ সর তর শি আসর এসসি ৬, আর পরি 


পা শি সস পা সিপর্সি্ সি সি পিসি তা ও পশম আসক্ত কত পিসি সত শর্ট তিতাস 


দেবগণ ডাকি বলে জনক ভূপতি। 
জন্মিল তোমার বীধ্যে কম্ঠ। রূপবতী ॥ 
অযোনিসস্ভব। এই তোমার দুহিতা । 
লাঙ্গলের মুখে জন্ম নাম রাখ সীতা ॥ 
এতেক শুনিয়া রাজ হরনিত মন। 
দীন দ্বিজ দুঃখীরে দিলেন বহু ধন ॥ 
প্রধান দেবীর ঠাই দিলেন আমারে । 
আমারে পালেন দেবী বিবিধ প্রকারে ॥ 
প্রিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের পালনে । 
মোরে দেখি জনক চিন্তন মনে মনে ॥ 
যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে। 
তারে সমপিব সীতা। পরম কৌতুকে ॥ 
দারুণ প্রতিজ্ঞ এই কুবনে প্রচার । 
তের লক্ষ বার এল রাজার কুমার ॥ 
ধঙ্গুক দেখিয়া সবাকার প্রাণ কাপে। 
না সনম্তাষি পিতারে পলায় মনস্তাপে ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিয়! আগে ন। পান ভাবিয়।। 
কেমনে সম্পন্ন ভবে জানকার বিয়া ॥ 
হেনকালে উপস্থিত শ্রীরাম লক্ষণ | 
ধনুক দেখিম! হ।ন্য করেন তখন ॥ 
ধন্ুকেতে গুণ দিতে সর্বলোকে বলে । 
ধন্ুখান ধরি রাম বামহাতে তোলে ॥ 
গুণ যোগ করিতে সে ধনুখান ভাঙ্গে । 
সবে স্তব্ধ, তার শব্দ ত্রিভুবনে লাগে ॥ 
ধনুকের শব্দ যেন পড়িল ঝঞ্জনা । 
স্বর্গ মত্ত পাতালে কাপিল সর্বজন ॥ 
শিরে পঞ্চঝুটি ভার বিক্রম বিস্তার | 
চূড়া কণণবেধ হয় লে!কে চমত্কার 
বিবাহ করিতে পিতা বলিল আমারে । 
স্বীকার না করেন রাম পিতৃ অগোচরে ॥ 
রাজ্য সহ দশরথ আসিয়া সং বাদে | 
রামের বিবাহ দেন পরম আহলাদে ॥ 
রামচন্দ্র করিলেন মোরে পরিগ্রহ । 
লক্ষমণের দারকর্্ম উশ্মিলার সহ ॥ 

৯৯ 
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র কুশধ্বজ খুড়ার বে ছুই কন্কা ছিল | 


ভরত শক্রত্ব দ(োহে বিবাহ করিল ॥ 
ভগবতী পূর্ববকথা এই কহিলাম। 
হেনমতে মিলিলেন মস স্বামী রাম ॥ 
এত যদি সীতাদেবী কহেন কাহিনী । 
পরিতোষ পাইলেন মুনির গৃহিণী ॥ 
ব্রাহ্মণী সীতার ভালে দিলেন সিন্দুর ॥ 
কণ্টে মণিময় হার বাহুতে কেয়ুর ॥ 
কর্ণেতে কুণ্ডল করে কাঞ্চন-কহ্বণ। 
নৃপুরে শোভিত হয় কমলচরণ ॥ 
নাসায় বেস্র দেন গজমুক্ত। তায়। 
পটবন্্র অধিক শোভিল গৌর গায় ॥ 
প্রদোষ হইল গত প্রবেশে রজনী । 
রামের নিকটে যান আীরাম-রমণী ॥ 
উমা রমা! নাহি পান মীতার উপমা । 
চরাচরে জনক-ছুহিতা নিরুপ্মা ॥ 
দেখিয়া সীতার রূপ সৃষ্ট রণুমণি | 
মুনির আশ্রমে স্খে বঞ্চেন রজনী ॥ 
চু 


গ শ্রীরামের দণ্কারণা দর্শন 
প্রভাতে করিয়! স্নান আর যে তর্পণ। 

তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ ॥ 
আশীর্ববাদ করিলেন অত্র মহামুনি | 
কহিলেন উপযুক্ত উপদেশ বাণী ॥ 
শুন রাম, রাক্ষল-প্রধান এই দেশ । 
সদ উপদ্রব করে দেয় বহু ক্রেশ॥ 
অগ্রেতে দগুকারণ্য অতি রম্যস্থান। 
তথা গিয়! রঘুবীর কর অবস্থান ॥ 


ষুনির চরণে রাম করিয়। প্রণতি ৷ 


| 


দগুক কানন মধ্যে করিলেন গতি ॥ 


। আগে যান রঘুনাথ পশ্চাৎ লক্ষ্মণ । 


রন জনকতনয়া মধ্যে অপূর্ব শোতন ॥ 
৬৭ 





টে কাত্তবাসী রামায়ণ 


শা আল ৩ তি সিনা রাতে 


ফল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদ্দিত। 
ময়রের কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত ॥ 
নানা পক্ষি-কলরব শুনিতে মধুর । 
সরোবরে মনোহর কমল প্রচুর ॥ 

বন মধ্যে আছে বহু মুনির বসতি । 
শ্রীরামে দেখিয়া হর্ধে করে সবে স্তুতি ॥ 
রাজ্যে থাক, বশে থাক, তোমার সমান । 
যথ। তথা থাক রাম, তুমি ভগবান্‌ ॥ 
রম্য ফল জল দিল পরম স্থস্বাদ। 

আহার করিয় দূরে গেল অবসাদ ॥ 
দেখিতে হইল ইচ্ছ! দণ্ডক কানন । 
তিন জন মনহ্থখে করেন ভ্রমণ ॥ 

আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাণ্ড লক্ষ্মণ । 


নান। স্থলে কৌতুক করেন নিরীক্ষণ ॥ 
- 3-0০5 


গু তিরাপ রাক্ষসন মুত ও মুক্তি গি 

হেনক্ণল প্রর্্গয় রাক্ষস আচন্বিত। 
বিকট আকার ধরি ভেল উপস্থিত ॥ 
র'ঙ্গা দ্রুই আখি তার কঠিন হৃদয় । 
বনজন্ত ধার মারে কারে নাহি ভয় ॥ 
ছুঙজয শরীর ধরে পর্ববত-সমান। 
হ্বলন্ত আগুন যেন রাঙ্গা মুখখান ॥ 
শিরে কটা দীঘজট) দীর্ঘ সর্ববক।য় । 
লঙ্দোদর অস্থিনার, শির! গণা যায ॥ 
বান্ধিম! লইয়। যায মাংলভার ক্ম্ধে। 
পলাম় লইয়। প্রাণ পবে ভার গন্দে & 
মেঘের গর্জন সম ছাড়ে লিংহনাদ । 
মহ! ভয়ঙ্কর মুণ্ডি রাক্ষল বিরাধ ॥ 
সীতারে রাক্ষল ঠিয়া লইলেক কঙ্তে। 
তর্জন গঞ্জন করে থাকি অন্ঞরীক্ষে ॥ 
সীতারে খাইতে চাহে মেলিয়। বদন। 
ক্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তর্জন ॥ 


এ ও লালা শা সিল পে পিপি লি পতি পলিপ পরি তি শা পাশ পা পা সি সপ পিল ৯ পপ সি ৬ সপ্ত সি পাস পাস পতি পি | পপি তে সপ 


তা এটি এসসি এ এরি পাটি তো কা তি তা লে শা পস্টএিপি তা তি এ এপি | জিপি স্পা শি পালিশ সপ সপ? পাপ শির 


তপস্বীর বেশে রাম ভ্রমিস কাননে । 
দেখাইয! কামিনী ভুলাস মুনিগণে ॥ 
তোদের সবারে আজি করিব ভক্ষণ 
বাঁট পরিচয দেহ তোরা কোন্‌ ভন ॥ 
শ্রীরাম বলেন, আমি ক্ত্রিযকুম'র । 
লক্ষমণ অনুজ, জায়া জানকী আমার ॥ 
দেখি হে ভোমার কেন বিকৃত আকৃতি । 
বনেতে বেড়া ভূমি হও কোন্‌ জাতি ॥ 
রাক্ষস বলিল, জমি যে হই সে হই। 
সবারে খাইব আজি ছাড়িবার নই ॥ 
বিরাধ আমার নাম থাকি যথা তথা । 
কাল নামে মম পিতা বিদিত সর্ববথা ॥ 
কত মুনি বধিলাম বিধাতার বরে। 
অভেছ্া শরীর মোর ভয় কপ্সি কারে ॥ 
লন্ষমণেরে জ্রীরাম কহেন পেয়ে ভয়। 
জানকীরে খায বুঝি রাক্ষস দুর্জয় ॥ 
আদিলাম নিক্ত দেশ ছাড়িয়। বিদেশে । 
সীতারে খাইল আহঙ্ছি দারুণ রাক্ষসে ॥ 
লম্ষ্মণ বলেন, দাদা না ভাবিহ তাপ। 
রাক্ষমেরে মারিয়। ঘুচাও অনস্তাপ ॥ 
লক্ষণের বাক্যেতে রামের বল বাড়ে। 
মারিলেন সাত বাণ রাম ভার ঘাড়ে ॥ 
সাত বাণ খাইয়া সে কিছু নাহি জানে। 
হাতে ছিল জ'ঠাগাছ মারিল লন্ষ্মণে ॥ 
তাহ। দেখি শ্রীরাম ছাড়েন এক বাণ। 
জাঠাগাছ তখনি হইল খান খান ॥ 
জাঠাগাছ কাট গেল রাক্ষসের ভ্রাস। 
অস্ত্র নাহি নিশাচর উঠিল আকাশ ॥ 
ছাড়েন এধিক বাণ দশরথ-স্থত । 
পড়িল বিরাধ যেন কৃতান্তের দূত ॥ 

। আঘাতে কাতর, আছাড়িয়া ফেলে সীতা । 
ূ ভূমেতে পড়েন সীতা হইয়া মুচ্ছিতা ॥ 

। বাণ'ঘাতে বিরাধের দেহ রক্তে ভাসে। 


যোড়হাত করি যায় শ্রারামের পাশে ॥ 
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ঘোড়হাতে রাক্ষল শ্রীরামে করে স্ততি। 
তব বাণ-স্পর্শে রাম পাই অব্যাহতি ॥ 
শপে মুক্ত করিল। আমার এ শরীর । 
লইলাম শরণ চরণে রঘুবার ॥ 
ধন্য ধন্য সীতাদেবী রাম ধার পতি। 
তোম। পরশিয়। পাই শাপে অব্যাহতি ॥ 
পূর্ববকথ! আমার শুনহ রঘুপতি। 
কুবেরের শাপে মোর এহেন ছুর্গতি ॥ 
কিশোর আমার নাম কুবেরের চর। 
আমাতে সর্ববদ! তুষ্ট ধনের ঈশ্বর ॥ 
একদিন কুবের লইয়! নারীগণে | 
রঙ্গস্থলে কেলি করে মতিযা মদনে ॥ 
কশ্মন্দোষে আমি তথ! হহ উপনীত । 
আমারে দেখিয়! তার। হইল লজ্জিত ॥ 
কোপে শাপ আমারে দিলেন ধনেশ্বর | 
দগুক কাননে গিয হও নিশাচর ॥ 
পশ্চাতে করুণ! করি বলেন বচন । 
শ্রীরামের শরে হবে পাপবিমোচন ॥ 
পাইলাম তব বাণ স্পর্শ অব্যাহতি । 
মুতদেহছ পোড়াহইলে পাব লিল্ঞাতি ॥ 
লন্মমণের উদ্ভোগে রক্ষলদহ পুড়ে । 
দিব্য দেহ পরিয়। দে দিবাপথে চড়ে ॥ 
রাম-দরশনে চর গেল সগবাস। 
রূচিল্‌ অরণযকাও্ড দ্বিজ কৃত্তিবাস ॥ 
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ঞ্ীরাম বলেন, চল্‌ জানকী লক্ষণ । 
গোমতীর পারে শরভঙ্গ-তপোবন ॥ 
হেথ। হৈতে সেই স্থান দ্বাদশ যোজন । 
অদ্ভুত দেখিবে সে মুনির তপোবন ॥ 
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| তপের প্রভাবে যেন জ্বলন্ত অনল । 
। শরভঙ্গ মুনির বিখ্যাত সেই স্থল ॥ 
সেই দিন শ্রীরাম রছেন সেই বনে। 
প্রভাতে উঠিয়া যান মুনি দরশনে ॥ 
ভেনকালে উপনীত তথ। শচীনাথ। 
 শ্রভঙ্গ-মুনি সহ করিতে সাক্ষাৎ ॥ 
রথোপরে পুরন্দর আসে শুদ্ধবেশে । 
দেবগণ বেষ্টিত তাহার চারিপাশে ॥ 
রথ শোভ।1 করে মণি মুকুতার ঝারা। 
বায়ুবেগে চলে ঘোড়া! সারির ত্বরা ॥ 
চারিদিক শোভে নীল গীত পতাকায়। 
দুরে থাকি রামচন্দ্র দেখিলেন তায় ॥ 
অনুজেরে বলেন থাকহ এইক্ষণ | 
জানি আগে আশ্রমে প্রবেশে কোনজন ॥ 
হন্দ্র আসি মুনিবরে করি নমস্কার | 
নিবেদন করিলেন কাধ্য আপনার ॥ 
শুনমুনি রামরূপী ভ্রিলোকের নাথ । 
আমিবেন তব সহ করিতে সাক্ষাৎ ॥ 
রাক্ষস বধের হেতু তার অবতার । 
আপনি ত ত্রিকালজ্ঞ জানাব কি আর ॥ 
তব স্থানে রাখিলাম এই ধন্ুর্ববাণ। 
আইলে তাহারে তুমি করিব! প্রদান ॥ 
এত বলি স্বর্গপুরী যান পুরম্দর | 
প্রবেশ করেন রাম যথ। মুনিবর ॥ 
গ্রণাম করেন শরভঙ্গ-মুনিবরে । 
আ'শীর্ববাদ করিয়া কছেন মুলি ভারে ॥ 
অনাথ ছিলাম বনে, হইল! হে নাথ। 
যোগে ধারে দেখ! তার তিনিই সাক্ষাৎ ॥ 
॥ আইলা! আপনি বিষণ আমার নিবাস। 
| তোমা দরশনে মম হুবে স্বর্গবাস ॥ 

শত বণুসরের তপ করিলাম দান। 
এই লহ ইজ্দতত দিব্য ধন্তর্ববাপ ॥ 
। শরীর ছাড়িব আমি অতি পুরাতন। 
দি প্র/ণ রাখিয়াছি রাম তোমার কারণ ॥ 
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ক্ষণেক লন্ষমণ সহ বেন এইখানে । ৷ বনে প্রবেশেন রাম হাতে ধনুর্ববাণ। 
অগ্রিতে শরীর তাজি তব বিগ্ামানে ॥ ূ নিষেধ করেন সীতা! রাম বিদ্যমান ॥ 
শরভঙ্গ কুণ্ড কাটি ভ্রালেন অনল । রাক্ষসের সনে কেন করহ বিবাদ । 
জ্বলিয়া উঠিল অগ্নি গগনমণগুল ॥ অকারণ শ্রাণিবধে ঘটিবে প্রমাদ ॥ 
কৌতুক দেখেন সীতা স্রীরাম ল্্ৰণ্‌ । পূর্বের বৃন্তাস্ত এক কহি তব স্থান। 
মুনির সাহস দেখি বিশ্মিত বন ॥ ৷ দুর্ববাদলম্যাম প্রভূ, কর অবধান ॥ 

রাম নাম উচ্চারিয়। মুলি উদ্ধ ভুণ্ডে।  শিশুকালে যখন ছিলাম পিতৃঘরে । 
অগ্নি প্রদক্ষিণ ক্র ঝাপ দেন কৃণ্ডে॥ কহিলেন পিতা *্বৰ আখ্যান আমারে ॥ 
পুড়িয়া মুনির দেহ হইল অঙ্গার । দম্ধ ন'মে এক মুনি ছিলা তপোবনে । 
অগ্নি হৈতে উঠে এক পুরুষ আকার ॥. তার স্থানে খড়গ স্থাপ্য রাখে একজনে ॥ 
গে!লোকে গেলেন মুন নিজ-পুণ্যফলে । ! পাপ হয হরিলে পরের স্থাপ্য ধন। 
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দেখিয়া সবার ধন পূর্ণ কৃতৃহলে ॥  যন্তে খডগাখালি ভাই রাখেন ব্রাহ্মণ ॥ 
রাম-দরশনে মুনি মান স্বর্গবাস। ' এক রুদ্ধপাখী সেই তপোবনে বৈসে। 


নড়িতে চড়িতত নারৈ ভ্রাচীন বয়সে ॥ 
মুনিরে কুণুদ্ধি পাচ দৈবের লিখন । 

সেই খড়গাঘাতে বধে পাখীর জীবন ॥ 
হাতে অস্স থাকিলে লোকের জ্ঞান নাশে। 
হইল মুনির পাপ সে অস্ত্রের দোমে ॥ 

সত্য পালি দেশে চল্‌ এই মাত্র পণ 
ব্রংক্ষস মারিয়া তব কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 
সরল্‌। জনকবালা। কহিলে এমতি | 

“ঝান প্রবোধবাক্যে ভারে সীতাপতি ॥ 
কনক-কমলমুখী জনক-কুমারী । 


রচিল অরণ্যকাণ্ড কবি কুক্িবাল ॥ 
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সম্তামিতে প্লীরামে অ'ইল মুনিকষি | 
কেহ কেহ ফল খায় কেহ উপবাসী ॥ 
অনাহারী কেহ বা বরষা চারি মাস। 
কেহ কেহ সর্ববক'ল করে উপবাস ॥ 
গাছের বাকল পরে শিরে জট ধরে 
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স্বগচন্ম পরে কেহ কমগুলু করে ॥ আমার নাহিক ভয়, কি ভয় তোমারি ॥ 
মুনিগণে দেখিয়া উঠিল! রঘুনাথ । মহাতেজ। মুনিগণ যাদের লহিতে। 
করেন প্রণতি সৃতি করি যোড়হাত ॥ ( তাদের কিসের ভয় বল দেখি সাতে ॥ 
মুনিগণ করে স্ততি রামের গোচর । যাইতে দেখেন ভারা দিব্য সরোবর । 
ব্রীরাম বলেন, প্রভু, না করিহ ডর ॥ শুনেন অপূর্ব গীত তাহার ভিতর ॥ 
তপোবনে না রাখিব রাক্ষস-সঞ্চার | বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসেন রঘুমণি । 
অবিলম্বে হইবেক রাক্ষস সংহার ॥ জলের ভিতর গীত কেন শুনি মুনি « 
মুনিগণ সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাম লক্মমণ। ' ষুনি বলিলেন, হেথা ছিল এক মুনি । 
তপোবন-দরশনে করেন গমন ॥ করিত কঠোর তপ দিবস রজনী ॥ 
ধনুকে টস্কার দিল! রাম রঘুবীর | তপোভঙ্গ করিতে তাহার পুরন্দর। 
দেখিয়! সীতার মন হইল অস্থির ॥ পাঠায় অপ্লরাগণে বথ! মুনিবর ॥ 
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আইল অপ্নরাগণ মুনির নিকটে | 
দেখিয়। পড়িল মুনি মদনসম্কটে ॥ 

এ স্থানের খ্যাতি পঞ্চ অপ্নরা বলিয। । 
অগ্যাপি আছয়ে তারা হেখ! লুকাইয়। ॥ 
নৃত্য গীত করে তারা নাহি যায় দেখা | 
এমন অপুর্বব কথ! প্ুরাণেতে লেখা ॥ 
শুনিয়। মুনির কথা কৌতুকী আরাম । 
তপোবন দেখিয়া গেলেন মুনি ধাম ॥ 
আ[তিথ্য করেন মুশি সমাদর করি। 
[5ন ভন বঞ্চিলেন শখে বিভাবরা ॥ 
কোথ। পাচ সাত মাস কোথ' দশ মাস। 
কোথা বারম'স রাম করেন প্রবাল ॥ 
এহরূপো বনে বনে করেন ভ্রমণ । 
অতীত হইল দশ বহুসর তখন ॥ 


এক দিন লীতা সহ শ্রীরাম লঙ্গনন | 
করপুটে বন্দে মুনি-্ তা) চরণ ॥ 


স্রতীন্ব মশিরে রান কহেন 
অগস্তোরে প্রণাদ করিত করি আম ॥ 
মুন্সি বলে নাহ বুম আগস্জে।র ধাম। 
তথা গিয়া তাহার পরও মনলাম ॥ 
তাহার কনিষ অ'ছে পিপ্ললীর বনে। 
অদ্য গিয়া বাস কর তার তপোবনে ॥ 
কল্য গিয়! পাইবে অগস্ত্য তপোবন। 
তাহাতে আছেন মুনি দ্বিতীয় তপন ॥ 
বিদায় লইয়া রাম চলেন দক্ষিণে । 
উপনীত হইলেন পিপ্পলীর বনে ॥ 
জ্ীরামে পাইয়া মুনি পাইলেন প্রীতি । 
সেই রাত্রি তথ! রাম করিলেন স্থিতি ॥ 
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$ অগনন্তযর কাছে শ্রীরামচক্দ্র ও ইন্বল-ব।তাপি 
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প্রভাতে উঠিয়া রাম করেন গমন । 
লন্মমণে দেখান রাম অগস্তেযর বন ॥ 
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এই বনে ছিল এ এক দানব ছুর্জজন । 
তারে বধি মুনিবর করিলা আশ্রম ॥ 
শুনয়া লাগিল লব্দনণের চমত্কার । 
মুনি হ'য়ে অস্ত্রে মারেন কি প্রকার ॥ 
ব্রারাম বলেন, ভাই শুন তদন্তর | 
হলুল বাতাপি ছিল ছুই সহোদর ॥ 
মায়াবী অন্তর তারা নানা মায়া ধরে। 
বাতাপি হইয়। মেঘ ব্রহ্মবধ করে ॥ 
তার ভ'ই ইলুল মে জানিত সঙ্গীত । 
. লোক মধ্য ভ্রমে নেন অদ্ভুত পণ্ডিত ॥ 
আদর করিয়া দ্বিজে করে নিমনদুণ। 
সেই মেসম'ংস দিয়া করায় ভিজন ॥ 
ব্রাঙ্গণের উদরে মেসের মস থকে । 
বতাদি বাহর হয হল্বলের ছাতকে ॥ 
পেট চিরি বভির'য বিগ্রগণ মর । 
এইরূপ করি জমে ছুই সহোদরে ॥ 
বহ্ধদবন শুনিয়! অগস্ত্য মহামুনি | 
ইলুলের ঠঠ দান মাগিল আপনি ॥ 
দুর হৈতে অ'ইলাম পথিক ক্গণ। 
মেধমাণস মো রর ০ করাও ভোজন ॥ 
মুনির বচন শুনি উন্নুল-উল্'স। 
কহিল খাইবে চি কত মেষমাস ॥ 
মুনি বলে, বহুদিন আছি উপ্বাল। 
ভোজন করিব আজি গাডলের মাস ॥ 
বাতাপি গাড়ল হয মায়ার প্রবন্ধে । 
গাড়ল কণটিম। মস রন্ষিল আনন্দে ॥ 
বড় আশা করি মুনি ভোজনেতে বসে। 
হ'তে থাল। করিয়' ইল্গল আসে পাশে ॥ 
& গল্গাদেবী বলি মুনি মনে মনে ডাকে। 
অলক্ষিতে গঙ্গাদেবী কমণ্ুলু ঢোকে ॥ 
। গঙ্গাজল পি? মুনি ব্রঙ্গমন্ত্র জপে। 
মুষ্টি মুষ্টি মাম সে ভোজন করে কোপে ॥ 
। মুনির উদরে মাংস প্রায় হয় পাক। 


্ী বাহিরে ইন্দখল ডাকে ঘন ঘন ডাক ॥ 
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ইলুল বলিল, এস বাতাপি বাহিরে । পথশ্রাস্ত আছ রাম করহু ভোজন । 

মুনি বলে, কোথ। তুমি পাবে বাতাপিরে & | আজ্ঞামতে শিষ্যের! করিল আয়োজন ॥ 
গর্জিজিয়া! যেমন সিংহ ধরে ভক্ষ্যহাতী। মুনির আদরে রাম করেন ভোজন । 
ইল্বলে মারিতে যুক্তি করে মহামতি তিন নিশি তথায় বঞ্চেন তিন জন ॥ 
পণ্ডিত হুইয়া তোর বুদ্ধি নাহি ঘটে। সমাপিয়া প্রাতঃকৃত্য শ্ীরঘুনন্দন | 
তোমার বাতাপি এই আছে মম পেটে ॥ অগন্ত্যের সহিত করেন আলাপন ॥ 

সে কথায় পাসরিল অশ্থর আপনা । পিতৃপত্য পালিবারে আনমিয়াছি বনে । 
বাতকম্ম করে মুনি যেমন ঝঞ্জন! ॥ আজ্ঞ। কর ষুন্নর থাকি কোন্‌ স্থানে ॥ 


অগস্ত্য বলেন, শুন রামের বচন । 
যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র-ভবন ॥ 
গোদাবরী-তীরে রাম পঞ্চবটা বন | 
সেইম্ানে গিয়া স্বখে থাক তিন জন॥ 
দিব্য ধনুর্ববাণ বিশ্বকম্মার নিম্মাণ ! 
শ্রীরামে অগস্থ্য তাভা করিলেন দান ॥ 
নান! আহরণ আবু সোনার টোপ! 
বস্ত্র রত্ব দিয়! মুনি করেন আদর ॥ 
অগন্তের স্থানে রাম লইয়া বিদায় । 
চলেন দক্ষিণে সাতা লম্গবণ সহায় ॥ 

€ বা 


ব।তকন্ম অগ্নিতে ইলবল পুড়ি মরে। 
এইমতে মুনি ছুই দানবেরে মারে ॥ 
এরূপে মারিয়া সেই দানৰ ছুর্জয় | 
তপোবন রক্ষা! কৈলা মুনি মহাশয় ॥ 
উপনীত মোর! সে অগন্ত্য তপোবনে । 
সর্বব কাধ্য লিদ্ধ হয ধার দরশনে ॥ 
প্রবেশিতে মান রাম অগস্ত্যের দ্বারে । 
হেনকালে শিধ্া এক আইল বাহিরে ॥ 
তাহারে দেখিয়া তবে বলেন লক্ষণ । 
আমিলেন রাম মুনি-সম্তাব কারণ ॥ 
এই বাক্য শুনি শিষ্য গেল অত্যন্তরে | 
কহিল রামের কথ। মুনির গোচরে ॥ 
আরাম লম্মমণ সীতা দ্বারে তিন জন । 
আন্ঞ। বিনা কেমনে করেন আগমন ॥ 
রামের সংবাদে মুনি হয়ে আনন্দিত । 
আজ্ঞ! করিলেন শিষ্যে আনহ ত্বরিত ॥ 
সবাকার পুজ্য রাম আইলেন দ্বারে । 
যোগিগণ অনুক্ষণ ধ্যান করে যারে ॥ 


গু জটাযুরর সঙ্গ পাম সাক্ষাত 
জটায় নামেতে পক্ষী সে দেশে বসতি । 
পাইয়া রামের বত! আসে শীত্রগতি ॥ 
রামের সম্মুখে হইয়া উপস্থিত । 
আপনার পরিচয় দেয় যথোচিত ॥ 


টিসি 


সবারে লইয়। গেল মুনির আজ্ছায়। জটায় আমার নাম গরুড় নন্দন । 
দেখিয়া মুনির মনভ্রম দূরে যায় ॥ তোমার বাপের মিত্র আমি পুরাতন ॥ 
অগন্ত্যের চরণ বন্দেন তিন জন। পক্ষিরাজ সম্পাতি আমার ছোট ভাই। 
অগন্ত্য বলেন কি অপূর্ব দরশন ॥ আরো পরিচয় রাম তোমারে জানাই ॥ 
গোলোক ছাড়িয়! প্রভু, এলে বনবাস। . পূর্বেব দশরথের করেছি উপকার । 


না জানি তোমার আর কিনলে অভিলাষ ॥ . তেই সে তাহার সঙ্গে মিত্রতা। আমার ॥ 
লক্ষমণের চরিত্রে আমার চমত্কার । আইস আইস রাম সীতা মোর ঘরে। 
ছুঃখে হুঃখী হৃখে সখী লক্ষমণ তোমার ॥ ইহা! কহি বাসা দিল অতি সমাদরে ॥ 
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তিন জনে অনুব্রজি লৈয়! গেল পাখী । 
পঞ্চবটী দেখিয়া গ্রীরাম বড় স্তথা ॥ 
ল্ঙ্গমণে বলেন রাম, বাপ বাসাঘর । 
গোদাবরী জলে স্নান করি নিরস্তর ॥ 
লম্মমণ বলেন, দেব, আপনি প্রধান । 
কোন্‌ স্থানে বান্ধি ঘর কর সংবিধান ॥ 
দেখেন শ্রীরাম স্থান গোদাবরী-তীরে ! 
স্থশোভিত শ্বেত পীত লোহিত প্রস্তরে ॥ 
নিকটে প্রলর ঘাট তাহে নান। ফুল। 
মধুপানে মাতিয়। গুধীরে অলিকুল ॥ 
জীরায় বলেন, হেথ! বান্ধ বাসাঘর। 
জানকীর মনোমত করহ সুন্দর ॥ 
জ্রীরামের আজ্ায় লক্ষ্মণ বান্ধে ঘর। 
একদিনে নিশ্মাইল অতি মনোহর ॥ 
দ্বারে স্থাপি পূর্ণকুস্ত আনি পুষ্প রাশি। 
অগ্নিপূজা করিয়া হইলা গৃহবাসী ॥ 
লতা-পাতা-নিশ্মিত সে কুটার পাইয়া । 
অযোধ্যার অট্রালিক। গেলেন ভুলিয়া ॥ 
জটায়ু বলেন, রাম, আলি হে এখন । 
যখন করিবে আজ্ঞ! মাদিব তখন ॥ 
এত বলি পক্ষিরাজ উড়িল আকাশে । 
ছুই পাখা স।রি গেল আপনার বাসে ॥ 
রজনী বঞ্চিযা রাম উঠি প্রাতঃকালে। 
ন্রান করিবারে যান গোদ্দাবরী জালে ॥ 
স্থগন্ধি সুদৃশ্ট নান। কুহ্ম তুলিয়া । 
নিত্য নিত্য শ্রীরাম করেন নিত্ক্তরিয়া ॥ 
ফল মুল আহরণ করেন লন্মণ | 

স্থমিষ্ট শীতল গোদ।বরীর জীবন ॥ 
খধষিগণ সহ সদ! করেন নিবাস। 

করেন কুরঙ্গগণ সহ পরিহাস ॥ 

সীতার কখন যদ্দি ভুঃখ হয় মনে। 
পাসরেন তখনি শ্রীরাম দরশনে ॥ 
রামের যেমন দেশ তেমনি বিদেশ । 
আক্মারাম শ্রীরাম নাহিক কোন ক্রেশ ॥ 
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লক্ষমণের চরিত্র বিচিত্র মনে বাসি । 
জ্বীরামের বনবাসে যিনি বনবাসী ॥ 
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গ সদন স প্রণমভিক্ষা ও নাশাকণচ্ডেদন ও 


এরূপে রছেন পঞ্চবটী তিন জন । 
হেনকালে ঘটে এক অপূর্ব ঘটন ॥ 
রাবণের তগ্নী, তার নাম সুর্পণখ] । 
অকল্মাৎ রামের লম্মুখে দিল দেখা ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল রামের সদনে। 
প্রীরামেরে দেখিয়া দে মাতিল মদনে ॥ 
শতকাম জিনিয়া আরাম রূপবান । 
শ্রখ হয় যদি মিলে লমানে সমান ॥ 
এত ভাবি মায়াবিনী দুষ্ট নিশাচরী | 
নররূপ ধরে নিজ জপ পরিহরি ॥ 
জিতেক্দ্রিয় শ্রীরাম ধাম্মিক শিরোমণি । 
রামে ভুলাইবে কিসে অধর্্মচারিণী ॥ 
পর্বত নাড়িতে চাহে হইয়া ভুর্কবলা | 
ভুলাইতে আরামে পাতিল নানা ছল ॥ 
হাবভাব আবির্ভাব করিয়া! কামিবী। 
ক্লীরামে জিজ্ঞামা করে সহাস্থবদনী ॥ 
রাজপুক্র বট কিন্ত তপস্বীর বেশ । 
এমন কাননে কেন করিলে গবেশ ॥ 
দণ্ডক কাননে আছে দারুণ রাক্ষস। 
হেন বলে ভ্রম তুমি এ বড় সাহস ॥ 
বহুদূর নহে তারা আছয়ে নিকটে। 
হেন রূপবান্‌ তুমি পড়িলে সঙ্কটে ॥ 
সঙ্গে দেখি 5জ্দ্রমুখী ইনি কে তোমার । 


[| কেবা এ পুরুষ তব লমান আকার ॥ 


সরল-হৃদয় রাম দেন পরিচয় । 
মম পিতা রাজা দশরথ মহাশয় ॥ 


। ইনি ভ্রাত। লক্ষণ, প্রেমসী সীতা ইনি । 


সত্য হেতু বনে ভ্রমি শুন লে। কামিনী ॥ 
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শুনিলে আমার, দেহ নিজ পরিচয় । 

কে বট আপনি, কোথা তোমার আলয় ॥ 
পরমান্্ন্দরী ভুমি, লোকে নিরুপমা । 
মেনকা উর্বশী কিংবা! হবে তিলোত্রম। ॥ 
জিজ্ঞাসা করিল রাম সরল-হৃদয়। 
সুর্পণখা আপনার দেয় পরিচয় ॥ 

লঙ্কয় বলতি, আমি রাবণ-ভগিনী | 
নান। দেশে ভ্রমি আমি হয়ে একাকিনী ॥ 
দেশে দেশে ভ্রমি আমি কারে নাহি ভয়। 
তোমার কামিনী হই হেন বাঞ্কা হয় ॥ 
লঙ্কাপুরে বৈসে ভাই দশানন রাজা । 
নিদ্রা যায় কুভ্তকর্ণ ভ্রাতা মহাতেজা ॥ 
অন্য ভ্রাত! স্থবশীল ধান্মিক বিভীষণ । 
ভাই খর দূষণ এখানে ছুইজন ॥ 

অতি মাদরের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী । 
তোমার হইলে কৃপা ধন্য বলি মানি ॥ 
হ্বমেরু পর্বত আর কৈলাস মন্দর । 
তোম! সহ বেড়াইব দেখিব বিস্তর ॥ 

তথ যাব যথ! নাহি মনুমা-সঞ্চার । 

তুমি আমি কৌতুকেতে করিব বিহার ॥ 
মনস্থখে বেড়াইব অন্তরীক্ষগতি | 

এত গুণ নাহি ধরে তব সীতা সতী ॥ 
প্রতিবাদী হয় যদি জানকী-লক্ষমণ। 
রাখিয়া! নাহিক কাধ্য করিব ভক্ষণ ॥ 
আমারে দেখহু রাম, কেমন স্থবেশ। 
সীতায় আমায় রূপে অনেক বিশেষ ॥ 
কুবেশ তোমার সীতা বড়ই ঘ্বণিত। 
হেন ভার্যালহ থাক মনে হয় গ্রীত॥ 
যখন যেখানে ইচ্ছ। লেখানে তখনি । 
বিহার করিব শিয়া দিবস রজনী ॥ 
গ্রীরাম বলেন, সীতা, ন। করিহু ত্রাস। 
রাক্ষলীর সহিত করিব পরিহাস ॥ 
পরিহাস করেন শীরাম সৃচতুর | 
রাক্ষসীরে বাড়াইতে বলেন মধুর ॥ 


কাস্তবাসী রামায়ণ 
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আমার হইলে জায়! পাবে যে সতিনী । 
লক্ষ্মণের ভাষ্য! হও এই বড় গুণী ॥ 
স্থন্দর লন্ষমণ ভাই মনোহর বেশ । 

যৌবন সফল কর, কহি উপদেশ ॥ 
লন্মমণ কনকব্ণ পরম সুন্দর | 

লক্ষমণের ভাব্য। নাহি, তুমি কর বর ॥ 
তোমা হেন রূপবতী পাবে কোন স্থলে। 
সত্য জ্ঞানে নিশাচরী লক্ষমণেরে বলে ॥ 
তুমি যুব! হইয়! একাকী বঞ্চ রাতি। 
রসক্রীড়। ভুঞ্জ তুমি আমার সংহতি ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন, আমি জ্রীরামের দাস। 
সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ ॥ 
ভবনের সার রাম, অযোধ্যার রাজা । 
ভুমি রাণী হইলে করিবে সবে পুজা ॥ 
কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর। 
তোমায় সীতায় দেখি অনেক অস্তর ॥ 
রামেরে ভজহ ভুমি হৈয়৷ সাবধান। 
মানুষী কি করিবেক তোমা বিদ্যমান ॥ 
উপহাল নাহি বুঝে বাক্য মাত্রে ধায়। 
লক্ষমণেরে ছাড়িয়। রামের কাছে যায় ॥ 
পুনর্ববার আইলাম রাম তব পাশে। 
ঘুচাইব ব্যাঘাত সীতারে গিলি গ্রাসে ॥ 
বদন মেলিয়। বায় সীতা গিলিবারে। 
ভ্রাসেতে বিকল সীত। রাক্ষলীর ডরে ॥ 
ক্ষণে বামে, ক্ষণেতে দক্ষিণে যান সীতা | 
দেখিলেন রঘুনাথ মীতারে ব্যথিত ॥ 
যেই দিকে যান সীতা সেদিকে রাক্ষসী | 
রাক্ষপীর ডরে কাপে জানকী রূপসী ॥ 
গ্রীরাম বলেন, ভাই) ছাড় উপহাস। 
ইঙ্গিতে বলেন, কর ইহারে নিরাশ ॥ 


' জ্রোধেতে লক্ষমণ বীর মারিলেন বাণ । 


এক বাণে কাটিল তাহার নাক কান ॥ 


_খান্দা নাকে ধান্দ। লাগে,ভাসে রক্ত-আতে। 


॥রাক্ষপীর ওষ্ঠাধর ভাসিল শোণিতে ॥ 
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দশরথ কহিলেন, শুন ওম! সীতে। রাম কহিলেন, কিসে প্রত্যয় হয় কথ! । 
ক্ষুধার জ্বালা আমি না পারি ভিষ্ঠিতে ॥ | সাক্ষী করি রাখিয়াছি, কন দেবী সীতা ॥ 
তুমি বধূ, আমি তব শ্বশুর ঠাকুর । সাক্ষীরে আনিয়! সীতা বলাও এখন । 
অপিয়! বালির পিগু ক্ষুধা কর দূর ॥ সাক্ষী পাইলেই মোর প্রত্যয় হয় মন ॥ 
সীতা কহিলেন, দেব, কহি যে তোমারে | | সীতা কহিলেন, প্রভু করি নিবেদন । 
কিমতে অপিব পিগু রাম-অগোচরে ॥ জিজ্ঞাসা করহ তুমি ডাকিয়া! ব্রাহ্মণ ॥ 
রাজ। কন, ীতাদেবি, কছি তব স্থান। ব্রাহ্মণ বলেন, খর্বব করিব লীতারে । 
আমার নিকটে তুমি রামের সমান ॥ মিথ্যা-বাক্য কব আজি রামের গোচরে ॥ 
মনে কিছু না করিহু, ওম! চন্দ্রমুখি | ডাকিয়! ব্রাঙ্গণে জিজ্ঞালেন রঘুনাথে | 
লোক জন ডাকি আনি ক'রে রাখ সাক্ষী ॥| তোমর! দেখেছ মোর পিতা দশরথে ॥ 
'ভাল ভাল' বলি কে সীতা চক্দ্রমুখী । ব্রাহ্মণ কছেন তবে রামের সাক্ষাতে । 
আছের তুললী তুমি হয়ে থাক সাক্ষী ॥ আমর ন! দেখিয়াছি রাজা দশরথে ॥ 
জিজ্ঞাসা করেন রাম ফিরি আসি যদি । এ-কথ শুনিয়া রাম কন হাসি-হাসি। 
কহিবেন বটবৃক্ষ আর ফল্তনদী ॥ লজ্জায় মলিন হল সীতা হৃরূপসী ॥ 
ব্রাহ্মণ দেখিয়া! সীতা! করেন জ্ঞাপন । মিথ্য। কহি ব্রাহ্মণ, এতৈক দিলে তাপ। 
দশরথ-কথ। সব কহিবে ব্রাঙ্ষণ ॥ ক্রোধে তনু থর-থর দিনু তোমা শাপ ॥ 
ইহ! শুনি দশরথ হর্ধে উঠি রথে। লক্ষ তঙ্কার দ্রেব্য যদ্দি থাকে তব ঘরে । 
লইয়া বালির পিণগু গেল৷ স্বর্গপথে ॥ ভিক্ষার লাগিয়। যেও দেশ-দেশাস্তরে ॥ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রহিল বিষাদ । রাম কন কান্দ কেন সীতা চন্দ্রমুখি। 


আর কেহ থাকে ত, বলাও দেখি সাক্ষী ॥ 
এতেক গুনিয়া কন সীতা হরূপলী | 


শ্বশুরের পিগুদানে বধূর প্রমাদ এ ূ 
ূ 
ূ আনিয় বলান প্রভু আছ্ের তুলসী ॥ 
| 
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অতঃপর তুলসী-কানন তথ। হেরি । 
র্ঘুনাথ কহিলেন, কহ দ্রুত করি ॥ 


& ব্রাহ্মণ তুলসী ও ফল্পুনদীকে সীতার অভিশাপ: পিগু-প্র্গানের তুমি জান বিবরণ । 


এবং বটবৃক্ষের প্রতি আশীর্বাদ । ৃ তুললী কছেন যথ। কছেন ব্রাহ্মণ ॥ 

হেৎ। প্রভু রামচন্দ্র অতি-ত্বরাপর | ৷ তুলদী ভাবেন রাম মোরে নিবে হাতে । 
শ্রাছ্ধের সামগ্রী লয়ে আইলা সত্বর ॥ ] মিথ্যা-কথ। কব আমি ব্রামের সাক্ষাতে ॥ 
স্ীরামে দেখিয়া লীতা৷ হরিষ-অন্তরে | রাম বলে, তুলসি শুন মোর কথা। 
নিবেদন করিলেন রামের গোচরে ॥ সাক্ষাতে দেখেছ মোর দশরখ পিতা ॥ 
সীতা কহিলেন শুন প্রভূ রঘুবর। ৷ তুলসী বলেন তবে প্রভূ রঘুবরে । 
আশ্রমে আলিম়াছিলা অজের কোওর ॥ আমরা না দেখিয়াছি তোমার পিতারে ॥ 
আমারে করিতে শ্রাদ্ধ কন দশরথ। | কথ! শুনি জানব*শ জন্মে মনস্তাপ। 
লইয়া বালির পিগড গেল৷ স্বর্গ-পথ যা। রে য। তুলমি, আমি দিমু তোরে শাপ॥ 

১৬৬ 
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এত ছুঃখ দিলি তুই আমার অন্তরে । 
আভভমি জম্মিও তুমি লৈয়। সর্ববত্তরে ॥ 
ক্রোধভরে সীতাদেবী কহেন এমন । 
তোর পত্র শ্রীহরির আদরের ধন ॥ 
অপবিত্র স্থানে তোর অবস্থিতি হবে। 
শৃগাল-কুকুর মূত্র-পুক্গীষ ত্যজিবে ॥ 
হাসিয়া! বলেন রাম, শুনহ জানকি। 
অ'র কেহ থাকে ত বলাও তারে সাক্ষী ॥ 
সীতা কহিলেন, শুন প্রভু গুণনিধি | 
আর সাক্ষী আছে সেই ফন্ত মহানদী ॥ 
ফল্তু ভাবে মিথ্য। কব রামের স্থলে । 
কতই দিবেন দ্রব্য রাম মোর জলে ॥ 
ফল্তরে স্ধান রাম কমল-লোচন । 

তুমি দেখিয়াছ কিবা অজের নন্দন ॥ 
কল্ডুনদী কহে, শুন প্রভু রঘুনাথে । 
আমি নাহি দেখিয়াছি রাজা দশরথে ॥ 
এতেক শুনিয়া সীতা কান্দে উচ্চৈঃস্বরে । 
আজি আমি দিব শাপ এফল্জনদীরে ॥ 
অন্তঃশীল! হয়ে তমি বহু সর্বকাল। 
তোমারে ডিঙ্গিয়া যাবে কুরুর-শুগাল ॥ 
শ্রীরাম বলেন, শুন সীতা চক্দ্রমুখি | 
আর কেহ থাকে ত বলাও আনি সাক্ষী ॥ 
সীতা কহিলেন, রাম, লজ্জ1-বোধ করি । 
বটবৃক্ষ আনি সাক্ষী বলাও দৈত্যারি ॥ 
বটর্ক্ষ আসি কহে প্রভু রঘুবর | 

সাক্ষী দিব যদি মোর জুড়াও অন্তর ॥ 
রাম-লীতা যুগারূপ হেরিব নয়ানে। 

তবে আমি সাক্ষ্য দিব তব বিগ্যামানে ॥ 
বুক্ষ-কথ। শুনি সীতা আনন্দিত মন । 
রামের বামেতে সীতা দাড়াল তখন ॥ 
হেরিয়া যুগলরূপ নিজের নয়ানে | 
যোড়হুস্তে বলে বৃক্ষ রাম বিছ্যামানে ॥ 
তোমার চরণে প্রভূ, করি নিবেদন । 
“চিন্তাষণি' নাম তুমি ধর কি কারণ ॥ 


ূ 
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দয়াময় নাম তব সর্বলোকে কয়। 

পতিতে তরাও, তাই নাম “দয়াময়” ॥ 
স্থাবর-জঙ্গমমআদি যত জীবগণ । 
সর্ববজীবে সর্বক্ষণ আছ নারায়ণ ॥ 
স"লারের চিন্ত! কর নাম “চিন্তামণি | 
সীতা পিগু দিলা কিনা না জান আপনি ॥ 
চিন্তামণি নাদম তব কলঙ্ক রহিল । 

আজি হাতে (কন্তামণি নামটি ডুবিল॥ 


চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে ভুলেছ আপনা । 
মায়ায় মানুষ হেলে, কিছু নাহি জানা ॥ 
বটরক্ষ কহে, শুন কগল-লোচন। 


ূ 
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মিথ্য! সাক্ষ্য ইহার দ্িলেক সর্বজন ॥ 
ধনলোভে মিথ্যাকথা কহিল ব্রাঙ্গণ। 
প্রাঙ্গণের অনুরোধে অন্থা ছুইজন ॥ 
আমি যদি মিথ্যা বলি, একে হবে আর। 
অন্তধ্যামী নারায়ণে ফাকি দেওয়া ভার ॥ 
শতকোটী জন্ম তপ করে যেই জন। 
সত্যবাদী সম কিন্তু না হয় কখন ॥ 
বালি-পিগুড লয়েছিলা সীত। ডান হাতে । 
আপনি লইলা তাহা রাজ। দশরথে ॥ 
খাহয়া লীতার পিগু প্রফুল অন্তরে । 
দেখিতে দেখিতে রাজা গেলা স্বর্গপুরে ॥ 
শুনিয়! বৃক্ষের কথা কন রঘুবর। 
চিরজীবী হও বট, অক্ষয় অমর ॥ 
পিশুদান করি মনে ভাবেন জানকী। 
বারে বারে সবাকারে করিয়াছি সাক্ষা ॥ 
তুষ্ট হয়ে বর দিব তোমায় কেবল। 
শীতকালে উঞ্ণ হবে, গ্রীন্মেতে শীতল ॥ 


£$ সীতা তারে পুনর্ববার দিল! এই বর। 


ডালে-ডালে হবে তব পল্লব বিস্তর ॥ 
মনোহর হৃশীতল রবে অনিবার। 


। নিষ্পন্্র না হবে শাখা কদাপি তোমার ॥ 
 হ্থশীতল রাখিবে, যে যাবে তব তলে । 


১৪্সের্ববদ। আনন্দে রবে নিজ-পন্রফলে ॥ 


পা ০ পা তে তি পিসি শিস্টীপী পপি সিসি পি শি সি পপ জা পপি তি সসস্পর্ি পি প ঞশাশি তা শা পিসি চে শি পি তি তি সপ পপি তি পাজি শি পি | 


এইরূপে বটরৃক্ষে আশীর্ববাদ করি । | এঙ্গ। বলে, দৈত্য, তুমি বড় বলবান্‌। 
বিদায় দিলেন তারে রামের স্রন্দরী ॥ ূ তোমার সমান কেহ নাছি পুণ্যবান্‌ ॥ 
পর্বত উপরে রন রাম লক্মণ সীত। | ূ সেই হেত গয়াস্্রর শুন বচন। 
এখন কছিব কিছু গয়াধাম কথা ॥ তোমার উপর যজ্ক করিব এখন ॥ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কথ শ্রধাভাগ্ুড । ৃ শুনিয়। ব্রহ্মার কথা! কহে গয়াহরে। 
পরম পবিজ্র এই অযোধ্যার কাণ্ড ॥ । (হে মিলি যজ্ঞক কর আনার উপরে ॥ 
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এ ০০ আমার উপর যজ্জ কর দুইজন। 
তথাপি ইহাতে মোর ন! হবে মরণ ॥ 
চিৎ হ'য়ে গযাশ্তর পড়িল সেখানে । 

হট গরখমাহছায্ময 


বদিল। করিতে নজ্ঞ ব্রল্গ।-ভ্রিলোচনে ॥ 
পৃথিবীতে পাহাড-পর্ববত মত ছিল | 
গয়ান্রর উপরে মকলি চাপাইল ॥ 
যজ্জ-সজ্জ্া আনি দেয় যত দেবগণ। 
আরন্তিলা যজ্ঞ তবে ব্রহ্মা-ত্রিলোচন ॥ 
। যতেক দেবতা -সহ ব্রহ্গমহেম্মর | 
ইথে পিগু দিলে বায বৈকুণ্ট-ভ্রবনে ॥ একমন হ+য়ে সবে হৈল। গুরুভর ॥ 
রাম বলে, শুন সীতা, আমার বচন । বিরাট মুরতি ধরি গযার উপর । 
পূর্বব কথ। কহি আমি, তাহে দেহ মন ; বসিলেন দেবগণ-সহ পুরন্দর ॥ 
পূর্বেব হেথ। ছিল দৈত্য “গয়াসর'-নাম। অগ্রি স্বালি যজ্ঞ করে ব্রহ্মা-ত্রিলোচন । 
তার সনে করে ইন্স ভীষণ সংগ্রাম ॥ মুতিমান্‌ হ'য়ে অগ্নি উঠে সেইক্ষণ ॥ 
গয়াস্থর দৈত্য, তার মহাশক্তি ছিল। অগ্নিমধ্যে ঘ্ৃত ঢালে কলসে কলসে। 
ইন্দ্রা্দি যতেক দেব, সবারে জিনিল ॥ প্রদীপ্ত হইন। অগ্নি অন্থর পরশে ॥ 
অশ্বমেধ-আন্িি করি নানা-যজ্ঞ করে। অস্ত্র উপরে মন্ যগ্চপি করিল । 
অমর অক্ষয় হ'য়ে রহে কলেবরে ॥ তথাপি অহ্থর তাহে ভয় না পাইল ॥ 


চিত্রকৃট ছাড়ি রাম, সীতা ও লক্ষণ । 
গয়াধামে গিয়া! শেষে দিল দরশন ॥ 
মীত! বলে, শুন প্রভু, করি নিবেদন । 
পূর্ববকথ। কহ আমি করিব শ্রবণ ॥ 
কি নিমিত্ত গয়াধাম হইল এখানে । 


স্পাপাপি 


প্রকাণ্ড শরীর তাস কারেও না মানে। ' সবে বলে, গয়াস্থর পরাণ ত্যজিল। 
একে-একে জিনিল যতেক দেবগণে ॥ ' সাঙ্গ কবি যজ্ঞ ফোটা সকলে পরিল ॥ 
তার ভয়ে দেবগণ তিষ্ঠিতে না পারে ।  গরয়ান্থুর বলে সবে, যজ্ঞ সাঙ্গ হৈল। 
ব্রহ্মার নিকটে গিয়া সবে স্তব করে ॥ । গাত্র-ঝাড়। দিয়া বীর তখনি উঠিল ॥ 
গোর্সাই, অস্থর ভয়ে নাহি অব্যাহতি । পাছাড়-পর্বধত-রৃক্ষ পড়ে বহুদূরে । 
এইবার রক্ষ! কর, ওহে প্রজাপাতি ॥ দেখি যত দেবগণ পড়িল ফাঁপরে ॥ 
সমস্ত দেবের ব্রহ্মা দেখিয়া কাকুতি। গয়ান্থর বলে, শুন ওহে দেবগণ। 
আপনি আইল! সঙ্গে লয়ে পশুপতি & : তোমাদের হাতে মোর না হবে মরণ ॥ 
করিল ভীষণ রণ &্োছে তার সনে। । এতেক শুনিয় দেবগণে লাগে ত্রাস। 


তথাপি জিনিতে নারে ব্রঙ্গা-ত্রিলোচনে ॥ দি দেবগণ-ত্রাস দেখি আসি প্্রীনিবাস ॥ 
১৭১ 
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গয়ান্থর-সহ আরস্তিলা ঘোর রণ। বিষুপদে গয়শিরে যেব! পি দেয় । 
গয়াস্থর পরাক্রমে তুষ্ট নারায়ণ ॥ ৷ পিতৃগণ মুক্ত হয়ে মোক্ষধামে যায় ॥ 
পরাজিয়। গয়াস্থুরে দেব-দামোদর । সেই হেতু গয়াধাম নামেতে প্রকাশ। 
স্থাপিলেন পাদপম্ম তার শিরোপর ॥ সমাপ্ত অযোধ্যাকাণ্ড, কহে কৃত্তিবাস ॥ 
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বাস করতে পারবেন! রামচন্দ্র নিজেও ভাবলেন, 
অযোধ্যা থেকে এস্থানের দূরতৃ বেশি নয়। ভরত 
আবার আসতে পারে । তখন ফেরান দৃম্কর হবে। 
অতএব আরও দন্ষিদ্ণে চললেন তিনজনে । 

পথে অত্রিমুণির তপোবন | সেখানে এক্ক রাত 
কাটালেন রামচন্দ্র। অত্র উপদেশ দিলেন 
দন্ডকারণো গিয়ে বাসা বাধতে । সকলে চললেন 
সেদিকে । বিরাট রান্মন্স বধ, শারভঙ্গমুণির কাছ 
থেকে ইন্দ্র-দত্ত দিবাধনূর্বান লাভ করে এগয়ে 
চললেন ওরা। 

কোথাও পীচ-সাত মাস, কোথাও দশ-মাস বাস 
করতে করতে প্রায় দশ বছর পূর্ণ হ'ল । মাঝে মাঝে 

রাম্ম্সদের সঙ্গে ছোটখাটো বিরোধ হয়। 
অগস্ত ণ বললেন পঞ্চবঠীতে গিয়ে বাস করতে । 
জটায়ুর সঙ্গে পরিচয় হ'ল। তিনিই ওদের নিয়ে 
গেলেন পঞ্চব্টীতে। গোদাবরী তীরে সুশোভিত 
পঞ্চবীতে বাসা বাধলেন রামচন্দ্র । 


১৭৩ 





ভুতাকে কোন? শৃপণখা ছুট "আবার 
কারিনা পরি 
ভেবে শৃর্পণখা তাঁকে হত্যা করতে ছুটল । ত তখন 
রামচন্দের ইঙ্গিতে লক্ষণ বাণ মেরে তাকে হত্যা না 
করে নাক-কান কেটে ছেড়ে দিলেন । 
শূর্পণখা এসে কেঁদে পড়ল দূই রাম্স 
সেনাপতি খর ও দূষণের কাছে। তারা প্রথমে পাঠাল 
চৌদ্দ-ত ভাইকে পরে নিজেরা এল বহ্‌ সৈন্য নিয়ে । 
সকলেই হ'ত হ'ল। তখন শূর্পণখা ছুটল লঙ্কা । 
রাবণ রাজাকে ইনিয়ে-বিনিয়ে কেদে কেদে উত্তেজিত 
করে তুলল সে । রাবণ ভগ্নীর দশা দেখে মৃব্ধ হলেন, 
তিনি সীতাদেবীকে হরণ করে এনে রাম লক্ষমণকে 
সমুচিত শাস্তি দিতে চাইলেন । ফন্দি স্থির হ'ল। 
মারীচ কৌশলে রাম-লক্ষণকে নিয়ে যাবে কৃটীরের 
বাইরে । সেই সৃযোগে রাবণ সীতাকে হরণ করবেন। 
মারীচ প্রথমে এ প্রস্তাবে রাজী হল না॥ সে 
বললে, এর পরিণতি ভাল হবে না। এতে প্লাবণ 
নির্বংশ হবেন । ত্রুদ্ধ রাবণ মারীচকে হত্যা করতে 


উদ্ভত হ'প। তখন মারীচ বাধ| হয়ে রাবণের কথায় 
সম্মত হল। 

পঞ্চবটীতে এসে মায়া বারা মারীচ স্বর্ণমুগরূপ 
গ্রহণ করল । সীতাদেবী তাকে দেখে ধরে দেবার 
মাবদাব ধরলেন । রামচন্দু বললেন,ম্বর্ণমূগ হয় না। 
ও নিশ্চয় কোন রাম্ননসের মায়া । অবৃব সীতাদ্বৌর 
সোনার হরিণ ঢাই-ই | তখন লম্মঘ্ণকে সতর্ক 
থাকত বলে তার ধনুক নিয়ে বোরয়ে পডঙলেন 
রামচন্দ্র । 

এবকাশ বৃবঝে মারীচ রামকন্ঠ নকল করে 
লশমুণকে ডাকত থাকল । সীতাদেবী তা শুনে 
রামচন্দেব বিপদ বৃঝে লমনণকে ভাঁগদ তে 
থাকলেন হান সাহাযো যাবার জন।। কিল লম্মঘণ 
বূঝাচুচলেন ও ডাক ুলনা। £ তঃমধে ধামেব বণ 
মুমর্ধ মাণীচ চিৎকার কবে বামকন্টে বলে চলল, 
লাণ্সব বাণে মামি মাহত হযোছ। লম্বমণ শীঘ 
এস। মামাকে বাচাত। 

এাণ থামান গেল না সাহাদেবীকে। হার 
চাডনায লমগণতক যেতহই হাল। সত্গে সহগ এক 
সন্ন্াসীঁণ বশ এস ভিমশ চাইল রাবণ | সীহঠাদেবী 
বপপেন, মপেখন করান, মাঘাব স্পামী দেশর এখুনি 
ফিবকবন । ঠাবা এল যথা ৩ সংকান করবেন । 

বাধণ বলল, শপনগব সময় নত | ভগ 
দরে তা দাও | নইলে চল্লাম। 


আহিথি তে দেখে সীতা হখান তাকে ডিন 
দিত গেলেন । সতগ সঙ্গে বাণ তাকে ধারে হলে 
নিলেন পর্পক কথে। 

কীদছেন সাতা। নে কানায় মাথ 5 মাকাশ 
পাহাস। কান্না শুনে ধেষে এল গড়ুব পৃ গাঠাযু। 
বাধা দিল পাবণকে | কিন সে বাধাকে খওক্টোণ 
মত ডাঁড়য়ে দিয়ে ৮লে গেল রাবণ । মুমূর্ষ জটায়ু পে 
ইল । 

এদিকে রাম-লম্ঘুণ ফিরে এপে দখতলন 
সীতাদেবী নেই | কোথায় সীতা! পাগলের মতসীঠা 
অন্বেষণে বের হলেন রাম, পিছনে লমঘলুণ | দেখা 
হ'ল জটায়ুর সঠ্গে। ভার কাছেই সংবাদ মিলল খে 
রাবগ হরণ করেছে সীতাকে | কিন্তু কে রাবণ £ 
জটায়ু পরিচয় দিল রাবণের | সে বিধাতার বণে 
মহাতেজা। বিশ্বশ্ববার পৃত্র সে। লঃকায় হার 
রাজধানী । এইসব বলে জটায় গত হ'ল। পিতৃসম 
এই পন্ষশর দেহকে পরমশদ্ধায় দাহ করলেন রাম- 
লন্নঘূণ | 


সেদিন পুরোন ঘরে ফিরে রাত কাটালেন দুই 
ভাই | শৃনাগৃহে বামচন্দের বেদনার সীমা রইল না। 
পরদিন ভোরে উঠে দা্বণের গভীর বনে প্রবেশ 
করলেন । সে বনে বাঘ, সিংহ, মোষের পাল চরে 
বেড়ায় । কৃশের বনে পা ফেলা দায়। তারই-ম্ধ্ো 
এগিয়ে চলেছেন ওবা। 

পথ আগল দাডাল এক কবন্ধ রাম্মস। কি 
কংসিত তার পপ ! ভাপ মাথা নেই | পেটের মধোই 
[চাখ, কান, মুখ | 7 ৭ প্লামচন্দাকে আত্রমণ করল । রাম 
তাকে বাণাবিদ্ধ কর5' | কবশ্ধ মাটিতে পড়ে গুট্ফট 
কবতে থাকল । সে লশণকে হাব হ হাকাপীর 
পাঁবচয জিজ্ঞাসা কণল । প্র পাঁরচয দিতৈই 
কবণ্ধ তাও, গদগদ 1৮5 বলল, হাহ'লে 
নামাণ শাপমাও থটলা। 

সব্‌বৃভানহ হান মুখেই শোনা গেল। সে ছিল 
এক রাপবন গন্ধর্ব। বাপি গর্বে সে সকলকেই 
হাশ্তিল্া করত । এক মণ হাব গর্বে মপমানত হয়ে 
মভিশ্বাপ দেয। সেহ মাঁভশাপে সে কুগাসত পপ 
পায়। ইন্দ বালেন, নবপাপী নারাযণের শরাঘাত ত ভাব 
পাপ কেটে শাবে। আজ ভার সেই শুভ পাপমুকি 
দিন। 

এই কাহনী ধর্ণনা কবে কবন্ধ এমে সতন্ধ হযে 
[গল । পাম লশনুণ তাকে দাহ করলেন, হাব দেহ 
[থেকে একা দিবমাত বোবিয়ে গলে গেলস্বর্গে যাবার 
সময় পামচন্দরকে পিয়ে গে সীহাদেবী ও পাকার 
সন্ধান । মার বললে খধমুক পর্বতে সুগীবকে বন্ধু 
করবে নিত | 

পণাদিন কশবনে প্রবেশ কবলেন দুই ভাই । 
/পখানে পমপানদীব তঠীঁরভমিণ শোভা ব্ামচন্দকে 
মারও বিচলি 5 কবে হুলল । ভান ভাব বিহণ হয়ে 
এরন্ল তা, পশৃপাখীদের জিজ্ঞাসা করতে থাকলেন, 
[তামবা কি আমার চন্দমুখীকে দেখেছ । 

এ নদী স্মান তর্পণ কবে সুগ্ীবের উদ্দেশো 
[ণোপিয়ে পড়লেন । পথে মাতগম্ুণব আশ্রম | ছুটে 
এল এক শবগী | হুমি কি বামচন্দ 9 এসেছ কি তুমি ? 
মামি যে তোমার পথ চেয়ে অপেলণ করে বসে আছি 
কঠকাল। মণি মৃত্কালে বলেছিলেন রাম-দর্শন 
£পলে হবে ভোমার মুণ্তি। 

রামচন্দ্র সামনে অগ্নিকৃন্ড প্রস্তুত করে 
ভাতে মাতমাহাতি দিল শবরী। তার স্বর্গবাস হ'ল। 
শবরীর কথায় শৈষ হ'ল অরণাকান্ড। 


ঠ] | ৭১, 





১৭৪ 


মূলং ধম্ম তরোর্বিবেকজলধেঃ পূর্ণেন্দুমানন্দদং | 
বৈরাগ্যাম্বজভাস্করং তমহরং ধান্তাপহং তাপহম্।| 
মোহাম্ভোধর পুঞ্জপাটনবিধৌ জীমাসীল; শখকরং । 
বন্দে ব্রহ্মকূলং কলওকশমনং শ্রীরামভ্পাপ্রিয়ম্‌।। 
সান্লানন্দপয়োদশোভনতনৃং পীতভাম্বরং সুন্দরং | 
পাণৌ বাণশরাসনং কটিলসন্ত্বনীরভারং বরম্।। 
রাজীবায়তলোচনং ধৃতজটাজুটেন সংশোভিতং | 


সীতালক্ষণং সংযুভং পথিগতং রামভিরামং ভঙ্জে || 





শা শীোিশিশাশী শী শী পা শিপ তি 


গ শ্রীরামের চিত্রকৃটে অবস্থান ও রাক্ষস ভয়ে 
মুনিগণের আানাস্তর গমন কম্পন 


করিলেন অযোধ্যায় ভরত গমন । 
চিত্রকূট পর্বতে রহেন তিন জন ॥ 
চিত্রকৃট পর্ববতে অন্দেক মুনি বৈসে। 
ভাল মন্দ যখন যে রামেরে জিজ্ঞাসে ॥ 
মুনিগণ একদিন করে কাণাকাণি। 
জিজ্ঞাস করেন রাম ধনুর্ববাণ-পাণি ॥ 
কহ কহ মুনিগণ, কি কর মন্ত্রণা। 
আমারে না কি কেন বাড়াও যন্ত্রণা ॥ 
আমরা সকলে করি একত্র বলতি। 
একের ক্ষতিতে হুয় সধাকার ক্ষতি ॥ 
যদি কোন বিপদ হয়েছে উপস্থিত। 
আমারে জানাও আমি করিব বিছিত ॥ 
মুনিগণ রামবাক্যে পড়িলেন লাজে। 
বৃদ্ধ এক মুনি উঠি বলে তার মাঝে ॥ 
ষে ম্লজ্রণ! করিতেছি মোর। রঘুবর । 
তাহার বৃস্তাস্ত কহি তোমার গোচর ॥ 


রাবণের ছুই ভাই ছুষ্ট নিশাচর । 

তার মধ্যে জ্যেষ্ঠ খর দূষণ অপর & 
তাহার সামস্তগণ চতুদ্দিকে ভ্রমে । 
কত উপদ্রব করে প্রবেশি আশ্রমে ॥ 
যজ্ঞ আরম্ভন মাত্র আসিয়! নিকটে। 
যজ্জ নষ্ট করে দ্বিজ পলায় সঙ্কটে ॥ 
রাক্ষসের ডরে লুকাইয়া ঘরে আসি। 
কাড়ি খায় ফল মুল, ভাঙ্গয়ে কললী ॥ 
এই বর্ন ছাড়িয়া যাইব অন্ক বন। 
কাণাকাণি করিলাম এই সে কারণ ॥ 
ছাড়ে যঙ্গি মুনিগণ, শুন্য হবে বন। 
শুম্য বনে কেমনে রছিবে তিন জন ॥ 
মীত। অতি রূপবতী, এই বন মাঝে । 
কেমনে রাখিব! রাম, রাক্ষল-সমাজে ॥ 
বিক্রমে বিশাল তুমি জানি মোর! মনে । 
কত সম্রিয়। রাম থাকিবে কাননে ॥ 


১৯5৬ 


নি কাঁত্তবাসী 


রামায়ণ 


স৯পাস্টি পর্ণ স্ শিিিিি - টু সি » ৯০৯ ৯৯ সিসি সিসি সিসি সত তি পাটি সি ৯ ০৯ উ্পিতক্ি সা সস্তা সিএ সিস্ট তি সিস্ট ৯ পাস সত সি সি সত উস পিসি সিসি ১ সি সি স্পিন স্পা 


আমর! এ বন ছাড়ি অন্য বনে যাই। 
তোমার সহিত আর দেখ। হবে নাই ॥ 
স্্রী-পুর্রুসে মূনিগণ চলেন সন্বর। 
যার যথা ।হল স্থান কুটুম্বের ঘর ॥ 
উঠি গেল মুনিগণ শূন্য দেখা মায়। 
শ্রীরাম ভাবেন তবে তাহার উপায় ॥ 
কতিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী । 
গাইল অরণাকাশ্ডে প্রথম শিকলি ॥ 
০৩৩১০ 


 প্রীর।মর অভ্রিমুনির আশ্রম-গমন। ৬ 


আমা নিতে ভরত আইলে পুনর্বার । 
কেমনে অন্যথা করি বচন তাহার ॥ 
চিত্রকৃট অঘোধ্যা নহে ত বহুদূর । 
হরত-জাত'র ভক্তি আমাতে প্রচুর ॥ 
রনুনাগ এম্ত চিন্তিয়া মনে মনে। 
চলিলেন চিত্রকুট ছাডিয়। দক্ষিণে ॥ 
কতদুপ মন তার করি পরিশ্রম | 
সম্মুখে দোখন আভ্রিমুনির আশ্রম ॥ 
প্রবেশিয। তিন ছন পুণ্য তপোবন । 
বন্দনা করেন অত্রিমুনির চরণ ॥ 
রামে দেখি সুনিবর উঠিন। ঘতনে। 
প'ছা মপ্য দিয় তারে বসান আলনে ॥ 
আপন পত্ীর 2ঠাভ সমর্পিল। নীতা । 
পালন করহ ঘেন আপন দুহিতা ॥ 
দেখি মুনিপত্রীকে ভাবেন মনে সীতা । 
মুর্তিমতী করুণ! কি শ্রদ্ধ। উপস্হিতা ॥ 
শুরু-বস্্রপরিপানা, শুরু লর্বব বেশ । 
করিতে করিতে তপ পাকষাছে কেশ ॥ 
পন্থী ধরিয়! ঘুত্তি করেন তপস্থ। | 
শুন হয় গায়ত্রী কি সবার নমস্যা। ॥ 
কৃতাঞ্জলি নমস্কার করিলেন সীতা | 
স্সাশীর্ববাদ করিলেন অত্রির বনিতা ॥ 


পপ অপ এরর 


মুনিপত্রী বাইয়া সম্মুখে সীতারে | 
কহেন মধুর বাক্য প্রফুল্র-অন্তরে ॥ 
রাজকুলে জনম্মিয়া পড়িল! রাজকৃলে। 
ছুই কুল উজ্জ্বল করিলা গুণে শীলে॥ 
এ সব সম্পদ ছাড়ি পতি সঙ্গে যায়। 
হেন স্ত্রী পাইল! রাম বহু তপস্যায় & 
সীতা কহিলেন মতা, সম্পদে কি কাম । 
সকল সম্পদ মম দুঝধাদল-শ্যাম ॥ 
স্বামী বিনা স্ত্রীলোকের কাধ্য কিবা ধনে । 
অন্য ধনে কি করিবে পতিন্ন বিহনে ॥ 
জিতেজ্িয় প্রভু মম সর্ববগুণে গুণী। 
হেন পতি সেবা করি বহু ভাগ্য মানি ॥ 
ধন জন সম্পদ না চাঞ্ছি ভগবতী। 
আশীর্বাদ কর যেন রামে থাকে মতি ॥ 
শুনিয়া সীতার বাক্য তুষ্টা যুনি-দার!। 
আপনি যেমন তিনি, সীতা সেই ধার! ॥ 
সমাদরে লীতারে দিলেন আলিঙ্গন । 
দিব্য অলঙ্কার আর বহুমূল্য ধন ॥ 
তুষ্টা হ'য়ে লীতারে কহেন ভগবতী | 
তব পূর্ব বুন্তাম্ত কহ গো সীতা সতী ॥ 
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গু মুনি পত্রীতদের নিকট সীতার পূর্বরত্তানস্ত কথন 


জানকী বলেন, দেবী কর অবধান। 
আমার জন্মের কথ। অপূর্ব আখ্যান ॥ 
এক দিন মেনক' যাইতে বস্ত্র উড়ে। 
তাহ! দেখি জনক রাজার বীর্য পড়ে ॥ 
লেই বীর্ষ্ে জন্ম মোর হুইল ভূমিতে । 
উঠিল আমার তনু লাঙ্গল চষিতে ॥ 
অযোনিসস্ভবা আমি জম্ম মহীতলে। 
লাঙ্গল ছাড়িয়। রাজ! মোরে নিল কোলে ॥ 


' নিজ কন্যা! বলি রাজা মনে অন্যান । 
1 হেনকালে আকাশে হৈল দৈববাণী ॥ 
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অরণ্যকাণ্ড 
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পথ আপস নিপা পরি ০০৯ পপর 


দেবগণ ডাকি বলে জনক ভূপতি । 
জন্মিল তোমার বীধ্্ে কন্ত। রূপবতী ॥ 
অযোনিস্মব। এই তে'মার ছুহিতা । 
লাঙ্গলের মুখে জন্ম নাম রাখ লীতা ॥ 
এতেক শুনিয়া রাজা হরমিত মন। 

দীন দ্বিজ ছুঃথীরে দিলেন বু ধন ॥ 
প্রধান দেবীর ঠাই দিলেন আমারে । 
আমারে পালেন দেবী বিবিধ প্রকারে ॥ 
দিনে দিনে বাড়ি আমি মায়ের পালনে । 
মোরে দেখি জনক চিস্তেন মনে মনে ॥ 
যেই জন গুণ দিবে শিবের ধনুকে । 
ভারে সমপিব সীতা পরম কৌতুকে ॥ 
দারুণ প্রতিজ্ঞ। এই ভুবনে প্রচার | 
তের লক্ষ বীর এল রাজার কুমার ॥ 
ধনুক দেখিয়া সবাকার প্রাণ কাপে। 
না সম্তাষি পিতারে পলায় মনস্তাপে ॥ 
প্রতিজ্ঞা করিয়। আগে ন। পান ভাবিয়া । 
কেমনে সম্পন্ন ভবে জানকার বিয়া ॥ 
হেনকালে উপস্থিত শ্রীরাম লক্ষমণ। 
ধনুক দেখিয়া হ!হ্ট করেন তখন ॥ 
ধন্ুকেতে ঞণ দিতে সর্বলোকে বলে। 
ধনুথান ধরি রাম বামহাতে তোলে ॥ 
গুণ যোগ করিতে সে ধনুখান ভাঙ্গে । 
সবে স্তব্ধ, তার শব্দ ভ্রিভুবনে লাগে ॥ 
ধনুকের শব্দ যেন পড়িল ঝঞ্জনা। 

স্বর্গ মত্ত্য পাতালে কাঁপিল সর্ববজন। ॥ 
শিরে পঞ্চঝুঁটি ভার বিক্রম বিস্তার । 
চূড়া কণণবেধ হয় লেকে চমত্কার ॥ 
বিবাহ করিতে পিতা বলিল আমারে । 
স্বীকার না করেন রাম পিতৃ অগোচরে & 
রাজ্য দহ দশরথ আসিয়। সংবাদে। 
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কুশধ্বজ খুড়ার যে ছুই কন্যা ছিল। 
ভরত শবক্রত্ব &্োোহে বিবাহ করিল ॥ 
ভগবতী পূর্বক! এই কহিলাম। 
হেনমতে মিলিলেন মম স্বামী রাম ॥ 
এত যদি লীতাদেবী কহেন কাহিনী । 
পরিতোষ পাইলেন মুনির গৃহিণী ॥ 
ব্রাঙ্গণী সীতার ভালে দিলেন সিন্দুর ॥ 
কে মণিময় হার বাহুতে কেয়ুর ॥ 
কর্ণেতে কুগুল করে কাঞ্চন-কম্কণ। 
নৃপুরে শোভিত ছয় কমলচরণ ॥ 
নাসায় বেসর দেন গ্জমুক্ত। তায়। 
পট্টবস্ত্র অধিক শোভিল গৌর গায় ॥ 
প্রদোষ হইল গত প্রবেশে রজনী । 
রামের নিকটে যান আীরাম-রমণী ॥ 
উম! রম! নাহি পান মীতার উপমা । 
চরাচরে জনক-ছুহিতা নিরুপম। ॥ 
দেখিয়া সীতার রূপ হৃষ্ট রঘুমণি | 
মুনির আশ্রমে স্থাখে বঞ্চেন রজনী & 
যু 


গু শ্রীরামের দণ্কারণ্যা দশন 
প্রভাতে করিয়া স্নান আর যে তপণ। 

তিন জন বন্দিলেন মুনির চরণ ॥ 
আশীর্বাদ করিলেন আন্রি মহামুনি । 
কহিলেন উপযুক্ত উপদেশ বাণী ॥ 
শন বাম, রাক্ষস-প্রধান এই দেশ। 
সদ! উপদ্রব করে দেয় বছ রেশ ॥ 
অগ্রেতে দগুকারণ্য অতি রম্যস্থান। 
তথা! গিয়া রঘুবীর কর অবস্থান ॥ 
ষুনির চরণে রাম করিয়া প্রণতি। 


রামের বিবাহ দেন পরম আহলাদে ॥ ূ দৃগুক কানন মধ্যে করিলেন গতি ॥ 
রামচজ্ঞ্র করিলেন মোরে পরিগ্রহ । । আগে যান রঘুনাথ পশ্চাৎ লক্ষ্মণ । 


লক্ষণের দারকন্্প ডশ্মিলার সহ ॥ । জনকতনয়। মধ্যে অপূর্ব শোভন ॥ 





চি পে তশিশত- পা পাটি কী তি রী তি তি 


ফল পুষ্প দেখেন গন্ধেতে আমোদিত। 
ময়রের কেকাধ্বনি ভ্রমরের গীত ॥ 
নানা পক্ষি-কলরব শুনিতে মধুর । 
সরোবরে মনোহর কমল প্রচুর ॥ 

বন মধ্যে আছে বছ মুনির বসতি । 
শ্রীরামে দেখিয়। হর্ষে করে সবে স্ত্রাতি ॥ 
প্াজ্যে থাক, বনে থাক, তোমার সমান। 
যথ তথ! থাক রাম, তুমি ভগবান্‌ ॥ 
রম্য ফল জল দিল পরম হ্বম্বাদ। 

আহার করিয়া দূরে গেল অবসাদ ॥ 
দেখিতে হুইল ইচ্ছ! দণ্ডক কানন। 
তিন জন মনম্থখে করেন ভমণ ॥& 

আগে রাম মধো সীতা পশ্চাৎ লম্ষমণ। 


নান। স্থলে কৌতুক করেন নিরীক্ষণ ॥ 
3৩২০ 


ও পিবাপ রাক্ষা৮সর মুত ও যুক্তি গু 

হেনকণলে প্ুচ্য রাক্ষস আচন্ছিত। 
বিকল আকার ধরি ভেল উপস্থিত ॥ 
রঙ্গ! দুই মাখি তার কিন হৃদয় | 
বনন্থু পর্রি মারে কারে নাহি ভয় ॥ 
ছুয শরীর ধরে পর্বত সমান । 
জ্বলন্ত আগুন মেন রাঙ্গা মুখখান ॥ 
শিরে কটা দীছাজট!, দীঘ সব্বকায় । 
লন্দোদর অস্থিল।র, শিরা গণা যায় ॥ 
বাহ্ধিয়! লইয়! যায় মাংসভার স্কন্ধে। 
পলায় লইয়া পণ সবে তার গন্ধে ॥ 
মেঘের গর্জন সম ছাড়ে মিংহনাদ। 
মহ! ভয়ঙ্কর মুক্তি রাক্ষল বিনাধ ॥ 
সীভারে রাক্ষস গিয়া লইলেক কক্ষে । 
তঙ্জন গঞজ্জন করে থাকি অন্তরীক্ষে ॥ 
সীতারে খাইতে চাছে মেলিয়। বদন। 
জ্রীরামেরে কটু কহে করিয়া তর্জন ॥ 
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ক পে তপ্টি প পাছত তীতালি তি ৩ স্সিতশি পি পিশী তি এ 


তপন্বীর বেশে রাম ভ্রমিস কাননে । 
দেখাইয়! কামিনী ক্লাস মুনিগণে ॥ 
তোদের সবারে আক্তি করিব ৩ক্ষণ। 
বাট পরিচয় দেহ তোর! কে!ন্‌ জন ॥ 
শ্রীরাম বলেন, আমি ক্ষত্রিয়-কুম'র | 
লক্ষ্মণ অনুজ, জায়া জানকী আমার ॥ 
দেখি হে তোমার কেন বিকৃত আকৃতি। 
বনেতে বেড়াও ভূমি হও কোন্‌ জাতি ॥ 
রাক্ষল বলিল, আম যে হই লেহুই। 
সবারে খাইব আজি ভ্াড়িবার নই ॥ 
বিরাধ আমার নাম থাকি বথা তথ । 
কল নামে মম পিতা বিদিত সর্ববথ। ॥ 
কত মুনি বধিলাম বিধাতার বরে। 
অভেছ্া শরীর মোর ভয় করি কারে ॥ 
লন্ষমণেরে গ্ীরাম কহেন পেয়ে ভয় । 
জানকীরে খা বুঝি রাক্ষল দুর্জয় ॥ 
আিলাম নিক দেশ ছাড়িয়। বিদেশে । 
সীতারে খাইল আহ্তি দারুণ রাক্ষসে ॥ 
লক্ষণ বলেন, দাদা না ভ্াবিহ তাপা। 


| রাক্ষমেরে মারিয়া ঘুগাও মনস্াপ ॥ 


লন্ষষমণের বক্যেতে রামের বল বাড়ে। 
মারিলেন সাত বাণ রাম ভার ঘাডডে ॥ 
সাত বাণ খাইয়। সে কিছু নাছি জানে। 
হাতে ছিল জ'ঠাগাচছ মারিল লশ্বমণে ॥ 


তাহা দেখি আরাম ছাড়েন এক বাণ। 


জাঠাগছ তখনি হইল খান খান ॥ 
জাঠাগাছ কাটা গেল রাক্ষসের ভ্র'স। 
অস্ত্র নাহি নিশ'চর উঠিল আকাশ ॥ 
ছাড়েন এধিক বাণ দশরথ-স্তত। 

পড়িল বিরাধ ঘেন কৃতাস্তের দূত ॥ 
আঘাতে কাতর, আছাড়িয়। ফেলে লীতা । 
ভূমেতে পড়েন লীতা হইয়া মুচ্ছিতা ॥ 
বাণ'ঘাতে বিরাধের দেহ রক্ত ভাসে। 
যোড়হাত করি যায় শ্রীরামের পাশে ॥ 


৯৭৮৬ 


শি. পস্টি ৮ ও পিটিশ শিট ী শী পাতি পি শি পক 


যোড়হাতে রাক্ষল 'শ্রীরামে করে স্ত্রতি। 
তব বাণ-স্পর্শে রাম পাই অব্যাহতি ॥ 
শপে মুক্ত করিল! আমার এ শরীর । 
লইলাম শরণ চরণে রঘুবার ॥ 
ধন্য ধন্য লীতাদেবী রাম যার পতি। 
তোম। পরশিয়। পাই শাপে অব্যাহতি ॥ 
পূর্বকথ! আমার শুনহ র্ঘুপভি | 
কুবেরের শাপে মোর এহেন ছুরগতি ॥ 
কিশোর আমার নাম কুবেরের চর। 
আমাতে সর্ববদা তুষ্ট ধনের ঈশ্বর ॥ 
একদিন কুবের লইয়! নারীগণে । 
রঙ্গস্থলে কেলি করে ম'তিয। মদনে ॥ 
কশ্মদোষে আমি তথা হই উপনীত । 
অ:শরে দেখিয়া! তারা হইল লভ্জিত ॥ 
কোপে শাপ আমারে দিলেন ধনেশ্বর | 
দণ্ডক কাননে গিয! হ৪ নিশাচর ॥ 
পশ্চাতে করুণ! করি বলেন বচন । 
জ্বীরামের শরে হবে পাপ বিমেটিন ॥ 
পাইলাল তব বাণ স্পর্শ অব্যাহতি । 
মৃতদেহ পোড়াইলে পাভব শিক্কাতি ॥ 
লন্ষমণের উদ্যোগে রাক্ষদদেহ পুড়ে। 
দিব্য দেহ লারিয। দে লিারিথে চড়ে ॥ 
রাম-দরশনে চর গেল দগবন্াস। 
রচিল অরণাকা'ও্ড দ্বিজ কাও্তবাস ॥ 
৮5৯8852 


গু শ্রীরামের শরভল মুনির আশ্রমে গমন ৬ 


জীরাম বলেন, চল জানকীী লক্ষণ । 
গোমতীর পারে শরভঙ্গ-তপোবন ॥ 
হেথা হৈতে সেই স্থান দ্বাদশ যোজন । 
অদ্ভুত দেখিবে সে মুনির তপোবন ॥ 


অর্ণ্যকাণ্ড 


০ পর্ণা পরেশ ৮ পী িস্পর্ি ০পখ পোস্ট তি পাঁছি পাটির প্রা তো পাতি তি তসপিসিসটিও  পসিণাটি পিল পাস্তা ৬ পে উপাত্ত ৬ সিসি সিএ শর 


সসমিিপিসিস 


তপের প্রভাবে যেন জ্বলস্ত অনল । 
শরভঙ্গ মুনির বিখ্যাত সেই স্থল ॥ 
সেই দিন শ্রীরাম রছেন সেই বনে। 
প্রভাতে উঠিয়। যান মুনি দরশনে ॥ 
ভেনকালে উপনীত তণা শচীনাথ । 
 শ্রভঙ্গ-মুনি সহ করিতে সাক্ষা ॥ 
 রখোপরে পুরন্দর আসে শুদ্ধবেশে । 
দেবগণ বেষ্টিত তাহার চারিপাশে ॥ 
রথ শোভা করে মণি মুকুতার ঝারা। 
বায়ুবেগে চলে ঘোড়া সারথির ত্বরা ॥ 
চারিদিক শোভে নীল পাত পতাকায় । 
দুরে থাকি রামচন্দ্র দেখিলেন তার ॥ 
অনুজেরে বলেন থাকহ এইক্ষণ | 
জানি আগে আশ্রমে প্রবেশে কোনজন ॥ 
হন্দ আপি মুনিবরে করি নমস্কার । 
নিবেদন করিলেন কাধ্য আপনার ॥ 
শুনমুনি রামরূপী ত্রিলোকের নাথ । 
আদিবেন তব সহ করিতে সাক্ষাৎ ॥ 
রাক্ষস বধের হ্বেতু তার অবতার । 
আপনি ত ত্তিকালজ্ঞ জানাব কি আর ॥ 
তব স্থানে রাখিলাম এই ধনুর্ববাণ । 
আইলে তাহারে তুমি করিব! প্রদান ॥ 
এত বলি স্বর্গপুরী যান পুরন্দর । 
প্রবেশ করেন রাম যথ! মুনিবর ॥ 
প্রণাম করেন শরভঙ্গ-সুনিবরে । 
আশীর্তবা' করিয়া কছেন মুনি ভারে ॥ 
অনাথ ছিলাম বনে, হইলা হে নাথ । 
যোগে ধারে দেখা ভার তিনিই সাক্ষাৎ ॥ 
॥ আইল! আপনি বিষুত আমার নিবাস। 
ী তোমা দরশনে মম হবে স্বর্গবাস ॥ 
” শত ব্খসরের তপ করিলাম দান । 

এই লহ ইন্্রদণ্ড দিব্য ধনুর্ববাণ ॥ 
| শরীর ছাড়িব আমি অতি পুরাতন । 
দি প্রণ রাখিয়াছি রাম তোমার কারণ ॥ 


৯৪৯ 





স্পেস শি ৮ সপ নিস্পাপ পপ আস শা টি পাস 


শ্ শা শীত ৩ এপ তি পি তাপসী ৮ শশী শীপ্পীাসপিশ্স শপ শট 


পপ পপ পেস পপ পাল্পা। শি শী তি শি 


পদ শস্্পাপপাস্পপ্প স্পা পাপপীপীস্পিশী ৩ পপি 


রং 


ক্ষণেক লক্ষণ সহ বৈস এইখানে । 
অগ্সিতে শরীর তাজি তব বিদ্যমানে ॥ 
শরভঙ্গ কুণ্ড কাটি জ্বালেন মনল। 
জ্বলিয়। উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল ॥ 
কৌভুক দেখেন দীতা শ্রীরাম লাম্মনণ | 
মুনির সাহল দেখি বিস্মিত বশ ॥ 
রাম নাম উচ্চারিযা। মুনি ডদ্ধ তুতে। 
অগ্নি প্রদক্ষিণ ক্র ঝ!প দেন কৃণ্ডে ॥ 
পুড়িয়া মুনির দেহ হইল অঙ্গার । 
জগ়ি হৈতে উঠে এক পুরুষ আকার ॥ 
গেলোকে গেলেন মুনি নিজ-পুণ্যফলে। 
দেখিয়া সবার মন পূণ বুতহলে ॥ 
রাম-দরশনে মুনি যান ম্ব্গবংস। 
রচিল অরণ্যকাণ্ড কাব কৃর্তিবাস ॥ 
29920 


গু শ্ীরাতমর বানব। সব প্রথম দশা বন সব গু 


সন্ভামিতে প্রীরামে আইল মুনি-কষি। 
কেহ কেহ ফল খায় কেহ উপবাসী ॥ 
অনাহারী কেছ ব' বরম! চার মাস। 
কেছ কেহ সর্ববকাল করে উপবাস ॥ 
গাছের বাকল পরে শিরে জট ধরে । 
স্বগচন্ম পরে কেহ কমণগুলু করে ॥ 
মুনিগণে দেখিয়া উঠিলা রঘুনাথ । 
করেন প্রণতি স্তৃতি করি যোড়ছাত ॥ 
মুনিগণ করে স্তৃতি রামের গোচর । 
কীরাম বলেন, প্রভু, না করিহ ডর ॥ 
তপোবনে না রাখিব রাক্ষন-স্কার । 
অবিলম্বে হইবেক রাক্ষস সংহার ॥ 
মুনিগণ সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরাম লক্ষ্মণ । 
তপোবন-দরশনে করেন গমন & 
ধনুকে টঙ্কার দিল। রাম রঘুবীর । 
দেখিয়া সীতার মন হইল অস্থির ॥ 


কুর্তবাসন 


রামায়ণ 


স্পস্ট কি টি পাস্টি তা শা্শিতসছি তা পস্ছিত তি পাশ শিস্টি প্টিণ সি 


বনে প্রবেশেন রাম হাতে ধনুর্ববাণ । 
নিষেধ করেন সীতা রাম বিদ্যমান ॥ 
রাক্ষসের সনে কেন করহ বিবাদ । 

. অকারণ প্রাণিবধে ঘটিবে প্রমাদ ॥ 
পূর্বের বুভাস্ত এক কহি তব স্থান। 

৷ দুর্ববাদলস্ঠাম গ্রসু, কর অবধান ॥ 

| শিশুকানে যখন ছিলাম পিতৃঘরে | 

। কহিলেন পিতা **র্ব আখ্যান আমারে ॥ 
দস্ট নামে এক মুনি ছিল! তপোবনে । 
! তার স্থানে খড়গ স্থাপ্য রাখে একজনে ॥ 
। পাপ হয় হরিলে পরের স্থাপ্য ধন। 
যন্ত্রে খড়থানি তাই রাখেন ব্রা্গণ ॥ 

; এক রুদ্ধপাথী সেই তপোবনে বৈসে। 
নডিতে চড়িতে নারে 'গ্রাচীন বয়সে ॥ 
মুনিরে কুণুদ্ধি পা দৈবের লিখন । 
সেভ খড্রগাঘাতে বধে পাখীর জীবন ॥ 
হাতে অস্ত্র থাকিলে লোকের জ্ঞান নাশে। 
হইল মুনির পাপ সে অন্দের দোষে ॥ 
সত্য পালি দেশে চল এই মাত্র পণ। 
রংক্ষম মারিয়। তব কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 
সরল। জনকবাল। কহিলে এমতি । 
বুঝান প্রবোধবাক্যে তারে সীতাপতি ॥ 
কনক-কমলমুখী জনক-কুমারী । 

আমার নাহিক ভয়, কি ভয় তে'মারি ॥ 
মহ'তেজ। মুনিগণ যাদের হিতে । 
তাদের কিসের ভয় বল দেখি সীতে ॥ 
যাইতে দেখেন ভারা দিব্য সরোবর । 
শুনেন অপূর্বৰ গাত তাহার ভিতর 
বিশ্মিত হইয়। জিজ্ঞালেন রঘুমণি । 
জলের ভিতর গীত কেন শনি মুনি ॥ 

' মুনি বলিলেন, হেথ। ছিল এক মুনি । 
করিত কঠোর তপ দিবস রজনী ॥ 
তপোভঙ্গ করিতে তাহার পুরন্দর। 
পাঠায় অপ্লরাগণে ঘথ। মুনিবর ॥ 


৯১৮০ 


ূ 


ও প্পপাপ্পিপটীসপপীশ্সীপপী তি শীত পা শীত রা 
(৩০ সপ ৮ পর পা পর, এ পপ ক বট এ পপ” 


পি ৯ পস্টিারস্সি শী সিন পি এগ পি তি এপাশ পানি পি জাত পা পিসি স্মিত 


অরণ্যকাণ্ড 





টি 
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আইল অপ্নরাগণ মুনির নিকট | 
দেখিয়া পড়িল খুনি মদনসহ্টে ॥ 
এ স্থানের খ্যাতি পঞ্চ অপ্নর। বলিয়া । 
অগ্াপি আছয়ে তারা হেথা লুকাইয়া ॥ 
নৃত্য গীত করে তারা নাহি যায় দেখা । 
এমন অপূর্বব কথ! প্ুরাণেতে লেখা ॥ 
শুনিয়া মুনির কথা কৌতহুকী জ/রাম। 
তপোবন দেখিয়া গেলেন মুনি ধাম ॥ 
আতিথ্য করেন মুনি সনাদর করি। 
[৬ন ভন বঞ্চিলেন খে বিভাবরা ॥ 
কোথ। পাচ সাত মাস কোথ। দশ মাস। 
কোথা বারমাস রাম করেন প্রবাদ ॥ 
জু বনে বনে করেন জমণ। 

€ হভতল দশ বহসর তখন ॥ 
এক ক দিন সীতা সহ শ্রীরাম লম্মনন | 
করপুটে বন্দে মুশি-ই গার চরণ ॥ 
স্থতীন্ব মুনিরে রাম কহেন হভান। 
অগন্যেরে প্রণ'ম করিতে করি আশ ॥ 
মুনি বলে যাহ রাম অগন্তের পাম । 
তথা গিয়া তাহার শুর মনঙ্গাম ॥ 
তাহার কনিষ্ঠ অ'ছে প্প্ললীর বনে। 
অদ্য গিয়। বাম কর ভার তপোবনে ॥ 
কল্য শিয়! পাইবে অগস্ত্য তপোবন। 
তাহাতে আছেন মুনি দ্বিতীয় তপন ॥ 
বিদায় লইয়া রাম চলেন দক্ষিণে । 
উপনীত হইলেন পিপ্পলীর বনে ॥ 
শ্রীরামে পাইয়! মুনি পাইলেন গ্রাতি | 
সেই রাত্রি তথা রাম করিলেন স্থিতি ॥ 

8 ০ 


& অগাস্যর কাছে শ্রীরামচন্দ্র 3 ইন্বল-বাতাশি 
কাহিনী ভি 

গ্রভাতে উঠিয়া রাম করেন গমন । 
লম্মমণে দেখান রাম অগস্তভে)ওর বন ॥ 


' এই বনে ও এক দানি ছুর্জন | 


তারে বধি মুনিবর করিল। আশ্রম ॥ 
শুনিয়া লাগিল লন্মাণের চমণ্কার | 
মুনি হয়ে অস্ত্রে মারেন কি প্রকার ॥ 
প্রীরাম বলেন, ভাই শুন তদন্তর। 
ইলল বাতাপি ছিল ছুই সহোদ্র ॥ 
মায়াবী অন্তর তারা নানা মায়া ধরে। 
বাতাপি হইয়। মেষ ত্রহ্মবধ করে॥ 
তার ভ'ই ইন্পল সে জানিত সঙ্গীত । 
লোক মন্যে ভ্রমে মেন অন্কত পণ্ডিত ॥ 
আদর করিয়া ছিজে করে নিমন্দুণ | 
। সেই মেনম'ংস দিথা করাযঘ ভে'জন ॥ 
প্রাঙ্গণের উদরে মেসের মম থাকে । 
বাত'পি বাহির য় হন্ধলের ছদক ॥ 
পেট চিরি বহভিরায বিপ্রগণ মর! 
। এইরূপ করি ভ্রমে ছুই সহোদরে ॥ 
ব্রঙ্ষবধ শুনিয়! অগন্তা মভামুনি | 
উন্দলের ৮ লন মাগিল পনি ॥ 
দূর হৈতে অ'ইলাম পথিক বাঙ্গণ | 
মেষমাৎস মোরে অজি করাও ভোজন ॥ 
মুনির বচন শনি উনুল উল্পাস। 
কহিল খাইবে মুনি কত মেষ্মাস ॥ 
মুনি বলে, বৃদিন আছি উপবাস। 
ভোজন করিব আজি গাডলের মাস ॥ 
বাতাপি গাডল হয মাযার প্রবন্ধে। 
গাড়ল কাটিয়া! ম'*স রান্ষিল আনন্দে ॥ 
বড় আশা করি মুনি ভোজনেতে বসে। 
হাতে থালা করিযা' ইল্গল আসে পাশে ॥ 
& গঙ্গাদেবী বলি মুনি মনে মনে ডাকে । 
অলক্ষিতে গঙ্গাদেবী কমণগুলু ঢোকে ॥ 
1 গঙ্গাজল পিয়া মুনি ব্রহ্মমন্ত্র জপে। 
| মুষ্টি মুষ্টি মাংস সে ভোজন করে কোপে ॥ 
| মুনির উদরে মাংস প্রায় হয় পাক। 


দা বাহিরে ইন্ধল ডাকে ঘন ঘন ডাক ॥ 
৯১৮৬ 


পন টি এ পিশশ তি ও ৮ ০ শপ সপ পাশে তি সি ন্‌ চে 


সপ শা? পপি 


এ শর পাপ সপ পপ পপ পপ পিপি ১৩ 


টি 


ইন্থল বলিল, এস বাতাপি বাহিরে । 
মুনি বলে, কোথ। তুমি পাবে বাতাপিরে ॥ 
গর্জিয়। যেমন সিংহ ধরে তক্ষ্যহাতী। 
ইন্ধলে মারিতে যুক্তি করে মহামতি ॥ 
পণ্ডিত হুইয়া তোর বুদ্ধি নাহি ঘটে । 
তোমার বাতাপি এই আছে মম পেটে ॥ 
সে কথায় পাসরিল অস্থর আপনা । 
বাতকন্শ করে মুনি যেমন ঝঞ্চনা ॥ 
বাতকনম্ম অগ্রিতে ইল গুড়ি মরে। 
এইমতে মুনি ছুই দ্ানবেরে মারে ॥ 
এরূপে মারিয়া সেই দানব ছুর্জজয়। 
তপোবন রক্ষ! কৈলা মুনি-মহাশয় ॥ 
উপনীত মোর! সে অগন্ত্য তপোবনে | 
সর্বব কাধ্য সিদ্ধ হয যার দরশনে ॥ 
প্রবেশিতে নান রাম মগস্ত্যের দ্বারে । 
হেনকালে শিদ্য এক আইল বাহিরে ॥ 
তাহারে দেখিয। তবে বলেন লক্ষণ ৷ 
আসিলেন রাম মুনি-সস্তাষ কারণ ॥ 
এই বাক্য শ্রান শিষ্য গেল অভাস্তরে । 
কহিল রামের কথা মুনির গোচরে ॥ 
শীরাম লক্ষনণ সীতা দ্বারে তিন জন । 
আত্ব্। বিনা কেমনে করেন আগমন ॥ 
রামের সংবাদে মুনি হ'য়ে আনন্দিত ! 
আজ্ঞ। করিলেন শিষ্যে আনহ হরিত ॥ 
সবাকার পজ্য রাম আইলেন দ্বারে। 
যোগিগণ অনুক্ষণ ধ্যান করে যারে ॥ 
সবারে লইয়। গেল মুনির আজ্ছায়। 
দেখিয়া মুনির মনভ্রম দূরে যায় ॥ 
অগন্ডতেযের চরণ বন্দেন তিন জন। 
অগস্ত্য বলেন কি অপূর্ব দরশন ॥ 
গোলোক ছাড়িয় প্রভু, এলে বনবাস। 
নাজানি তোমার আর কিসে অভিলাষ ॥ 
লক্ষমণের চরিত্রে আমার চমণ্কার। 
দুঃখে ছঃখী হখে হখী লক্ষ্মণ তোমার ॥ 


কীঁত্তিবাসী রামায়ণ 


শালা স্টিল গলি পিতা সিপিপাস্ি পাসটিপাস্সিপা পা শিশপপেস্টিন স্পা পিসি পিসি িস্সাতা টিপিপি স্টিপাটিত রসি পাটি পা শাস্সি্পিশিপাতিপি উিস্পি সিস্ট পিসি পিটিশ স্পিত সিসপি্শা সস পা স্সির সি উপিশ্সারিস্ি পিটিশন সি স্টপ শিপ্টি পি শা শি 


৯, তি তা ৯ পাস্সিিসসি লস শপ লিস্ট ৯ পাটি পিপিপি 


পথ্শ্রাস্ত আছ রাম করহ ভোজন । 
আজ্ঞামতে শিষ্যের! করিল আয়োজন ॥ 
মুনির আদরে রাম করেন ভোজন । 
তিন নিশি তথায় বঞ্চেন তিন জন ॥ 
সমাপিয়া প্রাতঃকৃত্য প্রীরঘুনন্দন | 
অগস্ত্যের সহিত করেন আলাপন ॥ 
পিতৃলত্য পালিবারে আঙিযাছি বনে । 
আজ্ঞ। কর মুনিঝন থাকি কোন্‌ স্থানে ॥ 
অগস্ত্য বলেন, শুনি রামের বচন । 
যেখানে থাকিবে সেই মহেন্দ্র-শব্ন ॥ 
গোদাবরা-তীরে রাম পঞ্চব্টী বন । 
সেহস্থানে গিয় শহখে খাক তিন জন॥ 
পিবা ধন্ুর্বাণ বিশ্বকশ্মার শিশ্মাণ | 
আরামে অপস্থ্য তাহা করিলেন দান ॥ 
[না আভরণ আর সোনার টোপরু। 
বস্ত্র রত্ব দিয়? মুনি করেন আদর ॥ 
অগম্তের স্থানে রাম লইয়। বিদায় । 
চলেন দক্ষিশে সীতা লঙ্গমণ সভায় ॥ 


1১০০ 


পপ ৯. পরপর এ পর এপ এ পর সার 





গু ভঢায়ুর সঙ্গ ম।মচহপ্র্ সালাহ ডি 
জটায় নামেতে পক্ষী সে দেশে বসতি 

পাইয়া রামের বান্ত। মাসে শাহগতি ॥ 

ূ রামের সম্মুখে হইয়া উপশ্থিত। 
লাপনার পরিচয় দেয় যথোচিত ॥ 

জটাম়ু আমার নাম গরুড় নন্দন | 

তোমার বাপের মিত্র আমি প্ররাতন ॥ 

পক্ষিরাজ সম্পাতি আমার ছে'ট ভাই । 

আরে পরিচয় রাম তোমারে জানাই ॥ 

_ পুর্ব্বে দশরথের করেছি উপকার । 

৷ তেই সে তাহার সঙ্গে মিত্রতা আমার ॥ 

[ আইস আইস রাম সীতা মোর ঘরে । 
ইহা! কি বাসা দিল অতি সমাদরে ॥ 





১৮৭ 


অরণ্যকাণ্ড 


০ ০৮ পা পা পিটিশ তি আ্পাসিনশেস্পি শা শা পাস সপ পাপা শি 7 ১ পিস সম পপ পপ সপ পপ পিস জি সস 





শস্টিপাস্দ্ পাপী তান পাশ শা তা ৬ সি উ স্পর্পী পি শি পা 


তিন জনে অনুত্রজি লৈয়! গেল পাখী । 
পঞ্চবটা দেখিয়! গ্রীরাম বড় সখী ॥ 
লন্ষমণে বলেন রাম, বাপ বালাঘর | 
গোদাবরী জলে স্নান করি নিরন্তর ॥ 
লন্মমণ বলেন, দেব, আপনি প্রধান । 
কোন্‌ স্থানে বান্ি ঘর কর সণবিধান ॥ 
দেখেন আরাম স্থান গোদাবরী-তীরে । 
স্বশোভিত শ্বেত পীত লোহিত প্রস্তরে ॥ 
নিকটে প্রসর ঘাট তাহে নানা ফুল। 
মধুপানে মাতিয়া গুঞ্জরে অলিকুল ॥ 
শ্রীরাম বলেন, ছেথ। বান্ধ বাসার । 
জানকীর মনোমত করহ সুন্দর ॥ 
ভ্রীরামের আজ্ঞায় লক্ষমণ বান্ধে ঘর । 
একদিনে নিশ্মাইল অতি মনোহর ॥ 
হারে স্থাপি পূর্ণকুস্ত আনি পুষ্প রাশি। 
অগ্নিপূজজা করিয়া! হইল! গৃহবাসী ॥ 
লতা-পাতা-নিশ্মিত সে কুটার পাইয়। | 
অযোধ্যার অট্রালিক1 গেলেন ভুলিয়া ॥ 
জটায়ু বলেন, রাম, আলি হে এখন । 
যখন করিবে আজ্ৰ। আসিব তখন ॥ 
এত বলি পক্ষিরাজ উড়িল আকাশে । 
ছুই পাখা সরি গেল আপনার বাসে ॥ 
রজনী বঞ্চিয়! রাম উঠি প্রাতঃকালে। 
স্ন করিবারে যান গো্দাবরী হলে ॥ 
স্নগন্ধি সুদৃশ্য নান! কুম্থম তুলিয়া । 
নিত্য নিত্য শ্রীরাম করেন নিত্য ক্রিয়া ॥ 
ফল মুল আহরণ করেন লক্ষ্মণ 

হ্থমিষ্ট শীতল গোদাবরীর জীবন ॥ 
খষিগণ সহ সদ। করেন নিবাস। 

করেন কুরঙ্গগণ সহ পরিহাস ॥ 

সীতার কখন যদ্দি হুঃখ হুয় মনে। 
পালরেন তখনি গ্রীরাম দরশনে ॥ 
রামের যেমন দেশ তেমনি বিদেশ । 
আত্মারাম শ্রীরাম নাহিক কোন ক্রেশ ॥ 


লন্ষ্মণের চরিত্র বিচিত্র মনে বাসি। 
আরামের বনবাসে মিনি বনবালী ॥ 
₹ 222 06০ 


গ ম্যর্দলওাস প্রণয/ভিষ্টী] ও নাশাকণাচ্চদনগ্ি 


এরূপে রছেন পঞ্চব্টী তিন জন। 
হেনকালে ঘটে এক অপূর্ব ঘটন ॥ 
রাবণের ভগ্রী, তার নাম সুর্পণখা । 
অকলম্মাৎ রামের সম্মুখে দিল দেখা ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল রামের সদনে। 
শ্ীরামেরে দেখিয়া সে মাতিল মদনে ॥ 
শতকাম জিনিয়া গ্রীরাম রূপবান । 
স্থথ হয় যদি মিলে সমানে সমান ॥ 
এত ভাবি মায়াবিনী ুষ্ট নিশাচরী । 
নররূপ ধরে নিজ রূপ পরিহরি ॥ 
জিতেকজ্দিয় গ্রীরাম ধাম্মিক শিরোমণি । 
রামে ভুলাইবে কিসে অধশ্মচারিণী ॥ 
পর্বত নাড়িতে চাহে হইয়া! ভুর্ববলা। 
ভুলাইতে শ্রীরামে পাতিল নান ছল! ॥ 
হাবভাব আবির্ভাব করিয়। কামিনী । 
আরামে ক্িজ্ঞালা করে সহাস্যবদনী ॥ 
রাজপুজ্র বট কিন্তু তপস্বীর বেশ । 
এমন কাননে কেন করিলে প্রবেশ ॥ 
দ্গুক কাননে আছে দারুণ রাক্ষস । 
হেন বনে ভ্রম তুমি এ বড় সাহস ॥ 
বহুদূর নহে তার! আছুয়ে নিকটে। 
হেন রূপবান্‌ তুমি পড়িলে সহ্ুটে ॥ 


সঙ্গে দেখি চত্দ্রমুখী ইনি কে তোমার । 


কেব। এ পুরুষ তব সমান আকার ॥ 
“ সরল-হৃদয় রাম দেন পরিচয় । 


মম পিতা রাজা দশরথ মহাশয় ॥ 
ইনি ভ্রাতা লক্ষ্মণ, প্রেরসী সীতা ইনি। 


দন সত্য হেতু বনে ভ্রমি শুন লো কামিনী ॥ 
৯৮৩) 


টি লা মদ 


পাত শী পি এটি লট পিপি পে শস্পিপসিিলাি সিসি পি লা পি পিসী তি পক পিস তি পি পাস তস্সি পি পাটি শিট পিপি শা পািপিস্টিশরশি পাটি টি লস পস্টিতিসী সপ প পপিপ্টি শী তি পা পাটি পিসি পি পি পাস 4১ পাটি পাটি সি পি পোস্ট পদ পা পি পি তত পতি লা সপ পি পে লো সিসি পি পিচ 


শুনিলে আমার, দেহ নিজ পরিচয় । আমার হইলে জায়! পাবে যে সতিনী । 
কে বট আপনি, কোথা তোমার আলয় ॥ লক্ষমণ্রে ভাব্য। হও এই' বড় গুণী ॥ 
পরমাস্থন্দরী তুমি, লোকে নিরুপমা | স্থন্দর লক্ষ্মণ ভাই মনোহর বেশ। 
মেনক। উর্বশী কিংবা হবে তিলোত্তমা ॥ যৌবন সফল কর, কহি উপদেশ ॥ 
জিজ্ঞানা করিল রাম সরল-ছৃদয়। লম্মমণ কনকবণ পরম হ্ন্দর | 

সুর্পণখ। আপনার দেয় পরিচয় ॥ লক্ষণের ভাধ্যা নাছি, তুমি কর বর ॥ 
লঙ্কায় বসতি, আমি রাবণ-ভগিনী। তোমা হেন রূপবতী পাবে কোন স্থলে। 
নানা দেশে ভ্রমি আমি হ'য়ে একাকিনী ॥ | সত্য জ্ঞানে নিশ।দরী লক্ষমণেরে বলে ॥ 
দেশে দেশে ভ্রমি আমি কারে নাহি ভয়। | ভুমি যুব হইয়া! একাকী বঞ্চ রাতি। 
তোমার কামিনী হই হেন বাহ হয় ॥ রসক্্রীড়। ভূপ্জ তুমি আমার সংহতি ॥ 
লঙ্কাপুরে বৈসে ভাই দশানন রাজা । লক্ষ্মণ বলেন, আমি জ্রীরামের দাস। 
নিদ্রা যায় কুম্তকর্ণ ভ্রাতা মহাতেজা ॥ সেবকের প্রতি কেন কর অভিলাষ ॥ 
অন্য ভ্রাতা স্থশীল ধাম্মিক বিভীষণ। ভুবনের সার রাম, অযোধ্যার রাজা । 
ভাই খর দুূষণ এখানে ছুইজন ॥ তুমি রাণী হইলে করিবে সবে পূজা ॥ 


কি গুণ ধরেন সীতা তোমার গোচর । 
তোমায় সীতায় দেখি অনেক অন্তর ॥ 


অতি আদরের আমি কনিষ্ঠা ভগিনী | 
তোমার হইলে কৃপা ধন্ত বলি মানি ॥ 


পর 


হ্বমেক পর্বত আর কৈলাস মন্দর । রামেরে ভজহ তুমি হৈয়া সাবধান । 
তোম! সহ বেড়াইব দেখিব বিশ্তর ॥ মানুধী কি করিবেক তোমা বিদ্যমান ॥ 
তথা যাব ঘথা নাহি মনুষ্য-সঞ্চার । উপহাস নাহি বুঝে বাক্য মাত্রে ধায়। 
তুমি আমি কৌতুকেতে করিন বিহার ॥ লক্ষমণেরে ছাড়িয়া! রামের কাছে যায় ॥ 
মনস্তখে বেড়াইব অন্তরীক্ষগতি | পুনর্ববার আইলাম রাম তব পাশে । 

এত গুণ নাহি ধরে তব সীতা সতী ॥ | ঘুচাইব ব্যাঘাত লীতারে গিলি গ্রাসে ॥ 
প্রতিবাদী হয় যদি জানকী-লনক্ষমণ। বদন মেলিয়া যায় লীত। গিলিবারে । 
রাখিয়। নাহিক কাধ্য করিব ভক্ষণ ॥ ভ্রাসেতে বিকল সীতা রাক্ষসীর ডরে ॥ 
আমারে দেখহ রাম, কেমন স্থবেশ। ক্ষণে বামে, ক্ষণেতে দক্ষিণে যান সীতা | 
সীতায় আমায় রূপে অনেক বিশেষ ॥ দেখিলেন রঘুনাথ সীতারে ব্যথিতা ॥ 
কুবেশ তোমার সীতা বড়ই ঘ্ুণিত | যেই দিকে যান লীতা সেদিকে রাক্ষসী | 
হেন ভাধ্যামহ থাক মনে হয় প্রীত॥ রাক্ষলীর উরে কাপে জানকী রূপসী ॥ 
যখন যেখানে ইচ্ছ! সেখানে তখনি । শ্রীরাম বলেন, ভাই, ছাড় উপহাস। 
বিহার করিব শিয়া দিবস রজনী ॥ ইঙ্গিতে বলেন, কর ইহারে নিরাশ ॥ 
গ্ীরাম বলেন, সীতা, না করিহু ভ্রাস। ' ক্রোধেতে লক্ষণ বীর মারিলেন বাণ। 
রাক্ষলীর সহিত করিব পরিহাস ॥ এক বাণে কাটিল তাহার নাক কান ॥ 
পরিহাস করেন শ্ীরাম স্রচতুর | . খান্দ। নাকে ধান্দ। লাগে,ভাসে রক্ত-আোতে 
রাক্ষসীরে বাড়াইতে বলেন মধুর ॥ দিরাক্ষসীর ওষ্ঠাধর তাদিল শোশিতে ॥ 


৯১৮৪ 


অরণ্য কাচ 


এ. পা এসপি পাটি পস্পাস। সপা্পিপাাপীনি ৮ 8০ ত ৩ রি পাপী তি পাশ সপ সিসি পাটি পি পাশা ৯ স্র্দাশি পা 
স্পা শি শী চে তাল সপ শপ স্পা সি -শাানি --- 


স্প্ স্পা ন্লিশ 


গু সৃপনখার রক্ষণ চতুর্দশ পাক্ষস-সনাপতি বধঞ্জ 


সুর্পণখ। যায় খ্র-দুমণের পাশে । 
নাকে হাত দিয়া কান্দে রক্কে গাত্র ভাদে ॥ 
কহে খর দৃষণ রাক্ষল সেনাপতি । 
কোন্‌ বেটা কৈল হেন ভগিনী-ছুর্গতি ॥ 
এ দেখি বাঘের ঘরে ঘোদের বসতি । 
মরিবার ওষধ কে বান্ষিল দুশ্মতি ॥ 
লাগরের কুলে থানা বনের ভিতরে । 
উখাড়িয়া কোন্‌ বেটা এল মরিবারে ॥ 
খর-দুষণের থানা যমের সমান । 
যোদ্ধা চৌদ্দ হাজার যাহাতে বলবান ॥ 
রাবণেরে নাহি মানে, আমারে না জানে । 
মরিবার উপায় শ্জিল কোন্‌ জনে ॥ 
বসি তবে সুর্পণখ! কহে ধারে লীরে। 
আসিয়াছে ছুই নর বনের ভিতরে ॥ 
মুনি-তুল্য বেশ ধরে কিন্তু নহে যুনি। 
সঙ্গে লয়ে ভ্রমে এক শ্রন্দরী কামিনী ॥ 
এক কাধ্যে গিয়! ভ্রষ্টা কহে আর কাজ! 
মনের বাপন। প্রকাশিতে বাসে লাজ ॥ 
গেলাম মনুন্য-মাংস খাইবার সাবে। 
নাক কান কাটে মোর এই অপরাণে ॥ 
ছিল চৌদ্দজন যে প্রধান মেনাপতি | 
যুঝিবারে খর সবে দিল অনুমতি ॥ 
রামেরে মারিয়া আন লক্ষমণ-সহিত । 
গুণ আর কাকে খাক্‌ তাদের শোণিত ॥ 
যার ঠাই ভগিনী পাইল অপমান । 
তার রক্ত মাংস সবে কর গিয়। পান ॥ 
লইয়! ঝকড়া শেল মুমল মুদ্গর | 
সেনাপতি-সবে ধাঘ যমের কিহর ॥ 
নার মার বলিয়া ধাইল নিশাচর । 


কোলাহলে পৃণিত হইল দিগন্তর ॥ 
২২২, 








পি পাশ শপ শে পপি পোস্ট সস পির পিস পা স্পস্ট এ পপ সপ উজ 


সকলে আইল, যথা শ্রীরান লক্ষ্মণ । 
বাহিরে আসিয়া রাম কহেন তখন ॥ 
ফল-যুল খাই মাত্র বাস করি বনে। 
বিনা অপরাধে আদি যুদ্ধ কর কেনে ॥ 

ূ এইমত বিনবে কহিলে রঘুবর | 

ূ রামেরে ডাকিয়া বলে ছুষ্ট নিশাচর ॥ 
তপন্থীর মত থাক কে কছ্গে বারণ। 

ভগিনীর নাক কান কাট কি কারণ ॥ 
যেই কর্ম করিলি জীবনে নাহি সাধ । 

ৰ কোন্‌ মুখে বলিস না করি অপরাধ ॥ 
তোরা ছুই মনুষ্য আমরা বহু জন । 
আমাদের অজ্সাঘাতে মরিবি এখন ॥ 
এইমত কহছিয়া সে সকল রাক্ষল। 
কার আসর বরষণ করিয়া সাহস ॥ 
একবাণে রামচন্দ্র কাটেন সকল । 
খ৪ খণ্ড হইল সে মুদ্গর মুনল ॥ 

| চতুর্দশ বাণে রাম পূরেন সন্ধান । 

| চতুর্দশ নিশাচর ত্যজিল পরাণ ॥ 

ূ নেন্উটিযু' আনুন বাপ ভীরামের তুগে। 

৷ রাক্ষল বিনাশ হয় জ্রীরামের 7৭ ॥ 

কৃভ্তিবাস পর্চিত বিদিত সর্বলোকে | 

পুরণ শুনিযা গীত রচিল্‌ কৌতুকে ॥ 

৯550 


গ খর ওছৃষাূণর আগমন 


চৌদ্দ জন যুদ্ধে পড়ে, সুর্পণথা দেখে 

ভ্রাস পেয়ে কহে গিয়া! খরের সম্মুখে ॥ 
যুঝিবারে পাঠাইলা ভাই, চৌদ্দ জন । 
অপযশ করিল না সাধি প্রয়োজন ॥ 
যেই চৌদ্দ রাক্ষল পাঠালে রণস্থান। 
রামের বাণেতে তারা হারাইল প্রাণ ॥ 

| খর বলে, দেখ তুমি আমার প্রতাপ । 

॥ ঘুচাইব এখনি তোমার মনস্তাপ ॥ 


পর সপ 
সি শ এসপ্পশি শাল ০ শী? শী ০ পাপ, 


১৮৬ 


পে ০ 
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লইয়। চলিল নিক্ত-আস্ত্র খরশাণ। 
নিশাচর চতুর্দশ-সহজ্র প্রধান ॥ 
প্রবাল-প্রস্তর-ছট। ভাহছে নানা-মণি। 
বিচিত্র পতাক!-ধ্বজ রথের সাজনি ॥ 
রথগুল। চন্দ্র-সুর্ধয জিনিয়! উচ্ন্বল। 
প্রবাল মুক্তার হার করে ঝলমল ॥ 
কনক-রচিত রথ বিচিত্র-নিম্মীণ | 
বায়বেগে অষ্ট ঘোড়। রথের যোগান ॥ 
অস্ত্র শন্ত্র তাবও তুলিয়। রখোপর। 
রথস্টস্ত ধরি উঠে মহাঁবলী খর ॥ 
আচন্দিতে গ্রধিনী পড়িল রথ্ধবজে | 
ন! চলে রথের খোঁড়া, চলে মন্দতেজে ॥ 
মেঘের গর্ভজনে গঞ্জেজ রাক্ষস দুষণ । 
রামেরে মারিব আগে, পশ্চাতে লক্ষণ ॥ 
রাক্ষস ধাইল যত পরম কৌতুকে। 
কুন্তিবাস রামায়ণ রচে মনঃহখে ॥ 

7 2293 0 


৬ শ্রীনামল সহিত যু দূষণের মৃত ৬ 


জ্ীরাম বলেন, শুন সৈম্ত-কলকলি । 
সীতা লয়ে লক্ষঘণ, তাজহ রণস্থলী ॥ 
থাকিলে আমার কাছে হইতে দোলর। 
কি হেথ। থাকিলে পাবেক লীতা ডর ॥ 
খিলম্থ না কর ভাই চলহ সত্বর। 
সীতাকে রাখহ গিয়া! গুহার ভিতর ॥ 
রামের বচন শুনি অনুজ লঙ্গমণ। 
সীতা লয়ে প্রুতগতি করেন গমন ॥ 
দেব দৈত্য গন্ধর্বয আইল সর্ববক্তন। 
অস্করীক্ষে থাকিয়! কলে দেখে রণ & 
এক। রাম চতুর্দশ সহত্র রাক্ষল। 
কেছলে জিনিষে রাম, বড়ই সাহস ॥ 
ভাঁকিয়। রামেরে বলে দূষণ তখন । 
হম্তষ্য হইয়া তোর মোর সন রণ ॥ 


কাত্তবাসঈ 


পবামায়ণ 
৮ ছি এষ | তি তি নম -৮ 


পি ও পাস শী পতি অরিস্পিিস্পিতি পট পি শি রী ভীতি তল বেসপ্ি পি 


৷ দুধণের বচন শুনিযা খর হাসে। 
। রাক্ষস হাজার ছয় সহিত আইসে ॥ 


ভ্িশিরার সঙ্গে দুই হাজার রাক্ষদ্‌। 
খর লৈম্ত বত তত দূষণের বশ ॥ 
চতুর্দশ সহস্র রাক্ষস কলকলি। 
জীরামে রুমিয়া যায় খর মহাবলী ॥ 
বেছ্রিভ রাক্ষনগণ মধ্যে রাম একা । 


৷ শৃগাল বেষ্টিত ঘেন সিংহ ঘায় দেখা ॥ 


। লারথি চালায় রথ, তাহে অষ্$ ঘোড়া । 
স্থামের উপরে ফেলি ফারিল ঝকড়া ॥ 
সন্ধান প্রিয়া! রাম ছাড়লেন বাণ। 


শি পট পে উপ পপ পা পা পি স্পীশি শট ০7 টি পাশপাশি শি এ 


স্পা সপ এপ ৮ শশী 


শেপ 


কাটিয়া খরের বাণ কলা খান খান ॥ 
ছুই জনে বাণ বর্ধে দেহে ধন্ুদ্ধর | 
দ্দোহে দৌহ। বিদ্ধি বাণে করিল জর্জর ॥ 
উভয়ের গ! বহিয়। রক্ত পড়ে সোতে। 
নিজ নিজ গাত্র-রক্ে ছুই বীর তিতে ॥ 
রাম সহন্্র বাণ ঘুড়িয়! ধনুকে। 

অতি ক্রোধে মারিলেন রাক্ষসের বুকে ॥ 
নিশাচরগণ অপ্যে উঠে কলকলি। 

মরি মরি বলি পলায় কতগুলি ॥ 
সহত্র রাক্ষস পড়ে আরামের বাণে। 
যোড়েন গন্ধর্র্ব অস্ঞু রাম ধন্রগুণে॥ 
দকল রাক্ষন বাণে হৈল রক্তময় | 
আপন। আপনি কারে। নাহি পরিচয় ॥ 
আপনা আপনি করে নিরাত প্রহার । 
খবরের হাজার ছয় রাক্ষল সংহার ॥ 
পড়িল সকল বীর খর মাত্র আছে। 
লেনাপতি দূঘণ আইল তার কাছে ॥ 
আণগ্ু হয়ে প্রবেশিল আপনি সংগ্রামে । 
মহাশুল নিক্ষেপ সে করিল শ্রীরামে ॥ 
যে বাণ ছাড়েন রাম শুল কাটিবারে। 
শুলে ঠেকি পড়ে কিছু করিতে না পারে ॥ 
পেয়েছে অক্ষয় শুল বিধাতার বরে। 


| ভ্রিড্ুবনে সেই বর অন্যথা কে করে ॥ 
৯৮৬ 


অপণ/কাণ্ড 


উত ২ি কি 2 পাস লিপ শা - ছি এ 


বাণেতে পণ্ডিত রাম নান! বুদ্ধি ঘটে। 
শুল সহ দূমণর ভুই ভাত কাটে ॥ 
দূমণের দু হাত চন্দনে ভমিত। 
ক'ট। গেল পড়িল সে হ্যা মুচ্ছি 

স্বালায় দমণ বার হাজিল পরাণ । 
(দবগণ আপামের করিছে বথান ॥ 

কু ওবাল তকে । 


2৩ ॥ 


পামায়ণ গহিল কোড 
৮মঘপি মেনানী পিল অরণারকে ॥ 


॥ 


গু শ্রাল সিল লাঠি তা পুল 2৩ 


নিন পা ঢিল, চাও শেল পে এ বত; 
খাব নে ্িভাঙুলা হে 


৫ 
মগ ” «বৃ ] 
সি শি 


5 1 
আড় করিয়া পাই হা? 
সনাপতি যো একটা 
পর বার আছে ভাল | 


দ*' দিব জলঙ্গ ল বতুতা ভ্িল পু 


ডি 


রাছে লেছি 


অর্পলদ আরবি বাহ 2 চিনি ও ৭1 
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৭ চটমা ০2. ৫. আহ ল 


দবগন নাহি পাত তত টা ছু? 
কহ বাণ মাপ্রিল আশ সুতুত যতি তেব | 


মা প্র 2৮০20 তারি হাড় আছে লেখা ॥ 
“বন [তার গ্রাণ। 
মুনি স্থানে পেয়েছি অজেয় ধনুর্ববাণ ॥ 
শর দিবে এ ম্মক্ষয় তণ। 

হত চাই ত৩ প'হ সহি হয নান ॥ 
আরামের ব৮নেতে লাগে ৯মহকার। 
এ্রাসে খপ চি্তিল সংশয আপনার ॥ 
ত্রাসিত দেখিয়া খরে রাম এড়ে বাণ। 
কাটিয়। খরের ধনু করে খান খান ॥ 
কাট। গেল ধনুক চিন্তিত হ'য়ে খর । 
লইল ধনুক আর অতি শীত্রতর ॥ 


ব7শেন, এর লৰ 


£ 





পা টি কল স্পা শ্ণাছি তি তি শি রা 


নব 2 করে বাণ বরমণ্‌ | 
চলন্ল্‌ চএদ্দিকে ছ'ইল গগন ॥ 
নানা অস্ত্রে দশদিক কিল প্রকাশ । 
বাম জিনিলাম বালি মনে মান ভাস ॥ 
০ পনুকে রপুনাথ কারছেন রণ । 
। বাক্ষলের বাণে তি / ও 
থে টি দিলেন হগন্থয মনিবর। 
স্‌ ধলুকে সন্ধান পরেন রণুবর ॥ 
ডি স্বয়ুৎ বকে রুবীর পুরিল সঙ্ধান। 
 ক্কটিলেন খর ভাতুতব ধনুর্বাণ ॥ 
| প্রথপ্লজ পরা কৃতরন খল থহ | 
| - থিতু ত (০৭. 2 রত সারিবির মু ॥ 
পলক পিয়া চা | 
: বৃ£বরু আষ্ট ঘোড়া ॥ 
বেন 6৮021 


কন: 
১75 পশু কাত ॥ 


০ পে আপ টা 


গা হি 


4 
চর 


্ 
2 কিক তক বার তি তাদএট] 


চলার এত হাত ছি ডোর 
দের রত পোল গছ লব জালে । 
্ রে ন্রিত 

এ লে করি আলি গাদা গগনমঞ্ডতল ॥ 


282৩5 না হয় শাল বাগে। 


পাতে 

। ত্রিভবন একাক'র ছা'হলে আগুনে ॥ 

| আর বাশ ছ্াদেন আরাম আন্ত পাডে। 

 পরথিবী ছা ঢিয়া বাণ অন্তরীক্ষ যোডে ॥ 
। বাল মুন ছলে অগ্রি পর্বত আকার । 
হহল সভার ॥ 


পৃ 


অমগ্নিবাণে গন ভ্রু 


। পাইলেন ট্রাম তখন অবসর । 
। থরের শসার বালে করেন চক্র ॥ 
& সর্বব কালেবর তার ভিড্িল শোণিতে। 


|| রক্তে রাগ হায়েবার চে এ ॥ 

- হাতে অস্ত্র নাহি আর রথ হৈতে উলে। 
রুষিয়! শ্রীরামে বীর গিলিবারে চলে ॥ 

। রামে গিলিবারে খর ধায় মহারোষে । 


পল শ্রীরাম এধিক বাণ যুড়িলেন ত্রাসে ॥ 
১৮৭ 


টং 


ব্জাঘাতে পর্বত যেমন দুই-চীর । 
গায়ে প্রবেশিলে বাণ পড়ে খর বীর ॥ 
চতুর্দশ সহজতর রাক্ষস পড়ে রণে। 
ঞরামেরে বাখানে আনিয়া দেবগণে ॥ 
বিরিঞি বলেন রাম কর অব্ধান। 
সকল দেবতা করে তোমা কল্যাণ ॥ 
হইলেন শঙ্কর তোমার রণে হুখা। 
মহেন্দ্র তোমাতে তুষ্ট তব রণ দেখি ॥ 
কুবের বক্ণ আদি যত দেবগণ । 
অফঁলোকপাল-আঁদি করেন স্তবন॥ 
তোমার প্রসাদে এবে বেড়াবে স্বচ্ছন্দে। 
বথা তথ! দেব দেবী রহিবে আনন ॥ 
জ্ীরামে বন্দেন গিয়। জানকী লক্ষ্মণ । 
করেন সকলে বসি ইষ্ট সম্ভাষণ ॥ 
অস্ত্রক্ষত দেখিয়া রামের কলেবরে । 
জানকীর নেতনীর ঝর্‌ ঝর্‌ ঝরে ॥& 
তাহারে কহেন রাম রণ-বিবরণ। 
শুনি লীতা কেকেয়ীকে করিল স্মরণ ॥ 
2273 ৮৮ 


গু সৃপপনখা। কতক বাবশনক সংবাদ লাশ 


রামের সংগ্রাম যত সুপ্পশিখা দেখে । 
শঙ্কা কুলা লক্কায় চলিল্‌ মনোদুখে ॥ 
রাবণে কহিতে মায় অংত্-সমাচার। 
মাক কান কাট তার বীভৎস আকার ॥ 
যার কাছে যা রাঁড়ী সেই ভয় পায়। 
খেয়ে খর দূষণে রাবণে খাইতে মায় ॥ 
সভ1 করি বসিয়াছে রাবণ ভূপতি। 
স্থরগণ সহিত যেমন স্থরপতি ॥ 
বমিয়াছে নিজ নিজ স্থানে মন্জ্রিগণ । 
হেনকালে সুপণিখ। দিল দরশন ॥ 
নাক কান কাট! তার মুর্তিখানি কালি। 
লভামধ্যে রাবণেরে দেয় গালাগালি ॥ 


ূ 


র 


| 


কৃত্তিবাসী নামায়ণ 
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শুঙ্গার-কৌতুকে রাজ। থাক রাত্রি দিনে। 
রাক্ষস করিতে নাশ রাম এল বনে ॥. 
স্ত্রী মাত্র তাহার সঙ্গে কেহ নাহি আর। 
যত ছিল দণ্ডকেতে করিল সংহার ॥ 
হাতী ঘোড়া নাহি তার জানকী দোসর । 
যতেক রাক্ষম মারে রাম একেশ্বর ॥ 
সুর্পাথা-মুখে খুনি ছুঃখ-বিবরণ | 
হাহাকার করিয়া জিজ্ঞাসে দশানন ॥ 
কতেক কটক তার কি প্রকার বেশ। 
ভয়ঙ্কর বনে কেন করিল প্রবেশ ॥ 
কাহার নন্দন রাম কেমন সম্মান । 
কেমন বি্ক্ষিমী সে কেমন ধনুর্ববাণ ॥ 
সূর্পণখ! বলে দশরথেপ নন্দন । 

পিতৃলত্য পালিষ। বেড়।মু বনে বন ॥ 
তপম্বথীর বেশ ধরে, নহে ত তপন্থী। 
সঙ্গে করি লয়ে ভরমে পরম জূপসী ॥ 
চতুর্দশ সহজ্র রাক্ষন বনে ছিল। 

একা রাম মকলেরে সংহার করিল ॥ 
রামের কনিষ্ঠ সে লক্ষ্মণ মহাবীর । 

তার স্হ সমরে হইবে কেবা স্থির ॥ 
র'মের মহিধী সীতা সাক্ষাৎ পছ্মিনী | 
ভ্রেলোক্যমোহিনী রূপে, নারী-শিরোমনি ॥ 
লীতার রূপের সম নাহি আর নারী । 
উর্কবশী মেনকা রমস্তা হারে রূপে তারি ॥ 
যেমন মহত তুমি পুরুষ-সমাজে | 

তার রূপ কেবল তোমাতে মাত্র সাজে ॥ 
রামেরে ভাড়াও আর ভাড়াও লক্ষণে । 
আনহ রমণীরত্বর যত্বে এইক্ষণে এ 

যেমন সম্তাপ দিল সে রাক্ষসকুলে। 
তেমনি মরুক সে পীতার শোকানলে ॥ 
সূর্পণথ!। যত বলে রাজ সব শুনে । 
স্বন্দরী সীতার কথা ভাবে মনে মনে ॥ 
যুক্তি করে রাবণ বলিয়া সভাস্থলে। 
র!মে ভাড়াইয়। নীতা আনিব কি ছলে ॥ 


উড 
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বিধাতার মায়! নর বুঝিতে কে পারে । 
সুর্পণখা কান্দিল রাবণ বধিবারে ॥ 
কেহ সূর্পণখার কথায় মন্দ হাসে । 
গাইল অরণাকাণগু-গীত কৃতিবাসে ॥ 

।- 30 জে 
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আর দিন দশানন আইল বাহিরে । 
বুঝিয়া রাজার মন সারাথ সত্বরে ॥ 
আনিল পুজ্পকরথ অপূর্ব গঠন । 
সে রথের সারথি আপনি সমীরণ ॥ 
হীর। মুক্ত! মাণিক্য গ্রভৃতি রত্বগণে । 
খচিত রচিত কত মাণিক কাঞ্চনে ॥ 
মনোরথে না আইসে রথের সৌন্দষ্য | 
অফ্ট অশ্ব বদ্ধ তাহে দেখিতে আশ্চধ্য ॥ 
স্ইে রগে আরোহণ করে লঙ্কেশ্বর | 
বিছ্যতের প্রায় রথ চলিল সত্বর ॥ 
নানা দেশ নদ নদী ছাড়িয়া রাবণ । 
সাগর লঙ্ঘিয্। যায় শতেক যোজন ॥ 
শ্য(মবট পাপ যোজন শত ডাল । 
অশীতি যোজন মুল গিয়াছে পাতাল ॥ 
চারি ডাল দেখি যেন পর্ববতের চুড়া। 
স্তর যোজন হয় ০ গাছের গোড়া! ॥ 
তপ করে বালখিল্য আদি মুনিগণ। 
মারীচ উদ্দেশে তথ? চলিল রাবণ ॥ 
যথা তপ করে সে মারীচ নিশাচর । 
রথে চাঁপি গেল তথ রাজ লক্ষেশ্বর ॥ 
মারীচ পাইল ভয় রাবণেরে দেখি। 
সর্প যেন ভীত হয় গরুড় নিরখি ॥ 
ত্রান পায় লোক যথ1 যম দরশনে। 
মারীচের ভ্রাম তথ। দেখিয়া রাবণে ॥ 
রাবণ মানীচে বলে তুমিই প্রধান । 
লঙ্কায় ন! দেখি পাত্র তোষার সমান ॥ 
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অযুত হস্টীর বল তোমার শরীরে । 
দেবতা গন্ধব্ব সদা ভীত তব উরে ॥ 
বড় ছুঃখে আইল'ম তোমার গোচরে। 
সাগর লঙ্বিয়া আমি বনের ভিতরে ॥ 
দণ্ডকারণ্যেতে ছিল ঘত নিশাচর | 
সবাকারে সংহারিল রাম একেম্দর ॥ 
ভ্রিশিরা দূষণ খর আদি যত ভাই । 
সবারে মারল রাম আর কেহ নাই ॥ 
ধিক ধিকৃু অমারে তোমারে শত পিকু। 
তুমি আমি থাকিতে এ কলম্ক অপিক ॥ 
সুর্পণখা ভগিনীর কাটে নাক কান । 
হইয়া মন্ুস্যকীট করে অপমান ॥ 
আপনি রাবণ আমি, প্রজু মেঘনাদ । 
ঘটাইল ক্ষুদ্র রাম এততক প্রমাদ ॥ 
নাকরি ইহার যাঁদ আমিপ্রতীকার। 
ত্রিলোকের আধিপত্য বিফল আমার ॥ 
আজি লইলাম আমি তোমার শরণ । 
পাত্রকাধ্য কর পাত্র শুনহ বচন ॥ 
পরমাস্ন্দরী শুনি তার এক নারী! 
তার রূপ-গুণ-কথ। কহিতে না পারে ॥ 
তাহারে হরিব করি তোমারে সহায। 
শুনিয়। মারীচ কহে করি হয ভায॥ 
অবোধ রাবণ, একি তোমার বুকতি। 
কে দিল এ কুমলুণ। তোমারে সম্প্রতি ॥ 
প্রণাধিক রাহমর সে জানকী স্রন্দরী | 
হরিলে তাহারে কি রহিবে লঙ্কাপুরী ॥ 
ব্রাম সহ বিবাদে যাইবে যমপুরী | 
জ্বীরাঙের নিকটে না খাটিবে চ!তুরী ॥ 
& কুন্তকর্ণ বিভীষণ হইবে বিনাশ। 

মরিবে কুমারগণ, হবে সব্বনাশ ॥ 

মনোহর লঙ্কাপুরী নাহিক উপমা । 

স্যষ্টি ন্ট না করিহ, চিন্তে দেহ ক্ষমা ॥ 
ৰ পায়ে পড়ি লঙ্কানাথ, করি হে মিনতি । 
8 ক্ষমা দেহ, রক্ষ! কর, লঙ্কার বসতি ॥ 
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স্্ শ্র্রা 


আনহ যদপি লীতা করিম। বিবাদ । 
সবকার উপল্সুতে পড়িবে প্রমাদ ॥ 


বমন্তীর বচন ৩ রাজলকনী ভাজে । 


(তমার কমা সব সুশিকি কুঁশিত তা | 
ভন্তা 5 এ তামার ঘাতক ক ঠিহার ॥ 
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আপ্রাল না কর্ধিহ রাতমব শিকতে ॥ 
শপে মন্দ বিভীনণ তন । 
পিছলা করি5 সে বান্যিক বিশ্ীমলে ॥ 
চা অতছ বুদ্ধিতে পাতি ত| 
নূ্দি বলে অনিতে সে তবে আন সাত ॥ 
নহেন মন্দ রাম স্বনা নারায়ণ । 

নতুবা অগ্ভের কার এত পরাক্রুম ॥ 

মনে ন। কৰিহ সুর্পাখার অবস্থ। | 

মরিল রাক্ষন বহু তাহাতে কি আস্থা ॥ 
দূষণ ভ্রিশির! খর লাগি নাহি ভুখ। 


আপনি বাচিলে তুমি পাবে নান। স্থুখ ॥ 


প্রিশাম 
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চপল সহ পাক্ষস থে মাতে। 

সবণশ মরিবে বাগ, মাপিবে তাহারে ॥ 
তালা বিরুন জানি, শুন লঙ্কেশ্বর | 
বামে তোমায় দেখি আনেক অন্তর ॥ 
অংপন বিপম তিমি বাখা ও আপনি ॥ 
(5ম তেন পক্ষ গল্ছু লিনে গথুষণি ॥ 
চালান ভাঙা সণ লঙ্কা পুরা | 
টরামেরে ভর ॥ 
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১ লাশ চ্াতিয় চাল্যা হা সার | 
কা কি বু আরবী ৫2১১) চা বা 1 
হন, ১5" ভাসি রর 85% 
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১ আরাচেপ পতি 
শুন প্লে হাতি ॥ 
নারির শোপিব কর মন্দ বালি মোরে । 
যাগ তোর কে ববি ত 
আলা প্রতাপোে লুল কাশ্পিত: মেপিনী | 
777. র কিবা কথা দেব পেতো জিনি ॥ 
আ'লিলাদ তব ঘারে কপ তিরলাকি। 
(শা আনা মশার কর পপর 
ণলপুঞ্ধহীন বাম হম শরচাা ত | 
নিশাচরকুলে ভুমি রাখিলে অধ্যাতি ॥ 
নিষেধ করেন শি দেব পঞ্চানন । 
তথাপি আনিব সীতা, না হয় খণ্ডন ॥ 
ভাাহয়! রামেরে লইয়। মাহ দূরে । 
হরিয়। আনিব সীতা পেয়ে শুন্তঘরে ॥ 
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গন্যা। মারীচ ভা বলিল বচন! 
পাঁতারে আমিলে হবে সবদনে মরণ ॥ 
হরেছ অনেক নারী লেয়েছ নিস্তার | 
না দেখি নিশার রাজ!) হরিলে এবার ॥ 
পুজ মিত্র কলর বান্ধব পত্রিবার | 
এইবার সবাকার হহবে স'্ার ॥ 

থেক নারী আনিষ। মজ্জাবে ঘত নারী । 
এই লোত ছাটি চিরি লাহ জঙ্কাপিরী ॥ 
স'রের দর্প কর, সাগর কি কারে। 
পবণশে ভোমারে বাম দুবার লাগরে ॥ 
আগেতে মরিব আমি রাম দরখনে। 
পশ্চাতে মরিবে ভুমি, পরে প্ররক্তনে ॥ 
শ্রীরাম লন্ম্মণে ভাঁগাইব কি মায়ায় । 
না দেখি উপায় কিছু ঠেকিল'ম দায় ॥ 
আমার মায়ায় রাম ঘি ছ'ড়ে ঘর। 
একা না থাকিবে লীত! পাকি দোসর ! 
যে ঘর থাকিবে বীব শমিত্রানন্দন | 
সে ঘরে প্রবেশ কদর হন কোন জন ॥ 
হাথ! তথ] যা তমি বলি লঙ্গেশ্দির। 

না কর সীত র চেষ্ট! চলি ন'হ ঘর ॥ 
গেলাম হরিতে সীতা! না ছহরিন্ ত৮। 
দেশে গিঘ1 এই কথা জানাও সবায় ॥ 
গদি সীতা আনিতে নিতন্তু কর মন। 
পরিণামে মম কথা করিবে স্মরণ ॥ 
রাজ। পাত্র করে মুক্তি হ'য়ে একমতি। 
রখে চাপি উত্তরেতে চলে শীঘ্রগাতি ॥ 
ফুলিয়ার কৃত্তিবাদ গা” স্ধাভাগু। 
রাবণেরে মজাইতে বিধ! তার কাণ্ড ॥ 


শপপও পপ্পাজ। পপ সপাাশি 


রাবণ যাপীচ স্হ চলছে গগন । 
দুপুপ্সিল দেহ গিয়া পক কানতেন ॥ 
মারাচের কর ধরি চভে ল্হেশার | 
। আ্গজপ পর তুমি দেহ ত হন্দর ॥ 
' মুগরূগ ধরিল মারাচ নিশাচর । 
বিচিত্র 2চিঙ তর স্ব কলেবর ॥ 
নবৃনী হ-সদশ কোমল কলেবর । 
শ্রেতবণ চারি হর দেছিতে হান্দর ॥ 
তর যেন হই শঙক্ষ প্রবল প্রস্তর । 
মোনার বিশ্বন্ি গলে যেন নিশ'কর ॥ 
 ভ্রেলোক্য জিনিষ! স্বণযগ মনোহর । 
ভই ওষ্ঠ শোভে ভারে যেন দিবকর ॥ 
. স্থানে স্থানে রাঙ্গা মধ্যে কজ্জলের রেখা । 
 প্াঙ্গ। জিব; মেলে যেন বিজলী ঝলকা। ॥ 
লোমাঝলী দেখি যেন মুক্তার জ্যোতি। 
| কুছ ০৮৯ হল মেন রতনের বি ॥ 
নানা মায়! ধরে ছুন্ট মায়ার পুভুলি। 
রস্ত্রের কিরণ কিবা শোভিত বিজলী ॥ 
 স্গন্ধপ দেখিয়া নাবণ রাজা ভুল । 
. গাল অবনাক শু হাত কীভিবাহস ॥ 
গে 


গু লাম ০৩ শব মার্চ দক 


বনমধ্যে লুকাইয়! রাহল রাবণ । 

। আলো করি চলে খুগ রস্রের কিরণ ॥ 

& দেখিয়া আপন মুত্তি অ'পনি উলটে | 
চলিতে চলিতে গেল রামের নিকটে ॥ 

1 ব্রাম সীতা! বসিয়! আছেন দুইজন | 
সেহখানে মগ শিঘা দিল দরশ্ন ॥ 

1 ব্লাক্ষল-বংশের ধ্বংল করিবার তরে। 

| ডুবাইতে জানকীরে বিপদ সাগরে ॥ 


১৭১৯ 





রি 


শসা স্ি্ 





দেবগণে বিপদে করিতে পরিত্রাণ । 
বিধাতা করিল হেন মুগের নিম্মাণ ॥ 
আরামে বলেন সীতা মধুর বচন । 
অনুমতি হয় যদি করি নিবেদন ॥ 

এই ম্বগচণ্ম যদি দাও ভালবাসি। 
কুটীরে কৌতুকে রাম বিছাইয়া বসি ॥ 
শুনিয়া! সাদরে রাম সীতার বচন । 
ডাক দিয়! লন্ষমণেরে বলেন তখন ॥ 
অদ্ভুত হরিণ ভাহ দেখ বিদ্যমান । 
অপুর্ব শ্রন্দর রূপ কাহার নিশ্মাণ ॥ 
দুই পাশে শোভ করে" চন্দ্রের মণ্ডলী । 
ধবল কিরণ যেন গায়ে লোমাবলী। 


রাক্ষ! ভ্িহব। মেলে যেন অগ্তি হেন দেখি। 


আকাশের তাবা মেন শোভে ছুই মাখি ॥ 
দুই শৃঙ্গ হাল্প দেখি প্রবালের বর্ণ। 
কাপে আলে! করিতিছে রম্য ছুই কর্ণ ॥ 
জ'নকী চাহেন এই হরিণের চশ্ম | 
বুঝ দেখি লঙ্গমাশ, হভার কিবা মন্ম ॥ 
লক্ষণ গ্রগের জপ কবি নিরীক্ষণ । 
শ্রীরামে বলেন কিছু শ্বোধ বচন ॥ 
মায়াবী মরীচ, শুশিযাছি মুনি-মুখে | 
পাতিয়! মামার ফাদ আপনার সুখে ॥ 
রূপে ভুলাইহয়ু। আগে মন সবাকার । 
বনে গিমা রক্ত মাংল করয়ে আহ ॥ 
নান মায়! ধরে দুষ্ট মায়ার পুলি । 
আম!-ল্বা ভাট্িবারে পাতে মাধাজালী ॥ 
অবশ্য রাক্ষন আছে সহিত উহার। 
নতুবা না দেখি হেন ম্বগের সঞ্চার ॥ 
ভালমতে ইহ। আগে করিব নিণয়। 
মারীচের মায়া কি স্বরূপ ম্বগ হয় ॥ 
লক্ষমণ স্থবুদ্ধি অতি বুদ্ধি নাহি টুটে। 
যত যুক্তি বলিলেন সকলি সে ঘটে ॥ 
লক্ষমণের বচনে কহেন রঘুবীর । 
মারীচ আইল কিসে কর ভাই স্থির ॥ 


ূ 
ূ 
গা 


কল রামায়ণ 


[ যগ্ভাপি মারীচ হয় ব্রহ্মবধে পাপী । 
মারিব তাহারে যেন অগস্ত্য বাতাপি ॥ 
সে না হয়ে যচ্ভপি রাক্ষস অন্য জন। 
মারিয়। করিব নিক্ষণ্টক তপোবন ॥ 
রাক্ষম ন! হয় যদি হয মুগজাতি। 
রত্ব মুগ ধরিলে পাইৰ মনঃপ্রীতি ॥ 
ধরিতে না পারি যদি মারিব পরাণে। 
মৃগচশ্ম লইয়া আসিব এইখানে ॥ 
যাব মারিয়। স্ব নাহি আসি ঘরে । 
তাবু লক্ষণ, রক্ষ। করহ সীতারে ॥ 
আমার বচন কভু না করিহ আন। 
প্রমাদ না পড়ে যেন হয়ো সাবধান ॥ 
। বক্ষ আড়ে থাকিয়া রাবণ সব শুনে। 
মনে ভাবে জান্কীরে হরিব এক্ষণে ॥ 
যখন য। হবে তাহ! বিধির লিখন । 
সীত1 হেন সতী ছুঃখ পান সে কারণ ॥ 
প্রীরাম করেন সজ্জা হাতে ধনুঃশর | 
যান ম্বগ মারিতে লক্ষমণে রাখি ঘর ॥ 
জ্বীরামেরে দেখিয়। মারীচ ভাবে মনে । 


 পলাইয়া গেলে মোরে মারিবে রাবণে ॥ 
। আমারে মারিবে রাম নতুব রাবণ । 


আমার কপালে আজি অবশ্য মরণ ॥ 
বরঞ্চ রামের হাতে মরণ মঙ্গল । 


' প্লাবণের হাতে মুত্যু নরক কেবল ॥ 


মারীচ সশঙ্ক হ”য়ে বায়ু ধীরে ধীরে। 


আগে ধায় পিছে চায় দেখে ফিরে ফিরে ॥ 
ক্ষণে যায় ক্ষণে চায় ক্ষণে হয় দুর । 
, নানা রঙ্গে চরে স্বগ মায়ায় প্রচুর ॥ 


ক্ষণেক নিকটে যায় ক্ষণেক অন্তরে । 
আরাম নিকটে গেলে পলায় সে দুরে ॥ 
প্রাণে মরিবেক ম্বগ না! মারেন বাণ। 
নিকটে পাইলে ম্বগ ধরি ছুই কান ॥ 
ক্ষণেক চিস্তিয়া রাম বুঝেন কারণ । 
স্বরূপতঃ মগ নহে হবে দুষ্টজন ॥ 


১৬৭ 


জরণ্যকাণ্ড 
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পশা পাপা শি সা পঁটি পা তা পি পঁ এটিশশি তি তি সপ 


ক্ষণে অদর্শন হয় ক্ষণে ্গ দেখি | 
মায়ারূপ ধরিয়াছে মারীচ পাতকী ॥ 
এীধীক-বিশিখ রাম পুরেন সন্ধান । 
মারীচের বুকে বাজে বজ্র সমান ॥ 
বাণাঘাতে মারী৮ সে পড়িল অন্তরে | 
রাক্ষসের নুক্তি ধরি হাহাকার করে ॥ 
তখন মারীচ করে রাবণের ঠিত। 
রামের ডাকের তুল্য ডাকে আচলিত ॥ 
আইস লন্মমশ ডুত কর পরিত্রাণ | 
রাক্ষসে মিলিয়া ভাই, লম মোর প্রাণ ॥ 

'রীচ ভাবিল ইহা, ডাকিলে এমনি । 
রামের বচন মানি আমিবে এখনি ॥ 
লন্মণ ল্গমণ বলি ডাকে উচ্চৈঃন্বরে । 
শুনিয়া রামের কশ্প হর এ ॥ 
মারীচ-বুকের বাণ খসে টান দিতে । 
মারীচেরে সহারিম্া বাশ লয়ে হাতে ॥ 
সীতার নিকট রাম চলেন ত্বরিতে। 
কৃভিবাল মারীচ-বধ গায অরণ্যেতে ॥ 
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দুরেতে রাক্ষস করে রাম-হুলা ধ্বনি । 
রাক্ষসের মায়ায় রামের শব্দ আন ॥ 
হেথা লীত। শুনিয়া সে করুণ বচন । 
বলিলেন, দ্রুত যাও পেবর লম্মমণ ॥ 
আরম্বরে গ্রাম যে ডাকেন তোমারে । 
দেখ গিয়া! তাহারে কি রাক্ষসেতে মারে ॥ 
লম্মমণ বলেন, নাই আ্রীরামের তয় । 
স্বগ মারি আসিবেন কিসের বিস্ময় ॥ 
ভরামের মুখে নাই কাতর বচন । 
এত ব্যস্ত হও মাতা কিসের কারণ ॥ 
রামেরে মারিতে পারে, নাহি কোন জন। 
তুমি কি জান না মাতা, ধনুক-ভঞ্জন ॥ 


৬৬ 


শা পপ পা আজ পপ শা পপ সত সত আপ 





৬৯ পাশা 


রামের বচন দেবী আমি নাহি বনি | 
প্রাণ গেলে রামের কাতর নহে বাণী ॥ 
কারে রাখি তোমার নিকটে কেবা রহে। 
শৃন্যথরে থাক তব উপযুক্ত নহে ॥ 
প্রবোধ না মানে সীতা হয়ে উত্তররোলী। 
শিরে ঘা হানেন সপীত। দেন গালাগালি ॥ 
বৈমাত্রেয ভাই কভু নহেত আপন । 
আমা প্রতি লক্ষণ তোমার বুঝি মন ॥ 


ভরত লইল রাজ্য তুমি লহ নারী । 
_ভরতের সঙ্গে ষফড় আছয়ে তোমারি ॥ 


মনের বাসনা কি সাধিবে এই বেলা । 
আমার আশাতে কি রামেরে কর হেলা ॥ 
অপর পুরুবে ব্দি য'ঘ মম মন। 

গলায় কাটারি দিয়! ত্যশ্তিব জীবন ॥ 


' লক্নণ ধাম্মিক আত মনে নাহি পাপ। 


সকলেরে সাক্ষী করে পেখে 
জলচর স্থলঢর অন্ররীক্ষচর | 


মনস্তাপ ॥ 


ই লবে সাক্ষ্য হও, সীতা বলে ছুরক্ষর ॥ 


প্রুবাধ না মানে সীতা আরো বলে রোছে 
আজি মজবেক সীত! আপনার দোষে ॥ 
গ্ড দিয়! বেড়িলেন লক্ষ্মণ সে থর । 
প্রবেশ না করে কেহ ঘরের ভিতর ॥ 
শবয়ং বিফুণ রঘুনাথ, তার পত্রী লীতা | 
শুশ্যঘরে রাখে ওহে সকল দেবতা ॥ 
আমারে বিদায় কর সীতা ঠাকুরাণী। 
সার কিছু না বলিহ ছুরক্ষর বাণী ॥ 

শিরে ঘা! হানেন সীত' নেত্রজলে তিতে। 
সীতারে প্রণমি যান লক্ষ্মণ ত্বরিতে ॥ 
হুইল বিষুখ বিধি চলেন লক্ষ্মণ । 

থাকিয়। বৃক্ষের আড়ে দেখিছে রাবণ ॥ 
এতক্ষণে রাবণের সিদ্ধ অভিলাষ । 
তপস্বীর বেশ ধরি যায় সীতা-পাশ ॥ 


1 ভিক্ষাঝুলি করে ধরে, কন্ধে ধরবে ৮৭৫, 


1 
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সকল বসন রাঙ্গা ধরে নানা ঠা) ৮ 
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পরম। স্থন্দরী সী তা বচন মগ্নর | 
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| 


তার রূপ দেখিয়। রাবণ কমাতৃর ॥ 
রাবণ মধুর বাকো সীতাগ্রে সম্তামে। 
কোন্‌ জাতি না।র তুমপাল কোন্‌ ছেশে ॥ 1 
কাহার ঝিয়ারী ভামি কা (পরমা | 
মানবী না হও ভঁম শোনার এ ৬ম ॥ 
সুগঠিত ছুই স্তন শো! ৫ ক সে 
উত্তম বসন শোভে হামার শরীরে ॥ 
বিষম দণগ্ডক বনে হিরন) এ কিল। 
এমন হ্ন্দরী থাক কেমন সাহলে ॥ 
পরিচয় দেন সীতা ভপন্াপ্র ৩৭1 
অন্বত পিঞ্চিল যেন মধুর বচনে ॥ 
জনকনন্দিনী আমি নাম ধরি সাত 
দশরথ-পুভ্রবধূ রামের বনিভা ॥ 

রহ দ্বিজ্, ফল আনি দিবেন লর্বণ । 

লেই ফল দিব তান করিও তক্ষণ ॥ 
অভিথিরে ভক্তি রাম করেন নতনে। 

বড় গ্রাতি পাইবেন ভোমা দরশানে ॥ 
জিজ্জাসি তোমারে মুনি পা শিখা ধর | 
কফি জাতি কি নাম ধর কেন ভিক্ষা! কর ॥ 
এতেক বলেন সীতা ভপশ্বার জ্ঞানে | 
নিজ পরিচয় দেখ রাজা দশাননে ॥ 

জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিকারী । 

এই বনে বহুকাল আমি তপ করি ॥ 
রাৰণ আমার নাম জানে যুনিগণে । 

বড় শ্রীতি পাইলাম তোমা দর্শনে ॥ ূ 
ফল মূল দিয়। করি উদর পূরণ । | 
গুহন্ছের ঘরে গেলে করায় ভোজন ॥ ূ 
তোমার সহিত আজি অপুর্ব দর্শন | 
ভিক্ষা দিলে যাই চলে নিজ নিকেতন ॥ 
হইলে অনেক বেল। কর যে বিধান। 
তোমার পুশণ্যেতে গিয়া করি ম্ানদান ॥ 
প্রীরামের আদিতে বিলম্ব বনু দেখি। 
হইল স্নানের বেলা দেখ চক্দ্রমুখী ॥ 


পিটিসি পান্টি িলাটিশস্সিশ পিসি 


পপ সপ পপ 


 ভানকা বলেন, 


ব্বাশুবাসা রামায়ণ 


পা তামিল তি পিসি পিস্পা সি শিপ শি শিপ শোপিস এ পত্র আস 


। জানকী বলেন, ছবি, করি নিবেদন । 


পঞ্চফল ঘরে আছে করছ ভক্ষণ ॥ 

রাবণ বলিল, সীতা ব্রত করি বনে । 
আশ্রমে না লই ভিক্ষা জানে মুনিগণে ॥ 
জানকী বলেন, দ্বিজ, এক কথা কছি। 
আজ্ঞ1 বিন। প্রভুর ঘরের বাহির নহি ॥ 
রাবণ বাপল ভিক্ষা আনহু সত্বর | 


 নহুবা উত্তর “দহ যাই নিজ ঘর্‌ ॥ 


জানকী বলেন, ব্যর্থ অতিথি যাইবে । 
ধন্ম কম্ম নষ্ট হবে, প্রভু 1ক বালবে ॥ 
বিধির [শব্বদ্ধ কু না হয় অন্যথা | 
বিধিপ্না খন মত ঘটিলেক তথা ॥ 
ফশ হতে বাহিপ্েতে এলেন জানকী । 
লইতে আহল ত্রষ্ট ন্নাধণ পাতিকী ॥ 
ধরিয়া সাভাগ হাত লইল তৃপিত ! 
হায় একি বিপসীত ॥ 
দ্ূর হরে ছুরাচার পাপিন্ত ভুবন | 
আমা লাগি হবে তোর সবশে মরণ ॥ 
রাবণ বলিল, সীতা শুনহ বচন। 
আন্বাপরিচয কছি আম দশানন ॥ 
র।ক্ষসের রাজ। আমি লক্ক। নিকেতন । 


কুড়ি হাত কুড়ি চক্ষু দশটি বদন ॥ 


তপন্বীর বেশ ধরি আমি তপোবন । 
অনুগ্রহ কর মোরে আম দাস জন ॥ 
হঞ্ের অমরাবতী জিনি লঙ্কাপুরী । 
জগত-ুর্লভ ঠাই দেখিবে সুন্দরী ॥ 
তোমার রূপেতে আমি বড় অভিলাষী। 
অন্য যত মহিধী তোমার হবে দাসী ॥ 


| সর্বোপরি তোমারে করিব ঠাকুরাণী। 
না তুমি অঙ্গ দিলে পাবে যতেক রমণী ॥ 
“ হুইবে তোমার পূজ। বাড়িবে সম্মান । 


স্বর্ণ মাণিক্যময় হবে তব স্থান ॥ 


করিয়া রামের সেবা জন্ম গেল ছুঃখে। 
। করিলে আমার সেবা রবে নান! স্থখে ॥ 


১৯৪ 


অরুণ্যকা 
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ভ্রিভুবন আমার বাণেতে কম্পমান । 
মনুষ্য রামেরে আমি করি কাটজ্জান ॥ 
অল্পবুদ্ধি সে রামের অত্যর্প জীবন । 
যুগে যুগে চিরজীবী আম দশানন ॥ 
সীতা তুমি স্রন্দরী লাবণ্য শ্বার বেশে। 
তোম। হেন স্থুন্দরী আমাকে অভিলাদে ॥ 
কোপাম্থিতা সীতাদেবী রাবণ-বচনে । 
রাবণেরে গালি দেন নত আলে মলে ॥ 
অধান্মিক নগণ্য অধম ছুরাচার। 
করিবেন রাম তোরে সবংশে সাহার ॥ 
শ্রীরাম কেশরী তুই শ্গাল নেষন। 

কি মাহসে তাহারে বলিস কুবচন ॥ 
বিষুর-আঅবতার রাম ভুহ নিশাচর । 

রামে আর ভোরে দেখি অনেক অজ্ঞ ॥ 
যদি রাম থ'কিতেন আথব। লক্ষণ | 
কঙিতিস্‌ কেমনে এ দুষ্ট আচরণ ॥ 
একাকি নী পাইয়া আমারে ব্নমাঝ । 
হরিলি আমারে ছুন্ট নাহি তোরু লাঙ্জ ॥ 
করে দুষ্ট কুড়িপাটি দন্ত কড়মডি। 
জানকী কাপেন মেন কলার বাগাড় ॥ 
প্রকাশে রাক্ষস মুদ্তি অতি ভযঙ্কর। 
অধিক তর্জন করে রাজো লক্ষের ॥ 
কি গুণে রামের প্রতি মজে তোর মন । 
বল্ল 'পরিয! সে বেড়ায় বনে বন ॥ 
দেখিবে, কেমনে কগ্সি তোমার পালন। 
তাহা! শু)নি জানকীর উড়িল জীবন ॥ 
জানকী বলেন, আরে পাতকী রাবণ । 
আপনি মজিলি তুহ আমার কারণ ॥ 
দৈবের নির্ধবন্ধ কভু না হয় খণ্ডন | 
নতুবা এমন কেন হবে সংঘটন ॥ 
জনকের কল্ত। ধিনি রামের কামিনী | 
ধাহার শ্বশুর দশরথ শৃপমণি ॥ 

আপনি ভ্রিলো কমাতা লক্ষবী-অবতার । 
তাহু'রে রাক্ষল হরে এঁক চমত্কার ॥ 


শছ এসির এ পি তি তি লী তি তে পা্টিপাশি পিসি সি শট সি এ এ এ বাটি এ ৯ পস্সস পসি্টরপ 


ভ্রাসেতে কাঁদেন সীতা হইয়া কাতর । 
কে'থ! গোলে প্রড় রাম গুণের সাগর ॥ 
দিংহের বিক্রম লম দেবরু লন্ষণ | 
শৃম্ঠঘর পেয়ে মোরে হরিল রাবণ ॥ 
ভুমি যত বলিলে হুইল বিদ্যমান । 
আইস দেবর দ্রুত কর পরিত্রাণ ॥ 
অভ্যস্ত কাতর! সীতা করেন রোদন । 
এমন সময় রক্ষা করে কোন্‌ জন ॥ 

| সীতারে ধরিয়া রথে তুলিল রাবণ । 
মেঘের উপরে শে'ভে চপলা যেমন ॥ 
| 


পিররা। জাগার এ পজ্ _ সস ৭ 


বিপদে পড়িয়া সীতা ডাকেন আ্রীরাম | 
চক্ষু মু্দি ভাবেন সে দূর্ববাদলশ্যাম ॥ 
সীতা লয়ে রাবণ পলায় দিব্যরথে | 
রাম পঃছে আসে বলি দেখে চারিভিতে ॥ 
্গানকী বলেন, সন যত দেবগণ। 
ৰ প্রভুরে কহিও সাতা হরিল রাবণ ॥ 
। ছাফ বিধি কি করিলে ফেলিলে বিপাকে । 
এমন না দেখি বন্ধ লীতারে যে রাখে ॥ 
' বানের ভিতর যত আছ ব্ুক্ষলতা | 
শ্রীরামে কহি ও হুতা! তোমার বনিতা ॥ 
1 পুর রচনে যত বুঝায় রাবণ । 
ূ শেকেতে জানকী তত করেন রোদন ॥ 
| আজা যদি জানিতাম রাক্ষস দুর্দিন | 
| ঘরেঞ্বাহির আমি হব কি কারণ ॥ 
হায় তন লম্ষমণেরে দিলাম বিদায় । 
লম্ষবণ এ্কলে কি ঘটিত হেন দায় ॥ 
কঃ বল্লি, সীতা, ভাব অকারণ । 








শপ 


পাইলে এম রত্ব ছাড়ে কোন্‌ জন ॥ 
% জানবণী বলে, শুন দুষ্ট নিশাচর । 
৷ অল্পাঃু হইয়। ছু যাবি যমঘর ॥ 
কুপিল রাবণ রক্ষা সীতার বচনে | 
চালা ইল রথখানাতবন্িত গমনে ৪ 
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গু ভটয়ু কর্তৃক রাণণব বাধা দান 


জটারু নামেতে পক্ষী গরুড়নন্দন । 
দুর হেতে শুনিল সে সীতার ক্রন্দন ॥ 
আকাশে উঠিয়া পক্ষী চতুদ্দিকে চায়। 
দেখিল রাবণ রাজা সীতা লয়ে যায় ॥ 
ভ্রিভ্ুবনে যত বীর পক্ষীর গোচর ! 
দেখিয়া চিনিল পক্ষী রাজা লক্ষের ॥ 
ছুই পাখ। প্রদারিয়া আগুলিল বাট । 
রাবণের গ!লি দিয়! মারে পাখসট ॥ 
ডাক দিযা বলে পক্ষী, শুন নিশাচর ! 
আপন না জানিস রে পাপী লঙ্কেশ্বর ॥ 
ক'ন্‌ দে'ষে হরিলি জআ্রীরামের হ্ুন্দরী। 
রদনাথ নাহি হিস তোর লঙ্কাপূরী ॥ 
সপণখা গ্যাছিল গমণের লাবে। 
নক কান ক[তঢ তার সেই অপরাধে ॥ 
রভ। পশরথ বড় ধশ্মেতে তৎপর । 
পহ্বপ্র হরিলি ঠাহার নাহি ডর ॥ 
বি. কব ভায়েছি বুধ ঠে'ট হেল হোতা! 
নহবা ফলের মতছিডিতাম মাথা ॥ 
পাখসট মারে পক্ষী আর দেয় গালি 
লবণের সঙ্গে বুদ্ধ করে মহাবলী ॥ 
শে রঃ দেখে, রাম বহুদূর! 
রে তার রথ কেল দ্র ॥ 

পক্ষী ভে! দিহ ০স পড়ে। 

রাবণের পা সখান খান টিড়ে ॥ 
ছিডিল ঠোটের ঘায় সারপ্ি মুণ্ড। 
রথবধবজ্ শাঙ্গিয়। করিল * খণ্ড ॥ 
অভি ব্যস্ত দশানন জ্বলে-প্রাধানলে | 
রথ হৈতে মীতারে রালি ভুমিতলে ॥ 
ভূমে রাখি লীতারে প উঠিল আকাশে ! 
সম্বরেন বস্ত্র সীতা লাধন আশে ॥ 


টা. কৃত্তবাসী রামায়ণ 





এসপি পিসি সিলসিলা সিসি পিসি এসসি পিসি 





সস্তা সত সিসির রস সপ এ 


পলাইতে যান সীতা নাহি পান পথ । 
চতুর্দিকে মহাবন বেষ্টিত পর্ববত ॥ 
ভয়েতে ক'ন্দেন সীত। করিয়। ব্যগ্রতা । 
অন্তরীক্ষে হাহাকার করেন দেবতা ॥ 
যুঝে পক্ষিরাজ্ কিন্তু অন্তরেতে ত্রাস। 
বুক্ষডালে বৈসে গিয়! ঘন বহে শ্বাস ॥ 
বলে টুট! পক্ষিরাজে দেখিয়া রাবণ। 
মায়া করি রথান করিল সাজন ৪ 
আরবার রাবণ লীতারে তোলে রথে । 
চলিল সে মহাবলী পুণ-মনোরথে । 
আরবার জটায়ু সাহসে করি ভর । 
মহাবুদ্ধ করে পক্ষী অতি ঘোরতর ॥ 
রাবণ বলিল, পক্ষী শুনহ বচন। 

পর ন্বাগি প্রাণ কেন দেহ অকারণ ॥ 
অতপর পক্ষিরাজ নিজ প্রাণ রক্ষ । 
না৫হ তোমার নাভি কাটি দুই পক্ষ ॥ 
চই দনে ঘোর রবে হৈল গালাগালি । 
| ছুই জনে খুদ্ধ করে ফ্লোহে মহাবলী ॥ 
অঙ্কুশ না মানে অন্ত মাতঙ্গ নেমন । 
কেহ কারে করিতে নারিল নিবারণ ॥ 
র'বণের মুকুট সে রহ্রেতে নিম্মাণ | 
019 দিয়া পল্গণী ভাহা করে খান খান ॥ 
| পুর্বপণ্যে রাবণের রহে দশ মাথা । 
শিবের গ্রসাদে তাহ। না হয় অন্যথ! ॥ 
কিন্তু কেশ ছিড়িয়। করিল খণ্ড খণ্ড । 
নিঘেশ হইল রাবণের দশ মুড ॥ 
পক্ষি-যুদ্ধে তাহার হইল অপমান । 
ধরিয়াছে পীতভারে কেমনে ছাড়ে বাণ ॥ 


টি ক সদ পপ স্পা এপ পপর এ পপ 
পেস পাশপাশি 
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) আরবার সীতারে রাখিল্‌ ভুমিতলে। 


| রথশুদ্ধ রাবণ উঠিল নভঃস্মলে ॥ 
[ বত্রিশ হাজার বাণ রাবণ এড়িল। 
৷ সর্ববাঙ্গে বুটিয়। পক্ষী কাতর হইল ॥ 
। দুজ্জয় প্রাবণ রাজা ত্রিভূবন জিনে । 


টীকি করিতে পারে তারে পক্ষীর পরাণে ॥ 


উজ 


পরি শালার লস শিপ িিশশাস্টিিটি পিসি শশী সি পি 


রামের অপেক্ষা! করি রহে পক্ষিবর | 
প্রাণপণে যুঝিল সাহসে করি ভর ॥ 
রাবণ দেখিল পক্ষী বলে নাহি টুটে। 
অদ্ধচন্দ্র বাণে তার ছুই পাখা কাটে ॥ 
ভূমিতে পড়িয়! পক্ষী করে ছটফট | 
আসিয়া কহেন সীতা পক্ষগীর নিকট ॥ 
আমা লাগ শ্বশুর যে হারালে জীবন । 
রাবণের হাতে আছে আমার মরণ ॥ 
আমার হইল জন্ম রাবণ-কারণ । 

আর ন! পাইব আরামের দরশন ॥ 
দর্শন পাইবে যবে 'শীরাম লক্ষণ । 
তাবহ কহিবে তুমি সব বিবরণ ॥ 
প্রক্তরে দেখহ ঘদি বনের ভিতর । 
বলিহ, তোমার সীতা হরে লঙ্বকেশ্বর ॥ 
সাগরের পারে ঘর বৈসে লঙ্কাপুরী । 
অন্তরীক্ষে লয়ে গেল ভোমার হ্থন্দরী ॥ 
জটারু বলেন, নীতা নাহি মোর হাত। 
যত বুদ্ধ করিলাম দেখিলে সাক্ষাৎ ॥ 
আমর বচন শুন না কর ক্রন্দন | 
উদ্ধার করিবে তোমা ঞারাম লঙ্ষষাণ ॥ 
উভয়ের কথা শুনি দশানন হাসে। 
রথ দেখি জ্ঞানকী কাপেনে মহাত্রাসে ॥ 
পুনর্ববার নীতারে ভুলিল রখোপরে । 
সীতার বিলাপ শুনি পাষাণ বিদরে ॥ 
অপার ভাবিয়া সীতা নাহি পান কুল। 
অতি কৃশা দীনবেশা কান্দিয়! আকুল ॥ 
সীতার বিলাপ কত লিখিবে লেখনী । 
গরুডের মুখে যেন পড়িল সাপিনী ॥ 
মীতা যত গালি দেন রাবণ না শুনে । 
রথে চড়ি বাযুবেগে উঠিল গগনে ॥ 
রাবণ পক্ষীর্‌ যুদ্ধে হৈল লণ্ডভগু | 

কি জানি আদিয়' রাম কাটিবেন মুণগ্ড ॥ 
এই ভয়ে রাবণ পলায় উদ্ধশ্বাসে । 


তার সহ যাইতে না পারিল বাতাসে ॥ 
২590 


অরণ্যকাণ্ড 
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সা 


গ সুপার পক্ষার বাধা দাল ও রাবণের পরাজয় 
গ্বালার পরমা অব্যাহতি লাভঞ্জ 
। রামে জানাইতে সীতা ফেলেন ভুষণ। 
ূ সীতার ভূষণ পুষ্পে ছাইল গগন ॥ 
আভরণ গলার ফেলেন সীতাদেবী । 
সে ভূষণে স্থশোভিতা হইল পৃথিবী ॥ 
ছিড়িয়া ফেলেন মণি মুক্তার সে ঝারা। 
হিমালয় হৈভে যেন বহে গঙ্গাধারা ॥ 
শীরাম বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন | 
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ ॥ 
জানকী বলেন, কোথা ভ্রীরাম-লন্ষমণ । 
এ-ভাভাগিনীরে দেখা দেহ এইন্ষণ ॥ 
| খগ্যমুক নামে গিরি অতি উচ্চতর । 
পপ প'জ্ সহিত শ্রগ্রাব তছুপর ॥ 
নল নীল গবাক্ষ ও পবন-নন্দন | 
জান্বুবান স্থগ্রীব বসেছে ছয় জন ॥ 
পক্ষী যেন বন্যাছে পর্বতের মাঝ । 
ডাকিয়! বলেন সাতা শুন কপিরাজ ॥ 
রামের নারী আমি সীতা নাম ধরি । 
অঙ্গের ভূমণ ফেলি গাত্রের উত্তরী ॥ 
রামের সহিত যদি হয় দরশন | 
তহাকে কহিগও সীতা হরিল রাবণ ॥ 
হেনকালে হ্থগ্রীবেরে বলে হনুমান । 
সীত' রাখি রাবণের কনি অপমান ॥ 
এই যুক্তি দশানন শুনিল আকাশে । 
সীতা লয়ে পলাইল শ্রীরামের ত্রাসে ॥ 
মীত' লৈয় দক্ষিণেতে চলিল রাবণ । 
দৈবে পথে স্থপার্খের সহ দরশন ॥ 
| সম্পাতির নন্দন হ্থপার্খ নাম তার । 
 বিদ্ধ্যাচলে থাকি তক্ষ্য যোগায় পিতার ॥ 
। জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুক্র মম্পাতি নন্দন | 
সে না জানে উ'ট[যুরে মারিল রাবণ ॥ 


সস রর পপ, এপ ০. 
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জানু মবণ স্পার্খ যদি জানে! 
বাবণেরে মারিত সেদিন সেইক্ষণে ॥ 
শকর মহিন হস্তী যত পায বনে! 
সহজ মহঅ জন্তু ঠোটে করি আনে ॥ 
সাগরের জলজজ্ত যখন সে ধ্রে। 
তিন ভ্তাগ জল্‌ পক্ষে আচ্ছাদন করে ॥ 
সাগরের এক ভাগ জলমাত্র রয় । 
এমন্‌ বুহগ্ুকায় বিহক্ষ ভুর্জলয় ॥ 
জটায়ুর ভ্রাতুষ্পুক্র গরুড়ের নাতি । 
অন্তরীক্ষে উড়িয়া আইসে শীঘ্রগতি ॥ 
পাখসাট মারে পাখী ঝড় যেন বহে। 
ভ্রাসেতে রাবণ মাঁথ। তুলি উদ্ধে চাহে ॥ 
আরা বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন | 
শনিল সে পক্ষিরাজ উপর গগন ॥ 
মারে পাথী পাখলসাট তজ্জে গঙ্গেজে ডাকে। 
ছুই পক্ষ দিয়া রাবণের রথ ঢাকে ॥ 
তার প্রতি ডাক দিয়া বলে দেবগণ । 
লীভারে হরিয়া লয়ে যাব দশানন ॥ 
(দেবতার বাক্য শুনি পক্ষী কোপেজ্বলে। 
শিলিবারে রথশ্ুদ্ধ হুই ঠোট মেলে ॥ 
রথমধ্যে দেখে পক্ষী আছেন জানকী | 
হাবে নারীহত্যা! করি হ'ব কি নারকী ॥ 
রথখান বদ্ধ করি রাখে পাখা দিয় । 
র'বণ বলিল তারে বিনয় করিয়া ॥ 
রাবণ আমার নাম বসতি লঙ্কায় । 
তব সহ শত্রুতা না আছয়ে আমায় ॥ 
করিয়াছে রাঘব আমার অপমান । 
লহোদরা ভগিনীর কাটে নাক কান ॥ 
ভাই খর দূষণের রাম মহা অরি। 
সেই ক্রোধে হরিলাম রামের হন্পরী ॥ 
ভ্রিভবনে খ্যাত তুমি বিক্রমে ছুর্জয় 
তব ঠাই পক্ষিরাজ মানি পরাজয় ॥ 
স্বপার্খশ করিয়। ক্ষম। ছাড়িল তখন । 
সেইক্ষণে রথ ল”য়ে চলিল রাবণ ॥ 


৯ 


্ 
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এই সব কথ কিছু না জানেন নীতা । 
সমুদ্র দেখিয়। হন ভয়েতে মুচ্ছিতা ॥ 
দেখিয়া! সমুদ্রতীর রাবণে উল্লাল। 
জল্নিধি উত্তরিল করিয়া প্রযাল ॥ 
ভাবেন জানকী দেবী, সাগর অপার । 
কপার আধার রাম কিসে হবে পার ॥ 
অধোমুখে জানকী কান্দেন আশঙ্কায় । 
উত্তরিল দশানন তথ্ব লক্কায় ॥ 
রিনি 


গু রাবণের লঙ্কায় উত্তরণ 


রথ হৈতে সীতাকে নামায় লঙ্কেশ্বর | 
কোথায় রাখিব বলি চিস্তিল অন্তর ॥ 
শত্রুত! হইল রাম-লক্ষমণের সনে । 
নিদ্রো নাহি যাব না মারি দুই জনে ॥ 
রাজার নিকটে বলে চৌদ্দ নিশাচর । 
অনেক রাক্ষস মারে রাম একেশর ॥ 
কেমনে যুঝিব রাম লক্ষমণের সনে। 
কি করিত পারি মোরা চতুর্দশ জনে ॥ 
কুপিযা রাবণ কহে এত ভয় নরে। 
ধিক ধিকৃ তে! সবারে যা রে স্থানাস্তরে ॥ 
রাবণের কেপ দেখি পলায় তরাসে। 
লঙ্ক! ছাড়ি বীর্গণ গেল অন্য দেশে ॥ 
রাবণের নাহি নিদ্রা নাহিক তোজন। 
সীতারে রাখিব কোথা ভাবে সর্বক্ষণ ॥ 
সীতারে প্র বোধ বাক্যে কহে দশানন। 
লঙ্কাপুরী দেখ সীত। তুলিয়া বদন ॥ 
চন্দ্র সুধ্য দুয়ারে আসিয। সদ খাটে । 
মোর আজ্ঞ। বিন কেহ না আসে নিকটে ॥ 
চারিভিতে সাগর মধ্যেতে লঙ্ক। গড়। 


। দেব দেত্য ন! আইসে লঙক্কার ভিতর ॥ 


ৃ 


দেব দানবের কন্যা আছে মোর ঘরে। 
দাপী করি রাখিব তোমার মে সবারে ॥ 


৮ 
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টিটি 
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নান। ধনে পুর্ণ দেখ আমার ভাশার । 
আজ্ঞ। কর সীতাদ্দেবী সকলি ভোমার ॥ 
তোমার সেবক আমি তুমিতে। ঈশ্বরী | 
আজ্ঞা কর সাত! লয়ে ধাইহ অন্তঃপুরী ॥ 
সীতার চরণে পড়ে করিয়া ব্যগ্রতা | 
কোপ ন! করিহ মোরে চন্দ্রমুখা লীতা। ॥ 
রাবণের বাক্যে শীতা কুপিত অন্তরে । 
বিমুখী হইয়া! বলিলেন ধীরে ধারে ॥ 

রাম ধ্যান রাম প্রাণ রাম লে দেবতা । 
রামাবন। অন্য জনে নাহি জানে সীত | 
শুঁনর। সাতার বাক্য নিরস্ত রাবণ । 
তার কাছে নিযুক্ত করিল চেড়ীগণ ॥ 
সীতারে রাখল লয়ে অশোক-কাননে । 
বেড়িল পাতারে গিয়। যত চেডীগণে ॥ 
সূর্পণথা আদি খলে নিষ্ঠর বচন । 

গলে নখ পিয়া তোপ বাধব জাবন ॥ 
কাটিল দেবর তোর মোর নাক কান। 
সেহই কোপে আজি তোর খাপব পরাণ ॥ 
খান্দ। মুখে গজ্জে খান্দী সভয় অন্তরে । 
রাবণের ৬রে কিছু বলিতে ন। পারে ॥ 
সশোক। থাকেন সীতা অশোক-কাননে । 
হৃদয়ে সর্ববদ। রাম সলিল নয়নে ॥ 


গু দেবগণ কও ক সীতাদের আহায-ব্যবন্থা ৬ 


সকার ছুঃখে দুঃখী সদ! দেবগণ। 
হক্ডরেরে ডাকিয়া বঙ্ধা বলেন বচন ॥ 
লঙ্কামধ্যে থাকিবেন সত দশমাস্‌। 
এতদিন কেমনে করেন উপবাস ॥ 
জানকী মপ্রিলেো সদ্ধ ন। হইবে কাজ। 
এই পরমাম্ন লয় যাও দেবরাজ ॥ 
ব্রহ্মার ব্চনে ইক্দর গেলেন তখন । 
জানকী আছেন যথা অশোক-কানন ॥ 


৯০ .প পপ পা পাশা শাসিত শশী জি 
সপ পাশ এপস চারার 


ূ 
॥ 


শা তা পোস্সস্প পি শরিস্পরি তা ও এ 


বাসব বলেন, সীতা, না ভাবিহ চিতে। 
আমি ইন্দ আস্যাছি তোমা সম্ভামিতে ॥ 
জ্রীরাম লক্ষ্মণ গেল স্বগ মারিবারে । 
হরিল তোমাকে সে রাবণ শুশ্যঘরে ॥ 
সাগর কাধিয়! রাম সৈম্ত করি পার। 
রাবণে মারিয়া তোমা করিবে উদ্ধার ॥ 
শোক পরিহর পীতে স্থির কর মন। 
পবমান্ন আনিয়াছি তোমার কারণ ॥ 
গানকী বলেন, লঙ্ক। নিশাচরময় | 
ইন্দ্র যদি হও তবে দেহ প্গিচয় ॥ 
সীঠার বচনে ইন্দ্র ভ!বিলেন মনে । 
সহক্লোচন তিনি হন ততক্ষণে ॥ 
ইত্রকে দেখেন লীতিা। সহও্রলো চন । 
জন্মিল ভাহার মনে প্রতীতি ৩৬ন ॥ 
180” লা ত7কি হন্ছ গুরনান সুধা | 
নাহার এক্ষণে হরে ভষজ আর ক্ষুপা। ॥ 
আগে পরদ্ান্ন দেন রামের উদ্দেনে | 
আপনি ৩ঙ্গণ সাতা করিলেন শোকে ॥ 
পারস ভক্ষণে হৃপ্ডি হবে কি ভাহরি। 
রামের বিরহানল হ্রলে মনিবার ॥ 
মহেন্দ্র বলেন, সাতা নাহ বিকল। 
প্রতিদিন ঘোগ'ইব আমি স্বধা ফল ॥ 
সীতারে আঅশ্বাল দিয় মন পু্ন্দর | 
অন্তরে জানকা ভ্রুণ পান নিরন্তর ॥ 
লস্ক!তে রহেন লীতা অশ্ক-কাননে | 
হদ(,য় রাম মুভি সলিল নযনে ॥ 
কুভ্তিবাল পিতিতর ফ'টিছে পরাণ । 
অরণ্যেতে গান রাম শোকের নিদ'ন ॥ 
স্থানের প্রধান সে ফুলিয়ায় নিবাস। 


ী রামায়ণ গান দ্বিজ মনে অভিলাষ ॥ 
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কোর দণ্ডে কোন নন ভুউ খাড়িবে প্রমাদ। 
কি জানি ব্রাক্ষসগণে সাধিবেক বাদ ॥ 
এই বনে যত ভুষ্ট রাক্ষসের থানা । 
মুনিগণ সকলে করেন সধা মান। ॥ 
পূর্ববাপর লম্মণ তোমার আছে জান । 
তথাপি লক্ষ্মণ, না করিলে বিবেচনা ॥ 
বামে সর্প দেখিলেন শুগাল দক্ষিণে । তোমার কি দিব দে।স, মম কম্মফল।। 
ত্তোলা পাড়া করেন শ্রীরাম কত মনে ॥ নেমন বিধির লি। শ ঘটিবে সকল ॥ 
বিপরীত ধ্বনি করিলেক নিশাচর । , আমার অধিক ভাই তব পুদ্ধি বল। 
লন্গনণ আইসে পাছে শুন্য রাখি ঘর ॥ কশম্মদোমে হেন পদ্ধি গেল রসাতিল ॥ 
মারীচের আহ্বানে কি লক্ষণ ভুলিবে। মায়ামুগ ছাপে মোরে লহল কাননে । 


€ শ্রীরামণ্দ্রর বিলাপ ও সাঁতা অন্বেষণ সূচনা গু 


হাতে ধন্ুর্ববাণ রাম আইসেন ঘরে। 
পথে অমঙ্গল বত দেখেন গোচরে ॥ 


শত ০৮ এ এপ সপ শা পাপ পা অপ 
পসরা 
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সীতারে রাখিয়। একা অশ্যাত্র যাইবে ॥ ৷ হের সেহ রাক্ষল পড়েছে মোর বাগে ॥ 
দুঃখের উপরে ছুঃখ দিবে কি বিধাত11  : ভয়ঙ্কর বিকট মুখল ভানি হাতে । 

বা ছিল কপালে, তাহ দিলেন বিম'তা ॥ দেখ ভাই, মারাচ পড়িয়া আছে দিনা 
বলেন, হরাম, শুন সকল দেবত, | . এইমত ভি কহিজে সুই ভাভ। 


রি ইনি ঢচলিলেন অন্য জন নাহ ॥ 
; উপনীত হহলেন কুটীরের ছারে। 
! সীতা লাত। বালয়া ডাকেন বারে বারে ॥ 


াজিকার দিনে মোর রক্ষ।! কর লীত1 ॥ 
ঘেমন চিন্তেন রাম, থটিল তেমন । 
আমিতে দেখেন পথে সন্মুখে লঙ্ষনণ ॥ 


লন্মনণেরে দেখিয়। বিস্ময় মনে মানি । । শম্তঘর দেখেন, না দেখেন জানকী। 
[ রি 

বাস্ত হয়ে জিজ্ঞাস! করেন রথুমণি ॥ ' মুচ্ছাপ্ম অবলন শ্রীরাম ধানুবী ॥ 

কেন ভাই, আসিতেছ তুমি যে একাকী । 1 হারাম বলেন, ভাহ, একি চমহকাব। 


সীতা ন! দেখিলে প্রাণ না রাখিব আর ॥ 
তখনি বলিনু ভাই, সীভা নাই ঘরে । 
শশ্যঘর পাইয়া হরিল নিশাচরে ॥ 

প্রতি বন প্রতি স্থান প্রতি তরুমুল। 
দেখেন সর্বত্র রাম হইয। ব্যাকুল ॥ 


শূন্য ঘরে জানকীরে এক।কিনী রাখি ॥ 
প্রমাদ পাড়িল বুঝি রাক্ষস পাতকী। 
জ্ঞান হয় হারালাম প্রেষলী জানকী ॥ 
আইলাম তোমায় করিয়া সমর্পণ । 
রাখিয়া আইলে কোথা মম স্থাপ্যধন ॥ 
মম বাক্য অন্যথ। করিলে কেন ভাই। পাতি পাতি করিয়া খোজেন ছুহ বার। 
আর বুঝি সীতার সাক্ষাৎ নাহি পাই ॥ উলটি পালটি যত গোদাবরী তীর ॥ 

কি হুইল লম্ষমণ, কি হইল আমারে । ? গিরিগুহা দেখেন মুনির তপোবন | 

থে ছুঃখে দুঃখিত আমি কহিব কাহারে ॥ ] নানা স্থানে করেন সীতার অন্বেষণ ॥ 
শুন রে লক্ষ্মণ সেই সোনার পুতলি। ' একবার যেখানে করেন অন্বেদণ। 

শূন্য ঘরে রাখিয়া কাহারে দিলি ডালি ॥ ' পুনর্ববার যান তথা সীতার কারণ ॥ 
ছুরন্ত দগুকারণ্য মহাভয়ঙ্কর । ! এইরূপে এক স্থানে নান শতবার । 
হিংশ্রজস্ত কতশত কত নিশাচর ॥ 8 তথাপি ভ্রারাম দেখ! না পান সীতার ॥ 
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কান্দি বিকল রাম, জলে ভাসে আখি । 
রামের ক্রন্দনে কান্দে বন্য পশু পাখী ॥ 
রামের আশ্রমে আসি ধত মুনিগণ । 
রামেরে কহেন যত প্রবোধ বচন ॥ 
উপদেশ বাক্য নাহি মানেন শ্রীরাম । 
সদ! মনে পড়ে সে সীতার গুণগ্রাম ॥ 
দীতা সীতা বলিয়া! পড়েন ভূমিতলে | 
করেন লম্মমণ বীর আ্রীরামেরে কোলে ॥ 
রঘুবীর নহে স্থির জানকীর শোকে । 
হাহাকার বার বার করে দেবলোকে ॥ 
বিলাপ করেন রাম লক্ষণের আগে । 
ভুলিতে ন। পারি সীত। সদা মনে জাগে ॥ 
কি করিব, কোথা যাব অনুজ লক্ষণ । 
কোথ। গেলে পাব সীতা কর নিরূপণ ॥ 
মন বুঝিব।রে বৃঝি আমার জানকী। 
লুকাইয়! আছেন লক্ষণ দেখ দেখি ॥ 
বুঝি কোন শুনিপত্রী সহিত কোথা । 
গেলেন জানকী নাহি জানাষে আনায় ॥ 
গোদাবরী-নভীরে আছে কমল-কানন। 
তথা কি কমলমুখা করেন জধণ ॥ 
পদ্মালম। পদ্মমুখা সাতার পাইয়া । 
রাখিলেন বুঝি পদ্ধবনে লুকইয়। ॥ 
চিপদিন পিপাসিত করিয়। প্রয়াস । 
চল্্রকল-ভ্রমে রাহু কারল কি গ্রাদ ॥ 
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়। চিন্তান্বিতা | 
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা ॥ 
রাজ্যহীন যগ্ভপি হ'য়েছি আমি বটে। 
রাজলন্মী তথাপি ছিলেন সন্নিকটে ॥ 
আমার সে রাজলন্মনী হারাইল বনে। 
কৈকেম়ীর মনোভীষ্ট মিদ্ধ এতদিনে ॥ 
সৌদামিনী যেমন লুকায় জলধরে। 
লুকাইল তেমন জানকী বনান্তরে ॥ 
কনকলতার প্রায় জনক-দুহিত।| । 


বনে ছিল কে করিল তারে উৎপাটিতা ॥ 
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| দিবাকর নিশাকর দীপ্ত তারাগণ। 
| দিবানিশি করিতেছে তমো! নিবারণ ॥ 
তারা ন। হরিতে পারে তিমির আমার । 
এক সীতা বিহনে সকলি অন্ধকার ॥ 
দশদিক শূম্য দেখি সীত1 অদর্শনে । 
সীত। বিনা কিছু নাহি লয় মম মনে ॥ 
সীতা ধ্যান সীতা জ্ঞান সীত। চিন্তামণি। 
সীতা বিনা আমি যেন গণিহারা ফণী ॥ 
দেখরে লন্গণ ভাই, কর অন্বেষণ । 
সীতারে আনিমা দিয়! বাচাও জীবন ॥ 
আমি জানি পঞ্চবটা ভুমি পুণ্যস্থান | 
তেই সে এখনে করিলাম অবস্থান ॥ 
তাহার উচিত ফল দিলে হে আমারে । 
শহ্য দেখি তপোবন সীতা নাহি ঘরে ॥ 
শুন পশু-মুগ-পক্ষী) শুন বক্ষ লতা | 
কে হরিল আমার সে চন্দ্রম্খী সীতা ॥ 
কান্দিয়া কান্দিয়া র'ম ভ্রমেন কানন। 
দেখিলেন পাঁথমধ্যে সীতার ভূষণ ॥ 
দেখিলেন পড়ে আছে ভগ্ন রথ-চাকা | 
কনক-রচিত আছে পতিত পতাক। ॥ 
রথচুড়া পড়িয়াছে, আর তার জাঠি। 
মণি যুক্ত! পড়িয়াছে স্থবর্শের কাঠি ॥ 
রাম বলেন) দেখ ভাই রে লহনণ । 
এহখানে করহ সীতার অন্বেনণ ॥ 

সম্মুখে পর্ববত বড়, অতি উচ্চ দেখি | 
নুকহযা পর্ববত রাখিল চক্দ্রমুখী ॥ 

যমদণ্ড সম আমি ধরি ধনুর্বণ | 

পর্বত কাটিয়া আজি করি খান খান ॥ 
& মহাযুদ্ হইয়াছে করি অনুমান। 
লম্মবণ, লক্ষণ তার দেখ বিদ্যমান ॥ 
( লক্ষ্মণ বলেন, হহা নহে কোনমতে । 
সীতা কেন রহিবেন এ ঘোর পর্বতে ॥ 
| পর্বত কাটিতে প্রভু, চাহ অকারণ। 
দি সীতা ল'য়ে অন্তরীক্ষে গেল কোন্‌ জন ॥ 


সপ শপীসপাশশীস্পা শপ 
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নান্নামতে দরীরাঘেরে বান ক্ষরণ । 
শোকাকুল জ্ীরাম মা মানেন বচন | 
ধুকে দিলেন গুণ সর্প ঘেন গঞঙ্জে। 
হলেন) দছিধ বিশ্ব), জাছে কোন্‌ কার্ধে ॥ 
বিশ্ব পুরাইতে রাঘ পুরেন লন্ধান। 
দক্ষ বিনাশে ঘেঘন ছছেশান 
লন্মরণ চ্ণে ধরি কয়েন দিনত । 
এক কথ। জবধান কর রদুপতি॥ 
সষ্টিকন। সি করিলেন চরাচা। 
কেন সৃষ্টি নু কর দেব রঘুবর॥ 
বংশে ঘরিবে। ঘে হবে অপরাধী | 
জপরাধে একর অন্তেরে কেন বর্ধি॥ 
তভোঘার হা?ণডে কারো নাহিক নিল্যার। 
অন্ধারীণে কেন গ্রহ পোট়াগ লংলার ॥ 
কোথায় ভান দীস| করছ বিচার। 
টই ভি আন্বেমণ দিব লীতায॥ 
দম আর উপোবন পর্ব শিখজ | 
নর মদশ দেখি জার গিরি লযোবর | 
উত্বে ঘি লতার ল। পাস দান । 
পঞ্চহ করি চেছ্ট। ঘেধা লহ মন ॥ 
গুনি অঙ্গ লরি] রাখিলেন ডুণে। 
ঈশভার উদ্দেশে চলিতলন ছুই জনে ॥ 
ফলন উটের ঝাঘ) হলেন ক্ষণেক | 
উ্ন্মত্তর প্রাঘ রা বলের অনেক ॥ 
ভালে সবলে স্থান্তরীন্ষে কয়েন উতদ্দিশ | 
ঘনে-বনে ভঙ্গিঘ। আনেক পান কেশ॥ 

ঘাষ্টভে দেখেন ঘাকে) ভিজ্ঞালেন ভাক্ষধে। 
দেখিনা ভোমরা কি এ পথে ঈগভাকে ॥ 
গুভে শির্দি এ লঘতদে কর রা | 
পচ ছি! ভা।মঙ্ষীর লহ 
ডে আরণা) তুমি ধন্য) ঘভ্য- রা 
পিন লীভার কগ। রাগিই ভিন ॥ 
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আলে! হছ দুর গিয়া কঘল-লে!চন। 
চক্রধাকে দেখি রাম জিজ্ঞানে তখন ॥ 
ভুমি কি দেখেছ নিতে জনক-নন্দিনী | 
রাঘ-হাক্য গুনি পন্গশ ধলিলেক থাণী॥ 
জনফ-নলিনীগ “কা ভান নাহি জানি। 
মর্ঘ-কথ। খুলি হন, ঘোরা দোছে গুনি॥ 
পক্ছণির বচন গুনি ঘলে চক্তপাণি। 
জনক-নপ্দিনী দীন আমারী ঘরণী ॥ 
গছে রাখি ঘাইলাঘ সপ ঘায্লিবারে। 
গুহ্থে ছিন্ি আলি দেখি লীতা মাহি ঘরে॥ 
রামের কথ পক্ষীণ করে স্িপন্ভাম। 
এই উপহাল ভার ছল সর্বনাশ ॥ 
(েখিঘ। রামের দ্ুঃগ। ছুঃগ না হইল। 
উপহ্াঙ করি পঞ্দী বলি লাগিল ॥ 
এঞ্ক লান্ঈশ ভুইজনে রাগিতে ন। পার্। 
নানীর উদ্দেশে তাই লা দেখান ॥ 
পঙ্গিলিেপে জণা গোর রর্দণাখে থান্দি। 
একশ পদ্ষী সামি, ছুই লারা ছাখি॥ 
কি হলিছে দিজ্ঞালিলে জক্িঘ-লঘজা। 
সরে জায়ভিঘা পু) মাড়ি হাল লাজ ॥ 
পন্দ্শ রর টন গনি কমপ-লোচন | 
অগিদম তন্র করি গভিলা চন ॥ 
ক্রীকে হারাকইইঘ। আমি পুগ্রিন্ ভোগা | 
সই কি করিলে ভুগি ধিজেপ জাঘাম | 
সী লে হলি ঘোরে কফৈলা উপহাল। 
স্্ীয গর্ব প্ন্িদ আজি ছোক্ক নাশি॥ 
বজমীতেে আভায করিবে চুইজনে। 
[কে ফান মন! চিনিতে আমার হনে ॥ 
উদ্দেশ মা পালে কবে রাত্রির ভিভবে। 
জান্তিডে বিচ্ছেদ ছ'ঘে থাকিতে অন্তরে ॥ 
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রতি-জ্িয়! করি পক্ষী উড়িয়া আফাশ। ৷ সীতার লাগিয়! রাম, আমায় ময়ণ। 
ভূমিতে পড়িলে হৈও রতি-লঙ্গে মাশ॥ | লীতাকে লইগ গেল লক্কার় রাহণ। 


শাপেতে পক্ষীর হইল দণ্ড সমুচিত্ত। তোমর1 ছু ভাই ঘথে নাহি ছিল! ঘয়। 

ম্লাম কমু রাম কগ্‌। বলিল তবরিত॥ শৃন্যঘয় পাই হয়িল লক্েশর ॥ 

শপ পেয়ে পক্গিঘয় চিন্তিত জইয়!। আমি বৃন্ধমুদ্ধ করি রুদ্ধ করি ভায়। 

সীয়াদের স্তধ করে ভূমিতে পড়িয়া ॥ রাখিয়াছিলাম রাম তোমায় আশা ॥ 

না জামিয়া প্রভু, দোধ হইল জাঘায়। দু পাখা কাটিলেক পাপিষ্ঠ রাখণ। 

ঘে কথা খলেছি প্রভু, শাস্তি ছৈল তায় ॥ ] দুখে রক উঠে কলাম ঘাক্স এ জীবন ॥ 

সকত্ত-বগলল প্রত, তুমি নায়ামণ। উতন্তত? জঘণে নাছিক প্রমোজন। 

পতিতে তাও তাই পতিত-পাধর ॥ চিন্তা! কর রাম, হাতে ঘর়িবে রাবণ ॥ 

না বুঝিনা ঘা কিছু ধ'লেছি হদনে। তোমার পিতায মিত্র ভোম| লাগি ছযি। 

দেই পাপ ম্রাশ হৈল তধ দর়শনে ॥ আপনি ঘান্গিলে জাম) কি করিতে পায় | 

বাঘের হইল দঘ়। পঞ্ণিয় সতবছে। প্রাণ আছে ভোছার়ে কছিতে দন্রশন | 

পুনযপি হলে প্রতু পক্ষিতর-স্থানে ॥ সম্মুখে ঈশড়াও রাম) দেখি একক্ষণ || 

ঘে কথ। হ/লেছি) তায় না হবে গগুন। আপনা নিচ্দেন রাম) জানি পরিচঘ়। 

ঘ্বাপর-মুগেতে হথে তাহার মোচন ॥ ছুই ভাই রোদন করের অতিশঘ ॥ 

জাল দিয় ব্যাধে তোমা করিবে বন্ধর। হলেমজটাঘু হত, লিখিখ তা' কত। 

তখন ইঙ্ইবে তব শাপ-বিঘোচন ॥ রামের নয়নে হছে হাযি অবিরত ॥ 

ক₹ত্তিহাল-পণ্ডিতের বাফ্য সধা-খণড। সতীয়াম বলেন, পক্ষী, তুমি মোর হাপ। 

পাইল অরধা-কাণ্ডে চরাহাক-দগ॥ কছিয়। সীতার হার্ত। দু কর তাপ॥ 
গার) রাহণের দঙ্গে মোর নাছিক হৈজ্লিতা। 


বিন! দোনে হয়িলেক আমার হনিতা ॥ 
কোন্‌ হশে জদ্ম তার থাকে ফোম্‌ পুরে। 


৪ জটাগু পাল দীত।-সংধ!ল সল।ন ও তাহার মৃতু & কোন্‌ দোলে হরিলেক মোর জানকীয়ে ॥ 


একস্রপে শ্রীরাম প্রঘেণ চারিদিকে | অনেক শক্তিতে পঙ্গী ভুদিলেক মাথা। 
রক্তে রাজ! টাক দেখেন সলাগে ॥ কঙিতে লাগিল স্রীর়ামেরে সর্্ঘ কথ| ॥ 
পন্ছশিরে কছেন রাম করি অনুছান। স'ছাপ্সিলে চতুদ্দশ লজ রাক্ষল। 
খালি লীতার়ে তুষ্ট, পধি চোর প্রাণ ॥ | লক্ষ্মণ করেল সুর্পণখার অধশ | 
পক্ষিন্নাপে জাছিস্‌ রে ভু নিশাচর। এই কোপে রাবণ হঙ্গিল জামকীর়ে। 
পাঠাই এক বাণে তেরে মর ॥ বাখিল লন্কাঘ লয়ে লগুদ্্রের ভীরে। 
সন্ধান পৃন়্েম রাম তারে মারিবার়ে। বিশ্বপ্তাব! পুন লে রাবণ হড় রাজা। 
মুখে রক্ত উঠে বীর বলে দীয়ে ধীরে। বিধাতার হরেতে চল মছাডেজা ॥ 


জন্মেমিয। লীতায়ে পাইলে বহুরেশ। | কোম চিন্ত। না করিচ, সংহর জ্রুলম। 


এইট দেশে না পাইবে সীতার উদ্দেশ॥ জানকশ।র উদ্ধারিবে মারিয়। রাহণ | 
ই০0৩ 


সি সস পো আসি সিসি পালে সত 2 সমস পি 


তব পাদোদক রাম, দেহ মোর মুখে । 
সকল কলুষ নাশি যাই স্বর্গলোকে ॥ 
কহিল সীতার ব্‌্ত। শ্রীরামের আগে। 
এত বলি পক্ষীর মুখেতে রক্ত ভাঙ্গে ॥ 
মৃত্যুকালে বন্দে পক্ষী শ্রীরাম লক্ষ্মণ । 
দিব্যরথে চাপি স্বর্গে করিল গমন ॥ 
জটাযুর মরণ শ্রবণে ধন্মজ্ান। 
কুভিবাপ রচে ইহা শুনিয়। পুরাণ ॥ 
52298 





গ জ্টামুর সৎকার ও 

গ্রীরাম বলেন, পক্ষী, পিতার সমান । 
সীতার কারণে পক্ষী হারাইল প্রাণ ॥ 
বন্তজজ্ত খাইলে অধশ্ম অপযশ । 
অগ্নিকার্ধ্য করি রাখ, লক্ষণ পৌরুষ ॥ 
তবে ত লক্ষমণ দিব্য অগ্নিকুণ্ড কাটি । 
হ্ালিলেন কুণ্ড বীর করি পরিপাটী ॥ 
তুলিলেন চিতায় জটায় পক্ষিরাজ। 
দুই ভাই তাহার করেন অগ্রিকাভ ॥ 
সকার করেন তার, ব্যবস্থা যেমন । 
গোদাবরী-জলে তার করেন তর্পণ ॥ 
রাম দরশনে পক্ষী গেল স্বর্গবাস। 
গাইল অরণ্যকাঞ্ডে কবি কৃ্তিবাস ॥ 

০০০০০ 


 কবান্ধর যুক্তিলাভ ও ভবিষাৎ নির্দেশ্গ 


রজনী আইল, স্থান থাকিবার নাই। 
শৃম্যঘরে আইলেন পুনঃ ছুই ভাই ॥ 
বাহিরে ছিলেন রাম বরঞ্চ আশ্বস্ত | 
শৃন্তঘর দেখি হইলেন আরো ব্যন্ত ॥ 
শ্রীরাম বলেন, শুন ভাইরে লক্ষণ । 
গোদ্দাবরী-জীবনেতে ত্যজিব জীবন ॥ 
এতেক বলিয়া! লঙ্গমণেরে করি কোলে । 
গাখিল মুক্তার হার নয়নের জলে ॥ 


০ শা, পপ ৯ পপ সপ প পাপা ++ ৮ সা টা শীতে পপ পাপা শপ পম সস 


কাঁন্তবাসশ রামায়ণ 


সি পাপ পা ০০তম সপন পস্িসপ সা টি” এ এপ ৩ পাস শি তি লি স্ছি এি_ পস প এসি এছ ০ পলাশ পাপ সি পো পা | সা পসরা পাচ পি আজ 


রজনীতে নিদ্রা নাহি, ঘন বহে শ্বাস । 
সে ঘরে করেন রাম তিন-উপবাস ॥ 
সীতার বিচ্ছেদে রাম পাইল যে ক্রেশ। 
বিশেষ লিখিতে গেলে হয় সে অশেব ॥ 
রজনী প্রভাত হয় অরুণ বিকাশে । 
চলেন দক্ষিণে রাম সীতার উদ্দেশে ॥ 
ঘর ছাড়ি ধান রাম ক্রোশ দুই পথে । 
প্রবেশেন ছুঈ ভাই কুশের বনেতে ॥ 
পিংহ-ব্যাত-মাহ্ষাদি চরে পালে পালে। 
ছুই ভাই বসিলেন এক বৃক্ষতলে ॥ 
বুদ্ধিতে বিক্রম বড় চতুর লক্ষণ । 
রামেরে বলেন কিছু প্রবোধ-বচন ॥ 
কেন প্রভু, হয় হস্ত-লোচন-স্পন্দন ! 
বামদিকে করিতেছে খপ্জীন গমন ॥ 
বিষম কুশের বন দেখি করে ভয়। 
নানা অমঙ্গল দেখি ন! জানি কি হয ॥ 
ছুঈ৯ ভাই চলিতে করেন অন্ুবন্ধ । 

পথ আগুলিয়া রাখে রাক্ষস কবন্ধ ॥ 
পেটের ভিতর নাক কান চক্ষু মাথা । 
শতেক যোজন হস্ত অপূর্বব সে কথা ॥ 
রাম লক্ষমণেরে দেখি করিয! তর্জজন । 
ই হাত প্রসারিয়া রাখে ছুই জন ॥ 
কবন্ধ বলিল, তোরা আমার আহার । 
মোর হাতে পড়িলে কি পাইবি নিস্তার ॥ 
এ বিনম বনে তোরা এলি কি কারণ । 
পরিচয় দেহ শুনি তোর। কোন্‌ জন ॥ 
প্রীরাম বলেন, ভাই হইল সংশয় । 
প্রাণরক্ষা কর ভাই দেহ পরিচয় ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন, প্রস্ু বুদ্ধি কেন ঘটি । 


[| রাক্ষসের ছুই হাত ছুই ভাই কাটি ॥ 


' ক্বন্ধের ডান ছাত কাটেন প্রীরাম। 


। 
। 
1 


খড়শগাঘাতে লক্ষ্মণ কাটেন হস্ত বাম ॥ 
দুই ভাই কাটিলেন তার হস্ত ছুটি । 


8 পড়িয়া কবন্ধ বীর করে ছটফটি ॥ 
9০ 


অরণ্যকাণ্ড 


৮. পা শাসিত প৯ সস পিছ পা সি সি৩ ৫ ৭ 


পি স্াসপাস্িণী সপসিতিসিপাসসিা অসি উপসিাসটি স্মিত পাস ছি তসপাস্পিিপস্পাস্পিস্পাপিসপসপ্মিাসিেস্প পি সিট ৩০৯ পি 


ডাক দিয়! শ্রীরামে সে করে সম্ভাষণ । 
কোন্‌ দেশে থাক তুমি হও কোন্‌ জন ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন, রাম জগতের রাজা । 
রাজ। দশরথের পুজর লবে করে পূজা ॥ 
শ্ররামের ভাই আমি নামেতে লক্ষণ | 
পিতৃলত্য পালিতে বেড়াই বনে বন ॥ 
তুমি কোন্‌ নিশাচর বিকৃত আকৃতি । 
বনের ভিতরে থাক হও কোন্জাতি॥ 
এত যদি লন্মণ করেন সম্ভাষণ । 
পূর্ববকথা কবন্ধের হইল স্মরণ ॥ 

কুবের নামেতে দৈত্য ছিলাম শ্ন্দর | 
কন্দর্প জিনিয়া! রূপ যেন নিশাকর ॥ 
সকল দেবতা নিন্দ। করি নিজ রূপে। 
এক মুনিবর মোরে শাপ দিল কোপে ॥ 
যেমন ূপের তেজে কর উপহাস। 
বিরূপ হউক সব রূপ মাক নাশ ॥ 
যখন হবেন বিষু রাম অবতার । 

তার বাণস্পর্শে তোর হইবে নিস্ভার ॥ 
আমার উপরে ক্রুদ্ধ দেব শচীনাথ । 
করিলেন আমার শরীরে বজাঘাত ॥ 
বজাঘথাতে মুণ্ড মোর প্রবেশে উদরে । 
চক্ষু কণ ত্রাণ পদ না! রহে বাহিরে ॥ 
গতিশক্তি নাহি কিসে মিলিবেক ভক্ষ্য । 
তেই মম ছুই হস্ত দীর্ঘ দুই লক্ষ ॥ 

ছুই হস্ত মোর মেন দুইট। পর্ববত। 

দুই হস্তে যুড়ি আমি বহুদূর পথ ॥ 

দুই প্রহরের পথে যত বনচর । 

দুই হাতে লাপটিয়া ভরি হে উদর ॥ 
কুৎ্মিত আকার মোর কুৎসিত ভোজন । 
তোম। দরশনে মোর শাপ-বিমোচন ॥ 
তব কিছু হিত করি যাই ইন্দ্রবাস। 
কেন রাম বনে ভ্রম কোন্‌ অভিলাষ ॥ 
প্ীরাম বলেন, সীতা হরিল রাবণ । 
যুক্তি কর কেমনে পাইব দরশন ॥ 


০ সপ, হরর এপ পপ 
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শখ তো ছি তি টি ০স৯ি পো তা সি 
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কবন্ধ বলিল, রাম, কন্ি উপদেশ | 
মাহ! হৈতে পাবে তুমি সীতার উদ্দেশ ॥ 
যাবৎ আমার তনু না হয় সংহার । 
তাবু না দেখি কিছু সব অন্ধকার ॥ 
রাক্ষদ-শরীর গেলে পাব অব্যাহতি । 
তবে ত বলিতে পারি ইহার যুকতি ॥ 
তখন লক্ষণ বীর অগ্নিকুণ্ড কাটি। 
কবন্ধেরে দছিলেন করি পরিপাটী ॥ 
শরীর পুড়িযা তার হইল অঙ্গার । 
অগ্রি হৈতে উঠে বীর আক্ছুত আকার ॥ 
আকাশে উঠিঘ। করে রামে সম্ভাষণ । 
দেবমৃত্তি সে পুরুষ দ্বিতীয় তপন ॥ 
পুরুষ বলেন, শুন গ্রাম লক্ষণ । 
সাবধান হয়ে শুন আমার বচন ॥ 
স্থগ্রীবের উদ্দেশ করিও খষ্যমুকে | 
আজ্ঞ। কর রামচক্দ্র যাই ম্বর্সলোকে ॥ 
রাম দরশনে কবন্ধের স্বর্গবাস। 
কুশের বনেতে রাম করেন প্রবাস | 
€- 2330৮ 
গ শবরী উদ্ধার 

প্রভাত হইল নিশ!, উদয মিহির | 
চলিলেন ছুই ভাই পম্পানদী-তীব ॥ 
কেলি করে নানা পক্ষী পক্ষিণী সহিত। 
দেখিলেন ম্বুগ ম্বগী বিচ্ছেদ-বঞ্চিত ॥ 
রাজহংস রাজহুংসী ক্রীড়া করে জলে। 
দোখয়! রামের শোক-সাগর উৎলে ॥ 
জিজ্ঞাস করেন রাম ওহে ম্বগ পাহী। 
দেখিয়াছ তোমর! আমার চক্দরমুখী ॥ 
পম্পাতে করিয়। মান, করিয়া তর্পণ। 
স্্গ্রীব উদ্দেশে রাম করেন গমন ॥ 


প্রবেশ করেন রাম মাতঙ্গ-আশ্রমে । 


তথায় শবরী ছিল দেখিল শ্রীরাষে ॥ 
চক্ষুতে আনন্দবারি ধরিতে না পারে। 
শ্রীরামের প্রতি বলে আজ্ঞা অনুসারে 


২০৬ 





নি 


মতঙ্গ মুনির সেহ! করি যহকাল। করে জগ প্রাবেপ লািয় মায়া়ণ। 
বৈকুণ্ঠে গেলেন ধুনি হয়ে প্রাগ্ডকাল ॥ | তাহার লাহসে রাম চ্কিত মন ॥ 
কম্ছিলেন আমার জাঞামে কর স্থিতি। জযনিতে পুড়িয়া তনু হইল অঙ্গার়। 











জালিবেন এখানে অবশ্থা রঘুপতি ॥ তাহার ভাগোর কথ! কি কছিব জার়॥ 
শষরী যখন পাবে রাম দরশন। ধাহার লারণমাত্রে মুক্তি সঙ্গে ধায়। 
তখনি হইবে তব পাপ-ধিমোচন ॥ তাহারে লন্মুখে দেখি ত্যজিল দে কাম॥ 
ন্নাম স্বাম ভ্ীয়াঘ রাঘব রঘুপতি। স্ীয়াম-প্রলাদে তান হয পাপ নাশ । 
হইন্া! গ্রস্গ এ-দালীর়ে দেহ গতি ॥ জন্গায়ামে শহয়ী করিল স্বগর্য।ল। 

শবরী রামের আশৈ অমিক্কুড কাটে। ভীয়াম-চদ্রিত্র-কখা অস্থৃতের ভাগ। 


জাঙ্গিয়া জালিল জমি মান] শুদ্ধ কাঠে। : এতদুরে সমাণড হৈল অরণ্যকাণ্ড। 
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শীরাঘচন্দ্র দক্ডক্কান্রণো ঘৃত্ছেদ | কোথায় 
দুগগীৰ ? কিভাবে তার মিত্রতা লাভ করা ঘায়! 
একদিন দৃ'ভাই উঠেছেন এক পর্বত শিখরে | 
তীদের দেখতে ৈল সুগ্ীব। ভীত হল হনুষ্ানকে 
পাঠাল প্রকৃত তথা সংগ্রন্থ- করতে | লৈ এসে রাস্- 
লন্মঘণের পরিচয় জৈনে খুশী হয়ে তদের নিয়ে গেল 
মৃীবের কাছে। দু্রীব বলল, সম্ভবত জামি সীভার 
সন্ধান জানি । এক সম্ময় বাণ এক মুন্দবীকে লিয়ে 
ঘাচ্ছে জার সুন্দরী হাভ-পা দড়ে বাধা দিচ্ছে এমলটি 
দেখেছিলাম । অনুমান করি সৈই লীভা। ভীত একটি 
আভরণ ফেলে দিয়েছিলেন । আমার কাছে আছে । 


ই৪ধ 


সেই উত্তরীয় দেখে রাম আরও শোকার্ত 
হলেন। সুগ্রীব প্রতিজ্ঞা করল, সীতা-উদ্ধারে সে 
সর্বপ্রকারে সাহাযা করবে । প্রসঙ্গত বলল নিজের 
বেদনার কথা । তার সঙ্গে বালির বিরোধের কথা 
শুনে রামচন্দ্র বালি-বধ করে তাকে রাজা করতে 
প্রাতশ্রুত হলেন। 

বালি-সুগ্রীব দ্বন্দ্যুদ্ধের প্রথম দিনে সূগ্রীবকে 
পালিয়ে আসতে হ'ল। রামচন্দ্র দেখলেন চেহারায় 
বয়সে এমনাঁক পোষাকেও দু'জন একই রকম। 
দিবতীয় দিনে চিহ, ধারণ করে গেল সুগ্রীব। 
. দ্বন্দ্যৃদ্ধের কালে রাম তীর মেরে হত্যা করলেন 
বালিকে। 

সংবাদ রটে গেল সারা 'কাঁচ্্ধ্যায়। সবাই 
ছুটে এল বালির শোকে কাদতে কীদতে। স্ুটে এল 
রাণী তারা । সেই শোক-সভার মাঝে লক্ষম্মণ পর্যন্ত 
কাদতে থাকল । শুধু কাদতে দেখা গেল না রাম আর 
সৃগ্রীবকে। 

তারা রামকে আভশাপ দিল, নিজে বিরহাতুর 


হয়েও আমাকে অন্যায়ভাবে বৈধবা-যন্ত্রণায় 


ফেলেছ। যদি আমি সতী হই, তবে বলছি, সীতা 
উদ্ধার করেও তুমি তাকে হারাবে । বিরহ- 
যন্ত্রণাতেই তোমার জীবন শেষ হবে। 

বাঁলর সৎকার সমারোহেই সম্পন্ন করলেন 
রামচন্দ্র । তার প্রতিশ্রত মত সুগ্রীব হ'ল কিচ্ছিন্ধ্ার 


রাজা। সুগ্রীব-পন্ষেদর আনন্দের বান ডাকল। সে 
নিজে আনন্দভোগে মেতে উঠ্ল। চল্ল বিলাসে কাল 
যাপন। 

প্রায় আটমাস কেটে গেল। এল বর্যাকাল। 
সমুদও ফুঁসে উদ্ল। এ বর্ষা শেষ না হ'লে তো সীতা 
উদ্ধার সম্ভব নয়। অভাগী সীতার জন্য রামচন্দ্র 
ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। 

লক্ষণ গিয়ে সুগ্রীবকে তিরস্কার করলেন। 
মৃত্যুভয় দেখালেন। তখন সুগ্রীব বলল, আমি সমস্ত 
কপি একাত্রত করছি। সীতা উদ্ধার.অবহেলা হবে 
না। তখনই সৃগ্রীৰ দেশ-দে শান্তরে দূত পাঠাল কপি- 
সংগ্রহে । $ 

কাঁপরা এসে সমবেত হ'ল কিছ্িত্ধ্যায়। এবার 
চারদিকে পর্যবেন্ষক পাঠাল সৃগ্গীব। সবদিক থেকে 
ফিরে এল দূতেরা। এল না শুধু দক্ষিণ থেকে। 
সেদিকে অন্বেষণে গিয়েছিল অঙ্গদ আর হনুমান। 
সঙ্গে দেখা হ'ল বানরদের। তাদের কাছ থেকেই 
জটায়ুর মৃত্যু কথা শুনল সম্মাতি। দৃঃখ ও ন্ষেনভে সে 
রাবণ-বিরোধিতার প্রতিজ্ঞা করল। 

লঙ্কায় সীতা রয়েছেন অশোক বনে। এ 
সংবাদ জানাল সম্মাতি। হনৃমান সমুদ্র-লঙ্ঘনের 
আয়োজন করতে থাকল । 








কৃন্দেন্দীবর সুন্দরৌধৃতি বলৌ বিজ্ঞানগেহাবৃভৌ । 
শোভাটো বরধম্বিনো শর তনুতৌ গোবিপ্রবিন্দ প্রয়ৌ || 
মায়ামানুষ রূপিণোৌ রঘ্ববরৌ সদ্ধম্মবল্তৌ হিতৌ । 
সীতাম্বেষণতৎপরোৌ পথিগতৌ ভক্তিপ্রদৌতৌ তি নও ।। 
বক্ষান্ডোধি সমুদ্ভবং কলিমল প্রধূংসনং চাবাযং । 
শীমচ্ছদ্ভ্‌ মুখেন্দ সুন্দরং বরং সংশোভি তং সব্:৮। 1. 
সংসারময়ং ভেষজং সুমধূরং শ্রীজানকী জ্রীবনং | 
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শীরাম-নামাম গম 





ঙ শ্রীরাম-লন্মমণের দণ্ডকবান ভ্রমণ ও ম্ুগ্রীবের শস্বা। ও 


আমি গিয়া জেনে আমি, কোথাকার বীর । 
তথ্য ন! জানিয়! কেন হইলে অস্থির ॥ 
স্গ্রীব বলিল, দেখি তপস্্রী উভয় । 

কিন্তু ধনুর্ববাণ পরে, মনে লাগে ভয় ॥ 
হইবে তপস্থিবেশ রাজার কুমার। 

ঝাট যাহ হনুমান, অন সমাচ!র ॥ 

মান হনুমান বীর তপস্বীর বেশে । 

প্রম গৌরবসহ উভয়ে সম্ভানে ॥ 


শ্রীরাম-লক্ষমণ ঠৌহে ভ্রমেণ দণ্ডকে। | 
সহায় করিতে যান বানর-কটকে ॥ 
দুই-ভাই উঠিলেন পর্ববত শিখরে | 
দেখিয়া বানর পঞ্চ শঙ্কিত অন্তরে ॥ 
সগ্রীব বলিল দেখ, আনে ছুই নর। 
মনে করি, বালিরাজ পাঠাইল চর ॥ ৃ 
বৃদ্ধির াগর বালি, বুদ্ধি ধরে নান1। 
তত্ব কর, সত্য-মিথ্যা-তথ্য যাবে জানা ॥ 
স্গ্রীবের বচনে বানর পালে পালে। র'মন'ম স্মরণে যমের দায় তরি। 
ল/ফে লাফে উঠে সব বড় বড় ডালে ॥ অনায়াসে মুক্ত হবে মুখে বল হরি ॥ 
সে গাছ সহিতে নারে সবার আস্ষাল। বন্তিবান পগুতের মধুর পাচালী। 
ফল ফুল ভাঙ্গে কত শাল-তাল-ডাল ॥ কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ডে প্রথম শিকলি ॥ 
বনজন্ত্ব যত ছিল পর্ববত- শিখরে । 2 
সিংহ ব্যাস্র মহিষ পালায় উচ্চৈঃস্বরে ॥ 1 
হনুমান বলে, রাজ। না হও চিন্তিত। ্‌ 
ন1 দেখিয়। বালিরে হইল! কেন ভীত ॥  নুগ্রীব-রামচন্দ্রে সখ্যতা ৬ 
বানর চঞ্চল-জাঁতি লোকে উপহাসে। মুনিবেশ হনুমান দেখে ছুই জন। 
চঞ্চল হইলে রাজা, লোকে আরে! দোষে ॥ 9 তপন্বীর বেশ ধরি করে সম্ভ।ষণ ॥ 
২.৫ ২০৯ 


র্্ 


হনুমান বলে, প্রভূ, দেখি যে আকার । 
অবশ্য হইবে কোন রাজার কুমার ॥ 
চত্দ্র সুর্ধ্য জিনি রূপ, ভ্রম ভূমিতলে । 
গগনমগুল ছাড়ি কেন বনস্থলে ॥ 
কোথ। ঘর, কি কারণে হেথা আগমন । 
বিশেষিয়া কহ প্রভু সর্বব বিবরণ ॥ 
স্থগ্রীব বানর রাজ! লোকে খ্যাতিমান । 
তাহার সচিব আমি, নাম হনুমান ॥ 
তোম। সহ মিত্রতা করিতে অভিলাষ । 
পাঠাইল হ্্রীব আমারে তব পাশ ॥ 
গ্রীরাম বলেন শুন লক্ষ্মণ-বচন । 
স্থগ্রীবের পাত্র-সহ কর সম্ভাষণ ॥ 
এতেক কহেন যদি কমললোচন। 
নিজ পরিচয় দেন তাহারে লন্ষবণ ॥ 
মহারাজ দশরথ পৃথিবী-ভূষণ । 

আমরা তাহার পুজু শ্রীরাম-লম্ষ্বণ ॥ 
আমিলাম পিতৃলত্য পালিতে কানন । 
শুগ্তঘরে পেয়ে সীতা হরিল রাবণ ॥ 
কোন সিদ্ধ-পুরুমে কহিল উপদেশ । 
হ্বগ্রীব হইতে সব খণ্ডিবেক ক্রেশ ॥ 
ভরমিতেছি আমরা সে সুগ্রীব উদ্দেশে । 
টেঁহারে লইয়া চল শ্থগ্রীবের পাশে ॥ 
হনুমান বলেন হ্থগ্রীব দরশনে | 
পরস্পর তুষ্টি হবে উভয়ের মনে ॥ 
শুপ্রীবের নাহি রাজ্য নাহি তার নারী । 
বালি রাজ! হরিয়া করিল দেশান্তরী ॥ 
স্থগ্রীব পাইবে রাজ্য সাহায্যে তোমার । 
স্বগ্রীব করিবে তব সীতার উদ্ধার ॥ 
হারাইয়! রাজ্য ভ্রমে স্ত্রগ্রীব কাননে । 
রাজ্যন্থথ পাইবে সে তোম৷ দরশনে ॥ 
শ্রীরাম বলেন, কপি, করহ গমন । 
স্থগ্রীবের সহ মোর করাও মিলন ॥ 
শুনিয়। রামের বাক্য যান হনুমান । 
কহেন সকল গরীবের বিদ্যমান ॥ 





কাত্তবাসশ রামায়ণ 








পি 


খষ্যমুক পর্ববতে উঠিয়া সেইক্ষণে। 

হনুমান কহেন স্ুগ্রীব রাজা শুনে ॥ 

ছাড়হ বানর মূণ্তি কুৎসিত আকার । 

ধরহ মনুষ্যরূপ দেখিতে স্থসার ॥ 

পাগ্য অধ্য লইয়া করহ শিষ্টাচার । 

অ!সিলেন রাম দশরথের কুমার 

তাহার সাহায্য যদি কর মহারাজ । 

ইহ-পরকালে তব “সদ্ধ হবে কাজ ॥ 

রামের অনুজ সে লম্মমণ-স্থুলক্ষণ। 

স্থবর্ণ কুব্ণ মানি করি নিরীক্ষণ ॥ 

রামের রমণী সীতা হরিল রাবণ । 

সেই হেতু তোমারে তাহার প্রয়োজন ॥ 

সুগ্রীব, তোমারে আজি অনুকূল বিধি । 

কোথ! ছেতে মিলাইলা রাম গুণনিধি ॥ 

এতদিনে হবে তব দুঃখ বিমোচন । 

তোমার সহায় রামরূপী জনার্দন ॥ 

যার তন্তব চারিবেদে না হয় কিঞিৎ। 

বিরিঞ্ি-বাঞ্ছিত বাহ] শঙ্কর-বাঞ্ছিত ॥ 

যোগে যাগে যোগিগণ না পান যাহারে। 

সেই রাম রমানাথ উপস্থিত দ্বারে ॥ 

ূ শুনিয়া! স্থগ্রীব রাজা আপনা পানরে | 

। ফল পুষ্প লয়ে গেল রামের গোচরে ॥ 

| বড় ভাগ্য স্থপ্রীবের, বিধির লিখন । 

| শুতক্ষণে করিল শ্রীরাম-দরশন ॥ 

পাছ্য-অর্থ্য দিয়! শ্রীরামের পুজা! করে। 

প্রেমানন্দে স্তগ্রীবের নেত্রনীর ঝরে ॥ 

কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিল কপিরাজ। 

হইয়াছি জ্ঞাত রাম, তোমার যে কাজ ॥ 

4 কহিলেক সকল আমারে হনুমান। 
সীতার উদ্ধার হেতু আসিলে এ স্থান ॥ 

 মিত্রত। করিবে রাম, পশুর সহিত । 

1 এই হুনুমান বাক্য না হয় প্রতীত ॥ 

। পশু প্রতি যদি রাম, হয় অনুগ্রহ । 


মিত্র বলি রঘুবীর হস্তে হস্ত দেহ ॥ 
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দাসযোগ্য নহি আমি, জ্ঞাতিতে বানর। 
করুণ। প্রকাশ রাম করুণাসাগর ॥ 
পাষাণের উপরে অপিযা! নিজ পদ ! 
অনায়াসে দিল! তারে মনুষ্ের পদ ॥ 
চগুালেরে সখ্যভাবে করিল উদ্ধার । 
শীচের নিস্তার হেতু তব অবতার ॥ 
দযল শ্ীরাম6ক্দর কমললোচন। 
বানরের হস্তে হস্ত দেন নারায়ণ ॥ 
পুপ্তী পুঞ্জ পূর্বব-পুণ্য স্গ্রীবের ছিল । 
বিরিঞ্ি-বাঞ্ছিত পদ প্রত্যক্ষ দেখিল ॥ 
পরম দয়াল রাম গুণে নাহি সন্থি। 
ধার গুণে বনের বানর হুয় বন্দী ॥ 
বানরেরে হাত দিতে নহেন বিমর্ষ । 
দিলেন দক্ষিণ হাত রাম সহর্ধ ॥ 
মুনিবেশ ছাড়ি তবে বীর হনুমান । 
কাষ্ঠ আনে বাছিয়া ডাগর ছুইখান ॥ 
দুই কাণ্ঠ ঘর্ষণ করিতে অগ্নি জ্বলে। 
অগ্নি সাক্ষী করি দোহে মিত্র মিদ্রবলে ॥ 
পরস্পর বৈরী মারি উদ্ধারিব নারী । 
অগ্নি সাক্ষী এই সত্য হইল (োহারি ॥ 
বিধির নির্ববন্ধ কেবা করিবে খগুন। 
বানরের সঙ্গে সত্যে বদ্ধ নারায়ণ ॥ 
সব! হৈতে স্গ্রীবের অধিক কপাল । 
মিতালি করেন রাম পরম দয়াল ॥ 
উভয়ে কহেন কথা শুনেন উভয় । 
উভয্ে উভয় প্রতি প্রীত অতিশয় ॥ 
উভয়ের মিত্রতা যে শুনে কিম্বা! কয়। 
স্থগ্রীবের মত তার হয় ভাগ্যোদয় ॥ 
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গ শ্রীর।মচন্দরকে সীতার আভরণ প্রদশন্ 


স্বগ্রীব বলেন, রাম, কছি অবশেষ । 
পাইয়াছিলাম বুঝি সীতার উদ্দেশ ॥ 


আমরা বানর পঞ্চ ছিলাম পর্ববতে | 
দেখিলাম কন্যা! এক রাবণের রথে ॥ 
হাত পা আছাড়ে করে কঙ্কণের ধ্বনি । 
গরুড়ের মুখে যেন বদ্ধা ভুজ।ঈগনী ॥ 
গলদেশে উন্ুরীয় গাত্রে আভরণ । 

রথ £হতে পড়িল যেমন তারাগণ ॥ 
অনুমানে বুঝি তিনি তোমার স্থন্দরী । 
যন্র করি রাখিয়াছি ভূষণ উত্তরী ॥ 

বদি আজ্ঞা হয় তব আনি ত। এখন | 
হয় নয় চিন মিত্র সীতার ভৃষণ ॥ 
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, কর সে বিধান । 
দেখাও সীতার চিহ্ন রাখ মম প্রাণ ॥ 
আভরণ আনিলেন স্ুগ্রীব সে স্থলে । 
দেখিয় রামের শোক-সাগর উথলে ॥ 
অবশ হইয়া! রাম পড়েন ভূতলে। 

শরীর ভামিল ভার নয়নের জলে ॥ 
বিলাপ করেন কোথা রহিলে স্থন্দরী | 
তোমার ভূনণ এই তোমার উত্তরী ॥ 
জানাইতে আমারে ফেলিয়াছিলে পথে । 
কোন্‌ দিকে গে০ে প্রিয়ে জানিব কিমতে ॥ 
কহ কহ স্থগ্রীৰব আমার তুমি সখা । 
পুনঃ কি পাইব অ'মি জানকীর দেখা ॥ 
জানকীর রূপ মনে হইলে উদয়। 
জ্ঞখনহত হই দেখি বিশ্ব তমোময় ॥ 
শ্থির নহে মন দহে দিবস রজনী । 
কোথ! গেলে পাইব সে হ্ৃধাংশুবদনী ॥ 
স্বর্গ মত্্য পাতালে রাবণ বৈসে যথা । 
ঘুচাইব সর্বত্র রাক্ষসজাতি-কথা ॥ 
ভ্রিভুবনে জানে মম ধনুকের ছটা । 
মারিব রাক্ষলগণে রক্ষা করে কেটা & 
লক্ষমণ উদ্যোগ কর আন ধন্ুর্বাণ। 
অরি বধ করি” করি শোকাগ্ি নির্বাণ ॥ 
স্গ্রীব বিবিধরূপে প্রীরামে বুঝান। 
কৃতিবাস রচে গীত মধুর আখ্যান ॥ 
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উ র।ম নামের মহিমা বর্ন 
শমনদমন রাবণরাজ। 
রাবণদমন রাম। 
শমনভবন ন। হয় গমন, 
যে লয় রামের নাম ॥ 
স্থকৃত-জনম তুক্কত-দমন 
আ্তিহৃখ রামায়ণ । 
শ্রবণ মনন করে যেইজন, 
তারে তুষ্ট নারায়ণ ॥ 


রাম নাম জপ ভাই, অন্ত কর্ম পিছে । 


সর্বব-ধর্ম-কম্ধ রাম-নাম-বিন। মিছে ॥ 
স্বতুযুকালে যদি নর রাম বলি ডাকে । 
বিমানে চড়া সেই যায দেবলোকে ॥ 
শরামের মহিমায় কি দিব তুলনা । 
তাহার প্রমাণ দেখ গৌতম-ললনা ॥ 
পাপী জন হয় যুক্ত বালীকির গুণে । 
অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ গুনে ॥ 
রাম নাম লইতে না কর ভাই হেল! । 
ভবসিন্ধু তরিবারে রাম নাম ভেলা ॥ 
অনাথের নাথ রাম প্রকাশিতে লীল। । 
বন্রে বানর বন্দী জলে ভাসে শিলা ॥ 
রামজম্ম-পৃর্বেরব ষষ্ঠী সহত্র বগুসর | 
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর ॥ 
রাম নাম স্মরণে যমের দায়ে তরি । 
ভবলিন্ধু তরিবারে রাম-পদ তরী ॥ 
বাল্ীকি বন্দিয। কৃতিবাস বিচক্ষণ । 
গুতক্ষণে বিরচিল ভাষ! রামায়ণ ॥ 
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গ সীতা-উদ্ধার স্থত্রীবের প্রতিশ্রুতি গু 


আগ-০। ররর 


কাঁত্তবাসী রামায়ণ 


মস উস 





শা শপ পিসী পাস পিস পা অসি পিস পাপা 


যথায় যাউক তার নাহিক এড়ান। 
বানর লইয়। তার বধিব পরাণ ॥ 
সমন্বর সম্বর মিত্র মনে দেহ ক্ষমা । 
অবিলম্বে উদ্ধারিব তব প্রিয়তম! ॥ 
যথ! তথ। যাউক সে পাপিষ্ঠ রাবণ। 
সবংশে মারিব তার জ্ঞাতি বন্ধুজন ॥ 
বিলাপ সংবর রাম, শোকে বাড়ে শোক । 
শোকেতে কাতর নাহি হয় বিজ্ঞলোক ॥ 
রাজ্য হারালাম আর হারালাম নারী । 
পশু আমি, তথাপি তা মনে নাহি করি ॥ 
তুমি রাম হইয়াছ ভুবন-পৃজিত। 
ভাঙ্য। লাগি কর খেদ অতি অনুচিত ॥ 
মিথ্যা না বলিব মিন্র, অগ্নি সাক্ষী করি। 
উদ্ধার করিব আমি তোমার হুন্দরী ॥ 
অশেষ প্রকারে রাজ! জন্মায় প্রবোধ। 
তথাপি বিষম শোক নাহি হয় রোধ ॥ 
এতেক বলিল যদি স্থগ্রীব ভূপতি। 
উত্তর করেন তারে নিজে রঘুপতি ॥ 
জ্ঞাতিগোত্র-পুক্র-মিত্র-শোক পায় লোক । 
সে সবার হইতে অধিক ভাষ্যা শোক ॥ 
কলন্ত্রে গৃহীর হৃখ, কলত্রে সংসার । 
ৰকলত্র হইতে হয় পুভ্র পঞগ্জিবার ॥ 
গয়াশ্রাদ্ধে করে পুক্র বংশের উদ্ধার। 
পুক্র দ্বার পারত্রিক এছিক নিস্তার ॥ 
অশেষ প্রকারে মিত্র বুঝাও আমায় । 
তথাপি কলত্র-শোক পাসরা না যায় ॥ 
স্থগ্রীব বলেন রাম কি কহিতে পারি। 
পালিব তোমার আজ্ঞ! আমি আজ্ঞাকারী ॥ 
করিব তোমার কার্য আমি যথ। জ্ঞান । 
কৃত্তিবা রচে গীত অস্থত সমান ॥ 
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কি জানি, কেমন বীর গেল কোন্‌ দেশ ॥ 
ছু 


স্ু্রীব বলেন, সখে, না জানি বিশেষ । ॥ 
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কিক্ধিস্ধ্যাকাণ্ড 


আসমা আসর ০ সস পপি লিক এত পরশ তি শর্োিপিসিতিসিপািসিপিসি পিসি পিপি সি পোস্ছি পীস্টিওীসি ওসটি রস, সস পরস্পর ওপর পন 


গ ন্ঙীীবের আতকথা বণশ্ড 


প্রীরাম বলেন, মিত্র, বিনা প্রিয়জন । 
হেনকালে হেন কথ। কহে কোন্‌ জন ॥ 
আপনি দেখিলে মিত্র, আমার যে ক্লেশ। 
অবশ্য করিবে তুমি সীতার উদ্দেশ ॥ 
আমাতে তোমার যে হইবে প্রয়োজন । 
অকপটে সেই কম্ম করিব সাধন ॥ 
স্ুগ্রীব বলেন মিত্র স্থির কর মন। 
সম্প্রতি করিব কিছু আত্ম নিবেদন ॥ 
বসিতে আসন রাজ। দেখে চারিভিতে । 
আনিলেক শালর্ক্ষ ফলের সছিতে ॥ 
তদুপরি আনন্দে বসেন ছুই জন। 
চন্দনের ডাল ভাঙ্গি বসেন লক্ষণ ॥ 
স্বগ্রীব বলেন, বালি, বিক্রমে প্রধান । 
রাজ্য জায় হরিয়া! করিল অপমান 
এ পর্বতে থাকি রাম ন1 দেখি উপায়। 
অনুকূল হয়ে বিধি তোমারে মিলায় ॥ 
আশ্বাস করেন স্থগ্রীবেরে রঘুবর । 
বালিকে মারিয়। তব ঘুচাইব ডর ॥ 
মম ভার্য্যা, তব রাজ্য, যেই জন হরে। 
অবিলম্বে তাহারে পাঠাব যমঘরে ॥ 
উভয্ব ভ্রাতার কেন হইল বিবাদ । 
বিশেষ শুনিতে চাহি, কার অপরাধ ॥ 
স্নগ্রীব বলেন, আমি বিবাদ না! জানি। 
বিশেষ করিয়! কহি, শুন রঘুমণি ॥ 
রিক্ষরাজ নামে ছিল রাজ মহামতি । 
আমরা উভয় ভ্রাতা তাহার সম্ভতি ॥ 
কিছুকাল পরে পিতা পাইলেন ন্বর্গ। 
রাজ্য দিতে উভয়ে আইল পাত্রবর্গ ॥ 
জ্যেষ্ঠ ভাই বালিরাজ। বিক্রম-সাগর । 
ধণ্মে কন্মে সদ। রত সমরে তৎপর £& 
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মন্ত্রিগণ তাহারে দিলেন রাজ্যভার | 
পরে বালি দিল মোরে রাজ্য অধিকার ॥ 
পরস্পর পরম সৌহৃছ্যে করি বাস। 

না জানি বিরোধ সদ! হান্য পরিহাস ॥ 
বিধির নির্বন্ধ কভু না হয় খগুন । 
বিবাদের কথ। শুন কমললোচন ॥ 
স্বীতিভাবে করিতাম দৌোহে রাজ্যভোগ । 
হেনকালে ঘটালেন বিধাতা দুধ্যোগ ॥ 
মায়াবী ছুন্দ্ুতি নামে ছুই সহোদর । 
পাইয়। ব্রহ্মার বর দানব দুদ্ধর ॥ 

দুই ভাই মায়ায় মছিষরূপ ধরে। 

মায়াবী নিশিতে আসে জিনিতে বালিরে ॥ 
যুঝিবারে যায় বালি সবার নিষেধে। 
পশ্চাতে গেলাম আমি ভাই-অনুরোধে ॥ 
পলাইল দানব দেখিয়! ছুই জনে। 
আমর ভ্রমণ করি তার অন্বেষণে ॥ 

চন্দ্র আলে! করিয়াছে যাই দেখাদেখি । 
সৃডঙ্গে প্রবেশ করে দানব পাতকী ॥ 
বালি বলে, থাক ভাই হ্রড়ঙ্গের দ্বারে । 
যাবত দানব মারি নাহি আসি ফিরে ॥ 
আমি কছিলাম, দৈত্য হেল নিরসদ্দেশ । 
সংশয-ম্ছানেতে তূমি না কর প্রবেশ ॥ 
পায়ে পড়ি বলিলাম তবু নাহি মানে। 
স্নডঙ্গে প্রবেশ করে দানব যেখানে ॥ 
বারে বারে নিবারিনু না শুনে বচন। 
প্রবেশ করিল গিয়। পাতাল ভুবন 
দৈত্য অন্বেষণে ভ্রমে সে এক বশসর। 
সাক্ষাৎ হইলে পরে বাধিল সমর ॥ 





সা রস 


| মহাবীর দানব সে করিল আঘাত। 
ট আমি ভাবি বালিরাজ। হুইল নিপাত ॥ 


বালিকে মারিয়। দৈত্য পাছে মোরে মারে । 
দিলাম পাথর এক শুড়ঙ্গের বারে ॥ 

বসর ন। দেখিয়। হইল সংশয়। 
সবে বলে বালির মরণ স্ুনিশ্চয় & 
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কান্দিলাম ভ্রাভৃুশোকে আপনি বিস্তর । 
কোথা গেল বালিরাজ। জ্যেষ্ঠ সহোদর ॥ 
অন্ত্যক্রিয়া করিলাম তাহার বিধানে । 
আমারে করিল রাজা যত পাত্রগণে ॥ 
তারপর দৈত্যে মারি ঘরে আসি বালি । 
মোরে রাজ! দেখিয়া করিল গালাগালি ॥ 
পাত্র মিত্র বন্ধুগণে ডাকে সবাকারে। 
সবার সম্মুখে গালি দিলেক আমারে ॥ 
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে। 
রাখিয়া স্ুড়ঙ্গ-দারে স্থুগ্রীব চগ্ডালে ॥ 
স্ত্রীব পাথর দিয়! তার দ্বার রোধে । 
রাজ্য মহাদেবী হরে শুঙ্গারের সাধে 
ছন্রদণ্ড নিল মোর নিল মহাদেবী। 

হেন পাতকীর ভার ধরিল পৃথিবী ॥ 
বমরেকে দৈত্য মারি দেশে আসিবারে । 
স্থগ্রীব বলিয়। ডাকি শ্রুড়ঙ্গের দ্বারে ॥ 
বহু ডাকিলাম তবু না পাই উত্তর । 
পদ্দাঘাতে ঘুচাইনু স্ড়ঙ্গ-পাথর ॥ 
সহোদর তাই হয়ে করিল অন্ঠায়। 
কাটিলে ইহার মাথ। তবে ছুঃখ যায় ॥ 
দূর হ রে অধন্মিষ্ঠ দুষ্ট দুরাচার । 

এ জীবনে তোর মুখ না দেখিব আর ॥ 
পায়ে পড়ি করিলাম বহু স্তরতিবাদ। 
সেবক হইয়। থাকি ক্ষম অপরাধ ॥ 
আমার না ছিল ইচ্ছা হই আমি রাজা । 
মন্দিগণ করিলেক পালিবারে প্রজ। ॥ 
বহু স্তব করিলাম না শুনে বচন । 
বলিল আমার লাগি বহু পাত্রগণ ॥ 
পায়ে পড়ি যত বলি বালি নাহি শুনে। 
ক্রোধে বলে যারে ছুষ্ট যেখানে সেখানে ॥ 
বারে বারে বলি তবু না শুনিস্‌ কথা। 
একটা চাপড়ে ভাঙ্গি আয় তোর মাথা ॥ 
দেখিয়। বালির কোপ ভীত হু,য়ে মনে। 
পলাইয়! আইলাম এই অপমানে ॥ 





কৃত্তবাসশ রামায়ণ 
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এই অপরাধে রাম আমি অপরাধী । 
বনে বনে ফিরি ছুঃখে আমি তদবধি ॥ 
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বলিল স্তুগ্রীব পূর্বব-বিবাদ-কথন। 
।-এক চিত্তে শুানিলেন শ্রারাম-লক্ষমণ ॥ 
শ্রীরাম বলেন, মন্ত্র, পড়েছ সঙ্কটে । 
। কেমন সাহসে থাক দেশের নিকটে ॥ 
স্থ্রীব কহেন কথ! প্রীরামের পাশ । 
৷ খধ্যমুক পর্বতের শুন ইতিহাস ॥ 
মায়াবীর কনিষ্ঠ সে দুন্দুভি মহিষ 
 অগ্রজের বা্ী শুনি ক্রুদ্ধ অহনিশ ॥ 
৷ বিক্রমে মহিষাস্থর কারে নাহি গণে। 
| সমুদ্রে হাকারে গিয়া যুঝিবার মনে & 
সমুজর বলিল, মম যুদ্ধ নাহি আসে। 
যাহ হিমালয়াচলে রণের উদ্দেশে ॥ 
হিমালয-গিরিবর শঙ্কর শ্বশুর । 
তার ঠাই গেলে তব দর্প হবে চুর ॥ 
ধনুকের গুণেতে যেষন বাণ ছোটে । 
চক্ষুর নিমিষে গেল পর্ববত-নিকটে ॥ 
শৃঙ্গাঘাতে পর্ববতেরে করে খান খান। 
চিন্তিত হইয়া গিরি করে অনুমান ॥ 
পর্বত জানিল তবে চিস্ভ্তিয়া লংসার ৷ 
যাহাতে মহ্বাস্থুর হইবে সংহার ॥ 
বলিল মহ্ষাস্থরে, তুমি মহাবলী । 
কিছ্ধিদ্ধ্যায় যাহ তুমি যথ। আছে বালি ॥ 
বল বুদ্ধি চূর্ণ হবে শুন উপদেশ । 
বালির মধুর বনে করহ প্রবেশ ॥ 
রাজভোগ মধুবন রাজার ভাণ্ডার । 
1 বন ভাঙ্গি মধু খেয়ে কর ছারখার ॥ 
৯৬৭ ন। সহিবে মধু-অপচয় । 
প্রাণেতে মারিবে তোরে বালি মহাশয় ॥ 
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কিছ্িন্ধ্যাকাণ্ড টি 
তোর জ্যেষ্ঠ ছিল যে মায়াবী মহাবলী | আগে মোরে হান তোর বুঝিব বিক্রম । 
তাহারে মারিল সে বানররাজ বালি ॥ তোর ঘ। সহিয়া তোরে দেখাইব যম 
জ্যেত্তের নিধন শুনি কুপিত অন্তরে | যত তোর শক্তি থাকে তত শক্তি হান । 
তখনি ছুন্দ্ুভি গেল বালিরাজ পুরে ॥ এই দণ্ডে আমি তোর বধিব পরাণ ॥ 
শৃঙ্গাঘাতে করিল কানন খণ্ড খণ্ড । রুষিয়। ছুন্দুভি দৈত্য ছুই শৃঙ্গ মারে। 
কুপিত হইল বালি সংগ্রামে প্রচণ্ড ॥ খান খান করিয়। বালির অঙ্গ চিরে ॥ 
বীরধড়া পরে বীর কাকালি বেড়িয়া । সর্ববাঙ্গ বিদীর্ণ বালি তবু নাহি হটে। 
দ্বিগুণ ইন্দ্রের মাল! পরিল তুলিয়া! ॥ অশোক কিংশুক যেন বসম্ততে ফুটে ॥ 
সত্রীগণ-বেস্টিত বালি আইল নির্ভয় । দৈত্যের বিক্রম দেখি বালিরাজ হাসে। 
তারাগণ মধ্যে যেন চক্দ্রের উদয় ॥ গাইল কিকছ্ষিন্ধ্যাকাণ্ড কৰি কৃত্তিবাসে ॥ 
রুূধিল মহিষাস্থর আরক্তলোচন। 722 


স্্ীগণ-সম্মুখে করে তর্জজন গর্জন ॥ 

মধুপানে মন্ত তুই ঘুণিত লোচন। 

মর্তজনে মারি মোর নাহি প্রয়োজন ॥ উচিত বরাত ত 
প্রাণদান দিন তোরে আজিকার তরে। মহিষ বালির সঙ্গে যুঝে চম্কার। 
আজি রাত্রি ঝ্চ গিয়া কৌতুক শুঙ্গারে ॥ | পাদপ-পাথরে বালি করে মহামার ॥ 
স্থখে রাত্রি বঞ্চ গিয়া প্রত্যুষ বিহানে । মারে গাছ পাথর সে মহিন উপর । 

বল বুদ্ধি চুর্ণ করি বধিব পরাণে ॥ পরাভূত নহে দৈত্য বুঝে নিরন্তর ॥ 
স্ত্রীগণেরে বালি পাঠাইল অন্তঃপুর | ছুই শৃঙ্গ নত করি বালিরে বধিতে। 
বীরদাপ করি বলে, শুনরে অন্থর ॥ বালির পম্মুখে দৈত্য গেল আচন্ছিতে ॥ 
রণে প্রবেশিলে বুঝি রণের পরীক্ষা! । ছুই শৃঙ্গ বালি তার ধরিলেক রোষে। 
পড়িলে বালির হাতে নাহি তোর রক্ষা ॥ | শৃঙ্গ ধরি মহিষেরে তুলিল আকাশে ॥ 
যমরাজ ধরে যদি আছে প্রতীকার। ছুই শৃঙ্গ ধরি তার ঘন দেয় পাক। 
বালির স্থানেতে কার নাহিক নিস্তার ॥ ঘন পাকে ফেরে যেন কুমারের চাক ॥ 
স্বর্গ মত্ত্য পাতালে যতেক বীরগণ। পাথর-উপরে তারে মারিল আছাড় । 
আলিলে আমার যুদ্ধে অবশ্য মরণ ॥ ভাঙ্গিল মাথার খুলি চুর্ণ ছেল হাড় ॥ 
কপটে বাচিতে চাহ কালিকার তরে। র পড়িল মহিষাহ্থর হয়ে অচেতন । 

সে কথ! থাকুক আন্দি যাও যমঘরে ॥ 1 পদাঘাতে ফেলে তারে একটি যোজন ॥ 


কুবুদ্ধি ধরিল তোরে মোর সঙ্গে রণ।  ॥ চতুদ্দিকে ছড়াইয়। রক্ত পড়ে স্রোতে । 
তোর দোষ নহে, তোর ললাটে লিখন ॥ || মত মুনির গাত্র তিতিল রক্তেতে॥ 
পলাইয়৷ যারে তুই লইয়া! পরাণ । মুনি বলে কোন্‌ বেটা করিল এমন । 
আজিকার দিবস দিলাম প্রাণদান ॥ গায়ে রক্ত দেয় সে যে পাপিষ্ত কেমন ॥ 
কোপেতে মহিষাস্থর কাপে খর থর । রক্ত পাখালিঘা করিলেন আচমন । 


পুনশ্চ বলিছে তারে বালি কপীশ্বর ॥ ২ পেবিত্র হইল মুনি স্মরি নারায়ণ ॥ 


রি 


মহাক্রোধ করি মুনি হাতে জল নিল। 
কুপিত হুইয্া তারে অভিশাপ দিল ॥ 
মুনি বলে, হেন কনম্ম করিল যে জন। 
এ পর্বতে এলে তার অবশ্য মরণ ॥ 
প্রস্পর শুনে বালি শাপ বাক্য তার। 
দুর হৈতে মুনি-পদে করে নমস্কার ॥ 
দুরে থাকি সুনিস্থানে যাচে পরিহার | 
সঙ্কট সাগরে প্রভু, করহ নিস্তার ॥ 
মতঙ্গ বলেন, মম শাপ অখগ্ুন। 
এ পর্বতে কভু ভূমি না কর গমন ॥ 
সেই শাপে বালি না আইসে ঝধ্যমুকে | 
দেশদেশান্তরে থাকি শুনি লোকমুখে ॥ 
খধ্যমুকে আইলে সে হারাবে পরাণ । 
বালিকে মুনির শাপ তেই মম ত্রাণ ॥ 
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, কহিলে সকল । 
বালিকে মারিয়া করি তোমাকে প্রবল ॥ 
স্গ্রীব বলেন, বালি বিক্রমসাগর | 
বালির বিক্রম-কথ। শুন রঘুবর ॥ 
যখন রঙ্জনী যায়, অরুণ উদয়। 
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয় ॥ 
আকাশে তুলিয়া ফেলে পর্বতশিখর । 
ছুই হাতে লোফে তাহ! বালি কপাশ্বর ॥ 
উপাড়িয়! পর্বত আকাশোপরি ফেলে । 
আপনারে পরীক্ষিতে নিত্য লোফে বলে ॥ 
সপ্তঘীপা। পৃথিবী মে নিমিষে বেড়ায় 
স্বয়ং পবন তার সঙ্গে না গোড়ায় ॥ 
বালিকে মারিতে যদি নার একবাণে। 
তবে বালিরাজ মোরে বধিবে পৰাণে ॥ 
মহাবীর বালিরাজ এ তিন ভুবনে । 
পরাভব পায় সর্বববীর তার রণে॥ 
38880 
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গু সুও্ীবদক রাজা দিত রামচন্দ্রের প্রতিজ্ঞাঞ্ড 


স্গ্রীবের কথ। শুনি বলেন লক্ষণ | 
কোন্‌ কম্মে তোমার প্রতীত হয় মন ॥ 
দেব দৈত্য গন্ধর্বব কোথায় হেন বীর । 
ভরামের এক বাণে যে রহিবে স্থির ॥ 
হেন রাম প্রতি তব না হয় প্রতীত। 
কি কন্ম করিলে তুমি হও হরফিত ॥ 
স্ুগ্রীব বলেন, দেখ ছুন্দুভি-পাঁজর। 
পায়ে করি ফেলাইল বালি কপীশ্বর ॥ 
নেত্রনীরে হুগ্রীবের তিতিল বদন। 
আশ্বালিয়া তুষিলেন শ্রীরাম লক্ষমপ ॥ 
নুগ্রীবের প্রত্যয় নিমিত্ত রঘুবর । 
পদাঘাতে ফেলিলেন ছুন্দুভি-পাজর ॥ 
ফেলিয়াছিলেন বালি একটি যোজন । 
ফেলেন যোজনশত কমললোচন ॥ 
স্ুগ্রীব বলেন, শুন রাম রঘুবর | 
যখন ফেলিম্াছিল বালি সেপাজর ॥ 
রক্ত চন্মে ছিল ভারী তুলিতে ছুক্ষর। 
এখন হ,য়েছে শুষ্ক নহে তত ভর ॥ 
ইহাতে কেমনে রাম করি অনুমান । 
বালিরাজ হইতে যে তুমি বলবান ॥ 
শুন প্রভু রঘুনাথ, আমার বচন। 
বালির বিক্রম কথ! করি নিবেদন ॥ 
দিখিজয় করিতে চলিল দশানন । 
বালির সহিত যুদ্ধ হুইল ঘটন ॥ 


% সন্ধ্যা করে বালিরাজ সাগরের জলে । 


হেনকালে দশানন চৌদিকে নেহালে ॥ 


' তপ করে বালিরাজ বুদ্দ্রিত নয়ন । 


পশ্চতে ধরিতে যায় রাজা দশানন ॥ 


( যুদ্ধ নাহি করে বালি তপ নাহি ত্যজে। 


পৃষ্ঠদিকে রাবণেরে জড়াইল লেজে ॥ 


সি তা শ্রশিষ্থ। পি পাস শা পি পিসী ও তি 


কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ড 


সত ৪০৯ 5 ০১৯ লী টি আমি এ পেস তে 


লাঙ্গুলে বান্ধিয়া ফেলে সাগরের জলে । 
একবার ডুবাইয়। আরবার তোলে ॥ 
এইরূপে তপ করে চারি পারাবারে। 
রাবণ খাইয়। জল বাঁচিতে না পারে ॥ 
চারি সাগরেতে করি সন্ধ্যা সমাপন । 
উঠিলেন বালি, লেজে বান্ধা দশনন ॥ 
রজনী হইল বালি চলি যায় ঘর। 
কাতরে রাবণ বলে, ক্ষম কপাশ্বর ॥ 

বহু স্তবে ক্ষমে বালে তার অপরাধ । 
রাবণ হইল মুক্ত পরম আহ্লাদ 

এক যুক্তি শুন প্রভু কমললোচন । 
বালি সঙ্গে মিলন করহু এইক্ষণ ॥ 
মিলন হইলে রাম দুই সছোদরে। 
&্রোছে মিলি মারি গিয়া রাজ্তা লঙ্ষেশ্বরে ॥ 
ভ্রাতা ছুই জনে যদি করাও মিলন । 
কোন্‌ ছার গণি তবে রাজ দশানন ॥ 
পৃথিবীর মধ্যে কেবা বালিরাজে শু'টে। 
রাবণে আনিবে বালি ধরি হর জটে& 
এতেক হ্থগ্রীব যদি বলিল বচন । 
শুন্য ওঞরামচন্র কহেন তখন ॥ 
করিয়াছি প্রতিজ্ঞা যে আগ্র সান্গী করি। 
বালি বধি তোমারে করিব অধিকারী ॥ 
আমার বচন কভু না হয় খণ্ডন । 
পিতৃবাক্যক্রমে কেন আইলাম বন ॥ 
এতেক বলিলে রাম কমললোচন। 
স্থত্ীবেরে ডাক দিয় বলেন লম্মমণ ॥ 
সাত তাল গাছ আছে একই সোসর। 
তোমার প্রত্যয় হেতু বিহ্ধে রঘুবর ॥ 
স্থগ্রীব বলেন তবে শুন নরবর । 

নখের চাপনে তাহা বিদ্ধে কদীশ্বর ॥ 
সাত তাল গাছ যদি বিদ্ধ এক শরে। 
তবে সে বালিকে তুমি জিনিবে সমরে ॥ 
হাসেন শ্রীরঘুনাথ, দীপ্ত দশদিকৃ । 


তালগাছ বিন্ধিব সে, এ কোন্‌ অধিক ॥ 
৬ 


পি তা পাঁস্পির্টি তা পাপ এশা স্প্িস্পিা শি লি তা 


রঙ 


শী ৯ পি ছি পিসি পা্িন তা স্টি পিউ পিন তি উস পিপিলী তি আপ্পপাশি পি পিসি শাসিপি সিরা স্লো _ 


স্বচিত্র বিচিত্র বাণ কনক-রচিত। 

ভু হৈতে লইলেন শ্রীরাম ত্বারিত ॥ 
দৃঢমুট্ি ক্রি নিল দক্ষিণ-হস্তেতে | 
ছুটিল রামের বাণ সে সপ্ত তালেতে ॥ 
সপ্ত তাল ভেদ করি বাপ হৈল পার। 
ধমক পর্বত বিক্কিষা আগুসার ॥ 

এক বণে শৈল বিন্ধে আব সণ্ত-তাল। 
বজাঘাত শব্দে »শ প্রবেশে পাতাল ॥ 
মুণ্ডিনান রাঞজ্হণদ আঅমিবার কালে। 
পুনর্ববার বাণ আংহল আরদমের কোলে ॥ 
নিজ মক্ভি ধরি বাপ ভিণ-মধ্যে ঢোকে | 
রামের বিক্রমে সবে হও দিল নাকে ॥ 
সকল বানর নিল রামপদ-ধলি | 

মি পার যারিবাবে শত শত বলি ॥ 
স্ত্রীব বলেন, তব বির্ুমেতে গণি | 
বৈকুগ্ ছাডিযা মন্টো, এসেছ আপনি ॥ 
তোমা হেন মিত্র মোগ্গে দিলেন বিধাতা । 
তোমার প্রতাপে পাব বাভদগু-াতা & 





১০ ০৮৯৩০ ও ০. সস পপ পপর. সা সপ 


শা শাক স 
সপ ০ পর ০০ আল পাপা? শপ পাপা পপ ০ শাপিপীি ১ পাস পপ শপ পপর ্পস্পপ প সপী পসপী আপ পাশ 
মা রশ 


ভ বালি-হ্ত্রীব যু ও শ্র্ীতবের পরাজয় গু 
জ্বীরাম বলেন, কি বিলম্ষে প্রয়োজন | 

বালির সহিত ঝাট করাও দর্শন ॥ 
দেখিলে শক্রকে মারি ঘুচাইব ডর । 
স্থথে ব্রাজ্য কাঁরবে হে তুমি মিত্রবর ॥ 
স্থত্রীবেরে দেন রাম আশ্বাস বচন । 

' সাত জন কিছ্ছিন্ধ্যায় কৰেন গমন ॥ 

& রাজদ্ধার নিকটে চলেন রাম ধীরে । 

ঘ বুক্ষ আড়ে লুকাইয়া থাকে ছুই বীরে ॥ 

' বালি-ছ্বারে স্তত্রীব ছাড়িবে সিংহনাদদ। 
তাহাতে অবশ্য বালি শুনিবে সংবাদ ॥ 
করিবে তোমার সঙ্গে সমর আরব । 

ঠীঁ একবাণে বালিকে করিব আমি স্তপ্ধ ॥ 


২৯৭ 


চি 








বালি-দ্বারে স্থগ্রীব ছাড়িল সিংহনাদ । 
বাহির হইল বালি দেখিতে প্রমাদ ॥ 
বীরদর্প করে বালি অতি ভয়ঙ্কর | 
বিক্রমে আক্রম করে স্ত্রগ্রীব-উপর ॥ 
হাতে হাতে মাথে মাথে বাধিল সমর । 
ছুই ভাই মল্লবুদ্ধ করে বহুঙ্র ॥ 

ক্ষণে হেটে পড়ে বালি ক্ষণেক উপরে । 
ক্ষিতি টলমল করে উভয়ের ভরে ॥ 
ছুই সিংহ যুদ্ধে যেন ছাড়ে সিংহনাদ | 
ছুই ভাই যুদ্ধ করে নাহি অবসাদ ॥ 
দেখেন জ্রীরাম বাণ করিয়া সন্ধান | 
উভয়ের বেশভূষ1 বয়ুল সমান ॥ 
চিনিতে নারেন রাম স্্রগ্রীব বানরে। 


বালিকে মারিতে পাছে নিজ মিত্র মরে ॥ 


স্থগ্রীবেরে মারে বালি ঝ্জলম চড়। 
সহিতে লা পারি তাহা উঠি দিল রড় ॥ 
মহাবল বালিরাজ অভ্রল-প্রতাপ। 
তাহার সহিত যুদ্ধ সহে কার বাপ ॥ 

বড় বড় বীরগণে করে যে সংহার। 
যুদ্ধারস্তে স্থগ্রীব বানর কোন্‌ ছার ॥ 
তখনি সে হুগ্রীবের বধিত পরাণ । 
সহোদর ভাই বলি দিল প্রাণদান ॥ 
রক্তে রাঙ্গা অঙ্গ ভাঙ্গা পলায় স্ুগ্রীব | 
অ'গে ধায় ফিরি চায় প্রায় সে নিজাঁব ॥ 
ঝন্যমূক পর্ববতে স্থৃপ্রীব পলাইল। 
ফুনিশাপ বালি মনে করিয়া ফিরিল ॥ 
ন1 পারিযা স্থুগ্রীবের প্রাণ বিনাশিতে | 
ঘর যায় বালিরাজ গঞ্জিতে গঞ্জিতে ॥ 


পপ লা 
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সস সমিতি এসি পি তি ০৯ শিট সিস্ট পাকি পাশা সি তা তি সিস্ট পাস্পসদিরাটি পিপিপি সিসি এসসি ১ পাস এ শিস সি তাস পাস তে 


| 


পলি 





চলিলেন শ্রীরাম প্রভৃতি সেইখানে । 
আছে হেটমুণ্ডেতে হুগ্রীব অপমানে ॥ 
মাথ। তুলি স্থুগ্রীব রামেরে নাহি দেখে । 
বহু অনুযোগ করে সবার সম্মুখে ॥ 

আজি যদি মরিতাম বালির সংগ্রামে । 
কে করিত রাজ্যভোগ কি করিত রামে ॥ 
মারিতে নারিবে আগে না বলিলে কেন। 
বালি সঙ্গে কেন তবে প্রবেশিব রণ ॥ 
তখনি বলেছি ঝ।?ল বিষম দুর্জয়। 
তাহারে সংহার কর! ক্ষুদ্র কম্ম নয় ॥ 

বড় বড় বীর যত মধ্যে পৃথিবীর 
বালিকে মারিতে পারে হেন কোন্‌ বীর ॥ 
আছুক যুদ্ধের কাজ দরশনে ভাগে। 
কোন্‌ জন যুদ্ধ করে সে বালির আগে ॥ 
কেন বা গেলাম পাইলাম অপমান । 
এতক্ষণ থাকিলে বধিত মোর প্রাণ ॥ 
ধষ্যমুক পর্বত নিকটে ছিল যেই। 

এ সঙ্কটে রক্ষ। আমি পাইলাম তেই ॥ 
বালিকে মারিবে বলি করিলে আশ্বাস। 
আমাকে ফেলিয়া রণে হেলে একপাশ ॥ 
এখনি মারিবে বাণ হেন মোর মনে। 
কোথা বাণ, কোথ। রাম, ভাগ্যে আছি প্রাণে ॥ 
আরাম বলেন, মিত্র, না বল বিস্তর । 
উভয়েরে দেখিলাম একই সোসর ॥ 
বয়সে সাহসে বেশে একই সমান । 
মিত্রবধ ভয়ে নাহি এড়িলাম বাণ ॥ 

চিহ্ন দিয়া যাবে, যেন রণে গেলে চিনি । 
বালিকে মারিব রাজ! হইবা আপনি ॥ 


ভাল, পলাইয়! গেলি লইয়া জীবন। & পুনঃ যুদ্ধে গেলে যবে আসিবেক বালি। 
কি জোরে করিস্‌ তুই মোর সঙ্গে রণ ॥ ঘুচাইব তখনি মনের যত কালি ॥ 

ভাল হৈল, পলাইল, হয় মোর ভাই। । বঞ্চিল স্ত্রীব রাত্রি রামের আশ্বসে। 
প্রাণেতে মারিব যদি পুনঃ দেখা পাই ॥ র রচিল কিক্িন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃতিবাসে ॥ 
সিংহাসনে বসি বালি ভাবে মনোছুঃখে। 98852 

সগ্রীব জর্র ঘায়ে, রহে ঝধ্যুকে ॥ 


শর _ 


১৮ 


কিছ্ষিন্ধ্যাকাণ্ড 


বালি বধঞ্জড 


চিহ্ন বিন! নাহি চেনা মায় স্গ্রীবেরে। 
চিহ্ন দিতে গ্রীরাম কহেন লক্ষমণেরে ॥ 
রজনী প্রভাতে ফুল আনে নানাজাতি । 
সেই ফুলে মাল! গাথে লক্ষণ হমতি ॥ 
লন্ষবণ দিলেন পুষ্পঘাল! তার গলে । 
করিলেন সাত-বীর যাত্র! শুভকালে ॥ 
রাজ্যলোভে শ্বগ্রীব মারিতে সহোদরে । 
আগে আগে চলিল বিলম্ব নাহি করে ॥ 
শ্রীরাম লঙ্গমণ যান হাতে ধন্তঃশর | 
তাহার পশ্চা চলে ইতর বানর ॥ 
স্বগ পক্ষী বনচর দেখে স্থানে স্থান। 
ল্‌ক্ষ লক্ষ হুস্তী দেখে পর্বত প্রমাণ ॥ 
বনের ভিতর দেখে অতি স্থশোভন । 
মুনির আশ্রম মাঝে কদলীর বন ॥ 
ভ্রীরাম বলেন, মিত্র, অদ্ভুত কদলী | 
কাহার হ্াজন এই আশ্রমমগ্ডলী ॥ 
হুত্রীব বলেন, হেথ! ছিল সপ্ত যুনি। 
করিত কঠোর তপ লোকমুখে শুনি ॥ 
দশ হাজার বর্ষ তার! রহি অনাহারে । 
করি তপ সশরীরে গেলা স্ব্গপুরে ॥ 
সকলে বন্দেন গিয়া! আশ্রম-মণ্ডল | 
যাহারে বন্দিলে হয় সর্বত্র মঙ্গল ॥ 
স্গ্রীব বলিল, মিত্র হও সাবধান । 
কালিক।র মত যেন ন! হয় বিধান ॥ 
আপন শপথে মিত্র, আজি হও পার। 
অবশ করিব আমি সীতার উদ্ধার ॥ 
আমার বচন মিথ্যা না ভাবিও মনে । 





| সপ্ত তাল বিন্ষিলাম আমি যেই বাণে। 


রি 


সেই বাণ স্মরিয়া নিশ্চিন্ত হও মনে 
মিথ্যা না বলিব, সত্য না করিব আন । 
বালিরাজ নিতান্ত হারাবে আজি প্রাণ ॥ 
সিহনাদ ছাড়িল স্ত্গ্রীব বালি-দ্বারে। 
আকাশ ভাঙ্গিয়। পড়ে যেন মহীধরে ॥ 
পাইয়া রামের বল স্ুগ্রীব প্রবল । 
নি“হনাদে কাপাইল ধরা রসাতল ॥ 
সিহনাদে রুষিল বানর রাকা বালি। 
সম্মুখে যাহারে দেখে, তারে দেয় গালি ॥ 
মুখখান মেলে যেন জ্বলন্ত অঙ্গারা। 

চন্দ্র সূর্য্য জিনিয়। চক্ষুর ছুই তারা ॥ 
সন্তর যোজন তন্গু আড়ে পরিসর । 

তিন শত যোজন দীঘল কলেবর ॥ 

যদি বাঞ্ণ হয, হয় নকুল প্রমাণ । 

কখন আকাশ-যোড়া হয় পরিমাণ ॥ 
লান্কুল করিতে পারে মোজন পঞ্চাশ । 
উভ যদি করে তবে পরশে আকাশ ॥ 
হারা মহাদেবী তার অতি বুদ্ধি ধরে। 
বালিকে বারণ করে যাইতে লমরে ॥ 
কেপ সংবরহ রণে না! কর গমন । 
আমার বচন শুন জীবন-কারণ 

এক দিন যুদ্ধে যার ব€সর বিশ্রাম । 

কি সাহসে এল পুনঃ করিতে সংগ্রাম ॥ 
যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া যেই যুঝিতে হবাকারে। 
হইলে পণ্ত লোক অবশ্য বিচারে ॥ 
আপন। পাসর তুমি মত্ত হও কোপে। 
ভাবিতে তোমার কন্ম ভয়ে প্রাণ কাপে & 
যুদ্ধে না যাইও প্রভু শুন মোর বাণী। 


সি সপিটিাটি 


সীতা উদ্ধারিব আমি মারিয়। রাঁবণে ॥ আজিকার যুদ্ধে আমি অমঙ্গল গণি ॥ 
প্াীরাম বলেন, তুমি ভূষিত মালায় । । কালি গেল তব স্থানে ম্গ্রীব হারিয়।। 
বালিকে বধিব আজি বাচাব তোমায় ॥ কি বলে আইল আজি প্রবল হইয়। ॥ 

বালিকে দেখিবামাত্র চালাইব শর । 


। অবশ্টা কাহার ঠাই পাইয়াছে বল। 
পুনরায় বালি আজি না যাইবে ঘর ॥ রী নতুবা আসিবে কেন, নিজে সে ছুর্ববল ॥ 


সপ কি লিগা পপ পতি 


রর 


যৃদ্ধে না যাইও তুমি, থাক অন্তঃপুরে । 
ডাকিছে স্ত্রীর দ্বারে ডাকুক বাহিরে ॥ 
সূর্যযবংশে রাজা ছিল দশরথ নাম। 
রাজপুজ ছুই ভাই লক্ষ্মণ গ্রীরাম ॥ 
পিতৃসত্য পালিতে হইল বনবাসী | 
বহুল পরণে, শিরে জটা সে সক্গণাপী ॥ 
বাজ হাবাইয। তারা ভ্রমে বনে বনে। 
মিলিয়াছে তারা! বুঝি স্বগ্রীবের সনে ॥ 
রাজ ত্রষ্ স্রপ্রীব বিবিধ বুদ্ধি ধরে । 
সহ্থায় করিয়া বুঝি আইল রামেরে ॥ 
যগ্ধ্প এমত হয় তবে বড় ভার। 
নাহি দেখি আজি যুদ্ধে মঙ্গল তোমার ॥ 
ভাল মন্দ হউক, সে তর সহোদর । 
সহোদর সনে যুদ্ধে অযোগ্য বিস্তর ॥ 
কান্ত ভও মহারাজ, কাজ নাই রাগে। 
স্মগ্রীব সহিত রাজ্য কর একযোগে ॥ 
সকলে রাজত্ব করে স্বগ্রীব বঞ্চিত । 
সহিতে ন! পারে ছুঃখ, ভাবে বিপরীত ॥ 
অ।মার বচন তুমি না করিহ হেলা । 
অহঙ্কারে না যাইও সংগ্রামের বেলা ॥ 
আর এক কথা প্রভূ, করি নিবেদন । 
পিতৃপত্য হেতু রাম আইলেন বন 
কৈকেযী বিমাতা তারে দিল সত্যভার । 
কনিজেরে রাজ্য রাম দেন অধিকার & 
শত্রু হয়ে যেই জন পাঠাইল বনে । 
তাহারে করেন রান্স। কিসের কারণে ॥ 
তোমার বাপের বেট। কনিষ্ঠ সোদর । 
ছুই তাই রাজ্য কর হয়ে একত্র ॥ 
বালি বলে, না! ভাবিও তারা চক্দ্রমুখী। 
হ্রীব লাগিয়া বল, আমি হই ছুংখী॥ 
দানব মারিতে আমি গেলাম পাতালে। 
বাখিলাম সড়ঙ্গের দ্বারে সে চগালে ॥ 
বৃক্ষ প্রস্তরেতে সে সুড়ঙ্গ ঘার ঢাকে। 
আমার মহতী হরে জাতি নাহি রাখে ॥ 


০ 


কাঁত্বাসী রামায়ণ 


$/ আছ. 23006 7৫৫৫  ্ু্্  ্লার্ার্ারৃল্্্্্রর্্্াা 


৩ শি শি পি পি শি এপি শি এ স্টি পপি পি শী পাটি শি পি পি শসা শপ উপ এ এপস পপ পা পস্ছি শাট 4 


ভোমার কথায় ভারে না মারিব প্রাণে । 
হাতে গলে বান্ধি দিব তোমা বিদ্যমানে ॥ 
তারা বলে, শুন রাজা করি নিবেদন । 
স্থগ্রীবের দোষ নাই, দোষী পাত্রগণ ॥ 
পাত্রগণে রাজা দিল করিযা সম্ভোষ। 
স্বগ্রীব হইল রাজা, তার নাহি দোষ ॥ 
করহ আমারে ক্ষমা রাখহ বচন । 
আজিকার দিন তুমি না করিহ রণ ॥ 
ক্ষিতি খান খা." হয় পর্বত উপাড়ে। 
চন্দ্র সূর্য্য আদি শ্ীরামের বাণে পোড়ে & 
রামেরে সহায় করি যদি সে আইসে। 
তবে বল প্রাণনাথ, রক্ষা পাবে কিসে ॥ 
বালি বলে, বল কেন অসত্য বচন। 
মারিবে জ্রীরাম মোরে বল কি কারণ ॥ 
পরের কথায় কি করিবেন অধন্ম্ম | 
রামকে না ভয় করি শুন তার মন্ম ॥ 
সত্যবাদী রাম বড় সত্যধন্মে মন! 
সত্যের কারণে তিনি আসিলেন বন ॥ 
কখন রামের সঙ্গে মোর নাহি বাদ। 
তিনি কেন করিবেন মিথ্যা বিলংবাদ ॥ 
আমি দোষী নছি, রাম ক্ুধষিবেন কিসে। 
পুনঃ পুরঃ কহ কেন রাম বুঝি আসে ॥ 
তবে যদি হ্থগ্রীব-সাহায্যে আসে রাম । 
তবু নাহি দিব ভঙ্গ করিব সংগ্রাম ॥ 
রুষিয়া চলিল বালি সিংহের গর্জনে | 
না রহিল তার! মহাদেবীর বচনে ॥& 
যাত্রাকালে তারাদেবী করিল মঙগল। 
কিস্তু তার নেত্রজল করে ছল ছল ॥ 
অন্তরে জানিয়া তার! কান্দিল বিস্তর । 
এবার নিস্তার নাহি, সমর হুস্তর ॥ 
বাহির হুইয়! বালি চতুদ্দিকে চায়। 
শুধু স্থুগ্রীবেরে মাত্র দেখিবারে পায় ॥ 
বালি স্ুগ্রীবের যুদ্ধে লাগে হুড়াহুড়ি। 


হুড়াছড়ি ছুই জনে করে বেড়াবেড়ি ॥ 


কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ড টি 
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বেড়াবেড়ি করিয়া উভয়ে জড়াজড়ি । রাজকুলে জন্মিয়াছ নাহি ধর্শাজ্জান। 
জড়াজড়ি ছুই জনে করে মারামারি ॥ আমারে মারিলে রাম এ কোন্‌ বিধান ॥ 
কেহ কারে নাহি পারে উভয়ে দোসর । | শশক গণ্ডার কুর্্দ গোধিক! শল্লকী । 
ছুই জনে মল্লঘুদ্ধ একটি প্রহর ॥ ভক্ষণীয় জন্য পঞ্চ এই পঞ্চ নথী ॥ 
স্বগ্রীব হইতে বালি দ্বিগুণ প্রখর | তার মধ্যে কেহ নহি শুন রনুবীর | 
একটি চাপড়ে তারে করিল কাতর ॥ ৰ আমার শোণিত মাৎদ ভক্ষ্যের বাহির ॥ 








বালি বজ্তমুষ্টি এক মারে তার বুকে । আমার চর্্েতে নাহি হইবে আসন । 
অচেতন স্থগ্রীব, শোণিত উঠে মুখে ॥ স্বগ নহি, শাখাস্বগে কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 
স্বত্রীবেরে অচেতন দেখিয়া সম্মুখে নির্দোষ বানর আমি মার কোন্‌ কার্য্যে। 
শ্রীরাম এধিক বাণ যুড়েন ধন্ুকে ॥ এই হেতু অনিকার না পাইলে রাজ্যে ॥ 
সশঙ্ক হ্ুগ্রীব প্রায় করে পলায়ন । কোন্‌ দেশ লুটিয়! দিলাম কারে ক্লেশ। 
আড়ে থাকি রাম বাণ করেন ক্ষেপণ ॥ কোন্‌ দোষে করিলে আমার আয়ুঃ-শেষ ॥ 
দশদিক আলো! করি সেই বাণ ছুটে । অন্য বংশে জম্ম নহে জন্ম রঘুবংশে । 


বজ্জাঘাত নম সে বালির বু ফুটে ॥ ধান্মিক বলিয়া তোমা সকলে প্রশংসে ॥ 
বুক ধরি বালিরাজ করে হাহাকার । এ কোন্‌ ধর্মের কর্ম করিলে না জানি । 
কোন্‌ জন করিল এ দারুণ প্রহার ॥ অপরাধ বিন! মম বিনাশিলে প্রাণী ॥ 
বুকে পৃষ্ঠে ভার সে নাড়িতে নারে পাশ । | সবে বলে রামচন্দ্র দয়ার নিবাস । 

এক বাণে পড়ে বালি ঘন বহে শ্বাস ॥ যত দয়! তোমার তা আমাতে প্রকাশ ই 
পড়িলেক বালিরাজ ইক্ডরের নন্দন | তপশ্বীর ছলে রাম ভ্রম এই বনে। 
গায়ের ভূষণ খদে অঙ্গের বসন ॥ কাহার বধিব প্রাণ সদা ভাব মনে ॥ 
কৃতিবাস পণ্ডিতের রছিল বিষাদ । সর্বলোকে বলে, রাম ধন্ম-অবতার | 
ধাশ্মিক রামের কেন ঘটিল প্রমাদ ॥ ভাল দেখাইলে রাম সেই ব্যবহার ॥ 


ভাই ভাই ছন্দ করি দেখহ কৌতুক । 
আমারে মারিয়া রাম, পাইলে কি সখ ॥ 
কোথাও না দেখি হেন, কোথাও না শুনি । 
একের সহিত যুদ্ধে অন্যে হয় খুনী ॥ 
ভূমে পড়ি বালিরাজ করে ছট্ফটু। | সম্মুখ-সমরে ঘদি মারিতে হে বাণ। 
ধাইয়। গেলেন রাম তাহার নিকট ॥ একট! চপেটাঘাতে বধিতাম প্রাণ ॥ 
স্বগ মারি ব্যাধ যেন ধাইল উদ্দেশে । ॥ সম্মুখে সংগ্রাম বুঝি বুঝিলা কঠোর । 
ধাইয়া গেলেন রাম সে বালির পাশে ॥ | তেই রাম আমাকে বধিলে হয়ে চোর ॥ 
রক্তনেত্রে জ্রীরামের পানে চাহি বালি । 4 জ্ঞাত আছ আমারে যেমন আমি বীর। 
দস্ত কড়মড় করে দেয় গালাগালি ॥ আমার সহিত যুদ্ধে হইতে কি স্থির ॥ 
নিষেধিল তারা মোরে বিবিধ বিধানে । স্বগ্রীব আমার বাদী, সাধি তার বাদ। 


করিলাম বিশ্বাস চগ্ডালে সাধুজ্ঞানে এ. টি অবিবাদে তুমি কেন ঘটালে প্রমাদ ॥ 
ত৯ 
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কেমনে দেখাবে মুখ সাধুর সমাজে । 
বিনা দোষে কপটেতে বধি বালিরাজে ॥ 
দ্শরথ রাজ। তিনি ধণ্ম অবতার । 

ভার পুর হইয়াছ কুলের অঙ্গার ॥ 
মহারাজ দশরথ ধল্মে রত মন। 

তার পুক্র তুমি না হইবে কদাচন 
ধশ্মহীন মান্য ছিলে বাপের গৌরবে । 
মিলিলে সাধিতে ইষ্ট পাপিষ্ঠ স্ুগ্রীবে ॥ 
পাপী পাপী মিলনেতে পাপের মন্ত্রণ! ৷ 
নতুবা আমার কেন হইবে যন্ত্রণা ॥ 

বানর হইতে কার্য করিবে উদ্ধার । 
তবে কেন আমারে না দিলে এই ভার ॥ 
এক লাফে পারাবার হইতাম পার । 
এক দিনে করিতাম সীতার উদ্ধার ॥ 
রাজপুজ্র তুমি রাম নাহি বিবেচনা । 
কোন্‌ ছার মন্ত্রী সহ করিলে মন্ত্রণা ॥ 
করিলাম কত শত বীরের সংহার। 
সম্মুখেতে আমার রাবণ কোন্‌ ছার ॥ 
রাবণ আস্য়াছিল রণ করিবারে। 
লেজে বান্ষি ঢুবালাম চারি পারাবারে ॥ 
লেজের বন্ধন তার কিছ্ছিন্ধযায় ঘোষে। 
পায়ে পড়ি আমার সে উঠিল আকাশে ॥ 
ভ্রিলোকবিজয়ী শিবভক্ত দশগ্রীব ৷ 

কি করিবে তার কাছে ছুর্ববল স্গ্রীব ॥ 
যর্দি হয়, হইবে বিলম্ব বহুতর। 

মধ্যে এক ব্যবধান প্রবল সাগর ॥ 

যস্তপি আমারে রাম দিতে এই ভার। 
একদিনে করিতাম সীতার উদ্ধার ॥ 
আনিতাম রাবণেরে ধরিয়া গলায়। 
সেবক হইয়া রাম, সেবিত তোমায় ॥ 

এ কোন্‌ বিচিত্র ভার আমি বালিরাজ। 
আমারে না জানে কোন্‌ বীরের সমাজ ॥ 
বিস্তর তৎ সিল রাষে রণস্থলে বালি। 


কৃত্তিবংস বলে, কেন রামে দেহ গালি ॥ 
€ (৫ 


কাত্তবাসী রামায়ণ 
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গু শ্রীরামের প্রতি বালির নিবেদন 


শ্রীরাম বলেন, বালি, শুন হু,য়ে স্থির । 
বানর জাতির মধ্যে ভুমি বড় ধীর ॥ 
আমারে করিলে তুমি অনেক ভৎসন। 
আর যদি থাকে কিছু, কহ কুবচন ॥& 
পৃথিবীতে যত রাজা আছে যুগে ফুগে । 
দয়! করি কোন্‌ রাজা ছাড়িয়াছে স্বগে॥ 
ঘাস্‌ খায়, বনে চরে, নাহি অপরাধ । 
তবু স্বগ মারিতে রাজার! হয় ব্যাধ ॥ 
মুস্যগণ জলে থাকে তারা হিংসে কাকে । 
তারে বধ করে কেন বড় বড় লোকে ॥ 
পশু) পক্ষী সর্বক্ষণ থাকে সর্ব বনে। 
ব্যাধগণ মহানন্দে কেন তারে হানে ॥ 
আমার রাজ্যেতে থাকি কর পরদার । 
সেই পাপে মম রাজ্যে পাপের সঞ্চার ॥ 
মম বাণে তোমার হইল মুক্ত পাপ। 
স্বর্গে যাহ বালি, কেন করছ সম্তাপ ॥ 
ভক্ত হেন স্রগ্রীবের করিব পালন। 
তাহার যে শক্র তার বধিব জীবন ॥ 
করিয়াছি মিত্রত। পাবক সাক্ষী করি। 
কোথাও ন। ব্রাখি আমি স্থগ্রীবের অরি ॥ 
স্থও্রীবের জ্যেষ্ঠ তুমি পরম-গব্বিত। 
তোমায় অধিক বল! ন। হয় উচিত ॥ 
তোমার সহিত যুদ্ধ মোর নাহি সাজে । 
ক্ষমা কর, কপিরাজ, কেন পাড় লাজে ॥ 
ক্ষম বীর, ইহ। তব দৈবের লিখন । 
আমার প্রসাদে যাও মহেত্রডুবন ॥ 


 ইন্দ্রপুজ তুমি, ধর মহেন্দ্রের বেশ। 
। অমরাবতীতে যাও আপনার দেশ ॥ 


১৪০৬ 


বালি বলে, ত্রিভুবনে তৃমি হে পৃজিত। 
বলিলাম ব্যথিত হুইয়। অনুচিত ॥ 


িনিসারি ক 


সি পিপি পিছ পিসি পিপিপি শি লস ক উপরি 


ক্ষমা! কর, রি রি রোমা চরণ । 
গ্রীব-অঙ্গদে তুমি করহু পালন ॥ 
স্বগ্রীবেরে রাজ্য দিতে করিলে স্বীকার । 
অঙ্গদেরে দিবে তুমি কোন অধিকার ॥ 
তুমি দাতা, তুমি কর্তা, তুমিই বিধাতা । 
স্থগ্রীব-অঙ্গদের ধন্দমতঃ হও পিতা ॥ 
হুষেণ-ছুহিতা তারা আছে গৃহ-মাঝে। 
স্থগ্রীব না ছুঃখ দেয় তারে কোন কাজে ॥ 
শ্রীরাম বলেন, গতি চিন্ত কপিরাজ। 
পবিত্র হইলে তুমি, কথায় কি কাজ ॥ 
শ্রীরামে বিনয়ে বালি কছে যোড়হাত। 
বিরূপ-বচন ক্ষমা কর রঘুনাথ ॥ 

বালির বচন শুনি রামের উল্লাস । 
রচিল কিছ্ধিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥ 
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গু তারার বিলাপ ও শ্রীরামের প্রাঙ প্রাতিশাদ ৬ 


পড়িল সে বালিরাজ আরামের বাণে। 
অস্তঃপুরে থাকি তাহা তারাদেবী শুনে ॥ 
বস ন। সংবরে রাণী আলুলিত কেশে। 
অঙ্গদেরে লয়ে যায় বালির উদ্দেশে ॥ 
পথে দেখে মন্ত্িগণ পলাইছে ত্রাসে। 
অশ্রমুখী তারাদেবী সবারে জিজ্ঞাসে ॥ 
তোমর! রাজার পাত্র, ছিলে ভার সার্থী। 
ছাড়ি যাও কেন তবে রাখিয়া! অখ্যাতি ৪ 
কপিগণ বলে, শুন তার। ঠাকুরাণী। 
দুই ভাই বিস্তর করিল হানাহানি 
তুমি বত বলিলে হইল বিদ্যমান । 
জরামের বাণে বালি হারাইল প্রাণ ॥ 
চারিভিতে সৈম্ত দিয়! রাখ অন্তঃপুরী । 
অঙ্গদেরে রাজা কর শোক পরিহরি ॥ 
তার! বলে রাজ্য লয়ে থাকুক অঙ্গদ। 
স্বমি-সঙ্গে যাৰ আমি এই সে সম্পদ ॥ 





এ 


পি পাশ পতি শী তি পাটি পে 


শিরে করে করাঘাত, বস্ত্র না সংবরে । 
রণস্থলে গিয়া রাণী চৌদিকে নেহারে ॥ 
ধনুর্ববাণ ছাড়ি বসি আছে রনুনাথ । 


শি পা পিস্পিশী টি তি শি সি পিস্পি সী স্পস্ট তি ও লাস্ট পপি পিন পি চা লা পা তে লা 


| লক্ষণ সম্মুখে তার করি নোড়হাত ॥ 


কারে। মুখে নাহি শুন। যায কোন কথা । 
সকলে বলিয়া আছে হেট করি মাথা ॥ 
বালির নিকটে তারা চলিল স্বরে । 
স্বামীর দুর্গতি দেখি হাহাকার করে ॥ 
মেঘের গঞ্জন তুল্য তোমার গুন । 
বড় বড় বীর কেব। হে তব রণ ॥ 
শ্রীবামের এক বাণে লোটাও ভুতলে। 
একি অসম্ভব কম্ম বিধি দেখ'ভালে ॥ 
মম বাক্য না শুনিলে করিলে সাভঙগ। 
তোমার নাহিক দোষ বিধাতা বিস ॥ 
মুদিলে নয়ন নাথ ত্যক্িয়! আমায় । 
তোমা বিনা অক্দের ন দেখি উপায় ॥ 
চন্দ্র যান অস্ত ভার সঙ্গে মায় তারা । 
তোমার হইল অস্ত, রছে কেন তারা ॥ 
রাজ্যলোভে স্গ্রীব করিল হেন ক'জ। 
কান্দাইল কিছ্ছিন্ধ্যার বিশি 
এতেক বলিয়া! কান্দে তারা কুশোদরী | 
তাহার ক্রন্দনে কান্দে কিন্ছিন্ধ্যা-নগরী ॥ 
বালক অঙদ কান্দে মুভিকা-শয়নে । 
পশু পক্ষী আদি কান্দে বালির মরণে ॥ 
থাকুক অন্যের কথা, কান্দেন লক্ষণ । 
প্রীর'ষ স্থগ্রীব দোহে বিরস-বদন ॥ 
তারা বলে, রাম তব জন্ম রঘুকুলে। 
। আমার স্বামীকে কেন বিনাশিলে ছলে ॥ 
॥ সম্মুখে মারিতে ঘদি দেখিতে প্রতাপ । 
লুকাইয়। মারিলে পাইনু বড় তাপ ॥ 
শ্রীরাম তোমারে সবে বলে দয়াবান। 
ভাল দেখাইলে আজি তাহার প্রমাণ ॥ 
৷ একেবারে আমার করিলে সর্বনাশ । 


পপ এ পর এ পপর পার 


ফ্ট সমাভা ॥ 


০০০ স্‌ 


্ স্থগ্রীবের প্রতি দয়া করিলে প্রকাশ ॥ 
২২৩ 





কৃত্তিবাসী রামায়ণ 
তার! প্রতি দিল বালি প্রবোধ বচন। 
মৃত্যুকালে স্বগ্রীবেরে করে সম্ভাষণ ॥ 
বালি ঘলে, স্থগ্রীব, তুমি যে সহোদর । 
তৰ সঙ্গে বিসংবাদ হইল বিস্তর ॥ 
তোমার বিবাদে মম এই ফল হয়। 
তুমি রাজ্য কর, আমি মরি হে নিশ্চয় ॥ 
তব দোষ নাহি, মোরে বিধাত। বিষুখ । 
একত্র না হইল তফৌহার রাজ্যহখ ॥ 


০ বি এল লি সি ০ 


বিচ্ছেদ-ষাতনা যত জান ত আপনি । 
তবে কেন তাহা! মোরে দিলে রঘুমণি ॥ 
প্রভূ শাপ না দিলেন সদয়-হুদয় । 

আমি শাপ দ্দিব তোমা ফপিবে নিশ্চয় ॥ 
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন বিক্রমে ৷ 
সীতারে আনিবে ঘরে বহু পরিশ্রমে ॥ 
কিন্তু সীত। না রহিবে সদ! তব পাশ। 
কিছুদিন থাকিয়! করিবে স্বর্গবাস ॥ 














কান্দাইলে যেইরূপ কিক্ষিন্ধ্যানগরী । রাজ্যভোগে বাড়াজ'ম অঙ্গদ কোউর । 
কান্দাইয়া তোমারে যাইবে স্বর্গপুরী ॥. পদতলে লোটে পুক্র ধুলায় ধূসর ॥ 
“আমি যঙ্দি সতী হই ভারত ভিতরে । অঙ্গদেরে ভাই 'ভুমি নাহি দিও তাপ। 
কান্দিবে সীতার তরে চিরদিন ধরে & আমার বিহনে তুমি অঙ্গদের বাপ ॥ 


অঙ্রদেরে ভযেতে অভয় দিও দান । 
পালন করিও তারে পুজ্রের সমান ॥ 
আমি যদি থাকিতাম হইত পালন । 
এই লহ অঙ্গদেরে করি সমর্পণ ॥ 
দারুণ রামের বাণে পৌড়ে এ শরীর | 
ক্ষণেক থাকিয়া প্রাণ হইবে বাহির ॥ 


এই শাপ দ্দিন্ু আমি ন! হবে খগুন। 
সীতার কারণে রাম, হবে জ্বালাতন ॥ 
সীতার কারণে তুমি প্রাণ হারাইবে। 
এজন্মের মত ছুঃখে কাল কাটাইবে ॥ 
বানরী হইয়া তার! রামেরে গরজে । 
এতেক সম্পদ মোর তোমা হেতু মজে ॥ 


ইহা! মনে না করিও আমি নারায়ণ । ইক্দর মাল! দিনাছেন পুজ্রের সন্দেশে । 
কন্ধ্মমত ফল ভোগ করে সর্বজন ॥ তোমারেই সেই মাল! দিব নিবিবশেষে ॥ 
বিন। দোষে মারিলে যেমন কপীশ্বরে | জ্রীরামের ঠাই বালি লয়ে অনুমতি । 
মারিবে তোমারে রাম সেই জন্মাস্তরে স্বগ্রীবের গলে মাল! দিল ধয়ে জ্যোতি ॥ 
সতীর বচন কভু না হয় খগুন । হ্গ্রীবেরে মাল। দিয়া পুক্র পানে চাহে। 
যাহা বলি তাহা হবে নাহ বিমোচন ॥ সৃত্যুকালে অঙ্গদেরে পরিমিত কহে ॥ 


খেদে তার! কান্দে কোলে করিয়া বালিরে । | আমার গৌরবে পুক্্র বাড়িলে যেমন। 
তারার ক্রন্দনে বালি বলে ধীরে ধীরে ॥ বাড়াইবে তোমারে স্বগ্রীবও তেমন ॥ 
শুন তার! প্রেমী, তোমারে আমি বলি। | অহঙ্কার না করিহু আমার কথনে। 
রাষেরে দিয়াছি আমি বহু গালাগালি ॥ করিও খুড়ার সেবা বিবিধ বিধানে ॥ 


আনার বচনে তিনি পাইলেন লাজ । 4 স্বগ্রীবের বিপক্ষ যে, জানিও বিপক্ষ | 
তুমি মন্দ বলিয়া সাধিবে কোন্‌ কাজ ॥ শ্রগ্রীবের ষেই পক্ষ, সেই তব পক্ষ ॥ 
সীতারে হরিয়া নিল লঙ্কার রাবণ । ' অধন্ম ন। করিহ, করিহু সেব। কম্ম। 
রাবণের অপরাধে আমার মরণ ॥ ৷ খুড়ার করিহ সেবা, পরাপর-ধর্শ ॥ 


বিধির নির্বন্ধ ছিল, রামের কি দোষ। | এত বলি বালিরাজ ত্যজিল পরাণ। 
গালি দিলে প্রীরামের হবে অসম্ভোষ ॥ প্রেরণ করেন ইন্দ্র তখনি বিমান ॥ 


২২৪ 








কিছ্ষিন্ধ্যাকাণ্ড রি 
কালের কুটিল গতি কে বুঝিবে স্থির । নেত্রনীর ঝরে যেন শ্রাবণের ধার! | 
রণস্থলে শয়ন করিল মহাবীর ॥ না কহিলে নহে তাই কহেরাণী তার! ॥ 
বিমানে চড়িয়া গেল অমরাবতীতে । শুন বীর, রাজা যদি অঙ্গদ হইবে। 
হাহাকার করি তার! লাগিল কাম্দিতে ॥ | প্রীরামের কি সাহায্য শ্রগ্রীব করিবে ॥ 
শিরে করি করাঘাত ত্যজ্জে আভরণ । ভাল মন্দ পুজের যে নাহি মনে করি। 
ক্ষণে হাহাকার করে ক্ষণে অচেতন ॥ স্বামী সহ মরিলে লকল দায়ে তরি ॥ 
ছি'ড়িল মুক্তার মালা খসিল কবরী । নারীর গৌরব যত স্বামী সব জানে । 


ধরিয়া! রাখিতে তারে নারে সহচরী ॥ 
পতি হারাইল তারা, নেত্র-ধারা বহে। 


কি করিতে পরে পুজ্র স্বামীর বিহনে ॥ 
পুভ্রেরে বলিলে মন্দ অবশ্য সে রোষে। 
বলে, প্রভূ তোমার বিহুনে প্রাণ দহে ॥ স্বামীরে বলিলে মন্দ মনে মনে হাসে ॥ 
কোথায় রহিল তব রাজ্যপাট ধন । স্বৰ ধন কন্ স্বামী নারীর বিধাতা । 
কোথায় রহিল দিব্য রত্বসিংহাসন ॥ স্বামী হয কামিনীর শ্রখমেক্ষ দাতা ॥ 
ন্বগ্রীব হইল তব প্রাণের আপদ। স্বামিসেব! করিবেক মদি হয় সতী | 
কোথায় রহিল তব প্রাণের অঙদ ॥ স্বামী বিন! স্রীলোকের আর নাহি গভি ॥ 
কোথায় রহিল তব এ রাজ্য সংসার । স্বামী দাতা স্ব'মী কর্তা স্ঃমিমাত্র ধন। 


এ পাস পাসপস প শপ  পাপ আপপপ্ী প- 


এ এস শপ শপে পেস পপ পট ০ শী 


তোমার বিহনে দেখি সব অন্ধকার ॥ | স্বামী বিন। গুরু নাউ বলে জ্ভানিজন ॥ 
ত্িভুবন কম্পমীন তোমার বিক্রমে | শত পুভ্বন্তী যদি স্থামিহীনা হয। 
তোমার এমন দশ মম ভাগ্যক্রমে ॥ | তথাপি সকলে তারে অভ'গিনী কয় ॥ 
রামের দারুণ বাণ বিদ্ধ বক্ষঃস্থলে। কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল বিহ্বল | 
স্থগ্রীবের যত পাপ আমারে তা ফলে ॥ তারার ক্রন্দনে হয় স্তগ্রীব বিকল ॥ 

বুক হৈতে স্থগ্রীব তুলিয়া! নিল বাণ। ৃ রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ | 
বালির রক্তেতে নদী বহে খরশাণ ॥ রচিল কিব্বিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃভিবাস ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে তারা হইল কাতরু। 2, 


পাত্র মিত্র মিলি দেয় প্রবোধ উত্তর ॥ 
কান্দে মহাদেবী তারা ন! মানে প্রবোধ। 


হনুমান বলে কত করি অনুরোধ ॥ ৬ বালি হগ্ঠিকনস ও 

শোক পরিহুর রাণি, সম্বর ক্রন্দন | স্থগ্রীবে বুঝান রাম, না কর বিষাদ । 
এমনি কালের ধশ্ম কে করে খণ্ডন ॥ কার দোষ নাই দৈব পাড়িল প্রমাদ ॥ 
পরম ধান্মিক বালি ইন্দ্রের সম্ভান । | সংবরহ শোক তুমি বানরের রাজ । 
রামের প্রসাদে যাইলেন পিতৃস্থান ॥ মীত্রা করি করহ বালির অগ্নিকাজ ॥ 
অঙ্গদেরে পালহ পালহু সবাকারে । ' শুক্ককাষ্ঠ আন মিত্র অগুরু চন্দন | 
সকল্দি তোমার রাণি যে আছে সংসারে ॥ রাজ-আভরণ আন বসন ভূষণ ॥ 

অঙ্গদ হইবে রাজা, দেখিবে নয়নে । বৃহ শরীর তার করিতে বহন । 


পরিত্যাগ কর শোক, ধৈর্য্য ধর মনে ॥ দি বাছিয়া কটক আন বালির বাহন ॥ 
২.৭ ২২ 





লন্মমণ বলেন, হুনূমান, হও স্থির । 
সর্ব আয়োজন তুমি আনহ বাহির ॥ 
হনুমান প্রবেশিল ভাগার ভিতরে । 
নানা! রত্ব আভরণ আনিল বাহিরে ॥ 
রাজচতুর্দোল আনে বিচিত্র বসন । 
বিলাইতে আনে আর বনুমূল্য ধন ॥ 
রাজচতুর্দোলে নিয়া তুলিল বালিরে। 
সকলে লইয়া গেল পম্পানদী-তীরে ॥ 
চন্দন কাঠের চিতা করিল সে তীরে। 
বালিরাজে শোয়াইল তাহার উপরে 
রাজযোগ্য চিতা করে নানা পুষ্প পাতি । 
তার! মহাদ্দেবী করে বৈশ্বানরে স্ততি ॥ 
অগ্নিকাধ্য বালির করিল বন্ধুগণ | 
তারার ক্রন্দন কত করিব বর্ণন ॥ 
রাম না জম্মিতে ষাটি হাজার বছর । 
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবর ॥ 
রাম নাম স্মরিলে যমের দায় তরি। 
আরামের প্রীতে ভাই মুখে বল হরি ॥ 
বাল্সীকি বন্দিয়া কৃত্িবাস বিচক্ষণ । 
পাঁচালী প্রবন্ধে রচে বেদ রামায়ণ ॥ 
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গ নুরের রাজ্যলাভ্জ 

সকল বানর গেল রাম-বিদ্যামান । 
হগ্রীবের ইঙ্গিতে বলেন হনুযান ॥ 
প্রসাদেতে তোমার স্থগ্রীব হল রাজা । 
বা্ছ। করে হুগ্রীব, তোমারে করে পূজা ॥ 
পাইলে তোমার আজ্ঞা যায় অন্তঃপুরে । 
অতঃপর শ্রীরাম, আইস রাজপুরে ॥ 
আরাম বলেন, পুরে না করি প্রবেশ । 
বনবাস করিবারে পিতার আদেশ ॥ 
চতুর্দশবর্ষ আমি ভ্রমি বনে বন। 
নগরে কেমনে আমি করিব গমন ॥ 


রাজ! হৈয়। কর তুমি রাজ্য অধিকার ॥ 
বালিকে মারিয়া বড় পাইলাম লাজ। 
এই হেতু অঙ্গদেরে কর যুবরাজ ॥ 
মহাদেবী তারার করহ পুরস্কার । 
তারার মন্ত্রণ। মত করো ব্যবহার ॥ 
আইল শ্রাবণ মাস বরবা প্রবেশে । 
শাখাম্বগ কটক থাকুক নিজ দেশে ৪ 
বনে বনে জন্য পাইলে বড় ছুখ। 
বরষার কিছুদিন কর রাজ্যস্থখ ॥ 
বর্ষ গেলে ঘরে মে থাকিবে এক দণ্ড। 
তাহার করিব মিত্র সমুচিত দণ্ড ॥ 
শ্রীরামের আজ্ঞায় সে গেল অন্তঃপুর | 
নানা বস্ত্র রত্ব দান করিল প্রচুর ॥ 
স্থগ্রীবে করিতে রাজা আইল রাজ্যখণ্ড । 
সিংহাসন বাহির করিল ছত্রদণ্ড ॥ 
শুভক্ষণে শুগ্রীব বসিল সিংহাসনে । 
চারিভিতে চামর ঢুলায় কপিগণে ॥ 
জ্রীরামের আজ্ঞা যেন পাষাণের রেখ । 
সাগরের জলে তার করে অভিষেক ॥ 
ছত্দগ্ড দিল আর কিছ্ষিন্ধ্যানগরী । 
অভিষেক করি দিল তার। কৃশোদরী ॥ 
রাজপত্বী রাজা লবে ইহাতে কি দোষ । 
তারা পেয়ে স্থগ্রীবের বড়ই সন্তোষ ॥ 
শ্রীরামের অলজ্ৰিত বচন প্রমাণে । 
অঙ্গদের অভিষেক করে অবসানে 
করিল অঙ্গদে যুবরাজ পাত্রগণ। 
রামজয় বলি ডাকে যত কপিগণ 
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সীতার লাগিয়! রাম সদা অিয়মাণ। 
বরষা! বঞ্চিতে যান শিরি মাল্যবান ॥ 


২খড 


কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ড 1. 
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দুই ক্রোশ অন্তরে থাকেন রঘুবীর | 
ঘথ। বহে পর্ববতেতে সুগন্ধ মীর ॥ 
বান! করি থাকিলেন পর্ববতশিখর | 
স্থানে স্থানে পর্বতের দিব্য সরোবর ॥ 
নানাবিধ বুক্ষেতে বিচিত্র ফুল ফল। 
ধবল রজনী পূর্ণচন্দ্র স্থশীতল ॥ 

রামের স্থখের হেতু না হয় কিঞ্িৎ । 
সীত। বিন! সর্বস্থখে শ্রীরাম বঞ্চিত ॥ 
শয়ন ভোজন তার কিছু নাহি মনে । 





০৬ সপ এপ্স পর তি 





৬ সীত।র শে।কেশ্রীরামচন্দ্রের বিলাপ 


চারি-সাগরের নীর অঞ্টমাস শোষে। 
| বরিষা কালেতে মেঘ সঞ্চাপ্রি বরিষে ॥ 
॥ বরিষার ধারেতে পৃথিবী ছাড়ে তাপ। 
( সীতারে ম্মরিয়। রাম করেন সম্ভাপ ॥ 
আমার বচনে কর লক্ষ্মণ, আরতি । 
দুরস্ত বরষা খতু স্থির নহে মতি ॥ 
সূর্য্য চন্দ্র দোহে বরষার মেঘে ঢাকে। 
আমি ত মরিব ভাই, জানকীর শোকে ॥ 
সজল জলদে শোভে বিদ্যুৎ যেমন । 
জানকী আমার কোলে ছিলেন তেমন ॥ 
চতুদ্দিকে জল স্থল সব একাকার। 
কেমনে হইবে কপিসৈম্ত আগুদার ॥ 
জলধর নিরস্তর বরষে আকাশে । 
জলমগ্র। ধরণী ধরণীধর ভাসে ॥ 
এ সময়ে সুগ্রীবেরে কহিব কি মতে। 
কটক লইয়া! চল সীতা উদ্ধারিতে ॥ 
নদ-নদী শুকাইবে শুক হবে পথ । 
তবে সে হইবে মম সিদ্ধ মনোরথ ॥ 
তত দিনে সীতা হবে অস্থিচন্মলার | 
কি জানি ত্যজ্জে ব! প্রাণ বিরহে আমার ॥ 
একাকিনী অনাথিনী শক্র মধ্যে বাল। 
কেমনে বাচিবে সীত1 এই কয় মাস ॥ 
আম! বিনা জানকীর আর নাহি মন। 
এই ক্রোধে পাছে তারে বধে দশানন ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে সীতা মরিবে নিশ্চিত। 
কি করিবে ভাই, তুমি কি করিবে মিত ॥ 
পক্ষী হয়ে উড়ে যাই সাগরের পার। 


দিন যায় রোদনেতে রাত্রি জাগরণে ॥ 
রাজ্যভোগ স্থগ্রীবের বাড়ে দিন দিন। 
রাত্রি দিন প্রীরাম সীতার শোকে ক্ষীণ ॥ 
স্থব্ণ পালস্কে শোয় স্্রীব ভূপতি | 
তরুতলে শ্রীরাম করেন নিবলতি ॥ 
দিব্য হুন্দরীতে স্ুগ্রীবের অভিলাষ । 
সীতা লাগি কান্দেন শ্রীরাম চারি মাস ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে রাম হইল কাতর । 
তাহারে লঙ্গমণ দেন প্রবোধ উত্তর ॥ 
তুমি বীর, হও স্থির, ত্যজহ প্রমা্দ। 
মহাপুরুষেরা হেন ন। করে বিষাদ ॥ 
কাতর হইলে শোকে নিন্দা করে লোকে । 
শোকে বুদ্ধি নাশ হয়, ক্ষিপ্ত হয় শোকে ॥ 
শোকেতে আচ্ছন্ন হয়, যে জন অজ্ঞান । 
শোক কর কেন রাম হয়ে জ্ঞানবান ॥ 
তুমি বীর কাম ক্রোধ কর পরাজয় । 
শোক-স্থানে পরাভব তব কেন হয় ॥ 
ক্ষান্ত হও রঘুবীর, চিন্ত। কর দুর । 
লঙক্কেশ্বর সহিত আনিব লঙ্কাপুর ॥ 
আজ্ঞ। কর বিজ্ঞবর সেবক লক্ষ্মণে । 
উ র 
আন ছায়ার সে পক অভানী সীতার দেখি শন আহার ৪ 
এক! আমি করি রাম সকল সংহার ॥ রি রি হই ওক | 
কান্দিতে কান্দিতে গেল সে শ্রাবণ মাপ। . নমিরর িব 
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এইক্ষণে যাও ভাই, কিকিস্ধ্যান্গর | 
সমক্ষে বলিবে তারে উচিত উত্তর ॥ 





লন্ষণ বলেন, যাই কিছ্ছিন্ধ্যানগরে । 
৬ ীনের প্রতি লক্ষমণের তাঙ়ন। ও দেখিব কেমনে আজি স্থগ্রীব বানরে ॥ 
বরষ। হইল গত শরৎ প্রবেশ । জাতি বন্ধু তাহার কুটুন্ধ যত আর। 
তথাপি না জানকীর হইল উদ্দেশ ॥ পাঠাইব সবাকারে শমনের দ্বার ॥ 
ভেকের নিনাদ গেল মেঘের গজ্জন । নিশ্চিন্ত বসিয়া আছে আপনা না চিনে । 
নিম্মল চন্দ্রম। তারা প্রকাশে গগন সগ্রীবে মারিয়। আজি পাড়ি একবাণে ৪ 
মম প্রাণ স্থির নহে সীতার লাগিয়ে । তুমি প্রভু রঘুনাঘ্ বেড়াও কাদিয়!। 
মরিলেন সীতা বুঝি দিন গেল বয়ে ॥ কৌতুকে হ্ুখ্রীব থাকে পালক্কে শুইয়া ॥ 
কি করিবে ভাই, তুমি কি-করিবে মিতে । | বুঝাইয়! লম্মমণেরে কহে রঘুবর । 
সব অন্ধকার মোর সীতার স্বৃত্যুতে ॥ মিত্র-বধ না করিও দেখাইও ডর ॥ 
স্ত্রী পুরুষ দুই জনে ধরেছে সংসার । লক্ষণ বিদায় লন শ্রীরামের স্থান । 
ভার্ধ্যাতে সম্ভতি হয় বাড়ে পরিবার ॥ বাম হস্তে ধনুক দক্ষিণ হস্তে বাণ ॥ 
স্ত্রী থাকিলে পুক্ত্র হয় লংসারের সার । মহাকোপে চলিলেন ঘুণিতলোচন । 
পুক্র না হইলে তার গতি নাহি আর ॥ স্বর্গ মত্ত্য পাতাল কাপিল ত্রিভুবন ॥ 
পিগু দেয় গয়ায় সে করয়ে তর্পণ। কিক্ষিন্ধ্যানগর-পথে যান রড়ারড়ি । 
ংসারের মধ্যে ভাই, পুত্র বড় ধন ॥ গায়ের বাতাসে গাছ করে জড়াজড়ি ॥& 
পত্বী পুক্র পরিবার কেহ নহে ছাড়া । কিছ্িন্ধ্যানগরে বীর হয়ে উপনীত । 
পুকজ্র না থাকিলে লোক বলে আটকুড়া ॥ | দ্বারে দেখে অঙ্গদেরে কট ক-বেস্তিত ॥ 
তার মুখ দেখি যেবা শুভকন্মে যায়। লন্মমণের কোপ দেখি হইয়া ফাফর। 
শুতকম্ম বুথ তার শাস্ত্রে হেন কয ॥ প্রণতি করিল ভারে সকল বানর ॥ 
অতএব শুন ভাই, ভাষ্য বড় ধন। হইলেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানর অস্থির । 
তাহাতে সন্ভতি হয় সংসার পালন ॥ লাফে লাফে হয় তারা প্রাচীর বাহির ॥ 
ড্াতি বন্ধু সহোদর মরে যত লোক । লম্মমণ বলেন, শুন বালির নন্দন। 


ব্গ্রীব আমাকে নাহি ভাবে সে নির্দয় | বনে বনে ভ্রমিতেছি আমর। কান্দিয়। | 


| 

| 
বার অধিক ভাই স্ত্রীর বড় শোক ॥ সগ্রীবেরে জানাও আমার আগমন ॥ 
স্রী পাইয়া কেলি কর্পে আপন আলয় ॥ : ন্ুগ্রাথ থাকেন নিত্য পালস্কে শুইয়া ॥ 


তাহার লাগিয়। আনি মারিলাম বালি । শীত। লাগি ছুই ভাই ভ্রমি বনে বনে। 
আমাকে না স্মরে কপি রাজ্যভোগে ভুলি ॥ [| নিশ্চিন্ত আছেন তিনি রত্বসিংহাসনে ॥ 
বালিকে বধিয়। অতি পাইলাম লাজ । “ বালিকে মারিয়। রাম দিলেন রাজত্ব । 
ধন্মাধস্ম না ভাবিয়া সাধি তার কাজ ॥ স্থগ্রীব পাইয়। রাজ্য হইয়াছে মনত ॥ 
কি্বিঙ্ধ/া পাইল কপি আখার কারণে । : অতি ছুষ্ট মিষ্টবাক্যে আছে আশ্বাসিয়া। 


এখন আমার কণ্ম নাহি করে মনে ॥ দ্র কোন্‌ লাজে থাকে ঘরে নিশ্চিন্ত বসিয়া ॥ 
০৪১৬ 


০০ তম ও 


সস এসপি 





পি'পিড়ার পাখা উঠে মনিবার তরে । 
রাজ্যস্হ পোড়াইব আজি এক শরে ॥ 


সাহায্য করিতে আগে করিয়া স্বীকার । 


এখন না মনে করে তাহা একবার ॥ 
বালিভয়ে অতি ভীত বেড়াইত বনে । 
সে সকল স্্রীবের নাহি কিছু মনে 
স্থগ্রীবেরে কহু গিয়া এই সমাচার । 
রামের অন্গুজ ভাই আসিয়াছে দ্বার ॥ 
মারিলেন যে রাম বালিকে অনায়াসে । 
স্ুত্রীব তাহারে তুচ্ছ করে কি সাহসে ॥ 
পশুজাতি বানর স্থগ্রীব ভুরাচাবী । 
তাহাকে বলেন মিত্র আপনি মুরারি ॥ 
আপনি এ্রঘুনাথ দয়ার সাগর । 

তার যোগ্য মিত্র কি এ স্থত্রীব বানর ॥ 
কত যোগী জিতেন্দ্রিয় মুনি ব্রহ্মধঘি । 
অনাহারে কত তপ করে দিবানিশি &॥ 
হেন রাম কোল দেন হ্ুগ্রীব বানরে । 
স্ুগ্রীবের কত পুণ্য ছিল জন্মাস্তরে ॥ 
অঙ্গদ বলেন, শুন ঠ|কুর লক্ষণ । 

স্থির হও মহাশয় করি নিবেদন ॥ 
পাস্ত অর্থ্য দিল তারে বসিতে আসন । 
যোড়হাতে স্তৃতি করে বালির নন্দন ॥ 
লক্ষ্মষণের কোপ দেখি বড় ভয় মনে। 
অন্তঃপুর মধ্যে যায় ত্বরিত গমনে ॥ 
হুত্রীব প্রণমি বন্দে মায়ের চরণ । 
ষোড়হাতে বলে প্রভু ছারেতে লন্ষমণ ॥ 
ঘৃণিতলোচন রাজা শুঙ্গারের মদে । 
শোভা পায় শরীর কুসুম মুগমদে ॥ 
কাম-রসে বিহ্বল স্য্রীব অন্য মন। 
কিছু নাহি শুনিলেন অঙ্গদ বচন ॥ 
জাপাইতে রাজারে করিল পাচার্পাচি। 
অনেক বানর মেলি করে কিচমিচি & 
বানরের কোলাহল হুইলেক দ্বারে। 


স্পা ১-পস্টপাশীশীপিসসসপসপসসস | পি তা ্পাস্িপা্টি তা শিলা পা শিশি 
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শব্দ শুনি শ্ুুগ্রীব শয়নে নাহি রয় । 
পাত্রমিত্র দেখি রাজ ক্রোধভরে কয় ॥ 
অন্তঃপুরে গোল কেন কর ঘোরতর । 
অঙ্গদ সম্মুখে গিয়া করিছে উত্তর 
পাঠাইয়াছেন পাম আপন ভ্রাতাবে । 
স্থমিত্রানন্দন বীর উপাশ্থত ছারে ॥ 
মহাকোপান্থিত দেখি ঠাকুর লক্ষণ । 
বলিব কতেক যত করিল ভগুসন ॥ 
সাধিলে আপন কর্ম করিয়া মিত্রতা । 
রামের কম্মের কালে করিলে খলত ॥ 
ম্বগ্রীব বলেন, রাম করিয়া মিতালি । 
পাঠাইয়া লক্ষমণেরে দেন গালাগালি ॥ 
অপরাধ নাহি করি কারে মোর ডর । 
কেন কোপ করেন লক্ষ্মণ ধনুদ্ধর ॥ 
করিয়াছি মিত্রতা সে নছে অপ্রমাণ। 
রাশিবারে মিত্রত1 কি হারাইব প্রাণ ই 
ভ্িলোকবিজম্ী সে রাবণ মহাবীর । 
যাহার ভয়েতে যত দেবতা অস্থির ॥ 
তাহার সহিত যুদ্ধে নর কি বানর। 
আসিবেক পুনঃ প্রাপ লইয়া কি ঘর 
এখন ফিনিয়া যান স্বস্থানে লক্ষ্মণ । 
আগু পাছু যাহ। হবে বলিব তখন ॥ 
মহ্থামন্ত্রী হনুমান অতি তীন্ষমতি | 
কহেন হিতোপদেশ স্গ্রীবের প্রতি ॥ 
স্বয়ং বিষু্জ রমানাথ কমললোচন । 

হেন বাক্য বল কেন না বুঝি কারণ ॥ 
বাহার প্রসাদে তুমি পাইলে রাজত্ব । 
তাহাকে এমত বল হ'দেছে কি মত্ত ॥ 
রাত্রি দিন কর তুমি শঙ্গার-বিলাল। 
ন। দেখ রামের তুংখ নাহি যাও পাশ ॥ 
কুপিত লক্ষণ ৰীর আইলেন দ্বারে । 
আঅবিলন্যে যাও রাজা সাধ শিয়। তারে ॥ 
ধার বাণে ভ্রিভুবন কেহ নাহি আটে। 


কার সাধ্য স্থির থাকে এ ঘোর চীত্কারে তার আজ্ঞা না মানিলে পড়িবে সঙ্কটে & 
৮৬ 


/8/ 





আমি তব মল্সী যেই শুন মহাশয় । 
হিত উপদেশ বলি হইয়৷ নির্ভয় ॥ 
বালি হেন মহাবীর পড়ে ধার বাণে। 
তাহ'র শরণ লও বাঁচিবে পরাণে ॥ 
রামের ছুর্দশা শুনি বুক হয় চির। 
শোকেতে কাতর অতি নহেন স্থস্থির ॥ 
পরমান্থন্দরী লৈয়। ঘরে কর ক্রীড়া । 
রলাজভোগে মত্ত থাক নাহি হয় ত্রীড়া ॥ 
রাবণের ভয়ে যদ্দি রামেরে ছাড়িবে। 
লম্মমণের হাতে তুমি কেমনে বাচিবে ॥ 
রাবণ লাগর-পারে ছারেতে লক্ষ্মণ | 
লন্মমণের বাণাগ্রিতে মরিবে এখন ॥ 
লন্মণের বাণে কারো নাছিক নিস্তার। 
বধিতে বানরগণে কি ভার তাহার ॥ 
আমার বচন রাখ হবে তব হিত। 
রামের শরণ লহ নহে বিপরীত ॥ 

সত্য করিয়াছ তুমি অগ্নি সাক্ষী করি। 
জ্রীরামের কার্ধ) কর চল ত্বরা করি ॥ 
সত্যবাদী লোকে করে সত্যের পালন । 
সত্যের কারণে রাম স্বাইলেন বন ॥ 
যেই রাম আইলেন সত্য পালিবারে । 
তেই দে রামের বাণে বালিরাজা মরে ॥ 
তেই সে পাইলে ভুমি ছত্র নবদণ্ড। 
ঠেই প্রজাগণ লয়ে কর রাজ্যখণ্ড ॥ 
চতুর্দশ সহস্র রাক্ষন পড়ে রণে। 


ধার বাণে, তারে কি সামান্য ভাব মনে ॥ 


ভোগ ছাড় রাম ভজ পাইবে নিঞ্কতি। 
রঘুনাথ বিন। রাজা নাহি আর গতি ॥ 
নিরপেক্ষ হনুমান স্গ্রীবে সম্ভাষে। 
মধুর বচনে রাজ! হনুমানে তোষে ॥ 
লম্মমণেরে আনাইতে করেন আদেশ। 
লক্ষণ ভিতর গড়ে করেন প্রবেশ ॥ 
ইন্দ্রপুরী সমান দেখেন দিবাপুরী | 
দেখিয়। বানরীসজ্জ। লঙ্জ। পায় স্থরী ॥ 
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কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


পিসি তাস্াস্স্লাছি তন পিছ শিস তিন্নি ি্্স্সি সিস্ট ্পিস্পিসপিস্পিস্সিসিরস্পিস্পিন্সস্পরিসিপাস্পিস্সিরি সিসির সত সি 





সিসি 


চতুর্দিকে অট্রালিক। শোভিত প্রচুর । 
চলিলেন ল্মমণ দেখিয়। অন্তঃপুর ॥ 
গেলেন লক্ষ্মণ বীর ভিতর আবাসে। 
লম্মমণের কোপ দেখি বানর তরাসে ॥ 
দেখিম? স্গ্রীব রাজা উঠিল সন্ভ্রমে | 
ডাহিনে উঠিল তারা উম। উঠে বামে ॥ 





' যোড়হাতে লক্ষমণেরে করিল স্তবন। 


পাগ্য অধ্য দিন রাজা বসিতে আসন ॥ 
কুপিত লম্মমণ বীর না লয় আসন। 
হ্রগ্রীবেরে কহিলেন আরক্ত-নয়ন ॥ 

তুমি যে করিলে সত্য অগ্নি সাক্ষী করি। 


৷ উদ্ধারিতে নিজ কার্য্য করিলে চাতুরী ॥ 
ৰ রাত্রি দিন ক্লেশ পাই ছুই ভাই বনে। 
বারেক না কর তত্ব মত্ত রাত্রি দিনে ॥ 


পাইলে কাহার গুণে কিছ্ধিন্ধ্যানগনী | 
পাইলে হে কার গুণে তার! কৃশোদরী ॥ 


( পাইলে কাহার গুণে উম। নিজ নারী । 


কাহার প্রপাদে তুমি রাজ্য-অধিকারী ॥ 
সরলহৃদয় রাম, তুমি হে নিষ্ঠ,র। 
সাধিলে আপন কাধ্য সত্য কর দুর ॥ 


৷ তোমার মিত্রতা হেন ভ্রিভুবনে থাকে । 
আর ধেন হেন কনম্ম নাহি করে লোকে ॥ 


তোরে মারি অঙ্গদেরে দিব রাজ্যভার। 
অঙ্গদ হইতে হবে সীতার উদ্ধার ॥ 
অধন্মী বানর রে লঙ্ঘিলি সত্যপথ । 

দেখ ধনুর্ববাণ করি পুণ মনোরথ ॥ 

এক বাণে মারি তোরে রাখে কোন্‌ জনে। 
খণ্ড খণ্ড কিছ্ধিন্ধ্যা করিব আজি বাণে॥ 
বাণে কাটি সবারে করিব খণ্ড খণ্ড । 
অঙ্গদের উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড ॥ 
বালি-বধে শুনিয়াছ ধনুক টঙ্কার। 

সেই ধনু সেই বাণে করিব সংহার ॥ 
বালিরাজ কেবল মরিল এক জন। 
তোর দোষে মরিবেক সব কপিগণ ॥ 


০: 


সদ পনপশাস্ি পাসপসছি- পোস্ট, ০ 


কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ড 


পস্স্পরি পা্টিতিস্পি শা পা তত তা তরি পিসী শি ৩স্সিতি শালি পিসি তা তি সিটি 


পা পপিস্সিলস্টি শি সি শিস রে শর লে সি 


দেখিয়াছ ৰালিরাজ গেল যেই বাটে। 
সেই বাটে থাক গিয়া ভায়ের নিকটে ॥ 
মারিব অধন্মী তোরে তাহে নাহি পাপ। 
হের বাপ এড়ি এই দেখহ প্রতাপ ॥ 
প্রাণ লব আজি তোর বজ্র সম বাণে। 
একত্র হুইয়। থাক ভাই ছুই জনে ॥ 
আরে ছুষ্ট বানর পাপিষ্ঠ দুরাচার । 
এখনি পাঠাই তে।রে দেখ বমদ্বার ॥ 
পৃথিবীতে হেন কার্য কে কোথায় করে। 
আগে দিয়া ভরসা পশ্চাতে থাকে দূরে ॥ 
মিত1 বলি ঞ্ারাম দিলেন কোল তোরে । 
কত পুণ্য করেছিলি জন্ম-জন্মাস্তরে ॥ 
স্বযং বিষুঃ রঘুনাথ করিলেন দয়] । 
তেই তোরে শ্রীরাম দিলেন পদছায়] ॥ 
গুণের সাগর রাম দয়ার আধার । 
বালি মারি রাজ্য দিল সত্যে হেল পার ॥ 
লন্ষমণের মহাক্রোধ বাড়িতে লাগিল । 
ত্রাসেতে হ্ুগ্রীব রাজ চিন্তিত হইল ॥ 
ত্বরা করি উঠিয়। কাতর! তার রাণী। 
লক্ষণের পায়ে ধরি বলে ম্বুছুবাণী ॥ 
জ্যেষ্ঠের হইলে মিত্র হয় সে গব্বিত। 
জ্যেষ্ঠের সমান তারে মানিতে উচিত ॥ 
স্থগ্রীব রামের মিত্র জগতে বিদিত। 
এত তিরস্কার প্রভু, ন। হয় উচিত ॥ 
ক্ষম! কর রাজপুজ, হও তুমি স্থির | 
রামকাধ্য করিবে সকল কপিবীর ॥ 
দুরদেশে পর্ববতেতে সমুদ্রের পারে । 
যেখানে বানর যত আছে এ সংসারে॥ 
ংবান্দ করিয়। শীত্র আনি সে সবারে। 
ংবর লক্ষণ ক্রোধ চাহিয়া আমারে ॥ 
তথাপি শ্রীলক্ষণের কোপ নাহি টুটে। 
বসাইল যত্ব করি তারা স্বর্ণধাটে ॥ 
তারার বিনয-বাক্যে স্থস্থির লক্ষমণ | 


কৃতিবাম বিরচিল গীত রামায়ণ ॥ 
৮০-৬০০২ 
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ক স্পা ৮ পতি তি স্পা সত 


গ লন্ণ ন্ুত্ীবৰ কাথাপকথন 

স্রগন্ধি পুষ্পের ম!ল। স্ুগ্রীবের গলে । 
সেই মালা স্ুগ্রীৰ কেলিল ভূমিতলে ॥ 
সিংহাসন ছাড়িয়া উঠিল ততক্ষণ | 
যোড়হাতে লক্মমণের করিছে স্তবন ॥ 
হারাইয়। রাজ্য পাই রামের প্রসাদে। 
তোমার প্রসাদে আমি বাড়িনু সম্পদে ॥ 
হেন রঘুনাথ স্বযণ বিষু-অবতার | 
কার শক্তি শোধিবেক আ্ীরামের ধার ॥ 
সীতা উদ্ধারিবে রাম আপন শক্তিতে । 
যাইব কেবল আমি তাহার সহিতে ॥ 
না করিয়। রামকাধ্য বসে আছি ঘরে । 
বানর জাতির দোষ লাগে ক্ষমিবারে ॥ 
পশুজাতি কপি আমি যত করি দোষ । 
সেবক-বশুসল রাম না করেন রোধ ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন, শুন স্বগ্রীব রাজন । 
রামকাধ্য করি কর পৃণ্য উপার্জন ॥ 
রামকায্য করিলে সর্বত্র হয জয়। 
না করিহ ধম্মলোপ, অধশ্ম-সঞ্চয় ॥ 
সত্যবাদী হৈলে করে সত্যের পালন। 
মনে কর, করিয়াছ সত্য দুই জন ॥ 
ঞ্রীরাম আপনি মত্যে হয়েছেন পার। 
তুমি সত্যে বদ্ধ আছ, অধন্ম অপার ॥ 
রামেরে কাতর দেখি বলেছি কর্কশ। 
তোমারে বিরূপ বলা আমার অযশ ॥ 
ক্ষমা কর কপীশ্বর, করি পরিহার । 
তোমাকে ছুর্ববাক্ বল! নহে শিষ্টাচার 
মান্ত লোকে মন্দ কথা নহে উপযুক্ত । 
মান্য সহ আলাপ করিবে ধর্মযুক্ত ॥ 
ধন্দ রাখ, কম্ম কর, যে হয় বিহিত। 
রামকাঁয্য করিলে হইবে সব ছিত॥ 


৬ 


ল পা সা পিসি এ সত 


রি 


সাগর অপার, 
তার মাঝে লকঙ্কাপুরী । 

কে যাবে তথায়, কি করে কথায়, 
উপায় তাহে না হেরি ॥ 


সিসি তাস অসি 


স্্ুগ্রীব রাজন, কর আগমন, 
জ্ীরামের সন্গিধান। 

করিয়া নিদ্ধাধ্য, কর মিত্রকাধ্য, 
কর রামে ধেধ্যবান ॥ 

রাবণ সংহার, জানকী-উদ্ধার, 
কর এই উপকার । 

তোমার উদ্যোগ, নাহলে ছুধ্যোগ 
কে লইবে “হন ভার ॥ 

রাবণ দুরন্ত, কর তার অন্ত, 
অনন্ত যশ? প্রকাশ । 

গীত রামায়ণ, করিল র৮ন, 


ভাষা করি কৃত্তিবাস ॥ 


০ রি চা 
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উ নগ্রীবের সৈম্ত-সঞ্চয় এবধ আরাঘহ মিলন 

বলিল হ্থগ্রীব রাজা করিয়া আহ্বান । 
বানর কটক দ্রুত আন হনুমান ॥ 
হিমালয় হমেরু মন্দর আদি করি। 
বিদ্ধ্যাচল রেবত উদয় অন্তগিরি ॥ 
সর্বত্র ঘোষণ! দেহ আমার আজ্ঞায় । 
যথা যে বানর থাকে আইসে ত্বরায় ॥ 
পাঠাও হে দূতগণে দেশ দেশান্তর | 
দশ দিন মধ্যে যেন আইসে সত্বর ॥ 
ইহাতে বিলম্ব যেই করিবে বানরে। 
প্রহারিয়। আনিবে তাহার চুলে ধরে ॥ 
অন্ত মত করিবে ইহাতে যেই জন। 
আনিবে তাহারে করি নিগড়ে বন্ধন ॥ 
স্বর্গ মত্ত পাতালে আমার অধিকার। 
কোথাও ন! থাকে যেন বানর-সঞ্চার ॥ 


বীঁওবাসন রামায়ণ 


সস ০. ০ জে পার সপ পা ৩. সপ 


সপ্ত 





শসা সপ্ত 


কে হইবে পার, র স্গ্রীবের কোপেতে বানর সব কাপে। 


কটক আনিতে চলে অতুল প্রতাপে ॥ 
হনুমান বাহিরে হইয়া উপনীত । 
ভ্রিশকে1টি বানরে পাঠায় চারিভিত ॥ 
মেদিনী আকাশ বুড়ি চলে কপিলেন। । 
যেন পঙ্গপাল ধায় না যায় গণন। ॥ 
চলিল বানরগণ দেশ দেশাস্তর । 
পূর্বদিকে চাপ গেল নীল-নামধর ॥ 
পশ্চিমে চলিমা গল নল মহামতি । 
দক্ষিণ দিকেতে গেল আপনি স্ম্পাতি ॥ 
হনুমান মহাবীর মহাপরাক্রম | 
উত্তরদিকেতে যান করিয়! বিক্রম ॥ 
একেক জনার সঙ্গে চলে দশ লাখ। 
মহাশব্দে চলে সবে করে হাক ডাক ॥ 
ক্ুপহাপ লম্ফে ঝশ্ফে কম্পে ব্রমতী । 
অতিকষ্টে ধরে ধরা কুম্ম নাগপতি ॥ 
তজ্জিয্া গঞ্জিযা বলে বালির কুমার । 
মাত্রা কর কপিগণ আজ্ঞা অনুলার ॥ 

দশ দিবসের মধ্যে মাসিবে সকলে । 
প্রাণদণ্ড করিব হে বিলম্ব হইলে ॥ 
বাচিবে বলিয়া যদি সাধ থাকে মনে। 
স্বর করি আমিবে সকল কপিগণে ॥ 
পাঠাইল মকলেরে বালির নন্দন । 
একাকী রহিল রাজবাটীর রক্ষণ ॥ 
হইলেক দশকোটি কপি আগুসার। 
যারে পায় তারে আনে নাহিক বিচার ॥ 
যুড়িয়া আকাশ ভূমি কপি ঝাঁকে ঝাকে। 
দশ দিনে আইসে সকল থাকে থাকে ॥ 


॥ কিক্িন্ধ্যার মধ্যেতে লাগিল কোলাহুল। 
ট হ্ুগ্রীবেরে ভেট আনি দিল ফুল ফল ॥ 


৬ 


সৈন্য দেখি স্থগ্রীৰ ভাবেন মনে মনে । 
কার্ধ্য সিদ্ধ হইবেক, বৃঝি অন্ুমানে ॥ 


। আইল কটক সব কিছ্িদ্ধ্যা ভিতর । 


অগণন কপিগণ অতি ভমঙ্কর ॥ 


২৬ কি সি 
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কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ড 
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কিছ্ষিন্ধ্যায় প্রবেশ করিল কপিগণে | 
চলিল স্ুগ্রীব রাজা মিত্র-সম্তভামণে ॥ 
স্্গ্রীব আপন ঠাটে বলিল বচন । 
মিত্র-সম্ভাষণে আজি করিব গমন ॥ 
স্থগ্রীব করিতে যান শ্রীরাম দর্শন | 
লন্ষমণের প্রতি বলে বিনয-বচন ॥ 
বিষু-অবতার তুমি রামের সোদর । 
আপনি চড়হ প্রভূ চতুর্দোলোপর ॥ 
তবে চতুর্দোলে আমি চাপিবারে পারি । 
মিত্র-দরশনে চল যাই ত্বরা করি ॥ 
তোমার চরণে মোর এই নিবেদন । 
শ্রীরাম লক্ষ্মণে মেন লদ1 থাকে মন ॥ 
চত্র্দোলে চড়েন তখন দুই জন। 
চারিভিতে চামর চুলায় দাসগণ ॥ 

পঞ্চ শব্দ বাছা বাজে করে শঙ্ঘধ্বনি | 
কোলাহল করে সবে মহোৎসব গণি ॥ 
কলরব শুনিয়া চিন্তেন রঘূমণি | 
আমা সম্ভাষিতে আসে শ্ুগ্রীব আপনি ॥ 
নিকট হইল আসি স্গ্রীব রাজন। 
মনে মনে ভাবে বীর মিত্র-দরশন ॥ 
চতুর্দোল হৈতে নামে রাম-বিছ্ামান | 
চলি যায় স্থগ্রীব পর্বত মাল্যবান ॥ 
রামের চরণ বন্দে করিয। প্রণতি | 
যোড়হাতে দাড়াইল হ্বগ্রীব ভূপতি ॥ 
আদবে শ্রীরাম তারে করে আলিঙ্গন । 
নিকটে বনিতে দিব্য দিলেন আসন ॥ 
করিলেন মঙ্গল জিজ্ঞাস! রঘুবর । 
স্থগ্রীব বিনয়ে তার করিছে উত্তর ॥ 
হরিয়াছ রাখ মম বিপদ সকল । 
তোমার প্রলাদে মিতা সকল মঙ্গল ॥ 
বালিকে মারিয়া মোরে দিলে রাজ্যভার । 
সত্যে বন্ধ হইয়াছি ধারি তব ধার ॥ 
তোমার প্রসাদে পাইলাম রাজ্যখণ্ড। 


সকল বানরগণ ধরে ছত্রদণ্ড ॥ 
স্২্ 


রর 


সি পি স্টপ শর ৩ তিনশ ৮ পি পলি িশি স্পীছিশি তি পপিস্পিশী পতি পি পিসী পালি পশলা শা পিপি সপ পরস্পর 


৷ সীতা উ্ভারিকে নি আপনার গুণে । 
উপলক্ষ্য কেবল থাকিব তব সনে ॥ 
যতেক বানর থাকে পৃথিবী উপরে । 
যতেক বসতি করে পর্ববত-শিখরে ॥ 
সে সকল আলিয়াছে আমার সংবাদে । 
কোটি কোটি বৃন্দ বৃন্দ অর্ববদে অর্ববদে ॥ 
দুরন্ত বানর-সৈম্ত না হয় গণন । 
ইহারা যা মনে করে কে করে লঙ্ঘন ॥ 
তিনকোটি যোজনের পথ ত্রিভুবন | 
অন্বেবিবে সর্ববএ দুর্জয় কপিগণ ॥ 
স্থর্গ মণ্ত্য পাতাল স্ছজন বিধাতার । 
যেখানে থাকুক মীতা করিব উদ্ধার ॥ 
তোম'র চরণে ভক্তি থাকিলে আমার । 
কোন্‌ কার্য গণি আমি সাতার উদ্ধার ॥ 
অমি কি বলিব প্রভ তোমার চরণে । 
উদ্ধারিবে সীতা তুমি আপনারি গুণে ॥ 
ইন্দ্র আদি দেবগণ তোমারে ধেয়ায়। 
গগনে উদয় রবি তোমার আজ্ঞায় ॥ 
তব স্থষ্ি, স্থিতি, লয় এ তিন ভুবন । 
তোমার নিদ্রায় নিজ চেতনে চেতন ॥ 
কত শত জন্ম ব্রহ্মা তপস্যা করিল । 
তবু তব পাঁদপন্ম দেখা না পাইল ॥ 
হেন পাদপস্ম দেখি প্রত্যক্ষ নয়নে । 
আপনারে ধন্য বলি মানি এত দিনে ॥ 
আমি তবানরজাতি কি বলিতে পারি। 
মিত্র বল আমারে সে দয়া] আপনারি ॥ 
যাবৎ ন! হয় প্রভু সীতা উদ্ধারণ। 
তাবৎ আমার নাহি শয়ন ভোজন ॥ 
॥ সীতারে আনিয়। দিলে তোমার গোচরে । 
০ ত করিব রাজ্য কিক্ছিন্ধ্যানগরে ॥ 
সন্তুষ্ট হইয়া রাম কমললোচন। 
 স্থগ্রীবেরে উঠিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥ 
 স্থগ্রীবের শুভাদৃষ্ট কে কহিতে পারে। 
& ভ্রীনাথ দিলেন কোল বনের বানরে ॥ 
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সব! হৈতে স্ুগ্রীবের অধিক কপাল । 
যার প্রতি সদ! রাম পরম দয়াল ॥ 
শ্রীরাম বলেন, শুন স্থগ্রীব হুহৎ। 
তোম। বিনা আমার কে করিবেক হিত ॥ 
অপূর্ব না গণি সূর্য্য হরে অন্ধকার । 
অপূর্বব না মানি আমি সীতার উদ্ধার ॥ 
অপূর্বব ন! গণি মেঘ বরিষয়ে জল । 
তোমারে অপূর্বব মিত্র মানি হে কেবল ॥ 
দুই মিত্র পর্বতে করেন সম্ভ।ষণ। 
আকাশ মেদিনী যুড়ি আসে কপিগণ ॥ 
আমিল সহস্র কোটি সহ শতবলী । 

যার সৈম্ত চলিলে গগনে লাগে পুলি ॥ 
গবাক্ষ শরভ গয় সে গন্ধমাদন । 

বানর পঞ্চাশ কোটি সঙ্গে আগমন ॥ 
অঞ্জনিয়া বড় পুত্র আইল পূয্াক্ষ | 
ত্রিশকোটি কপি লয়ে আইল নীলাক্ষ ॥ 
বানর সহস্র কোটি সহিত প্রমাথী। 
আইল আপন সৈন্তে আচ্ছাদিয়। ক্ষিতি ॥ 
প্রমাথী বানর বলী ক্ষণে যদি নড়ে। 

দশ প্রহরের পথ সৈন্য আডে যোড়ে ॥ 
সত্তর যোজন বীর আড়ে পরিমাণ । 
সকলে করয়ে য'র শরীর বাখান ॥ 
হিস্কুলিয়া পর্বতের হিঙ্গুলিয়। রঙ্গ 
বানর পঞ্চাশ কোটি সহিত বিভঙ্গ ॥ 
বানর সত্তর কোটি লইয়া কেশরী । 
যাহার বসতিস্থান সে মলয়গিরি ॥ 

পূর্ব হেতে আসিল বিনোদ সেনাপতি । 
বানর সহত্র কোটি তাহার সংহতি ॥ 
ধূআক্ষ আসিল ধুত্র স্থগ্রীৰের শাল! । 
গগন যুড়িয়! ঠাট যেন মেঘমাল। 
সম্পাতি বানর এল, গৌরবর্ণ ধরে । 
দেখিলে বিপক্ষ যায় পলাইয়া ডরে ॥ 
আসিল হৃষেণ-বৈছা রাজার শ্বশুর। 

তিন কোটি বৃন্দ ঠাট আইল প্রচুর ॥ 
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ভল্লগণ সহিত আইল জান্বুবান। 
আইল দুর্জম মহাবীর হনুমান ॥ 
আইল সে যুবরাজ বালির কুমার । 
বানর সহস্র কোটি যার পরিবার ॥ 
শত লক্ষ বানরেতে এক কোটি জানি। 
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি ॥ 
শত কোটি বৃন্দে এক অর্বব্দ গণন | 
শত কোটি অর্বব,হদতে খর্বব নিরূপণ ৪ 
শত কোটি খর্ধে ০ক মহাখর্বব জানি । 
শত কোটি মহাখর্ষেব এক শঙ্খ গণি ॥ 
শত কোটি শঙ্ষে মহাশঙ্খের গণন | 
শত কোটি মহাশক্ষে পদ্ম নিরূপণ ॥ 
শত কোটি পদ্মে এক মহাপদ্ম গণি । 
শত কোটি মহাপছ্মে সাগর বাখানি ॥ 
শত কোটি সাগরে মহাস|গর জানি । 
শত কোটি মহাসাগরেতে অক্ষৌহিণী ॥ 
শত কোটি অক্ষৌহিণী করয়ে অপার। 
' অপারের অধিক গণনা নাহি আর ॥ 
নদ-নদী-ব্যাপা ঠাট ভাঙ্গিল পর্বত | 
সর্বব ঠাট ঘুড়ি গেল মাসেকের পথ ॥ 
পৃথিবী নুড়িল সৈম্ত নাহি দিশ-পাশ। 
কটকের চাপ দেখি রামের উল্লাস ॥ 
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গু সাঁতা অনেঘণে পর্থদোল বানর প্রেরণ 


জ্ীরাম বলেন, মিতা সৈন্য নানা দেশে । 
| পাঠাইয়া দেহ শীত্র সীতার উদ্দেশে ॥ 
& তুমি যদি জানকীরে করহ উদ্ধার । 
[| তবে ত আমার ঠাই সত্যে হও পার ॥ 
" জ্রীরামের ঠাই রাজ লয়ে অনুমতি । 
নানা দিকে পাঠাইল সৈন্য সেনাপতি ॥ 
| অর্বব্দ অর্বব,দ কপি, অন্ত নাহি পাই। 
8 পর্বতের উপরে বসিতে নাহি ঠাই ॥ 
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প্রীব বিনোগ্গ সেনাপতি প্রতি তণে। 
পূর্বদিকে যাও তুমি সীতা অন্বেষণে ॥ 
বানর সহতআ্র কোটি তোমার ভিড়ন । 
সীতা অশস্বেষিয়া তুমি কর আগমন ॥ 

নদ নদী মিলিবে মিলিবে কত দেশ । 
সেই সেই স্থানে শিয়া! করিবে প্রবেশ ॥ 
যত যত পুণ্যদেশে দেখ পুণ্য স্থান। 
সকল বানর লয়ে করিবে প্রম্মাপ ॥ 

স্বর্গ হেতে গঙ্গাকে আনিল ভগীরথে। 
পঙ্গাদেবী পার হও কটক সহ্হিতে ॥ 
তরিহ সরযূ নদী পুণ্য তরঙ্গিণী। 
কৌশিকী তরিহ বিশ্বামিন্রের ভগিনী ॥ 
ছুই কুলে গরু চরে মধ্যেতে গোমতী । 
গোমতী হইয়। পার পাবে সরম্থতী ॥ 
অপূর্ব মলয় দেশ দেশ কোকনদ। 
কশ্যাপের দেশে যাও পাগুব মগধ ॥ 
ব্রহ্মপুত্র তরি বঙ্গে করিহ প্রবেশ। 
মন্দর পর্ববতে যাও কিরাতের দেশ ॥ 
যাইবে কর্ণাট দেশে আর শাকথীপে। 
জানিবে কিরাত আছে অত্যন্ভুত রূপে । 
কনক চাঁপার মত শরীরের বণ। 

উঠান খানার মত পরে দুই করণ ॥ 

থালা হেন মুখখান তাআ্রব্ণ কেশ। 

এক পায়ে চলে পথ বিক্রমে বিশেন ॥ 
জলের ভিতর বৈলে মতম্তাবশ মুখ | 
মানুষ ধরিয়। খায় আইলে সম্মুখ ॥ 
বলিয়া! মনুষ্য-ব্যাত্র তাহাদের খ্যাতি । 
আতপ হিতে নারে কিরাতের জাতি ॥ 
সীত। ল'য়ে থাকে যদ্দি কিরাতের ঘরে । 
যত্ব করি চাহিও তথায় লহ্গেশ্বেরে 
খষভ পর্ববতে যাও কিরাতের পার। 
দেষগণ করে কেলি নিত্য অবতার ॥ 
সর্বকালে আইসে তথায় পুরন্দর। 

যত্ব করি চাহ তথ! সীতা লক্ষের ॥ 
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তার পূর্বদিকে যাও ক্ষীরোদসাগর । 
শ্বেতগিরি দেখিবে সে ক্ষীরোদ উপর ॥ 
শ্বেত নাগ ধরে তথ! সহত্র শিখর । 
সহুজ্র ফণায় আছে যেন মহেশ্বর ॥ 

সহত্র ফণায় আছে মহশ্রেক মণি । 
মণির আলোকে তুল্য দিবস রজনী ॥ 
ক্ষীরোদ-সাগর করে পৃথিবী ধবল। 
শ্বেতগিরি শ্বেত করে গগনমগুল ॥ 

শ্বেত নাগ ধরে শিরে সহলেক ফণা । 
পূর্ববদিক ধন্ক করে সেই তিন জনা ॥ 
সকলে বন্দিবে সে অনন্ত মহারাজ। 
মছেশ্বর বন্দি গেলে নিদ্ধ হবে কাজ ॥ 
উভ্ভয় পর্বতে যে পূর্বদিকে তার। 

স্বর্ণ তালরক্ষ তথা আছয়ে অপার ॥ 
মণি মাণিক্যেতে তার বাদ্ছিহাছে গুঁটি। 
কনক-রচিত তার শোভিত বাগুড়ি॥ 
দেখিও বানরগণ শিখরে শিখর । 
অন্বেষণ করো তথ। সীতা-লস্কেশ্বর ॥ 
যদি তথ! উভয়ের ন! পাও উদ্দেশ । 
কালোদক পর্বতেতে করিও প্রবেশ ॥ 
সে পর্বতে আছে সরোবরে কাল জল । 
তিন কোটি সপী সর্প থাকে সেইস্থল॥ 
স্পা যদি হাই ছাড়ে সর্ববলোক মরে! 
তার কাছে দেব দৈত্য নাহিযায় ডরে॥ 
নদ-নদী গিরিগুহ! খুজিও বিভ্তর। 
সেখানে মিলিতে পারে ছুষ্ট লঙ্কেশখবর ॥ 
তথ যদি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ । 
লোহিত পর্বতে গিয়া করিহ প্রবেশ ॥ 
সে পর্বতে আছে এক বড় চমণ্কার। 
ভ্্2িযোজন নদী, তাহে বিষম পাথার ॥ 
তার পূর্বদিকে আছে লোহিত সাগর । 
ছুরম্ত রাক্ষল আছে জলের ভিতর ॥ 
অগাধ সলিল তার রক্তবর্ণ ধরে। 
চারিযুগে এক বৃক্ষ আছে তার তীরে ॥ 
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মোনার শিমুলগাছ সর্ব গায় কাট|। 
স্বর্ণের ফল ফুল ধরে গো! গোটা ॥ 
জল হৈতে রাক্ষসের। চড়ে তছুপরে । 
তার কাছে দেবগণ নাহি যায় ডরে 
তথা যদ্দি জানকীর ন। পাও উদ্দেশ । 
পূর্ব সাগরের তীরে করিও প্রবেশ ॥ 
আড়ে দীর্ঘে সে সাগর দ্বাদশ যোজন । 
সাবধানে পার হও বত কপিগণ ॥ 
উদয়-গিরির সর্ব অঙ্গ স্বর্ণময় | 
পৃথিবী উজ্জ্বল করে সুর্ষ্যের উদয় ॥ 
তিন লক্ষ ছুই শত যোজনের পথ । 
চক্ষুর নিমিষে সুর্ধ্য করে যাতায়াত ॥ 
মুনিগণ তপ করে যেমন বিধান । 
বালখিল্য নামে মুনি বিঘত প্রমাণ ॥ 
উদয়-গিরির পূর্বের নাহি সুর্য্যোদয় । 
অন্ধকারময় দেশ জানিহ নিশ্চয় & 
সে দেশ কখন নহে আমার গোচর। 
দেখিয়া! উদয়গিরি ফিরিবে বানর ॥ 
যাতায়াতে উদয়গিরি লাগে একমাস । 
মাসেকের বাড়া হৈলে সবার বিনাশ ॥ 
মাসেকের মধ্যে যে বানর না আইসে। 
সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে ॥ 
বানর-কটক স্থগ্রীবের আজ্ঞ। পায় । 
সীতার উদ্দেশে তার! পূর্বদিকে যায় ॥ 
কৃত্তিবাস কবির কবিত্বময় বাণী । 
রচিল অদ্ভুত পৃর্ববদিকের পাচনি ॥ 
কভিবাস পণ্ডিত মুরারি ওঝার নাতি। 
ধার কে বিরাজ করেন সরস্বতী ॥ 
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বাশুবাস রামায়ণ 


৬ সীত। অন্বেষণে স্ুগ্রীব কর্তৃক দক্ষিণ দিকে 
বানর প্রেরণ গু 
শমনদ্মন রাবণ রাজা, রাবণদমন ন্বাম। 

শমনভবন ন। হয় গমন, যে লয় রামের নাম ॥ 
চগ্ডালে যাহার দয়। বড় সকরুণ। 
পাষাণে নিশান আছে শ্রীরামের গুণ ॥ 
জ্ীরাম নামের গুণ কি দিব তুলনা । 
পাষাণ মনুষ্য হয় নৌকা হয় সোনা] ॥ 
রামনাম লৈতে ভাই, না! করিহ হেলা । 
সংসার তরিতে রাম নামে বান্ধ ভেলা ॥ 
রামনাম স্মরি যেব। মহারণ্যে যায়। 
ধন্র্ববাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায় ॥ 
অশ্বমেধ করিলেন রাম সযতনে । 
অশ্বমেধ ফল হয় রামায়ণ শুনে ॥ 
দক্ষিণে রাবণ থাকে হ্থগ্রীব তা জানে । 
বড় বড় বীর পাঁচে লেইত দক্ষিণে ॥ 
বালির কুমার পীচে মন্ত্রী জান্বুবান। 
পবননন্দন পাঁচে বীর হনুমান ॥ 
খষত কুমুদ পাচে রম্তা যোদ্ধপতি। 
নল-নীল পাঁচিলেক মুখ্য সেনাপতি ॥ 
স্থগ্রীব বলেন, সৈম্য শুন সাবধানে । 
সীতার উদ্দেশে যাহ তোমরা দক্ষিণে ॥ 
যত নদ নদী দেখ যত দেখ দেশ। 
যত যত গিরি আছে করিবে প্রবেশ ॥ 
উত্তম অধম স্থানে করিহ প্রবেশ । 
যেরূপে পাইতে পার সীতার উদ্দেশ ॥ 
কৃষ্ণচবেণী নদী যে ন্মশ্মদা গোদাবরী। 
যাবে অশ্বমুখ গিরি নদী যে কাবেরী ॥ 
পাইবে পর্বত বিদ্ধ্য সহত্রশিখর। 
নানা ফল ফুল তথা দিব্য সরোবর ॥ 

৷ পরেতে কলিঙ্গদেশ যাইবে উত্কল। 

লী মলঘ় পর্বতে শিয়া দেখিবে সকল ॥ 


৩৬ 





কিক্িন্ধ্যাকাণ্ড 


পির পর স্পস্ট পতি এ সিসি সপ এলি ৩ তো দিল তি ০ ৩ পাস্পিরী তাঁত পি তি সতী এ পস্পিস্মস্মস্মিপ্পরস, পশম পর শর রর পরপর শর সস সম টস রস রস পরস্পর 


মহেন্দ্র পর্বতে যাবে অত্যুচ্চ শিখর | অন্বেষিবে বীরগণ, শিখরে-শিখর | 
সর্বক্ষণ তথায় থাকেন পুরন্দর এ | বর করি দেখো তথা সীতা-লক্ষেশ্বর ॥ 
তাহার দক্ষিণে যাহ সাগরের তীর। 1 তথ! যদি তাহাদের না পাও দর্শন । 
চন্দনের বন তথা স্থগন্ধ সমীর ॥ ূ খষভ পর্ববতে যাবে যত কপিগণ ॥ 
স্থগন্ধি চন্দন নিরখিবে সারি লারি। ৷ খষত পর্ববতবর দেখিবে দক্ষিণে । 
সাগরের পারে যাবে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ॥ দশদ্দিক আলে! করে সোনার কিরণে ॥ 
মৈনাক পর্বত আছে সাগর ভিতর । গন্ধর্ব আছয়ে তথা স্বর্ণ পঞ্চগড় । 

জল হৈতে উঠে তার সহশ্র শিখর ॥ অচ্যে কি যাইতে পারে তাহার নিয়ড় ॥ 
সোনার পর্বতে দশদিকের প্রকাশ । আনিতে তথায় রুতু যত্ব যদি হয়। 


সহআ্র শিখর উঠে জুড়িয়। আকাশ ॥ বিষম গন্ধরর্ব তথা, করিও সে ভয় ॥ 
পবনের মিতা সে সুর্য্যের হয় সখা। ধনলোভ করিলেই হইবে অনর্থ। 
যার পাপ থাকে তারে নাহি দেয় দেখা ॥ | তাহা! না লইবে কেহ, শুনহ যথার্থ ॥ 
সাগরের মধ্যে আছে সিংহিকা' রাক্ষলী। বিষম ছুরস্ত তারা, সেইক্ষণে মারে । 
বিষম। রাক্ষলী সেই সর্ববলোকে ঘুষি ॥ অকারণে দ্বন্দ নাহি কোনজন করে ॥ 
বিষম। রাক্ষলী সেই ছায়া পেলে ধরে। সাবধানে যেও তথা শিখরে-শিখরে | 
বার শত জীব জন্তু গিলে একেবারে ॥ যত করি অস্বেষিও ভুষ্ট লঙ্বেশ্বরে ॥ 
সত্তর যোজন তার আড়ে পরিসর । তথা যদ্দি নাহি পাও তাহার উদ্দেশ । 
দুশত যোজন দৈর্ঘ্যে উচ্চ কলেবর ॥ যমের দক্ষিণে বাড়ী করিও প্রবেশ 
অদ্ধ তনু জলে থাকে অদ্ধেক আকাশ । জীয়স্তে মের বাড়ী কারে নাহি গতি । 
তাহা দেখি বীরগণ না পাইও ত্রাস ॥ যমের দক্ষিণে নাছি চন্দ্র-সূধ্য-ছ্যতি ॥ 
সকল বানর তথা হৈও সাবধান । যমের দক্ষিণ দিকে ঘোর অন্ধকার | 
এক লাফে সাগর লঙ্ঘিলে হবে ত্রাণ ॥ | রান্রি-দিন নাহি তথা, সব একাকার ॥ 
সাগর তরিবে সবে শতেক যোজন । যমের দক্ষিণে নাহি আমার গোচর । 
সাগরের পারে লঙ্ক! তথায় রাবণ ॥ যমপুরী হইতে ফিরিবে ৰবীরবর ॥ 
চারিদিকে সাগর ভিতরে লঙ্কাগড়। যমপুরী যাইতে-আমিতে এক মাস। 
দেবতার গতি নাহি লঙ্কার নিয়ড় ॥ মাসের অধিক হইলে সবার বিনাশ ॥ 
খুজিবে লঙ্কার মধ্যে সীতা লঙ্ষেশ্বর | মাসেকের মধ্যে যেই বীর ন! আইলে । 
যত্বু পুরঃসর হ,য়ে সকল বানর ॥ | সবংশে মরিবে সেই আপনার দোষে ॥ 
তথ যদি উভয়ের না পাও নির্দেশ | & আনিবে সীতার বার্তা শীত্র যেই জন। 
বিদ্ধ্যগিরি-মধ্যে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥ ী বাড়াব তাহারে আমি সহ-বন্ধুগণ ॥ 
অস্থেষণ করিও তথায় কপিগণ |  সীতারে দেখিয়া ষে আমিবে একমাসে। 
বিশ্বকণ্মা-ককৃত পুরী সোনার গঠন ॥ থাকিব হইয়। বাধ্য সদা তার পাশে ॥ 
অগস্ত্যের বাড়ী বিশ্বকণ্মার নির্মিত |  স্থগ্রীৰ বলেন শুন পবননন্দন 


নানা-রত্ব নানা-ধাতু পর্বতে ভূষিত ॥ ঠা ভুমি সে সাধিবে কার্ষ্য লয় মোর মন ॥ 
২৩৭. 
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অস্থি জল নাহি মান পবনের গতি। । সকল বানর তথা হৈও লাবধান। 
তুঙ্ি সে দেখিবে সীতা লয় মোর মতি ॥ উ৮৮4৭8৪32 
তোমার প্রলাদে আমি সত্যে হৰ পার।  কেয়াবন এড়িয়! যাইবে তালবনে | 

তব ষশ ঘুষিবেক সকল সংসার ॥ | ছুঃখ পাসরিবে সবে সে তাল ভক্ষণে ॥ 
তুমি যদি সীত। দেখ তবে আমি হ্খী। তাহার পশ্চিমে যাবে পাটনে পাউন। 
আর কে দেখিবে সীতা ইহ! নাহি দেখি ॥ 1০০৮ গিরি তথ। অদ্ভুত গঠন ॥ 


স্ুত্রীব ্রীরাম প্রতি বলিল বচন। 
জানাইতে জানকীরে দেহ নিদর্শন ॥ 
হনুমান সহ তার নাহি পরিচয় । 
কি জানি বানর দেখি যদি পান ভয় ॥ 
আরাম বলেন শুন স্থগ্রীব সুহৃদ । 
অক্গুরী দিলাম আমি সীতার প্রতীত ॥ 
দিলেন অন্ুরী রাম নিজ নিদর্শন । 
হাত পাতি নিল তাহা পবন-নন্দন ॥ 
কপি সৈক্ক সহ বীর হনুমান নড়ে । 
পতঙ্গ-সকল যেন ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে ॥ 
চলিল সকল ঠাট স্থগ্রীব আদেশে । 
দক্ষিণের পাঁচনি রচিল কৃত্তিবাসে ॥ 
কৃনত্তিবাস পগ্িিত মুরারি ওঝার নাতি । 
ধীর কণ্টে সদা কেলি করেন ভারতী ॥ 
₹- 203 জে 


গড পশ্চিয় দিকে সীতা অন্বেষণ ৬ 


পশ্চিমে দেখিবে যত নদ নদী দেশ। 
স্থষেণ, সর্বত্র তৃমি করিবে প্রবেশ ॥ 
হৃস্থান কুস্থান নাহি করি বিবেচনা । 
অন্বেষিবে জানকীরে করিয়া মন্ত্রণা ॥ 
সিন্ধুদেশ মলয় সে কাবেরীর তীর। 


ক্রিমিজীব দেশে যাবে, সে অতি গভীর ॥ 
তাহার নিকটে আছে কেতকী-কানন । 


দিশপাশ নাহি তার অনেক যোজন ॥ 
ছুই পার্থে কেয়াবন দেখিবে অপার। 
কেয়াবনে কাটা যেন করাতের ধার ॥ 


| তার পূর্বের সিন্ধু নদী পশ্চিমে সাগর । 
| মধ্যে হিঙুলিয়া গিরি অতুযুচ্চ শিখর ॥ 
অন্বেষণ ক1সবে সেখানে সর্ব ঠাই। 
তোমর। করিলে যত্ব অসাধ্য কি ভাই । 
তথ। যদি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ । 
চজ্দবাণ পর্ববতে হে করিবে প্রবেশ ॥ 
পশ্চিম সাগর-তীর একই যোজন । 

যত করি সেখানে, করিও অন্বেষণ ॥ 
দশদিক আলে! করে গিরি চন্দ্রবান্‌। 


ৰ খুঁজিও সকলে তথ। হয়ে সাবধান ॥ 


বিষুঃচক্র সেখানে অদ্ভুত তার ধার। 
অন্রের হাড়ে চক্র অদ্ভুত আকার ॥ 
হুয়গ্রীৰ অস্থর মারেন গদাধর । 
অশ্থরের হাড়ে চক্র দেখিতে সুন্দর ॥ 
সেই অন্থরের হাড়ে চক্র সষ্টি করি। 
আপনি হুইলা হরি শঙখ-চক্রধারী ॥ 
সে পর্বতে আরোহিয়। সকল বানর । 
যত্ব করি অন্বেষিও সীত। লহ্বেশ্বের ॥ 
তথ| যদি উভয়ের ন। পাও উদ্দেশ । 
বরাহ পর্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥ 
চন্দ্রবান ছাড়াইয়। পঞ্চাশ যোজন । 
বরাহ পর্বতে যেও নিন্মল কাঞ্চন ॥ 


হীরক মাণিক্যময় বরণের ঘর | 
বিশ্বকর্ম্ম। নিশ্মাইল। তথা মনোহর ॥& 


' পুরী আলে! করে জ্যোতি অন্ধকার দূর 


 অহৃর নরক নামে, বিক্রমে প্রচুর ॥ 
' বরুণের সহিত সে বৈসে সেই দেশে । 
| ততকারণে বরুণ তাহারে নাহি নাশে ॥ 
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সেইখানে হও সবে অতি সাবধান । 
তার হাতে পড়িলে, নাহিক পরিত্রাণ ॥ 
অপ্রমত রূপ তনু করিবে তথায়। 
আমারে করহ মুক্ত এই প্রতিজ্ঞায় ॥ 
তথা যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ । 
স্থমেরু পর্বতে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥ 
দেখিবে পর্বত সেই কনক রচিত। 
সদ! ষাটি সহতআ্র সে পর্বতে বেছিত ॥ 
তথা ষাটি সহুত্র যে পর্ববত-উদয় । 
সেই বাটি সহজ্র পর্বধত ন্বর্ণময় ॥ 

স্বর্ণ খর্ূর রুক্ষ হ্ুমেরু উপরে ॥ 
দশদিক আলে। করে দশ মাথা ধরে ॥ 
তথা আমি করে কেলি শঙ্কর শঙ্করী | 
দিব। অস্ত যায তথ! আইসে শর্ববরী ॥ 
এমন উত্তম স্থান নাহি পৃথিবীতে । 
নানাবিধ ফল ফুল আছে চারিভিতে 
গীত বাছ্য নৃত্য করে পরম কৌতুকে । 
নর্তকী করয়ে নৃত্য দেখে দেবলোকে ॥ 
পরিসর তিন লক্ষ ছুশত যোজন । 
চক্ষুর নিমিমে সুধ্য করেন গমন ॥ 
অপূর্বৰ পর্বত সেই দেব-অধিষ্ঠান 
স্থমেরুর সর্বত্র পরম রম্যস্থান ॥ 
নিমিষেতে সুর্যদেব করেন গমন । 
স্থমেরু বেড়িয়! সুধ্য করেন ভ্রমণ ॥ 
স্বর্গ মর্ত রলাতল স্রমেক্ুর গোচর । 
দেবগণ কেলি তথ। করে নিরস্তর ॥ 
স্থমেরু বেড়িয়। সূর্য্য নিত্য করে গতি । 
এক দিক দিন হয় আর দিক্‌ রাতি ॥ 
স্বর্গ মত্ত্য পাতালে এমত নাহি স্থান। 
স্থমেক্ুর উপরে সকল অধিষ্ঠান ॥ 
হুমেরুর পশ্চিমে সুর্য্যের নাহি গতি । 
অন্ধকারময় তথ। নাহিক বসতি ॥ 
তাহার পশ্চিমে নহে আমার গোচর। 
স্থমেক পর্যযস্ত দেখি আমিবে হে ঘর ॥ 
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| স্থমেরুতে ঘাইতে আসিতে এক মাস। 

মাসের হইলে বাড়া! সবারি বিনাশ ॥ 

যেই বীর মাসেকের মধ্যে না আইসে। 

সবংশে মরিবে সেই আপনারি দোষে ॥ 

চলিল সকল ঠাট শ্ুগ্রীব-আদেশে। 

পশ্চিমদ্দিকের যাত্রা রচে কৃভিবাসে ॥ 
728 হোচি 
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স্থগ্রীব বলেন, শুন বীর শতবলি। 
তব সৈন্য চলিতে গগনে লাগে ধুলি ॥ 
বানরের মধ্যে তুমি মুখ্য সেনাপতি । 
চলিবে উত্তর দিকে আমার আরতি ॥ 
কুষুদ দ্বিবিধ দধিবদন ভূধর | 
আর আর আছে তব প্রধান বানর ॥ 
শতবলি বলি হে উত্তর তব দেশ। 
যাত্রা কর শুভক্ষণে আমার আদেশ ॥ 
যত দেশ জানি আমি কহি তবস্থান। 
তথ সীতা অন্বেষিহ হয়ে সাবধান ॥ 
সত্বর উত্তরে বাহ যতেক বানর। 
হিমালয় গিরি পাবে যথা হিমঘর ॥ 
সূর্যের কিরণ যেন জন্তু বে বৈসে। 
ভাগীরথী গঙ্গাদেবী তথা হেতে আসে ॥ 
তাহার উত্তর অংশে ব্রহ্মার বসতি । 
তথ হৈতে ভশগীরথ আনে ভাশীরঘী ॥ 
এমন পুণ্যের স্থান নাহি ত্রিভুবনে | 
ভগীরথ গঙ্গারে পাইল সেইখানে ॥ 


& নারায়ণী গঙ্গাদেবী আসিয়া! ভুবনে । 
পাপীরে করেন মুক্ত নিজ পরশনে ॥ 


* কি বলিতে পারে লোক গঙ্গার মহিমা । 
চারিবেদে বিচাবিয়া দিতে নারে সীমা ॥ 
আছিল সৌদাস দ্বিজ রাক্ষস হইয়া। 


॥ গেল সে বৈকুষ্টপুরী গঙ্গানছু পাইয়া ॥ 


২৩৯৯ 





সুর্য্যবংশে ভগীরথ-নামে মহীপাল। 
গঙ্গাহেতু তপস্তা কিল বহুকাল ॥ 
আরাধন। ব্রহ্মার করিল বারে বারে। 
বিষ্ণুর তপস্যা পরে করে অনাহারে ॥ 
ভশগীরথ নানাবিধ তপস্থ। করিল । 
গঙ্গার জন্মের তত্ব কেহ না বলিল ॥ 
শিবসেব। করে দশ হাজার বলর । 
তবে আইলেন শিব তারে দিতে বর ॥ 
ভগীরথ বলে, শুন দেব পঞ্চানন । 
গঙ্গা দিয় রক্ষা কর এই নিবেদন ॥ 
মম পিতৃলোক ভনম্ম হয়েছে পাতালে। 
গঙ্গ। পরশন হৈলে স্বর্গবাসে চলে ॥ 
গঙ্গাধর বলিলেন, না জানি গঙ্গায় । 
কি জাতি ধরেন গঙ্গ। থাকেন কোথায় ॥ 
ভগীরথ শুনিয়া! ভাবেন দুঃখ মনে । 
আমি কি বলিব প্রভু তোমার চরণে ॥ 
আফ্টাবক্র মুনি কহিলেন মোর স্থান। 
আপনি কহিবে প্রভু গঙ্গার বিধান ॥ 
বদিলেন ধ্যানে শিব মুদিত নয়নে । 
গঙ্গার জনম-তন্ত্র জংলিলেন মনে ॥ 
ভক্ত আনে মহাদেব তুষ্ঠ হয়ে তায়। 
গঙ্গা দিয়া ভগীরথে করেন বিদায় ॥ 
আগে যান ভগীবথ করি শঙ্ঘধ্রনি | 
হিমালযে উঠিলেন শ্রর-তরঙ্গিণা ॥ 
মবে বলে লাধ মাধু সাধু ভগীরথ। 
গঙ্গ। আনি করিয়াছ তরিবার পথ ॥ 
ভুবনের মধ্যে ভগীরথ পুণ্যবান । 
ভ্রিভুবনে কেবা ভগীরথের সমান ॥ 
ংসার পবিত্র হেল পরশে গঙ্গার । 
স্বর্গ মর্তয পাতালের হইল উদ্ধার ॥ 
আইলেন গঙ্গা ভগীরথের কারণে । 
মহাপাগী স্বর্গে যায় গঙ্গা পরশনে ॥ 
রামনাম স্মরণেতে পাপের বিনাশ । 
গঙ্গার মাহাত্-গীত রচে কৃতিবাস ॥ 


সপ শপ পরপর পপ... _.. ক. 
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হেন হিমালয় গিরি বহু আয়তন । 

যত্বে অস্বেষিও তথা জানকী রাবণ ॥ 
তথ। যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ। 
তাহার উত্তর দেশে করিবে প্রবেশ ॥ 
বিষম্‌ দুর্গম অতি ভয়ানক স্থল । 

বৃক্ষ নাহি, গিরি নাহি, নাহি তাহে জল। 
দুইশত যোজনের পথ সেই দেশ। 
পাইবে অত্যন্ত ভয় করিতে প্রবেশ ॥ 
সকল বানর তথা হৈও সাবধান । 

ঝাট যাবে, তবে সবে পাবে পরিত্রাণ ॥ 
কৈলাস পর্ববতে যেও তাহার উত্তর । 
দশদিকৃ আলো করে সহজ্-শিখর ॥ 
যোজন সহঅত্রয় তার আয়তন | 
উভেতে পর্বত লক্ষ গণিত যোজন ॥ 
তাহাতে অপূর্কব পুরী অতি শোভা পায়। 
সতত করেন লীল! পার্বতী সহায় ॥ 
আছে তথা অপূর্ব অলকা-নামে পুরী । 
ধনেশ্বর কুবের তাহার অধিকারী ॥ 
তাহার উপরে নদী নামেতে বিমলা । 
তার জল রক্ত-বণ যেন রত্ু-পল। ॥ 
ধনেশ্বর কুবের করেন স্লান তায়। 
স্থগন্দি চন্দনবৃক্ষ তীরে শোভ। পায় ॥ 
সীত1 লয়ে থাকে যদ্দি তথ! দশানন । 
চতুদ্দিকে তাহার করিবে অন্বেষণ ॥ 
তথ যদি জানকীর না পাও উদ্দেশ । 
ত্রিশৃঙ্গ পর্বতে গিয়। করিবে প্রবেশ ॥ 
ত্রিশৃঙ্গ পর্বত দেই তিন মুক্তি ধরে। 
চম্কুত হবে তথ। সকল বানরে ॥ 


| এক-শৃঙ্গ রূপ তার যেন চন্দ্রকল!। 
[| দিতীয় শৃঙ্গের রূপ যেন মণিপলা ॥ 
' অন্য শৃঙ্গ রক্জ-বর্ণ সর্বত্র প্রকাশ । 


ভিশুঙ্গ পর্ববত গিয়। যুড়েছে আকাশ ॥ 
সেখানে করিও তত্ব শিখরে শিখরে । 


দন যত্র করি অন্বেষিও সকল বানরে ॥ 
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তথ! যদ্দি নাহি পাও সীতা লক্ষেশ্বর ৷ 
তাদের উদ্দেশে যাবে তাহার উত্তর ॥ 
তাহার উত্তরে এক অদ্ুত আকার । 
জদ্বুব্ক্ষ দেখিবে সে অতি চমণ্কার ॥ 
স্বর্ণ-জন্বুরুক্ষ সেই সোনার আকার । 
তার নামে জন্ুধীপ হইল প্রচার ॥ 
সকলের মুখ্য সেই জন্দুদ্বীপ হয়। 

অন্য বত দ্বীপ জন্দুদ্ধীপ তুল্য নয় ॥ 
তার তলে দেবগণ নিত্য করে কেলি । 
তাহার কারণে এই জন্দুদ্বীপ বলি ॥ 
চারি ডাল ধরে যেন পর্বতের চূড়া । 
লক্ষ যোজনের বেড়া সে গাছের গোড়া ॥ 
সীতা লয়ে থাকে যদি তথায় রাবণ । 
চ'রিদিকে সেখানে করিবে অন্বেষণ ॥ 
তথা! ঘদি নাহি পাও সীতা লঙ্ষেশ্বর | 
করিবে গমন আরো! তাহার উত্তর ॥ 
মন্দর-পর্ববত জন্ুদ্বীপের উত্তর | 

এক হুদ আছে তথ! পরম স্থন্দর ॥ 
সর্ববস্থলী বলিয় সে হ্রদের খেয়াতি। 
আইসেন দেখিতে সে হুদ প্রজাপতি ॥ 
স্বর্গ হেতে সেই হুদে পড়ে গঙ্গানীর | 
কৌশিকী নামেতে নদী বহে তার তীর ॥ 
আমার বচন শুন সর্ব কপিগণ। 
সাবধানে অন্বেষিবে সীতা দশানন ॥ 
তথা যদি নাহি পাও সীতা লঙ্কেশ্বর । 
তাহার উত্তরে যাবে মহেশ সাগর ॥ 
মহেশ সাগরে জন্মে বহুমুল্য ধন। 
আড়ে দীর্ধে সাগর সে শতেক যোজন ॥ 
অস্তাচল পর্বত সে সাগর-ভিতর । 
জল হৈতে উঠে গিরি সহঅ্র শিখর ॥ 
দেখিয়। হইবে সবে সভয় অন্তর । 
অন্বেষিহ সাবধানে মহেশ-সাগর ॥ 
লোনার পর্বতে দশদ্দিক স্থপ্রকাশ। 
সহত্র শিখর উঠে যুড়িয়া আকাশ ॥ 
১৭১ 
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| সোনার পর্বত গোটা দেখিতে স্থঠাম | 

৷ শিবলিঙ্গ আছে তাহে যেন শিবধাম 
রাবণ দে মহেশ্বরে পূজে সর্বক্ষণ । 

৷ মহেশের কাছে গিয়া থাকে সে রাবণ ॥ 
অন্বেষণ করিও হে শিপরে শিখর । 
পাইতে পারিবে তথা সীতা লঙ্কেশ্বর ॥ 
কিন্তু মায়া জানে সে পাপিষ্ঠ দশানন | 

| স্বর্গ মত্ত্য পাতাল জিনিল ত্রিভুবন ॥ 

| সেবিয়া শিবের পদ দিখিজয় করে। 

। ত্রিভূবন জিনে বেটা শঙ্করের বরে ॥ 

| দেবগণ যার ডরে এক পাশ হয়। 

সবে মাত্র বালি-স্থানে তার পরাজয় ॥ 

: 

ৃ 








তথ! যর্দি নাহি পাও সীতার উদ্দেশ । 
ক্রোৌঞ্চ-মহাধরে গিয়া করিবে প্রবেশ ॥ 
ক্রৌঞ্চ-মহাধরে দেখি লাগিবেক ভয়। 
র ভীমণ পর্বত সেই অন্ধকারময় ॥ 

1 দুর হৈতে সে পর্বত করিবে দর্শন। 


| যাইলে তাহার মধ্যে নিশ্চিত মরণ ॥ 


। সে পর্বত রাখিয়া দক্ষিণে কিংবা বামে। 

| তাহার উত্তরে যাবে দ্রোণশিরি নামে ॥ 

| ড্রোণগিরি দেখিলে হইবে বড় সখী । 

। দেব গন্ধর্কেবের আছে যত চক্দ্রমুখী ॥ 

( বালখিল্য আদি করি যত মুনিবর। 
বাস করে সকলে সে পর্বত উপর ॥ 
নাহি তথ চত্দরতেজ সুধ্যের প্রকাশ । 
নক্ষত্র নাহিক দেখি না দেখি আকাশ ॥ 
কামিনীগণের তেজ তথা আলো করে। 

| পুণ্যদা নামেতে নদী তাহার উপরে ॥ 

& দুই কূলে আছে তার বংশ অগণন। 

₹ উভয় তীরের বংশ উপরে মিলন ॥ 

* শ্রেচ্ছজাতি আছে তথা দেখি ভয়ঙ্কর । 

' নদী পার হয় তারা বাশে করি ভর ॥ 

ৰ তাহার উত্তরে যাবে সীতার উদ্দেশে । 


পপ 


সেই দেশে বহু লোক হরবেতে বৈসে & 
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যাহ! চাবে তাহ পাবে মিষ্ট বৃক্ষফল । 
স্বর্ণপন্ম জন্মে তথ। সোনার উপল ॥ 

নান! রত্ব মাণিক্য সে জলেতে উপজে । 
রক্তবর্ণ নদীজল মাণিকের তেজে ॥ 

নান! রত্ব অলঙ্কার পুরুষেতে পরে । 

কি বণিব অলঙ্কার স্ত্রীলোক য। ধরে ॥ 
অহঙ্কারে নারীগণ ইজ্দে না মানিল। 
ক্রোধ করি ইন্দ্রদেব অভিশাপ দিল ॥ 
অহঙ্কারে যেমন না মানিলি আমায় । 
জীবিত হইবে দিনে রাত্রে ম্বতপ্রায় ॥ 
সই পাপে ম্বত থাকে মকল রজনী । 
প্রভাত হইলে বাচে সকল রমণী ॥ 
রজনীতে থাকে তার হয়ে অচেতন । 
প্রভাতে উঠিয়। করে সঙ্গীত নর্তন ॥ 

বহুরত্বা প্াথবী বলেন সর্বজন । 

কত ঠাই কত স্ট্ি না হয় গণন ॥ 

সাবধান হয়ে যাবে যত কপিগণ । 

যত্তেতে খুঁজিবে তথ জানকী রাবণ ॥ 

তাহার উত্তরে যাবে অনস্তসাগর | 

তথা হেতে হেমগিরি নাম-গিরিবর ॥ 
সকল পর্বত মধ্যে ছেমগিরি সার। 

সকল পর্বত জিনি শিখর তাহার ॥ ৰ 
আকাশেতে ঘার শরঙ্গ লাগে সারি সারি । 
হেমগিরি মম গিরি জগতে না হেরি ॥ র 
তাহার উত্তরে নাহি ভাস্করের গতি । 
অন্ধকারময় তথ নাহিক বলতি ॥ 

তাহার উত্তরে নাহি আমার গমন | 

সে পর্যন্ত খুঁজিয়া ফিরিবে সর্ববজন ॥ 

এই কহিলাম জন্ুদ্বীপের উৎপন্তি। 

এ অবর্ধি আছে জীব-জন্তুর বলতি ॥ 
হেমগিরি আসিতে যাইতে একমাল। 

মাসের অধিক হৈলে সবার বিনাশ ॥ | 
মালেকের মধ্যে যেই ফিরে না আইসে। 
সবংশে মঞজিবে সেই আপনারি দোষে ॥ 


| 





কৃত্িবাস রামায়ণ 


সকল দেশের কথ! কহিনু সবাকে। 

যে দেশে থাকেন সীতা উদ্ধারিবে তাকে ॥ 
স্বর্গ মত্ত্য পাতাল যে এই তিন স্থান। 
ইহা বিনা স্ষ্টি নাহি শাস্ত্রের বিধান ॥ 
যত দেশ কহিলাম যাইবে সাহসে । 
সীতাদেবী আনি দিবে শ্রীরামের পাশে ॥ 
আনিতে ন। পার যদি সীতা ঠাকুরাণী । 
আমি গিয়া তাহার করিব মহাহানি ॥ 
মাসেকের মধ্যেডে আসিবে বীরগণ । 
অধিক হইলে তার অবশ্য মরণ ॥ 

অগ্নি সাক্ষী করিয়া করেছি অঙ্গীকার । 
প্রাণপণে আমি সীত। করিব উদ্ধার ॥ 
সর্বব স্থানে যাৰ আমি যত দূর সংখ্যা । 
তারপরে প্রবেশিব স্বর্ণপুরী লঙ্কা ॥ 
মালসাট মারে বহু দেম্স করতালি। 
মেঘের গঞ্জনে গর্জে সপ শতবলি॥ 

কি কার্যে পাঠাও রাজ। এত সেনাগণ । 
আমি আনি দিব সীতা মারিয়া রাবণ ॥ 
পাতালে থাকেন লীতা পাতালে প্রবেশি । 
সাগরে থাকেন য্দি তাহা আমি শুনি ॥ 
আরাম লন্ষমণ কেন হও খিগ্যমান | 

মীত। উদ্ধারিব আমি হয়ে যত্রবান ॥ 

কি হেতু জ্রীরাম তুমি মনে ভাব আন। 
একেলা রাবণ মোর না ধরিবে টান ॥ 
যাইতে আনমিতে মোর যে হউক ব্যাজ। 
অবিলন্দে দেখ দিব সিদ্ধ করি কাজ ॥ 
শুনি শতবলির সে বিক্রম বচন। 

ভর পাইল মনে স্গ্রীব রাজন ॥ 

চলিল সকল ঠাট স্থগ্রীব-আদেশে। 








 উত্তরদিকের যাত্রা! রচে কৃতিবাসে ॥ 
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কিছ্িন্ধ্যাকাণ্ড 


স্পা শত স্পিরিট স্পিরী সি সত তর পতি 


শরির সিস্ট স্পারিতাস পপাসিউপ পাটি এটি তি শিসপাটি পাশিসি পাস পাস পাত এ সিল লী 


উ দক্ষিণবাদ সব দিক হইতে বানসরগণণের 
প্রত্যাবর্তন 

নদ নদী পর্বতের শুনিয়। ত নাম। 
স্থগ্রীবেরে জিজ্ঞাসা যে করেন শ্রীরাম ॥& 
সাগর পর্ববত দ্বীপ পৃথিবীর অস্ত । 
কেমনে জানিলে মিত্র কহ সে বৃত্তান্ত ॥ 
কহেন স্ুগ্রীব, শুন রাম গুণাধার ৷ 
বালি-ভয়ে ভ্রমিলাম এ তিন সংসার ॥ 
সপ্তদ্বীপা। মহী বালি নিমিবেতে যায়। 
কোন্‌ দেশে যাব আমি না দেখি উপায় ॥ 
যে দেশে ধাইব আমি তথ বালি যাবে। 
মুহুর্তেক দেখা পেলে তখনি মারিবে ॥ 
বালি সম বীর নাহি এতিন-ভুবনে । 
স্বর্গ মত্ত্য পাতালেতে ফিরি সে-কারণে ॥ 
এক দিন এক স্থানে না,থাকি কোথায় । 
বড় ভয় বালি রাজ যদি দেখা পায় ॥ 
দেখা পেলে প্রাণে মারে বড়ই নিষ্ঠ,র | 
সে কারণে পলাইয়। ভ্রমি বহু দূর 
সাগর পর্বত নদী দেশ দেশাস্তর। 
সর্বত্র ভ্রমণ করি আমি নিরস্তর ॥ 
স্থাবর জঙ্গম আদি এ তিন সংসার। 
প্রতি স্থানে ভ্রমণ করেছি শতবার ॥ 
সে-কারণে জানি মিত্র সকল বৃত্তান্ত । 
যেখানে যেখানে আছে পৃথিবীর অস্ত ॥ 
পূর্বব কথ। কছিলাম তোমার গোচরে। 
সর্বব তত্ব জানিলাম সে বালির ডরে ॥ 
ধধ্যমুক-কথ। যে কহিল হনুমান । 
সে-কারণে করিলাম হেথা অবস্থান ॥ 
চারি পান্র্র ভ্রমিতাম হয়ে সঙ্কুচিত। 
তোমার প্রসাদে এবে রাজ্যেতে পূজিত ॥ 
এইরূপে ছুই মিত্রে প্রত্যহ সম্ভাষ। 
হইতে হইতে প্রায় পূর্ণ একমাস ॥ 
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একদিন পূর্ববদিক হইতে স্থমতি। 
উপস্থিত হইল বিনোদ সেনাপতি ॥ 
না শুনি সীতার বার্তা আর্ত রঘুবীর। 
আইল পশ্চিম দেখি শ্থষেণ শ্ধীর ॥ 
পশ্চিম উত্তর পৃর্বব তিন দিক দেখে। 
আসিয়া সকলে কহে সবার সম্মুখে ৪ 
নান। গিরি ভ্রমিনু খু'ঁজিনু বহু দেশ। 
কোন দেশে ন! পাইনু সীতার উদ্দেশ ॥ 
রঘুনাথ হইলেন শুনিয়া মুচ্ছিত। 
তাহারে প্রবোধ দেয় হ্থগ্রীব হুহৎ ॥ 
দক্ষিণদিকেতে প্রভূ রাবণের ঘর । 
সে দিকে গিম্মাছে যত প্রধান বানর ॥ 
অঙ্গদ গিয়াছে আর মন্ত্রী জান্বুবান। 
কাধ্য-সম্পাদক সঙ্গে বীর হনুমান & 
বুদ্ধির সাগর বড় বীর হনুমান । 
অবশ্য সাধিবে কাধ্য কিছু নহে আন ॥ 
তব কার্যে হনুমান ঝড়ই তৎপর । 
অবশ্য হইবে সীতা তাহার গোচর ॥ 
বুদ্ধিতে পণ্ডিত হনুমান মহাশয় । 
হনুমান পাবে সীতা না করিহু ভয় ॥ 
স্থির হইলেন রাম হ্ৃগ্রীব আশ্বাসে । 
রচিল কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃত্ধিবাসে ॥ 
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গু শ্রীরামচত্রের মাহা বর্ন 


রাম নাম বল ভাই মুখে বার বার। 

ভেবে দেখ রাম বিনা গতি নাহি আর ॥ 
॥ করিলেন অশ্বমেধ শ্রীরাম যতনে । 
| অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে ॥ 
' এমত রামের গুণ কে দিবে তুলন। | 

পাদস্পর্শে শিলা নর, নৌকা হয় সোনা ॥ 
৷ পার কর রামচন্দ্র পার কর মোরে । 
দি দীন দেখি নৌক। রাম লয়ে গেলে দূরে ॥ 
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যার সনে কড়ি ছিল গেল পার হয়ে। 
কড়ি বিনা পার করে তারে বলি নেয়ে ॥ 
ধ্যান পুজা তন্ত্র মন্ত্রে যার নাহি জ্ঞান । 
তারে যদি পার কর, তবে ভগবান্‌ ॥ 
যোগ যাগ তন্স মন্ত্র যেই জন জানে । 
তারে কি তরাবে রাম তরে নিজ গুণে ॥ 
মোর সঙ্গে কড়ি নাই পার হব কিসে। 
কর বা না কর পার কুলে আছি বসে ॥ 
নেষের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে। 
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে ॥ 
আপনি সে ভাঙ্গ প্রভু আপনি সে গড়। 
সর্প হয়ে দংশ তুমি ওঝা হয়ে ঝাড় ॥ 
সকলি তোমার লীল। সব তুমি পার। 
কভু রক্ষা! কর তুমি কভু বা সংহার ॥ 
অধম দেখিয়। যদি দয়া না করিবে। 
পতিতপাবন নাম কি গুণে ধরিবে ॥ 
সাধুজনে তরাইতে সর্ববদেব পারে । 
অসাধু তরান যিনি দেব বলি তারে ॥ 
অহল্য। পাষাণ হ'য়ে ছিল দৈববশে । 
মুক্তিপদ পায় তব চরণ-পরশে ॥ 

পার কর রামচন্দ্র রণুকুলমণি । 

তরাবারে ছুটি পদ করেছ তরণী ॥ 

তুমি বদি ছাড় মোরে আমি ন। ছাড়িব। 
বাজন নূপুর হয়ে চরণে বাজিব ॥ 
রাম-নদী বয়ে যায়, দেখহ নয়নে । 
তাহে গিয়। পান কর কুলে বসি কেনে ॥ 
সে নদীর মধ্যে নাই কুস্তীর হাঙ্গর । 
ঝড়-বুষ্টি না পাইবে তাহার উপর ॥ 
পিও স্থচ্ছ স্থশীতল স্থমধূর জল । 
কোথায় চলিয়া যাবে অন্তরের মল ॥ 
যতই করিবে পান না মিটিবে আশ।। 
জল পিতে পিতে পুনঃ বাড়িবে পিপাসা 
বারেক বাইলে রাম নদীর ওপার । 
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হেদেরে পামর লোক পার হবি যদি। 

পিও রাম-নামাম্বৃত বয়ে যায় নদী ॥ 

মৃত্যুকালে বারেক যে রাম বলি ডাকে। 

স্বর্গে যায় সেই যম দাড়াইয়! দেখে ॥ 

এমন রামের গুণ বণিতে ন! পারি । 

হেলায় তরিয়া! যাবে মুখে বল হরি ॥ 
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গু দক্ষিণ প.তাশলে বানরগণের প্রবেশ 


তিনদিকে বিফল হুইল অন্বেষণ । 
দক্ষিণদিকের কথ! শুনহ এখন ॥ 
দক্ষিণেতে যত ঠাট করিল প্রযাস। 
বিহ্ধ্যগিরি অন্বেষিতে গেল এক মাস ॥ 
মাসেকের অধিক হইলে লাগে ডর। 
জীবনের আশ! ছাড়ে নকল বানর ॥ 
বিষম দণ্ডক বন নাহিক উদ্দেশ। 
তাহাতে বানর-সৈন্ত করিল প্রবেশ ॥ 
পূর্বেবে তথ! ছিল এক ব্রাহ্ষণতনয় । 
দশব্ধ-বয়স্ক হ্ন্দর অতিশয় ॥ 
ওই বনে বন্যজন্ত তাহারে মারিল। 
পুজ্রশোকে ব্রাহ্গণ বনেরে শাপ দিল ॥ 
তদবধি ফল জল নাহিক প্রচার। 
কোন জীবজজ্ত তথ। নাহিক সঞ্চার ॥ 
হেনবনে বানরের করিল প্রবেশ । 
তথা ন। পাইল তারা সীতার উদ্দেশ & 
অন্যবন তাহারা যে দেখিল সম্মুখে । 
জানকীর অন্বেষণে সেই বনে ঢুকে ॥ 
সকল বানর গেল বনের ভিতর । 


| দেখে এক রাক্ষস দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥ 


ঞ। 


ধাইয়া! আইল সে বানর খাইবারে। 
রুষিয়া অলদ বীর যুঝিতে হাকারে ॥ 
আয় বেটা বুঝি তুই লঙ্কার রাবণ। 


এপারে আসিতে নাহি হয় পুনর্ববার ॥  ঢি আমর! ভ্রমিয়া করি তোর আম্মেষণ ॥ 
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অঙ্গদে রাক্ষসে লাগি গেল হুড়াহুড়ি। 
হুড়াহুড়ি এড়িয়া উভয়ে জড়াজড়ি ॥ 
কেহ কারে নাহি জিনে উভয়ে সোসর । 
আচড়ে কামড়ে ফ৫্লোহে হইল জর্জর ॥ 
ক্ষণে হেঁটে অঙ্গদ সে ক্ষণেক উপরে । 
টলমল করে ক্ষিতি উভয়ের ভরে ॥ 

অঙ্গদ মুকুটি মারে রাক্ষলের বুকে । 
অচেতন হইল সে রক্ত উঠে মুখে ৪ 
রাক্ষসেরে মারিয়া রহিল সেই বনে। 
কিন্তু সীতা ন। পাইয়া! সবে ছুহধী মনে ॥ 
বিষাদ্দেতে কপি সব বসে বৃক্ষ তলে । 
অঙ্গদ উঠিয়! সব বানরেরে বলে ॥ 
আইলাম জানকীর জানিতে বিশেষ । 
হইল মাসের উদ্ধা না যাইব দেশ ॥ 

সীতা! না! দেখিয়! গেলে স্থগ্রীবের পাশ । 
জীবনের আশা নাই অবশ্য বিনাশ ॥ 
অঙ্গদের বাক্যে সবে হয়ে এক-মতি । 
বন ডাল উটকিল করি পাতি পাতি ॥ 
না পাইয়া অঙ্গদ কহিল খেদকথা। 
দেখিলাম সর্ব বন আর পাব কোথা ॥ 
সত্য করেছেন মোর খুড়া মহাশয় । 

সীতা উদ্ধারিবে আমি কহিনু নিশ্চয় ॥ 
চারিদিকে বীরগণ গেছে দুরদেশে । 

দেখ দেখি কোন বীর কি করিয়া আসে ॥ 
যেহোক সে হোক ভাবি আপন কল্যাণ । 
সমস্ত দক্ষিণ দেখি যাব রাম-স্থান 

সীতা ন। পাইলে হবে সবার মরণ । 
আগে মরিবেন রাম শেষে অন্তজন ॥ 
তারপর লক্ষ্মণ মরিবে তার শোকে । 
অনন্তর স্থগ্রীব যাইবে যমলোকে ॥ 
চাহিতে চাহিতে দেখে এক গোট। বিল। 
জল নাই পক্ষী তথ! করে কিল-কিল ॥ 
খাল জোল না৷ দেখি নিকটে নাহি জল । 
নান। পক্ষি-কলরব শুনি যে কেবল ॥ 





আশ্চর্য দেখিয়া তারা ভাবে মনে মনে । 
জল নাই শব্দ শুনি কিসের কারণে ॥ 
কেহ বলে, দেখ দেখি হয় কি কারণ। 
দাগডাইয়া ভাবে তথা যত কপিগণ ॥ 


- বড় গাছ আছে এক সে বিলের পাড়ে । 


লাফ দিয়া কপিগণ সেই পাছে চড়ে 
চারিদিকে চাছে নাহি হয় দরশন | 
শাখায় শাখায় ফিরে শাখাস্বগগণ 
গাছে থাকি দেখে তারা হড়ঙ্গের তার । 
চত্দ্র-সূর্য্য-দীপ্তি নাই ঘোর অন্ধকার ॥ 
স্ড়ঙ্গ দেখিয়া তার! ভাবে মনে মনে। 
যাইব ইহার মধ্যে আমরা কেমনে ॥& 
যেহছোক সে হোক করি সাহসেতে ভর। 
সকল বানর যায় সুড়ঙ্গ ভিতর ॥ 
হাতে হাত ধরি যায় সকল বানর । 
যাইতে যাইতে যুক্তি করিল বিস্তর ॥ 
দৈবে হয় হোক আম সবার মরণ। 
বুঝিব ইহার মন্ম জানিব কারণ ॥ 
স্থড়ঙ্গে প্রবেশ করি, কি আর বিচার । 
সড়ঙ্গে চলিল সবে ঘোর অন্ধকার ॥ 
অন্ধলোক যায় যেন হাতে করি লড়ি। 
হুড়াহুড়ি করে কেহ কারো গায় পড়ি ॥ 
হাতাহাতি যায় সবে না পায় সঞ্চার । 
সকল বানর তবে ভাবিল অসার ॥ 
দেখিতে না পাই কিছু যাইব কেমনে । 
ফিরে চল উঠি গিয়া মরি কি কারণে ॥& 
কেহ বলে নামিয়াছি যা হবার হবে। 

1 আইনু স্ড়ঙ্গপথে কেন ফিরে যাবে ॥ 


& অন্ধকারে চলি যায় নাহি দেখে বাট। 
| পিপাসায় সকলের গলা হৈল কাঠ ॥ 
_ অন্ধকারে ঘায় সবে আগে হনুমান । 


হাতে লড়ি করি যেন ল"য়েযান কান ॥ 
আগে হনুমান বীর চলিল সাহসে। 


দি অন্ধ লোক চলে যেন পড়ে আশে পাশে ॥ 
২৪৬ 
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বীরগণ বলে শুন পবন-নন্দন। 

প্রকাশ পাইৰ গেলে কতেক যোজন ॥ 
আর কত পথ গেলে পাইব প্রকাশ। 
হনুমান কহে, কেহ না করিহ ত্রাস ॥ 
আমি সঙ্গে যাব তবে বিষম কি আছে। 
সকল বানরগণ এস মোর পাছে ॥ 
যোজন শতেক গেলে তবে হই পার। 
গৃহ এক আছে তথা অদ্ভুত আকার ॥ 
হনুমান বাক্যেতে সাহসে করি ভর। 
ধীরে ধীরে চলে তথ! সকল বানর ॥ 
মহাবীর হনুমান বুদ্ধে বৃহস্পতি । 
সবারে করিল পার করি হাতাহাতি ॥ 
ধীরে ধীরে সকলে সঙ্কটে হয়ে পার। 
দেখিতে পাইল গৃহ অদ্ভুত আকার ॥ 
স্বর্ণের প্রাচীর তার ন্র্ণময় গছ। 
স্বর্পদ্ম জলে দেখে স্বর্ণময় মাছ ॥ 
পুরীখান দেখিল সকল ন্বর্ণময় । 
দেখিয়! বানরগণ সানিল বিন্ময় ॥ 
অপূর্ব পুরীর শোভ। স্বর্গ অ-বিশেষ। 
বে বলে হনুমান এই কোন্‌ দেশ ॥ 
নানা ফুল ফল দেখি স্থৃগন্ধ বাতাস।- 
ক্ষুধাতুর সকলে খাইতে করি আশ ॥ 
অন্বজল পেটে নাই ক্ষুধায় পীড়িত । 
ফল ফুল দেখি মনে বড় হরষিত ॥ 
পুরীর ভিতরে এক কন্যা মাত্র আছে। 
সকল বানর গেল সে কন্যার কাছে ॥ 
ভ্রিশত প্রকোত্তে গেল ভিতর-আবাস। 
কল্তার বদপেতে করে জগণ্ড প্রকাশ ॥ 
স্বন্দরী এ কন্যা বুঝি হরের গৃহিণী। 
রস্ত। তিলোভ্তমা কিংব। ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ॥ 


রামায়ণ 





বিন্দু বিন্দু গোরোচনা শোভা! করে অতি । 
অলকা-তিলকা-রেখ। অর্ধ অদ্ধ পাতি ॥ 
রতন-রঞ্জিত তার পদান্থুলি সব। 
রাজহংস জিনি গতি, নূপুরের রব ॥ 
করে শঙ্খ-কঙ্কণ কিস্কিণী কটি মাঝে । 
রতন-নৃপুর পায় রুণুঝুনু বাজে ॥ 

পৃষ্ঠে লোটে স্পষ্টরূপে প্রবালের ফাঁপা । 
গৌর গায় গর্বব হরে গন্ধরাজ ঠাপা ॥ 
ছড়। ছড়। বাজুবন্' অঙ্গের উপর । 

যে অঙ্গে যে শোভা করে পরেছে বিস্তর ॥ 
ছুই পায়ে শোভিত পরেছে গোটা মল । 
ব্রহ্মচারী আদি লোক দেখিয়া পাগল ॥ 
পুরীর ভিতরে কন্তা আছে একেশ্বরী | 
কন্তা-রূপে আলো করে রলাতল-পুরী ॥ 
তাহার। সকলে বন্দে কম্তার চরণ। 
যোড়হস্তে বলে বীর পবননন্দন ॥ 

আমর! বানর পশু বনে করি বাসা। 
ক্ষুধায় না দেখি পথ লাশিয়াছে দ্িশ। ॥ 
রাজভয়ে গণিয়াছি জীবন অসার। 

খাল জোল বন আদি চাহিনু সংসার ॥ 
হুর্জয় পাতালেতে আমরা সবে আসি। 
তোমা দেখি বাচিলাম মনে হেন বাদি ॥ 
হইলাম বড় তুষ্ট তোমারে দেখিয়া । 
পরিচয় দেহ কন্যে তুমি কার প্রিয়া ॥ 
বড়ই কাতর মোরা হয়েছি এখন । 
পরিচয় দেহ কন্তে তুমি কোন্‌ জন ॥ 
কাহার বলতি ঘর কার সরোবর । 

কৃপা করি কহ কন্য। শুনি অবাস্তর ॥ 
অপূর্ব পুরীর শোভ! দিব্য সরোবর । 
কার পুরী আইলাম বাসি ঝড় ডর ॥ 


পাস্তা সস 


শোভিত যুগল ভুরু যেন কামধনু । কন্ত! বলে শুন বীর মম পরিচয় । 
কপালে সিন্দুর ফৌট! প্রভাতের ভানু ॥ : স্থমেরু পর্বতশ্রেষ্ঠ মম পিতা হয় ॥ 
চন্দন চক্দ্রম। কোলে কজ্জলের বিন্দু । ৰ সম্ভব আমার নাম হেমা মোর সখী । 


ভুরু-যুগ-উপরে উদ্দিত অর্ধ ইন্দু & হেমার বচনে আমি এই পুরী রাখি ॥ 
১, 


সিন পস্তি এটি ৬ তস্০ ত পি পলি ৪০ - -্ি ৭৯৮৮ তে 


এই আবাসের রক্ষা আছে মম করে। 


আমা অগোচরে কেহ আমিতে না পারে ॥ 


ময নামে দানবের রচিত আবাল। 
হেমা সহ করে ময় এস্থানে বিলাস ॥ 
নতুন নর্তকী হেমা গানেতে গায়নী | 
রূপে বেশে গুণে হেমা ভ্রিভুবন জিনি ॥ 
রূপে ময়দানবেরে মুগ্ধ কর হেমা । 
অবিরত রতি করে নাহি তার ক্ষমা ॥ 
রাত্রি দিন রমণে হেমার হয় ক্লেশ। 
উঠিতে না পারে হেমা প্রায় তনু শেষ ॥ 
দানবের শ্রঙ্গারে পলায় হেমা ত্রাসে। 
দানব চলিল সেই হেমার উদ্দেশে ॥ 
যেখানে পাইবে তারে আনিবে ধরিয়া । 
এই বেল! পলাও হে সেই পথ দিম! ॥ 
বড়ই ছুরন্ত সে দানব দুষ্টজন। 

এস্থান হইতে যাহ ঘত কপিগণ ॥ 
কোন্‌ জন হইতে পাইলে উপদেশ । 
দুর্জয় পাতালে কেন করিলে প্রবেশ ॥ 
শীঘ্র যাহ বিলম্ব কি হেতু কর আর। 
দানব আইলে কার নাহিক নিস্তার ॥ 
হনুমান বলে, কন্ঠ শুন বিবরণ? 
আমর! রামের দূত সব কপিগণ ॥ 
রামচন্দ্র দশরথ রাজার কুমার । 
সর্বজ্যেষ্ঠ গুণশ্রেষ্ঠ মহিম। অপার ॥ 
আইলেন পিতৃসত্য পালিতে কানন । 
তার সঙ্গে আইলেন অনুজ লক্ষমণ ॥ 
উ্নরাম-রমণী সীতা। পরমাশ্ন্দরী । 
স্বভাবতঃ সতত রামের সহচরী ॥ 


কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ড 


৫ 


পা পি ৩ 


বালি বধি রাজ্য রাম দিলেন স্্গ্রীবে। 


শ্রগ্রীব করিল সত্য লীত। উদ্ধারিবে ॥ 
শগ্রীবের আদেশে বেড়াই নানা দেশ । 
অগ্যাপি না পাইলাম পীতার উদ্দেশ ॥ 
মাসেকের তরে রাজা করিল নির্ণয় । 


মাসের অধিক হৈলে বাদি বড় ভয় ॥ 


গাছ হৈতে দেখিয়া আমরা এ সকল । 
জলের উদ্দেশে অ'সিলাম এই স্থল ॥ 
মুখে কথা কহে তারা ফল পানে চায় । 
মনে তোলাপাড়! করে কন্যরে ডরায় ॥ 
বানর দেখিয়া ফল হুইল বিকল। 

সাধ হয় পেড়ে খায় কাচ! পাকা কল ॥ 
বানরের ইচ্ছ! বুঝি কন্তা মনে গণে। 
ফল খাইবারে কন্যা বলিল আপনে ॥ 
বড়ই ক্ষুধা্ত দেখি হইল মমতা | 

কম্ত। বলে, ফল খাও দিলাম সর্ববথা ॥ 
ইচ্ছামত ফল গাও যত আলে মনে । 
শুনি হরবিত হৈল যত কপিগণে ॥ 
একে চায়, আর আজ্ঞা পাইল বানর । 
লাফ দিয়া উঠে গিয়া গাছের উপর ॥ 
ছুই হাতে ফল খায আর ভাঙ্গে ডাল। 
মধুগন্ধে পাতা খায় পুর্ণ করি গাল ॥ 
পৰ্রতাল লইয়া বসিল শাখা পরে । 
ক্ষুধায় কাতর খায় যত পেটে ধরে ॥ 
কতগুলা পাকা তাল নিঙ্গুড়িয়া খায় । 
আব খাওয়া করি কত টানিয়া ফেলায় ॥ 
কত বা কামড়ে খায় কত খায় চুষি । 
উদর পুরিল রসে মনে মনে খুসি ॥ 


| কল ফুল খাইয়া করিল মাথা হেট। 
নড়িতে চড়িতে নারে ভারী হৈল পেট ॥ 
করিয! বানরগণ উদর পূরণ । 
নিবেদন করে বন্দি কন্যার চরণ ॥ 
। তোমার প্রসাদে আজ খণ্ডে সব ক্লেশ। 
॥ কোন্‌ পথে বাহিরিব কহ উপদেশ ॥ 
২৪৭ 


বনে বাস করিয়াছিলেন তিন জন। 
রামের রমণী সীতা! হরিল রাবণ ॥ 
সীতার বিরহে রাম হইয়া কাতর। 
বনে বনে ভ্রমণ করেন নিরন্তর ॥ 
দৈবযোগে স্থগ্রীবের সহিত মিলন । 
হইলেক উভয়ের সখ্য সংঘটন ॥ 





টি 


পরস্পর ৯৯ পা পিসি সিিলাস্সিন ০ ৩ 


যাবৎ এখানে কঙ্কে দানব না আদে। 
তাৰ বাহির হয়ে মাই অন্য দেশে ॥ 
বড় ভয় হয কন্তে দানবের তরে। 
ত্বরায় বাহির কর সকল বানরে ॥ 
পথ দেখাইয়া কন্যা আপনি চলিল। 
সকল বানর তার পাছে গোড়াইল ॥ 
পলাময় বানরগণ পাছু পানে চায় । 
দানব আসিয়! পাছে পশ্চাতে থেদায় ॥ 
পরাণে মারিবে সবে কার নাহি রক্ষা । 
উপাব্ধ কেবল দেখি এ কল্যা সপক্ষা ॥ 
সডঙ্গের দ্বারে কন্ত। হইয। বাহির । 
দেখায় বানর প্রতি সাগর গভীর ॥ 
এই জল দেখ সবে সাগর দক্ষিণ । 
বিদ্ধ্যাদি মলয়গিরি দেখহ প্রবীণ ॥ 
শ্ীরামের আগে মাটি সহজ ব€সর। 
অনাগত পুরাণ রচিল মুনিবব ॥ 
বালীকি বন্দিযা কৃর্ভিবাস বিচক্ষণ | 
আঠতক্ষাণ প্রকাশিল বেদ রামায়ণ ॥ 
অলীম রামের গুণ কি বলিতে জানি । 
মর মন্স জপিয়া বাল্ীকি জৈল মুনি ॥ 
ভারক-ব্রহ্ম রামনাম অনস্ত-মভিমা। 
চারিবেদে বিচারিযা দিতে নারে সীমা ॥ 
চগুালে করিল রুপা বডই করুণ। 
পামাণে নিশান দেখ যত তার গুণ ॥ 
০০০০০০1০০ 





গু অঙদ হন্ুমানা দিক মন্রণা ভে 


পাতাল হইতে উঠি সকল বানর । 
যোড়হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদ-গোচর ॥ 
পাতালে প্রবেশি মোরা সকল বানর । 
কোথাও না দেখিলাম সীতা লস্বেশ্বর ॥ 
'বলেন অঙ্গদ বীর হে বানরগণ । 
সাবধান হ'য়ে শুন আমগ্রাব বচন ॥ 


কাত্তবাসী রামায়ণ 


সপ সিল সিশা সপ, ০ পি 


সপে 


পা সস পা ক পপ পা আপ পপ এ পপ সিসি শা শী 


পপ পট সপ পপস্প পপ পপ সস এপ 
সা স্পা . 


স্াপিপেপীপশী স্পা শশী ০৮০৩ 


পাীল্পা শশা সস শাস্সিপান্লপািপিপ তা পিসি পাশ শ  পেশিিসিশি এসপি আপি 


সীতা-বার্তা জানিতে হুইল একমাস । 
মাসের অধিক হৈলে সবার বিনাশ ॥ 
আর ঘে হউক মম সংশয় জীবন । 
স্বগ্রীব মারিতে মোরে করিয়াছে পণ ॥ 
পিতারে মারিতে যার ন। হ'ল মমতা! । 
পুজেরে মারিবে সেষেকি অধিক কথা ॥ 
দক্ষিণ হস্তেতে রাম অগ্নি সান্দমী করে। 
ত হিত করিনে ন সকল পাসরে ॥ 
আমি যুবরাজ নহি পিতা বিগ্যমানে। 
সে পদ দিলেন রাম আমারে বিধানে ॥ 
খুড়ার গণনে নহে আমার সম্বন্ধ | 
আমারে মারিতে খুড়া করেন প্রবন্ধ ॥ 
আমারে মারিবে খুড়। না হয় খণ্ডন । 
আমার নিস্তার নাহি শুন কপিগণ ॥ 
ঘযোড়হাতে কপিগণ কহিছে কাহিনী । 
| জীবনের আশ! নাহি ত্যজিব পরাণী ॥ 
তারক বানর ছিল বুদ্ধে বৃহস্পতি । 
অঙ্গদে বুঝায় সেই উত্তম প্রকৃতি ॥ 
স্বগ্রীবের ভয় হেতু না মাইব দেশ। 
সকলে পাতালে গিয়া করিব প্রবেশ ॥ 
পাজযোগ/ আছে তথ! সোনার আবাস। 
পরম আনন্দে তথ! করিৰ নিবাস ॥ 
ফুল ফল পাব তথ! জল শ্থবাসিত। 
স্রগ্রীবের ভয় তুমি না কর কিঞ্চিত ॥ 
কি করিবে স্ুগ্রীব বা আীরাম-লক্ষমণ। 
কোন ভয় না করিও গুন মিত্রগণ ॥ 
নিশ্চিন্তে থাকিব গিয়া পাতাল ভুবনে । 
কি করিবে শ্ুগ্রীব বা শ্রীরাম-লক্ষমণে ॥ 
তারকের বাক্যে সবে দিল অনুমতি । 
উজ মনে হনুমান করেন যুকতি ॥ 
না গণিয়া ভাবে হনুমান বীর । 


আপনার মনে বুদ্ধি করিলেন স্থির ॥ 


| মোর বিগ্যমানে রাম-কাধ্য হয় হানি। 


॥ সবার ভিতরে হনুমান কহে বাণী॥ 
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হনুমান বলেন, অঙ্গদ যুবরাজ । 

এক কাধ্যে আসি তুমি কর অন্য কাজ ॥ 
কোন্‌ যুক্তি কর ভুমি লয়ে কপিগণ। 
তোমার উচিত নহে এসব কথন ॥ 
পলাইয়। যাবে তুনি পাতাল ভুবনে । 
ধন্মাধম্ম কিছু না ভাবিলে কেন মনে ॥ 
পলাইবে কোথায় স্থগ্রীব সব জানে । 
পলাইয়! বাচিতে নানিবে কোনখানে ॥ 
উচিত বলিতে তোমা আমার কি ডর। 
তোমার সহিত কেব! পলাবে বানর & 
স্রী-পুজ্র লইয়া করে কিছিন্ধ্যাম বাস। 
তোমা লাগি কে ছাড়িবে স্ত্রী-পুজ্রের আশ ॥ 
তোঁমা-হেতু স্ত্রী-পুক্র ছাড়িবে কোন্‌ জন। 
একাকী কেব্ল ভুমি ফের বনে বন ॥ 
মনে কর পলাইয়া পাব অব্যাহতি । 

মৃত কাল জীবে তব থাকিবে অখ্যাতি ॥ 
তোমার বাপেরে রাম মারে এক বাণে। 
তার হাত ছাড়াইব। গিয়। কোন্‌ খানে ॥ 
স্বগ্রীব বলেন যদি শীরামের প্রতি | 
পাতালে বলিয়া ভুমি না পাবে নিক্ষতি ॥ 
নির্ভয়ে কেমনে তুমি পাইবে উদ্ধার । 
রামবাণে মুক্ত হবে ম্থড়ঙ্গের ছার ॥ 
বিষুর-অবতার রাম জগতে পূজিত । 
তোমার এমন ঘুক্তি না হয় ভচিত ॥ 
নির্ববদ্ধি তোমারে বলি শুন যুবরাজ । 
বীর হয়ে পলাইবে মুখে নাহি লাজ ॥ 
যত দূর যাবে তার চৌটি নাহি আসি। 
গৃহ পাছু যুক্তি কর ভাল নাহি বাসি ॥ 
সর্বব দেশ দেখি যদি না পাই দর্শন । 
স্থগ্রীবের ঠাই গিয়। লইব শরণ ॥ 
ধান্সিক স্থগ্রীব রাজ! ধশ্মের চরিত । 
দোষ-গুণ বুঝিয়া সে করিবে উচিত 
ভয় করি পলাইলে হবে বড় দোষ । 
হইলে শরণাপক্গ রামের সস্ভোষ ॥ 
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। যে দেশ বলিল রাজ। যাইব সে দেশে। 


তার পর যা হবার হইবেক শেষে ॥ 
তোমারে প্রধান করি সে স্থংগ্রীব বৈসে। 
তোমার প্রসাদে আমাদের ভয় কিসে ॥ 
কুপিল অঙ্গদ হনুমানের বচনে । 

লজ্জা দিল হনুমান সব বিদ্যমানে ॥ 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতূরমণী রাজ র বিবাহিতা! । 
শান্ত্রমত জ্যেষ্ঠ হয় কনিষ্ঠের পিতা ॥ 
ইতর পুরুষ পিতা পুত্রে হেন গণি । 
অপরজ্ত পরজায়া যেমন জননী ॥ 
জ্যেষ্ঠভাই লম পিত সব্শান্ত্রে কয়। 
তার পত্রী কেবল মায়ের তুল্য হয় ॥ 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃজায়া হরে কিসের বাখান। 
জানিতে সীতার বার্তা পাঠায় কুস্থান ॥ 
কাধ্য না! করিলে রাম হইবেন দুখী! 
স্ববথা আমার ম্মত্যু হনুমান দেশি ॥ 
ধন্মাধশ্ম তার দেখি বীর হনুমান । 
কোন কাধ্যে ভাল নহে ক্গ্রীবের জ্ঞান ॥ 
শ্রীরাম-লম্ষমণ কাধ্য করিলেন যত। 
চোরা-যুদ্ধে আমার পিতারে করে হত ॥ 
সম্মুখ সমর যদি করিতেন তাতে । 

কে কেমন বীর তুমি তবেত জানিতে ॥ 
রাম কেন না বলিল আমার বাপেরে। 
গলে ধরি আনিতেন রাজা লঙ্ষেশ্বরে ॥ 
যেখানে থাকিত সীতা আনিত রাবণ । 
তবে কেন সীতা লাগি ছুঃখী কপিগণ ॥ 
তুমি কিবা নাহি জান বীর হনুমান । 
পিতা চারি সাগরে করেন সন্ধ্যা-স্নান ॥ 


| দিখিজয় করিয়া সে বেড়াত রাবণ । 


ঠেঃ 
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পিতারে জিনিতে এল কিক্ধিন্ধ্যাভুবন ॥ 
রাবণ দেখিল মোর বাপ নাই ঘরে। 
আহি্ক করেন তিনি সাগরের তীরে ॥ 
পাছু-বাটে রাবণ ধরিল মোর বাপে। 


॥ দাপটিয়া ধরিল সে অতুল প্রতাপে ॥ 
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ধ্যান-ভঙ্গ ন। হইল লেজেতে বান্ছিয়। | 
রাবণেরে সাগরে ফেলান ডুবাইয়। ॥ 
দীঘল পিতার লেজ যোজন পঞ্চাশ । 
রাবণে তোলেন পিতা উপর আকাশ ॥ 
বারেক শুন্তেতে তুলি ধরে পুনঃ নীরে । 
নাকানি চুবানি খেয়ে বেটা শেষে মরে ॥ 
চারি সাগরের তপ হয় অবশেষ । 
সন্ধ্যাকালে মম পিতা আইলেন দেশ ॥ 
রাবণের দশ মাথা করে নড়বড়। 
কিহ্ছিন্ধ্যায় আমি বেটা দাতে করে খড় ॥ 
দ্যা করি মোর বাপ ছাড়েন তাহারে। 
লঙ্কায় পলায়ে গেল রাবণ তহপরে ॥ 

দে রাবণ আনিয়া সীতারে করে চুরি । 
ইহারি কারণে আজ মোরা সবে মরি ॥ 
যদি রাম লইতেন পিতার শরণ । 

কোন্‌ ছার পিতার সে পাপিষ্ঠ র'বণ ॥ 
পিতাকে মারিয়া! রাম করিল কুকম্ম। 
রাজা হয়ে করিলেন সম্পূর্ণ অধন্ম ॥ 
আপন অধশ্মে রাম এত ছুঃখ পান । 
ধন্মমত ভাব তুমি বীর হনুমান ॥ 

কাধ্য ন। করিলে রাম হইবেন ছুখা। 
সব কাধ্যে হনুমান মোর মৃত্যু দেখি ॥ 
স্বগ্রীবের হবে যশ আমার মরণ । 

সীতা না পাইলে আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
হনুমান বলে যত কিছু মিথ্যা! নয়। 
জ্যেষ্ঠের রমণী হৈলে মাতৃতুল্য হয় ॥ 
আমর। বানর-পশু দোষ নাহি ধরি। 

যে শাস্ত্র কছিলে, সে কেবল মনুষ্যেরি ॥ 
যত দেশ বলে রাজ! খুঁজি একবার । 
পশ্চাতে করিব আমি ইহার বিচার ॥ 
রামনাম ম্মরণেতে পাপের বিনাশ । 
রচিল কিছ্ধিন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃতিবাস ॥ 
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এতেক বলিল যদ্দি বীর হনুমান । 

। পুনশ্চ অঙ্গদ বলে সভা বিদ্যমান ॥ 
পুনঃ পুনঃ বল তুমি পবন-নন্দন। 

যে বল সে বল মোর অবশ্য মরণ ঘ 
শ্রীরাম স্ুগ্রীব এরা কভু নহে ভাল। 
নিশ্চয় জানি অঙ্গদের প্রাণ গেল ॥ 
জ্যেষ্ঠ ভাই পিতৃসম মারিল হেলায় । 
তার পুজ্রে মারিবে স্থগ্রীব, নছে দায় 
নমস্কার জানাইও মায়ের চরণে । 

প্রাণ ছাড়িবেন মাতা আমার মরণে ॥ 
দোসর বানরগণ পরস্পর বন্দে । 
অক্ষদে বেড়িয়া সব বানরের কান্দে ॥ 
অঙ্গদ কুমার বই আর নাহি গতি । 
মরিব অঙদ সঙ্গে করিল যুকতি ॥ 

। সকল বানর যুক্তি এই করি সার। 
জীবনের আশা ছাড়ি ত্যজিল আহার ॥ 
ম্বান করি কপিগণ বৈসে পূর্ব মুখে । 
উপবাস করিয়া রহিল মনোদছুখে ॥ 
মরিবারে বানর করিল উপবাস । 
রচিল কিক্িন্ধ্যাকাণ্ড কবি কৃপ্তিবাস ॥ 
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; গ্ররুড়ের সন্তান বিখ্যাত পক্ষিজাতি। 
বৈসে বিদ্ধ্যপর্বতের শিখরে সম্পাতি ॥ 
বানর-কটক মাথা তুলি উদ্ধে দেখে । 
অনুমান করে এই খাইবে সবাকে ॥ 
অঙ্গদ উঠিয়া! বলে শুন হুনৃমান। 
আমার বচন তুমি কর অবধান ॥ 

ূ মীতার উদ্দেশে আইলাম সর্ববজন। 


সীতা লাশি হারাইব বিদেশে জীবন ॥ 
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কোন্‌ জন ন! রি রামের কাজ । 
সীতা লাগি মরিল জটায় পক্ষির'জ ॥ 
প্রাণ দিল পক্ষিরাজ ক্রিয়! সমর । 
অনায়াসে স্বর্গে গেল গরু৮-কো উর ॥ 
রাম-বনবাস-হেত লীতার হরণ | 

সীতা লাগি বিদেশেতে মরে কপিগণ ॥ 
স্পাতি বলেন, কে জটায়ু-ম্ভ্য কে । 
সোদরের ম্বত্যু শুনি মোর প্রাণ দহে ॥ 
বিধির বিপাকে পাখ! পড়িয়া বিনাশ । 
উড়িয়া যাইতে নারি তোমাদের পাশ ॥ 
তোমাদের মুখে শুনি জটায়ু-বিনাশ । 
আজি শোকে হইলাম নিতাস্ত নিরাশ ॥ 
কপিগণ বলে, পক্ষী বড়ই সেয়ান। 
নিকটে আলিতে চাহে লহতে পরাণ ॥ 
নড়িতে চড়িতে নারে জরাতে দুর্ববল। 
সম্মুখে পাইলে গিলিবেক করি ছল ॥ 
হনুমান বলে, ভাহ অবশ্য মরণ । 

এ বুদ্ধ পক্ষীকে আমি জিজ্জঝাসি কারণ ॥ 
হনূর বচনে সবে দিল অনুমতি । 
আনিলেন ধরাধরি করিয়! সম্পাতি ॥ 
পক্ষিরাজে বসাইল বানর সমাজ । 
যোড়হাতে কহিল অঙ্গদ দুবরাজ ॥ 
বালি-স্ুগ্রীবেরে জান ছুই সহোদর । 
কতকাল কোন্দল করিল পরস্পর ॥ 
পিতৃমত্য পালিতে শ্রীরাম এল বন। 
সঙ্গেতে আইল তার জানকী-লক্ষমণ ॥ 
সীতা সহ ছুই ভাই ভ্রমে বনে বন। 
শুল্তঘর পেয়ে সীত1 হরিল রাবণ ॥ 
সীতা লাগি ভ্রমিছেন শ্রীরাম-লক্ষমণ | 
পথে স্ুগ্রীবের সঙ্গে হইল মিলন ॥ 
স্বগ্রীবেরে দিলেন আপন পরিচয় । 
আপন দুঃখের কথা ছুই জনে কয় ॥ 
অগ্নি সাক্ষী করি দুই জনে সত্য করে। 
পরস্পর উপকার করিবার তরে ॥ 
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ছইজন সত্যে বদ্ধ, মিঃ মিলন । 
সেই হেহ করি মোর! সাত'-আন্ববণ 
রাম সত্য পালন মারিয়! মোর বাকপ। 
। শুও্রাবেরে রাজ্য দেন ছুজ্জয-প্রতাপে ॥ 
পিতা মরিলেন, মনে ভ্ইলাম ছুতা | 
বনে বনে ভ্রমি অমি দেখ তার সাক্ষী ॥ 
ব'নর আইল বত ছিল দেশে দেশে। 
রামকার্ধ্য সাপিবারে ্গ্রীবআদেশে ॥ 
এক মাল নিয়ম করিল মহাশয । 
মাসেকের বাড়া হেলে নাজানে কি হয় ॥ 
পরিচয় দিলাম আমরা! কপিগণ। 
চটায়ুর বিবরণ শুনহ এখন ॥ 
জটায়ু পক্ষীর শুন মরণের কথা। 
রাবণ হরিয়া নিল আ্রীরামের লীতা ॥ 
জতায়ু নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন | 
পর্বত হইতে শুনে সীত'র ক্রন্দন ॥ 
হত পা আছড়ে সীতা রথের উপরে । 
জীরাম-ল্ম্মাণ বলি কান্দে উচ্চৈ£স্বরে ॥ 
পক্ষী বালে, এই বেটা লক্কার রাবণ । 
সীতারে হরণ করি করিনছ গমন ॥ 
. অনেক কালের পক্ষী হহযাছে জরা । 
ছুই পাখা মেলিয়া পোহায় তথা ওরা ॥ 
। সীত'র ক্রন্দন পক্ষা তথা হৈতে শুনি । 
ভাবিতে ল:গিল্‌ সে গ্রমদ মনে গণি ॥ 
আক'শে উড়িয়! পক্ষী চারিদিকে চায়। 
রাবণের রথে লীতা। দেখিবারে পায় ॥ 
জটায়ু বলেন, সীতা এসেছেন বনে। 
সেই সীতা লয়ে যায় পাপিষ্ঠ রাবণে ॥ 
& ছুই পাখ! প্রলারিয়া আগুলিল বাট। 
রাবণেরে গালি পড়ে মারে পাখলাউ ॥ 
+ আকাশে উড়িয়া দেখে, রাম বহুদূর | 
আচড় কামঙে তার রথ কৈল চুর ॥ 
রাবণ মারিল তারে ঘন ঘন শর। 
দ্ী জটাম়ু শরীর সেই করিল জর্জর ॥ 


প্র আজ অর 
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রামের অপেক্ষা করি যুঝিল বিস্তর । 
তথাপি না আইলেন তথা রঘুবর ॥ 
বৃদ্ধকালে জটায়ুর টুটিয়াছে বল। 

দুই পাখা কাটিয়া পাড়িল ভূমিতল ॥ 
আসিয়। করেন রাম তার অগ্রিকাজ। 
রাম দরশনে যুক্ত হৈল পক্ষিরাজ ॥ 
কহিলাম জটায়ুর ম্বত্যুর কাহিনী । 
কহ শুনি জটাযুর কে হও আপনি ॥ 
সম্পাতি শুনিয়৷ জটায়ুর বিবরণ । 
ভাই ভাই করিয়া কান্দিল বহুক্ষণ্‌ ॥ 
আমার ভাইকে মারি বেটা থাকে হখে। 
পাখা নাই কি করিব মরি মনোছুখে ॥ 
যৌবনে যখন ছিল পাখা সে আমার। 
শুনহ বানরগণ বলি সারোদ্ধার ॥ 
জটায়ু সম্পাতি এই ছুই সহোদর । 
বলে মহাবলী মোরা গরুড়কোওঙর ॥ 
ছুই ভাই প্রতিজ্ঞ! যে করিলাম এই । 
সূর্য্য যে ছু'ইতে পারে বীর বটে সেই ॥ 
প্রভাতে হইল যবে অরুণ উদয় । 
সূর্ধ্যেরে ধরিতে যাই করিয়া নিশ্চয় ॥ 
জ্ঞাতি-বন্ধু সকলে দেখিয়া সবিল্ায় | 
এক লক্ষ যোজন উপরে সুর্ধ্যোদয় ॥ 
সে লক্ষ যোজন উড়ি উঠিল আকাশে । 
দিবাকরে ধরিতে গেলাম তার পাশে ॥ 
চৌদিকে চাপিয়া উঠে সূর্য্য মহাশয় । 
দিক ও বিদিক নাই সব অগ্রিময় ॥ 
প্রভাত হইলে ছুই প্রহর উড়িয়া । 

দুই ভাই মরি সুধ্য-তেজেতে পুড়িয়! ॥ 
তাহাতে জটায় ভাই হইল কাতর। 
স্বৃতপ্রায হেন দেখি ভাই সহোদর ॥ 
রাখি জটামুর পাখা নিজ পাখা দিয়া । 
আমার উভয় পাখ। গেল ত পুড়িয়া ॥ 
এ পর্বতে পড়িলাম দৈবের নির্ববন্ধ | 
এই সে কারণে আমি হইয়াছি বন্ধ ॥ 


কাত্তবাসী রামায়ণ 
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সাত দিন নাহি খাই সলিল-ওদন । 
হেনকালে সর্বজ্ঞ আইল একজন ॥ 
মান করে সে সর্ববজ্ঞ সরোবর-জলে । 
সিংহ ব্যাত্র গণ্ডার চরিছে তার কূলে ॥ 
পর্ববত-প্রমাণ দেখি জন্ত সে সকল । 
ধরিয়। খাইবে মোরে গায়ে নাহি বল ॥ 
দূরে গিয়া রছিলাম বটবৃক্ষ-তলে । 
সিংহ-মহিষা দ জন্তু গেল হেনকালে ॥ 
স্নান করি সে পর্ববজ্ঞ সরোবর-জলে । 
আমার সম্মুখে সে আইল হেনকালে ॥ 
প্রসিদ্ধ সর্ববজ্ঞ সেই নিশাকর নাম। 
পথে দেখা পাইয়া যে করিনু প্রণাম ॥ 
ব্যথায় কাতর আমি শব্দ নাহি মুখে। 
আমারে কাতর দেখি দ্বিজ ধ্যানে দেখে ॥ 
সর্বজ্ঞ বলেন, পক্ষিরাজ প্রাণ রক্ষ। 
পুনর্ববার পাবে তুমি আপনার পক্ষ ॥ 
দশরথ করিবেন রাজ্য বহু দিন। 
তার জ্যেষ্ঠপুজ্র রাম হবেন প্রবীণ ॥ 
পিতৃসত্য পালিতে মাবেন তিনি বন। 
শূম্তঘরে তার সীতা হরিবে রাবণ ॥ 
কপিগণ করিবেক সীতার উদ্েশ। 
তাদের দর্শনে তব খগিবেক র্রেশ ॥ 
থাক এই পর্বতে তাদের পাবে দেখা | 
রাম নাম বলিতে উঠিবে দুই পাখা ॥ 
বিংশতির সমধিক পরথ্শশ বনসর | 
তবে সে দেখিবে তুমি সকল বানর ॥ 
এতকাল রাম লাগি আছে হে জীবন। 
এত দিনে তব সনে হিল দরশন ॥ 
॥ অঙ্গদ বলেন, তোমা দেখে পাই ভয়। 
সত্য কহ পক্ষিরাজ বৃত্তান্ত নিশ্চয় ॥ 
' বরাবণের কোন্‌ দেশ কোথা তার ঘর । 
৷ তার দেশে যেতে কত যোজন সাগর ॥ 
তি বলে, আমি হই গুধজাতি। 


পূর্কেতে দক্ষিণদ্দিকে ছিল মোর গতি ॥ 
২%* 


সে শসা ০ পা পা পপ, 


কিক্ষিহ্ধ্যাকাগ 
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কহিব শুনিবে ঘত জানি বিবরণ | 
সম্প্রতি জুড়াও কর্ণ কহি রামায়ণ ॥ 
রামের প্রসাদে মম হবে পক্ষোদয় | 


পক্ষফোদয়ে ভঙক্ষ্যলাভ প্রাণরক্ষ। হয় ॥ 


অবিরত চিনি করি নি খাই । 
সেকারণে ফাস হাতে বনোত বেডাউ এ 
কত শত জিতেন্ছিয় মতি ব্রহ্ষচারী | 
যার দেখা পাই ভারে পেভঙ্ষণে মারি ॥ 
নারদ বলেন, শুন ভুর্বব,দ্ধি ব্রহ্ষণ। 
তোমার পাপের ভার লয় কোন জন ॥ 
তব পাপভাগী নদি হয় পিতা-মাতা । 
তবেত আমারে বধ করহ সর্ববথা ॥ 
জিভ্ভাসা করহ গিয়া! আপনার ঘরে। 
তোমার পাপের ভার কাহার উপরে ॥ 
দ্য বলে, গন বলি তপস্থী ব্রাহ্মণ । 
আমি ঘরে গেলে কি পালাবে দুইজ্জন ॥ 
নারদ বলেন, রাখ গাছেতে বান্ধিয়া। 
পাপভাগী কেবা হয় আইস জানিয়া ॥ 
তবে দন ছুইজনে করিল বন্ধন। 
গাচ্ছেতে বাদ্ধিয়া ঘরে করিল গমন ॥ 
বাপেরে কহিল, তুমি ঘরে বসে খাও । 
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥ 
পিতা বলে, যাহা দেও ঘরে বসে খাব। 
তুমি পাপ কর তার ভাগ কেন লব 
যেকোন প্রকারে তুমি করিবে পালন । 
পাপ-ভাগ লইতে না পারি কদাচন 
বাপের শুনিল ঘদি নিষ্ঠুর বচন। 

তবে গিয়া করিল মায়ের দরশন ॥ 

দহ্্য বলে, শুন মাতা করি নিবেদন। 


গু রামক্থ। শ্রবণে সম্প।তির পক্ষ প্রাপ্ঠিগ 


হনুমান বলে, শুন গরুড়-নন্দন | 
মন দিয়া শুন বলি রামের কথন ॥ 
পূর্ববকথ। কহি শুন তাহে দেহ মন। 
নারদের সঙ্গে যুক্তি কৈল নারায়ণ ॥ 
স্থগ্টি করিলেন পিতামহ বহু ক্লেশে। 
ভাবেন সকল লোক ভ্রাণ পাবে কিসে 
যুক্তি করি নারদেরে পাঠান মহীতে। 
দিলেন বিধিকে হরি নারদের সাথে ॥ 
ছুইজন পৃথিবীতে বেড়ান ভ্রমিযা । 
দৈবাৎ নিবিড় বনে উত্তরিল গিয়া ॥ 
বালীকি ছিলেন পৃর্ব্বে ব্যাধং-অবতার। 
দশ্যবরৃত্তি করিতেন অতি ছুরাচার ॥ 
ব্রাঙ্মণ ক্ষত্রিয় শুদ্র যার দেখ! পায । 
ফালি দিয়া মারে তারে কে কোথা পলায় ॥ 
এইরূপে দহ্র্যকশ্ম করে বনে বন। 
নারদের সনে হৈল পথে দরশন ॥ 
ব্রহ্মা ও নারদ তারা যান ছুই জনে। 
হেনকালে দেখে দস্থ্য সে ছুই ব্রাহ্ধণে ॥ মনুষ্য মারিয়া করি উদর-ভরণ ॥ 
দ্য বলে, বিপ্র তোর! আর যাবি কোথা |! আমি আনি দিই, তুমি ঘরে বসে খাও। 
পড়িলি আমার হাতে কাট! যাৰে মাথা ॥ | আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥ 
নারদ বলেন, আমি তপস্থী ব্রাহ্মণ । ৃ জননী বলিল, শুন দুর্বব,দ্ধি নন্দন । 
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আমারে মারিবে তুমি কিসের কারণ ॥ তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ ॥ 
দশ্্য বলে, নিত্য আমি এই কণ্মকরি। “ পুভ্র হেলে করে মাতা পিতার পালন । 


দন্্যকণ্্ম করিয়া উদর সদ ভরি ॥ গয়া পিগুদান করে শ্রান্ধ ও তর্পণ ॥ 
মাতা-পিতা পত্বী-পুত্র আছে যত জন। “ স্থপুজ্র হইলে হয় কুলের দীপক । 
ইহাতে সবার হয় উদর-পুরণ ॥ ঠা মাতৃসেবা না করিলে বিষম নরক 
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যাহা আনি দিবে ত তাহা ঘরে বসে খাব | 
তোমার পাপের ভাগ আমি কেন লব ॥ 
যত যত পুল জন্মে ভারতমগ্ডলে। 
পুজ-পাপ মায়ে লয় কোন্‌ শাস্ত্রে বলে ॥ 
দশ মাস দশ দিন ধ্রিনু উদরে। 

পুভ্র হ'য়ে ডুবাইলি নরক ভিতরে ॥ 
মায়ের শুনিল বদি নিষ্ঠুর বচন। 

পতীর নিকটে গিয়া কহে বিবর্ণ ॥ 
দশ্যকম্ম করি আমি ঘরে বলে খাও । 
আমার পাপের ভাগ তুমি নিতে চাও ॥ 
স্বামীরে বলিছে বামা বিনয়-বচন ! 
তোমার পাপের ভাগ লব কি কারণ ॥ 
গৃহস্ছের কাজ-কম্ম সকলি করিব। 

যথা হৈতে আন তুমি ঘরে বসে খাব ॥ 
নারীর শুনিল যদি এতেক বচন। 
পুজ্রের নিকটে গিয়া কহিল তখন ॥ 
“খখনিয়া বলিল পুজ পিতার চরণে । 
পাতকের ভাগ লব কিলের কারণে ॥ 
আমি উপযুক্ত যবে হইব সংসারে । 
শিরে মোট বহি আনি পালিব তোমারে ॥ 
এখন আমার কর ভরণ-পোধণ । 

আমি পুজ্র তোমাদের করিব পালন ॥ 
এই মতে জিন্ভালা করিল বারে বার। 
পাপভাগ লৈতে কেহ না করে স্বীকার ॥ 
দহ্থ্য বলে, তবে আমি কোন কশ্ম করি । 
অধর করিয়। কেন লোকজন মারি ॥ 
মনে মনে দহ্থ্য বড় হইল নিরাশ । 
উদ্ধশ্বাসে ধেয়ে গেল তপন্বীর পাশ & 
আস্তে আস্তে খলাইল মুনির বন্ধন । 
প্রণাম করিয়া! বলে বিনয়-বচন ॥ 
জিজ্ঞালিয়! ঘরে জানিলাম সমাচার । 
আমার পাপের ভাগী কেহ নহে আর ॥ 
কি করিব কোথা যাব কি হবে উপায় । 
মুনি বলে, তবে কেন বধিবে আমায় ॥ 





সি সতী সপ স্টিল স্পিলাস্টিতা 


কান্তবাসী রামায়ণ 
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তোমার পাপের ভাগী কেহ না হইল । 
যত পাপ করিলে সে তোমারি থাকিল ॥ 
চৌরাশী নরক কুণ্ড আছে যমপুরে। 
রৌরব নরক আদি সব তব তরে ॥ 
গলায় কাপড় দিয়! যোড় হাত বুকে । 
কাতরে কহিল দহ্্য মুনির সম্মুখে ॥ 
কৃপা কর কপাময় ধরি হে চরণ । 
কি হবে আমার গতি কহ বিবরণ ॥ 
আর আমি দশ্থ্যম্ম কভু না করিব। 
হইয়া! তোমার দাস সঙ্গেতে ফিরিব ॥ 
তাহারে কছেন দয়াশীল মহামুনি। 
সরোবরে ম্লান করি আইস এখনি ॥ 
তোমার নিমিত্ত এক করিব উপায় । 
যাহাতে হইবে মুক্ত পাপ দরে যায়॥ 
আস্তে ব্যস্তে গেল দহ্য সরোবর-তীরে। 
পাপী দেখি উড়িল সলিল সরোবরে ॥ 
স্নান করিবারে জল যাদ না পাইল। 
আরবার দন্র্য সে মুনির কাছে গেল ॥ 
যোড়হাত কিয়া বলিল, হে গোসাই। 
করিতে গেলাম স্নান জল নাহি পাই ॥ 
আমাকে আসিতে দেখি যত ছিল জল । 
শুকাইল সরোবর তথা শুহ্ক স্থল ॥& 
শুনিয়া নারদ মুনি করিয়া আশ্বাস। 
কমগুলু-জল ছিল আপনার পাশ ॥ 
দয়া করি সেই জল দিলেন তাছায়। 
সেই জল দহ্্য দিল আপন মাথায় ॥ 
ব্রহ্মাপুজ্র নারদের দয়া উপজিল। 
অফ্টাক্ষর মহামজ্জ তার কর্ণে দিল ॥ 

॥ ব্রহ্গাপুন্র আপনি করিল আদেশন। 

দিবানিশি রাম নাম করহ স্মরণ ॥ 

| পরম পাতকী মে বিধাতা তারে বাম। 

| রামনাম বলিতে বদনে আসে আম ॥ 

| ভাবিলেন মহামুনি কি হবে উপায়। 


॥ রামনাম বদনে যে নাহি বাছিরায় ॥ 
২৪ 
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সেই বনে মরা এক তালগাছ ছিল । 
হেরিয়। মুনির মনে দয়া উপজিল ॥ 
বুদ্ধিজীবী মহামুনি জিজ্ঞাসেন তায় । 
বল দেখি কোন্‌ বৃক্ষ ওই দেখা যায় ॥ 
শুনিয়। কহিল ব্যাধ ঘোড় করি কর। 
মরা তালগাছ এক দেখি মুনিবর ॥ 
শুনিয়া কছেন তারে নারদ প্রবীণ । 
মরা! মরা মন্দ জপ কর রাত্রিদিন্‌ ॥ 
প্রণাম করিয়া দহ্য মুনির চরণে । 

মর! মন্্ জপিতে লাগিল নিশি দিনে ॥ 
মর! মন্দ বিনা তার ষুখে নাহি আর। 
দুরে গেল দন্ত্য-বুত্তি সদ সদাচার ॥ 
নারদ বলেন, মন্ত্র করহ স্মরণ । 

এক বছরের পরে আনিব ছু জন ॥ 

ইহ1 বলি বিদায় লইল ঢইজনে | 

মর। মন্দ জপ করে দহ্্য একমনে গর 
অরণ্যে নিবাস করে মরা অন্দর জপি। 
সর্ববাঙ্গ ঘেরিল তার উইপোকা টিপি 
আপিয়। দেখেন মুনি বছরের পরে । 
এইখানে ছিল দহ্য গেল কোথাকারে ॥ 
ধ্যান করি দেখেন নারদ তপোধন। 
টিপির মধ্যেতে আছে সে দহ ব্রাঙ্গণ ॥ 
দেবরাজে আদেশ করেন তপোধন । 
বাসব করিল পরে বৃষ্টি বরিষণ ॥ 

মাটি হইতে বাহির ছৈল সেইক্ষণে । 
একচিতে মর! মন্ত্র জপে যনে মনে ॥ 
আশীর্বাদ করিলেন তুষ্ট তপোধন। 
মুনিরে প্রণাম করে সে দস্থ্য ব্রাঙ্ষণ ॥ 
দিব্যকান্তি হইয়া মুনিরে করে স্তুতি । 
তোমার প্রসাদে পাইলাম অব্যাহতি ॥ 
কহিলেন তাহারে নারদ গুণধাম। 
উলটিয়া। আরবার বল রামনাম ॥ 

কাতর হুইয়া কহে যোড়হাত বুকে । 
রামনাম মহামন্ত্র নিঃসরিল মুখে ॥ 


যত পাপ ছিল তার ভৌতিক শরীরে । 
রামনাম ল্মরণে সকল গেল দূরে ॥ 
রামনাম স্মরণ করিল নিরন্তর | 
তপস্তা করিল দশ হাজার বছর ॥ 
মন দিয়! শুন এই পূর্ব কাহিনী । 
মরা মনু জপিয়া বাল্ীকি হৈল ষুনি ॥ 
নারদের উপদেশ পাইয়া সে জন। 
প্রকাশ করিল সপগ্তকাণ্ড রামায়ণ ॥ 

| শ্রীরামের আগে ষাটি সহজ বছর । 

1 অনাগত পুরাণ রচিলা মুনিবর ॥ 
বাল্মীকি বন্দিয়া কৃতিবাল বিচক্ষণ | 
লোক-ভ্রাণ হেতু রচিলেন রামায়ণ ॥ 


স্স্বথে। পেপে 


টি 
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সাতকাণগ্ড রামায়ণ হনুমান কয়। 
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল উদয় ॥ 
আছ্যকাণ্ডে রাম-জন্ম হৈল শুভক্ষণে। 
পরম উল্লাম হৈল অযোধ্যাভুবনে ॥ 
শ্রীরাম লক্ষমণ ও ভরত শব্রঘন । 
চারি পুজ্র পাইয়া! ভূপতি হষ্টমন ॥ 
বিশ্বামিত্র আইলেন অযোধ্যানগরে । 
মিথিলায় বিবাছ দিলেন শ্রীরামেরে ॥ 
চারি নন্দনের দিয়া বিবাহ কেংতুকে। 
রাজত্ব করেন রাজা অযোধ্যায় সথখে ॥ 
রামেরে করিতে রাজ নৃর্দের বাসন! । 
কুটিল কৈকেয়ী তাহে করে কুমন্ত্রণা ॥ 
পিতৃমত্য পালিতে গেলেন রাম বন। 
[| সঙ্গে চলিলেন ভার জানকী লক্ষ্মণ ॥ 

' আছ্যকাণ্ডে রাম-জন্ম বিবাহ সীতার । 

অধোধ্যায় বনবাস ত্যজি রাজ্যভার ॥ 

1 অরণ্যকাগ্ডেতে সীতা হরে ছুরাশয় । 

দী কিছিদ্বায় বালি-বধ কটক-সঞ্চয় ॥ 


পপ এ, পি রর পপ ১ পল 








-) 


পিসি পপ তা স্টীল পল স্টপ শা সি পি সি সিল শী স্স্প ৯ লাস 


স্বন্দরাকাণ্ডেতে সেতুবন্ধ চমৎকার । 
লক্কাকাণ্ডে রাবণের সবংশে সংহার ॥ 
উত্তরাকাণ্ডেতে পড়ে সগুকাণ্ু-কথা | 
সেই কথা হনুমান কহিল সর্ববথ! ॥ 
কথ। সাতকাণ্ডের কহিল হনুমান । 
সম্পাতি পক্ষীর পাখা হইল প্রমাণ ॥ 


এরা. ব্ 
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ও স*্পাতিব মুতে সাতা সংব!স ও সংশর উ্তল 
হকমাব উদ্দেত ডি 
সম্পাতি বলেন, শুন ঘত বীরগণ | 
সীতারে লইয়া গেল পাপিষ্ঠ রাবণ ॥ 
যখন দক্ষিণদিকে মাথা তুলে থাকি । 
অশোকের বনে দেখি লীতা চক্্রমুখী ॥ 
নানাবণ রাক্গলী লীতারে করে রক্ষা । 
শত যোজনের পথ সাগর পরিখ! ॥ 
এক লাকে পার হও সকল বানর । 
সীতাদেবী দেখয। সকলে যাহ বর ॥ 
মহাবল ধর সবে কি কর ভাবনা । 
যাইয়া সাগর-পারে পুরাণ কামনা ॥ 
তার বাক্যে বানর দক্ষিণ মুখে চায় । 
দশযোজন অধিক দেখিতে না পা ॥ 
একদুষ্টে কপিগণ্‌ চ'হে উদ্ধশ্বাসে । 
দেখিতে ন পায় কিছু পক্ষিরাজ হালে ॥ 
জান্ুবান উঠি বলে বুদ্ধে রুহম্পতি। 
আমার বচন শুন বিহঙ্গ সম্পাতি ॥ 
শতেক যোজন পথ সাগর পাথার। 
বানর হইশ। হব কি প্রকারে পার ॥ 
অনেক কালের পক্ষী অনেক বয়েস। 
সাগর তরিতে তুমি কহ উপদেশ ॥ 
সম্পাতি বলেন, শুন সবে সাবধানে । 
অপূর্ব প্রস্তাব এক পড়িলেক মনে 
স্বপার্খ আমার পুজ্র হিমালয়ে থাকে । 


নিত নিতা মে আইসে দেখিতে আমাকে ॥ 


ক্াকুবাসী রামায়ণ 


শা শিস শ্পর্টা পল িলাস্পিলটি সসিজিসি এ পলি পপর িজা  । কা এ ন্পিলা্সিস পিসি পাটি | বপতিপি সপ্সি ভা তি স্পিপাশি পি ৯ 


ূ হিমালম্ পর্বতে আমার পরিবার । 
তথা হৈতে পুক্র মম যোগায় আহার ॥ 
নিত্য আনে আহার সে প্রভাত সময় । 
এক দিন আনিতে বিলম্ব অতিশয় ॥ 
ক্ষুধায় বিকল আমি দহে কলেবর । 
কোপে স্থপার্থে ভহমিলাম বহুতর ॥ 
ধাশ্মিক আমার পুজ্র ধর্মে বড় রত। 
করিলেক অ.ম্বারে বৃতাস্ত অবগত ॥ 
আহার লইয়া 1 শত। প্রভাতে আসিতে । 
দেখিলাম এক নারী রাবণের রথে ॥ 
কৃষ্ণবর্ণ রাবণ মে গৌরবর্ণ। নারী | 
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি ॥ 
আরাম লঙ্মনণ বলি কাদিছে বিস্তর । 
ছুই পাছে আগুলিনু দুইটি প্রহর ॥ 
রাখিভাম রথ সহ তাহারে উদরে। 
কেবল পাইল রক্ষা আ্ীবধের উরে ॥ 
স্থপার্খের কথ শুনিলাম দিয়। মন । 
আরামের সীতা বলি জানিন্ু তখন ॥ 
এখনি আসিবে পুক্র মহাবল তার । 
পৃষ্ঠে করি সবাকারে সে করিবে পার ॥ 
তিন ভাগ সাগর সে ঢাকে ছুই পাখে। 
এক ভাগ মাত্র তার লঙ্ঘিবারে থাকে ॥ 
এক ভাগ লঙ্ঘিতে না হবে কোন শ্রম । 
স্থির হও কপিগণ নাহি ব্যতিক্রম ॥ 
এইকবূপ হইতেছে কথোপকথন । 
মহাকায় হপার্খ আহল ততক্ষণ ॥ 
ছুহ ঠে1ট মেলিয়া সে গিলিবারে যায়। 
। সম্পাতির আড়ে গিয়া কটক লুকায় ॥ 
সম্পাতি বলেন, বাছা না কর সংহার। 
রী পৃষ্ঠে করি সবারে সাগর কর পার ॥ 
করিয়াছে ইহারা আমার উপকার । 
করহ. প্রত্যুপকার তবে পাই পার ॥ 
স্থপার্খ বলেন, মানত পিতার বচন। 
॥ আমার পৃ্ঠেতে চড় যত কপিগণ & 


পপ পপ পপ পাস পপি পাশ 
শপ সস সপ প্র পা পা ও পপর পা 
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এ এসপির আসিল সিসি শি অর উতর সরি সত সিসির পি আপর্সছি শী 


কিক্ষিন্ধ্যাকাণ্ড টি 
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অঙ্গদ বলেন, শুন বীর উপদেশ । দেখিয়া বানরগণে লাগে চমণ্কার । 
সাগর তরিয়া করি সীতার উদ্দেশ ॥ রামজয় স্মরণে সাগর হব পার ॥ 
দেবতার পুক্র মোরা দেব-অবতার। কপি সম্ভাষিয় পক্ষী উড়িল আকাশে । 


কি কারণে পক্ষী হে তোমারে দিব ভার ॥ : ছুই পক্ষ সারি যায় আপনার দেশে ॥ 
সম্পাতি বলিল, আমি রামকাধ্য করি। র পুক্র সহ পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর । 
রামাযণ-প্রসাদে নতন পক্ষ ধরি ॥ | অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর ॥ 
হইল উভয় পক্ষ দেখিতে হ্থন্দর। কৃতিবাস কবি রচে অন্বতের ভাগ । 
রামজয় বলি ডাক সকল বানর ॥ । সমাপ্ত হইল এই কিক্ষিন্ক্যার কাণ্ড ॥ 


তা 
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হি কাকচিগর কা সমাপ্ত 


৫৭ 


যাওয়া যাবে সেখানে ? সকলেই মাথায় হাত দিয়ে 
বসে। 

অবশেষে জম্বুবান এগিয়ে গিয়ে 
বললে, তুমিতো পবন-পূত্র । তুমি তো শৈশবে 
সূর্যকে ধরতে লাফ দিয়েছিলে আকাশে । রাহ্‌ ভয় 
পেয়ে ইন্দ্রকে ডেকে এনেছিল। ইন্দ্র ভীত হয়ে 
বজ্বাহত করে তোমাকে । তাতেই ভগ্ন হয় তোমার 
হনু। তাই তোমার নাম হয় হনুমান | তোমার বিক্রম 
সৃপ্রসিদ্ধ। তুমিই ইচ্ছা করলে সাগর লঙ্ঘন করতে 
পার। 

হনুমান বলল, হ্যা। এসব কথা সত্য আমি 
কয়েক যোজন সমু রামনাম স্মরণ করে অনায়াসে 
পার হতে পারি। এই বলে সে যুবরাজ অঙ্গদকে 
আলিঙ্গন করল, বন্দনীয়-জনকে বন্দনা করল। 
পাহাড়ের ওপরে উঠে প্রণাম করল সকল দেবতাকে । 
দেবতাদের আশীর্বাদ ও অনুমতি নিয়ে ভীষণ-মূর্তি 
ধারণ করে এক মহালাফ দিল হনুমান । 





হনুমানকে বায়ুবেগে যেতে দেখে নাগমাতা 
সুরসা সাপিনী বিশাল মূর্তি ধারণ করে হনুমানের 
গতিরোধ করে দাঁড়াল । বলল, আম ম্ষধার্ত, আমার 
মুখ-ববরে প্রবেশ কর। 

হনুমান প্রথমে বিনয়-বচনে তার যাত্রা? 
উদ্দেশ বর্ণনা করে বলল, সংবাদ নিয়ে রামচন্দ্রকে 
জানিয়ে সে অবশ্য সুরসার-মুখে প্রবেশ করবে । 
কিন্তু সূরসা তাতে সম্মত হল না। তখন বিশাল 
মূর্তিতে সে প্রবেশ করল তার মুখের ভেতর । সুরসাও 
মস্ত হা করে গিলতে গেল তাকে । যেই মুখ বন্ধ করা, 
হনুমানও ছোট হয়ে তার কানের ফুটো দিয়ে বেরিয়ে 
পড়ল। | 

তখন খুশী মনেই সৃরসা বলল, সকলের 
অনুরোধে আমি পরীম্মন করলাম তোমাকে । যাও 
রাম-সীঁতার মিলন ঘটাও। 


২০ 


এত কান্ড ক্লান্ত হনুমান মৈনাক পর্ব তকে 
অনুরোধ করল মাথা তুল” 5 | সেখানে সে ক্ধণকাল 
বিশ্রাম করে নিল। ইন্দ মৈনাক্ক মভয় 
দিলেন । 

এবারে তাকে বাধা দিল সিংহকা নামে এক 
রাম্ননপী। সে ছায়া ধরে টেনে মুখে পুরতে রা 
হনুমানকে | হনুমান ছোট হয়ে তার মুখের ভে তং 
দিয়ে দ্রকে ভার বৃক-ভেদ করে বেরিয়ে এলো, রে 
হ'ল সিংহিকার। তার দেত ভোজন করে তৃপ্ত হ'ল 
সাগর-প্রাণীরা। পথ হল বিপদমুক্তু। 

_ লঙকায় পদার্পণ করা মাত্র হনুমানের সঙ্গে 
সান হ'ল উগ্রচন্ডাদেবীর | দেবী বললেন, রাবণের 
তপসায় খুশী হয়ে আমি এতদিন লংকা পাহারা 
দিয়েছি । কথা ছিল, লংকায় পদার্পণ করলে 
মামি কৈলাসে চলে যাব। এই বলে দেবী ঢন্ডিকা 
হন্মানকে আশীর্বাদ করে চলে গেলেন । 

লগকায় প্রবেশ করে পহকাব সৌন্দর্য ও শোভা 
বিমুগ্ধ করল হনৃমানকে | সে ঘরে ঘরে খুঁজতে লাগল 
সীতাকে | এমনকি সৃপ্ত রাবণেব ঘবেও প্রবেশ করে 
দেখল | কিন্তু কোথায় সীভা! অবশেষে অশোক 
বনে এসে চেড়ীবেছ্টিত এক অসামানযা সৃন্দরীকে 
দেখতে পেল সে। কে এই নাবী । এমন সময় সেই 
নারী হা রাম বলে কেঁদে উঠলেন। হনুদেহ হাব কৃশ 
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হয়েছে । বাক্ষসপূবীতে বামনাম উদ্চাবণ কবে, 
চেড়ীদ্বারা উত্পীড়িত হয়, এ শশ০য় সীতা। এই 
অনুমান করল হনুম।ন | সত, জানবার জন এক 
গাছের ওপব উঠে বসে রইল এমন সময তস 


বাবণকে সোঁদাকেই আসত দেখঠত পেল, 

রাবণ সেখান পোঁছে সীহঠাতদবীকে বলঙুলন, 
আর কতাদন আমি অপেশ্বশ করব সীতা । কতাদন 
বসে থাকব তোমাব প্র হতাশায় ? হচ্ছ বনবাসী বাম। 
আমি ভূবনবিজয়ী লৎকাধিপতি রাবণ । ক জন 
দ্িবধা তোমাব! তুমি মামার অংকশায়ণী হও! ধন, 
হোক আমার জীবন | তোমাকে আমি এনে দিতে 
পারি সাবা পৃথিবী । একটা সামানা মানুষের কথা 
ভেবে কেন কন্ট পাচ্ছ । 

সীতা ত্রদ্ধকন্ঠে বললেন, ওরে দৃবাচাব । 
আমাকে হরণ করে এনে ভেবেছ শ্রীরামচন্দ্ের হাত 
থেকে তুমি রন্বণ পাবে! তিনি একদিন সমুদ্র পার হয়ে 
এখানে আসবেনই | সেদিন কে তোকে রমন কববে 
তার রোষ থেকে। 


রাবণ আবও দ্বীী*্ত হয়ে উঠল সীহান কথা 
শুনে। বলল, আমি তোমাকে নেক মমধ গে | 
আর দমাস। এর মধো হুমি যদি চাষা 
সম্মত না হও ভরবে ততামাকে কেটে 
বামম্প/দর কান্ছে | 

রাবণ চলে যান। কিন্ত চেঙাবা দিবে থদলে 
সীভাকে! হনুমান সুযোগের নি 
কথা বলাযায় সীভাব সক । এমন সময় তিআটা নাম 
এক বাক্ষসী রাবণ রাজাব ভবিষৎ সম্পর্কে £ক 
আতংকজনক স্বপ্ন দেখে চিতকার করবে ও% সব 
চেড়ীরা ছুটে যায় সে দিকে । সেই অবকাশে হনুমান 
মাত্সপ্রকাশ কণে 

সীতা ভাবেন এও 


রত যা পেলের 


যেন পি 


এস ৫ 


স/পনুণ কলে 


রাবশের ছলনা জিৎ 


ত 
হনুমান যখন রামচন্দ্রেব অঙগৃরীয় বেন কাছের দে, 
তখন সীতার চোখে আানন্দাশ্ | শীঘহই বাদচন্দু 


আসছেন, এই সংবাদ জানিক্য় হলমান সী তাল শাছে 
রামচত্ন্দর জনা পকান অভিজ্ঞান চাষ । সাত, কাতিত 
মাথার একটি মাণ দিয় তদন। 


পবাদিন লাঘচস্ষ্তর তি [হসা্ল ১৭এ ঘরে [5৮ 
উপস্থিত হয বাবণেব সভায় । ভাব পরবিচঘ পেখে 
সকতল তাক উতৎপীডনল কব হ শব বে তত 


রিভীষণ হাব প্রতিবাদ কব । এতে বুদ্ধ 5য় বল 
তাকে পদাঘাত করবে এবং বাজা হে দব আল 
টণভীষণ স্তী সবমার কাক্ছ বিদায় নিয়ে 92 হত 
পলা 


৫ 
ও 
৬ 


৮ ৮ 
এ 


কতন্মানকে প্রডিহ্য মাবলবি পাবকুলদ না 
তব পেত আগুন ধরিয়ে দেওয়। হয হট তত 
এ ব্রড হেত 2 পি 
ল-ক্গায় আগুন ধালিল্য দয় তানি তি) 


4৫১৮ ৫? 
৪ হাতত তলিভা নিলয় 
শাহি য়ে টা 
লেোছের আগুন নীভয়ে সাগর ডাগয়ে চল অসি 
খাখ9নল খান । 
হনমানেধ কাছে সব শুন সসৈলনয বাগ চল 
মাসে সমুদ্র তীযব । শিবের কাছ থেকে নির্দেশ দিনে 
বাম৮তপণ সতগা মালিত হত মআাসেন 
শীপাম বিভীষণকে ল"কাব রাজ অভিযিউ'কবন। 
এবার শব হয সমুদ বাধনেব পাল।। 
টবষক্য গুপ্ত জ্ঞান ছিল গল শ্াচর 


নিত 


1 


৯. 
৫৩ 


বানবের। সে সমূদেব বকে বিশাল সেতু নিমাণ 
করতে শুক করল । ব্রেম সেই সে হ সমুদ আনম 


করে স্পর্শ কবল লগকাব মাটি । সেই সেতপথে সম 
আঅিন্ন্ম কলর বামচন্দ উপনী £ ঠলেন লঙকাদলীপো, 





২৫৯ 


শান্তং শন্নেতম প্রমেয় মানবং নির্বাণ শান্তপদং | 
বক্ষমা শম্ভূফণীন্দ্সেবামুনীশং বেদান্তবেদাং বিভূম্।। 
রামাখ্যাং জগদীশবরং সুরগৃরুং মায়ামনুষাং হরিং। 
বন্দেহেহং করুণাকরং রঘৃবরং ভূপালচূড়ামণিম্‌ || 
নান্যাস্পৃহা বঘূপতে হদয়ে মদীয়ে | 
সতং বদিমি চ ভবানখিলান্তরাতনা || 
ভন্তিৎং প্রযচ্ছ রঘ্ব পৃঙ্গবনির্ভরাং মে। 
কামাদিদোষরহি তং কৃরু মাননঞ& || 
অত্রীলিত বলধামং স্বর্ণসেলাভদেহং | 
দনুজননক্ষানূং জ্রানিনামগ্রগাহম্‌ || 
সকল গৃণনিধানং বানরানামধীশং | 
রঘৃপাঁতবরদ তং বাত শাহ নমামি |! 


পপ পপ পক পক পাপ পপ সপ পিস, শে” 


$ বানরগণের সাগর লঞ্ানের যুক্তিও 


পিতা ভে পক্ষিরাজ গেলেন উত্তর । | বিষাদে বিক্রম টুটে, বিষাদেতে মরি। 
অঙ্গদ কটক সহ দক্ষিণ সাগর ॥ ৷ বিষাদ ঘুচালে ভাই, সর্বত্রই তরি ॥ 
তর্জন গর্জন করে ছাড়ে সিংহনাদ। শ্রখে শিদ্রা যাও আজি সমুদ্রের কুলে। 
সাগর তরঙ্গ দেখি গণিল প্রমাদ ॥ সাগর তরিব কালি অতি প্রাতঃকালে ॥ 
তমোময় দেখ! যায় গগনমণ্ডল। মাগরের কুলে চাপি রহিল বানর । 
হিল্লোল কল্লোল তুলে সমুদ্রের জল ॥ রহিবারে লতাপত্রে সাজাইল ঘর ॥ 
দিন্ধজলে জলজন্তু কলরব করে। সাগরের কুলে তারা স্থখে ৰঞ্চে রাতি। 
লেতে না নামে কেহ মকরের উরে ॥ প্রভাতে একত্র হেল সব সেনাপতি ॥ 
এক-এক জলজঙ্ু পর্নত-প্রমাণ। । যোড়হাতে দাণ্ডাইল অঙ্গদের আগে। 
জগ করিবে গ্রাস, হয় অনুমান ॥ | অঙ্গদর কহিছে বার্তা শুন বীরভাগে ॥ 
সাগর দেখিয়া সবে পাইল তরাম। ৷ দৈবদোষে লঞ্জিলাম রাজার শাসন। 
সবাকারে করিতেছে অঙগদ আশ্বাল॥ মি বীর ঘুচাইবে এ ঘোর বন্ধন ॥ 


৬০ 


শসা ও শরস্িরি 





ব্রহ্মার হস্তের স্বধ। ছলে কোন্‌ জনে । 
ইন্দ্রের হস্তের বজ কোন্‌ জন আনে ॥ 
প্রখর সুধ্যের রশ্মি কোন্‌ জন হরে । 
চন্দ্রের শীতল রশ্মি কে আনিতে পারে ॥ 
যম হৈতে যম-দণ্ড কাড়ে কোন্‌ জন। 
কে করে ম্বণাল-সূত্রে কর্নীর বন্ধন & 
এই কন্ম করিবারে যাহার শকতি। 
দেখাইয়। বিক্রম সে রাখুক খেয়াতি ॥ 
আনিলে সীতার বার্তা সবে হই শ্রখা। 
তাহার প্রসাদে গিয়। পৃত্ী পুত্র দেখি ॥ 
এত যর্দি বলিলেন কুনার অঙ্গদ | 

নীরব হইয়। সবে গণিল বিপদ ॥ 

ছিল যত সৈম্য সঙ্গে সামন্ত প্রচুর । 

বার বার জিজ্জাসেন অঙ্গদ ঠাকুর ॥ 
রাজপুল অন্গদ জিজ্ভাসে বার বার। 
উত্তর ন। দাও কেন একি ব্যবহার ॥ 
অঙ্গদের বোলে সবে সাগর নেহালে । 
মহ! ঢেউ উঠে পড়ে আকাশ পাতালে ॥ 
অঙ্গদ বলেন, কেন করিছ বিষাদ । 
কোন্‌ বীর লবে এস রাজার প্রসাদ ॥ 
স্বগ্রীবেরে সত্য হ'তে কে করিবে পার । 
কোন্‌ বীর করিবে রামের উপকার ॥ 
কোন্‌ বীর করিবে জ্ঞাতির অব্যাহতি । 
সীতা অন্বেষিযা আজি রাখহ হখ্যাতি ॥ 
অঙ্গদের বচন লঙ্ঘিতে কেহ নারে। 
আপন বিক্রম সবে কহে ধীরে ধীরে ॥ 
সেনাপতি গয় নামে যমের নন্দন । 

সেই বলে ডিঙ্গাইব এ দশ যোজন ॥ 
গবাক্ষ বানর বলে তার সহোদর্‌। 
বিংশতি যোজন পারি লঙ্ঘিতে সাগর ॥ 
শরভ নামেতে বলে মুখ্য সেনাপতি । 
চল্লিশ যোজন লঙ্ফি আমি নদীপতি ॥ 
তার সহোদর বলে সে গন্ধমাদন। 
আমি লঙ্ঘিবারে পারি পঞ্চাশ ফোজন ॥ 


সি তসিতিসপি তোসসসিএি পাপিসিরপিতি৩ - ৫৯ গা তি স্টিভ এছ সি সি পাপন উ পসিরী পিপি পে পি পাসে শী ভর সি্তি ৫. পো পি পী সি তা ও তি পি ০ ছি তই পাপা লো 7 পা তে পতি পর স্পা পরি পি সইপর্ি পরিি ও 


। মহেন্দ্র বানর বলে স্ুষেণ-কো ওর । 

। লঙ্ঘিবারে পারি ষাটি যোজন সাগর ॥ 

র দেবেন্দ্র তাহার ভাই বলে এই সার। 

। সন্তর মোজন লঙ্গি আমি পারাবার ॥ 
পুল বিশ্বকম্মার বলিছে নলবীর | 
অশীতি মোজন লত্ঘি লাগর গভীর ॥ 
অগ্নিপুজ্র নীল বলে বীর-অবতার । 
নবতি যোজন ল্ঘি সাগর-পাথার ॥ 
তারক বানর বলে রাজার ভাগ্ারী । 
দ্বিনবতি যোক্তন বে লঙ্ঘিবারে পারি ॥ 
ব্রহ্মপুল্র ভলুক করিয়া অনুমান | 

। হালিয়া উত্তর করে মন্ত্রী জান্বুবান ॥ 
 যৌবনকালের বল টুটযে বাদ্ধকে । 
যৌবনকালের কথ! শুনহ কৌতুকে ॥ 
বলিরে ছলিতে হরি হইল বামন । 

তিন পায়ে ঘুড়িলেন এ তিন ভুবন ই 
পৃথিবীতে যত বীর আছিল প্রবীণ। 
তারা সবে ভার পদ করে প্রদক্ষিণ ॥ 
জটায়ু পক্ষীর সঙ্গে উল্ডিয়া অপার। 
বিষুঃপদ প্রদক্ষিণ করি তিনবার ॥ 
পূর্বে সেই শক্তি ছিল টুটিল এখন । 
লঙ্ঘিব তথাপ পঞ্চ নবতি যোজন ॥ 
লঞ্ঘিলে যোজন শত সিদ্ধ হয় কাজ। 
লাগিয়া যোজন পাঁচ ভাবি আমি লাজ ॥ 
এত যদি বলিলেন মন্ত্রি জান্বুবান। 

। অভিমানে জ্বলে মহাবীর হনুমান ॥ 

৷ কহেন অঙ্গদ বীর অঙ্গ কোপেজ্বলে। 
সাগর ত্বরিতে পারি আপনার বলে ॥ 

& এক লাফে পড়ি গিয়! স্ব্ণপুরী লঙ্কা । 
খা ন! আসিতে পারি তাহে করি শঙ্কা ॥ 
1 ভোগে রাখিলেন পিত! না দিলেন শ্রম । 
সে কারণে নাহি জানি আপন বিক্রম ॥ 
ৰ সাগর ত্বরিতে পারি আসিতে সংশয় । 
কি জানি রামের কন্মে পাছে বিত্ব হয় & 


২৬১ 


সপ ও শসার পি সপ শা স্পা ত। তা 


২ ০৭ শপ তাস শি পপ তিশা 





সাগর তরিতে কেবা আছে সেনাপতি । 
দেখাইয়। বিক্রম রাখহ নিজ খ্যাতি ॥ 
অঙ্গদের কথা শুনি জান্বুবান হাসে। 
বীব্র তুমি হেন কথা কহ কি আতভাসে ॥ 
বালির বিক্রম বাপু ত্রিভুবনে জানে । 
তাহার হইতে তব বিক্রম বাখানে ॥ 
একবার কোন্‌ কথ! তূমি শতবার । 
বাইতে আমিতে পার সাগরের পার ॥ 
রাজা হ'য়ে কেন হে করিবে এত শ্রম । 
তুমি গেলে কটকের ন। রহে নিয়ম ॥ 
তুমি কটকের মূল মোরা সবে ডালি। 
লে মূল থাকিলে ফল পাব সর্বকাল ॥ 
ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙ্গিলেই পত্র নাহি রয। 
যদ্দি মূল থাকে পত্র প্রনরায় হয় ॥ 
কার উপকার নাহি করে তব বাপ। 
কোন্‌ বীর লর্ঘিবেক তোমার প্রতাপ ॥ 
সকল বানর তব ঘরের মেবক। 

সকলে হইবে তব কান্যের সাধক ॥ 
বাসি আজ্ঞা কর ভুমি বানরের রাজ । 
সেবক ভইতে তব দিদ্ধ হবে কাজ ॥ 
আঙ্গদ বলেন পীরে, কি করি ইহার । 
সাগর লর্গিতে কেহ না করে ম্বীকার ॥ 
লাগর তরিতে পারি আসিতে সংশয় । 
বিলহ্দগ হইলে করি স্থগ্রীবের তয় ॥ 
জীবন সংশয় মম নিশ্চিত মরণ । 

সাগর লর্গেব আমি দেখ বীরগণ ॥ 
মকল বানর কহে করি যোড়হাত। 
তুমি কেন লপ্ছিবে হে বানরের নাথ ॥ 
রাজপুজ রাজা তুমি বালবের নাতি । 
নিজে মহামতি তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥ 
ভুলিয়াছি বালিকে হে তোম! দরশনে । 
একতিল নাহি বাঁচি তোমার বিহনে ॥ 
জান্বুবান বলে, ছাড় জঞ্জাল ব্চন। 

যে সাগর লঙ্ঘিবে তা করহ্‌ শ্রবণ ॥ 


4 কাশ্তবাসশ রামায়ণ 


এপ পিস শা তি শাস্টী 


শি সা পাপা ২ আপস পাপী পাপ শপ 


পপ সপ পপ শা ৮ ০০ এ 
চর শী পস্ পপ পা পা পা পাপ 
১০ 


শপ পি শা সী 





অভিমানে মৌনভাবে বীর হনুমান। 
কটকের মধ্যে আছে নকুল-প্রমাণ ॥ 
কটকেতে হনৃমান কেহ নাহি দেখে । 
জান্ুবান কহিতেছে দেখিয়া তাহাকে ॥ 
কার মুখ চাহ তুমি বীর হনুমান । 
আমার বচন বাছা! কর অবধান ॥ 
হন্মান জান্মুবান উভয়ে সম্ভাব। 
স্থন্দরাকাণ্ডেতে গীত গায় কৃত্তিবাস ॥ 

* হ8 ১৮ 


গ ভুবন কক হনুমানের জন্মকথা বণন ও 


জান্দুবান বলে, বাছ! তুমি মহাবল। 
রামকাস্য কর বাপু, কেন কর ছল ॥ 
অঙ্গদ বলেন, ভাল মন্ত্রী জান্বুবান। 


' কোন্‌ গুণ শাহি ধরে বীর হপুমান ॥ 

, জান্চুবান-বাক্য মার অশদের বোলে । 
কেহ ভাতে ধরে তার কেহ করে কোলে ॥ 
. জান্বুবান বলে, বীর, কর অবধান। 

' স্টন হনুমানের মে জন্মের বিধান ॥ 
কুঞ্জর-হন্য। নামে ছিল বিদ্যাধ্রী । 
শাপে বিশ্বামিত্রের সে হইল বানরী ॥ 
অঞ্জনা নামেতে তার হঈল কুমারী । 


শপ শিপ টি শি নি 


বিবাহ করিন তারে বানর কেশরী ॥ 
মলয় পর্বতোপর কেশরীর ঘর । 
অঞ্জনা পইয়! কেলি করে নিরজ্তর ॥ 
চৈত্রমাস প্রবেশিল বসন্ত সময় । 
হেনকালে বায়ু গেল পর্বত মলয় ॥ 


% একেত বমস্তু তাছে মলয় পবন । 
রা কামেতে চঞ্চল অতি অঞ্নার মন ॥ 


আঞ্জনার রূপে বায়ু মোহিত-হুদয় । 
লভিনতে না পারে ঘরে কেশরী হুর্জজয় ॥ 
অঞ্জন গেলেন ভাবি নিজ অনুকূল। 
ধতুন্নান করিবারে নশ্মদার কুল ॥ 


খ্৬ 


সহৃন্দরাকাণ্ড 


শি পা তি পেট 2 তি পে পি তি এ তি এপি পরী এলসি টি তি তি শরসিতি ঠ লে পা তা সিতাম্দি্পী পি রা পলা তি ন্ট 


এষ ০ এমি পিপি সি স্পরসিত পোস্ত পিপি পিসি তে এটি তত পতি পতি ৯ 


সন্ধান পাইয়। গিয়। দেবতা পবন । 
বলে ধরি অঞ্জনারে করেন রমণ ॥ 
অঞ্জনা বলেন হে করিলা জাতি-নাশ। 
দেবত! হুইয়। তব বানরী-বিলাস ॥ 
দেবত। হইয়া! তুমি করিল! কি কম্ম । 
কি হেতু করিল নষ্ট পতিব্রত।-ধন্ম ॥ 
পবন বলেন, কিছু না বল অগ্ুনা | 
দেখিয়া তোমার রূপ পালরি আপন? ॥ 
কোপ সম্বরিয়া যাহ তুমি নিজ ঘরে । 
মহাবীর হবে এক তোমার উদরে ॥ 
আমার বীর্য্যেতে মেই হইবে কুমার 
আমার অধিক গতি হইবে তাহা ॥ 
এত বলি পবন গেলেন নিজ স্যান। 
অষ্টাদশ মাসে জম্মিলেন হনুমান ॥ 
অমাবশ্য! তিথিতে জন্মেন হনুমান । 
সেদিনের কথ! কহি কর অবধান ॥ 
জন্মিয়া মায়ের কোলে করে স্যন্তপান | 
প্রত্যুষে উদ্দিত রক্তবর্ণ ভান্ুমান ॥ 
হান করি র্ঙ্র। ফল ধরিতে তাহাকে । 
সেখান হইতে লাফ দিলেন কৌতুজে ॥ 
পর্বত হইতে লক্ষ যোজন ভাক্ষর। 
এক লাফে উঠিলেন সে অভি হুর ॥ 
দিবাকরে ধরিবারে যান হনুমান । 
দৈবায়ত্ত তথ। রাহু হয় অধিষ্ঠান ॥ 
সূর্ধ্যকে করিতে গ্রাস রাহু উপস্থিত । 
হনুমান দেখি তথা! অতীব শঙ্কিত ॥ 
ভাবিয়। চিন্তিয়া রাহ পলায় তরাসে। 
নিবেদন করে গিয়া বাসবের পাশে ॥ 
শুন সৃরপতি কহি এক সমাচার । 
সূর্যকে গিলিতে যে আইল রাহু আর ॥ 
শুনিয়। রাহুর কথ! বাসব বিরস। 
সূর্য্যকে গিলিতে অন্য কাহার সাহস ॥ 
এরাবতে চড়িয়া আইল পুরন্দর। 
হুনুমানে দেখে গিয়। সুয্যের গোচর ॥ 





ভাবিতে লাগিল ইন্দ্র পাইয়া তরাস। 
মূর্ম্যকে ছাড়িযা পাছে মোরে করে গ্রাস ॥ 
সিশপুরে শোভিত এরাবতের বদন । 
দেখিয়া কৌতকী অতি পবন-নন্দন ॥ 
সম্যকে ছাড়িযা পাছে ধরে এরাবতে! 
ব্রাসযুক্ত দেবরাজ বজ্জ নিল ভাতে ॥ 
কুপিত হহলে লোক আপনা পাসরে | 
বিনা অপরাধে হন্দ বড মারে শিরে ॥ 
অচেতন হণ্ম'ন হইলেন তাতে । 
পড়িলেন তখানি সে মলয় পর্বতে ॥ 
হন ভগ্ন ভয়ে পড়ে মলম-শিখরে | 
হনুমান নাম তাহ বাপ মায়ে করে।॥ 

। ঘৌবনকালেতে আমি ছিল'ম প্রবল । 

' নিিনবংর প্রদক্ষিণ করি মণল ॥ 

। বলহীন সুন্ধকালে নিকট মবণ। 
আপনারে নাহি পারি করিতে পালন ॥ 
মাহ'র বিক্রমে লাক করয়ে নিভর | 
তাহার জীবন নম্যা সেভ গুভাবর ॥ 

, জানিয! সীতার বাতা এস হশুমান। 
চিন্তিত বানরে সব কর পরিভ্রাণ ॥ 
নামাবিধ বানর বসতি নানা দেশে । 
তোমার বিক্রম থেন দেশে গিয়া ঘেষে ॥ 
পৌরুদ প্রকাশ কর সাগর লজ্িয় | 
জ্রীরামেরে তুষ্ট কর দীত! উদ্ধারিযা ॥ 


টি পা এ লি 


সপ ০ সপ ০ পপ সী শশ শন স্পা পল শপ শীল 


সপ সপপশ শি শট ০6 ২ পপির 


০ ০ শাক িপাশীশাাশিপীপ্পীশী ৩টি লি, এ 


৭৯ সি শশাশাশিপ্প শাীঞসপশিপ 


পো আআ পপ শপ স্পা ৩ 


উ হনযাতনর শিজা প্টাহিনী কথন ও 


হনুমান কহিলেন, করহ বিচার । 

1 আমার জন্মের কথা কহি আর বার ॥ 

| প্রভাস নামেতে তীর্থ খ্যাত মহী তলে । 
মুনিগণ স্নান করে সেই নদীজলে ॥ 
ধবল নামেতে হস্তী দীঘল দশন। 


দন্তাথাতে চিরিয়া মারিতে মুনিগণ ॥ 
২৬৩ 


৯ 





চব্ এস এসি ০৯ ০৯ এপ্স ৪০ যা 


ভরদ্াজ মহাখধি খধির প্রধান । 

দন্ত সারি যায় হস্তী নিতে তার প্রাণ ॥ 
ব্যাকুল হইয়। মুনি পলায় দৌড়িয়া। 
রুমিয়া গেলেন পিতা বিপদ দেখিয়া ॥ 
দয়ালু আমার পিতা অতি ভয়ঞ্কর । 
এক লাফে পড়িলেন হস্তীর উপর ॥ 
ছুই চক্ষু উপাড়েন নখের মাচড়ে। 
ছুই হাতে টানি দুই দশন উপাড়ে ॥ 
দন্ত উপাড়িয়! তার পেটে দেয দন্ত। 
দন্তাঘাতে মাতঙ্গের করিলেন অন্ত ॥ . 
পরেছে গেলেন পিতা মুনির সমাজ । 
সব বলে হস্তী মারে এই কপিরাজ ॥ 
এই দুষ্ট হস্তী ছিল সবাকার অগ্রি। 
হহ!তে মারিলে তুমি বানর-কেনশরী ॥ 
আপন হচ্ছ'ম কর আহার বিহার । 
তোমার প্রন্দে প্রাণ বাছচে সবাকার ॥ 
নিয় কর্সিলা বীর মুনির সদজ। 
ভরদ্বাজ বলে, বর মাগ কপ্রাজ ॥ 
কেশরী বলেন, যদি বর নিতে হয। 
তবে মেন পাহ এক ডভম তন্ন ॥ 
মুনিরা বলেন, তুদি চাহিলা থে বর। 
.তলোক্যবিজয়ী হবে তোমার কো ওর ॥ 
বর পেয়ে মুনিগণে করি নমন্ার | 
মলয়পর্ববতে গেল যথা পরিবার ॥ 
অঞ্জনা মার মাতা অতি রূপবতী | 
খতুন্নান হেতু গেল নশ্মদার প্রতি ॥ 
সন্ধান পাহয়া তথ! দেবত। পবন । 
ঝড়ে বস উড্াইয়। দিল আলিঙ্গন ॥ 
এই সে কারণে আমি পবন-নন্দন | 
সভার ভিতরে লঙ্জ। দাও কি কারণ ॥ 
হুমি বা কাহার পুর মন্ত্রী জান্গুবান। 
সকলের নব বাও। জানে হণুমান ॥ 
যত যত আলিয়াছে বীর সেনাপতি । 
কেবা না জানহ, কহ কার মাতা সতী ॥ 


কাত্তবাস রামায়ণ 


শী স্টপ পাস এসি সিপিএ রাস সি সিসি শিস 01 পি সপ সপিপাস্টিশ পাস শিস টি পিসি সপ সপ সিটি শিপ সস তাস পিপি সি সি 


' রামকাধ্য করিতে: না করি বিসংবাদ। 

' বিসংবাদে কাধ্যনাশ ঘটিবে বিবাদ ॥ 

ৰানর কটকে করি অভয় প্রদান। 

। অঙ্গদ বীরের আজি বাড়াইব মান ॥ 

সাগর যোজন শত দেখি খালি জুলি । 

শতবার পার হই আমি মহাবলী ॥ 

উড়িয়। পড়িব গিয়। স্বর্ণলঙ্কাপুরী | 

শব্রু মারি উদ্ধা রব রামের সুন্দরী ॥ 

তমা সবে না ডাকিব আম যুদ্ধআশে। 

একাকী আনিব সীতা আরামের পাশে ॥ 

পরম হরষে থাক কোন চিন্তা নাই। 

সকলেতি কিব! কান, একা আমি যাই ॥ 
সবে বলে মত বল কিছু নহে আন্‌ । 
£তহুবনে বীর নাহি তোমার সমান ॥ 

 শগন্গি পুস্পের মপ্য গন্ধ মনোহর । 
হন্ান গলে দিল সকল বানর ॥ 

বড় বড বানরের দেখিয়। কাকুাত। 
সংগর ৩রিতে হনুমান করে মতি ॥ 

কুভিবাস পর্চিতের কবি বিচক্ষণ । 


পাপ 


ৰ গাহল স্রন্দরাকাণ্ডে গীত-রামায়ণ ॥ 
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অনন্তর বায়পুত্র প্রসমহদয়। 

উঠি দাডাইয়া বলে রাম জয় জয় ॥ 
| বুবরাজ অঙ্গদেরে করি আলিঙ্গন । 
| বন্দনীয় সর্ববজনে করিল। বন্দন ॥ 
| অন্য আর কপিগণে আলিঙ্গন দিয়ে । 
কহিছেন সকলেরে উল্লাসিত হেয়ে ॥ 
" আমি যবে লম্ষ দিব সাগর লাডজ্ৰতে। 
' না পারিবে মোর ভার ধরণী হিতে ॥ 
। এতএব চল সবে মহেন্দ্র-ভূধরে । 
| লন্ফ দিব থাক ওই গিরির উপরে ॥ 


5৪ 
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সম পা 


এত পানিও অগ্রে রি পবনকো উরে । 
উঠিলেন কপিগণ সেভ পরাধরে ॥ 
পর্বতে উঠিল ঘবে হয়ে এক চপ । 
লিংহ ব্যাত্মর পলাইল পর্ববতায় সাপ ॥ 
চল্িশ নোজন তনু হণুমান ধরে। 
শরীর টেকিল গিষ! আকাশ উপরে ॥ 
মহেন্দ উপরি শোতে মারুত-নন্দন | 
থেন অন্ত গিরি আলি কেল আরোহণ ॥ 
হেনকালে মাবতীয় অহর কিনর | 
দেখিতে আইল সবে অন্বর উপর ॥ 
বিদ্যার অগ্পর গন্র্কব নাগগণ | 

বক্ষ ভূত সিদ্ধ মাধ্য খুনি তপোধন ॥ 
স্[ব মিলি যাবতায় শাখামুগকুল। 
গাথিলেন একম'লা তুলি নানা হল ॥ 
তেই মালা যুবরাজ লয়ে শি করে। 
সম্পপল; পবন-তনয-কঞ্গোপরে ॥ 
শে'ভিল হ্রাহশুমান সেভ মংলা পরি | 
যেন মণিমালা গলে এরাবত করী ॥ 
তাব সব কপি স্কানে অনুমতি লযে। 
হণুমান বসিলেন পর্ববধুখ হয়ে ॥ 
শক্কিনুক্ত মনে কছি। দশ্ডবহ নতি | 
গরণেশাদি পঞ্চ দেব ধিকপাল প্রতি ॥ 
ল্ট লোকুপ্ংল বন্দে উমা-সহেশরে । 
বুঁদবর বরুণ বন্দে, বন্দে পুরন্দরে ॥ 
ব্রঙ্মা বিঝু বন্দে বীর বিষুর বনিতা । 
অঞ্জনা কেশরী বন্দে, বন্দে বায়ু পিতা ॥ 
বড় বড় কপিগণে বন্দে একভাবে । 
উদ্দেশে প্রণাম করে নূপতি শ্ুত্রীবে ॥ 
লক্ষমণ-জানকী-পদ করিয়া বন্দন। 
আরন্তিলা রামচক্রেে করিতে চিন্তন ॥ 
চিন্তামাত্রে হৃদয়ে প্রকাশ রঘুবর । 
দেখিয়। মারুতি মনে করেন আদর ॥ 
জয় জয় রামচন্দ্র রঘুকুলপতি। 
কপাস্বত-পারাবার অগতির গতি ॥ 
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হইয়া সদয | 
ওবে পিপীলিকা মেক ভুলিতে পায় ॥ 
পরমণ দেখিতে পার্য অন্ধজন | 
পশ্ব পারে পারাবর করিতে লঙ্ঘন ॥ 
এতমত সাহনমোতি ছেন গুরুকাজ । 
করিব!রে সাহস করেছি রঘুরাজ ॥ 
মদি সিদ্ধ নাভি কর ভুমি সেই কামে। 
দে'ষম হাব তব পক কলতক-নানে ॥ 
আভ্তঞব তব পদ করি নিবেদন । 
কর মোর প্রতি কুপা-কডাক্ অর্পণ ॥ 
ভ নিবেদন কৈল' নবে হনমান | 
কট'ক্ষেত্ে অল্ুমতি দিলা ভগবান্‌ ॥ 
[ব প্রভু অন্তরেহ কেলা অন্তদ্ধান | 
চর নাভি দেখি বার তাজিলেন ধ্যান ॥ 
অন্রহ্হ পেয়ে আনন্দিত মন | 
সী কপিগলে পবন নন্দন ॥ 
আর নাহি করি আমি কেনই চিন্তন | 
হয় ছি রাম-কুপাকউক্ষ-ভাজন ॥ 
এবে দেখি সযদ্রেরে গোম্পদ্দ যেমন । 
শতকোটি বার করি লর্ছিব'রে মন ॥ 
রাবণ সবংশে বধে সাহস ঘেকরি। 
লম্। ভুলি এ এইন্ছাতন আনলিবারে পারি ॥ 
ভে করি ফেলাইযা সাগরের বা রি। 
হলে ব্রঙ্গাতডেংর ডুবাভহ ত পার্স ॥ 
বণী শুনি সুখী কপিগণ | 
শিখা যথা এ নর।ঘরের গজ্ভজন ॥ 
তবে পুন? ম'র্াতি অঙ্গদে আলিঙ্গিয় । 
পু্ধ কপি জাহ্গবান্চিরণ বন্দিয়। ॥ 
|], দাড়ায় দক্ষিণমুখে লঙ্ঘিতে সংগর। 
জআ্রীরামচজ্দরের পদে রাখিয়া অন্তর ॥ 
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৬ 71গর লঙ্ঘন হনুমাতসল জম-মৃত্তি আ্রহণ ৬ 
গুণ-পাত্র বায়ূপুত্র সিঙ্ধু লঙ্ঘিবারে । 
করি লীলা বাড়াইল! আপন কায়ারে ॥ 

তবে দেহ কৈল দশ ঘমোভন বিস্তার। 
আর লেজ শ্বদীঘল দ্বিগুণ তাহার ॥ 
করি দরশন তারে মন করেজ্ভান। 
যেন গিরি-শিরেপরি আর গািরিমান্‌ ॥ 
তাহে ছুনঘন বিরোচন-সম গ্রকাশয | 
কিব' নালারব শুনি নিঘাত মনয় ॥ 
রোমগ্চ্ছ দীছ্দ পুচ্ছ শিরোপরি লোলে। 
মেরুগিরিশঙ্গোপরি নাগরাজ দোলে ॥ 
কপিবর কলেবর ভার সে ভধর। 

নাতি সভিবাবে পারি করে থর খর ॥ 
তরুগল আন্দোলন করে ঘনদন। 

পৃস্ন বারি বুঝি বীর করযে বষ্ণ ॥ 
রক্ষ লব লক্ষ লক্ষ উপাডি পাডয়ে। 
নান) পাশা ছাড়ি শাখা আকাশে উড়য়ে ॥ 
কত শুঙ্গ হাম ভঙ্গ তলে পড়িল । 
কত দ্রন্ট পশু নম্ট কন্টেতে হউল ॥ 
পায় ভাতি কত হাতা কাতর হইয়া । 
বন হাহ সাব দায চীৎকার করিয়া ॥ 
কত কপী প্রাণে মার উচ্চ হতে পড়ে। 
»'ল হত পশু মত মে ছিল নিয়ত ॥ 
হল এক পরতেক মহ আমশ্চগ্য | 
করিস্থানে হল প্রাণে শুন্য সিংহবধ্য ॥ 
জগত্প্রাণ-স্থসন্তান-কলে্বের- ভরে । 
নাচি সহে সে শিখর চড় ব5 করে ॥ 
পাই তাপ যত সাপ বিবরে আছিল। 
পেয়ে ত্রাস মহাশ্বাস ছাড়িতে লাগিল ॥ 
মহাবীর হয়ে স্থির উচ্চ কর্ণ করি। 
মহাদন্তে দ্িল। লম্ক শ্রীরাম ফুকারি ॥ 
মহারবে লোক সব ক্ষণে আচ্ছাদিল। 
কল্পকালে কুতুহলে জলদ গজ্জিল ॥ 


ঠঠী 
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শব্দ শুনি যত প্রাণী করে টলমল । 
অচেতন যত জন ভয়েতে বিকল ॥ 
কপিগণ ঘন ঘন জয়ধ্বনি করে। 

ছুই শব্দে মিলি চলি গেল! দিগস্তরে ॥ 
মহাবীর মারুতির গতিবেগ দেখি । 
উপমান মরুত্বান্‌ পবনেরে লেখি ॥ 

বেগ লক্ষ লন্দ বুক না পাব্রি হিতে । 
পারাবার পাছে ঘায় ব্যোম-উপরিতে ॥ 
এই লিখি তারা দেখি প্রবাসী তাহায়। 
বন্ধজন ছু?ঃখা মন মন্ুব্রজি যায় ॥ 

কত হাতী শঙ্গ তথি উডিয়া চলিল। 
কতদুরে গিঘ। তবে জলেতে পড়িল ॥ 
বিনালম্ফে অন্তরীক্ষে মারুতি উঠিল । 
নিরখিয়! সব জন স্তস্তিত হইল ॥ 

কিব! শোভা পাম কপি আকাশ উপরে। 
মেরুগিরি পক্ষ ধরি উডযে অন্বরে ॥ 
বাহ্দ্ধঘ প্রকাশয় সঘনে দোলয় । 
নাগরাজ গিরির'জ উপরে শোভয ॥ 
উন্ধাদেশে কিবা ভানে পুচ্ছ উচ্চতর । 
ভাদ্মাসে স্থপ্রকাশে ইন্দ্রর্বজবর ॥ 
অঙ্গগণ সমীরণ হেন তেজে ব্য। 

গুনি রব লোক স্ব নিপাত মানয় ॥ 
বেগবান মরুত্বান লাগয়ে যাহারে। 
কোনমতে ক্স্থানেতে স্থির হতে নারে ॥ 
সমীরণ-বেগে ঘন সব আকমিত। 

পাছে পাছে কাছে কাছে চলিল ত্বরিত ॥ 
বহুতর ধরাপর সাগর পড়িল। 
ব্যোমগারী সিন্বুবারি মাঝারে ডুবিল ॥ 
পিন্ধুজল কলকল করে অতিশয় । 
উত্ত্রিল জল স্থল অবধি কাপয় ॥ 
সমকর জলচর যতেক আছিল । 

পাই ভয় অতিশয় দূরে পলাইল ॥ 
ক্রমে ক্রমে উঠে ব্যোমে পবন-নন্দন | 
প্রথমেতে তার! মাথে মুকুট তপন ॥ 
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সে তরণি কমশি সমান শোভিলা | 
ছুই পদ কোকনদ ভুম্ণ হইল! ॥ 
হেন মারুতির বীরপন। নিরীক্ষণে । 
মহাতুষ্টি পুষ্পরৃষ্টি করে দেবগণে ॥ 
এইমতে আকাশেতে চলিলা বানর । 


প্রেমভরে চিন্ত। করে রামে বীরবর ॥ 
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জ সাপিনী সুরস। কত কহনৃমানর গভিরোধ 


এইমত মারুতির বিক্রম দেশিঘ়া | 
স্বরলাকে শ্রর সব কহেন ডাকিয়া ॥ 
নাগমাতা, ভূমি ধর শক্তি বিলক্ষণ । 
কর মো”স্বার এক সন্দেহ ভগ্ন ॥ 
যাইছেন এই বায়তনয় লঙ্কাতে। 
রামচন্দ্র-প্রেয়লার তব সে জানিতে ॥ 
তুমিহ তাহাতে করি বিদ্ধ জাচরণ। 
জানহ ইহার বল বুঝিবা যেমন ॥ 
পাপ্সিবে নারিবে কিংবা এই কপিরাজ । 
সেখ। হতে ফিরিবারে সাধি এই কাজ ॥ 
ইহাই জানিতে ধরি ঘোর কলেবর। 
যাহ ভুমি ক্ষণেক মারুতি বরাবর ॥ 
এত শুনি সর্পমাতা স্থরসা সাপিনী। 
প্রস্থান করিল৷ হয়ে রাক্ষপী-রূপিণী ॥ 
ছুড়-ছুড় শব্দে হনু যায় বায়ুভর। 
লেজের আঘ।তে উড়ে পাদপ-পাথর ॥ 
একদৃষ্টে কপিগণ সাগর নেহালে। 
দেখিতে না পায় কেহ কতদূর গেলে ॥ 
তিন ভাগ গেছে আর আছে এক ভাগ । 
স্থরসা-সাপিনী তার পথে পাইল লাগ ॥ 
দেবতার পুরে খাকে হ্ৃরদা-সাপিনী ! 
ভুজঙ্গ-লোকের তিনি হন গোম্বামিনী ॥ 
দেবতা গন্ধর্ব আর পাতাল-নিবাসী ৷ 
স্থরসা-সাপিনী ডরে সবে হয় ত্রোপী ॥ 


| 
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হি... টাটা) 2. শার্লক শশী শী 





তারি আসি শী সা লস পর পিসি ৮২০ পপি লি স্পা পরি সারি আপনি আসি বর "লি 


ধরে সে বিকট মস্ত দেবতার বোলে । 
হনুমানে পরীক্ষা করিতে নভস্তলে ॥ 
মক্ুতির অগ্রে ভীমমুরতি হইয়!। 
কহিছেন নাগমাতা কপট করিয়া ॥ 

5€রে কপি, যাও তুমি আর কোন্‌ স্থানে । 
প্রবেশ করছ আসি আমার বয়ানে ॥ 
হইয়াছি অতিশয় ক্ষুধায় পাড়িত। 

এ সময়ে তোরে পেয়ে হৈনু বড় শ্রীত॥ 
বুঝিলাম কুপা করি যত দেবগণ। 

করি ছিল৷ মোৰ আগে তোরে আনয়ন ॥ 
মতএব বিলম্ব না কর একক্ষণ | 

শী আমি কর মোর মুখে প্রবেশন ॥ 
এত শুনি বায়ুপুভ্র যুড়ি করছম়। 

ভার প্রতি কহিছেন করিয়া বিনয় ॥ 
দণরপ-পুজ রম দণ্ক কাননে | 

আসি বস করেছিল পিতার বচনে ॥ 
বিনা দে'নে হরি আনিয়াছে ভার নারী । 
দশ"নন এই লঙ্কাপুরী-অপিক'রী ॥ 
ঘাইত্তেছি আমি তার তব জানিবারে । 
তাহে বিন্ব নাহি কর কোনই প্রকারে ॥ 
সেই র'মচন্দ্র হন সকলের হিভ। 

তাভার অহিত করা তব অনুচিত ॥ 

বদি বল, অবশ্যই খাইব তোমারে । 

তব ঘোগ্য হয় কিছু গৌণ করিবারে ॥ 
সীতা দেখি বানু দিয়া শ্রারঘুনন্দনে | 
আসি প্রবেশিৰ আমি তোমার বদনে ॥ 
কিছু নাহি কর তুমি ইহুত সংশয় 
কহিতেছি সত্য আমি করিয়া নিশ্চয় ॥ 
স্থরসা কহেন, তাহা আমি নাহি মানি । 
মোর আগে আমি ফিরে নাহি যায় প্রাণী ॥ 
স্থরুমার বাণী শুনি সমীর-নন্দন | 


কোপ করি কহিছেন কঠোর বচন ॥ 


কোন্‌ মুখে ছুষ্টা, মোরে করিবি ভক্ষণ । 
প্রকাশ করহ তাহা, করি প্রবেশন ॥ 


২৬৪ 





০৪ 
আর কীওবাসী রামায়ণ 





আনিয়া শ্বরসা বিংশ যোজন বিস্তার । 
প্রকাশ করিল! নিজ সুখের আকার ॥ 
তা! দেখি মারুতি ত্রিশ মোজন হইলা । 
চল্লিশ যোজন মুখ স্থবরস! করিলা ॥ 
পঞ্চশ যোজন হৈল পবন-সম্ত।ন । 
করিল স্থরসা ম্ভি যোজন ব্যাদান ॥ 
সপ্ততি যোজন হৈল পরে হনুমান । 
সরলা করিল আশী যে'জন প্রমাণ ॥ 
হন্যন হৈল তবে নবতি যোক্তন। 
শর্মা করিল শত যোজন আনন ॥. 
ভাহা দেখি হনুমান চিস্তিল বিল্ময় । 
একে, এত সামান্য রাক্ষলী নাহি হয় ॥ 
এত ভাবি ক্ষণকাল মানস-মাঝারে | 
জানিলেন মারুতি শুরস! বলি ভারে ॥ 
তবে নিজে হয়ে শত মোজন প্রমাণ । 
তার মুখমধ্যে প্রবেশ্িলা হনুমান ॥ 
প্রবেশিবা-মাত্র সে স্থুরস! ঠাকুরাণী | 
৪ষ চাপি মুদ্রিত করিলা মুখখানি ॥ 
তাছ। দেখি হয়ে বীর অন্ত প্রমাণ । 
কণরন্ধ, দিঘা কৈল বাহিরে প্রয়াণ ॥ 
বলিছেন কপিবর জানিন্ু তোমায | 
নাগমাতা, প্রণতি গে! করি তব পা ॥ 
এব বাক্যে প্রবেশিন্ত তোমার বদন। 
অন্সমতি দেহ এব করি গে! গমন ॥ 
রামের কাধ্যেতে যাই সীতার উদ্দেশে । 
ভুমি যদি বাধ! দাও পার হব কিসে॥ 
রুপা ধদি না করিবে, পড়িব সঙ্কটে । 
আনিবার কালে খেও, যাইব নিকটে ॥ 
লীার উদ্দেশে যাই লক্কার ভিতর । 
পাছে যাহ! কর, ভাহে নাহি পাই ডর ॥ 
তবে সে স্থরসা ধরি আপন যুরতি । 
কহিবারে আরম্তিল! বারুপুভ্র প্রতি ॥ 
স্তখে যাঁছ হনুমান পরম কুশ্লী | 
করুন তোমার শুভ অমরমগুলী ॥ 


তব বাধ্য পরাক্রম বুদ্ধি জানিবারে। 
পাঠাইলা যত সব অমর আমারে ॥ 
ভাহ। জানিলাম এবে করহ গমন । 
রাম-সীতা। উভয্ের করা ও মিলন ॥ 

এত কহি নাগমাতা গেল নিজ স্থান। 
পুন? পূর্ববরূপ হযে যান হনুমান ॥ 
ন'গিনী সন্ভ'ষি বীর তিলেক না রহে। 
রাম ম্তারিং' যায়, যেন ঝড় বহে ॥ 

৮: 25 0 


গ মৈন।ক পৰতের সা্ছত হুনৃযানর সথাতাঙ্ 


দেখি মারুতির হেন বীর্ধ্য বুদ্ধি বল। 
প্রশংসা করেন তারে অমর সকল ॥ 
হেনকালে নদীপতি হৃচিস্তিত মন ! 
করিছেন হৃদয়েতে এই বিচারণ ॥ 
সগর পতি হ'তে মের উপাদ্ছান। 
এ লাগি স'গর বলি ভুবনে আখ্যান ॥ 
মে ত সগর্বংশে রুমের জনম । 
দেহ রদ-কাধ্যে মান পব্ননন্দন ॥ 
এ ল'গি ইভার হিত কতব্য আমার। 
অন্য! হহলে নিন্দা! লোতকেতে অপার ॥ 
শরক্সঙ্ছেন হণুমান এহ পারাবার। 
৮ঠ(ততেছে বড আম ভহাতে হার ॥ 
হ,তএব মপ্যপথে আলম্খন পাই । 
মেগপেতে স্থখে মান করিব তাহাই ॥ 
এত ভাবি নদীপতি মৈনাক-ভূধরে । 
ড1কিয়া কছেন কিছু বচন সাদরে ॥ 
| হিমালয-তনয় মৈনাক গিরিরাজ। 

& করহ তুমিও মোর আজি এক কাজ ॥ 
শুন শুন শুন হিমালয়ের নন্দন । 

এতকাল করিলাম তোমার পালন ॥ 
ইন্দ্রের ভয়েতে মম লইলে শরণ । 

॥ লুকাইয়। রাখিয়াছি করিয়া যতন ॥ 
১ 


সস 


এ শসা শা শা পোপ ১ শপ শা পাপসিশ্প পপ এপ শপ শি সপ শপ 


হল্দরাকাগ 


এস সি পি সনি লাস্ট এ পিসী লস্ট এ 


শী শা স্স্পরিসী পিসি তা তা তর পরি পা পা তা ্ির্টি উপ শা পাটি শা ও ০৩ সি সা নল ্ পা ৯ তি 


তবোপরি জিরাইবে পবন নন্দন | 
শ্রীরামের সহায়তা কর এই শ্ণ ॥ 
সগর হইতে হুয় উৎ্পন্ভি আমার । 

জন্ম লয়েছেন রাম বংশেতে ভাহার ॥ 
সেই রামকার্য্যে যান সমীর-তন্য় | 

তার ছিত কিছু যোরে করিবারে হয় ॥ 
ইছ1 লাগি কহি তোম। এই যুক্তি করি। 
একবার উঠ তুমি সলিল উপরি ॥ 

উদ্ধ অধঃ আর চারি পার্খে বাড়িবার | 
আছয়ে তোমার শক্তি অনেক প্রকার ॥ 
এই লাগি কহিতেছি ভোম। বার বার। 
উঠিয়া করহু তুমি মোর উপকার ॥ 
তোমার উপরি শৃঙ্গে করি আরোহুণ। 
মারুতি বিশ্রাম করি করুন গমন ॥ 

এত শুনি ভাল ভাল” বলি গিরিবর। 
উঠিলেন সাগরের জলের উপর ॥ 

কিবা সাজে সিন্ধুমাঝে হ্ববর্ণ শিখরী। 
প্রভাত-তপন ষেন সমুদ্র উপরি ॥ 

দেখি তারে পথমাঝে মারুতি চিন্তিত | 
একি আসি কোন্‌ বিশ্ব হেল উপস্থিত ॥ 
তবে সেই গিরি ধরি মনুষ্য মুরতি | 

নিজ শৃঙ্গে থাকি কন মারুতির প্রতি ॥ 
বায়ুপুন্র শুন কিছু আমার বচন। 
সমুদ্র-আদেশে আমি কৈনু আগমন ॥ 
শ্রীরামের পৃর্বববংশ নৃপতি সগর । 

তিনি খাত করেছেন এইত সাগর ॥ 
এই হেতু রামদূত তোমা সম্মানিতে। 
পাঠালেন মোরে সিন্ধু শ্রীতিযুক্ত চিতে ॥ 
তুমিছে আমার শৃঙ্গে করিয়। বিশ্রাম । 
খাও দিব্য ফল মুল জল অনুপাম ॥ 
অবশেষে হয়ে তুমি হৃযুক্ত মন। 
করিবে রাবণপুর-মধ্যেতে গমন ॥ 
পরিহার কর তুমি যত শঙ্কা সব। 

হই আসি তোমাদের সম্বন্ধে বান্ধব ॥ 


এ 





গে লাগিয়। আসিক্াছি রাতেও [তোমায় । 

সফল করহু তুমি মোর বালনায় ॥ 

৷ এত শুনি হনুমান থাকিয়া আকাশে। 

ৃ ক্িজ্ঞাসা করেন তারে শ্মধূর ভাসে ॥ 

রহহ কি কারণে তুমি গিরিবর | 

| বাস করিতেছ সিন্ধজলের ভিতর ॥ 

| কিরূপে বা হও তুমি আমার বাক্কব | 

| বিশেষ করিয়া কহ কথা এই সব ॥ 

শুনি বাণী মহীধর আনন্দিত হৈয়! | 

কছেন পবনপুজ্ে শ্রণয় করিয়া ॥ 
পূর্ব্বে যাবতীয় গিরি ছিল পক্ষবান। 
উড়িয়া করিত তার! সবধন্ত্র প্রয়াণ ॥ 

ূ তবে তাহাদের তুষ্ট বৃদ্ধি উপজিল। 

| পড়িয়া! গর গ্রাম ভাঙ্গিতে লাগিল ॥ 
তাহ! দেখি ভ্রুদ্ধ হৈয়া সহত্রলোচন। 
বজ্জে করি পক্ষচ্ছেদ কৈলা আ'রস্তণ ॥ 

সকলের পক্ষচ্ছেদ করি অবশেষে । 

বজ ধরি আঙিলেন ইন্দ্র মোর পাশে ॥ 

তাহা দেখি ভয়ে আমি করি প্লায়ন। 

পাছে পাছে চলিলেন সহঅলোচন ॥ 

। তবে মোরে দেখিয়া কাতর অতিশয | 
কর্ণাতে আর্ছ হয়া বায়ু মহাশয় ॥ 

পব্রম-গ্রবল বেগ প্রকাশ করিয়া । 
ফেলাইল মোরে এই সমূড্রে আনিয়া! ॥ 
তাহার কুপায় আর সমুদ্র-আশ্রয়ে | 

 ন' কাটিলা ইন্দ্র মোর এ পক্ষ উভয়ে ॥ 

। সে অবধি আছি আমি সাগর-ভিহর। 

হিমালয়-পুজ্জ নাম মৈনাক ভূধর ॥ 

তুমি হও মোর বন্ধু পবন-তনয় । 

তোমার সম্মান মোরে করিবারে হয় 

অতএব মোর অ'র সিন্ধু পিপ্লীতে । 

৷ করহ বিশ্রাম তুমি মোর উপরেতে ॥ 
শিরিবাক্য শুনি কন পবন-কুমার | 
তোমার দর্শনে দিন সফল আমার ॥ 


৪ 


সপ ০ পাশ শা 
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সি লাশ স্টিম পাত এ সি পিসি তি পাস 


তোমার মধুর বাক্যে মন জুড়াইল | 
ক্ষুধা তৃষ ক্রেশ শ্রম নিরত হইল ॥ 
করিলে আতিথ্য ভুমি দেখাইয়া প্রীত । 
তোমাতে বিশ্রাম করা মোর সমুচিত ॥ 
কিন্তু বড় ত্র! আছে লঙ্কায় যাইতে । 
এ লাগি না পারিলাম এক্ষণে থাকিতে ॥ 
আর শুন, আসিবার কালে সিন্ধুতটে । 
এসেছি প্রতিজ্ঞ! করি বান্ধব নিকটে ॥ 
প্িরালন্ধে পাত্ব হব শতেক যোজন । 
অতএব যোগ্য নহে বিশ্রাম-করণ ॥ 
অঙ্গলি মাত্রেতে করি পরশ তোমারে । 
দোষ ক্ষমা করি দেহ অন্ুচ্্' আমারে ॥ 
এত শুনি সাবু সাপু বলি গিরিবর । 
অনুমতি দিল তারে গ্রশংদি বিস্তর ॥ 
তবে কর-অস্রলিতে মৈনাক ভুধরে । 
পরশি প্রয়াণ কৈলা মারুতি অন্দরে ॥ 
মারুতির আতিখ্যেতে সন্তুষ্ট অন্তুর | 
মৈনাক ভপর প্রতি কন পুরন্দর ॥ 
মৈনাক তোমার আজি দেখি এই কম্ম। 
পাইলাম মোরা সবে অতিশয় শশা ॥ 
র'মদূত মারুতির আঠিথ্য করিয়া । 
করিলে হে তষ্ট তমি ভ্রিজগহভিমা ॥ 
অতএব মামি তেোম। দিলাম অভয় । 
হথখে খাক ভুমি হয়ে নিষয়ঙ্দয় ॥ 
০০ 


গড িংতহিকাবপ ও সাগরলঙ্গান গু 


এত শুনি আনন্দিত হন গিরিবর । 
দৃক্ষিণেতে চলিলেন পবনকোওর ॥ 
কতদূরে যবে তিনি করিল গমন । 
সিংহিক। রাক্ষসী তারে করিল। দর্শন ॥ 
দেখি চিন্তা করে (সেই দুষ্ঠা নিশাচরী। 
বুঝি আজি ভূঞ্জিতে পাইব পেট ভরি ॥ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


৯ পিসি পিসি পি পিসি তপতি পরি এসপির এপি ৯ তি মি স্মিত 


যাইতেছে আকাশেতে বড় এক প্রাণী। 
ইহার ছায়াকে ধরি আকষিয়া আনি ॥ 
এত ভাবি মাক্ততির ছায়াম্পর্শ পায় । 
আকধিতে আরস্তিল মুখখান-বায় ॥ 
তার আকধশে ন্যন দেখি নিজ বেগ। 
মনে চিন্তা করিছেন মারুতি সোদ্ধেগ ॥ 
একি মোর গতিবেগ ন্যুষ হয় কেন। 
দৃঢরূজ্ঞু দি কেহ বান্ধিলেক যেন ॥ 
এত ভাবি লব দিকে দেখিতে দেখিতে । 
দেখিলেন রাক্ষনীরে নিজ-অধোভিতে ॥ 
পাতাল সমান মুখ বিস্তারণ করি। 
রহিয়াছে অন্বরেতে দুষ্ট নিশাচরী ॥ 
তাহা দেখি ভাবন। করেন প্নর্ববার | 
একি অধোভাগে দেখি বিকট আকার ॥ 
বুঝি এইজন মোরে করে আকর্ষণ । 
আপনার যুখে করাইতে প্রবেশন ॥ 
সম্পাতির বাণী মনে হইল স্মরণ | 
এই বটে সিংহিক রাক্ষলী ছুষ্ট জন ॥ 
আমি আমি প্রতিকার ইহার করিব। 
এ পথের কণ্টক নিঃশেনে ঘুচাউব ॥ 
এত ভ'বি ক্ষ মুক্তি ধরি কপিবর । 
 গ্রবেশিলা মিভিকার বদন ভিতর ॥ 
লিঃহিকা হইয়া শখী মুদিল বদন । 
যেন কেহ বিষম খায় মরণ-করণ ॥ 
তবে তর হদয়ে প্রবেশি হশুমান। 
নখে করি বিদারি কঙ্গিল খান খান ॥ 
সেহ ছিদ্র দিয়। নিজে হহল। বাহির । 
তাহে রাক্ষপীর প্রাণ ছাড়িল শরীর ॥ 
তবে ঘুরি ঘুরি সেই ছুষ্টা নিশাচরী | 
পড়িল পরেতে সেই পয়োধি উপরি ॥ 
' তাহে শ্ুখী হল বহু কোটি জলচর। 
ভোজন করিম তার মাংস বহুতর ॥ 
বুঝিলাম বহুমাংস পূর্বের খেয়েছিল । 


দ্'আজি সেই লকলের পরিশোধ দিল ॥ 
২৭০ 
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সিংহিকার ম্বৃত্যু দেখি যত দেবগণ। 
করিছেন হন্মানে বহু প্রশংসন ॥ 
সর্ববদ! বিজয়ী হও পবন-কুমার | 
করুন শ্ভগবান কল্যাণ তোমার ॥ 


যে কশ্ম করিলে তুমি সিংছিকা! নিধনে । 


ইছার সম্ভব নহে এ তিন ভবনে ॥ 
একে নিরালন্যে শত মোশন লঙ্ঘন । 
তাহে স্থকঠিন কম্ম লিভিকা-নিপন ॥ 
এ দুষ্ট রাক্ষপী-ভয়ে মত দেবভাগ । 
করেছিল! এই ব্যোমমার্গ পরিত্যাগ ॥ 
আজি তুমি করিলে এ পথ অকণ্টক। 
বিহার করুন সুখে সব বৃন্দারক ॥ 
তোম। হেতে রামকাধ্য নিশ্পম্ন হইবে। 
তোমা! হৈতে ত্রভুবন আনন্দ পভবে ॥ 
একি বল, একি বাধ্য এক পরাক্রম। 
ত্রিভুবনে কোথাও না দেখি বার সম ॥ 
ধরা ধরাধর লব যাবৎ থাকিবে । 

তাবৎ পধ্যস্ত তব এ যশ খুমিবে ॥ 

যাহ যাহ করিতেছি মোরা আশীর্বাদ । 
কৃতকাধ্য হয়ে ফিরি এস নির্ব্বিবাদ ॥ 
এত কহি পুষ্প বৃষ্টি করে দেবগণ । 
শুনিয়া আনন্দে বীর করিলা গমন ॥ 
কিছু দুর হৈতে লঙ্ক। করি নিরীক্ষণ । 
মনে মনে ভাবছেন পবন নন্দন ॥ 
চেন মহাদেহে মদি প্রবেশি এ লঙ্কা | 
৩বে সকলেতে মোরে কর্িবেক শঙ্কা ॥ 
অঠএব ক্ষুদ্র মু্ি হয়ে প্রবোশব। 
উচিত সময়ে নিজ কাধ্য সমাধিব ॥ 
এত ভাবি আপন সহজ মু ধরি । 
দিন্ধু লঙ্ঘি পড়িলেন স্থবেল-উপরি ॥ 
সেই ত স্থবেল গিরি ভরেতে তাহার । 
কপিতে লাগিল লকঙ্কাদ্বীপ সহকার ॥ 
আর এক হেল বড় সে সময়ে রঙ্গ। 
লীতা। আর রাবণের নাচে বাম অঙ্গ ॥ 


স্থন্দরাকাণ্ড 
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ৃ 


শ্শ্পিশ 


স্পা তি সতী পা আ্পীস্পিি শুট 


যগ্ঠপি লঙ্ঘিল মেই শতেক যোজন । 
তথাপি নাহিক কিছু শ্রম এক ক্ষণ ॥ 
সাগর-লজ্ঘন-কথা 'আম্ুতের ভাগু। 
গুনি?লে পাঙকরাশি হয় খ$ খণ্ড ॥ 
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গু ৩শ্মনরি লঙ্কা প্রবেশ ও চাম্মস্তর লঙ্কাতাগঞ্জ 


এইরূপে গেলে বীর লঙ্কার ভিতর । 
কত স্থানে কত দেখে বণিতে বিস্তর ॥ 
কাঞ্চন রজতমণি মক টিকে নিশ্মাণ | 
পরীশোভা দেখিয়! বিস্হিত হনুমান ॥ 


' গড়ে প্রবেশিয়া! দেখে পবন-নন্দন | 
. বিশকন্মা-শিন্সিত ছে অদ্ভ পচন ॥ 
 মহ[শয়ক্কর মুক্তি সম্মথে প্রচণ্ডা 

 বামহস্তে পরপর) দক্ষিণ হস্তে খাত? ॥ 


হুহ চন্বু ঘেরে যেন দুই দিবাকর । 
এক্স-আগ্লি-সম তেজ অভি ভয়ঙ্কর ॥ 
লোল ভিন! পৃষ্ঠে টা বিকট দশন । 
হাড়িয়া মেঘের বণ দেখিতে ভীম্ণ ॥ 
ব্যাত্রচণ্ম পরিধান, গলে মুণ্ডমাল। | 
মাণিক কুগুল কণে যেন চন্দ্রকলা ॥ 


ৰ দেখিয়! চিন্তিত অতি বীর হনুমান । 
। তযোড়হাতে বলেন দেবীর বিদ্যমান ॥ 
ই শাজে শুনিয়াছি আমি চামুণ্ডার কথ।। 


সপ আস শা পা 


শিবের প্রেপ্ুসী তৃমি, কেন মাগো হেথ! ॥ 
তোমারে দেখিয়া আমি পাই বড় উব্র। 
কি-কারুূণে আছ মাত। লঙ্কার ভিতর ॥ 


4 চামুণ্ড বলেন, আমি শঙ্করের মতী ॥ 


ৃ 
| 


তাহার আজ্ঞায় মম লঙ্কায় বসতি ॥ 
স্নজেন যখন ব্রহ্মা স্বর্ণলঙ্কাপুরী । 

' সেইকাল হৈতে আনি লঙ্কা রক্ষা করি ॥ 
করিলাম জিজ্ঞীস। শিবের শ্রীচরণে । 
থাকিব কতেক কাল রাবণ-ভবনে ॥ 


হ০৯ 
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শঙ্কর বলেন, থাক এই সংখ্যা তার। | রাবণের প্রতাপ দুর্জয় লক্কাপুরে । 
যতদিন নাহি হয় রাম-অবতার ॥ বানর-কটক তাহে কি করিতে পারে ॥ 
জন্মিবেন রাম দশরথের ভবনে । এখানে আলিতে পারে শক্তি আছে কার । 


চারিব্ক্তি-বিনা আর সকলি অসার ॥ 
স্থত্ীব আসিতে পারে বীব্-অবতার । 


তার পত্ী সীত'-সতী হরিবে রাবণে ॥ 
সীতা-অন্বেষণে রাম পাঠাবেন চর | 


তার নাম হুণুঝান্‌, আকারে বানর ॥ খুবরাজ অঙ্গন আমিতে পারে আর ॥ 
যখন দেখিবে লঙ্কাগত হনমান | ' আসিবার শক্তি ধরে নীল সেনাপতি । 
তখনি ছাড়িয়া লঙ্ক! আসিবে স্বস্থান ॥ । আমিও আপিছে পাত্র অব্যাহত-গতি ॥ 
সেই হৈতে রাখি আমি সণণলক্কপুরী | । যেহ কাধ্যে আসিয়াছি লীতা দেখি আগে । 
হনুমানে না দেখিয়। যাইতে না পারি ॥। 1 শেসেতে করিব কা ধয খেখানে যে থাগে 
কাহার সেবক তুমি, কোথা তব ঘর । _ভাণ্ডাইব কেমনে ছুর্জয় শঞগণে | 
কি মতে তরিলে তুমি অলঙ্্য নাগর ॥ কেষনে চিনিব আমি রাজা দশাননে ॥ 
হনুমান বলে, আম রামের কির ।  বেড়াইব কেমনে কনক লক্কাপুরী | 
স্থগ্রীবের পাত্র আমি পবন-কা ডর ॥ কেমনে চিনিব আমি রামের শ্রন্দরী ॥ 
সীতা-অন্বেবণে আইলাম লঙ্কাপুরী। রামের প্রেয়পী সীতা কড় নাহি দেখি । 
শ্রীরামের দূত আমি, তাভ সিন্ধু তপ্রি॥ ; কেমনে চিনিব আমি সাত চ্দ্রমুখী ॥ 
শুনিযঘা] হশুর কথা চাখুন্ডর ভাস। হাস্য-পরিহাম-কণা বচনচাতুরী। 
লগ্কায (দাখয়া তাবে গেলেন কৈলাস ॥ সেখানে না থার্চিবেন জানকা স্ন্দরী ॥ 
০339: , সক্বক্ষণ চক্ষে অশ্রু, মলিনবলনা | 


তি 


সে সে রামের সীতা হয বিবেচন। ॥ 
সীত'রে দেখিতে যদি হয় হানাহানি । 


ও হনুমানের পঙ্গাম সাতা অন্বেষণ ও ' হয় হোক, ক্ষত তাকে কিছুহ না! শি ॥ 

তদন্তরে হনুমান ভ্রমে বনে-বন । । অস্ত গেল তানুমান্‌ বেল অবসান । 
গুয়। নারিকেল দেখে অতি হশোভন ॥ . মধ্যগডে শ্রবেশ করিল হনুমান ॥ 
কোকিলের কুহুরব ভরমর-বঙ্কার । । নিশাকর সুপ্রকাশ গগনমগ্লে। 
মানাপক্ষি-কলরব লাগে চমত্কার ॥ | ভালমতে হণুমান লঙ্কাকে নেহালে ॥ 
দীঘি সরোবর দেখে নলিল নিশ্মল। ৷ চালের উপরে শোভে শ্রবর্ণের ধারা । 
প্রস্ফুটিত কোকনদ পঙ্কজ উৎপল ॥ । চারিভিতে শোভা! করে মুকুতার ঝারা ॥ 
লঙ্কাপুরী চারিদিকে বেছ্টিত সাগর | & প্রতি ঘরে ঘরে ধ্বজা পতাকা বিরাজে | 
দেবতার গতি নাহি লঙ্কার ভিতর ॥ ] রাজার মন্দির লে হ্ন্দর-সাজে সাজে ॥ 
সোন।র প্রাচীর মধ্যে, বাহিরে লোহার । হনৃমান স্বেচ্ছায় বিবিধ মায়া ধরে। 
গগনমণুলে চূড়া লাগরে তাহার ॥ | নেউল প্রমাণ হ'য়ে ফিরে ঘরে ঘরে ॥ 
এইরূপে হনুমান ভ্রমে চতুভিতে । টি স্বশোভন (বিভীষণের আবাস । 
মনে মনে কত চিস্ত। লাগিল করিতে ॥ দেখে মহোদরের সে অপূর্বব নিবাস ॥ 


১৬৫২ 





স্ম্দরাকাণ্ড চট. 


স্পা শা স্পিল ০ র্‌ শ.. পীশ্টি তি পোক্ত পরা এটি ৩ পর্ষ সা স পসিন সপাসিপস্সি িস্টি গিসিপসসি পিস ১ ৭» পাপা ৮২ লাকী শিশির আসি পিসি -পোশিসসট আর শসা সি পি পট্টি 


উল্ধীজিহব বিছ্যজ্জিহব আর বিছ্যুন্মালী ৷ রামগুণে পুরুষ নাহিক ভ্িভুবনে । 
শুক সারণের ঘর দেখে মহাবলী ॥ | রাবণে ভজিবে সীতা নাহি লয় মনে ॥ 
কুমার-সবার ঘর দেখে সারারাতি । | দশরথ-পুভ্রবধূ জনকঝিয়ারী । 

একে একে দেখে যত লকঙ্কার বলতি ॥ ভজিবেন রাবণেরে মনে নাহি করি ॥ 
কোন স্থানে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ । । একে একে সকল করিল! নিরীক্ষণ | 
রাজ-অস্তঃপুরে বীর করিল প্রবেশ ॥ | সীতার লক্ষণ-যুক্ত নাহি একজন ॥ 


রাজার দ্বারেতে দেখে দ্বারী সারি সারি । : কুড়ি চক্ষু মুদ্রিত নিড্রিত লঙ্গেশ্বর | 
হুর্জয় রাক্ষল সব নানা অস্ত্রধারী ॥ ৃ নিরখিয়। হনুমান পাইলেন ডর ॥ 
দেখিল পুষ্পক রথ বিচিত্র নিম্মাণ | অন্তঃপুরে সীতার না পাইয়া উদ্দেশ । 
তদুপরি লাফ দিয়া উঠে হনুমান ॥ আর ঘরে গিয়৷ হনু করিল প্রবেশ ॥ 
সেই রথে সারথি যে দেবতা পবন । থে ঘরে রাবণরাজ। করে মধুপান। 
পিতাপুজ্রে উভয়েতে হইল মিলন ॥ সেই ঘরে প্রবেশ করিল হনুম'ন ॥ 
পুজে সন্তাষিয়। পিতা গেল নিজ স্ভান। "' ভক্ষ্য ঘরে প্রবেশিয়' দেখে নান ভক্ষ্য | 
রাবণের ঘরে প্রবেশিল হণুমান ॥  অন্বম্য-পশুর মাংস দেখে লক্ষ লক্ষ ॥ 
রাবণ শুইয়া আছে রত্রমম্ম খাটে। সেখানে সীতার নাহি পায় দ্নি | 
বর আলে করিতেছে দশটা মুকুটে ॥ প্রচারে বসিয়! ভাবে পবন-নন্দন ॥ 
রাভুদেহে আভরণ দেখিল গরুর । সর্বব স্থঘন দেখিলাম করিয়া বিচার | 
দীপ্ত করি মেন মেন পড়িছে চিকুর ॥ ঘরে ঘরে দেখি সব কু২সিত-অ'কর ॥ 
নিদ্রা বায রাবণ শঙ্গার অবসাদে । উলক্ষ উন্মন্ত যত রাবণে্র নারী । 
ক্ত রী কু্থুমে রাজা শোভে মুগষদে ॥ র'ম দাস আমি, মোর নারী হয় অরি॥ 
চারিভিতে দেবকম্যা মধ্যেতে রাবণ । সীতাছেতু অগ্ধরাত্রি করি জাগরণ। 
আকাশের চত্দর বেড়ি যেন তাগাগণ ॥ , অনেক ভ্রমণে নাহি পাই আন্বেষণ ॥ 
শোতে এক ঠাই সব বুমণীর গলা । বল নৃদ্ধি পরাক্রম শ্রীরামে ভকতি। 
এক লত্রে গাথা এন পারিজাতিমালা ॥ করিল সকল নষ্ট বিহঙ্গ সম্পাতি ॥ 
খে!ল করতাল কারো বীণা বাশ কোলে । ভার বাতক্যে লর্ঘিলাম দুস্তর স'গর | 
অচেতন নিজ্ায় লে'টায় ভমিতলে ॥ , সীতাহেতু জ্রমিলাম লঙ্কার ভিতর ॥ 
মানুবী- গন্ধবর্বী দেবী দানবী রাক্ষসী | এ লঙ্ক' হইতে নাহি করিব গমন। 
রাবশের ঘরে আছে পরমা রূপসী ॥ এই লকঙ্কাপুরে আমি ত্যজিব জীবন ॥ 
নীলবর্ণ রাবণ সে পীতবস্ত্রধারী । % কান্দিতে কান্দিতে হনু ছাড়িল নিঃশ্বাস । 
নব-জলধর যেন বিদ্যুৎ সঞ্চারি ॥ রচিল স্থন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥ 
রাবণের কোলে দেখে পরমাস্থন্দরী । ০০১০০ 


ময়দানবের কণ্ভ। রাণী মন্দোদরী ॥ 
সোহাগে আগুলি সেই রত্বে বিভৃষিতা। 


তারে দেখি ভাবে বীর এই বুঝি সীতা ॥ দি 
৩৩ ২৭৩ 


্ কাত্তবাসী রামায়ণ 


প্রাচীর ছাড়িয়া! বীর গেল সেইখানে । 
মায়া করি হেল হনূ বিঘত-প্রমাণে ॥ 
শিংশপার বৃক্ষ বীর দেখে উচ্চতর। 

গ অশোব্বনে হনুমানের সীতা-সন্দর্শন ৪ লম্ফ দিয়া উঠিলেক তাহার উপর ॥ 





রস 








সত্তর-যোজন লঙ্কা-প্রাচীর-প্রমাণ | জতি উচ্চতর বৃক্ষ অপূর্বব-গঠন। 
তাহার উপরে বনি ভাবে হুনৃমান ॥ উদ্ধে তার পরিমাণ চল্লিশ-যোজন ॥ 


চতুদ্দিকে দেখে স্বর্ণরজতের ঘর ॥ দেখিল, রহেন পীতা! সেই বুক্ষতলে ॥ 
সোনা ও রূপার ঘর স্ফটিকের খনি । ৷ ভ্রিজট। রাক্ষলী ৩খা সহ চেড়ীগণ। 
ময়রের পাখে সব ঘরের ছাউনি ॥ . | চেড়ীগণ মধ্যে সীত। করেন রোদন ॥ 
যেইদ্দিকে চাহে লেইদিকে রহে মন । ৰ বৃক্ষেতে উঠিয়। বীর নেহালে কানন। 
৷ 
] 


স্বর্ণপুরী লঙ্কা দেখে পবন-কোঙর । ূ তাহার উপরে উঠি হনু মহাবলে। 
ূ 


আপন পাসরে বীর-পবন-নন্দন ॥ নানাবর্ণ বুক্ষ দেখে অতি-হ্থশোভন ॥ 
প্রাচীরে বসিয়া হনু করিছে ক্রন্দন । রাঙ্গাবর্ণ কত রুক্ষ দেখিতে স্ন্দর | 
কোন্‌ দেশে পাব লীতা-মায়ের দর্শন ॥ | মেঘবর্ণ কত রুক্ষ দেখে মনোহর ॥ 
মামেক হইল, রাম বিদায় দিল মোরে । | ঠাই-ঠাই দেখে তথা ব্বর্ণ-নাট্যশালা । 
কি বার্তা কহিব শিক! তাহার গোচরে ॥ দেবকম্যা লইয়। রাবণ করে খেলা ॥ 
বৃথা হনুমান আমি বৃথাই জীবন । নানাবর্ণ বৃক্ষ দেখে নানাবর্ণ লতা । 

কি বলিয়া প্রবোধিব শ্নরামের মন ॥ মনে চিন্তে হনুমান, হেথ। পাব সীতা ॥ 
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল খুঁজিনু একে-একে । চেড়ী-সবে দেখে তথ!) অঙ্গ ভয়ঙ্কর | 
লীতা-মাকে খুঁজিয়া ন। পেলাম ভ্রিলোকে ॥ ! পব্বত-প্রমাণ হাতে লোহার মুদগর ॥ 
আগে গিয়া সুপ্রীবের বধিব জীবন । কেহ কালী, কেহ গৌরী, কোন চেড়ী ধলী। 
পরে কুণ্ড সাজাইয়! মরিব তখন ॥ খর্ভুর-তালের মত শিরে কেশাবলী ॥ 
কোথা আছ লীতা-মাত। দেহ দরশন। আ-উদর চুল কারো, মাথা ঘুড়ি নাক। 
এতেক বলিয়। বীর করিল ক্রন্দন ॥ কাকলাস-মুঞ্তি কারো, সব মাথ! টাক ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে বীর করে নিরীক্ষণ | | হাতে ষুখে সর্ববাঙ্গে রক্কের ছড়াছড়ি । 
হেনকালে হেরে হনু অশোকের বন ॥ ভয়ঙ্কর-যুত্তি সব গাবণের চেড়ী ॥ 
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নানাবর্ণ-পুষ্পযুক্ত অশোক-কানন। নানা-অস্ত্র ধরিয়াছে খাণ্ডা ঝিকিমিকি । 
ফাঁফর হুইয়। হনু করে নিরীক্ষণ ॥ চেড়ী-সব থেরিয়াছে স্ন্দর্ী জানকী ॥ 
কোকিলের কুন্ু-রব ভ্রমর-ঝঙ্কার । গায়ে মলা পড়িমাছে, মলিন। হুর্ববলা । 
তাহা দেখি আনন্দিত পবন-কুমার ॥ ₹ ছিতীয়ার চন্দ্র যেন দেখি হীনকলা ॥ 
অশোকের বন দেখি আনন্দিত-মন। ' দ্িবাভাগে যেন চন্দ্রকলার প্রকাশ । 
ওখানে পাইব সীতা-মাতার দর্শন ॥ ' স্্রীরাম বলিয়। সীতা। ছাড়েন নিঃশ্বাস ॥ 
মুছিয়। নেত্রের জল হইয়। স্থস্থির । । শ্রীরাম বলিয়া সীত। করেন ক্রন্দন। 
প্রবেশিল অশোক-কাননে মহাবীর ॥ সীতারে চিনিয়া নিল পবন-নন্দন ॥ 
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সীতারূপ দেখি কান্দে বীর হনুমান । 
স্বগ্রীব বলিল যত হৈল বিদ্যমান ॥ 
ইহা লাগি মরণ এড়ায় কপি যত। 
ইহ! লাগি শৃর্পণখার নাক-কান হত ॥ 
ইহা! লাগি চতুর্দশ-সহত্র রক্ষঃ মরে । 
ইহ! লাগি জটায়ু প্রহারে লঙ্কেশ্বরে ॥ 
ইহ। লাগি কবন্ধের স্বর্গ-দরশন । 
ইহ! লাশি শ্রীরামের স্গ্রীব-মিলন ॥ 
ইহ! লাগি কপিগণ গেল দেশান্তরে । 
ইহা! লাগি একেশ্বর লঙ্ঘিনু সাগরে ॥ 
ইহ! লাগি লঙ্কায় বেড়াই রাতারাতি । 
এই সে রামের পরিখা সীত! বূপবতী ॥ 
দেখিয়। সীতার ছুঃখ কান্দে হনুমান । 
অন্ুমানে যা ছিল, তা” দেখি বিদ্যমান ॥ 
দশদিক আলো! করে জানকীর রূপে। 
ইহ! লাগি জান রাম দারুণ-সম্তাপে ॥ 
রাক্ষপীগণেরে মারি কি আপনি মরি । 
জানকীর দুঃখ আর দেখিতে না পারি ॥ 
রাম-সীতা৷ বাখানে চড়িয়া হনু গাছে। 
কত্তিবাস মনোছুঃথে রাম-গুণ রচে ॥ 
£-2229 06 


গ সীতার নিকট রাবাণর গমন 


দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে উঠিল রাবণ । 
পূর্ণচন্দ্র উঠিয়াছে উপর গগন ॥ 
হুশীতল বায় বহে অতি মনোহর । 
ধবল রজনী-ভাগ বিচিত্র সুন্দর ॥ 
নিশি-ঘোর রাত্রি হৈল, দ্বিতীয় প্রহর । 
পালস্কেতে নিদ্রা যায় রাজা লঙ্ষেশ্বর ॥ 
মলয়-বসন্ত বায়ে নিদ্রোভঙ্গ হেল । 
সীতাদেবী রাবণের মনে পে গেল ॥ 
মধুপানে রাবণ হইল কামাতুর । 
বলে, চল যাই হে সীতার অন্তঃপুর ॥ 
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সীতা লাগি যাব আমি অশোকের বনে । 
মন্দোদরী-রাণী-আদি ডাকে রাণীগণে ॥ 
রাবণের আজ্জা পেয়ে সাজে রাণীগণ । 
বেষ্টিত করিল সবে রাজা দশানন ॥ 
রাবণের সঙ্গে চলে দশ শত নারী 

রূপে আলে! করিছে কনক লক্কাপুরী ॥ 
চামর ঢুলায় কেহ, কারো হাতে ঝারি। 
নারায়ণ-তৈলে জ্বলে দীপ সারি সারি ॥ 
কোন বা রাণীর হাতে চন্দনের বাটি । 
কোন ব! রাণীর হাতে স্বর্ণের দেউটি ॥ 
রাশীগণ-সঙ্গে রাজ চলে আন্তেব্যস্তে | 
উপস্থিত হৈল গিয়া সীতার সাক্ষাতে ॥ 
দশ শত নারী সহ আইল রাবণ । 
অশোক-কানন হেল দেবতা ভবন ॥ 

হন বলে রাবণ করিল আগুসার । 
দেখিব সীতার সঙ্গে কি করে আচার ॥ 
কুড়ি চক্ষে দশানন চারিদিকে চাহে । 
সীতার নিকটে আছি কু ভাল নহে ॥ 
গাছের আড়ালে বসি পাতার ভিতর । 
আপনি লুকাঁয়ে দেখে চতুর বানর ॥ 
নারীগণ-সঙ্গে গেল সীতার সম্মুখে | 
থাকিয়া গাছের আড়ে হনুমান দেখে ॥ 
কি বলে রাবণ প্লাজা, কি বলে জানকী। 
শুনিবারে আগুসারে মারুতি কোৌতুকী ॥ 
ছুই পদ রাখিলেক ডালের উপর । 

দেহ বাড়াইয1 দেখে সীতার গোচর ॥ 
রাবণে দেখিয়া সীতা! কাপিল অন্তরে । 





। মলিন বসনে ঢাকে নিজ কলেবরে ॥ 


মনে মনে মহাভয় পাইয়া জানকী। 
আপনার অঙ্গে তিনি হৈতে চান লুকি ॥ 
ছুই স্তন ঢাকিল জানকী ছুই হাতে। 
পারে কিবা হেন শক্তি লাবণ্য ঢাকিতে ॥ 
সোনার প্রতিমা জিনি সীতা-ঠাকুরাণী | 
হিঙ্গুল জিনিয়া মার চরণ ছু'খানি ॥ 
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চন্দ্র দিনি চরণের দশ-নখ-জ্যোতিঃ | 
মুকুত। জিনিয়! মার দশনের পাতি ॥ 
পদ্ম জিনি জননীর ছুই-চক্ষু শোভে । 
ভ্রঘর ধাইছে কত-শত মধু লোভে ॥ 
দশদিক অ'লো করে জনক-বিয়ারী | 
শিশপার তলে যেন পিছে বিজরী ॥ 
সীতা ম'র গাজ্রে মলা, মলিন বদন । 
তবু রূপে আলো করে অশোকের বন ॥ 
রাবনে দেখিয; সীতার উড়ে গেল প্রাণ । 
বলেন ভুহাত তুলি রক্ষা কর রাম ॥ 
এমন সময়ে কোথা দেবর লক্ষ্মণ | 
জাতি-মান রক্ষ। কর ভাই দুইজন ॥ 
বিকলি করিয়া সীতা 'কৈলা হইটমাথে । 
মাথ! তুলি না চাহেন রাবণ-সাক্ষাতে ॥ 
সীতারূপ হেরি রাবণ ভাবে মনে-মন | 
আ(মার উদ্ধারে দীতা, তব আগমন ॥ 
যেহে(ক সেভোক্‌ মোর, জানি মনে-মনে। 
উন্নত হইয়া আমি নত হই কেনে ॥ 
ডাক দিয় বলে তবে লঙ্ক' অধিকারী । 
হেট মাথা কৈলে কেন জনক-ঝিয়ারি ॥ 
অভিমান ছাড়ি সীতা চাহ নেত্রকোনণে। 
পাটরাণী হ'য়ে বৈস__স্বর্ সিংহাসনে ॥ 
দশ হাজার দেবকম্যা বিভা করি আমি । 
তার মধো পাটরাণী হয়ে রহ তুমি ॥ 
সর্ববাঙ্গ ভরিয়া! পর রাজ-আভরণ । 

তব আজ্জাকারী রবে রাজা দশানন ॥ 
মোর মত রাজ। আর নাহি ভ্িভুবনে | 
ধনের ঈশ্বর আমি জানে জগজ্জনে ॥ 
রাবণ বলিল, সীতা কারে তব ডর । 
দেবতা! আসিতে নারে লঙ্কার ভিতর ॥ 
বলে ধরি আনিয়াছি এই ভয় মনে। 
রাক্ষসের জাতিধশ্ম ছলেবলে আনে ॥ 
ত্িভুবন জিনিয়া! তোমার স্থবদন |. 

কি পদ্ম কি শ্ধাকর ছেন লয় মন ॥ 


পপি স্পা শি উজান লি শা পা প্জপিপিস্সিপাশী পিস 


কাল্তবাসী 


রামায়ণ 


ছুই কর্ণে শোতে তব রত্বের কুগুল । 
দেখি নবনীত-প্রায় শরীর কোষল ॥ 
মুচ্টিতে ধরিতে পারি তোমার কাকালি। 
হিশ্লে মণ্ডিত তব চরণ-অস্গুলী ॥ 

করিয়। রামের সেব! জন্ম গেল দুখে । 
হইয়া আমার ভার্্যা থাক নানা হখে ॥ 
রামের অত্যল্ল ধন, অতাল্প জীবন । 

রাজ্য শোকে ফিরে রাম করিয়। ভ্রমণ ॥ 
এখন কি আছে রাম মনে হেন বাস। 
বনের মধ্যেতে তারে খাইল রাক্ষল ॥ 
মোর বাণে স্থমেরু নাহিক ধরে টান। 
মানুষ সে রাম, তার কত বড়জ্ঞান॥ 
দেবতা দানব যক্ষ কিন্র গন্ধরর্ব | 

যুদ্ধে করিলাম চূর্ণ সবাকার গর্বব ॥ 
দিখিজয় কৈনু আমি রণে বাহুবলে । 
কত শত যোদ্ধপতি দিলু রসাতলে ॥ 
হেনজন ছান্ডি তব তপস্থীতে মন। 
জর্টিল তপস্থী তব শ্রীরাম-লক্ষমণ ॥ 

কিছু বুদ্ধি নাহি তব অবোধিনী সীতা । 
মিছামিছি বলে লোকে তোমাকে পণ্ডিত ॥ 
রতশাস্্র জানি আমি বিবিধ বিধানে । 

| তুমি আমি কেলি রস ভুলব হুজনে ॥ 

। নানা রত্বে পূর্ণ আছে আমার আগার | 

| আজ্ঞ! কর হ্ুন্দন্লী সে সকলি তোমার ॥ 
ৃ তোমার সেবক আমি তুমি তো ঈশ্বরী | 


সপ রা অপ 
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তোমার আভ্ঞাতে লয়ে যাহ অন্তঃপুরী ॥ 
তোমার চরণ ধরি করি হে ব্যগ্রতা ৷ 
কোপ ত্যজি মোর কথ শুন দেবী সীতা ॥ 
কারে। পায় নাহি পড়ে রাজ! দশাননে । 
দশ মাথ। লোটাইনু তোমার চরণে ॥ 
৷ ব্লাবণের বাক্যে সীত। কুপিয়া অন্তরে । 
কহেন রাবণ প্রতি অতি ধীরে ধীরে ॥ 
৪৪৬ নহি আমি রামের সুন্দরী । 
জনক-রাজার কন্যা আমি কুলনারী ॥ 





স্থন্দরাকাণ্ড 


রাবণেরে পাছু করি বৈসে ত্রুদ্ধমনে । 
গালাগালি পাড়ে লীত। রাবণ তা গুনে ॥ 
নাছি হেন পণ্ডিত বুঝায় তোরে হিত। 
পণ্ডিতে কি করে তোর ম্বৃত্যু উপস্থিত ॥ 
শৃগাল হইয়া তোর সিংহ সহ বাদ। 
সবংশে মরিবি তুই, ঘুচিবে বিবাদ ॥ 
তোর প্রাণে ন। সহিবে রামের বাণ। 
প্লাইয়া কোথাও ন। পাবি পরিত্রাণ ॥ 
অম্বত খাইয়া যদি হ”স্‌ রে অমর। 
তথাপি রামের বাণে মরিবি পামর ॥ 
স্বর্ণলহ্ক! তরে তোর এত অহঙ্কার 
শ্রীরামের বাণানলে হইবে অঙ্গার ॥ 
সাগরের গর্ব যে করিস্‌ ছুরাচার। 
রামের বাণের তেজে সাগর ত ছার ॥ 
অতঃপর. দুষ্ট তোরে আমি বলি হিত। 
আম দিয়া রাম-সঙ্গে করহ পিরীত ॥ 
যদি বা রামের সঙ্গে না কর পিরীতি । 
স্ীরামের হাতে তোর নাহি অব্যাহতি ॥ 
আমার ০েৰক তুই কহিলি আপনি । 
সেবক হুইয়া কোথা লঙ্ঘে ঠাকুরাণী ॥ 
যার পায় পড়ি সেই হয় গুরুজন। 

পায়ে পড়ি ক'স্‌কেন কুৎসিত বচন ॥ 
পিতৃমত্য পালিতে রামের বনবাস। 
ক্রোধে শাপ দিলে তার সত্য হয় নাশ ॥ 
কিহেতু রাবণ মোরে বলিস্‌ কুবাণী। 
তোর শক্তি, ভুলাইবি রামের ঘরণী ॥ 
রাম প্রাণনাথ মোর রাম সে দেবতা । 
রামবিন! অন্ক জন মাহি জানে সীতা ॥ 
এত বলি সীতাদেবী অগ্নি হেন জ্বলে। 
কোপে দুই চক্ষু রাঙ। রাবণেরে বলে ॥ 
দুরাচার রাক্ষস পাপিষ্ঠ হুষ্টমতি | 

ধরেন কতই গুণ মোর রঘুপতি ॥ 
রামের অস্বৃত জিনি বচন শীতল । 
বিপক্ষ বিনাশে যিনি মহা-কালানল ॥ 


পপ শাস্পীকীপাপীপিিলি শক শপ 





অশী হাজার রাজ! ধার পদতলে খাটে ॥ 
হেন বশে জন্ম মোর লতিল। গুীরাম | 
চৌদ্দ-ভুবনের কর্তা সংসারের প্রাণ ॥ 


। শোন্‌ রে রাবণ মোর পতি রঘুমণি | 
ভারে সিংহ, শৃপাল-কুক্কুর ভোরে গণি ॥ 


০ ৮ পপ পপস্প পপ পন পি পর পাপ | অপ্পো | পি শা শশী 


তোর দেশে থাকিয়! কি তোরে ভয় করি। 
জ্াগেন হৃদয়ে মোর রাম জটাধারী॥ 

পঙ্গু হ»য়ে চাস তুই লঙ্ঘিতে সাগর । 

বামন হইয়া চাস ধরিতে শন্ধর ॥ 

শুগাল হইয়া চাস সিংহের রমণী । 

কোন শান্দ্রে কোন ধন্মে কোথাও না শুনি ॥ 
সরোবর-পঙ্ক আর শ্থগন্ধি চন্দনে। 

কতই অন্তর, তুই ভেবে দেখ মনে ॥ 
সরোবর-পঙ্ক তুই রাজা দশানন। 

স্রগন্ষি চন্দন মোর কমল-লোচন ॥ 

চন্দ আর নক্ষত্রে দেখ কতেক অন্তর । 


তারা হয়ে হতে চাস চন্দ্র সোসর ॥ 
' এক-চন্দর আলো করে গগন-মণগ্ডলে । 
 দশ-চন্দ্র রহে রাম-ঢচরণ-কমলে॥ 
তৈল বিনা মথা দীপ কভু নাহি রয়। 
 নপীকুলে বৃক্ষ যথা চিরম্থবাযী নয়॥ 

; বস্ত্রে অগ্বি বন্ধে যথা ম্তত্য আপনার । 


৮ এপ পাশ? | 


টি লা ০ সপ শসা শা সশ 


ধন্ম বিনা লঙ্কা তথা! হবে ছারখার ॥ 
মক্ষিকা না পারে কভু বজ ধরিবারে। 
রাবণ না পারে কু লইতে মীতারে ॥ 
যে-সে নারী নহি আমি জনক-বিম়ারী । 


৷ মোর শাপে তস্ম হবে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী ॥ 


দশ হাজার দেবকন্যা! হ'রেছিস্‌ বলে। 
|) ডুবাবেন তোরে রাম সাগরের জলে ॥ 


.ঠ 


বৃথায় করিস গর্ব লাগরের গড়। 
রাম-গুণে বদ্ধ হবে স্বয়ং সাগর ॥ 
ক্ষেপণ করিলে বজ-বাণ রঘুমণি । 
করিতে পারেন শুক সাগগ্জের পানি ॥ 





চি): 


২ শাসসি তিস্স্পরিলি পরাস্ত সা প্ে্মি পিপাসা সি পিল শিপ 


ইন্দের নিকটে তোর যত ভারি ভুরি । 
এবার রামের হাতে যাবি যষপুরী ॥ 
রাবণ ভাবিস্‌, এইমত দিন যাবে। 
থাটাইলি কাল-স্প্প ঘরে আনি খাবে ॥ 
মরণ নিকট ছাড় জীবনের আশ। 
মবিলন্ছে হইবেক তোর সর্বনাশ ॥ 

এত যদ্দি সীতাদেবী বলিলেন রোষে। 
মনে সাত পাচ ভাবে রাবণ বিশেষে ॥ 
আমিবার কালে আমি বলেছি বচন । 
এক বঞ্ধ জানকীর করিব পালন ॥ 
বসরের তরে তোরে দিয়াছি আশ্বাস। 
বগুসরের মধ্যে তোর যায় দশমাস ॥ 
সহিবেক আর ছুই মাস দশক্কন্ধ। 

দুই মাস গেলে তোর যে থাকে নির্ববন্ধ ॥ 
জানকী বলেন, রাজা না বল কুৎসিত | 
আমা লাগি মরিবি এ ?দবের লিখিত ॥ 
বিঞু-অব্তার রাম, তুই নিশাচর | 
গর্ুচডে বায়সে দেখ অনেক অন্তর ॥ 
অনেক অন্তর দেখ কাজিহধাপানে । 
অনেক অন্তর দেখ লোহা ও কাঞ্চনে ॥ 
অনেক অন্তর দেখ ব্রাঙ্গণ-চগ্ালে । 
অনেক অন্তর হয় বারিনিধি-খালে ॥ 
শ্রীরাম হইতে তোরে দেখি বহুদূর | 
রামে সিংহ, তোরে দেখি শুগাল-কুক্কুর ॥ 
রাবণ অস্থির হৈল সীতার বচনে । 

কুড়ি চক্ষু রাঙা করি চাহে সীতা-পানে ॥ 
রাবণ বলে, নীতা তোর এত অহঙ্কার । 
মোর ঠাই আজি তোর নাহিক নিস্তার & 
রাবণ লইল হাতে খাণ্ড। এক ধারা । 
কুড়ি চক্ষু ফিরে যেন আকাশের তার! ॥ 
কালাস্তক যঘম-দম ক্ুষিল রাবণ । 

খাগায় কাটিলে মাথ! রাখে কোন্‌ জন ॥ 
রাবণের হাতে লীত। দেখি খাণ্ডাখান। 
ছুই হাত তুলি বলে, রক্ষা! কর রাম ॥ 


শ আসি 





কীত্তবাসী রামায়ণ 


উচ্চৈঃস্বরে ডাকে সীতা তুলি ছুই হাত। 
অনাথা হইয়া! মরি রাখ রঘুনাথ ॥ 

দেবর লম্ষমণ কোথ। রামের ছোট ভাই। 
মৃত্যুকালে তব সঙ্গে দেখা হৈল নাই ॥ 

| আজি হতে ডুবে গেল জানকীর নাম। 
এতদ্দিনে অশোকবনে বিধি হৈল বাম ॥& 
সীতা বলে, যদি তুমি কাট লঙ্কেশ্বর। 
আমার মিনতি এক তোমার গোচর ॥ 
প্রাণ যায় যাক্‌ ভাহে কিছু নাহি দায়। 
আজি হৈতে সীতা-নাম দেখি ডুবে যায় ॥ 
তিলেক বিলম্ব কর, করি নিবেদন 
ধ্যান করি আরামের রাতুল চরণ ॥ 
 তিলাদ্ধ রহিতে নারি রামচন্দ্র বিন । 
মৃত্যুকালে করি মনে ভীহারি ভাবন! ॥ 
রামে ধ্যান করি যদি যায় মোর প্রাণ। 
কোন জন্মে পুনরায় পতি পাব রাম ॥ 
বাচিবার সাধ নাই নিজে মরিতাম । 
বাপ দিয়া সাগরেতে প্রাণ ত্যজিতাম ॥ 
আজি কালি মরি কিংবা এখন তখন । 
ভাল হেল নিজ হস্তে কাটরে রাবণ 
প্রাণ গেলে রামের চরণ তবু পাই। 
একচোটে কাট ভুমি তোমার দোহাই ॥ 
রাবণ বলে, সীতা এবে ছাড় রাষ নাম । 
মোরে তজ নহিলে ত হারাবে পরাণ ॥ 
সীতা বলে, খাণ্ডা দেখি না৷ করিব ভয়। 
ছাড়িতে নারিব আমি রাম দয়াময় ॥ 

| এত বলি সীতাদেবী করে হেঁটমাথা । 


সপ সপেসসস পর রর হরর 


মি 


রাবণের সঙ্গে আর না কহেন কথা ॥ 
% সহস্র কামিনী আছে রাবণের আড়ে। 
] আড়ে থাকি তাহার! সীতারে চক্ষু চারে ॥ 
। তবু তয় নাহি করে রামের হন্দরী | 
৷ ব্লাবণেরে ভৎ সে সেইকালে মন্দোদরী ॥ 
| দেবতা-গন্ধর্ব নহে জাতিতে মানুষী । 


প্র কত বড় দেখ প্রভু জানকী রূপসী ॥ 


৭৮ 


হন্দরাকাণ্ড 
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রাবণ সীতারে দেখি কামে অচেতন । 
থাণ্ড। ফেলি যায় বলে ধরিতে তখন ॥ 
কামে মত্ত চতুদ্দিক রাবণ নেহালে। 
মন্দোদরী হাতে ধরি বলে হেনকালে ॥ 
নলকুবেরের শাপ পালরিলে মনে । 
শঙ্গার করিলে বলে মরিবে পরাণে ॥ 
পুনঃ বলে মন্দোদরী করি যোড়হাত। 
মুর্খ আমি মোর বাক্য রাখ প্রাণনাথ ॥ 
মোরে দয়। করি রাজা ত্যজ খাগাখান। 
এবার জানকী-মাকে মোরে দেহ দান ॥ 
জানিয়া না জান রাজা রাম গদাধরে। 
আপনি জন্মিল! বিষুণ অযোধ্যা নগরে ॥ 
দশরথ-গুহে বিষুব জন্মিলা আপনি । 
লক্ষমীরূপে জন্মিলেন সীতা! ঠাকুরাণী ॥ 
মন্দোদরী-বাক্যে আর লীতার ক্রন্দনে। 
খাণগাখান সংবরিল রাজা দশননে ॥ 
নেউটিল দশানন রাণীর প্রবোধে। 
মারিবারে চেড়ীগণে যায় যভা ক্রোধে ॥ 
চেড়ীগণে ডাকে সে যাহার যেই নাম। 
জুত গিয়! চেড়ীগণ করিল প্রণাম ॥ 
চেড়ীগণে কোপ করি বলে দশানন । 
সীতাপ[শে তোমা-সবে রাখি কি কারণ ॥ 
যত চেড়ী দিয়াঞ্ছিল সীতার রক্ষণে। 
তার দশগুণ দিল অশোক-কাননে ॥ 
চেড়ীগণে ক্রোধে পুনঃ কহে দশানন। 
সীতা লয়ে থাক্‌ ভ্রিজটাদি চেড়ীগণ ॥ 
নির্দয়! নিষ্ঠ,রা এল প্রভাসা ছুম্মুখা । 
পাইয়। সীতার বাতা রাড়ী শূর্পণখা ॥ 
অস্ত্রমুখী বজধারী এল চিত্তক্ষমা । 

ধান্মিক। ভ্রিজটা এল রাক্ষসী সরম! ॥ 
কহিল রাবণ চেড়ী সকলের কানে। 
বুঝাও সতায় ভালমতে রাত্রিদিনে ॥ 
রুক্ষ বাক্য না বলিহ করিহ পিরীতি । 
ভালমতে বুঝাইয়। লু অনুমতি ॥ 





রাণীগণ সঙ্গে রাজা গিয়া নিজছ্বর। 


। পালসঙ্কে শয়ন করে হখে লক্ষেশ্বর ॥ 


হেথা সীতা আগুলিয়। রহে ঘত চেড়ী। 
তর্জন গর্জন করে উঠাইয়া বাড়ি ॥ 
কুন্তিবাস শ্থকব্র কবিহ্ব মধুর । 
পড়িলে স্বন্দরাকাগ্ড পাপ হয় দূর ॥ 
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গু চচেডীগণ কতটি সীতা-উৎ পঈডন ভু 
ঘরে গেল দশমুখ ঠেকাইয়! চেডী। 
সীতারে মারিতে সবে করে হড়াছুড়ি ॥ 


; চেড়ী সব বলে, সীতা শুন ভিত বাণী। 


রাবণের মত গুণী নং! পাউবে স্বামী ॥ 
অঙ্গ ধন ধরে রাম অনুহ জীবন । 
চৌদ্দযুগ রাজ্য ভোগ করিবে রাবণ ॥ 


' সাতা বলে, অঙ্গ ধন অত্যল্প জীবন । 
| সেই সে আমার স্বামী কমললোচন ॥ 


শুনিয়া সীতার কথা ক্রোধে সব চেডী। 
কারো হাতে খাশুা। আর কারো হাতে বড়ি ॥ 


' তোর লাগি আমরা সকলে দুঃখ পাই। 


শা এপ 2৩৮ 


মিলিয়া সকল চেড়ী আজি তোরে খাই ॥ 


সকলে ধ'ইয়! যায় লীতার নিধনে । 


শ্রারাম-ম্মরণ সীতা করে মনে মনে] 


দেখে শুনে হনুমান থাকি বৃক্ষ-আড়ে। 


| 
ৰ 
ূ 


৷ চেড়ীগণে মারি বলি মনে তোলপাডে ॥ 


মনে ভাবে নারী মারি করিব পাতক। 
চেড়ীর বদলে মাৰি রাক্ষস-কটক॥ 


& সবাকার বুঝি আগে বাক্য অবসান। 
ণ পিছে নহে চেডীদের বধিব পরাণ ॥ 


“ নির্দয় নিষ্ঠ রা বলে প্রভাসা রাক্ষলী। 
কাট তৰে সীতারে কিমের তরে তুষি ॥ 
না শুনিল সীতা আমা-সবার বচন । 


রা সীতারে কাটিয়! মাংস করিব ভক্ষণ ॥ 
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চ1 ক্ীভবাসা, রামায়ণ 
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ভাল ভাল মারি উঠিল অশ্বমুখী | 
প্রভাসার কথ! শুনি হৈল বড় শ্রখী ॥ 
শুর্পণখ! রীড়ী তবে হানে বাক্যবাণ | 
গলে নখ দিয়া তোর বধিব পরাণ ॥ 

লম্মনণ কাটিল যে আমার নাক কাণ। 
সেই কোপে আজি তোর লইব পরাণ ॥ 
আর চেড়ী এল তার নাম বজ্ধরী। 
সীতারে দিলেক পাক চুলে তার ধরি॥ 
মারিতে কাটিতে চাহে, নাহি ব্যথা মনে। 
কান্দিছেন সীতা আর কত সহে প্রাণে ॥ 
বস্ত্র না সংবরে সীত। নাহি বান্ধে কেশ। 
শোকেতে ব্যাকুল হয়ে কান্দেন অশেষ ॥ 
মহাবীর হনুমান আছে বুক্ষডালে। 

রোদন করেন সীত: সেই বুক্ষতলে ॥ 
কোথ। গেলে প্রড় রাম, কৌশল্য। শাশুড়ী । 
অপমান করে মোরে ব্বাবণের চেড়ী ॥ 
ঘদি হয লঙ্কায় রামের আগমন 

সবংশে নির্বব্শ হয় রাক্ষসের গণ ॥ 

এত ছুঃদ পাহ হদি শুনিতেন কানে। 
লঙ্কাপুরী খান খান করিতেন বাণে ॥ 
নকলে অস্তরীক্ষে থাক যদি চর । 
মোর ছুঃখ কহ গিয়া শাবামগোচর ॥ 
মামার চক্ষুর জল নাহিক বিরাম । 
এ-লস্কার সর্বনাশ করুন আরাম ॥ 

গুধিনী শকুনি তুষ্ট হউক আকাশে । 
শগাল কুকুর তৃপ্ত রাক্ষসের মাসে ॥ 
জানকীর শাপে হবে লঙ্কার বিনাশ | 
রচিল হ্ন্দরাকাণ্ড কবি কৃতিবাস ॥ 


22:0৮ 


গ সাতা-ত্রিজট।-কাথোাপকথন ও 


ভ্রিজট। বলেন, সীতা শুন মোর বাণী। 
রাৰণে ভজিয়া হও লঙ্কার পাটরাণী ॥ 


| সীতা বলে, ভ্রিজট। কি বলহ আমারে । 
কমনে ছাড়িতে বল প্রাণ-রঘুবরে ॥ 
পাটরাণীর আতরণে মোর কাজ কি। 
কত পুণ্/ফলে রামে পতি পেয়েছি ॥ 
তাপাত্রে গঙ্গাজলে তিল-তুলসী তাতে । 
বাল্যকালে পিতা মোরে সপে রাম হাতে ॥ 
রাম বিনা আর মোর আছে কোন্‌ জনা। 
রাত্রিদিন কেঁদে মর, না ঘুচে ভাবনা ॥ 
এই কথা ছেড়ে চেষ্ডা পাণ্ডাও বিদ্যমান । 
বেত ফেলি একবার শুনাও রাম নাম ॥ 
সীতার করুণা শুনি যত চেড়ীগণে । 
কানাকানি করে সবে ভয় পেয়ে মনে ॥ 
বলিতে বলিতে তবে যত চেড়ীগণ। 
ঘুমে ঢুলু দুলু আখি নিদ্রায় মগন ॥ 
ভ্রিজটা কতক রাত্রে স্বপ্ন দেখি উঠে। 
চেডীগণে ডাকি নিল আপন নিকটে ॥ 


৭ কত 


০ শেপ ০ পপ শীত শপে পপি এ পপি শী পপ ৭ পপ, পপ জা পা প্স  পসস্ - স. - 


০. এ শি পাপ পাপে পপ পপি | পপ পপ শীত 


গু ভাটা দঃ 


ভ্রিজটা রাক্ষসী রাত্রি জাগিতে নাপারে। 
ছুঃম্বগ্র দেখিয়া বুড়ী উঠিল সত্বরে ॥ 
শন্যায় বসিয়া বু়্ী এ পাষ মনে । 
| শাতারে বেডিযহা মারে যত চেডীগণে ॥ 

| হিজট। বলেন, সীতা র'মের কামিনী | 

| শীতারে ঘে মারে সেই মরিবে আপনি ॥ 
| হহল সীতার বুঝি দুঃখ অবসান । 

স্বপ্ন শুনিবারে এস সবে মোর স্থান ॥ 
& সীতা এড়ি সবে গেল ত্রিজটার পাশ । 
[| ত্রিজটা। কহিছে স্ব শুনি লাগে ত্রাস ॥ 
 নিভূতে তভ্রিজট। ডাকি বলে চেড়ীগণ। 
স্বপ্ন দেখি অজি মোর উড়িল জীবন ॥ 
দুষ্ট স্বপ্র দেখি আজি নিশির ভিতরে । 


লঙ্কায় আসিল ষেন মর্কট-ব।নরে ॥ 
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পি. পে ৯ ১ পি পেস্সিলিজিউ লেসন ৯ ৩ ৯ পা কি তাস স্টপ সি 


প্রথমে আসিল কপি বিঘত-প্রমাণ । 
প্রণাম করিল আমি সীতা-বিদ্যমান ॥ 
সীত। সম্ভাধিয়। কপি ভীম-মুক্তি ধরে । 
আয্বন ভাঙ্গি মারে অক্ষয়-কুমারে ॥ 
সাগর লভড্ঘিয়। বীর এল শীত্র করি । 
পোড়াইয়া ভম্মরাশি কৈল লঙ্কাপুরী ॥ 
রক্তবস্ত্র-পরিধান। কালী হেন বুড়ী। 
প্লাবণেরে পাড়ে তার গলে দিয়া দড়ি ॥ 
দেয় কুম্তকর্ণের মুখেতে কালি চুণ। 
লঙ্কা দাহ করে আর রাক্ষসের! খুন ॥ 
শ্ীরাম-লক্ষমণ দেখি ধনুর্ববাণ-হাতে । 
সীতা উদ্ধারিয়া যায় চড়ি পুষ্পরথে ॥ 
যে স্বপ্ন দেখিনু তাহে নাহিক নিস্তার । 
পড়িবেক অবশ্য লঙ্কায় মহামার ॥ 
ত্রিজট। এতেক বলি ঘুমে অচেতন । 
একা সীত। বৃক্ষ তলে করেন ক্রন্দন ॥ 
শুনিয়া বৃক্ষের শাখে হনুমান হাসে। 
প্রত্যক্ষ করাব স্বপ্ন একই দিবসে ॥ 
ত্রিজটার স্বপ্ন সত্য, কহে কৃতিবাস। 
রাবণের হবে শীত সবংশে বিনাশ ॥ 


৫1০০ 


গ সীত। সরম।! কথোপকথন 


সরম! রাক্ষপী বটে মহা-গুণবতী। 
সীতার সহিত তার পরম-পীরিতি ॥ 
লঙ্কায় সীতার নাহি দুঃখের ভাগিনী । 
একমাত্র ছিল সেই সরমা-রমণী ॥ 
সীতা ও সরম! যেন দুইটি ভগিনী । 
উভয়ে কছিত কত দুঃখের কাহিনী ॥ 
সীতার ছুঃখের কথা৷ সরম। শুনিলে। 
সরম! সান্ত্বনা দিত বসিয়া বিরলে ॥ 
সীতা কন, শুন মোর সরমা-ভশগিনী । 


আর কি পাইব রাম-চরণ ছুখানি ॥ 
৩৪ 


হন্দরাকাণ্ড 


০ শট তা পিসি গা স্পপরি রি রি শা পি পি তা সত অলী 


স্পা 





১ 


পা শর্পা পতি শী পা স্পরি পিপি স্পা 


আর কি সরম। দিদি, হেন ভাগ্য পাব। 
প্রীরামের সঙ্গে আমি অযোধ্যায় যাব ॥ 
আর কি হেরিব চক্ষে রাম রঘুমণি | 
আর কি রামের বামে হব পাটরাণী ॥ 
কুটির রহিল কোথ' পত্রের ছাউনী | 
দেবর লম্মমণ কোথা সেই গুণমণি ॥ 
বিম্ম কঠিন বিধি দেখি তব মন। 
আমার কপালে কৈলি এমন লিখন ॥ 
কারো মন্দ নাহি করি সবে করি ভাল । 
তবে কেন অভাগার হেন দশা হল ॥ 
দুঃখের উপরে কারে দাও বিধি দুঃখ | 
স্থখের উপরে কারে দাও ভুমি শ্থ ॥ 
যারে স্রখ দাও, ভাসে সে স্তখ-সাগরে । 
রামনিধি দিয়া পুনঃ কেড়ে নিলে ভারে ॥ 
রাম-সীতা। এক বস্তু ভিন্ন নহে কড়। 
ভিন্ন করি দিল আজ নিদারুণ বিভু ॥ 
সাধ করি গলে হার না পরিন্ন আমি । 
হার-অন্তরালে পাছে রন রথুমণি ॥ 
তাই আমি ভয়ে-ভযে না পরিন্ু হার। 
সেই রামে রাখে বিধি সাগরের পার ॥ 
এমন দারুণ দুঃখ কেমনে পাসরি | 
বুথ! মোর জন্ম, বুথা জনক-ঝিয়ারী ॥ 
আমারে বেতের বাড়ি মারে চেড়ীগণ । 
এ দুঃখে সীতার প্রাণ বাচে কতক্ষণ ॥ 
সন্দাই মারিতে আসে রাক্ষসপীর দল । 
পলাইতে মনে করি, চতুদ্দিকে জল ॥ 
এতেক বলিয়া সীতা করেন ক্রন্দন । 
সরম! সীতাকে কহে প্রবোধ-বচন ॥ 
কমল-লোচন রাম দেব-নারায়ণ। 

শীত! লক্ষমী-ঠাকুরাণী জানে ভ্রিভুবন 
লন্ষমী-নারায়ণ কভু ভিন্ন নাহি রবে। 


| অবিলম্ঘে উভয়ের মিলন হইবে ॥ 


কালপূর্ণ হইলেই কাধ্যসিদ্ধি হয়। 
কালপুর্ণ না হইলে নহে ফলোদয় ॥ 


২৮১ 


পি পসসপা সি সপ পরি সপ সপ সপ পাত সপ সস সিপিএল 





সত্য বটে দৈব ও পুরুষকার বল। 

কিন্তু এই দু'য়ে কাজ না হয় সফল ॥ 
কালপুণ হুওয়। চাই তাদের সছিত। 
এ-তিন মিলিলে কার্য; সিদ্ধি স্বনিশ্চিত ॥ 
এক-এক বিন্দু তব নয়নের জল। 
ঝরিতেছে ঠিক যেন ভ্বলস্ত অনল ॥ 
এ-অনল দহিবেক স্বণ-লঙ্কাপুরী । 

মনে রেখে দিও সীতা, বিশেষ বিচারি ॥ 
বহুকাল গেল সীতা অল্পকাল আছে । 
ক্রন্দন সংবর সীতা হিয়া শুকায় পাছে ॥ 
সরমা-মতীর বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
সীতাদেবী এই কথ! বলেন তখন ॥ 
আমি রম! যদি হই, তুমি হে সরমা' | 
সার্থক তোমার নামে দেখি যে স্থষমা | 
ধন্য তব পিতা-মাতা বুঝিনু এখন | 
রাখিল! “সরমা” নাম আমারি কারণ ॥ 
আরন্দন সংবরে লীতা। সরমা-বচনে | 
সীতার ক্রন্দনে কান্দে পশুপক্ষিগণে ॥ 
মাথে হাত দিয়া সীতা ছাড়িল। নিঃশ্বাস । 
স্ন্দর সুন্দরাকাণ্ড গান কৃত্তিবাস ॥ 


০ পচ শপ 
শু স্পা: ৮ 
সক পস্প ঘ গর 


গ সীতার নিকট হনুমাত্নর পারিচঘ্ন জ্ঞাপন 


হনুমান দেখে সব চেড়ী ঘরে গেল । 
সাত! সম্ভাষিতে মোরে এই বেলা হেল ॥ 
বৃক্ষ হেতে এইসব দেখে হনুমান । 
এইবার যাব লীতা-মা”র বিদ্যমান ॥ 
রৃক্ষশাখে হনুমান সীতা ভূমিতলে | 
কি বলিয়া সম্ভাষিব মনে যুক্তি তুলে ॥ 
বলিতে রামের দূত ন৷ হয় বাসন! । 
মোর তরে হ'তে পারে সীতার যন্ত্রণ। ॥ 
তৰেত সকল কার্য হইবে বিনাশ । 
অপস্তাষে গেলে হবে শ্রীরাম নিরাশ ॥ 


সাত পাঁচ হনুমান ভাবেন আপনি । 
আপনা-আপনি কহে শ্রীরামকাহিনী ॥ 
শ্রাম বলিয়। সীতা করেন ক্রন্দন । 
ভ্রামের কথ! কহে পবন-নন্দন এ 

বৃক্ষ ছেতে রাম বলি ডাকে ঘনে ঘনে। 
আচন্ফিতে রাম নাম বাজে সীতার কানে ॥ 
সীতা বলে কে শুনালে মধুর রাম-নাম। 
জুড়াও রামের ন।ম কান অবিরাষ ॥ 

যে শুনালে রাম-নাম একবার দেখা দে। 
নিষ্ঠর লঙ্কায় রামের হেন ভক্ত কে & 
কোথা হতে এলি বাছ।, নাহি জানি আমি। 
বোধহয় রামচজ্জে দেখিম়াছ তুমি ॥ 
দেখিতে দেখিতে এল বীর হনুমান । 
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে বীর করিল প্রণাম ॥ 
কপি দেখি সীতার বিস্মিত হল মন। 
চিনিতে না পারি বাছা, তুমি কোন্‌ জন ॥ 
দেখিয়া তোমার মুগ্ডি হইনু কাতর। 

ছল করি পাঠাইল বুঝি লঙ্গেশ্বের ॥ 

এলে কপি রূপ ধরি ভুলাবার তরে। 
মরিবার তরে কপি, আইলে এ-ধারে ॥ 
হনু বলে, আমি কপি, নাহি অন্য জন। 
নাম মোর হনুমান, পবন নন্দন ॥ 

ন্জগ্ণে কপা। করি ভৃত্য কৈল। রাম। 
আমি তার ভৃত্য, মোর নাম হনুমান ॥ 
নিশাচর নহি আমি, মাথায় দাও মা পা। 
আমি তোয়ার প্রিয় পুক্র, তুমি আমার মা ॥ 
সীতা বলে, কি বলিলে রামের ভৃত্য তুষি। 
কেমনে কহিব কথা, প্রত্যয় না যাই আমি ॥ 


& তুমি যদি রামের সেবক হনুমান । 

| তার পরিচয় দাও মোর বিদ্যমান ॥ 

৷ স্বর হুইয়! হন মহাভক্কিভরে | 

| শ্ীরামের পরিচয় দিলেন সীতারে ॥ 


যজ্ঞশীল দানশীল দশরথ রাজা । 


|দেবলোক নরলোক সবে করে পূজা ॥ 


সুন্দরাকাণ্ড 


লেস্টার এস, এসি পি অঅ সি এসপি লী পতিত ৯ এপি পোপ সরা সিমটি পপি তা ৯ এ ৯ পর পপর পর সস ৩ সরস সিসির 


জ্যেষ্ঠ পুক্র রাম ভার বধু সীতা সতী | 
হরণ করিল তারে রাবণ ছুশ্মরতি ॥ 
কাননে ভ্রমেণ রাম সীতা-অন্দেষণে | 
স্থগ্রীবের সহ মৈত্রী করিলেন বনে ॥ 
সে রামের বৃত্তান্ত তোমারে যায় বলা। 
মাথ! তুলি দেখ মাগো সেবকবৎসল। ॥ 
মাথা! তুলি সীতাদেবী সম্মুখে নেহারে । 
বিঘত-প্রমাণ কপি দেখেন গোচরে ॥ 
সীতা-হুনুমান্‌ দেহে হৈল দরশন | 
যোড়হাতে নমে তারে পবন-নম্দন ॥ 
জানকী বলেন, বিধি বিগুণ আমায়। 
রাবণের দূত বুঝি আমারে ভুলায় ॥ 
নানাবিধ মায়া জানে পাপিষ্ঠ রাবণ । 
বানর-রূপেতে বুঝি করে সম্ভাষণ ॥ 
দশমাস করি আমি শোকে উপবাস । 
মম সঙ্গে কি লাগিয়া কর উপহাস ॥ 
স্বরূপেতে হও যদি শ্রীরামের চর। 
আমার বরেতে তুমি হইবে অমর ॥ 


অগ্নিতে পুড়িবে নাহি, অস্ত্রে না মরিবে। 


রণে বনে তব রক্ষা! শহ্করী করিবে ॥ 
তব কণ্ে সরস্বহী হৌন অধিষ্ঠান। 
যেখানে সেখানে যাও, সর্বত্র সম্মান ॥ 
বানর, কি নাম ধর, থাক কোন্‌ দেশে । 





শু 


সনি 


দুর্ববাদলশ্যাম রাম গজেন্দ্রগমন | 

কন্দর্প জিনিয়া রূপ ভুবনমোহন ॥ 
বিচিত্র ধনুক ভার, তাহে দেন চড়া। 
চাচর কেশে চিকুর হানে পুজ্পলতা-বেড়া ॥ 
“হা সীতা হা সীতা” বলি করেন ক্রন্দন। 
গৌরবর্ণ শ্রীরামের অনুজ লক্ষণ ॥ 

এত শুনি জানকীর বাড়িল ক্রন্দন । 
এতক্ষণে বাছা, মোর প্রত্যয় হৈল মন ॥ 
অনাথের নাথ রাম, সকলের গতি । 
কহিতে তাহার গুণ কাহার শকতি ॥ 
রামের সেবক বট বাছ! হনুমান । 

কেমন আছেন মোর কমল-নয়'ন ॥ 
কেমনে বঞ্চেন কাল রাম গুণমণি | 
রামের মঙ্গল পিছে শুনিব সে আমি ॥ 
আগে এক বার্ত হনূ, শুধাই তব কাছে। 
স্থমিত্রার প্রাণ, দেবর লন্মণ কেমন আছে ॥ 
দেবরের কথা আমি না শুনিনু কানে । 
দুষ্ট কথা কহছিলাম পঞ্চবটা বনে ॥ 

দুষ্ট কথা শুনি দেবর একা রাখি গেল । 
শুশ্বা-ঘর দেখি রাবণ হুরিয়া আনিল ॥ 
সীতাবাক্য শুনি পুনঃ কহে হনুমান । 
বিশেষিযা কহি মাতা, কর অবধান ॥ 
আপনি যে স্বর্গ দেখিল। স্ন্দর | 


উট 





কি হেতু আইলে হেথা, কাহার আদেশে ॥ | রাক্ষস মারীচ সেই রাবণের চর ॥ 


বহুদিন গ্ীরামের না জানি কুশল। 
আমার লাগিয়। প্রভূ আছেন হুর্ববল॥ 
হইব। রামের দূত, হেন অনুমানি। 
তব মুখে শুনিলাম প্রভুর কাহিনী ॥ 
হনুমান বলে, রাম গুণের সাগর । 
আকৃতি-প্রকৃতি কিবা সর্ববাঙ্গ স্বন্দর ॥ 
শালব্ক্ষ জিনি ভার প্রকাণ্ড শরীর । 
আজানুলন্থিত বাহু, নাভি স্থগভীর ॥ 
তিলফুল জিনি নাসা, স্বদৃশ্টা কপাল। 
ফলমুল খান, তবু বিক্রমে বিশাল ॥ 


তাহাকে মারিতে রাম করেন প্রয়াণ। 

জ্ীরামের ধাণেতে সে হারাইল প্রাণ ॥ 
তোমার ছুর্বাক্যে ঘর ছাড়িল লক্ষণ । 

শুন্য ঘর পোয়ে তোমা হরিল রাবণ ॥ 
& পর্ববতশিখরে ছিনু মোরা পঞ্চজন। 
ছিন্ন বস্ত্র অকম্মা পড়িল তখন ॥ 

রাম হস্তে ছিঙ্গবস্স করিনু অর্পণ । 

বহু কান্দিলেন রাম কান্দিল লন্ষমণ ॥ 

আছাড় খাইম্া রাম লোটান ভূতলে। 
দর শুহৃদ হু্রীব তারে আম্বাসিয়া তোলে ॥ 


০৩ 


এটি... 








স্সিরিসপরসসি এপা পসশিসস্রসিপা এ 


করিল স্ুগ্রীব সত্য তোম! উদ্ধারিতে । 
রাজত্ব দিলেন তারে শ্রীরাম ত্বরিতে ॥ 
আইল বানর সর্বব স্বুগ্রীব-আদেশে । 
চতুর্দিকে গেল সবে তোমার উদ্দেশে ॥ 
আঙিতে মাসের মধ্যে রাজার নিয়ম । 
মাসের অধিক হইলে হবে ব্যতিক্রম ॥ 
পাতালে প্রবেশ করি মহা অন্ধকার । 
মনে হৈল, কপি সব মরিল এবার ॥ 
সম্পাতি নামেতে পক্ষী গরুড়-নন্দন। 
তার মুখে শুনিলাম তব বিবরণ ॥ 
পর্বতের উপরে তাহার পাই দেখা । 
রাম-নাম বলিতে তাহার উঠে পাখা ॥ 
তার বাক্যে লঙ্ঘিলাম 'ছুস্তর সাগর । 
লঙ্কার সকল স্থান হইল গোচর ॥ 
রাবণের চর বলি না করিহ ভয়। 
স্বরূপে রামের দূত, জানিহ নিশ্চয় ॥ 
আমার বচনে যদি না হয় প্রত্যয়। 
রামের অঙ্গুরী দেখ, ঘুচিবে সংশয় ॥ 
ওমা সীতা, হনু-বাক্যে কর মা বিশ্বাস। 
হনু না কহিবে মিথ্যা, হনু পাম দাস॥ 
হনুর অচল ভক্তি রাম-সীতাপ্রতি । 
হণ হৈতে খখ্ডিবেক তোমার ছুর্গতি ॥ 
হনু তব বল-বুদ্ধি-ভরসার স্থল। 
রাম-সীতা লাগি হনূ হইল পাগল ॥ 
হণনুই করিবে মাগো তোমার উদ্ধার। 


ন্মগ্রীবের কথ! কৃতিবাস বলে সার ॥ 
চে ঠা 


গু হন্মানূক সীতার পরিচম় প্রদান 

হনুমান বলে, শুন মাতা-ঠাকুরাণি । 
পরিচয় দিন্ু আমি, তোমারে না চিনি ॥ 
নিজ-পরিচয় দাও, তোমার নাম কি। 


কোন্‌ রাজার বধূ তুমি, কোন রাজার ঝি & ৰ 
২৮৪ 


পেস স্পা ৯ সি - সস রী সর ৯০০৯০ পাত, তো ৯০ 


| 
। 
। 


৯০ ১২৩ সি সিসি সি এসি লাস্টি পির উপ সস্মপস্টিসসি কপির পাপ 





পন্মপত্রে জল যথা করে ঢল-ঢল। 
সেরূপ তোমার মাগো, নয়ন-যুগল ॥ 
শীত করি জননি গো, পরিচয় দে। 
রামনাম শুনি কান্দ, রাম তোমার কে & 
এত শুনি জান্কীর উৎলে আগুনি । 
আমি ছার জনম্মিয়াছি বড় অভাগিনী ॥ 


মিথিলা-বসতি, জনক-নৃপতি, 
কাঞ্চন-র।চত ধাম । 
তাহার নন্দিনী, কুল-কলম্গিনী, 


জানকী আমার নাম ॥ 


দ্রশরথ-রাজা, বলে মহাতেজা, 
স্তার বধূ বটে আমি। 
মিথিল। যাইয়া, ধনুক ভাঙ্গিয়া, 


বিভা কৈলা রঘুমণি ॥ 
মোর প্রাণবর, অযোধ্যা ঈশ্বর, 
সখের অবধি নাই । 
বিধি হৈল। বাম, ছাড়ি হেন রাম, 
কাদিতেছি সর্ববদাই ॥ 
শুন হনুমান, কর এই কাম, 
ল”য়ে যাও ঘথ। রাম। 
র'মের বিহুনে, মরে আছি প্রাণে, 
কার্দিতেছি অবিরাম ॥ 
আমি দীন-হীন, হবে হেন দিন, 
অযোধ্যা যাইব আমি । 
গিয়া অযোধ্যাতে, রঘুনাথ-সাথে, 
বামে হব পাটরাণী ॥ 
রাবণে বধিয়া, আমারে লইয়া, 
যেতে যদি পার তুমি। 
রাণী হবার কালে, পুজ্র বলি কোলে, 
তোমারে লইব আমি ॥ 
€- কয়টি. 


স্বন্পরাকাণগ্ড 


সি সস পিস পে সরসসিত পিসি পিসি পিসি সস্তা সমর পাসিলাসিিস্পতি আপীস্পিতি পাস স্পা সি পাছিসিপাস্টিপস পীিশাট আসি স্পিশিসপর্শিসি সর্ট পি লি পাপী পপি সস পি সি ্প্াটিতটি 


গু অঙ্থৃরী সন্দশন-সংবাদগ্ 

হনুমান বলে, কিবা বল ঠাকুরাণি। 
ভরসা তোমার মাগো, চরণ ছু”খানি ॥ 
একটি নিশান আছে জনক-ঝিয়ারী । 
হাত পাতি লহ মাতা, রামের অঙ্কুরী ॥ 
অঙ্থুরীর নাম শুনি জানকী ততপর। 
নিদর্শন দিল হাতে পবন-কোওর ॥ 
অঙ্গুরী দেখির। সীতা তুলি ছুটি হাত। 
অভাগিনী বলে মনে আছে রঘুনাথ ॥ 
রামের অঙ্ুরী আনি দিলে হনুমান। 
অঙ্ুরী নহে ত ইহ! দিলে মোর প্রাণ ॥ 
বল দেখি, কোথা রাখি রামের অঙ্গুরী। 
সোনা! দেখি কেড়ে লয় পাছে সব চেড়ী ॥ 
অঙ্গুলে রাখিলে পাছে লয় চেড়ীগণ ! 
দেখিতে ন। পাইব অঙ্গুরী সর্বক্ষণ ॥ 
হদিমাঝে রাখি যদি, কহি তব ঠাই। 
অস্কুরী দেখিতে হায় না পাব সদাই ॥ 
বারেক বিশ্রাম কর পবন-নন্দন । 
অুরীর সনে কহি ছু-চারি কথন ॥ 
অন্তরীর পানে চাহি কন ঠাকুরাণী। 
দিবানিশি কার্দি আমি জনক-নন্দিনী ॥ 
শুনহ অঙ্গুরী, তুমি রামের নিশান । 
দ্বিগুণ তোমায় দেখি কান্দি উঠে প্রাণ ॥ 
যে-কালে জনক পিতা দান কৈলা মোরে । 
মোর আগে বরণ সে করিল তোমারে ॥ 


ূ পড়িলাম যবে আমি রামের মনে । 


০ 


ররর এ এরর ও. ও জি 





৮০ 


সা পাটি এ উপ পিতা তর পাপ ৩ পরস্পর শিস শত 


আমার অভাবে রাম চান তব পানে ॥ 
অন্ুরী, দোসর তুমি ছিলে রাম-সনে । 
রামকে রাখিয়া একা হেথ। এলে কেনে ॥ 
আর এক-কথ! আমি বলি তবস্থান। 
অভাগিনী বলে মনে করেন শ্রীরাম ॥ 
আমা-ছাড়া হয়ে রাম রন বহুদিন। 
আমার বিহনে কত হয়েছেন ক্ষীণ ॥ 
হেনকালে বলে হন করি ঘযোড়হাত। 
তোমা-বিন। ক্ষীণদেহ হৈলা রঘুনাথ ॥ 
উঠিতে-বসিতে ভার মুখে তব নাম। 
জাগিতে-ঘুমাতে সীতা” বলেন শ্রীরাম ॥ 
কান্দিয়া তোমার তরে শ্রীরাম বিকল । 
ফল-জ্ল তেয়াশিয়া বড়ই ছুর্ববল ॥ 

এত ক্ষীণ হয়েছেন রাম জট্াধারী | 
টিল হ'য়ে গেছে ভার করের অঙ্রী ॥ 
যবে হৈতে তব সঙ্গ-ভঙ্গ হৈলা রাম । 
সেইদিন থুচিযাছে, অঙ্গুরীর নাম ॥ 
মঙ্কুরী বলিয়। পূর্বে রাম পরিছিলা । 
এখন এমন ক্ষীণ, অঙ্ছরী হৈল বাল ॥ 
পূর্ণচন্দ্র শোৌভিতেছে গগন-উপরে । 


অঙ্গরী দিয়াছে হনু ভানকীর করে ॥ 


সদ সপ পেপসি শী শত পপ প পপি পপ পপ ০ পাস 


ৃ 


অঙ্গরী হেরিয়? সীতা মহ।-হষ্ট-মন । 
শীরামের মু্ডিখানি করিলা স্মরণ ॥ 
চক্রক্কান্ত-মণি সেই অঙ্গুরীতে ছিল। 
চন্দ্রের কিরণে তাহা ক্ষরিতে লাগিল ॥ 
অন্পুরী কাদিছে, লীতা ভাবে মনে-মন | 
অন্গুরীকে সম্বোধিয়া বলেন বচন ॥ 


তাত্রপান্রে গঙ্গাজল, তিল-তুলসী তাতে । | জনম-ছুঃখিনী মীতা, কাদিবে সীতাই। 


তোমারে আমারে পিতা সপে বামহাতে ॥ 
তোমায় আমায় ঈ্লোহে লৈলা রঘুমণি । 
সেই হৈতে হলে তুমি আমার সতিনী ॥ 


| হে অস্তুরী, কি কারণে কান্দ তুমি ভাই ॥ 


“ বুঝিনু বৃঝিনু ভাই, বৃঝিনু এখন । 


কেন কান্দিতেছ আমি অশোকের বন ॥ 


বিধি বাম হইলেন, আমি অভাগিনী | 
রাবণ হরিল মোরে, সঙ্গে রৈল। তুমি ॥ 


 জ্ীরামচন্দ্রের করে পড়ে যেইজন । 


॥ীঁ কান্দিতে হইবে তারে জেনো৷ আজীবন ॥ 
২৮৩৫ 





চি. 


পে সিস্মিঅিি পিল পি তি স্পসপেপসম 


তাহারে কান্দিতে হবে চিরদিন ধরি । 
দেখিলম ইহা! আমি বিশেষ বিচারি ॥ 
তুমি আমি ছু'জনাই পড়ি তার করে। 
কাদিতেছি ফৌোছে মিলি রাক্ষসের ঘরে ॥ 
কেহ যেন “দীতা”,-নাম নাহি রাখে আর। 
রাখিলে করিতে হবে তারে হাহাকার ॥ 
এত বলি জানকী কপালে মারে হাত। 
দালী-হেডু এত ছুঃখ পাও রঘুনাথ ॥ 
জানকী বলেন, শুন পবন-কুমার । 
আমার দুঃখের আর নাহি দেখি পাঁর ॥ 
যেদিন হতে সঙ্গ-ছাড়া হলেন গোসাই । 
সেদিন হ'তে ফল-জল কিছু খাই নাই ॥ 
বাঁচে কি না বাচে আর জনক-বঝিয়ারী | 
কোথ। রাখি বাছ! হনু, রামের অঙ্গুরী ॥ 
এত বলি অন্ুরীকে লৈলা ঠাকুরাণী ৷ 
অস্ুরী পরিতে চান জনক-নন্দিনী ॥ 
অঙ্গুরী পরিল! সীত! দৃঢ় করি মন । 
অস্ুরী হইল ঠিক হাতের কঙ্কণ ॥ 

ইহা দেখি কান্দিয়া বিকল হনুমান । 
রাম-সীতা দুই ক্ষীণ একই সমান ॥ 


৮ টব 
স্থল 


পিসি সিসি 








গ হন্মাননব সীতার আশাব্চন 


সীতা বলে, দেখে যাহ পবন-কোওর । 
মোর দশ! বলো গিয়া রামের গোচর ॥ 
কিঞ্চিত বিলম্ব যদি হইত তোমার । 
সিন্ধুজলে ত্যজিতাম এ-প্রাণ আমার ॥ 
মোরে ঘেরি রাখিয়াছে রাবণের চেড়ী। 


কত্িবাসী রামায়ণ 


সি পিসির সর্প আসিস সা সিসি | ঠোসিতি ১৫৯) পাটি 


ক্ষুধায় তৃষ্ঠায় যবে ব্যাকুলিত প্রাণ । 
কেবল আহার করি মিষ্ট রাম-নাম ॥ 
শিংশপা-বৃক্ষের তলে দেখ মোর কুড়ে। 
শ্রীরাম-বিহনে আমি এক থাকি পড়ে ॥ 
দশমাস উপবাপী আমি রাম-বিনা । 
দিবানিশি করি আমি রামের ভাবনা ॥ 
যাও বাছা হুনূ, বল শ্রীরামের আগে। 
সীতা মৈলে রম, তব নারী-হত্যা লাগে ॥ 
দুষ্ট রাবণের চেড়ী মারে বেতের বাড়ি। 
রাম-নাম হুদে জপি যাই গড়াগড়ি ॥ 
রাবণের চেড়ীগণ তুলে মাথে হাত। 
উচ্চৈঃম্বরে ডাকি বলি, রক্ষ রঘুনাথ ॥ 
ছুই-চারি ফল পাই সরমার ঠাই। 
রাবণের চেড়ী তাহা! খেতে দিত নাই ॥ 
সন্দেশ লইয়া দ্রুত যাহ হনুমান্‌। 
রাবণের অত্যাচারে ন! বাচে পরাণ ॥ 
রাম-বিন। বত দুঃখ, শুন দিয়া মন | 
চন্দ্রকর বোধ হয় সূধ্যের কিরণ ॥ 
জলবিন্দু বরঘিতে মেঘে করি মানা । 
রাম-বিনা জলবিন্দু অনলের কণা ॥ 
সরম। চন্দন য্দি দেয় মোর গায়। 
অগ্নি-সম বোধ হয়, অঙ্গ পুড়ে যায় ॥ 
কর্পূর যদ্চপি দেয় তাম্বুল-ভিতরে । 
রাম-বিনা সেই দ্রব্য না রুচে আমারে ॥ 
এত ছুঃখে সীত।-প্রাণ বাচে কতক্ষণ । 
উদ্ধার না হৈল মোর, নিশ্চিত মরণ ॥ 
হনুমান বলে, মাগো, চিন্তা নাহি আর। 
রাম-হস্তে রাবণের নাহিক নিস্তার ॥ 
রাম-সনে মিলিয়াছে অসংখ্য বানর । 
ইঙ্গিতে বান্ধিয়া দিবে অলজ্ঘ্য সাগর ॥ 


" স্বগ্রীব-বানরে সঙ্গী কৈল! রঘুনাথ। 


রাম” বলে ডাকিলেই মারে মোরে ছড়ি & : মিতালি করিল৷ রাম স্থ্রীবের সাথ ॥ 


আহারে অম্বত-ফল না করি ভক্ষণ । 
রাম-নামে অভাগীর উদর-পৃরণ ॥ 


, কত-শত কপি এল দেশ-দেশাস্তরী । 


দন গণ্ুষে শুধিতে পারে সাগরের বারি ॥ 
৮৬ 





স্মিত শি শসার এস বত প্র পস্ট পি্মপতিস্মিএলিসি পতি সর সী রী স্টপ শি 


পূর্ববকথা তব মাগে। নাহি পড়ে মনে। 
যেদ্দিন তোমায় হরি আনে দশাননে ॥ 
খধ্যমুকে ছিনু মোরা কপি পঞ্চজন । 
আমা-সবে ফেলি দিলে অঙ্গের ভূষণ ॥ 
রামকে নিশান দিতে ফেলিলে ভূষণে । 
তুমি পাসরিলে মাতা, আছে মোর মনে ॥ 
লে পঞ্চবানর মিলে শ্রীরামের সনে । 
অসংখ্য বানর সঙ্গী শ্রীরামের গুণে ॥ 

সীতা কহে, এলে হনূ, লঙ্িয়া সাগরে । 
কি দিবে অনাথা সীত। খাইতে তোমারে ॥ 
সরম। পাঁচটি আত্ম দিয়াছে আমায় ।, 

তুমি বাছ। লে যাও, দিলাম তোমায় ॥ 
সেই পঞ্চ-ফল হনু, লয়ে যাহ তুমি । 
তিলেক বিলম্ব কর, দিই বাপু, আমি ॥ 
এক আত্ম দিবে রামের চরণ-কমলে । 

চু”টি আত্ম দিবে বাছা, বানর সকলে & 
এক আত্ম দিবে মোর লক্ষ্ণ-দেবরে। 
শত-শত আশীর্বাদ জানাবে তাহারে ॥ 

এক আত্ম আছে বাছ! পবন-কুমার । 

ইহার অদ্ধেক ভাগ হ্থগ্রীব রাজার ॥ 

অবশিষ্ট অদ্ধভাগ খেও বাছা, তুমি । 
একে-একে ফল বাছা, বেটে দিলু আমি ॥ 
শুনিয়। হুনুর হাসি নাছি ধরে আর। 
যোড়হাতে বলে হনু নিকটে সীতার ॥ | 
আমার যেমন ক্ষুধা, খাদ্য তথ চাই । 
অঞ্ধেক ফলেতে মোর কিছু হবে নাই ॥ 
্মুধানলে পুড়িতেছি বল জনকের ঝি । 
অদ্ধেক ফলেতে মাগে। হবে মোর কি ॥ 
আবক্ব! যদি পাই তব জনক-বিয়ারী । 
সমুদ্রের জল আমি শুষে খেতে পারি ॥ 


সাগরের যত জল পৃরে রাখি কানে ॥ 
জানকী বলেন, হনু, শ্রীরাম-বিহনে । 
দরিদ্র হয়েছি বাছা, অশোক-কাননে ॥ 


যদি তব আজ্ঞ। পাই, হেন লয় মনে। 


দি 





অশোক-কানন নহে, শোকের কানন । 
শোকে-ছুঃখে জানকীর যাইছে জীবন ॥ 
হেথা কিবা খাগ্য পাব, আমি কাঙ্গালিনী। 
অনাহারে আছি বাছা, দিবস-যামিনী ॥ 
একমাত্র রাম-নাম পানীয় আহার । 
তাই আছে এই দেহে প্রাণের সঞ্চার ॥ 
ক্ষুধা-ভূষ্। যত কিছু ভুলেছি সকল । 
একমাত্র রাম-নামে যত কিছু বল ॥ 
রাবণের অত্যাচারে মন্মে মরে রই । 
একমাত্র রাম-নামে সে সকল সই ॥ 
কভু যদি যেতে পাই অযোধ্যানগরে । 
উদর পৃরিয়া বাছা, খাওয়াব তোমারে ॥ 
আর কিছু না বলিহ পবন -নন্দন | 
অর্ধ-আত্রে হবে তব উদর-পুরণ ॥ 
অত্যন্প প্রসাদ ঘদি খাও ভক্তিভরে। 
ক্ষুধা নাহি প্রবেশিবে তোমার উদরে ॥ 
যে বার্তা আনিয়া দিলে বাছা হনুমান । 
তুলনায় তার কাছে তুচ্ছ প্রাণ-দান ॥ 
প্রাণ দিতে পারি আমি, কহি তব ঠাই। 
প্রাণ দিলে শ্রীরামে দেখিতে পাব নাই ॥ 
সেকারণে প্রাণদান না দিনু তোমারে । 
প্রাণরক্ষ। করি 'ম রামে দেখিবারে ॥ 
ইহার সমান ।কছু দান দিব আমি । 
মোর বরে চারি-যুগ অমর হও তুমি ॥ 
ছুই-হাত তুলি হনু, তোমায় দিনু বর। 
মোর বরে চারি-যুগ হইবে অমর ॥ 
কায়মনোবাক্যে যদি সতী হই আমি। 
কায়মনোবাক্যে যদি রাম হন স্বামী ॥ 
নিশ্চিত সীতার বাক্য না হবে লঙ্ঘন । 
এই কথ। বাছা! হনু, রেখে! মনে-মন ॥ 
অমরত্ব-বর দিলু বাছ। রাম-দাস। 
সীতার অলড্য্য বাক্য, কনে কৃত্তিবাস ॥ 
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৬ সীতাদেবার থেদ্ 


যোগসিদ্ধ মহাতেজা, জনক নামেতে রাজ, 


আমি সীতা তাহার নন্দিনী । 


দশরথন্ত বাম, নবদুর্ববাদলশ্যাম, 


ববাহ করেন পণে জিনি ॥ 


শুভ বিবাহের পর, গেলাম শ্বশুর-ঘর, 


কতমত করিলাম স্বখ। 


শ্বশুরের স্সেহ যত, শাশুড়ীগণের তত, 


নিত্য বাড়ে পরম কৌতুক ॥- 


হরধষিত যত প্রজা, আনন্দিত মহারাজা, 


আদেশিল। দিতে ছত্রদণ্ড | 


কুঁজী দিল কুমন্ত্রণা, কৈকেয়ী করিল মানা, 


বিলম্ব না কৈল একদণ্ড ॥ 


আমি কন্ত! পৃথিবীর, স্বামী মম রখুবীর, 


মোরে বন্দী কৈল নিশাচর। 


স্রন্দরাকাণ্ডের গীত, কুভিবাস স্থললিত, 


বিরচিল অতি মনোহর ॥ 
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বিভীষণ ধাম্মিক রাবণ-সহোদর | 
মোর লাগি রাবণেরে বুঝায় বিস্তর ॥ 
অরবিন্দ নামেতে রাক্ষস মহাশয় | 
আমা দিতে রাবণেরে করেছে বিনয় ॥ 
বিভীষণকম্যা সে লানন্দা নাম ধরে ! 
তার ম! পাঠায় তারে আমার গোচরে ॥ 
তার ঠাই শুনিলাম এই সারোদ্ধার | 
বিনাযুদ্ধে বাছা, মোর নাহিক উদ্ধার ॥ 
স্থগ্রীবেরে জানাই ও মম বিবরণ। 
ভ্রীরামেরে জানাইও মোর নিব্দেন ॥ 
হনূ বলে, মোর পৃষ্ঠে কর আরোহণ । 
তোম। লয়ে যাব, যথা জ্রীরাম-লক্ষমণ ॥ 


চে ১ ন্প 
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বল ম্বগ হই মাতা, বল হুই পাখী । 
কিসে আরোহিয়া যাবে, বল মা জানকী ॥ 
জানকী বলেন, তুমি বিঘত-প্রমাণ । 
মনুষ্যের ভার কিসে সবে হনুমান ॥ 
শুনিয়া! সীতার কথ হনুমান হাসে । 
হইল যোজন আশী চক্ষুর নিমিষে ॥ 
হইল যোজন দশ আড়ে পরিসর । 
সন্তর যোজন হৈল উভে দীর্ঘতর ॥ 
করিল দীঘল লেজ যোজন পঞ্চাশ । 
তখনি সে লেজ গম! ঠেকিল আকাশ ॥ 
জানকী বলেন, বাছ।1, তোমার আকার । 
দেখ্য়া আমার মনে লাগে চমত্কার ॥ 
কেমনে তোমার পৃষ্ঠে, রব আমি স্থির । 
সাগব্রে পড়িলে খাবে হাঙ্গর কুস্তীর ॥ 
পরপুরুষের স্পর্শে নাহি লয় মন। 
কি করিব, বলে ধরি আনিল রাবণ ॥ 
রাবণের মত কি করিবে মোরে চুরি। 
তাকে মারি উদ্ধারহ, তবে বাহাদুরি ॥ 
তোমার ছুজ্জয় মুক্তি দেখি লাগে ডর । 
আপনা সংবর বাচ্ছা! পবনকোউর ॥ 
অশীতি যোজন অঙ্গ লাগে অস্তরীক্ষে । 
আপনা সংবপ্প বাছা, কেহ পাছে দেখে ॥ 
শুনিয়া সীতার কথা বীর হনুমান । 
দেখিতে দেখিতে হয় বিঘত-প্রমাণ ॥ 
জানকী বলেন, বাছা! পবনকো ওর | 
তোমার বিক্রমে মোর লাগে ঝড় ডর। 
লম্মমণেরে জানাইও আমার কল্যাণ। 
ৃ তা-সবার বিক্রমের কিসের বাখান ॥ 
& নিমিকুলে জন্মিয়া পড়িনু সুধ্যকুলে। 
|] এই কি আছিল মোর লিখন কপালে ॥ 
+ রাম, হেন স্বামী ধার আছে বিছযামান। 
. ব্লাক্ষসে তাহার করে এত অপমান ॥ 
৷ শ্ুগ্রীবেরে জানাইও আমার কাকুতি | 


ঠটী ঘতেক আছয়ে তার সৈম্য-সেনাপতি ॥ 
২৮৮ 


সি সপ পপ. 
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সথন্দরাকাণ্ড 


অন উপ খস্্- স্তস -্সরিউস্ পম 


ছু”মাস জীবন তার, একমাস রয় । 
ষাস গেলে বাছা, মোর জীবন-সংশয় ॥ 
দুই মাপ রাবণ দিয়াছে প্রাণদান। 
অতঃপর কাটিয়। করিবে খান খান ॥ 
আমি মৈলে সবাকার বৃথা! আয়োজন ! 
যদি ঝাঁট এস, তবে রছিবে জীবন ॥ 
* 22225 06- 


গ হৃন্ঘানের হুত্তে সীতাদেবীর শিরোমপি 
প্রথান্ি 

শুনিয়া সীতার এই করুণ-বচন। 
নেত্রনীরে তিতে বীর পবননন্দন ॥ 
হনুমান বলে, শুন জনক-নন্দিশী | 
না কর ক্রন্দন মাতা, সংবর আপনি ॥ 
নিদর্শন দেহ কিছু যাইব ত্বরিতে। 
মাসেকের মধ্যে ঠাট আনিব লঙ্কাতে ॥ 
মাথা হতে খসাহইয়। সীতা দেন মণি! 
মণি দিয়! তার ঠাই কহেন কাছিলী ॥ 
মাসেকের মধ্যে য্দি করহ উদ্ধার । 
তোমার কল্যাণে লীতা জায়ে এই বার ॥ 
আর কি কহিব কথ! প্রভুর চরণে। 
ইন্দরম্থত কাক মোর আচড়িল স্তনে ॥ 
জ্ীরাম এষিক বাপ করেন সন্ধান । 
খেদাড়িয়া যায় বাণ বধিতে পরাণ ॥ 
কাক গিয়। বাসবের লইল শরণ । 
মে এ্ধষিক-বাপ তবে হুইল ব্রাহ্ধণ ॥ 
দ্বিজ-বেশে কহে শিয়া বাসবের ঠাই। 
রামের বাণ আমি, এই কাক চাই ॥ 
সেই বাণ দেখি ইন্দ্র উঠিল তখন। 
করযোড়ে তার আগে করিল স্তবন ॥ 
বাণ বলে, মোর ঠাই নাহিক এড়ান। 
ভ্রিভুবনে ব্যর্থ নহে আরামের বাপ ॥ 
বাণের গর্জন শুনি ভীত পুরন্দর। 
জন কাকেরে দিল বাণের গোচর ॥ 
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| প্রীরামে আনিয়! দিল বিন্থি এক আখি । 

করুণালাগর রাম না! মারেন পাখী ॥ 

এত অপরাধে তারে না মারেন প্রাণে । 

ভ্ঞিভুবনে তুল্য নাহি শরীরামের গুণে ॥ 

রাম হেন পতি যার আছে বিদ্যমান | 

| পাক্ষসে তাহার করে এত অপমান ॥ 

ূ অনস্তর মন্তরকে বাহ্ছিয়া শিরোমণি । 

দেশেতে চলিল বীর মাগিয়া! মেলানি ॥ 

মেলানি পাইয়। বীর দেশেতে আইসে। 
' মনে পাঁচ সাত বীর হুনুষান ভাষে॥ 
আচন্িতে আইলাম মাই আচন্ছিতে । 
হরিদ-বিষাদ কিছু না থাকিবে চিতে ॥ 
রামের কিন্কর, যাব সাগরের পার । 
রাবণেরে কিঞ্চিৎ দেখাই চমতকার & 
দম্মাই সীতার হন রাবণের ত্রাস । 
শ্বর্ণনম্কাপুরী আজি করিব বিনাশ ॥ 
বান্ধিমাছে মণি অশোক রুক্ষ গাড়ি। 
লেই বনে হনুমান নয় গুড়ি গুড়ি ॥ 
সীতা বলিলেন বাছা, হল স্মরণ । 
অস্বতৈর ফল কিছু করহ তক্ষণ ॥ 

হাত পাতি লয় বীর প্রম কৌতুকে। 
অমনি ফেলিয়া দিল আপনার মুখে ॥ 
 অম্বত-সমান মেই অম্বতের ফল। 
ফল খেয়ে হনমান হইল বিকল ॥ 
হনুমান কহে ওগো। জননী জানকী। 
অম্বভ- সমান ফল আরো আছে নাকি ॥ 
। কোথায় তাহার গাছ, কহ মা, বিধান | 
। খাইব সকল ফল, দেখ বিদ্যমান ॥ 
সীত। বলিলেন, তব বৃথা আগমন । 
মম বাও। না পাবেন শ্রীরাম-লম্ষমণ ॥ 

| তুমি একা বানর, রাক্ষন বহু জন! 

৷ তোমারে দেখিবামাত্র বধিবে জীবন ॥ 

ক হনুমান বলে মাতা ভাব কেন আর। 


রাক্ষস কটক আজি করিব সংহার ॥ 


২৬৩৯ 


৮০১ 





কাত্বাসী রামায়ণ 





মনে চিস্তা না করিহ, শুনহ বচন। 
দেখাইয়া দেহ মাত অম্বতের বন ॥ 
০ ০ 


গু হন্বানকতরক মবুবনভঞ্জন এবং বনরক্ষী- 
বাক্ষনগণের সংসার ৬ 

দেখান অঙ্গুলি দিয়! সীতা সেই বন। 
নিঃশব্দে চলিল বীর পবননন্দন ॥& 
জাল দড়া দিয়! বান্ধ! আছে চারিপাশ। 
তাহ দেখি মারুতির উপজ্িল হাস ॥ 
খাইতে না পারে পক্ষী, রাখে নিশাচর । 
ধীরে ধীরে হনুমান প্রবেশে ভিতর ॥ 
নেউল-প্রমাণ হয়ে বুক্ষডালে আছে। 
তাহারে দেখিয়া পক্ষী নাহি রহে গাছে ॥ 
ফল রাখে হুনুমান ডালে ডালে পাড়ি। 
দেখিয়া রাক্ষল মব হেসে গড়াগড়ি ॥ 
রাক্ষমের। বলে, এ বানর নাহি মারি । 
রাখুক বানর ফল, নিদ্রা আগে সারি ॥ 
বুক্ষতলে নিদ্রা যায় রাক্ষস সকল । 
পবন-নন্দন বীর খায় সব ফল ॥ 
ফল ফুল খায় বীর আর ছিড়ে পাতা । 
উপাড়িয়া ফেলে গাছ, কোথ! বৃক্ষলতা ॥ 
ডাল ভাঙ্গে হনুমান শব্দ মড়মড়ি । 
আতঙ্কে রাক্ষদ সব উঠে দড়বড়ি ॥ 
উঠিয়া রাক্ষলগণ চারিদিকে চায়। 
অম্বতের বন দেখে, কিছু নাভি তায় ॥ 
জাঠ! ও ঝকড়াশেল-মুষল-মুদগর | 
নানা অস্ত্র মারে তার! হনুর উপর ॥ 


হনুমান যুঝে যেন মদমত্ত ছাতী । 

কারে মারে চাপড় কাহারে মারে লাখি ॥ 
দশ বিশ চেড়ী ধরি মারিছে আছাড় । 
ভাঙ্গিয়া মাথার খুলি চুণ করে হাড় ॥ 
প্রাণ লৈয়! যায় চেড়ী পাইয়া তরাস। 
সীতারে জিত্ভাসে বার্তা, ঘন বহে শ্বাস ॥ 
চেড়ী সব কহে, সীতা, কহ সত্য বাণী। 
বানরের সাথে £কবা কহছিলে কাহিনী ॥ 
সীতা বলিলেন ০ছ্দান্‌ জন মায়! ধরে। 
আমি কি জানিব, সবে জিজ্ঞস বানরে ॥ 
ভাঙ্গিল অশোক বন, বড় বড় ঘর। 
ব্রাসে বার! কছে গিয়! রাবশগোচর ॥ 
আসিয়াছে কোথাকার একট বানর । 
অস্বতের বন ভাঙ্গে, বড় বড় ঘর ॥ 

যে সীতার প্রতি তুমি সপিয়াছ মন। 
সেই সীতা বানরে করিল সম্ভাষণ ॥ 
সীতা নাড়ে হাতটি বানরে নাড়ে মাথা । 
বুঝিতে নারিমু নর-বানরের কথা ॥ 
বটিতি বান্ধিয়া আনি, করছ বিচার । 
বিলম্ব হইলে কারে! নাহিক নিস্তার ॥ 
কুপিল রাবণ রাজ! চেড়ীদের বোলে। 
ঘ্বত দিলে অগ্রিতে যেমন আরো জ্বলে ॥ 
মার মার শব্দ করে তঞ্জন গর্জন | 
দশদিক দশানন করে নিরীক্ষণ ॥ 

সম্মুখে দেখিল মুড নামেতে কিন্থরে। 
তারে আজ্ঞ। দিল রাজ! ধরিতে বানর ॥ 
চলিল কিন্কর মুড, যমের দোসর । 

ত্বরা করি গেল হনুমানের গোচর £& 


তা শপ পাপ শপ শপ এ শো শপ রা শসার সা 
এ সপ পি. পা রা এটার ররর 


পা এ পা ৮ পে সপ 


নান! অস্ত্র রাক্ষসের! ফেলে অতি কোপে । % ধেয়ে যায় রাক্ষল বধিতে হনুমান ॥ 


লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে ॥ 
কুপিলেন হনুমান পবন-নন্দন । 

সবার উপরে করে গাছ বরিষণ ॥ 

প্রাছ লৈয়! হুনূমান যায় তাড়াতাড়ি । 
গ্লাছের বাড়িতে মারে দশ বিশ কুড়ি ॥ 


ঘ্ঁ প্রাচীরে বমিল বীর পর্বত প্রন্মাণ ॥ 


ঝকৃড়! মুষল জাঠা শেল ফেলে কোপে। 
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোফে ॥ 
উপাড়ে ঘরের থাম পর্ববত-আকার। 


॥ থামের বাড়িতে বীর করে মহামার ॥& 


২১০ 


সপ এপস পপ পপসসএ ১ লা পি স্টি পস্পিস্পসসসসউসসস এপস পপ কপ পাস সস 


আঘথালি-পাথালি মারে দোহাতিয়া বাড়ি। 
পড়িয়া কিস্কর মু যায় গড়াগড়ি ॥ 
পাঠাইল মারিয়া মুেরে যমঘর । 

বাছিয়। উপাড়ে গাছ ঠাপা-নাগেশ্বর ॥ 
মেখানে থাকেন সীত!, তাহা মাত্র রাখে। 
অর সব 7৭ করে, যাদেখে সম্মুখে ॥ 
দশর্বিশ জনে পরি মারিছে আছাড়। 
মন্তক ভাঙ্গিয! কারে চরণ করে হাড় ॥ 
সাগরের কুলে ঘত বালি খরশান | 
তাহ'তে কাহারে! মুখ ঘষে হনুমান ॥ 
পলাইল বহু জন পাইয়। ওরাস। 
ববণেরে বান! কহে, ঘন বাহ শ্বাস ॥ 
দেখিলাম যে কিছু কহিতে কহি ডর 
পড়িল কিন্কর মুত পন লক্ষের ॥ 

লঙ্ক। মজাইল আজি একটা বানর। 
সছিতে না পারি আর, করিল জঙ্ছজর ॥ 


গু হুপূমান কঠক জানাল প্রহণিত 
অগুরাক্ষস বধঞ্ড 

মহাযোদ্ধ পতি তার মাম জান্বুমালী। 
প্রহস্ত যোদ্ধার বেট] বলে মহাবলী ॥ 
রাবণ তাহাকে কহে করিয়া সম্মান । 
আপন কটকে বান্ধি আন হনুমান ॥ 
আদেশ পাইয়। বার দিব্য রথে চড়ে। 
হন্তী, ঘোড়া, ঠাট কত তার সঙ্গে নড়ে ॥ 
বসিয়াছে হনুমান প্রাচীর-উপর | 
কটক লইম়! গেল তাহার গোচর ॥ 
প্রথমেতে দুইজনে হৈল গালাগালি । 
বাণ-বরিষণ করে বীর জান্বুমালী ॥ 
প্রহারে অসংখ্য বাণ হনুষান বুকে। 
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে ॥ 
বাছিয়! বাছিয়া মারে চোখ-চোখা শর । 
হুনুমানে বিদ্ধিয়া! সে করিল জর্জজর ॥ 


লাশটি 7 7 স্পেস সমস শা িলাশিশিস্প্পেস্পিশলা শী পছিপাশিসটীলা 





০১ 


1 হইলেন মহাক্রুদ্ধ পবন-নন্দন | 
শালগাছ উপাড়িয়া আনে ততক্ষণ ॥ 
বাহুবলে গাছ এড়ে বীর হনুমান । 
রাক্ষসের বাণে গাছ হয় খান খান ॥ 
শালগাছ ব্যর্থ গেল দেখিয়! চিন্তিত | 
পর্ববতের চূড়া বীর আনে আচন্িত ॥ 
বাহুবলে এড়ে বীর পর্বতের চূড়া । 
ম্থুমালী বাণেতে পর্বত করে গুড়া ॥ 
জিনিতে নারিযা বীর হইল চিস্তিত। 
রথের মুষল এক পায় আচন্ছরিত ॥ 
দুই হ'তে তুলি বীর মুষল স্বর । 
(দাহাতিয। বাড়ি মাড়ে রথের উপর ॥ 
' বাড়ি খেষে জাহ্গুমালী গেল যম্ঘর । 
চদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর-উপর ॥& 
অগ্রদূত কহে গিয়া! রাবণ-গেচর | 
জাম্ুমালী পড়ে, বার্তা শুন লঙ্কেশ্বর ॥ 
ছত্রশ কোটির যারা মুখ্য সেনাপতি । 
সকলের তরে হ্বরা দিলেন আরতি ॥ 
সন তাত বিছলাক্ষ শদ,ল- প্রধান । 
বীর দমলোচন সে রণে আগুয়ান ॥ 
নানা অঙ্গ হাতে করি ধায় দ্রুতগতি। 
হশ্মানে মারিতৈ সবর হ'ল মতি ॥ 
ন'না অস্ত্র সাত বীর এডে খরশাণ। 
স্ব বলে আমি ত মারিব হনুমান ॥ 
সাত বীর আসিতেছে, দেখে হনৃযান। 
প্রাচীরেতে থাকে হ'য়ে নেউল-প্রমাণ ॥ 
সাত বীর আলিয। প্রাচীর পানে চায়। 
নৃকাইল হনুমান, দেখিতে না পায় ॥ 
& প্রাণ লয়ে পলাইল আমা-সবা ডরে। 
[| কি বলিব গিয়া মোরা রাজা লক্ষেশ্বরে ॥ 
+ ঘরে যেতে সাত বীর করে হুড়াহুড়ি। 
টান দিয়া আনে হনু বড় গৃহকড়ি ॥ 
। নেউটিয়া! ঘরে যাই সবাকার মন। 
দীপাছু খেদাড়িয়। যায় পবন-নন্দন ॥ 


২৯১৯ 


ন্‌ ০ শি শি ১ সি পপ পাপ পপির পর এরর 


সপ ও পা, পপ সপ পপ ওর. ৯... সস, পর পপ স চি 


চন এ সস তা পাসছিাশি 


কড়ি তুলি মারে বীর রথের উপর । 

কড়ির বাড়িতে তারা যায় যমঘর ॥ 

যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর-উপর । 

ভগ্রদূত কহে গিয়া রাজার গোচর ॥ 

যুদ্ধ জিনিলেক রাজ1, একট! বানর । 

সাত বীর পড়িল, শুনহ লঙ্বেশখবর ॥ 
০০০-১২০০০ 





গ হুনুমানকতক অস্কুমার বধ 
অক্ষ নামে রাজপুজ্র করে বীরদাপ। 
বানর মারিতে তারে আজ্ঞা দিল বাপ 

অক্ষ আর ইন্দ্রজিত দুই সহোদর । 

সে ইন্দ্রজেতর তুল্য যুদ্ধে ধনুদ্ধর ॥ 
প্রনদ দিলেক তারে নান। অলঙ্কার । 
বিলাইতে দিল তারে চারিট। ভাশার ॥ 
পিত-প্রনক্ষিণ করি বথেতে চডিল। 
হস্দ্রী-নোডা-ঠাট কত সঙ্গেতে চলিল ॥ 
কটকের পদভরে কাপিছে মেদিনী। 
কুদার অক্ষের ঠাট পচ অক্ষৌহিণী ॥ 
হনুমান বসিয়াছে প্রাচার-উপর | 
রুনিয়া কহিছে অক্ষ, শুনরে বানর ॥ 
অক্ষ যে আমার নম, রাবণনন্দন | 
নাঠিক নিম্তার আক্তি, বধিব জীবন ॥ 
কোটি কোটি বাণ আজি করিব সন্ধান । 
কেমনে রাখহ প্রাণ, দেখি হনুমান ॥ 
সন্ধান পুরি যোড়ে ধন্তকেতে বাণ। 
বাণ ব্যর্থ করিবারে চিন্তে হনুমান ॥ 
লাফ দিয়া উঠে বীর গগনমণগুলে। 

যত বাণ এডে সব, য'য় পদতলে ॥ 
কোপে বাণ ফেলে তার মাথার উপর | 
বাণ ফুটি হনুমান হইল জর্জঞর & 

হুনু বলে, রাজপুত্র দেখিতে ছাওয়াল। 
বাণগুলা এড়ে, যেন অগ্নির উথাল ॥ 





রা 


কাত্তবাসশ রামায়ণ 


সিসি পর পিস পাপ সিসি শি পরি ০ ক পরস্পর 


সরস পিস 





লাফ দিয়! হুনুমান তার রথে চড়ে। 
প্থখান গুড়া করে একই চাপড়ে ॥ 
রথের সারথি-ঘোড়1 হৈল চুরমার । 
অন্তরীক্ষে পলাইল সে অক্ষ-কুমার ॥ 
রাক্ষদ পলায় উদ্ধে, হনুমান কোপে । 
লাফ দিয়। পায়ে ধরে, চিলে যেন লোফে ॥ 
ছুই পা ধরিয়া বীর মারিল আছাড়। 
ভাঙ্গিল মাথার "লি চূর্ণ হৈল হাড় ॥ 
যুদ্ধ জিনি বৈসে বীর প্রাচীর-উপর | 
কুমার পড়িল, বার্তা শুনে লঙ্বেশ্বের ॥ 
€ ০992 


ও উন্দ্রজিৎ-করতক পাশান্ত দ্বারা হুশ্মানের 
বন্দাকরণ ৬ 

শুনিয়া রাবণ রাক্ত1 লাগিল ভাবিতে। 
যুঝিবারে কহিল কুমার ইন্দ্রজিতে ॥ 
বড় বড় বীর বায় করিয়া গঞ্জন | 
বাহুড়িঘ্া না আইলে আমার সদন ॥ 
অগ্যকার নৃদ্ধে যাহ বাছ। ইত্দরজিত | 
তোমরা থাকিতে আমি যাই, অনুচিত ॥ 
পিতৃবাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজহ ভাষে। 
বানরে করিব বন্দী চক্ষুর নিমেষে ॥ 
কি ছার বানর বেটা, আমি মেঘনাদ । 
যুদ্ধ জিনি অদ্য লব রাজার প্রলাদ ॥ 
আঙ্গুলে অন্গুরী দিল, বাহুতে কস্কণ । 
সর্ববাঙ্গে পরিল বীর রাজ-আভরণ ॥ 
স্বর্ণনবগুণ পরে, পরে স্বর্ণপাট।। 
পুণিমার চন্দ্র যেন কপালের ফোটা ॥ 
এক হাতে ধরিয়াছে সর্ববাঙ্গ-দাপনি। 
আর হাতে সারধিরে ডাকিল আপনি ॥ 
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে অটল । 
সাজাইল রথখান করে ঝলমল ॥ 
কনকে রচিত রথ বিচিত্র-নিশ্মাণ | 


হবামুবেগে অস্ট ঘোড়া রথের যোগান ॥ 


শপ শি পা পি পপি পে পি ০০ সপ ৮ পস্টিলাশিশীশি রি আসি শি পি? পট 


মাতঙ্গ বিংশতি কোটি, তার অন্ধ ঘোড়া । 
তের অক্ষৌহিণী চলে ত্রিভুবন ঘোড়া ॥ 
কটকের পদভরে কাপিল মেদিনী। 
রণবাছ্ বাজে কত, স্বর্গে লাগে ধ্বনি ॥ 
এত সৈন্য লয়ে বীর চলিল সত্বর। 

পাছু হৈতে ডাক দিয়া বলে লক্কেশ্বর ॥ 
বালি-স্থগ্রীবের শুনিয়াছ যে কাহিনী । 
তার পাত্র হনুমান সর্বলোকে জানি ॥ 
সেই বা আসিয়। থাকে বীর-অবতার । 
তুচ্ছ জ্ঞান না করিহ, যুঝিহ অপার ॥ 
পিভৃবাক্য শুনি বীর ইন্দ্রজি হাসে। 
বানরে বধিব আজি দেখ অনায়াসে ॥ 
বন্সিয়া আছে হনুযান প্রাচীর-উপর | 
সৈম্যাসহ ইন্দরজিৎ গেলেন সত্বর ॥ 

দেখি হনুমানেরে সে জ্বলিলেক কোপে। 
গালাগালি পাড়ে বীর অতুল-প্রতাপে ॥ 
লতা! পাতা খাস্‌ বেটা, পরিস কাছুটি। 
মরিবারে হেথা আসি কর ছট্ফটি ॥ 
স্তপ্রীবের কাল গেল ভ্রমি ডালে ডালে । 
মরিবারে কি কারণে লঙ্কায আইলে ॥ 
রাক্ষসের গালি শুনি হনুমান হাসে। 
গালাগালি পাড়ে বীর, যনে ঘত আসে ॥ 
ফল মুল খাই মোরা, মুনি-ব্যবহার । 

ডালে ডালে ফিরি, সে ত নহে অনাচার ॥ 
আপনার অনাচার না দেখ আপনি । 
রাবণের অনাচার ভ্রিভুবনে শুনি ॥ 

নারী দশ হাজার যগ্পি আছে ঘরে। ৃ 
তথাপি রে তোর বাপ পরদার হরে॥ ] 
সতী স্ত্রী হরিয়। আনে যতি-তপস্থিনী । 

শাপ গালি পাড়ে, তবু না ছাড়ে ব্রাঙ্গণী ॥ 
স্ত্রী লাগি পুরুষ মারে বিনাঅপরাধে । | 
ব্রা্মণী হরিয়া৷ আনে শৃঙ্গারের সাধে ॥ 
করিলেক কত শত ব্রহ্ষহত্যা-পাপ। ূ 
অস্ত নাহি, যত পাপ করে তোর বাপ ॥ দি 


০ পপ ৮ পা ্প্স্প্পী সস পপ পপ পর, পপ সপ পপ পপ পাস ২ পাশ শিশিস্প 


স্পা শী 


স্বন্দরাকাণ্ড 


শি পে 
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-শশাপিস্টীশ আপ পা 7 তি পা স্‌ চে স্পা 


' ভ্রিজ্ুবনে তোর মে বাল্পর বিসপবাদ । 


কতকাল থাকে আর, পড়িল প্রমাদ ॥ 
সর্ববদ1 ন! ফলে বক্ষ, সময়েতে ফলে । 
রাবণের ব্রঙ্গশাপ ফলে এতকালে ॥ 
এইক্ূপে দুইজনে হয় গালাগ:লি। 

তার পর যুদ্ধ করে দোহে মহাবলী ॥ 
নান! অস্ত্র ইন্দ্রজেৎ করে বরিষণ । 

সব অস্ত্র লুফে ধরে পবন-নন্দন ॥ 

হনুমান বলে বেটা তোর রণ চুরি । 

দেখ তোরে আজিরে পাঠাই যমপুরী ॥ 
জিনিতে না পারে কেহ, উভয়ে সোসর । 
দুইজনে যুদ্ধ করে ছুইটি প্রহর ॥ 
ইন্দ্রজিৎ বলে, আমি পাশ অস্ত্র জানি। 
পাশ-অস্ত্র ছাড়িয়া বানর বান্ধি আনি ॥ 
রণেতে পণ্ডিত বীর জানে নানা সন্ষি। 
এড়িলেক পাশ-অস্ত্র হনু হয় বন্দী ॥ 
প্রাচীর হইতে বীর পড়িল ভূতলে । 
ভাবে, পারি পাশ-মস্ত্র ছিডিবারে বলে ॥ 
পাশ-অস্ত্র ছি'ডিবারে নাহি লয় মনে । 
রাবণের সঙ্গে দেপা করিব কেমনে ॥ 


এতেক চিস্ভিয়। বীর নাতি ছিটে পাশ। 


রাক্ষসে টান্য়িা। বান্ধে হাতে গলে ফাস ॥ 


কেহ হাতে-পায়ে বাঙ্থে, কেহ বাক্ধা গলো। 
গলা টানি বাদ্ধে কেহ লোহার শিকলে ॥ 
। রাক্ষসেরে আজ্ঞা দিল বীর ইন্দজিৎ। 


বাপের আগেতে লহ বানরে ত্বরিত ॥ 
এত বলি ইন্দজিহ গেল আগুয়ান। 

বড় বড় বীর গিয়া বেড়ে হনুমান ॥ 
কোপে তোলপাড় করে হন যথোচিত। 
সত্তর যোজন বীর হয় আচন্বিত ॥ 

সত লক্ষ রাক্ষসেতে টানাটানি করে। 


তথাপি তাহার এক রোম নাহি সরে ॥ 


দেখি হনুমানের সে বিক্রম বিশাল । 
চমৎ্কৃত হয় তবে রাক্ষসের পাল ॥ 
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হনুমান বলে, তোরা বাজা ষে দামাম। | 





রাজমম্তীষণে যাব কান্ধে কর আম! ॥ ূ ও হশ্মান-রায়বা ৬ 

বড় বড় সাঙ্গি দিয়া হণুমানে বান্ধে। | রক্ষোগণে আজ্ঞা দিল কুমার ইন্দ্রজিৎ | 
ছুই লক্ষ রাক্ষসে তাহারে করে কান্ধে ॥ বানর বান্ধি পিতার কাছে পাঠাও ত্বরিত ॥ 
রাক্ষলের কান্ধষে বীর মনে মনে হাসে। এতেক বলিয়া বীর গেল আগুয়ান। 


কত রঙ্গ করে বীর মনের উল্লাসে ॥ ৷ ছুই লক্ষ রাক্ষসে বেড়িল হনুমান ॥ 

যেই ভিতে হনুমান দেয় কিছু ভর। | কোপে তোলপাড় করে হুনু চারিভিতে । 
রাখ রাখ বলিয়! রাক্ষস দেয় বড় ॥ ৷ চল্লিশ যোজন বী* হিল আচন্ছিতে ॥ 
সাত লক্ষ রাক্ষস্তে টানাটানি করে ! | ছুই লক্ষ রাক্ষসেতে টানাটানি করে। 
অচল হইল হনূ রাবণের দ্বারে ॥ । চল্লিশ যোজ্ঞন তনু, তিল নাহি সরে ॥ 
নাড়িতে ন' পারে তারে, পানু সবে ভ্রাস। | দেখিয়: হনূর মুন্তি রাক্ষসেরা ত্রাসে। 

! 
র 


সম্বর কহিল বাত্তা রাবণের পাশ ॥ রাক্ষসের জ্াস দেখি হনৃমান হাসে ॥ 


কষ্টেতে হইল বন্দী সে দুষ্ট বানর । ৷ রক্তচক্ষু করিয়া রাক্ষস-পানে চায়। 

না আসে শরীর তার দ্বারের ভিতর ॥ । পলায় রাক্ষস-নব, তুলা যেন বায় ॥ 
হ'ন্যি। রাবণ তারে কহে সংবিধান । হনুমান বলে শুন যত নিশাচর । 

ঘার ভগঙ্গি ঝাট অন, দেখে হনুমান || সকল রাক্ষস তোর! মোরে কান্ধে কর ॥ 


জর্জর হয়েছি আমি ইন্দ্রজিতের বাণে। 
কান্ধে করি লয়ে চল্‌ রাবণ বিদ্যামানে ॥ 


রাজ্ঞার আজ্জায় দূত আইল সত্বরে। 
দ্বার ভাঙ্গি পথ করে আনিবার ভরে ॥ 


সপ সপ শি শপ আপ আপ শা আস শপ 


সাত দ্বার ভাঙ্গে তারা, এক হার রয়ু। হনু বলে, এখন ন। মাপ্সিব সবাকারে। 
মচল হইল হনু নহি প্রবেশ্ম ॥ বুঝাইতে যাইব কেবল রাবণ-বর্ববরে ॥ 
আপিন ইচ্ছায় গেল পবন-নন্দন | এই সতা আমার ভাই, সবার গোচরে । 
পাত্র মিত্র লহ ঘণ। বলেছে রাবণ ॥ । দোহাহ রামের, যদি এখন মারি তোরে ॥ 
রাজার কুমারগণ বসে লারি সারি । তবে যদি আমার কথ। না শুনে রাবণ। 
বসিয়াছে যেন সবে অমরনগরী ॥ | তখন তোদের আমি বধিব জীবন ॥ 
চারিভিতে দেবকম্কা মধ্যেতে রাবণ । ৰ এত শুনি ক'ছে গেল যত নিশাচর | 
আকাশের চত্দ্র যেন বেড়ি তারাগণ ॥ ৷ বাশেতে বান্ধিয। নিল কান্গষের উপর ॥ 
রাবণ ব্রচ্মার বরে কারে নাহি গণে। ছুই লক্ষ রাক্ষসেতে কান্গে করি নিল। 
চন্দ্র-সুর্ধ্য ভয়ে থাকে রাবণ-সদনে ॥ | লাঙ্গিতে বসিয়া হণু আনন্দে ৮চলিল ॥ 
দশ শিরে শোভা তার করে দশ মণি। / যাইতে যাইতে বীর দিতেছে দাবড়ি। 
সন্মুখেতে পড়িয়াছে সর্ববাঙ্গ-দপশি ॥ ৰ ধীরে ধীরে চল, যেন টলিয়া না পড়ি ॥ 
দেখিল বানর গিয়। রাবণ-সম্পদ। ' মনে মনে হাসে তবে পবন-কুমারে । 
নাস পেষে হনুমান ভাবে রাম-পদ ॥ প্রজ্রাৰ করিয়া দিল কান্ষের উপরে ॥ 
রাবণের সম্পদ দেখিয়। তার হাল। | রাক্ষস বলে, দেখ দেখ দেবতা বুঝি বধে। 


হুন্দরাকাণ্ডেতে গীত গায় কীণ্ডিবাস ॥ নী হণু বলে, দেবতা নয়, মুতেছি ভাই ত্রাসে॥ 
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স্বন্দরা কাণ্ড 


*আছাড়িয়! হনুমানে ফেলিল তথাই । ূ 
হুনু বলে, মোরে আর কেন মার তাই ॥ 
রাবণ নিকটে গিয়। বীর হনুমান । ৃ 
পাঞছু ফিরি বসে তথা রাজ-বিছ্যমান ॥ 

রাবণ বলে, বানর জাতি বেড়ায় গাছেরডালে। 
রাজসভায্স বানর বা! বসেছে কোন্‌ কালে ॥ 
প্রহস্ত বলে, বানর! রে, তুষ্ বল্‌ কোন্‌ জন। 
রাজারে কপ্িয়' পাছু বসলি কি কারণ ॥ 
হনুমাশ বলে, রাজা-নাম কোন ভান পরে। 
রাম রাজা আছেন বটে অযোপ্যানগরে ॥ 
প্রহন্ত বলে, ছুনু, তুই কার অনুচর । 

কার বোলে এলি হেখ। লঙ্গার ভিতর ॥ 

হুনু বলে, তোরে আর কি দিব পরিচয়। 
তোর দশমুখো রাজ, সেই বা কোঁথ। রয় ॥ 
প্রহস্ত ধরিয়। দড়ি ফিরায় হণ্মানে। 
দেখবে বানর, চেয়ে রাজা দশাননে ॥ 
রাবণের পানে চাহি হনুমান বলে। 

তুই সেরাবণ-রাজা, দেখছি কোন্‌ কালে ॥ 
ইন্দ্রের নন্দন ছিল কপিরাজ বালি। 
বারেক দেখেছি তোরে তার কক্ষতলি ॥ 
আর বার দেখেছি তোরে অজ্ঞুনের কালে। 
হাতে-গলে বান্ধি রাখে তোরে শশ্বশালে ॥ 
আলিয়া পুলস্ত(-মুনি ঘুচায় বন্ধন | 

আর বার দেখেছি তোরে বলির ভবন ॥ 
সেইমত দেখি তোরে করি অনুমান । 

দশ মুণ্ড, কুড়ি আখি, হাত কুড়িখান ॥ 
হনুর কথ! শুনি এবে হামিল রাবণ। ূ 
জিজ্ঞাস! করিল তবে রাক্ঞা দশানন ॥ 
কার বোলে এলি তুই রাক্ষসের দেশে । 
দেবতা গন্ধর্বব কিংবা পাঠায় মানুষে ॥ 
স্বরূপেতে বলিস্‌ যদি, থুচাব বন্ধন। 
মিথ্যা যঙ্গি বলিস তোর বধিব জীবন ॥ 
হনুমান বলে মোরে পাঠাইলা নর । 
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হন্মমানে ধরি তুই লক্ষ নিশাচর । 


ূ গড়ের বাছিরে লয়েযায় অতঃপর ॥ 


রাক্ষস হুনূর গলে লাগাইয়া তোরি । 
আগে-পাছে তাহার মেতেছে সারি সারি ॥ 
যাইতেছে হনুমান মহা কৃভুহলে । 
ব্লাক্ষসেরা মাল্য বান্ধি ছেছে তার গলে ॥ 
পুরীর যতেক ন'রী আনন্দিত মনে । 
দেখিতে আদিল সাব সই হনুমানে ॥ 
হাসি-হাসি হনুমানে কে নারীগণ । 
ফুলের মালায় তুমি ভুবন-মেহন ॥ 
ভল্মান বলে, ইহা নাহি জান নারী | 
রাবণের কছ্াা। আছে পরম শ্ন্দরী ॥ 
কুলীন ভাবিয়া বিন্তা দিবেক আমারে । 
বিভা নাঠি করি, তাই বান্ধয়াছে করে ॥ 


অপরুপ রূপ মোর করিয়া দর্শন | 
। আমারে জামাই করে, ইচ্ছিল ব্রবণ ॥ 


এই দে ব্র-মালা রহিয়াছে গলে! 
জার করি বিভা মোর দিবে সভাস্দলে ॥ 
এখনো পণের কথা কিছু উঠে নাই । 
এছেন বরের পণ লহ দেখি ছ'উ ॥ 


আমি ত বানর-জ্ঞাতি, রাবণ বক্ষল। 


এহেন সম্বন্ধ হ'লে রাবণেরি যশ 


 পরয কুলীন আমি, মৌলিক র'বণ | 

। কুলীনে মৌলিকে বিভা কিবা স্ুশেভন ॥ 
| রাবণ শ্বশুর হ'বে অন্য বভ'বরী | 
স্বন্দদী শাঞ্ড়ী পাব রাণী মন্দোদরী ॥ 


ইন্দ্রজিশ হবে মোর শ্য(লক শ্ন্দর | 
সার কি হুনুর ভাগ্যে হয় অতঃপর ॥ 


& প্রমীলা শালাজ পাব পরম-রূপসী । 
[| রসরঙ্গে তার সঙ্গে রব দিবানিশি ॥ 
কতগুলি শালী পাব লঙ্কার ভিতর ! 


ইহ! জানিলেই মোর জুড়ায় অন্তর ॥ 
যতমৰ চেড়ী আছে এই লঙ্কাপুরে । 


তারি বোলে আইনু আজ লম্কার ভিতর ॥ পি করিবে আমার সেবা পরম আদরে £& 
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সকলি সোনার বস্ত হেরি ছু'নয়নে । 
শুইব সোনার খাটে গ্রীমতীর সনে ॥ 
খাব ন্বর্ণ ফল আর স্বর্ণলতা-পাতা | 
মোর ভাগ্যে এত স্থখ দিলেন বিধাতা ॥ 
কি করিবে ইক্দ্রজিহ রাবণ প্রবীণ । 
হইব লঙ্কার রাজা আমি একদিন ॥ 

এত শুনি হালি হালি বলে নারীগণ। 
ঠাকুর-জামাই হলে, নাচ ত এখন ॥ 
ঠাকুর-ঝির হবে স্থখ হেরিলে বয়ান। 
লাঙ্গল হেরিলে তার জুড়াবে নয়ান ॥ . 
হনু বলে, দণ্ড-ছুই থাক নারীগণ। 

কত না5 দেখাইব, কে করে গণন ॥ 
আমার নাচের চোটে কাপিবে মেদিনী । 
কত স্থখ পাৰে মনে, বুঝি লবে ধনি ॥ 
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৬ রাবপকণুক হনৃমধানের বিচার ও দও বিধান 
এবং বিভীধণেন্ন রাবণকে হিতশিক্ষা ও 

দশানন কহিছে তোমার নাহি ডর। 
সত্য করি কহ রে, কাহার তুমি চর ॥ 
স্বরূপেতে কহ যদি, খসাব বন্ধন । 
মিথ্যা যদি কহ তবে বধিব জীবন ॥ 
হনুমান বলে, আমি শ্রীরামের দূত। 
ভাঙ্গিলাম তোমার সে কানন অদ্ভুত ॥ 
বন্ধন মানিনু তোম! দেখিবার মনে । 
জীরামের কথা কহি শুন সাবধানে ॥ 
সবে শুনিয়াছ দশরথ মহীপতি। 
জ্যেক্ঠপুজ্র রাম ভার, বধু সীতা সতী ॥ 
অগোচরে রাবণ হরিলে তুমি সীতে। 
স্্গ্রীবের সহ মৈত্র সীতা অস্বেষিতে ॥ 
যে বালিরাজের স্থানে তব পরাজয় । 
নে বালিরে মারিলেন রাম মহাশয় ॥ 
তব ত্রহ্ম-অন্ত্র মোর কি করিতে পারে। 
বন্ধন মানিনু কিছু বুঝাবার তরে ॥ 


প্াশতবাসী রামায়ণ 


পি সিল্কি পিসি সিএ সি সি 


রাম স্থগ্রীবের যুক্তি সবিশেষ জানি । 
কুম্তকর্ণে আর তোরে বধিবেন তিনি ॥ 
ইক্দরজিতে মারিবেন ঠাকুর লক্ষণ । 
আর যত রাক্ষসে মারিবে কপিগণ ॥ 
এই সত্য করিলেন হ্থগ্রীবের আগে । 
আমি তোরে মারিলে তাহার সত্য ভাঙ্গে ॥ 
মোর আগে ধরিয়াছ নব-ছত্রদণ্ড। 
লাঙ্ুলের বাড়িতে করিব খণ্ড খণ্ড ॥ 
লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়। দড়ি । 
ভাঙ্গিব দশট। মুণ্ড মারি এক নড়ি॥ 
এতেক বলিল যদি পবন-নন্দন | 
বানরে কাটিতে আজ্ঞা দিল দশানন ॥ 
কাট কাট বলি ঘন ডাকিছে রাবণ । 
মাথা নোয়াইয়া! বলে ভাই বিভীবণ ॥ 
দূতকে কাটিলে রাজা, বড় অনাচার । 
আজি হৈতে ঘুচিবে দূতের ব্যবহার ॥ 
আত্মকথা পরকথ। দূতমূুখে শুনি । 
কাটিতে এমন দূত অনুচিত বাণী ॥ 
পরের বড়াই করে, অপরাধী কিসে। 
যার বড়াই করে, তারে মারিতে আইসে ॥ 
দূতের শাসন আছে মুড়াইতে মুণ্ড। 

ইহ! ভিন্ন দূতের নাহিক অন্য দণ্ড ॥ 

এই যুক্তিবলে হশূু পাইল জীবন। 

লেজ পোড়াইতে আজ্ঞ। করিছে রাবণ ॥ 
লেজ পোড়াইয়। এরে পাঠাও স্বদেশে । 
লেজ পোড়া দেখি যেন জ্ঞাতি-বন্ধু হাসে ॥ 
এই আজ্ছঞ! করিলেক রাজা লঙ্বেশ্বর । 

| লেজ পোড়াইতে সবে আইল সত্বর ॥ 

& কুপিত হইল বীর পবন-নন্দন । 
বাড়াইয়! দিল লেজ পঞ্চাশ যোজন ॥ 
লেজ দেখি রাবণের হেল বড় ডর। 

ধর ধর ডাক ছাড়ে রাজা লহ্হেশ্বর ॥ 
হয়েছিল যে ছুইখ বালির লেজ টেনে। 
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ইঠ১লেজ দেখি রাবণের তাহা পড়ে মনে ॥ 
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তিন লক্ষ রাক্ষন চাপিয়া লেজ ধরে । 
সবে প্রিলি লেজ ফেলে ভূমির উপরে ॥ 
ত্রিশ মণ বক্স সবে আনিল নিকটে । 
এত বস্ত্র আনে, এক বেড়ে নাহি আটে ॥ 
লঙ্কার যধ্যেতে ছিল যতেক কাপড়। 
ঘ্বত তৈল দিয়া তাহা করিল জাবড় ॥ 
কাপড় তিতিল লেজ পড়িল ভূতলে। 
লেঙ্ে অগ্নি দিতে সব দপ্‌ দপ্‌ জ্বলে ॥ 
লেজে অগ্নি দিল দেখি হনুমান হাসে । 
আপন বুদ্ধিতে বেট পড়ে সর্ববনাশে ॥ 
জানকীর বরে অগ্রি নাহি লাগে গান্ব। 
লেজে অনি দিতে বীর চারিদিকে চায় ॥ 
রাবণ বালছে দুষ্ট কপি মহাবার । 
ধটিতি ইহারে কর প্রাচীর বাহির ॥ 
কুলি কুলি লেয়। ফেরো চাতরে চাতরে । 
ক্রী পুরুষ দেখে যেন লঙ্ক'র ভিতরে ॥ 
লেজে অগ্নি দিল তার কোমরেতে দড়ি। 
দেখিবারে সকলে আইল তাড়াতাড়ি ॥ 
কেহ বলে, স্বামী মৈল সংগ্রাম ভিতর । 
কেহ বুলে) মব্রিল আমার সহোদর ॥ 
কেহ ধলে পড়িল বান্ধব বন্ধু ড্রাতি। 
কেহ বলে পুক্র মোর পড়ে যো পতি & 
হষ্ট বন্ধু খুটুখ মারিল্‌ সবাকাপে। 
জজ্জর হহল সব তাহার প্রহারে ॥ 

হট পাউকাল মারে, যে দেখে ডাগর। 
শেল শুল মারে আর লোহার মুদগর ॥ 
হশুমানে দেখিয়া সকলে কাপে ডরে। 
ইহারে কে ধরে আরজ সভার ভিতরে ॥ 
ভাগ্যেতে ইহার ঠাই পাইনু নিস্তার । 
দেখিবা মান্রেতে সব করিত সংহার ॥ 
শুনিয়। সবার যুক্তি বানরেগ হাস। 
এখন যাইবে কোথ। করি সর্বনাশ ॥ 
কুলি কুলি লৈয়৷ ফিরে নগরে-নগরে । 
চেড়ী সব বাও। কহে লীতার গোচরে ॥ 


৬ 
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যে-বানর-সঙ্গে তুমি কহিলে কাহিনী । 
লেজে অগ্নি, গলে দড়ি, করে টানাটানি ॥ 
কথ। শুনি সীতাদেবী মুত্যু হেন গণে। 
অগ্নি জ্বালি পূজে সীত1 বিবিধ বিধানে ॥ 
কায়মনোবাক্যে ঘর্দি আমি হই সতী । 
তবে তব ঠাই হনু পাবে অব্যাহতি ॥ 
অগ্নি পুজি সীতাদেবী করিছে ক্রন্দন । 
জানকীরে ডাক দিয়া বলে দেবগণ এ 
ব্রহ্মা বলিলেন শুন, ওগো দেবী সীত! । 
বানরের জন্য তুমি না হও চিন্তিতা ॥ 
তোমার বরেতে তার কারে নাহি শঙ্কা । 
এখনি যে হনুঘান পোড়'ইবে লঙ্কা ॥ 
কৌতুক দেখিতে মোর। আমি দেবগণ । 
হরিষে বিহাদ ভুমি কর কি কারণ ॥ 
ক্রন্দন সংবরে সীতা ব্রহ্মার আশ্বাসে । 
রলচিল শ্রন্দরাকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ॥ 
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অসি তি সস আর্পিস্পিরা শিস শসার সতী সির সপ 





| 
| € হশৃমান কর্তৃক লস্কাদহন ও 


পর্ববত-প্রমাণ ছিল সেই হনুমান । 
ঘুচাইতে বন্ধন সে নেউল-প্রমাণ ॥ 
রাক্ষসের হাতে রহে সকল বন্ধন । 
মাথা গুক্তি বাহিরিল প্বননন্দন ॥ 
হনূমানে বেড়ি ছিল বতেক রক্ষসে। 
তাহার বিক্রম দেখি পলায তরালে ॥ 
হাতে গাছ হনুমান ধায় রডারড়ি। 
গাছের বাড়িতে মারে দশ-বিশ-কুড়ি ॥ 
& কারো প্রাণ লয় মারি লাঙ্গুলের বাড়ি। 
লেজের অগ্নিতে কারো দহে গৌপ-দাড়ি ॥ 
পলায় রাক্ষন সব, উলটি ন! চাছে। 
হাতে গাছ হনুমান রাজদ্বারে রে ॥ 
মহাবীর হনুমান চারিদিকে চায়। 
লঙ্কাপুরী পোড়াইতে চিন্তিল উপায় ॥ 


ন্‌ ০৯৭ 
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সব ঘর জ্বলে যেন রবির কিরণ । পর্ববত-প্রমাণ অনি চতুপ্দিকে বেড়ে । 
হেম-ঘরে অগ্নি বীর করে সমর্পণ ॥ হস্তী অশ্ব পোষা পক্ষী তাহে কত পোড়ে ॥ 
মেঘেতে বিদ্যুৎ যেন লেজে অগ্নি স্বলে। | কৌতৃকেতে রাবণ ময়রপক্ষী পোষে । 

লাফ দিয়! পড়ে বীর, বড় গুহ-৮ালে ॥ লেজ পোড়। গেল লে পেখম ধরে কিসে ॥ 
পুজ্রের সাহায্য হেতু বায়ু আসি খিলে। সবণময লঙ্কাপুরী তিলেকেতে দনে। 
পবনের সাহায্যে দ্বিগুণ অগ্নি বলে ॥ প্লাজঘর পাত্রঘর কিছু নাহি রহে ॥ 

বিপদে পড়িলে পুভ্র পিতা আছি তাপ । অন্য অন্ত হুনু বীর পোড়া নকল । 

সাহায্য করিবে নহে বিচিত্র ব্যাপার ॥ বাঁচে কুস্তকর্ণ, বিভীষণের কেবল ॥ 


ৰ 
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শা শীপীশ পাপে শশী তাকে 


উনপঞ্চাশৎ বায়ু হয় অধিষ্ঠান। । ব্রহ্মাবরে বিভীবণ-গুহ নাহি পোড়ে। 
ঘরে ঘরে লাফ দিয়! ভ্রমে হনুমান ॥ ৰ কুম্তকর্ণ-খহ বাচে গাছের আওড়ে ॥ 
এক ঘরে অগ্নি দিতে আর ঘর জ্বলে ! । পুহমধো কুম্তকণ নিদ্রায় কাতর। 

কে করে নির্বাণ তার কেবা কারে বলে? . ঘরে অগ্ি লাগিলে মরিত নিশাচর ॥ 
অগ্নিতে গুড়িযা পড়ে শ্ররূুহ্ড চাল । যুদ্ধ করি মরিবারে নির্বন্ধ যে আছে। 
অদ্ধ স্ত্রী পুরুদযের গায়ের গেল ছাল ॥ তাই অশ্য ঘর পোড়ে তার ঘর বাচে ॥ 
উলঙ্গ উন্মন্ত কেহ পলায় উভরে। সব লঙ্কা! পোড়াইয়া করে ছারখার । 
লেজে জড়াইয়া ফেলে অগ্নির উপরে ॥ । লঙ্কার সকল গ্রাণী করে হাহাকার ॥ 
ছোট বড় পুড়িযা মরিল এক কালে।  হৃণুমান বলে সীতা হইল বিনাশ। 
রাক্ষল মরিল কত স্ত্রী লইয়া কোলে ॥ । হিতে বিপরীত করি একি সব্বনাশ ॥ 
কেহ বা পুড়িয। মরে ভারা পুজ্র ছাড়। | চতুদ্দিকে অগ্নি জ্বলে, মরে সর্বৰ্‌ প্রাণী। 
কাহারো মাকুন্দ মুখ দ্ধ গেঁপ-দাড়ি॥ রক্ষা না পাইল! বুঝি রামের ঘরণী ॥ 
ল্ঙ্কা-মধ্যে সরোবর ছিল সারি সারি । ক কগ্গিনু ধিক ধিক আমার জীবন । 
তাহাতে নামিল যত রাক্ষসের নানী ॥ বল-বৃদ্ধি-বিক্রম আমার অকারণ ॥ 
স্থন্দরী নারীর মুখ নীরে শোভা করে । যেই শীতা হেত আমি পারাব।র তরি | 
ফুটিল কমল যেন সেই সরো'বরে ॥ ০সই সীতা! পোড়াইয়া কেন প্রাণ ধরি ॥ 
দুরে থাকি দেখে হনুমান মহাবল। কোন্‌ কম্ম কারি পোড়াহয়া লঙ্কাপুরী | 
লেজের আগ্রিতে তার পোড়ায় কুস্তল ॥ : পোড়াই সেবক হয়ে রামের সুন্দরী ॥ 


সর্ববাঙ্গ জলের মধ্যে জাগে মাত্র মুখ । জননীরে দগ্ধ করে হইয়া তনয় । 

অম্িতে পোড়ায় মুখ, দেখিতে কৌতুক ॥ | এই কথা ব্যক্ত রবে ব্রিভূবনময় 

ভ্রাসে ডুব দিল যদি জলের ভিতরে । হাঙগরে কুম্তীরে মোরে করুক আহার । 
স্২৯১ 


সপ পা এ শপ 


স্ ীশপিশ ০. 


জল পিয়। ফাঁফর হইয়। সবে মরে ॥ অগ্নিতে পড়িয়া কিংবা হই ছারখার ॥ 
সত্রীবধ করিয়। ভাবে পবননন্দন । সাগরেতে কিংবা! করি অগ্রিতে প্রবেশ । 
বধিলাম তিন লক্ষ নারীর জীবন ॥ এখানে মরিব আমি না যাইব দেশ ॥ 
রত্বেতে নিশ্মিত ঘর অতি মনোহর । দেবগণ ডাকি বলে, হনুমান গুনে । 


লেখাজোখা। নাই যত পোড়ে রাজঘর ॥ সীতা দেবী রক্ষা পান না পোড়ে আগুনে ॥ 
৮ 


সহন্দ্রাকাণ্ড 


পম, এ পপি পাস্তা পা পি পা তত ৮ শী শাীস্পাসিসপাসপা সপে পেস পপ সপসপসপি পালি সিসি পা পপি 49 এপ তিশা তিল 
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তুমি লঙ্কা দ্ধ কর মনের হুরিষে : 
ভন্ম করি ফেল লঙ্কা, রাখিয়াছ কিসে ॥ 
দেববাক্যে বানর সাহসে করি ভর । 
লাফে লাফে পোড়াইল যত সব থর & 
পুড়িয়া মন্িল যত রাক্ষস-রাক্ষসী | 
কৃত্তিবাস রচে, লঙ্ক। হয় ভম্মরাশি ॥ 

₹ 2930 


€ সীতার নিকট জ্ুনৃমানের পৃনরাগমন গু 


দ্বি-শত যোজন অগ্নি বাপিল গগন । 
সীত! ভাবে পুড়ি মৈল পবননন্দন ॥ 
বিলাপ করেন লতা মনে নাহি ক্ষমা | 
তাহাকে বুঝায় তবে রাক্ষসী স্রমা ॥ 
বন্দী হইয়াছে, শুনিযাছি সে কাহিনী । 
রাজারে সে বলিলেক ছুরক্ষর বাণী ॥ 
লেজে অগ্নি দিল তাঁর পোড়াবার তরে । 
সেই অগ্নি হনুমান ছিল ঘরে ঘরে ॥ 
হনুমান নাহি পোড়ে, আছে সে কুশলে। 
লঙ্কা পোড়াইয়! হবু এল হেনকালে ॥ 
সীতার নিকটে গিয়া পবননম্দন | 
ফেলিল লেজের অগ্নি সাগরে সেক্ষণ ॥ 
নির্বাণ না হয অগ্নি আরো ম্বলে জলে । 
সীতার নিকটে হুনু যোড়হাতে বলে & 
ম! জানকী জান কি গে! ইহার কারণ । 
কেমনে নির্বাণ হবে এই হুতাশন ॥ 
সীত। বলে, মুখাম্বত দেহ হনুমান । 
এখনি অগ্নির স্বালা! হইবে নির্বাণ ॥ 
তবে হনু হয়ে অতি ভ্বালাম় কাতর । 
স্বলম্ত লাঙ্গুল পূরে মুখের ভিতর 
নির্বাণ হইল জ্বাল! পুড়ে গেল মুখ । 
সিন্ধুতীরে গেল হুনু মনে পেয়ে দুঃখ 
জলে মুখ দেখি বীর মনাগুনে জ্বলে । 
পুনরপি লীতার নিকটে আসি বলে ॥ 





৮১ 


8 নাজ 


তব কার্ধ্যে আসি মাগো, পুড়ে গেল মুখ । 

জ্ঞাতিবগ হালিবেক সে যে বড় দুঃখ ॥ 

সীতা বলে, জ্ঞাতিবর্গ কেহ নহে ছাড়া । 

ৰ মম বাক্যে সকলেই হবে মুখ পোড়া ॥ 
হনুমান বলে তবে আদি গো! জননী । 

ূ আমি গেলে আসিবেন রাম রঘুমণি ॥ 

ৰ জানকী বলেন তবে সন্সেহ বচনে । 
লুকাইয। থাক হেথ! অশোক কাননে ॥ 

ৃ অগ্রিতে তোমার তনু হয়েছে কাতর ! 

(কিছুদিন থাক বাছা! আমার গৌচর ॥ 

ূ হনুমান বলে, মাতা না বল এখন । 

। আমি গেলে আসিবেন শীরাম-লম্দমণ ॥ 

র বিলন্ব হইলে মম নষ্ট হবে কাজ । 

( আমি গেলে আসিবে স্ুগ্রীৰ মহারাজ ॥ 
| লাফ দিয়া পার হবে যত কপিগণ। 

ূ মোর পৃষ্ঠে পার হবে শ্রীরাম-লক্ষপ ॥ 

ৃ জাঁনকী বলেন, শুন পবন-নন্দন | 

, তোমা হেন বীর আর আছে কত জন ॥ 
র সে কথ? শুনিয়া বীর হনৃমান হাসে । 

ৰ সীতারে বুঝায় বীর অশেষবিশেষে ॥ 

| আমার অধিক বীর আছে বহুতর । 

। আমা ছে'ট'স্থগ্রীবের নাহিক বানর ॥ 

ূ সকলের ক্ষুদ্র আমি, ক্ষুদ্রে কম্ম করি। 
আমাকে পাঠান তাই এই লক্কাপুরী ॥ 
বীর মধ্যে যস্যপি আমারে নাহি লেখে। 
তথাপি রাক্ষস্গণে মারি লাখে লাখে ॥ 
বিশকোটি সেনাপতি আসিবে প্রধান । 
আপনি জানহু মাতা, শ্রীরামের বাশ ॥ 
শীপ্র হবে ঠাকুরাণি, ভুঃখ অবসান । 

শটে তৰ আছে হনুমান ॥ 
দের হাতে ধ্বংস হইবে রাবণ । 

। মনে করি রাখ মাগে। হনুর বচন ॥ 

| আসিবেন গুওক্ষণে হুত্রীব লক্ষ্মণ | 

নু হইবেন লঙ্কাজয়ী রাম নারায়ণ ॥ 


২৯১৯ 
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ভয় না করিহু মাতা জনকনন্দিনী | 
এত বলি প্রণমিল হ'য়ে যোড়পাণি এ 
আনন্দিত সীতা হনুমানের আশ্বাসে। 
গাইল হ্থন্দরাকাণ্ড কবি কৃতিবাসে 


2232 


ও হনুমানের প্রত্যাৰস্তন্ 


সীতার মস্তকমণি রামের সন্দেশ । 
মেল'নি পাইয়া হনূ চলিলেন দেশ ॥ 
তাহ'র চরণভরে শিল-বুক্ষ ভাঙ্ষে। 
সমুদ্র তরিতে উঠে পর্বতের শে ॥ 
পর্ববতে উঠিয়া! বীর সাগর নেহালে। 
এক লাফে উঠে বীর গগনমণগ্লে ॥ 
সিংহনাদ ছাড়ে বীর হরষিত-মুখে। 
সিংহনাদ তাহার উত্তর কুলে ঠেকে ॥ 
ডাক দিম! তখন বলিছে জান্ুুবান। 
সর্ববকাধ্য সিদ্ধ করি অসে হনুমান ॥ 
যেমত বিক্রমে আসে হেন শব্দ শুনি । 
দেখিয়াছে নিশ্চয় সে রামের ঘরণী ॥ 
পবনগমনে বীর আহসে সত্বর। 
চক্ষুর নিমিমে এল অদ্ধেক সাগর ॥ 
দূর হৈতে পর্ববতেরে নমস্কার করে । 
পার হৈয়। রহে বীর পর্ববতশিখরে ॥ 
হনুমানে দেখিবারে আইল বানর। 
বলে, ধন্য ধন্য বীর পবনকে'ওর ॥ 
আগে মাথ। নে'য়াইল কুমার অঙ্গদে। 
জান্ুবান আদি বন্দে পরম আহলাদে ॥ 
সোলর বানর-সঙ্গে করে কোলাকুলি । 
ফল ফুন যোগায় সকলে কুতুহলী 
অঙ্গদেপ সভ'য় জিজ্ঞাসে জান্ুবান। 
কেমনে দেখিলে রাবণেরে হনুমান ॥ 
কেমনে দেখিলে তুমি স্বণ লঙ্কাপুরী । 
কেমনে দেখিলে তুমি রামের সুজ্মরী ॥ 





সীত। লয়ে রাবণের কিব! ব্যবহার । 
কেমনে দেখিল। তুমি সীতার আকার ॥ 
হনুমান কহ সবিশেষ সমাচার । 
রাক্ষসের হাতে কিসে পাইলে নিস্তার ॥ 
তোমার লাগিয়া ছিল চিন্তা অতিশয় । 
তবে দেশে যাই, যদ্দি ইষ্টসিদ্ধি হয় ॥ 
এত যদি জিজ্ঞাস! করিল জান্বুবান। 
অঙ্গদ-গোচরে বার্তা কছে হনুমান ॥ 
শতেক যোজন সমুদ্রের পরিসর | 
অকুনক সঙ্কটে আমি তরিনু সংগর ॥ 

ূ ছি-প্রহর রান্ত্রি গেল, তৃতীয় প্রহরে | 

| দেখিলাম অশোক -কাননে জানকীরে ॥ 

ৰ মাগে বু কষ্ট, ইষ্টসিদ্ধি হয় শেষে। 

| চলহ রামের ঠাই, কহিবে বিশেষে ॥ 

| শুনি শুভ সমাচার হৃষ্ট ধুবর।জ | 

| লীতা উদ্ধারিতে চকে, নাহি সহে ব্যাজ ॥ 

ূ জানাইতে শ্রীরামেরে বিলম্ব বিস্তর | 
ীত! উদ্ধারিয়া চল রামের গোচর ॥ 

একেশ্বর হনুমান লঞ্জিল সাগর । 
তোমর। সাহল কর সকল বানর ॥ 

অঙগদের কথা গুনি জান্বুবান হাসে। 
যত কিছু বল মোর মনে নাহ আসে ॥ 

ূ সীতা উদ্ধারিতে রাজা করিলেন পণ। 

ৰ তে'মরা করিলে তাহা ঘটিবে কেমন ॥ 

্‌ সীতার চরিক্র রাম করেন বিচার। 

| তব বাক্যে সীতা শিলে হবে তিরম্কার ॥ 

| দশযোজন লঙ্ঘিতে নারে কপিগণ । 
কোন্‌ জন তরিবেক শতেক যোজন ॥ 

॥ এত যদি জান্ুবান অঙ্গদেরে বলে। 

% কুপিয়া অঙ্গদ বীর অগ্নিহেন জ্বলে ॥ 

1 অকারণে বুড়াটি পাঁকিল তোর কেশ। 
নিজে বুড়া পরেরে শিখাও উপদেশ ॥ 
আপনার মত দেখ লকল দংসার। 

দন লেজ চাপি ধর হে সাগর করি পার ॥ 


৩০০ 
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হনুমান বলে, তুমি না হও অস্থির | 
পৃথিবীমণ্ডুলে নাই তোমা-হেন বীর ॥ 
সর্বলোকে বলে, তব মন্ত্রী জান্বুবান । 
মন্ত্রীর মন্ত্রণ। কভু না করিহ আন 
শুনিয়। অঙ্গদ বীর হাসে মহোল্লাসে। 


বানর কটক-সহ চলে নিজ দেশে ॥ 
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ড খানগ্রগণের মধুবনে প্রবেশ 


কটক.যুড়িয়া যায় পৃথিবী-আকাশ। 
দেশে গিয়া উপস্থিত মধুবন-পাশ & 
দেখিতে মধুর বন অতি মনোহর । 
কোন প্রাণী নাহি যায় তাহার ভিতর ॥ 
সহস্র সহত্র কপি মধুবন রাখে । 
বালির সময়াবধি মধুবনে থাকে ॥ 
মধুগন্ধে কপিগণ অত্যন্ত বিকল । 
খাইবারে নাহি পারে, হইল চঞ্চল ॥ 
মধুপানে মন্জ্রণা করিল জান্ুবান। 
অঙ্গদের ঠাই আজ্ঞ! মাগ হনুমান 
আনিয়া সীতার বার্তা দিয়াছ আহ্লাদ । 
অঙ্গদের ঠাই লহ রাজার প্রসাদ ॥ 
অঙ্গদের কাছে হনু কহে যোড় হাত। 
রাজার প্রসাদ চাহি বানবের নাথ ॥ 
অঙ্গদ বলেন, বীর, যে দিলা আহলাদ । 
যাহ চাও, তাহা লহ, কি রাজপ্রসাদ ॥ 
হনুমান বলে, মধু অস্থত-সমান। 
সকল বানরে খাই, যদি দেহ দান 
অঙ্গদ বলেন, মধু খাও ইচ্ছামত । 
ন। হবেন হ্ুগ্রীব ইহাতে অসম্মত ॥ 
হরষিত সকলে পাইয়া মধু দান। 
আনন্দে করিছে স্বেচ্ছামত মধুপান ॥ 
নিঙাড়িয়। খায় কেহ, পিয়ে ত চুমুকে । 
সকল ভাগু]র শুম্ত করিল কটকে ॥ 





চে. 
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মধুচক্র ভাঙ্গি সবে মারামারি করে। 
যে যারে মারিতে পারে, সেই তারে মারে ॥ 
মধু পিয়ে কপিগণ হইল পাগল । 
মারামারি হুড়াহুড়ি করিছে কোন্দল & 
কেহ নাচে, কেহ হাসে, কেহ গায় গীত । 
কেহ হারে, কেহ জিনে, সবে আনন্দিত ॥ 
রুষিয়। করিল মানা মধুর রক্ষক । 
খেদাড়িয়া যায় তারে অঙ্গদ-কটক ॥ 
চুলেতে ধরিয়! কেহ ঘুরায় আকাশে । 
মহাক্রোধে যায় কেহ অঙ্গদের পাশে 
তোমার আন্তায় মোর কন্সি মধূপান। 
কোথাকার বানর লইতে চাহে প্রাণ ॥ 
কুপিল অঙ্গদ বীর শুনিয়া বচন । 
সাজ সাজ বলি ঢাকে বালির নন্দন ॥ 
কটক লইয়া যুবরাজ যায় কোপে। 
কুপিল সে দধিমুখ, আসে একচাপে ॥ 
অঙ্গদের প্রতাপ সহিবে কোন্‌ জন। 
দধিমুখে এড়িয়া পলায় কপিগণ ॥ 
অঙ্গদ কহিছে, শুন ওরে দধিমুখ | 
তোরে আজ মারি যদি তবেযায় দুখ ॥ 
জানিয়। সীতার বার্তা আইল বে জন। 
তারে দান দিতে আমি নহিনু ভাজন ॥ 
রাজকার্ধ্য করি, নাহি খাই পিভৃধন । 
ঘরেতে বসিয়া! ভোগ কর মধুবন ॥ 
পিতৃধন মধুবন করিস্‌ ভক্ষণ | 
মনেতে বাসনা, তোরে কাটি এইক্ষণ ॥ 
বাপের মাতুল যে সম্বন্ধে বড় বাপ। 
সে কারণে না মারিনু তোমা হেন পাপ ॥ 
& ওষ্ঠাধর কম্পমান্‌ ক্রোধেতে আকুল। 
গোহারি করিতে যায় রাজার মাতুল ॥ 
: জর্জজর হইয়! বীর আচড়-কামড়ে । 
অতি শীঘ্র গিয়া হগ্রীবের পায়ে পড়ে ॥ 
। পাঁষেতে পড়িয়া কহে নিজ-অপমান। 
8 অধুবন নষ্ট করে অঙ্গদ-হনুমান & 
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তোমর! ছু'-ভাই যাহা। করিলে পালন । ঝাট যাহু মাম! তুমি আমার বচনে । 
এতকালে নষ্ট করে সেই মধুবন ॥ অঙ্গদ-হুনূরে অ'ন শ্রীরামের স্থানে ॥ 
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শুনি ত্রুদ্ধ হয়ে রাজ। রহিল! নীরবে । 
জিজ্ঞাসেন লক্ষ্মণ সে ভূপতি হ্ব্রীবে ॥ 
মাম। হয়ে দধিমুখ ধরিল চরণ । 
অপমান-কথ। কহে করিয়। ক্রন্দন ॥ 
না দেহ সান্ত্বনা-বাক্য না দেহ উত্তর । 
কিহেহ মামার প্রতি এত অনাদর ॥ 
স্থগ্রীব বলেন শুনি লক্ষমণের কথা । 
অভিপ্রায় বুঝিলে উত্তর দিব তথা 
দরক্ষিণদিকেতে যার! করিল গমন । 
লুটিয়া খাইল তারা রম্য ম$বন ॥ 

মারি খেদাইল এরে, এই মধু রাখে। 
এই সব কথা কহে মামা দধিমুখে ॥ 
আনিয়া লম্মমণ কহে, অপরূপ শুনি । 
কে আমিল, কে কহিল দক্ষিণকাহিনী ॥ 
শ্রীরাম বলেন, যার। গিয়াছে দক্ষিণে । 
তার! কি আইল, জান বার্তা এইক্ষণে ॥ 
স্মগ্রীব বলেন, মিত্র না হও অস্থির । 
দক্ষিণেতে গিয়াছিল বড়-বড় বীর ॥ 
আপনি অঙ্গদ আর মন্ত্রী জান্কুবান। 
কাধ্যের সাধক স্বয়ং বীর হনুমান ॥ 
তব কাধে হনুমান বড়ই তৎপর । 
অবশ্য হ'য়েছে লীতা। তাহার গোচর ॥ 
ধাম্মিক পণ্ডিত হনুমান মহাশয় । 
দেখিয়াছে জানকীরে কহিন্ু নিশ্চয় ॥ 
গ্ীরাম বলেন, মিত্র, তোমার বচনে । 
যে আনন্দ পাইলাম, কহিব কেমনে ॥ 
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গ শ্রীরামচত্দ্রকে হন্ুম নের সংবাদ ও মণি গ্রাদান প্র 


রাজ-আজ্ঞ! পাইয়া হরিষে দধিমুখ । 
এক লাফে পড়ে গিয়া অঙদ-সম্মুখ ॥ 
মাথা! নোয়াইয়। তারে কহে যোড়হাত। 
রাজবার্ত। কহ্ছি শুন বানরের নাথ ॥ 
তব দোষ কহিলাম স্থগ্রীবের স্থানে । 
তব অপরাধ রাজ! না! শুনিল কানে ॥ 
নিজ-ধন খাও তুমি বাপের অজ্জিত । 
সেবক হইয়া! কহিলাম অনুচিত ॥ 
জ্ীরাম সুগ্রীব বসি আছে দুইজন । 
ঝাট গিয়া কর তুমি বাম-সম্ভাষণ ॥ 
দেবকবসল বড় স্শীল অঙ্গদ। 
মধুবন-রক্ষা তারে দিলেন সম্পদ্‌ 
চলিল অঙ্গদ বীর হয়ে হরধিত। 
কোৌতুকেতে যায় বহু-বানর-কেষ্টিত ॥ 
সকল ঠাটের আগে বীর হনুমান । 
জ্রীরামের ঠাই যায় পর্ববত-প্রমাণ ॥ 
দুরে দেখিলেন রাম পবন-নন্দনে | 
বনিয়াছিলেন, উঠিলেন ততক্ষণে ॥ 
সশঙ্কিত জ্ীরাম করেন অনুমান। 

কি জানি কেমন বার্তী কহে হনুমান ॥ 


0) সাত পাঁচ ভাবি রাম জিজ্ঞাসেন তাকে । 
দূ সত্য কহ হনুমান দেখেছ সীন্তাকে ॥ 

|! যদি সীত। দেখে থাক বীর হনুমান। 

! সর্ববকাধ্য সিদ্ধ হবে, রবে তবে প্রাণ ॥ 

। শ্রীরাম-চরণে হনু করি প্রণিপাত। 


॥ নিবেদন করে সব যোড় করি হাত ॥ 
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হনুমান-অঙ্গদেরে ডাকিয়া আনাও । 
কহিয়া সীতার বার্তা পরাণ জুড়াও ॥ 
স্থগ্রীব বলেন, এস মামা দধিমুখ | 
অঙ্গদের বাক্যে মামা না ভাবিও দুখ ॥ 
সম্বন্ধে তোমার নাতি সেই মুবরাজ । 
নাতি নাট করিলে তোমার নাহি লাজ ॥ 


হন্দরাকাণ্ড 
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লঙ্কামধ্যে দেখিয়াছি অশোক-কাননে। 
কহিব সকল কথা প্রভু, তব স্থানে ॥ 
এক শত যোজন লে সাগর পাখার । 
অনেক কষ্টেতে আমি হইলাম পার ॥ 
অন্ধকারে করিলাম লঙক্ষাঘ প্রবেশ । 
রাজ-অন্তঃপুরে নাহি পেলাম উদ্দেশ ॥ 
আবাসে আবাসে আমি »২তা নাহি দেখি। 
কান্দিলাম বিস্তর হইয়া মনোদুহী ॥ 
অকম্মা দেখিলাম অশো'ককানন। 
অশোকবনের জ্যোতিঃ রবির কিরণ ॥ 
দ্বিপ্রহর রাত্রি গতে তৃতীয় প্রহরে । 
অশোক-বনের মধ্যে দেখিনু সীতারে ॥ 
হেনকালে গেল তথা রাজা দশানন । 
দেবকম্যা সঙ্গে আর বিদ্যাধরীগণ ॥ 

কি বলিয। সম্ভামে রাবণ শ্গানকীরে | 
রক্ষ-আডে রচিল'ম শনিবার তরে ॥ 
অনেক প্রকারে স্থৃতি করিল রাবণ । 
জানকী না শুনিলেন ভাহার বচন ॥ 
তোমা-বিনা! জানকীর অন্যে নাহি মন। 
কোপেতে কাটিতে চাহে রাজা দশানন ॥ 
জানকী বলেন, ম্বত্যু করিলাম সার। 
রামের চরণ-বিনা গতি নাহি আর ॥ 
নিরাশ হইল ছুষ্ট সীতার বচনে। 

বিষম ন্বাক্ষলী চেড়ী ডাক দিয়া আনে ॥ 
ঘরে গেল দশানন ঠেকাঁইয়া চেডী। 
সীতারে মারিতে সবে করে হুড়াহুড়ি ॥ 
সীতারে বুঝায় চেড়ী অশেষ-প্রকারে । 
কোনমতে সীতা ছুষ্ট বচন ন। ধরে ॥ 
ভ্রিজট। র!ক্ষসী রাত্রে দেখিল স্বপন । 
সীতার মঙ্গল সেই চিন্তে অনুক্ষণ ॥ 
স্বপ্ন শুনিবারে গেল চেড়ী তার পাশ। 
গাছে থাকি সীতাসহ করিনু সম্ভাষ 





টি. 


তোমার অস্ুরী ভারে করাই দর্শন । 
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। অঙ্গুরী পাইয়! সীতা করেন রোদন ॥ 


মেলানি পাইয়া আমি যবে দেশে আসি। 
মনে করিলাম, কিছু বিক্রম প্রকাশি ॥ 
ভাঙ্গিলাম মনোহর অম্ুত কানন । 


। কোটি কোটি রাক্ষসের বধিন্বু জীবন ॥ 


ক্রমে বধিলাম তার বহু সেনাপতি । 


প্রাণে মারিলাম অক্ষকুম'র প্রভতি ॥ 
' চক্ষুর নিমিষে সব করিনু সভার । 
 ইন্দ্রজিৎ করিল সমরে আসর ॥ 


দু-প্রহর তার সঙ্গে করিলাম রণ । 
ব্রহ্গপাশে সে আমারে করিল কন্ধন ॥ 
ধরিয়া লইয়া গেল রাবণ-গে'চর | 


র'বাণর প্রতি গালি দিল'ম বিস্তর ॥ 


আঙারে কাটিতে আদা দিল দশ্খনন | 
নিম্ধে করিল তারে ভাই বিভাষণ ॥ 
তর বাক্যে আমি তবে এডি মরণ | 


, লেজ পোড়াইতে আচ্ছা করিল রাবণ ॥ 
_লেঙ্গে অগ্নি দিল লেজ পোড়'বার তরে । 


সেই অগ্নি দিলাম লঙ্ক'র ঘরে ঘরে ॥ 
কতক হহল ভন্ম কতক অঙ্গার ॥ 


' আমার বিপদ ভাবি ভ'বিছেন মাতা । 
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হেনকালে উপনীত হইলাম তথ; ॥ 
আমারে দেখিয়া! সীতভ' হমিতা বিশেম। 
সর্বব কাধ্া সিম করি আইলাম দেশ ॥ 
দেখিলাম জানকীরে বিরছে মলিন | 
মেঘে ঢাকা শশী যথা লাবণ্য-বিহীন! ॥ 


$ সীতা-মা'র দেহখানি দেখিলাম ক্ষীণ । 
দু অলসের বিদ্যা যথা ক্ষীণ দিন দিন ॥ 
! দেখিনু শুনিন্ু যত, কহিন্ু কাহিনী । 


। 
| 


লহ রঘুমণি, তার মস্তকের মণি ॥ 


কোথা হতে এলে, মোরে স্থধায় বৈদেহী । | বাম হস্তে মণি দিল পবননন্দন। 
নী মণি দেখি রঘুমণি করেন ক্রন্দন উর 


স্থগ্রীবের সঙ্গে সখ্য আমি সব কহি ॥ 
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কিক নক পশম। [.... 
বল বল কি করলা নকীপাান। |... 
হনুমান বলে, প্রভূ, জনক-নম্দিনী | 


কান্দিতে-কান্দিতে এই কহিলা কাহিনী ॥ 


ক্ষণেক বিশ্রাম কর বাছ! হনুমান । 
মণি-সনে কথা কহি জুড়াই পরাণ ॥ 
তুমি মণি, আমি মণি, ছুইটি ভগিনী | 
দ্রোহে পালিলেন যত্বে জনক-নৃম্ণি ॥ 
বিবাহের কালে পিত। পরম-আদরে । 
অশ্ুরী করিলা দান শ্রীরাষের করে ॥ 
তূমি-আমি ছুই-ভগ্রী থাকি একখানে । 
ইহাই পিতার ইচ্ছ। ছিল মনে-মনে 
তূমি জ্যেষ্ঠা বলি তাই তোমারে লইয়! । 
মাথার উপর মোর দিলেন সঁপিয়া ॥ 
বহুদিন এক সঙ্গে আছি দোহে তাই । 
তোমায় মাথায় করে ধরে রাখি তাই ॥ 
রামের আনন্দ হবে তোমারে দেখিলে । 
পাঠ'ই তোমারে তাই আজ কুতৃহলে ॥ 
জনক জনক যার, রাম যার পতি । 
রাক্ষসের পুরে তার এহেন ছুগগতি ॥ 
যত কষ্ট সহিতেছি এই লক্কাপুরে | 
গিয়া সব কবে তুমি রামের গোচরে ॥ 
তুমি মণি, আর সেই রঘুকুলমণি । 
উভয়ে থাকিবে স্থখে দিবস যামিনী ॥ 
মণিহারা কণিনীর মত একাকিনী । 
কত কাল রবে হেথ! এই অভাগিনী ৪ 
সীতার বিলাপ-বাক্য করিয়া শ্রবণ । 
কান্দিতে লাগিলা রাম কমল-লোচন ॥ 
রামের ক্রন্দন দেখি কপিগণ কান্দে। 
কৃত্তিবাস রচিলেন পাঁচালীর ছন্দে 
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রাম কহিলেন, শুন বীর হনুমান । 
বীর নাহি দেখিয়াছি তোমার সমান ॥ 
কিরুপে সাগর-পারে করিলে গমন । 
বিবরণ শুনিবারে »য়েছে মনন ॥ 
কিরূপে সোনার লস্ব' কৈলে ছারখার । 
কহ কহ শুনি হন, বাসন। আমার ॥ 
হনুমান কহিলেন করিয়। বিনয় । 
তুমি যার হছুদে থাক, কোথা তার তয় ॥ 
তৰ পদ প্রভু, পুনঃ সীতা-মার পদ । 
পবন-পিতার পদ পরম সম্পদ ॥ 

এই তিন প্রীপদের লইয়া! শরণ। 

| বহস-পদ-সম হেরি সাগর-লঙ্ঘন ॥ 
স্থরসা-সাপিনী আসি দেখ! দিল মোরে । 

ূ তব নাম ম্মরি যাই তাহার উদরে ॥ 
বাহিরে আসিনু পুনঃ ম্মন্ি তব নাম । 
সকলি তোমার খেল। ওহে গুণধাম ॥ 
সিংহিকা-রাক্ষসী থাকে সমুদ্রের জলে। 
মোরে গ্রাস করিবারে এল কুতৃহলে ॥ 

| প্রবেশ করিনু গিয়া উদরে তাহার। 
বাহিরিন্ু তব নাম স্মরি পুনর্ববার ॥ 
কি বিপদে কি সম্পদে থাকি যেইখানে। 
তব পুণ্য-নাম প্রভু, স্মরি মনে-মনে ॥ 
পরম-প্রচণ্ড প্রভু, তব কোপানল। 
সীতা-মার শ্বাস-বায়ু পরম-প্রবল ॥ 

॥ লঙ্কাপুরী-শুফ-কাণ্ঠ স্বলিয়াই ছিল । 

এ হুনূ নিমিত্ত মাত্র তথায় জুটিল ॥ 
তব কোপানলে প্রভূ, পড়ে যেই জন। 
ভ্রিভুবনে নাহি তার নিন্ডার কখন ॥ 

যেজন তোমার পদ্দ করে সমাশ্রয়। 


ূ চু] শ্ীরাামের প্রতি হনুমান শক্ত প্রদশনগ্ 


দী তাহারে পরম-পদ দাও দয়াময় ॥ 
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স্ুন্দরাকাণ্ড 

জাতিতে বানর আমি, পঙর সমান । অন্ত কি প্রসাদ দিব লহ আলিঙ্গন। 
নাহিক পশুর কড়ু হিতাহিত-জ্ঞান ॥ এত বলি কোল দেন কমললোচন ॥ 
তুমিই আশ্রয় মোর, ওহে দয়াধাম | পবনপুজ্বের কথা শুনি হরধিত। 
তোমার চরণে মোর মতি অবিরাম ॥ খশুভযাত্রা করিলেন শ্রীরাম ত্বরিত ॥ 
ভুর্ববল হুনুর তুমি একমাত্র বল। - দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি উত্তরফল্তনী | 
তোমা-বিনা নাহি কিছু হনুর সম্বল ॥ শুতক্ষণ শুভলগ্র শুভফল গণি ॥ 
ভূমি পিতা, তুমি মাতা, তুমিই সকল । দক্ষিণে সবশুস! ধেনু হরিণ ব্রাহ্মণ । 
তুমিই হুনূর মাত্র জুড়াবার স্থল ॥ দেখে রাম বামে শব-শিবা-কুস্তগণ ॥ 
হনুর পরম ভাগ্য, ওহে দয়াময় । সুধ্যবংশী নৃপতির নক্ষত্র রোহিণী। 
হুনুরে দিয়াছ তুমি চরণে আশ্রয় ॥ রাক্ষসগণের মূলা সর্ববলোকে জানি ॥ 
তুমি বল, তুমি বুদ্ধি ভুমিই ভরসা! । মূলা-খক্ষ দেখিলে রোহিণী বড় রোষে। 
তোমা-বিনা হন কিছু নাহি করে আশা ॥ | সবংশে মরিবে তেই রাবণ-রাক্ষসে ॥ 
হনুর এ অপবিত্র তুচ্ছ হুদাসন। চলিল বানর-ঠাট নাহি দিশপাশ। 
তব উপযুক্ত নহে রাখিতে চরণ ॥ কটক যুড়িয়া যায় মেদিনী-আকাশ ॥ 
কিন্তু ওহে কৃপাময়, বড় সাধ মনে । কিলি কিলি শব্দ করি কপিগণ চলে । 
রাম-সীতা দ্োহে মিলি কবে ছুইজনে ॥ উত্তরিল গিয়! সবে সাগরের কুলে ॥ 
বসিয়। হনুর এই হৃদয়-আসনে । রহিবারে লতা! পাত। দিয়া করে ঘর | 
পবিত্র করিয়া দিবে, হেবিব্‌ নয়নে ॥ অবস্থিতি করিলেক সকল বানর ॥ 
শান্ত বলে, মোক্ষ-পদ পরম সম্পদ্‌। সেই স্থানে রহিলেন শ্রীরাম- লক্ষ্মণ | 
কিন্ত দেখি মোক্ষ-পদে বিষম বিপদ্‌ ॥ চরমুখে বাত্র। নিত্য পায় সে রাবণ ॥ 
মোক্ষ হৈলে তুমি আমি একই সমান । রিচ 
এরূপ ঘটিলে হয় তব অসম্মান ॥ 
শ্রীরাম হনুর প্রভু, হুনু রাম-দাস। 
থাকুক সর্বদা এই হুনুর বিশ্বাস ॥ জারা ভিত 
তুমি প্র্ু, আম তৃত্য চরণে তোমার । নিকষ! নামেতে বুড়ী রাবণের মা। 
এ-সন্বন্ধ যেন প্রভূ না ঘুচে আমার ॥ বিপদ শুনিয়া তার ত্রাসে কাপে গা ॥ 

নি আলসিয়! কহিছে বুড়ী বিভীষণ প্রতি। 


শুন পুজ্র তূুমিত ধাম্মিক শুদ্ধমতি ॥ 
রাবণ তপের ফলে ভুঙজে এত স্থখ। 


গ শ্রীর।মের যাত্র। ও সাগরতীরে বাস আনিয়া রামের সীত। বাড়াইল ছুখ ॥ 
শ্রীরাম. বলেন, ধন্য-ধগ্য হনুমান । 1 যে মারে রাক্ষলগণে তার সনে বাদ। 
্রিভুবনে বীর নাহি তোমার সমান ॥ . দেখিয়া! না দেখে দুষ্ট এতেক প্রমাদ ॥ 


রঙ 


তোমার বিক্রমে মোর লাগে চমৎকার । ক না থাকিব হেন পুভ্রের নিকট । 
কি দিব তোমারে আমি, আমিই তোমার ॥ হরি দেখিয়া ন। দেখে পুভ্র এ হেন সঙ্কট ॥ 
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সপ আপস পসপরি টি পলিপ শা সি স্পা ্ 


আঅবোধে বুঝাও, যেন রাম না বাহুড়ে ! 
যাবৎ রামের বাণে লঙ্কা নাহি পুড়ে ॥ 
মাতৃবাক্যে বিভীষণ চলিল স্বর । 
পাত্রমিত্রসহ যথা! আছে লঙ্ষেশ্বর ॥ 
রাবণেরে প্রণাম করিল বিতীষশ । 
আশীর্বাদ করি দিল বাঁসতে আমন ॥ 
কৃতাঞ্জলি হইয়! কহেন বিভীষণ । 

সভাস্থ সকলে শ্তব করিছে আবণ ॥ 
অনেক তপের ফলে এ সব সম্পদ | 
রামের প্রতাপে ভাই ঘটিবে বিপদ ॥ - 
যত দিন সীতারে আনিলে লঙ্কাপুর | 
তত দিন দেখি ভাই কুস্বপ্র প্রচুর | 
ঝাঁকে ঝাঁকে শকুনি পড়িছে গুহচালে । 
রাত্রে নাহি নিদ্রা হয় শুগালের রোলে ॥ 
কালী হেন বুড়ী দেখি, দশন বিকট । 
সন্ধ্যাকালে উকি মারে দ্বারের নিকট ॥ 
বিবিধ উৎপাত ভাই, দেখি সদাকাল । 
রামচন্দ্র অতি বীর বিকর্মে বিশাল ॥ 
রাবণ বলিছে কি রামেরে এত ডর । 

কি করিতে পারে রাম স্থুত্ীব-বাঁনর ॥ 
রাবণ ভ্রাতার বাক্য না শুনিল কানে। 
মন্্রণ। করিতে দুষ্ট মন্দিগণে আনে ॥ 
রাবণ বলিছে মন্ত্রী, যুক্তি কর সার। 

কি প্রকারে রাঘবেরে করিব সংসার ॥ 
বীরদর্পে কহিছে প্রহস্ত সেনাপতি । 

কি করিতে পারে সে বনের পশুজাতি ॥ 
পর্বতের গুহ। আর নদ-নদীকুলে । 
বানরের নাম না রাখিব ভূমগ্ডলে ॥ 
বঞজক্ নিশাচর দশন বিকট । 

লোহার মূল হাতে কছে অকপট ॥ 
লোহার মুষল লয়ে প্রবেশিব রণে। 

মাথা! ভাঙ্গি বধিব বানর জনে জনে ॥ 
ভ্রিশির! বিক্রম করে, আমি আছি কিসে। 
লঙ্কায় থাকিতে আমি কোন্‌ বেট। আসে ॥ 


৮৯ শী শিশাশী পাটি হি শি পাশ শা শি শাশপিশস্টি শত তি পিশশ্পিশি সি 


কী বাপনি প্রামায়ণ 


_ শা শা পোস্ট এ শাসিত 
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' বন ভাঙ্গে লঙ্ক! দাহ করে হনুমান । 
। লঙ্কায় থাকিতে আমি এত অপমান ॥ 
' পাইলে তোমার আজ্ঞা করি আমি রণ। 
| দেখিব কেমন রাম, কেমন লক্ষ্মণ ॥ 
অকম্পন বলে, রাজা! তব আজ্ঞা পাই। 
অনেক দিনের সাধ, কপি ধরে খাই ॥ 
কুম্ত ও নিকুম্ত কুম্তকর্ণের নন্দন । 
উভয়ের কত দ্“ করিবারে রণ ॥ 
' জাঠি জাঠ। ঝকড়! মুষল শেল আর । 
লইয়া সাক্তিল্‌ যুদ্ধে, লাশে চমৎকার ॥ 
হাতে পার বিভীষণ কহে জনে-জন | 
্হির হও স্থির হও, গুন বীরগণ ॥ 
। এ সবার বাকো ভাই, না করিও ভর । 
 হিতবাক্য বলি শুন ভাঙ লঙ্কেশ্বর ॥ 
সীতা পাঠাইয়! দিলে থাকিবে নির্ডয়। 
লীতারে রাখিলে ভাই, জীবন-সংশয় ॥ 
কি নলিমিও মঙ্গাইতে চাহ লঙ্কাপুরী | 
পাঠাইয়। দেহ সীত। রামর স্রন্দরী ॥ 
এত মি বিভাষণ রাবণোরে বলে। 
কুপিযা রাবণ রাজা অগ্নি হেন ভ্বলে ॥ 
বিভীনণ যেন জ্যেষ্ঠ, আমি ত কনিষ্ঠ। 
আমি অধন্মিষ্ঠ বড়, সে বছ পশ্মিষ্ঠ ॥ 
মান্রধ বেটার ভযষে কাপে বিভীমণ । 
হেন ত্রাই না রাখিব আপন ভবন ॥ 
বিভীনণে দুর কর যুক্তি বলি সার। 
যুদ্ধ বিনা গতি নাহি কিসের বিচার ॥ 
| এত যদি ক্রোধ করি বলিল রাৰণ। 
। আরবার বলিতেছে সাধু বিভীষণ ॥ 
” নিশাচবরাজ, তব যথা জ্ঞানবল। 
| কহিলে তাহারি যোগ্য বচন সকল ॥ 
প্রকটেও ঈশ্বরে ন। চিনে অজ্ঞজন । 
 ব্নন্ধ যেন জানিতে না পারমে রতন ॥ 
রহিয়াছে চক্ষু, কিম্ত দেখিতে না পায়। 
'পেচক যেমন সুর্যমণ্ডলে দিবায় ॥ 
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পাটি এটি পিস পিসি | পাটি পাটি পা সি তা ৩ পাস্তা তা তাস স্টিল পাটি লে তি পাটি তা ওত 


ইহাতেও নাহি মানি তোমার দূষণ । 
যেহেতু নিজেরে প্রভূ করয়ে গোপন ॥ 
প্রণা করিয়ে তার শকতি-মায়ায় । 
নয়ন-আগেও যেই ঢাকি রাখে ভায় ॥ 
থাকুক সে-সব কথা, এখন তোমারে । 
কহি আমি, ন! মজাও তুমি আপনারে ॥ 
আনিম়াছ সীতা কালভুজলীরে ঘরে। 
রাখিলে সসৈচ্যে যাবে শমন-নগরে ॥ 
এহেন স্রন্দর প্লাজ্য, এহেন সম্পদ ! 
নিজ দোষে কেন আনি ঘটাও বিপদ ॥ 
চিরকাল তপ করি পেয়েছ এ রাজ্য । 
কিছু দিন ভোগ কর ছাড়িয়া অন্যাঘ্য ॥ 
যঙ্দি বল তুমি কেন কহ কুবচন। 

তার অভিপ্রায় কহি, করছ শ্রবণ ॥ 
জিজ্ঞাসিলে মন্দ্রণা কছিতে হয় ছিত। 
অন্যথ। করিলে হয় পাপ সমুচিত ॥& 
অতএব কহিতেছি তোমা হিত কথা । 
কদাচিৎ ইহ। নাহি করহ অন্য! ॥ 
ধান্মিক শ্রীরাম, দেখ সর্বলোকে কয়। 
অধান্মিক-লঙ্গে থাকা জীবন সংশয় ॥ 
দেখ এক মত্ত হস্ভী প্রবেশিলে বনে। 
সকলের ক্ষতি করে, ক্ষমা নাহি মনে ॥ 
ক্ষেত্রের শম্যাদি খায়, ঘর-দ্বার ভাঙ্গে । 


খাদ্য লোভে পোষা হস্ত্ী মিলে তার সঙ্গে ॥ 


ছুষ্টের সঙ্গেতে হয় শিষ্টে অপরাধ । 
হস্তীর বন্ধনহেতু উপযুক্ত ব্যাধ । 


স্থতাবেতে ব্যাধজাতি জানে নান। ফন্দী | 


দশহম্ত দড়ি দিয়া হত্তী করে বন্দী ॥ 
যেখানেতে হস্তী সব চরে নিরস্তর | 
ভক্ষ্যদ্ব্য উপহার রাখয়ে বিস্তর ॥ 
খাইবার লোভে হস্তী গলা বাড়াইল। 
গলায় লাগিয়া দড়ি সবাই পড়িল ॥ 
ছুষ্টের মিশালে হয় শিষ্টের বন্ধন । 


সেইমত তব পাপে মজে পুরজন ॥ 
ভ 2০132 0- 
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ঘেইমাত্র এ কথ! কহিল বিভীষণ । 
মহাকোপে উন্মন্ত হঈল দশানন ॥ 
দন্ত কড়মড় করি ছাড়িয়! হুঙ্কার । 
বিকট-নিনাদে কহিতেছে আরবার 
এটি একি একি রে ছুশ্মতি বিভীদণ । 
ধরিয়াছে বুঝি তোর চিকুরে শমন ॥ 
চৌদ্দ চতুঘু্গ হল আমার জরনম। 
ইতিমধ্যে শুনি নাই হেন ছুর্ববচন ॥ 
করিয়াছি কলছ ইজ্দজাদি দেবসনে। 
কেহ পারে নাই কঞ্িবারে কুব্চনে & 
তাহ শুনাইলি তুই ক্ষুদে হয়ে মোরে। 
কিন্তু তার ফল এই দেখাই রে তোরে ॥ 
এত কহি খরতর খড়গ করি করে। 
লম্ফ দিয়! পড়িলেক ভূতল উপরে ॥ 
তার পদাঘাতে লঙ্কা! করে টলমল । 
ক্রোধ দেখি অতি ভীত রাক্ষলসকল ॥ 
তবে সেই দশানন মহাবেগে চলে। 
পদাঘাত কলা বিভীষণ বক্ষঃস্থলে ॥ 
বিভীষণ অচেতন হইয়া ভাহায়। 
পড়িল ধরণীতলে ছিন্নতরুপ্রায় ॥ 
তাহ! দেখি যাবতীয় নিশাচরগণ | 
হাহাকার করে সবে অতি ছুঃখীমন ॥ 
তাহ! দেখি দেবগণ আর স্থরপতি | 
পরস্পর কহিতেছে এ-সব ভারতী ॥ 
গেল গেল গেল এবে নিশ্চয় রাবণ । 
বিভীষণঅন্সে করি চরণ-অর্পণ ॥ 
বরঞ্চ সঙেন রাম নিজ তিরস্কার । 
ভক্ত-অপমান সহা না হয় তাহার ॥ 
এখানে প্রহস্ত উঠি ধরি দশাননে । 


নী সান্ত্বনা করিয়া বসাইল লিংহালনে ॥& 
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হস্ত হৈতে কাড়িযা লইল খড়গখান । সেইরূপ নিরস্তর রাখিবে প্রত্যয় । 
কোষে আচ্ছাদিয়া রাখিলেন অগ্ স্থান ॥ | জ্ঞাতি হৈতে স্বভাবতঃ থাকে মহাভয় & 
বিভীষণ মন্ত্রী চারিজন নিশাচর । যাহ যাহ লঙ্কা ছাড়ি তুমি এইক্ষণে। 
তুলি বসাইল কারে আসন-উপর ॥ তুমি গেলে আমরা থাকিব সখী মনে ॥ 
ক্ষণকাল পর্য্যস্ত তাবু সভাজন । ইহাতে প্রমাণ হয় নীতিশান্ত্রজ্ঞান । 
রিল! নিঃশব্দ হ'য়ে পুতভভলী যেমন ॥ তার অর্থ কহি আমি তব বিগ্তমান ॥ 

॥ 8 বরঞ্চ ভুজঙ্গ কিংবা শক্র-সঙ্গে রবে। 


শক্রমেবি-জন-সহবাসী নাহি হবে ॥ 
তুমি একে-জ্ভাতি, তাহে শত্র-ভক্তিমান্‌। 


. $ ৬ বিভীঁঞণের লঙ্কা! তাগঞ্জ তুমিহ থাকিতে মোর না হবে কল্যাণ ॥ 
বিস্তীষ্জ! ক্ষণকাট্্র করি বিবেচন। অতএব যাহ ভুমি ছাড়ি মোর দেশ। 
পুনর্ববার হেন এবচন ॥ বিলম্ব হইলে পাবে অতিশয় ক্রেশ ॥ 
মহারাজ করিলে যে কর্ম আচরণ। এত কথা শুনি বিভীষণ মহামতি । 
ইহাতে দ্রঃখিত কিছু নহে মোর মন ॥ কহিতে লাগিল! পুনর্কবার এ ভারতী ॥ 
এরশ্বর্যয-মদেতে মনত যারা অতিশয় । শ্রিয়বাদী জন রাজা, সর্বত্র স্বলভ । 
তাহাদের এইরূপ কুম্বভাব হয় & অপ্রিয় পথ্যের বক্ত1 শ্রোতাও ছুল্লভ ॥ 
ইহাতেও নাহি মোর বড় দুঃখ আর । নিশ্চয় ধরেছে তব চিকুরে শমন । 
চলিলাম আমি তোমা করি পরিহার ॥ তাই মোর হিতবাক্য ন। কৈলে গ্রহণ ॥ 
একমাত্র খেদ এই রহি গেল মনে । কিবা অক্ুদ্ধতী, কিবা স্ৃহৃদ্বচন। 
মঞ্জিল রাক্ষসকুল তোমার দুমণে ॥ প্রদীপ-নির্ববাণ-গন্ধ কিবা ছুঃসহন ॥& 


নাহি দেখে, নাহি শুনে, নাহি পায় আ্রাণ। 
হেন দশ! যার, তার ম্ৃত্যু-সনিধান ॥ 


হেন বাণী শুনি অতি ক্রুদ্ধ লঙ্কাপতি । 
কহিতেছে পুনর্বার বিভীষণ-প্রতি ॥ 


স্পা িীসা 


জানি জানি বিভীমণ, জ্ঞাতির হৃদয় । এই কথ মনে রেখো ভাই লক্ষেশ্বর । 
জ্ঞাতির বিপদ্‌ দেখি আনন্দিত হয় ॥ কান্দিয়। চলিল তব কনিষ্ঠসোদর ॥ 
জ্ভতাতিমধ্যে কেহ যদি হয় ধনী স্থঘী। বনু ছুঃখে করিলাম তোমারে বর্জন | 
তাহা! দেখি অন্য জ্ঞাতি হয় মনোহছ্ী ॥ দহমান গৃহ যথ। ত্যজে বিজ্ঞজন ॥ 
বরঞ্চ আপন স্বৃত্য পারে সহিবারে । করিলে তুমি যে মোরে যত পরিভব। 
জ্তাতির এশ্বর্ধ্য কিজ্ত সছিতে ন। পারে ॥ জ্যেষ্ঠ বলি সহিলাম আমি .তাহা। সব ॥ 
তাহে পুনঃ কাপট্য করিয়া প্রকাশন । | অন্ত কোন জন যদ্দি করিত এ কাজ। 
নিরস্তর ছিদ্রে তার করে অন্বেষণ ॥ ৰ দেখাতাম তারে ফল নিশাচর-রাজ ॥ 
পাবামান্র কোন ছিদ্রে বিবিধ প্রকারে । এ বলিলাম রাজ্য রক্ষা! হেতু যে বচন। 
আয়োজন করে সমূলেতে নাশিবারে ॥ : সে কারণে হইলাম লাখির ভাজন ॥ 
স্বভাবতঃ রহে যথা তপস্যা ব্রাহ্মণে। | তোমার চরণ ছাড়ি রামের চরণ । 
চাপল্য নারীতে যথা, ছুগ্ধ গাভীস্তনে ॥ ॥ শরণ লইল আজি এই আকিঞ্চন ॥ 
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এক কথা বলি আমি ভাই হে রাবণ। 
সৃত্যুকালে ম্মরিও হে আমার বচন ॥ 
শুন শুন মোর কথা, ওহে বন্ধুগণ | 
চল মোর সঙ্গে, যদি হয় কারে! মন ॥ 
যগ্যপি বাসন। হয় জীবন রাখিতে । 
চল তবে গ্রীরামের চরণ সেবিতে ॥ 
এত কহি রাবণেরে করিয়া বন্দন | 
উঠিম্া। আকাশপথে চলে বিভীষণ ॥ 
তাহা দেখি তাহার অমাত্য চারিজন। 
আনন্দে করিল তার পশ্চাতে গমন ॥ 
অনিল অনল ভীম সম্পাতি অপর। 
এই চারিজন মালি-সম্তান সোদর 
তাহাদের সহিত যাইয়া বিভীষণ । 
মাতার নিকটে সব কৈলা নিবেদন ॥ 
তার অনুমতি লয়ে প্রণমিল তারে। 
তারপর গেল নিজ-ভবন মাঝারে ॥ 
নিজ ভার্ষ্যা সরমাকে নিকটে ডাকিয়া । 
কহিতে লাগিল তারে প্রণয় করিয়া ॥ 
প্রিয়ে, আমি রামচন্দ্রে শরণ লইতে । 
চলিলাম এই চারি অমাত্য-সহিতে ॥ 
তুমি জানকীর কাছে থাক নিরস্তর | 
রূরিবে তাহার সেবা হুইয়া তৎপর ॥ 
তিনি যদ্দি অনুগ্রহ করেন তোমারে । 
তবে রাম অঙ্গীকার করিবেন মোরে ॥ 
স্থশীল! সরম! জানকীতে ভক্তিমতী । 
“যে আজ্ঞ।+ বলিয়া তাহে দিলা অনুমতি ॥ 
তবে বিভীষ্ণ নিজ অস্্রশজ্স নিয় । 
যাত্রা কৈল! চারি মন্ত্রী সঙ্গেতে করিয়া ॥ 
বিভীষণে পদাঘাত অপূর্বব কথন। 
রাবণেরে ত্যজিয়া চলেন বিভীষণ ॥ 
কৃত্তিবাম রচিলেন গীত-রামায়ণ। 
ভক্তিভরে শুন সব রাম-ভক্তজন ॥ 
32290 


সপ পাপা 


গু বিভীষণের ঠকলাসগমন্ি 


লঙ্কা! ছাড়ি ব্যোপথে মাইতে যাইতে । 

মন্ত্রিগণে বিভীষণ লাগিলা কহিতে ॥ 
উপস্থিত বিপদ করিয়! নিরীক্ষণ। 
করিলাম আমিহ অগ্রজে উপেক্ষণ ॥ 
তাহে যদি রাম-কাছে করিহে গমন। 
অখ্যাতি করিবে ঘোর যত অজ্ঞজন ॥ 
অতএব মনে করি, এবে না যাইব। 

| রাবণ-বিনাশ হ'লে প্রস্থান করিব ॥ 

। এক্ষণে থাকিয়া কোন নিজ্জন কাননে । 

শ্রীরামচরণপদ্ম ধ্যান করি মনে ॥ 

এই পরামর্শ করি, কিন্তু নিজ মন। 

স্থশ্থির করিতে নারি পাইয়া! যাতন ॥ 

রামপাদপদ্ম মন করিতে সেবন । 

ূ চঞ্চল হ"যোছে বড়, না মানে বারণ ॥ 
অতএব কি করিব, না হয় নিশ্চয় | 

ূ তোম! সবে কহ, ইথে কর্তব্যকি হয়॥ 
করিতেছি আমি ইথে পরামর্শ আব । 
তাহাও কহি যে, শুনি করহ বিচার ॥ 
মোদের অগ্রক্ত ভ্রাতা হন ধনপতি । 
স্থশীল পরম বিজ্ঞ অতি শুদ্ধমতি ॥ 
কি কহিব আর তার গুণের বিস্তার । 
সখ! হয়েছেন শন্তু গুণেতে ধাহার ॥ 
তারে জিজ্ঞাসিলে যা” করেন আজ্ঞাপন । 
তাহাই করিব, এই লয় মোর যন ॥ 








॥ বিভীষণ বাণী শুনি চারি মন্ত্রী কয়। 


ক"'রেছেন এই যুক্তি হুন্দর নিশ্চয় ॥ 
' অতএব সেই স্থানে চলুন এক্ষণ। 
করিবেন পরে, তিনি কহেন যেমন ॥ 
ৰ এতেক বচন শুনি আনন্দিত মন। 


| ব্যোমপথে কৈলাসে চলিলা বিভীষণ ॥ 


শ্ম্টি 


এখানেতে নিজ স্থানে থাকি পশ্ুপতি । 


খু 





সিস্ট টিসি এ সস সস পিসিতে 








সকল বুত্তান্ত জানি কন শিবা-প্রতি ॥ 
শুন পরিয়ে রাবণ-অনুজ বিভীষণ । 
করিতেছে সখার নিকটে আগমন ॥ 


সীতা ফিরি দিয় রাম-সঙ্গে মিলিবারে । 


বলেছিল সেহ রাবণেরে বারে বারে॥ 


রাজা তাহা না শুনি করেছে অপমান । 
এই লাগি তারে ছাড়ি আসিছে এখান ॥ 


হইয়াছে তার মন আ্ীরামে ভজিতে। 


কিস্ত করিতেছে পুনঃ নানা শঙ্ক! চিতে ॥ 


এখন সংশয়ছ্ছেদ করিবার আশে । 


আসিতেছে মোর প্র্িয-স্রহদের পাশে ॥ 


যদ্দি সথা না! পারয়ে তাকে বুঝাইতে। 
তবে পড়িবেক সে-ই সম্কট-নদীতে ॥ 
মতএব চল যাব আমি সেপায়। 

রাম কাছে পাঠাইতে ভইবে তাহায় ॥ 
যদ্দি কেহ রামচজ্দে করয়ে আ.শ্ুয়। 
তবে মোর কতই পরমানন্দ হয ॥ 
দ্ধেখ দেখ সংলার অসবখ্য স্ীব্মঘ় | 
তার মধ্যে ভিতে রত কেহ কেহ হয় ॥ 
তার কোটি-অধ্যে এক সন ধন্মপর | 
তার কে!টি হধ্যতে মুখুক্ষু এক নর ॥ 
তার কেটি যো এক জন হয় মুক্ত | 
ভাব কোটি-মধ্য এক বামভক্ভিবু কত ॥ 
হেন রাহভক্ মদি হয় কোন জন। 
ভর শুণে কত ০লোক পাখ বিমোচন ॥ 
অতএব সতত বাসন! মোর মনে । 
তজ্জুক সকল লোক শ্রীরামচরণে ॥ 
তাহে বিভীষণ গেলে রাম-সম্গিকটে | 
হুইবে তাহার কত হিত এ সম্কটে ॥ 
অতএব খণ্ডি ভার সকল সংশয় । 
পাঠাইব প্রভু-কাছে অদ্থই নিশ্চয় ॥ 
এত কহি নন্দীরে কহেন ভ্রিলোচন। 
শত্রু সাজাইয়া বুষে কর আনয়ন ॥ 


কাঁল্তবাসশ রামায়ণ 


শি শ সী ৭ ছি পিপাসা আর পপ পা পপ এরা ৮ পা পা 


এসি পাপ সঅিসপসসসিসরপসসিসতি  সসিপর্স্উসিত 





তবে নন্দী গিয়া! বুষে করিয়া! সাজন। 
করিলেক প্রভুর অগ্রেতে আনয়ন ॥ 
তবে মহাদেব উঠি শিবা-কর ধরি । 
1রোহণ করিলেন বুষের উপরি ॥ 
হইল যেরূপ শোভ। সেকালে তাহার । 
তাহ! ভাবি মন শ্থখী না হয় কাহার ॥ 
এইরূপে পারদ-সহিত পঞ্চানন | 
গমন করিল। 1 ;জ সখার ভবন ॥ 
দূর ভৈতে ভারে 'নিরখিয়া ধনপতি । 
অগ্রমর হইয়া আইল! শীঘ্রগতি ॥ 
পশুপতি বৃ হৈতে নামিয়। ভূতলে । 
আলিঙ্গন করিল কুবেরে কুতুছলে ॥ 
তবে ছুই জনে কর ধরাধরি করি। 
বমসিলা যাইয়! দিব্য আসন-উপরি ॥ 


শিবা আ'র যাবতীয় শিবভক্তগণ । 
 ম্থাযোগ্য স্থানেতে বসিল! সুখী মন ॥ 
তবে পশুপতি শিজ সখার সহিত। 


করিলেন প্রেম-আলাপন স্মুচিত ॥ 
হেন্কালে চারি মন্ত্রী সাথে বিভীষণ। 
করিলেন কৈলাস্-ভূধরে আগমন ॥ 
দিব্য মণি স্থবণে সে রচিত নগর । 
বিশ্বকম্ম। বিনিশ্মিল পরম হন্দর ॥ 
সে নগরী-মাঝে প্রবেশিয়া বিভী্ণ। 


করিলেন কুবেরের সভায় গমন ॥ 
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দূর হেতে বিভীষণে দেখি পণ্গপতি। 
কহিলেন সুখী মনে কুবেরের প্রতি ॥ 
সখে, দেখ রাবণ-অনুজ বিভীষণ। 

করিতেছে তোমার নিকটে আগমন ॥ 
এই কহেছিল রাবণেরে ম্যায় রীতে। 
সীতা ফিরি দিয়! রাম-সহিত মিলিতে ॥ 
তাহা না শুনিয়। সে করেছে অপমান । 
এই লাগি লঙ্কা ছাড়ি আসিছে এস্থান ॥ 
ইচ্ছা! হইয়াছে রামে করিতে আশ্রয় । 
কিন্ত হুদযেতে আছে কিধিঃৎ সংশয় ॥ 


উ, 





সহ্বন্দপাকাগ্ড 
নি 
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ইহা লাগি আসিতেছে তোমা জিজ্ঞাসিতে। ূ দাদা দশানন রামচজ্জ্রের ভার্য্যারে। 


পাঠাও ইহারে রাম-নিকটে ত্বারতে ॥ 
ইহ সেখানেতে গেলে বিবিধ প্রকার । 
হইবেক আ্ট্ীরামচন্দ্রের উপকার ॥ 

ইহ যাবামাত্র সখা করি রঘুবর । 
ইহারে করিবে রাজ! রাক্ষন-উপর ॥ 
এইরূপ কুবেরে কহেন পঞ্চানন । 
দেখিল! দূরেতে থাকি তারে বিভীষণ ॥ 
তাহে হয়ে অতিশয় আমন্দিত-মতি । 
কহিতে লাগিল নিজ মন্দ্রিগণ প্রতি ॥ 
একি এন্টি, দেখিয়াছ মোর ভাগ্যোদয় | 
সভামাঝে বসিয়। কৃপালু মুত্যুগয় ॥ 
ধাহারে দেখাত বাঙ্তা করে দেবগণ । 
যোগী সব প্যান করে ধাহার চরণ ॥ 
মুনিগণ পরমার্থতন্ত জানিবারে। 
ভর্ভিভাবে শিরবাধ সেবা করে যারে॥ 
হেন প্রভু দেখিতে পাইনু অধতনে। 
মনোরথ পরিপর্ণ হেল এতদিন ॥ 
এইরূপ কহিতে কহিতে আগে গিয়া | 
পড়িলেন তাহাদের পদে লোটাইয়। ॥ 
মহাদেব আশীর্বাদ কৈলা তার প্রতি । 
আলিঙ্গন করিলা সাদরে ধনপতি ॥ 
তবে আজ্ঞা লয়ে বসিলেন বিভীষণ। 
কুবের তাহার প্রতি কহেন বচন ॥ 
আস্য়াছ পথে স্থখে ভ্রাতা বিভীমণ | 
কুশলে আছয়ে তব সব বন্ষুগণ ॥ 
দেখিতেছি আ্ান কিছু তোমার বদন। 
কহ কহ কি কারণে চিন্তাযুস্ত মন ॥ 
কুবেরের এই বাক্য করিয়া শরবণ। 
নিবেদন করিতে গাগিলা বিভীষণ ॥ 
করিয়াছি প্রভু, পথে স্থখে আগমন । 
সম্প্রতি আছয়ে স্থে সব ঘন্ধুজন ॥ 
কিন্তু এক দুঃখ হইতেছে উপস্থিত । 
ইহা লাগি আইলাম এখানে ত্বরিত ॥& 


। হিয়া আনিয়াছেন লঙ্কার ভিতরে ॥ 

৷ তার দূত হয়ে আসিছিলা হনুমান । 

৷ সীতা ভেটি গিয়াছে দহিয়! লঙ্কাখান ॥ 

সম্প্রতি সে রামচন্দ্র লয়ে কপিগণ । 

' করেছেন সাগরকুলেতে আগমন ॥ 
তাহা জানি কহিলাম, আমিহ দাদারে। 
সীতা কিরি দিয়া রাম-সঙ্গে মিলিবারে ॥ 

, তাহা না শুনিয়া! মোর কৈল অপমান । 
এলংগি ত্যজিয়া লঙ্কা আইনু এন্থান ॥ 
সম্প্রতি উচিত হয় মোর কি করণ । 

যাহা আজ্ঞা কর, আমি লইমু শরণ ॥ 

। বিভীষণ-বাণী এহ নি ধনপতি । 
বঠিবারে আরম করেলা কার পঅতি॥ 
ইহা মোর, জানি ভ্রাতা খহু পূর্ন হতে। 

. ভবু জিজ্কঞাসিনু তব বদশে অশলিতে ॥ 
কহিযাছ যাহা ভুমি, ভাভা সমুচিত | 

না হইবে ইথে কেন গুকারে চিন্তিত ॥ 
যাহ যাহ এইক্ষণে করত গমন। 
যেখানে আছেন রাম স্ুগ্রাব লক্ষণ ॥ 

। তুমি যাবামাত্র রামচন্দ্র-বরাব্র | 

সখা! করিবেন ভোমা গ্রডু রছুবর ॥ 

| আর সেই নিশাচর-পাজ্য অধিকারে । 
' কব্দিবেন অভিষেক অগ্ই তোমারে ॥ 
' স্বান্ধবে রবণে করিয়া বিনাশন | 

| তোমা রাজ্য দিয় রাম যাবেন ভবন । 
 ক্মতএব ত্যজি তুমি কল সন্দেহ। 

| শ্রীরামের নিকটে যাইতে মন দেহ ॥ 

| রাম সঙ্গে মিলিয়া সকল নিশাচর | 

ংহার করহ গিয়! ত্যজি সব ডর ॥ 

[ রাবণ অধন্মী দেব-দিজ-দ্রোহকারী। 
ত্রিভুবন হৃথী কর তাহারে সংহারি॥ 
হুইবেক তবে এই বিশ্বের মঙঈল। 


দি তোমারে হবেন তুষ্ট অমর সকল ॥ 
৩৯১১ 


কাত্তবাসী রামায়ণ 





আশীর্বাদ করিবে তোমারে খধিগণ। 
গাইবে তোমার যশ এ তিন ভুবন ॥ 
রামভক্ত বিভীষণ সদ। রাম দাস। 


শিব-কুব্রের কথ! রচে কৃতিবাস 
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গ বিভীষণতে শিবির উপদেশ 


কুবেরের মুখে শুনি এতেক বচন । 
অধোমুখ হইয়া ভাবেন বিভীষণ ॥ 
তাহা দেখি পরম দয়ালু শুলপাণি। 
কহিতে লাগিল তার অভিপ্রায় জানি ॥ 
তাবিতেছ অকারণে কিবা বিভীষণ ! 
কর নিজ অগ্রজের বচন পালন ॥ 
যাছু যাহ শ্রীরামের নিকটে ত্বরিত। 
করহ নিজের আর সংসারের হিত ॥ 
বিরূপান্ষ'ৰাণী এই শুনি বিভীষণ। 
কৃতাঞ্জলি হইয়া করেন নিবেদন ॥ 
যে আজ্ঞ। করেছ প্রভু, তোমা ছুইজন। 
কার সাধ্য করিবারে ইহার লঙ্ঘন 
আমিও শ্রীরাম-কাছে যাইব বলিয়া । 
আসিয়াছি গৃহ-ধন-বান্ধব ত্যজিয়। & 
কিন্তু তাহে অনেক সংশয় করে মন। 
অনুগ্রহ করি তাহা করহু খণ্ডন 
আমি যদি রাম-কাছে যাই এইক্ষণ। 
কৰিবেক দব লোক আমারে নিন্দন ॥ 
কহিবেক, রাবণের বিপদ্‌ দেখিয়া] । 
তারে ছাড়ি বিভীষণ গেল ছষ্ট হেয়! ॥ 
তাহে যদি রাজ্য দেন রাম পুনঃ মোরে । 
তবে পৌষ ঘুষিবেক এ তিন সংসারে ॥ 
বলিবে সকলে, বিভীষপ রাজ্যলোভে । 
বধিলেক সবান্ধবে অগ্রজে অক্ষোভে ॥ 
অতএব এক্ষণে যাইতে নহে মন। 
পরেতে করিব, যে করিবে আজ্ঞাপন ॥ 


৯০তম পরপর পর সা 





চি 


ইহা! কহি বিভীষণ বিরত হইল । 

হাসি হাসি শিব তারে কহিতে লাগিল ॥ 
একি একি বিভীষণ বড় চমৎকার । 
হইতেছে এ সংশয় কেন বা তোমার ॥ 
কহিতেছি মোর! ধারে করিতে আশ্রয় । 
তাহার ভজনে নাহি সময়-নির্ণয় & 

বুঝি রামে আছে তব নর বলি জ্ঞান। 
ইহা লাগি করিতে ছ সংশয়-বিধান ॥ 
হেন বোধ অতিশয় অনুচিত হয়। 

শুন শুন কিছু তার স্বরূপ-নিণয় ॥ 
সত্য-স্থখজ্ভানধন তনু রঘুপতি । 
পরমাত্ম। ভগবান্‌ কহে শ্রুতি যতি ॥ 


| জীবের নিয়স্তা অবিচিন্ত্য শক্তিধর । 


স্থষ্টি-স্িতি-লয়-কর্তী জগৎ-ঈশ্বর ॥ 

কেহ ভারে ব্রহ্ম বলি করে উপাসন। 
কেহ নারায়ণ বলি করয়ে ভজন ॥ 
হয়েছেন তিনি লোকে সম্প্রতি প্রকট। 
সাধিতে ভক্তের স্থখ, নাশিতে সঙ্কট 
সময়-নির্ববন্ধ নাহি তাহার ভজনে । 
করিবে তখনি, হবে ইচ্ছ। যবে মনে ॥ 
সেইত তাহার ভক্তি হেন গুণ ধরে। 
ইচ্ছ! হুবামাত্র সংসাররে ত্যজ্য করে ॥ 
তুমিত ত্যজিয়! আসিয়াছ বন্ধুজনে । 
ইথে জানিতেছি, ইচ্ছ। হইয়াছে মনে ॥ 
অতএব সংশয় করহু কি কারণ । 

যাহ যাহ, কর গিয়। শরামে ভজন ॥ 
ধারে মোরা ধ্যান করি, দেখি মনোরথে। 
ভাগ্যগুণে রহছেছেন তিনি নেভ্রপথে ॥ 
ইহাতে সাক্ষাৎ দেখা-স্থখ পরিহরি । 
কেন র্লেশ পাইবে অন্ঞত্র ধ্যান করি ॥ 


| এ লাগিয়া! কহিতেছি আমি বার বার। 
৷ ঘাহ রাম-নিকটেতে ত্যজিয়! বিচার ॥ 


তবে যে বলিলে গালি দিবে লোকাবলী । 
বিবাদ-সময়ে বন্ধু ত্যাগ কৈল বলি ॥ 


৮৪৯৭ 


স্বন্দরাকাগ্ড 
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এ-কথা ত কভু শুনিবার যোগ্য নয় | 
ভকতি জন্মিলে কেবা কোথা গুহে রয় ॥ 
তাহে প্রভু রয়েছেন প্রকট হইয়া । 


কিরুপে থাকিবে ভারে নেত্রে না দেখিয়া ॥ ূ 


আর দেখ, রতি জন্মে ধাহার ভক্রনে । 
সেই ত্যাগ করে গুণবান বন্ধুজনে ॥ 
রামসেব। লাগি ত্যজজি ছুষ্ট বন্ধুজন । 

তুমি বা কিরূপে হবে নিন্দার ভাজন ॥ 
বরঞ্চ তোমার এই যশ ভ্রিভুবনে । 

গন করিবেক সর্ববস্থানে বিভ্ভজনে 
আর যে কহিলে, যদি রাজ্য দেন রাম । 
ঘুমিবে তোমার দোষ স্বর্গ মত্যধাম ॥ 

এ কথাও উচিত না হয় শুনিবার | 

যে হেতু রাজ্যের আশা নাহিক তোমার ॥ 
যি তুমি রাজ্য পাব বলিয়া যাইতে । 
বরঞ্চ তোমারে সবে পারিত নিন্দিতে ॥ 
তিনি যদি বলে রাজ! করেন তোমারে । 
ইথে কেন অপষশ গাহিবে সংসারে ॥ 
দেখ দেখি বধ করি প্রহ্লাদ-পিতারে । 
নৃসিংহ প্রহ্লাদে রাজা কৈল বলাতকারে ॥ 
ইথে তার বিগান করয়ে কোন জন। 
বরঞ্চ করয়ে সবে যশঃ প্রশংসন ॥ 

তাই বধ করি দশাননে শাঙ্গপাণি। 





৮ 


] তাহে পৃনঃ হবে ইথে রাম-অবতার | 

জন্মিবে রামের প্রীতি সংসারের সার ॥ 

রাম লাগি যদি কেহ করে পাপকন্ম ৷ 

তাহা হয় সর্ববশান্ত্রে সিদ্ধ মহাধশ্ম ॥ 

অতএব সকল সংশয় পরিহুরি । 

যাহ রাম নিকটেতে তুমি ত্বরা করি ॥ 

ূ রামকাধ্য সাধ গিয়া করি প্রাণপণ । 
তরিবে সকল দুঃখ, পাবে প্রেমধন ॥ 
মহেশের মুখে গুনি এতেক বচন । 

| অতি আনন্দিত-চিত হৈল বিভীষণ ॥ 

ূ অশ্রনজ্লে পরিপুণ হইল নয়ন । 

 গদগদ তাষেতে করেন নিবেদন ॥ 

৷ প্রভু, অনু গ্রহ-দৃষ্টি-বলেতে তোমার । 

সকল স্*শয় নষ্ট হইল আমার ॥ 

জানিতেছি, কৃতার্থ যে করিলা আমারে । 

আভ্। দ[ও) য'ই এবে রামে দেখিবারে ॥ 

ইহা কহি মহেশের অনুজ্ভ্ধ' লইয়া | 

' প্রদক্ষিণ কেল তারে ভকতি করিয়া ॥ 
পুনঃপুনঃ প্রণাম করেন পঞ্চাননে | 
স্বন্দরাকাগ্ডেতে গীত কৃন্তিবাস ভনে ॥ 
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রাজ্য দিবে তোমা, তাহে কি দোষ, নাজানি ॥ 


মিত। যে কহিল। বধিবারে দশাননে । 
তাহাতেও কিছু দোষ নাছি লয় মনে ॥ 
শাস্ত ধণ্মনিষ্ঠ যাবতীয় মুনিগণ | 
তাহারাও ছুষ্টবধে করে আয়োজন ॥ 
দেখ বেণনামে রাজা অধাম্মিক ছিল। 
মুনিগণ তারে নানামতে শিখাইল ॥ 
সে যখন না শুনিল তাদের বচন। 
হুস্কারে করিল! তারে তাহারা নিধন ॥ 
তুমিও রাবণ-বধে কর আয়োজন । 

না হইবে কোনমতে অধশ্মভাজন ॥ 


৬ হ্রীরামচস্পর সংহত বিতাষাশর মিলন ও 
নিশা মণত্কে লহারাতজো অভিষেক 


 এইরূপে প্রণাম করিয়া পঞ্চাননে । 

। স্পরে প্রণমিল! শিব! আর বৈশ্রবণে ॥ 
তবে চারিজন মন্ত্রী সঙ্গেতে লইয়া । 

নী চলিলা শ্ীরাম-কাছে আনন্দিত-হিয়া ॥ 

' আকাশে রামের পাশে যায় বিভীষণ। 

 সাগরকুলেতে থাকি দেখে কপিগণ ॥ 

| সম্ত্রমে বানর-সৈম্য করে তো'লাপাড়া | 


দী পাদপ-পাথর ল'য়ে সবে হয় খাড়া ॥ 
৩১৩ 





৮১ 


৯ পোস্ত সর সরি সস সপ সপ সস্তা সি পাস্িস্পাপি পা এয শ্ি পাশপাশি তে 


মহাবল-পরাক্রম দেখিতে ভীষণ | 

সবে বলে, মার মার, এইত রাবণ ॥ 
অন্তরীক্ষে থাকি বলে, আমি বিভীষশ। 
রামের চরণে আমি লইনু শরণ ॥ 
বিভীষণের সংবাদ কহে দুতগণ। 
বলিলেন মন্ত্রণ। করিতে মন্তিগণ ॥ 
স্ছগ্রীব বলেন, শুন এ নহে উচিত। 
ছল করি যদি মিশি করে বিপরীত ॥ 
জাম্ববান-পাত্র বলে বুদ্ধে বৃহস্পতি । 
শকুকে নিকটে আনা নহে মম মতি ॥ 
হেনকালে কহে আমি বীর হন্মান। 
এই বিভীষণ মোরে দিলা প্রাণদান ॥ 
মিত্রতা। যগ্াপি হয় রাঁমবিভীষণে । 
বিভীষণ-সাহায্যেই বধিব রাবণে ॥ 
শ্রীরাম বলেন, শুন স্গ্রীব ভূপতি। 
অন্যরূপ না ভাবিহ বিভীমণ-গ্রতি ॥ 
আপনার দোষ মিত্র, না দেখ আপনি । 


তোমা হৈতে মিত্রতার সাক্ষী আমি জানি ॥ 


কাতর হইয়। যেবা লইল শরণ । 
পরলোক নক্ট, যদি না করে পালন ॥ 
পুরাণের কথ! কি, কর অবদান । 
শিবি নামে রাজা ছিল ধন্ম-অধিষ্ভান ॥ 
পলায় কপোত পক্ষী সাচানের ডরে। 


ভ্রাসেতে পড়িল শিবি-নপতির ক্রোড়ে ॥ 


যত্ব কার নরপতি সেই পক্ষী রাখে। 
প্রাঈগীরে সাচান পক্ষী নৃপতিরে ডাকে ॥ 
আমিই আমার ভক্ষ্য করিব আহার । 
হেন ভক্ষ্য রাখ রাজা, নহে ব্যবহার ॥ 
রাজ! বলে পক্ষী মম লভিল শরণ । 
তোমারে অপর মাংস করাব ভোজন ॥ 
সাঁচান বলিল, ঘদি কর পরিত্রাণ । 
আপন গায়ের মাংস মোরে দেহ দান ॥ 
রাজভোগে মাংস তব অতীব হ্স্বাদ। 

এ মাংস খাইলে মোর ঘুচে অবসাদ ॥ 





০৮ সীম 


স্প্পি 


সিসির, এ 


কাত্তিবাসী রামায়ণ 


আপনি ৬ পিন পরী ৭ ৩ পিসি পম পাপ সস সস সি শি টি 





শুনি সীচানের কথা রাজার ভল্লাম। 
তীক্ষ ছুরি দিয় কাটে নিন গাত্র-মাস॥ 
তিলাদ্ধ নাহিক স্থান, সর্বব-অঙ্গ কাটে। 


, ভোজন করায় তারে, যত ধরে পেটে ॥ 


পপ 


শা শী 


বাহয়া শিবির গাত্র রক্ত বহে স্রোতে । 
আপন গারের রক্তে সিংহাসন তিতে ॥ 
সেইত পুণ্যেতে রাজা গেল ন্বর্গবাস। 
শরণাগতেরে না বাখিলে সর্বনাশ ॥ 


 বিভীষণ থাক, যদি আইসে রাবণ । 
' হইলে শরণাগত করিব পালন ॥ 
ব্লামের আলন্ায কপি গেল অন্তরীক্ষে | 


শপ আস আও ক সপ সপ সপ স্ 


। 


বিভীষণে আনিবারে রামের সমক্ষে ॥ 
স্্রগ্রীব রাজের আগে করে সম্ভাষণ । 
পরম-আনন্দে কোল দিল দুই জন ॥ 
বিভীষণ স্থগ্রীব চলিল রাম-স্থানে । 
বিভীষণ পড়ে গিয়া শ্রীরামচরণে ॥ 
রাবণের ভাই আমি, নাম বিভীষণ। 
তোমার চরণে আমি লইনু শরণ ॥ 
শ্রীরাম বলেন, বলি শুন বিভীষণ। 
মন্ত্রণ। করিয়া বুঝি পাঠায় রাবণ ॥ 
শুনিয়া! রামের কথ কহে বিভীনণ | 
তোমার চরণ মাত্র লহব শরণ ॥ 

ইভা ভিন্ন অন্য দিকে যদি ধায় মন। 
তবে যেন হই আমি কলির ব্রাহ্মণ ॥ 
হনব কলির রাজা, সহজ তনয় । 

এই তিন দিব্য আমি করিনু নিশ্চয় ॥ 
তিন দিব্য করিল রাক্ষস বিভীষণ। 
এই তিন দিব্য শুনি হাসেন লঙ্মবণ ॥ 
হেনকালে গ্রীরামেরে বলেন লক্ষ্মণ । 
বহু দিনে শুনিলাম অপুর্ব কথন ॥ 
একপুজ হেতু লোক করে আরাধন। 


' সহজ্র পুজ্রের বর মাগে বিভষণ ॥ 


| 
| 


রাজা হইবার তরে তপ করি মরে। 


॥ হেন দিব্য করে রাম, তোমার গোচরে ॥ 
৩১৪ 


এ লী পি তি শসিশশি 





০৩ 


শ্রীরাম বলেন, অল্পবৃদ্ধি রে লক্ষণ | 
বড় দিব্য করিল রাক্ষস বিভীমণ ॥ 

এই দিব্যে লক্ষণ আমার পরিতোষ । 
কলির ব্রাঙ্গণ ভাই, শুন তার দোষ ॥ 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ-আদি মহাপাপ । 
এই সব পাপে নিপ্র পায় বড় ভাপ ॥ 
প্রতিগ্রহ করিবেন উদ্ধার কারণ । 
প্রতিগ্রহ মহাপাপ, নাহিক তারণ ॥ 
এই সব পাপে যেবা করে অনাচার । 
তাদৃশ পুজ্ের পাপে মজিবে সংসার ॥ 
কলিযুগে রাজ! প্রজা না করে পালন । 
সে-পাপে রাজার হয় অকালে মরণ ॥ 
আর সব দোষ আছে, তাহ! জেনে! পাছে। 
বিভীষণে রাজ করি রাখ মম কাছে ॥ 
সর্ব সেনাপতি আন সাগরের বারি । 
লঙ্কার রাজত্ব দেহ বিভীষণোপনি ॥ 
ঞ্ীরামের আজ্ঞ! যেন পাষাণের রেখ । 
সেই স্থলে বিভীষণে করে অভিষেক ॥ 
রামের বচন লড্বিবে কোন্‌ জনা । 
বিভীষণ রাজা হল, জগতে ঘো'ষণ! ॥ 
ছত্রদণ্ড দিল তারে স্বর্ণলস্কাপুরী । 


অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী ॥ 
০০ 


গগ্রীরাষের প্রতি সাগরের সেতুবদ্ধনের উপদেশ ৬ 


স্গ্রীৰ বলেন, সিন্ধু তরিতে উপায়। 
বিতীষণ প্রতি জিজ্ভাসিতে সে যুয়ায় ॥ 
জ্ীরাম বলেন বিভীষণ বল সার। 
কি প্রকারে সাগর হইব আমি পার ॥ 
বিভীষণ বলে, সে সগর মহীপতি । 
সাগর খনিমাছিল তাহার সম্ততি ই 


হু 





এ 


স্পর্ধা অসি আর অজ পরস্পর ক্র পি এ বজ শী জর উপর সপ তর সমর সি আসর রি এ রসি 


তব পূর্বপুরুষের! সাগর প্রকাশে । 
সাগর দিবেন দেখা, থাক উপবাসে ॥ 
সাগরের কূলে শয্যা করিলেন কুশে। 
108 রহিলেন রাম উপবাসে ॥ 
তিন উপবাদ গেল, ন1 দেখি সাগরে । 
কহিলেন লক্ষমণেরে কুপিত অন্তরে ॥ 
আজি আমি সাগরেরে দিব ভাল শিক্ষা । 
ধনুর্ববাণ আন ভাই, কিসের অপেক্ষা ॥ 
অধমে করিলে স্তব নাহি ফল দেখে । 
মারিব সাগরে আজি কার বাপ রাখে ॥ 
তিন উপবাম করি তার আরাধনে । 
সাগর গশুধিব আজি অগ্রিজাল-বাণে ॥ 
আজি সাগরের আমি লইব পরাণ । 
অগ্নিজাল বাণে রাম পূরেণ সন্ধান । 
অগ্নিবাণ-প্রভাবেতে শুকায় সাগর । 
পুড়িয়া মরিল মৎস্য কুক্তীর মকর ॥ 
চলিল পাতাল সপ্ড-সাগরের পাশ। 
বাণ দেখি নাগরের লাগিল তরাস ॥ 
ভয় পেয়ে সাগর কাপযে থর থর । 
মাথার ধবল ছত্র টলিল সম্বর ॥ 

বাণ গিয়া প্রবেশিল শ্রীরামের তুনে। 
সাগর পড়িল আনিস রামের চরণে ॥ 
এত ক্রোধ মোরে কেন, শুন গদাধর | 
তব পূর্বববংশ এই করিল সাগর ॥ 

তুমি মোরে নষ্ট কর, এ নহে বিচ'র | 
কোন্‌ অপরাধ আমি করিনু তোমার ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন, নৃপতি সাগর | 


। তিন দিন উপবাসী, কুলেতে কাতর ॥ 


& মোর সীতা চুরি কৈল পাপিষ্ঠ রাবণ । 
নী লক্কায় যাইব তার উদ্দেশ কারণ ॥ 


' বানর কটক সব হইবেক পার। 


উপবাস দিয়া দেখা না পাই ভোমার ॥ 
এইহেতু অগ্নিবাণ জলেতে ছাড়িনু। 


দ্ী তুমি না! আসাতে আমি বাণ যে মারিনু ॥ 


৩১৩ 





এ উজ পপ: সি পপি ৮ পাপী লি পপ পিসী আপ এপি বি 


আড়ে দশ যোজন দৈর্ঘ্যে দশগুণ তার । 
জল ছাড়ি দেহ তুমি বানর হোক পার ॥ 
এত শুনি যোড়হস্তে বলেন সাগর । 
মোর জল মিশিযাছে পাতাল-ভিতর ॥ 
কেমনে হইবে পথ, না দেখি উপায় । 
এক যুক্তি আছে রাম, কহিব তোমায় ॥ 
বিশ্বকম্মা-পুজ নল-নামে যে বানর । 
তোমা-হেতু মুনিষ্কানে পাইয়াছে বর ॥ 
জহৃমুনি তাহারে পালিল শ্শিশুকালে। 
দ€্ড-কমণ্ডলু তার হারাইল জলে ॥ 
নিত্য হারাইয়া আসে, নিত্য স্থজে মুনি । 
তিন দিন ধ্যান করি জানিল আপনি ॥ 
স্বয়ং বিষুও হইবেন রাম-অবতার | 
সাগর বান্ধিয়। সৈম্ত করিবেন পার ॥ 
এতেক ভাবিয়! মুনি দিল। বরদান। 
নলম্পর্শে সলিলেতে ভাসিবে পাষাণ ॥ 
সাগর বান্ধিতে সেনাপতি কর নলে। 
নলস্পর্শে পাষাণ ভাসিবে মোর জলে ॥ 
শিলা তরু যোড়! লাগে পরশে ভাহার। 
জাঙ্গাল বান্িয়া রাম হয়েযাগ পার॥ 
তোমার কারণ আমি লইব বন্ধন । 
পার হয়ে বধ কর পাপিষ্ঠ রাবণ ॥ 

০ ০০ 


গাগা লজ শীবাম ৭ 


আপনা না জান তুমি দেব গদাধর। 
সস্টি-স্থিতি-প্রলয়ের তুমিই ঈশ্বর ॥ 
বিশ্বের আরাধ্য তুমি, অগতির গতি । 
নিদান স্থজিতে স্থষ্টি তুমি প্রজাপতি ॥ 
তুমি স্যষ্টি, তুমি স্থিতি, তুমিই প্রলয় । 
কালে মহাকাল বিশ্ব, কালে কর লয় ॥ 
তুমি চন্দ্র, তুমি সুরা, তুমি চরাচর । 
কুবের বরুপ তুমি যম পুরম্দর ॥ 


_ কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


শশা সপে পপ 
পিপাসা পিপি সপ 
০ উট 


আপি 


লি শন লরি এলি লা লিলি তত পাশ শো পিসি উপিগ এলি পিসি পি 


তুমিই সাকার, পুনঃ নিরাকার ভুমি | 
তব মহিমার সীমা কি জানিব আমি ॥ 
ন। জানি ভকতি স্তৃতি, শুন রঘুবর। 
ভচরণে স্থান-দান দেহ গদাধর ॥ 

তুমি হে অনাছ্য, আদ্য অসাধ্য-সাধন । 
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড কর খণ্ড বিনাশন ॥ 
আখণগুল চঞ্চল চিন্তিয় শ্রীচরণ। 
কটাক্ষে করুণ! ছর কৌশল্যানন্দন ॥ 
জন্মিয়া ভারতভূমে আমি ছুরাচার । 
কবেছি পাতক কত, সংখ্যা নাহি তার ॥ 
বিদায় করহ, আমি যাই নিজ ধাম। 
এত বলি পদতলে করিল প্রণাম ॥ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বচন। 
গাইল হৃন্দরাকাণ্ডে গীত রামায়ণ ॥ 


স্থল 


৬ সল কর্তৃক সম্বত্রে সেতুবন্ধন ও 


সাগর চলিয়া গেল আপন ভবন । 
নল বলি ডাক দিল দেব নারায়ণ ॥ 
ধাইয়া আইল নল যথায় গ্রীরাম.। 
ভুমি লুটি পদতলে করিল প্রণাম ॥ 
আরাম বলেন, নল, কহি ৫ম তোমারে । 
তুমি হেন বীর আছ কটক-ভিতরে ॥ 
সাগর বান্ধিতে তুমি হও বলবান্‌। 
এত ছুঃখ পাহ আমি তোমা বিগ্/মান ॥ 
আমি লঙ্ক। জিনিব তোমার করি আশ। 
এত বুদ্ধি ধর শুনি সাগরের পাশ ॥ 


% নল বলে প্রভু রাম, নিবেদন করি। 


ক্ষুদ্র কপি আমি, তাইজ্ঞাতি লোকে ডরি ॥ 


" বড় বড় কপি আছে বীর অবতার। 
কেমনে তাহার আগে করি অঙ্গীকার ॥ 


যখন ছিলাম আমি জনকের ঘরে। 


8 তাহার বৃত্তান্ত কিছু কহিব তোমারে ॥ 


৩ ৬৩ 


দবস্সরাকাণ্ড 


তা পাসাস্পাস্িতিত তত তি তোরা পিপি ৯পাসিত পির পাস্তা দি সি িতসিরি ২৩০৯ তোপ শির পতি মিসস পো রসসিএ্শ৬ স্পা এ পি তি সস এ সর্দি 








শমী এ 





মান-সরোবরে ব্রহ্ধা ছিপ কুশী লয়ে । পর্বত আনিয়া দেয় পবন-নন্দন | 

সেই স্থানে বসি সন্ধ্যা করেন আনিয়ে ॥ নলবীর বমি করে সাগর-বন্ধন ॥ 

ছিপ কুশী রাখি যান সরোবর তীরে । | দশ যোজন সাগর যে হইল বন্ধন । 

তাহা আমি তুলি লয়ে ফেলিতাম নীরে ॥ | কৃভিবাস গাইলেন গীত-রামায়ণ ॥ 

নিত্য ছিপ কুশী ব্রহ্মা করেন স্যজন। ৮ 338356 

আমারে দেখিয়। ব্রহ্ম! বলেন বচন ॥ 

নিত্য ছিপ-কুশী তুই ফেলে দিস জলে। 

সম্ভষ্ট হুইয়। ব্রহ্মা মোর প্রতি বলে ॥ 

আমি বর দিব তোরে, শুনরে বানর । ৬ নলের প্রতি হনুমানের কোপ ও 

তুই ছুঁলে জলে যেন ভাসয়ে পাথর ॥ শ্রীরামের সান্তনা ৬ 

গাছ-পাথর €জোড়া লাগে তোমার পরশে । | সাগর বান্ধয়ে নল, হনুমান মহাবলল, 
তুই ছু'লে গাছ-পাথর জলে যেন ভাসে ॥ আনি দেয় শিলা-বুক্ষগণ। 

ব্রহ্মার বরেতে আমি বান্ধিব সাগর । জাঙ্গালের দুই ভিতে, শ্ন্দর পাথর গাঁথে, 
প্রতিজ্ঞ করিয়া বহি তোমার গোচর ॥ আনন্দে নাচয়ে কপিগণ ॥ 

এক মাসে বান্ধি দিব শতেক ষোজন। জাঙ্গালের মাঝে মাঝে, রজত পাথর সাজে, 
গাছ-পাথর আনি দিক যত কপিগণ ॥ নল করে বিচিত্র নিশ্মাণ | 

সাগর বাদ্ধিতে নল অঙ্গীকার করে। গঠিছে সুন্দর ঘর, থাকিবেন রঘুবর, 
হধিত হইল রাজা হুয্রীৰ বানরে ॥ হেনমতে গঠ স্থানে স্থান ॥ 
“জয়রাম? বলিয়া ডাকযে কপিগণ । মাথায় পাথর লতুয, হনুমান দেয় বয়ে, 
সাগর বান্ধিতে চলে হুরধিত-মন ॥ বাঁম হাতে পরে বীর নল। 
ভ্রামে প্রণাম করি নলবীর চলে । মহাক্রোধে হশুমান, পর্বত আনিতে যান, 
সাগর বান্ধিতে বীর বৈসে গিয়া জলে ॥ বৃঝি বেটা কত ধরে বল ॥ 

আছিল নলের বন সাগরের তীরে । ধায় বীর মনোছুখে, চলিল উত্তর মুখে, 
তাহ! ভাঙ্গি ফেলে দিল জলের উপরে ॥ বথ। গিরি সে গন্ধমাদন । 

তাহার উপরে গাছ দিল বিছাইয়!। দেখি পর্ববতের চূড়া, লাখি মারি করে গুড়া, 
উপরে পাথর নব দিল চাপাইয়। ॥ লোমে লোমে করয়ে বন্ধন ॥ 
প্রস্থে দশ যোজন সে করয়ে বন্ধন ছুই হাতে দুই গিরি, লইয়। মস্তকোপরি, 
গাছ-পাথর যোগায় যত কপিগণ ॥ অমনি পবনবেগে ধায়। 


উত্তরে আরম্ভ করি চলিল দক্ষিণে ॥ শুন্তের উপরে চলি যায় ॥ 
বসিলেন নলবীর জাঙ্গাল উপরে । ৷ রবির কিরণ নাই, অন্ধকার সর্কব ঠাই, 
পর্বত আনিয়া দেয় সকল বানরে ॥ | চমকিয়া চাছে বীর নল। 

মুদগরের বাড়ি পড়ে, মহাশব্দ শুনি। | ক্রোধে আসে হনুমান, উডিল নলের প্রাণ, 
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কপি রামজয় ধ্বনি ॥ ৰ উঠিয। পলায় মহাবল ॥ 


দীর্ধে এক যোজন বান্ধিল এক দিনে । | যায় বীর মহাতেজে, একগিরি বাহ্ছি লেজে, 





দু 


কাত্তবাস্ীি রামায়ণ 


শ্ীরাষের কাছে গিয়া, ভূমি লুটি প্রণমিয়া, 
বন্দিয়া কহেন যোড়হাত । 
হনুমান আনে গিরি, বাম হাতে আমি ধরি, | যে পর্বত এনেছিল পবননন্দন। 


গ শরীরের লঙ্কা তরে 


কম্ট্টর স্বভাব রথুনাথ ॥ । দশ যোজন তাহাতে যে হৈল বন্ধন ॥ 
ক্রোধ করি মোর তরে, আইসে পবনতরে, | বান্িল যোজন কুড়ি অলভ্ব্য সাগর । 
পর্ববত ল্ইয়৷ বহুতর । আসিয়া দেখিয়া যায যত নিশাচর ॥ 


কুপিয়াছে হনুমান, লইবে আমার প্রাণ, ; কাণ্তবিড়াল সব আইল তথাকারে । 
উদ্ধার করহ রঘুবর ॥ লাফ দিয়া পড়ে ।গয়া সাগরের নীরে ॥ 
নলের ক্রন্দন শুনি, ছুঃঘী হৈল রঘূমণি, ; অঙ্গেতে মাখিয়া বালি ঝাড়য়ে জাঙ্গালে। 
পথমাঝে দ্াড়াইল গিয়া । ফাক যত ছিল, তাহা মারিল বিড়ালে ॥ 
রামের উপর দিয়া, যাইবারে না! পারিয়া, । যাতায়াত করে সদা বীর হনুমান । 
চলে বীর ভূমিতে নামিয়া ॥ বিড়ালেরে চারিদিকে ফেলে দিয়া টান ॥ 
কহিলেন প্রভু রাম, শুন বীর হনুমান, | কান্দিয়া কহিল সবে রামের গোচর । 
নলে ক্রোধ কর কি কারণ। মারিয়া! পাড়যে প্রত, পৰনকোওঙর ॥ 
হনুমান কহে বাণী, যোড় করি ছুই পাণি, | হনুমানে ডাকিয়া কহেন প্রভু রাম। 
শুন রাম কমললোচন ॥ কাষ্ঠবিড়ালেরে কেন কর অপমান ॥ 
করি আমি প্রাণপণ, আনিতে পর্করবতগণ, | যেমন সামর্থ্য যার, বান্ধুক সাগর । 
বাম হাতে নল তাহা ধরে। শুনিয়। লজ্জিত হৈল পবনকোওঙর ॥ 
এই হেতু ক্রোধ করি, আনিনু অনেক গিরি, | সদয়ঙদয় বড় প্রহু রঘুনাথ । 
চাপ। দিতে এ নল-বানরে ॥ কাণ্ঠবিড়ালের পৃন্ঠে বুলাইল হাত ॥ 
এত শুনি কহে রাম, ত্যজ বাপু অভিমান, ; চলিল সবাই তবে জাঙ্গাল-উপর । 
কম্মীর স্বভাব এই কাজ । হনুমান বলে, শুন সকল বানর ॥ 
বাম হাত আগে চলে, ক্রোধ না! করিহ নলে, ; কান্ঠবিড়ালেরে কেহ কিছু না বলিবে। 
তোমার নাহিক হখে লাজ ॥ সাবধান হয়ে সবে জাঙ্গালে চলিবে ॥ 
শুন বাছ' হনুমান, মোর কার্য্যে দেহ মন, | পর্বত আনিয়া দেয় পবননন্দন | 





পপ পপ 
টি ও বি পপ... পপ ৬ 


কর প্রীতি নল-বীর সনে । কুড়ি দিনে বান্ধা গেল সম্তর যোজন ॥ 
এত কহি রঘুনাথ, ধরিয়া নলের হাত, | লকঙ্কাপুরে প্রবেশিয়া বীর হনুমান । 
সমপিয়। দিলা হনুমানে ॥ ৷ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া সব কৈল খান খান ॥ 
কোলাকুলি ছুইজনে, করে হরঘিত-মনে, ' বহিয়া আনিয়া তাহা সকল বানর । 
জাঙ্গালে উঠিল গিয়া নল। [| নবতি যোজন বান্ধে প্রবল সাগর ॥ 
কৃত্তিবাস কহে রাম, জপিব তোমার নাম, ' লাফ দিয়া যায, তাষ কপি যোড়া যোড়া। 
এই ভক্তি হউক অচল ॥ লক্কার ভাঙ্গিয়া আনে দেউলের চড় ॥ 
এ . আড়ে ওড়ে থাকিয়া রাক্ষম দেয় উকি । 


॥ী মালসাট মারে কপি, দেখায় ভাব কি ॥ 
০১৮ 


চা 
- 


আনন্দে করযে নল সাগর-বন্ধন | 

এক মাসে বান্ধা গেল শতেক যোজন ॥ 
উত্তর জাঙ্গাল ঠেকে দক্ষিণের কুলে। 
'প্লামজয়+ বলিয়া বানর সব বুলে ॥ 
জাঙ্গাল বাঙ্ধিল বিশ্বকম্মার নন্দন । 
সকল দেবত! করে পুষ্পবরিষণ ॥ 
জাঙ্গাল সমাণ্ড করি নলবীর চলে । 
প্রণাম করিল গিমু। রামপদতলে ॥ 
ভূমি লুটি ঘন ঘন করি প্রণিপাত । 
যোড়হস্ত করি বলে, শুন রঘুনাথ 
জাঙ্গাল সমাণ্ড করি বাদ্ধিনু সকল। 
রক্ষক রহিল হেথ! হনু মহাবল ॥ 

এত শুনি সম্তষ্ত হইল রঘুনাথ। 

নলে আশীর্ববাদ করি পৃষ্ঠে দেন হাত ॥ 
ধন নাই, নল কিবা করিব প্রসাদ | 
এখন লহ রে বাপু, মোর আশীর্ববাদ ॥ 
সীতার উদ্ধার করি যাব অযোধ্যায়। 
অমুল্য রতন নানা দিব হে তোমায় ॥ 
নল বলে, তাহে কাধ্য নাছি নারায়ণ । 
ব্রহ্মার বাঞ্চিত দেহ অমুল্য-রতন & 
কমল। ধাহার সদা করেন সেবন । 

ধার লাগি যোগা হৈল দেব পঞ্চানন ॥ 
মোর শিরে দেহ সেই তোমার চরণ । 
ইহ! হৈতে নাহি আর অমুল্য রতন ॥& 
শুনিয়া সম্ভষ্ট রাম কমললোচন। 
নলের মাথায় দিল দক্ষিণ চরণ ॥ 
প্রসাদ লইল নল ভূমি লোটাইয়!। 
'রামজয়” বলি লবে বেড়ায় নাচিয়! ॥ 
প্রীরাম বলেন, শুন মিত্র কপিরাজ । 
জাঙ্গাল দেখিতে চল সাগরের মাঝ ॥ 
'রামজয়” বলি উঠে সুধ্যের নন্দন । 
আগে আগে চলিলেন শ্নরাম লক্ষণ ॥ 
স্রত্রীব চলিল আর রাজা বিভীবণ । 
অঙ্গন চলিল সঙ্গে যত বীরগণ ॥ 


হম্দরাকাণ্ড 


শা পাকি শি তা এ শা ও স্পট তী তা তে র্ট তা পণ পরি পা বাক পাপা শশা পি তি ৩৩ পা পা স্পর্টি শর্ণী পি 
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| দেখিল বিচিত্র অতি জাঙ্গাল-বন্ধন | 
ধন্ঠ ধন্ঠ নল বিশ্বকম্মার নন্দন ॥ 
দেবতা অস্থর নাগ দেখি চমণ্কার । 
হেন বুঝি সাগর পরিল গলে হার ॥ 


রী খে... ০৮ 


গ ০সতুবুন্ধ শ্রীর্বামচাজ্র শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা ৬ 
শরাম বলেন, নল শুনহ বিশেষ । 
দেউল গঠিয়া দেহ পুজিতে মহেশ ॥ 

এত শুনি নলবীর হুইয়। সত্বর | 

দেউল গঠিল সেই জাঙ্গাল উপর ॥ 
পর্বত আনিয' দিল পবননন্দন | 

পরম হ্ুন্দর করে দেউল গঠন ॥ 

শ্বেতব্ণ শিব গঠি তাহার ভিতর । 

নল জানাইল গিয়া? রামের গোচর ॥ 

৷ শ্রীরাম বলেন, তকে পবনকুমারে | 

৷ শ্বেতপদ্ম সহস্র আনিয়া দেহ মোরে ॥ 

এত শুনি চলে বীর পবননন্দন | 
কৈলাসেতে যথ। কুবেরের পদ্মবন ॥ 

ৃ তাহার ভিতরে আছে এক সরোবর । 
ফুটিয়াছে পৃষ্প সব জলের উপর ॥ 
তুলিয়া সহত্র পদ্ম পবননন্দন। 

। আনিয়া দিলেন বীর ঘথ! নারায়ণ ॥ 

ৰ শিবপুজ। করিতে বসিলেন ভগবান । 

ৰ কৈলাস ছাড়িয়া শিব হৈলা অধিষ্ঠান ॥ 


ছুই হাতে রামের ধরিলা ভ্রিলোচন । 
ছুইজন হুরষিত প্রেম-আলিঙ্গন ॥ 
& মহেশ বলেন প্রভু পূজা কর কার। 
ইষ্টদেব রাম তুমি হও যে আমার ॥ 
শ্রীরাম বলেন তুমি মোর ইষ্ট হও। 
রাবণ বধিতে তুমি পুষ্প জল লও ॥ 
শঙ্কর বলেন মোর সেবক রাবণ । 


দী সীতা চুরি কৈল, তার হুউক মরণ ॥ 
€5১৯৯ 
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তব বাণে হবে তার সবংশে সংহার । 
আছিল পরম প্র্রিয় রাবণ আমার ॥ 

না চিনিল ইফ্টদেব প্রভু রঘুমণি। 
আপন মরণ তাই আনিল আপনি ॥ 
আমুঃশেষ হৈল ধরি জানকীর চুলে । 
শাপ দিল সীতা তারে মনের আকুলে ॥ 
এই হেতু হবে তার সবংশে সংহার । 
শীঘ্র চলি যাহ রাম, সাগরের পার ॥ 
এত বলি পরস্পরে করিয়া প্রণাম । 
কৈলামে গেলেন শিব বলি রামরাম ॥ 


03 রঃ 
০--০ 


গ ভস্মনপাচন সপ ও শ্রীরামের লঙ্কা।প্রাাবশক্ 


জীরাম চলিলা তবে সহিত লক্গমণ | 
পশ্চ'তে স্ুগ্রীব রাজ! আর বিভীষণ ॥ 
দার্গীণ চাঁপিয়! চলে মন্ছ্রী জাম্গুবান | 
আগে আগে ধাভয়া চলিল হনুমান ॥ 
৮লিল অঙ্গদ বীর লয়ে সেনাগণ । 
এক চাপে চলে ঠাট মেঘের গঞ্জন ॥ 
র/মজয় বলিয়া ছংড়যে দি“হনাদ । 
শুনিয়। রাক্ষলগণ গণিল প্রমাদ ॥ 
রাবণেরে কহে গিয়া ঘত শিশাচর | 
আইলা আরাম পার হইয়া সাগর ॥ 
শুনিয়া রাবণ রাজ চারিদিকে চায়। 
ভন্মলোচনেরে দেখি আজ্ঞা! দিল তায় ॥ 
রাম লঙ্কায় আসে বানর লইয়। ৷ 
বানরে করিয়া তম্ম দেহ উড়াইয়1-॥ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


ৰ 
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পাইয়। রাজার আজ্ঞ। চলিল সত্বর। 
চক্ষে টুলি দিয়া উঠে রথের উপর 
চন্মে ঢাকা রথখান আইসে ধাইয়া। 
জাঙ্গাল-উপরে রথ লাগিল আসিয়া ॥ 
বিভীষণ বলে প্রভু করি নিবেদন । 
যুঝিবার তরে এল এ ভন্মলোচন ॥ 
ঘুচায়ে চন্মের টুরি যার পানে চাবে। 
চক্ষেতে দেখিবামাত্ ভস্ম হয়ে যাবে ॥ 
শ্রীরাম বলেন, মিতা বলহ উপায় । 
কেমনে বানরগণ ইথে রক্ষা পায় ॥ 
এত শুনি বলিছে রাক্ষম বিভীষণ । 
ধনুকের গুণে রাম, যোড়ছ দর্পণ ॥ 
দর্পণে দেখিতে পাবে আপনার যুখ | 
আপনি হইবে ভম্ম দেখছ কৌতুক ॥ 
এত শুনি রঘুনাথ আনন্দিত মন। 
ব্রহ্ম-অস্ত্রে কোটি কোটি হজিল দর্পণ ॥ 
রথ আগুলিয়া তার রহিল দর্পণে। 
ঘুচ'য়ে চক্ষের টুল চাহে চারিপানে ॥ 
আপনার মুখ দেখে দর্প-ভিতর | 

ভন্ম হ'য়ে উড়ে গেল সেই নিশাচর ॥ 
দেখিয়া রক্ষসগণে মনে লাগে ভয়। 
হইল প্রথম রণে শ্রীরামের জয় ॥ 

পার হয়ে লঙ্কায় উঠিল নারায়ণ । 
রামজয় বলি ডাকে যত কপিগণ ॥ 


& দুরে ছিল মীতাদেবী, দূরে ছিল রাম। 
[| ছুই জনে মিলিয়া হইল এক স্থান ॥ 


ূ 
র 


ৃ 
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পোহাতে তখন রাত্রি আছে প্রহর দেড় 
রামের কটকে লকঙ্কাপুরী কৈল বেড় ॥ 
কৃত্তিবাস রচে গীত অমুতের ভাগ । 
এত দূরে পূর্ণ হইল হ্ৃন্দরাকাগ্ড। 


সুজপ্রা চা সমাপ্ত 





শ্রীরামচন্দ্র লঙকায় এসে পৌঁছালে রাবণ 
পাঠাল শ্রক আর সারণ নামে দূই চরকে রাম-সৈনোর 
সংবাদ নিতে । তারা ধরা পড়ে গেল। কিন্তু দূত 
অবধ্য বলে ছেড়ে দিলেন শ্রীরাম । দূতেরা গিয়ে 
শীরামের প্রশংসা করায় ক্ষিগত দশানন ভাদেব শাস্তি 
দিয়ে নিজে প্রাসাদ-শীর্ষ থেকে দেখল র!মের সেনা 
সম্পিবেশ। বেছে বেছে সেনাপতিদেব একে একে 
যুদ্ধে পাঠান হ'ল। কিন্তু নিহত হ'ল সবাই । হখন 
রাবণ-পুত্র মেঘনাদ গেল যৃদ্ধে। সে মহাবীব। 
ইন্দ্রকেও জয় করে সে ইন্দ্রজিৎ নাম পেয়েছে । সে 
নাগপাশ অদ্তে রাম-লক্ষ্যণকে বেধে ফেলল । 

দেবতারা রামচন্দ্রকে গডুবকে স্মরণ কবতে 
ধললেন। নাগেদের চিরশত্রু গড়ুর। রামের 
স্যরণমাত্র তিনি এলেন। নাগেরা পালিয়ে গেল। 
বিপদমুক্ত হলেন রাম-লক্ষল্যণ। 

এদিকে বিদ্বাচ্জিহ্বা নামে এক মায়াবী রাক্ষসের 
তৈরি রাম-মুন্ড ও ধনুক দেখিয়ে 'রাবণ সীতাকে 
শোক-বিহ্ল করল। সরমা এসে সীঁতাকে শোক 
করতে নিষেধ করল । সে কৌশলে প্রকৃত সতা জেনে 
এসে বলল, রামচন্দ্র জীবিতই আছেন । 

রাবণকে কিন্তু নিকষা থেকে মন্ত্রীরাও 
সীতাকে ফিরিয়ে দিতে পবামর্শ দিল। রাবণ অটল । 
প্রাণ ধাকতে সীতা দেব না। কিন্তু যুদ্ধেই বা যাবে 
কে? কৃম্ভকর্ণকে অকাল নিদ্রাভষ্গ করিয়ে যুদ্ধে 
পাঙ্কান হ'ল । কিন্তু কৃম্ভকর্ণেরও মৃত্যু হ'ল। 


বরেদেব মধো বেঁচে আছে বাবণ পত্র মেঘনাদ 
৩৯ 


১) 





পি | ২ 
আর ঠিভীুদ-তি ডিযখমীসেন। রাবণ 
তরণীসেরকেই: যৃদ্ধে. পাঠালেন ।* মায়ের কাছে 
অশ্রদ্জর্লে বিদায় নিয়ে গ্রলো | তার বি*বাস 


শীরামচক্ধ সাক্ষাৎ ভগবান । তাই মুখে তার রামনাম 
অথচ রামের বিরদ্ধেই যুদ্ধ। এ-বিচিত্র যৃদ্ধে 
তরণাসেনের কাছে পরাজিত হতে থাকে সবাই_ 
এমন ফি বীর হনুমান পর্যন্ত। শ্রীরামচন্দ্ও এঁটে 
উঠল্তি পারেন না। তখন বিভীষণ বলে দেন, বক্ষাস্্ 
ছাড়া ওর মৃত্রানেই । এবার রামের অস্তে আহত হয়ে 
পড়ে যায় তবণীসেন। বিভীষণ 'পৃত্র আমার' বলে 
গিয়ে জড়িয়ে ধরেন তাকে । বলেন, শীরাম তোমার 
পায়ে আমার পৃত্রকেও অঞ্জলি দিলাম। 

শীবাম থেকে সকলে স্তম্ভিত । বিভীষণের 
রামভক্তি অত্ুল। সবাই কাদছে। যুদ্ধক্ষেত্রে শোক- 
ভালবাসা-ভন্তি আর করুণার অশ্রচ্জল ! 

এবার সেনাপাত মেঘনাদ। সে উপাসা 
অগ্নিদেবের কাছে রামজয়েব আশীর্বাদ চায়। কিচ্তু 
অগ্নিদেব তাকে নিরাশ কবে অন্তারহ্ৃত হন। অদমা 
ইন্দ্রজিং। সেদিনের ঘোর যুদ্ধে জয় পরাজয় 
নিদ্ধারিত হয় না। পবদিন যৃদ্ধক্ষেনত্রেই গাছতলায় 
যজ্জে বসে ইন্দ্রজিং। লক্ষণ সেখানেই আক্রমণ 
করেন। সম্মুখ-যৃদ্ধে ইন্দ্রজিং হত হয়। 

পৃত্রশোকে রাবণ সীতাকেই কাটতে যায়। বাধা 
দেয় মন্দোদরী। বলেন এক পরনারী হরণেই এই 
অবস্থা, না জ্ঞানি হতায় কি হবে। পরদিন যৃদ্ধে 
স্বয়ং রাবণ যান। লক্ষঘণকে চাই । নানাভাবে 
লক্ষণের সঙ্গে না পেরে অবশেষে শত্তিশেলে 
আহত করেন লক্ষত্রণকে । লক্ষ্মণ পড়ে ঘান। তাকে 
মৃত ভেবে আনন্দে বাজপুবীনে ফিবে যান বাবণ 


রাম শোকে স্তব্ধ । কিন্তু ধন্বন্তরীর প্ৃত্র 
সুষেন বলেন, শোকের প্রয়োজন নেই । লক্ষঘণ 
এখনও মরেন নি। সূর্যোদয়ের পৃবে শন্ধমাদন পর্বত 
থেকে বিশলাকরণী গাছ নিয়ে এলে লক্ষণ সৃস্থ হয়ে 
উঠবেন। 

হনুমান চলল আকাশ-পথে। বাবণ তা জেনে 
কালনেমিকে পাঠাল যেমন কবে হোক হনুমানকে 
বাধা দিতে । কালনেমি এক তপস্বী সেজে বসে থাকে 
গন্ধমাদন পর্বতে । হনুমান তাকে ভত্তি্ভরে প্রণাম 
করে বিশলাকরণীর হদিশ্‌ চায়। কালনেমি তাকে 
সামনের পুকুরে স্নান করে আসতে বলে । নামতেই 
এক কৃমির চেপে ধরে হনুমানের পা। ব্যাপার বুঝে 
এক আছাড়ে কৃমিরকে হত করে হনুমান | এতে 
শাপমুক্ত হয়ে গন্ধকালী অপ্সরা হনুমানকে তপস্বীর 
প্রকৃত পরিচয় বকুল দেয়। তুদ্ধ হনুমানের হাতত 
কালনেমি নিহত হয়। 

রাবণ সূর্যকে আদেশ করে মধারাত্রে উদিত 
'হতে। প্রবআকাশ লাল হতেই হনুমান লাফিয়ে 
এসে সূর্যকে বগলদাবা করে আর বিশলাকরণী না 
খুঁজে সোজা গন্ধমাদন তুলে এনে হাজির হয়। সৃষেন 
লন্মঘূণকে বাঁচিয়ে তোলেন। 

টনিকষার পরামর্শ এবার রাবণ 
পাতালবাসীপূত্র মহীরাবণকে পাঠান যৃদ্ধে। সে 
রাম-লক্ষ্৮ণণকে বন্দী করে নিয়ে যায় পাতালে। 
সেখানে কালীমাতার কাছে বলি দিতে আকাংম্বণ 
মহীরাবণের | পৃজ্জা শৈষে দেবীকে প্রণাম করত 
বলে মহীরাবণ | ওরা বলেন প্রণামের রীতি দেখিয়ে 
দিতে । মহী প্রণত হতেই, মূর্তির পেছনে লুকিয়ে 
থাকা হনুমান দেবীর খড়গেই তাকে হত্যা করে । ছুটে 
আসে রাণী। সদ্যজাত অহিরাবণও যুদ্ধ করতে 
আসে । কিন্তু সে যুদ্ধ নয়-আতাদান মাত্র। 

রাবণ স্বয়ং আসে যৃদ্ধে। রাবণ তো কম 
শক্তিমান নয়। সে দুর্গার ববপৃত্র। ব্রহ্মার বরে তার 
ছিন্ন অঙ্গ তৎক্ষণাৎ জোড়া লেগে যায়। হত্যা 
করেও হত্যা করা যায় না তাকে । দেবতারা রামকে 
পরামর্শ দেন অকাল-বোধনে দেবী দুর্গাকে স্মরণ 
করতে । এছাড়া রাবণের বিশেষ মৃত্যবাণ আছে 
মন্দোদরীর কাছে । আর দেবগুরুঃ বৃহস্পতি যতদিন 
মৃত্য নেই । 

পরদিন হনুমান গিয়ে বৃহস্পতির চন্ডীপাঠ 


বিদ্বিত করে এলো। গেল মন্দোদরীর কাছে - 
জ্যোতিষীর সাজে । কথা প্রসঙ্গে কৌশলে 
মন্দোদরীর কাছ্ছ থেকে জেনে নিল কোথায় আছে 
সেই মৃত্বাবাণ। মুহূর্তে লাথিতে স্তম্ভটি ভেহ্গ 
ফেলে মৃত্যুবাণ নিয়ে চলে আসে রাম-শিবিরে 

রামচন্দ্র বসেছেন পৃজায়। অস্ট্মী পূজা সাঙ্গ । 
সন্ধির মহালগ্নে দেবী-পদে অঞ্জলি দেবেন একশ' 
আট নীলপদ্ম। কিন- একশ' সাতটি কেন? তাবে কি 
সতান্্রষ্ট হবেন রামচন্। | হঠাৎ স্মরণ হয়, চোখকে ও 
তো পদ্ম বলা হয় আর তার চোখ তো নীল । অতএব 
তিনি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দেবী আবির্ভতা হয়ে 
তাকে দিলেন আশীর্বাদ । 

পরদিন রাবণ নিহত হ'ল। মরবার আগে চস 
রামচন্দকে রাজনীতির উপদেশ দিল জানাল নতি। 
বাম লংকাপৃরী আঁধকার করলেন। রাবণের 
অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হ'ল রামেব আদেশে । মুখাস্নি 
করলেন বিভীষণ । 

মুক্ত সীতাদেবী। কিন্তু পরীক্ষা না করে 
সীতাকে গ্রহণ করবেন না রামচন্দ্র । অগ্নিপরীন্মণয় 


উত্তীর্ণ হলেন সীতা । এবার লঙকার বাজপদে 
বিভীষণকে বসিয়ে রামচন্দ ফিরে গেললন 
অযোধ্যায়। 


অযোধ্যায় আনন্দের বান ডেকে গেল। 
পূরবাসীরা পর্যন্ত দেখতে এলো রাম সীতাকে। 
আবার শুভদিন অভিষেকের আয়োজন হ'ল। 
তপস্বী খষি দেব-দেকী সকলেই এলেন সে উৎসাবে। 
রামচন্দ্র ও সীতাদেবী দৃ'হাতে বিতবণ করলেন নানা 
উপহার । কিন্তু হনুমান 2 সে কি কোন উপহার 
পাবে না? 

সীতাদেবী নিজে গলার রত্রমালা পবিয়ে 
দিলেন তার গলায় । কিন্তু হনুমান তা দাতে কেটে 
ফেলে দিল। লক্ষ্মণ বললেন, বনের পশু বতুহারের 
মূল্য কি বৃঝবে ? 

হনুমান বলল, যাতে রামনাম নেই তা আমার 
কাছে মূলাহীন । 

লক্ষঘ্ণ বললেন, তবে তোমার দেহও তো 
মূলাহীন অপবিভ্র। 

হনুমান তীক্ষু নখে চিরে ফেলল নিজের বৃক। 
দেখা গেল তার প্রতি অস্থিকণায় রামনাম লেখা 
রয়েছে । 


শখন্দাভম তীবসুন্দব তনুং শাদ্দল চমর্মাম্বরং | 
কালবালকরাল ভূষণধরং গঃ গাশশা,কপ্রিয়ম্‌ | 
কাশীশং কলিকণ্মযৌঘশমনং কলাণকল্প্দগ্মং 

লনীমিডাং পাব'গাপতিং গুণনিধিং শীশস্কবং রি 
যো দদাঁত সতাং শম্ভুঃ কৈবলমাতিদুল্লভিম্‌। 

খলানাঃ দণ্তক্দসৌ ঘোহ শংকর: শং হতনোত মে 


রামং কামারিসেবাঃ 


ভবভয়হরণঃং না ূ 


সস গুণনিধিমজি 5৫ নির্থণং নির্রিকারম্‌ 
মায়াতীতং সৃরেশং খলবধনিব তং ধন্মাবন্দৈকদেবং । 
বন্দে মন্দাবঘাহং সবসিজনয়নং দদেবমব্বীঁশক পম 7 





গু রাংমর শিবির রাবণচর শুক ও সারণ্ড 


বান্ধা গেল, সাগর কটক হৈল পার। 
দিনে ছিনে রাবণের টুটে অহস্কার ॥ 
ফঁফর ছৈল রাজা গণি মনে মনে। 
ছুই চর শুক আর সারণেরে ভণে ॥ 
শুন শুক-সারণ, তোমরা বুদ্ধিমান । 
চর্চ গিয়া রামের কটক কি-্্রমাণ ॥ 
পাথরেতে বান্ধ1! গেল মাগর গভীর । 
ত্রিভুবনে ছেন কণ্ম করে কোন্‌ বীর ॥ 
তালমতে জান বিভীষণের যে মতি। 
একে একে জান সব যোদ্ধা-সেনাপতি ॥ 
বল-বুদ্ধি জান সব রামের মন্ত্রণ! | 
প্রথমে জানিহু সব প্রধান যে জনা ॥ 
রামের মহিত থাকে কোন্‌ মহাবীর । 
লঙ্কায় আলিয়া কেব! রণে হবে স্থির ॥ 
রাজার আদেশ চর বন্দিলেক মাথে। 
রাজপ্রদক্ষিণ করি যায় মনোরথে ॥ 


৯ স্পা পপি শট সাপ শপ 


কপিকরূপে সান্ধ!ইল বানর-ভিতর | 
লেখা-জোখা নাই, যত দেখিল বানর ॥ 
কত পার হৈল, কত হৈতে আছে পার। 


_লিখিবার শক্তি কার, দেখিতে অপার ॥ 


কটক চচ্চিয়া ভ্রমে চর দুইজন । 

দূরে থাকি দেখে তাহা মিদ্র বিভীষণ ॥ 
রাহ্সের মায়। সে রাক্ষস ভাল জালে 
বিভীষণ ছুই-চরে চিনে সেইক্ষণে ॥ 
ঘরের সেবক বলি না করিল আস্থা । 


। বানরের হাতে কৈল পঞ্চম অবস্থা ॥ 


আপনার প্রত্যয়িত্ব জানাবার তরে। 
রথ ছৈতে নামিয়! সে ভুই-চরে ধরে ॥ 


। বিভীষণে ঠেলি চর যায় পলাইয়া । 


' দূরে থাকি হ্থত্রীব তা+ দেখিল চাহিয়া ॥ 

। শালগাছ উপাড়িয়! আনে আচম্থিতে। 

মহাকোপে যায় বীর রাক্ষমের ভিতে ॥ 
৩৭৩ 


তবাসশ খে শে ্‌ | 
এ, রব | 
সপ তা শস্জপরি পি টিবি বিসিক এ পাপাসসপিসি সি শিপ হন 
ও শপ স্পা ৯. 


এড়িলেক শালগাছ মেঘের সমান । 
রাক্ষসের বাণে গাছ হইল খান খান ॥ 
আর গাছ আনে তার দশ ক্রোশ গোড়া । 
গাছের বাড়িতে রথ করিলেক গু ড়া ॥ 
পড়িল সারথি-ঘোড়া, নাহিক দোসর। 
গদাহাতে ছুইজন যুঝে ঘোরতর ॥ 
বানর উপরে করে বাণ-বরিষণ। 

গদার বাড়িতে কেহ ত্যজিল জীবন 
গদার বাড়িতে সব করে চুরমার । 
স্থগ্রীব বলেন, গর্ব করিস্‌ গদার ॥ 

মার দেখি গদা, বুক পেতে দিনু তোরে । 
তোর ঘা সহিয়া তোরে দেই যমঘরে ॥ 
দুই হাত তুলিয়া পাতিয়া দিল বুক। 
মার দেখি গদা, সবে দেখুক কৌতুক ॥ 
পাতিয়! দিলেন বক্ষ স্ুগ্রীব ভূপতি। 
গদ! মারে শুক আর সারণ ছুশ্মতি 
ব্জলম বক্ষ তার বজ্জেতে নিশম্মাণ । 
তাহাতে লাগিয়। গদ হৈল খান খান ॥ 
গদ! মারি দুইজন হুইল ফাঁফর। 

ছুই চর বান্ধি নিল রামের গোচর ॥ 
বসিয়া আছেন রাম গুণের সাগর । 
ডানদিকে মিত্র তার স্থত্রীব বানর ॥ 
বামদিকে উপবিষ্ট অনুজ লক্ষমণ। 
যোড়ছাতে বপিয়াছে যত মন্ত্রিগণ ॥ 
হেনকালে ছুই চর ধেয়ে আগুসরে। 
প্রণাম করিল দৌহছে রাজ-ব্যবহারে ॥ 
ভয়েতে ছাড়িল তার! জীবনের আশ। 
কহিতে লাগিল কিছু গদগদ-ভাষ ॥ 
কটক চচ্চিতে মোরে পাঠায় রাবণে। 
কে জানে, এমন দায় ঘটিবে এখানে ॥ 
লুকাইয়! আমিলাম, হলাম বিদ্িত। 
বুঝিয়া করহ প্রভু, যে হয় উচিত ॥ 
শুনিয়। চরের কথ! আরামের হাল । 
উভয়েরে দয়াময় করেন আশ্বাস ॥ 


£ বিশ্বকর্্মার নির্মাণ, 


রাজা হয়ে চর মারে, 


| বিভীষণ ধরিলেন কাটিবার মনে । 


বারণ করেন হাম তারে সেইক্ষণে ॥ 
ক্ষাম্ত হও, চর-হত্য। নহে রাজধন্ম । 
সেবক মারিলে সিদ্ধ হবে কোন্‌ কম্ম ॥ 
গোপনে আইলে চর, ভ্রম সর্বস্থানে | 
দুই চারি কথ! এ. বলিহ রাবণে ॥ 
শৃন্ত ঘরে সীতা হা. আনিল আমার । 
ভয়ে পলাইয়া এল সাগরের পার ॥ 
সেই ত সাগর আমি হইলাম পার । 
জিজ্ঞাস রাবণ-রাজ1 কি বলিবে আর ॥ 
শুনিয়াছ খর-দুষণের যে প্রকার । 
প্রভাতে হইবে সেই প্রকার তোমার ॥ 
হরিয়। আনিল সীতা মম অগোচরে । 
সেইহেতু সেতুবন্ধ হইল সাগরে ॥ 
যে-কোন প্রকারে আজি পোহাউক রাতি। 
একজন না রাখিব বংশে দিতে বাতি ॥ 
কৃতিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব বিচক্ষণ । 
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥ 


52555 


গ শীবামচন্দ কর্তৃক পাবণকে তিরস্কার ৬ 


জিভুবন লে জিনিয়া, স্ন্দরী সব আনিয়।) 
নান! অলঙ্কার দিয়া সাজে । 

তা” সবার প্রাণনাথ, ডরে নাহি হাটে বাট, 
অনাথা হইয়া! তার! ভজে ॥ 


সীতার সে শাপানলে,আমার একোপানলে, 


রাবণের নাহিক নিস্তার। 

এ কনক-লঙ্কাখান, 

পুড়িয়া হইল ছারখার ॥ 

অপযশ এ সংসারে, 
কহ গিয়া তোর লহ্বেশ্বেরে । 

দেখুক সে দশক্ষন্ধ, সাগরেতে সেতুবন্ধ, 
লঙ্কাপুরী ঘেরিল বানরে ॥ 





লক্ষাকাণ্ড 
রা রারারারারারা/৮পগ 


কপিগণ ষে প্রচণ্ড, মেঘ করে খও্ড খণ্ড, 






মার্ত€ু ধরিতে পারে বলে। 

সাগর না সহে টান, রণে নাই পরিত্রাণ, . কেহ ব! পিঙ্গলবর্ণ কেহ বা শ্যামল । 
হনুমান বধিবে সকলে ॥ ৷ রক্তুবর্ণ কেহ-কেহু বরপ উক্দ্বল 

এলে সৈস্ক চ্চিবারে, যাবে কেন আগোচরে, 1 উতে পরিমাপ দেখি পর্বব ত-প্রম'ণ | 
বলো তারে কথা ছুই চারি। | রূপে প্রবেশিতে চ'ই কিন্ত কপে প্রাণ । 

কাটি তার দশমুণ্ড,  বিভীমুণে ছত্রদণ্ড, , এক চাপে কপিসেন! ঘণ়্ পষ্ঠে-পুতে | 
দিব আর রাণী মন্দোদরী ॥ | ওর নাছি পাই, যত চাহি একদুক্টে ॥ 


কৃত্তিবাস কবিবর, সর্ববশাস্ত্র হথগোচর, | গণিতে যঙ্চপি পারি বরিষার দারা । 
বিরচিল সরস্বতী-বরে | | দৃষ্টে সংখ্যা করি যদি আকাশের তারা ॥ 
সর্বব-পাপ-বিনাশন, সারগ্রস্থ রামায়ণ, : যদ্দিও নির্ণয় করি সাগরের পানি । 


মুক্তি পায়, শ্রবণ যে করে ॥ ঈ তথাপি বানরসৈস্যা নিশ্চয় না জ্ঞানি ॥ 
৪0895 ৰ কৃম্তিবাস পণ্ডিতের মধুর পাঁচালী । 
| লঙ্কাকাণ্ডে গায় তার প্রথম শিকলি ॥ 
| কথ 


$ রাবণ সমীপে শুক ও সারণ 


দিয়। রাজপ্রসাদ পাঠান রাম চর। 


রাবণেরে ভেটে শিয়া লঙ্কার ভিতর ॥ গ প্রাচীর হইতে রাবণেরশ্রীরামের কটকদর্শন 
দাড়াইতে নারে চর, নাহি নাড়ে পাশ। হইল শুকের বাক্য যঙ্দি অবসান । 
উদ্ধমুখে বার্তা কহে, ঘনে উদ্ধশ্বাস ॥ সারণ বলিছে দশানন বিদ্যমান ॥ 
তোমার আজ্ঞায় গেন্ু কটক-ভিতরে। আমাদের বাক্যে যদি না হয় প্রত্যয় । 
যাবা মাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে ॥ প্রাচীরে উঠিয়া দেখ, হয় কি না হয় ॥ 
বিভীষণ ধরি নিল কাটিবার মনে । অতি উচ্চ লঙ্কার প্রাচীর স্বর্ণময় | 
প্রাশদদান করিলেন রাম নিজগুণে ॥ চর সহ উঠিল রাবণ ছুরাশয় ॥ 

জ্ীরাম লক্ষণ বিভীষণ কপিরাজে। চতুদ্দিকে জল স্থল ব্যাপিল বানর। 
দেখিলাম চারিজনে আনন্দে বিরাজে ॥ দেখিয়া রাবণরাজা সভয় অন্তর ॥ 
রামের যেমন ধনু, শর তুল্য তারি। সহত্র বদর যুদ্ধ করি নিরন্তর । 
আছুক অন্ভের কাজ, এক! রামে নারি ॥ : তথাপি না ফুরাইবে কটক বিস্তর ॥ 
ভূবন-সহায় যদি অটলোকপাল। বানর চিনিতে চাহে রাজা দশানন। 
তবু জিনিবারে নারে বিক্রমে বিশাল ॥ তুলিয়া দক্ষিণ হস্ত দেখায় সারণ ॥ 
শতেক যোজন সেতু হইল সাগরে । (বানর সহজআ্রকোটি যাহার সংহতি । 
বাদ্ধিল যোজন শত বুক্ষ ও পাথরে ॥ । ওই দেখ নীলবর্ণ নীল সেনাপতি ॥ 
উত্তর কুলের সেতু ঠেকিল দক্ষিণে । । নীল সেনাপতি সে হেলায় যদি নড়ে। 


পার হৈল রামসৈল্ঞ বুঝিবার মনে ॥ মন দ্বাদশ প্রহর পথ সৈচ্ভে আড়ে যোড়ে ॥ 






স্পস্ট সি সিসি স্সপিস্সিপিিস পিসি তি 2৩৯ 


বানর সত্তর-কোটি যার পাছু লাগে। 
স্্গ্রীব ভূপতি দেখ শ্রীরামের আগে ॥ 
বিশ কোটি কপি-সহ ওই যে গবাক্ষ | 
ত্রিশ কোটি বানরেতে দেখহ ধুত্রাক্ষ ॥ 
সম্পাতি বানর দেখ গৌরবর্ণ ধরে। 
রণে গেলে বিপক্ষ পলায় যার ডরে ॥ 
হিকুলী পর্বতের হিহ্ুল যেন অঙ্গ । 
পঞ্চাশ কোটি কপি সঙ্গে স্বরভঙ্গ ॥ 
মলয় পর্বতে কপি বর্ণে যেন গেরি । 
সহিত সত্তর কোটি দেখছ কেশরী ॥ 
শরভ লহত্কোটি বানরের সহ । 
রণেতে পশিলে তারে নাহি পানে কেছ ॥ 
হেলায় সম্পাতি কপি কভু যদি নড়ে । 
শরীর যোজন দশ তার আড়ে ষোড়ে ॥ 
একাদশ কোটিতে বানর মহামতি । 
সহুঅ কোটিতে এ কুমুদ সেনাপতি ॥ 
শত শত উত্তরের বীর মহাবলী । 
যাদের চলনে উড়ে গগনেতে ধলি ॥ 
দেখ ধূত্্ ধুত্রাক্ষ রাজার ছুই শাল! । 
বানর-কটক-সধ্যে যেন মেঘমালা & 
মহেজ্্র দেবেন্দ্র দেখ হষেণ-নন্দন। 
আশী কোটি বীর ছুই তায়ের ভিড়ন ॥ 
ভল্লুক-কটকে দেখ মন্ত্রী জান্বুবান। 
আশী কোটি বানরেতে দেখ হনুমান ॥ 
দেখ গয় গবাক্ষ মে সাক্ষাত শমন। 
পঞ্চাশ কোটি ছুই ভায়ের ভিড়ন ॥ 
বৈছ্ারাজ হ্থষেণ সে রাজার শ্বশুর । 
তিন কোটি বৃন্দ বীর যাহার প্রচুর ॥ 
দেখহ স্থৃগ্রীব রাজ। বানরাধিপতি | 
ত্রিভুবন নাহি আটে খাহার সংহতি ॥ 
বালির বিক্রম তুমি জান ভালমত । 
তার ভাই হ্থ্রীব লঙ্কাতে সমাগত ॥ 
নলবীর দেখ বিশ্বকশ্মার নম্দন | 
যে-বান্থিল পারাবার শতেক যোজন ॥ 
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সপ ১৮ তি এসপি শি সপ তা কি পিপি ৯ পাস্তা এস সপন সি পি 


গাছ-পাথরেতে যেই বান্ধিলেক সেতু । 
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে, এইমাত্র হেতু ॥ 
যুবরাজ অঙ্গদ সে বালির কুমার । 

কুড়ি লক্ষ কপি তার নিজ পরিবার ॥ 
রামের বানর-সংখ্য। কি কব কাহিনী । 
শত কোটি বানরেতে এক বৃন্দ গণি ॥ 
শত কোটি বৃন্দে এক মহাবুন্দ হয়। 
শত কোটি মহাবু-ম্দ অর্বনদ নিশ্চয় ॥ 
শত কেটি অর্বব,দেতে মহার্বব,দ লেখা । 
শত কোটি মহার্বব,দে এক খর্বব শিক্ষা ॥ 
শত কোটি খর্বেব এক মহত্ব হুয়। 
শত কোটি মহাখর্বেব শঙ্খ ম্বনিশ্চদ ॥ 
শত কেটি শবন্খে এক মহাশঙ্খ জানি। 
শত কোটি মহাশষ্থে এক পদ্ম গণি ॥ 
শত কোটি পদ্মে এক মহাপন্ম হয়। 
শত কোটি মহাপদ্ম সাগর-নির্ণয় ॥ 

শত কোটি সাগরে মহাসাগর জানি। 
শত কোটি মহাসাগরে এক অক্ষোৌহিণী ॥ 
শত কোটি অক্ষৌহিলীতে এক অপার । 
অপারের অধিক গণনা নাহি আর ॥ 
হেথ। বিভীষণ বলে আ্রীরাম-গোচর । 
হের রাজা দশাননে প্রাচীর-উপর ॥ 
ঝাট বাপ মারি তুমি কাটহ সত্বর। 
ঘুচুক মনের দুঃখ, জুড়াক অন্তর ॥ 
ধন্ুর্বাণ লয়ে রাম করেন সন্ধান । 
তাহা দেখি রাবণ পলায় লয়ে প্রাণ ॥ 
শুক-সারণ বলে, ছাড় জীবনের আশ । 
কটকের চাপ দেখি লাগয়ে তরাস ॥ 


॥ জীবনের বাসন। যগ্পি থাকে মনে। 
লীত। দেহ রামেরে রাবণ এইক্ষণে ॥ 
 সীত। দিয় রামেরে না কর যদি শ্রীত। 


প্রীরামের হাতে রাজা, মরিবে নিশ্চিত ॥ 


গরুড় পাইলে সর্প গিলে ততক্ষণে । 


ঠ। অব্যাহতি নাহি তব প্রীরামের বাণে ॥ 
৩২৬ 


লঙ্কাকাগণ্ড 


৯ শি পা ও এসি পোস্টটা ৯ এপ সি সপ আলি | পিসি সী প্রি ২ এ পালি স্পস্ট পস্্্টি «| পিসী এত সিসি জটিল পা শিস পি পরি পালি পপ তি আপি পি টিপ পপ পিসী ০৩ পাতি এলি ৩ পরি 


শপাস্মিপরিপসিি সি ৬৩ ০ পলি প্র সিপ্সজিতাশি পাত ৯৪৮ পি 


শুক ও সারণ &ৌোহে কহে এইরূপ । 
কোপেতে ভৎ্সয়ে (ভে দশানন ভুপ ॥ 
কভিবাস পণ্ডিত ভাবিয়। নারযণে। 


লঙ্কাকাণ্ড গাইলেন গীত রামায়ণে ॥ 
2906 


উ স্ব-সারণত্ণ রানপণর ভৎ সন 


ৰ 
ূ 
ূ 
ৃ 
র 
কোপে কহে লঙ্ষেশ্বর, মৃত্যুর নাহিক ডর, ৰ 
শত্রুর প্রশংল! বারে বারে । ূ 
কি ছার মিছার নর, ভয়ে কাপে চরাচর, ূ 
যম খাটে আমার দুয়ারে ॥ ূ 
গ্য-ব্রিভুবনে, দেবতা-গন্ধর্ববগণে, | 
যক্ষ কি কিন্গর বিদ্যাধর । | 
কম্পিত আমার ডরে, কি ভয় নরবানরে, | 
কি বলিলি হীনবুদ্ধি চর & ৰ 
কপি দেখ, লক্ষ-লক্ষ রাক্ষল জাতির তক্ষা, 
তারে ভয় কর কি-কারণে | ৃ 
শীরাম লম্মণ ফ্লোহে, বলে মমভ্ুল্য নহে, | 
ইঙ্গিতে বধিব দুইজনে ॥ 
কুপিলে কুমার-ভাগে,কে আসিযুঝিবে আগে, 
ভয় কর মানুষ বানরে। 
কৃত্তিবান রচে গীত, দশানন ক্রোধাম্থি ত, 
বারে বারে ভৎ্সে দুই চরে ॥ 


স্বর্গ-মর্ 





গু শুণ-সারণের পলায়ন 


পরসৈম্ চচ্চিতে পাঠাইলাম তোরে । 
পরের বড়াই কর আমার গোচরে ॥ 
যাহার প্রসাদে বাড়ে, হেন রাজ নিন্দে। 
মারিতে আইলে বৈরী ভার গুণ বন্দে ॥ 
পূর্কেবে উপকার যে করিলি স্থানে স্থানে । 
আজি কোপে এড়াইলি এই সে কারণে ॥ 


529835- _- 





দুর হ রে বেট! চর না কর বাখান। 


আপনার দোনে পাচ্ছে হারাবি পরাণ ॥ 


। এত যদি দশানন বলিলেক রোমে । 


প্রাণ লয়ে ধায় ুক-সারণ ভতরাসে ॥ 
5 তে 


গ রাবণ কর্তৃক শপ, লক চরকুপে প্রবণ 


ঘোড়হাত করি বালে বীর মহোদর। 
দমে নাক্তানে কিছুই, পাঠাও হেন চর ॥ 
কছিতে না জানে কথা সভ' বিদ্ামানে | 
হেন চর আপনি পাঠাও কি কণ্রণে ॥ 
রাবণ ডাকিয়া আনে শারদ ল-রাক্ষসে। 
প্ঞজন সঙ্গে সে অভল তার পাশে ॥ 


। পঞ্চজন-মধ্যে তার শান্দল প্রধান । 


দশ[নন দিল তর হাতে গুয়া-পান ॥ 
কোন্খানে রামসৈম্ক পোহা'য় রক্তনী। 
কোন্‌ বাটে কপিগণ করিল উঠানি ॥ 
চরের প্রসাদে রাজা সর্বববাভা জানে ! 
চরের প্রসাদে রাজা পরচক্র জিনে ॥ 
লক্ষণ-হ্গ্রীব-রামে জান ভালমতে । 
পরচক্র জানি তুমি আইস ত্বরিতে ॥ 
রাজার আদেশে চর বন্দিলেক মাথে। 
গতমাত্র ঠেকিলেক বিভীনণ-হাতে ॥ 
বিভীষণ বলে, কোথা গেলি রে বানর । 
হেথা আসিয়াছে দেখ ব্াবণের চর ॥ 
সেই বাক্যে বানর চরের চুলে ধরে। 
চদা বেড়ি তারে চড় কিল মারে ॥ 
ঘরের সেবক বলি খুন না করিল। 
পুনঃ পুনঃ তাহারে বানর কষ্ট দিল ॥ 
আপন প্রতায় রামে জানাবার তরে । 
পঞ্চ চর লৈয়া গেল রামের গোচরে ॥ 
ঈাড়াইতে নারে চর, নাহি নাড়ে পাশ। 


টা উদ্ধমূখে বার্তী কহে ঘন বহে শ্বাস ॥ 


৩২৭ 





৮৮ ৮ ৮ পাল ০৬ ৯ 


চচ্চিতে তোমার সৈম্য পাঠায় রাবণে। 
বিভীষণ ধরে প্রভু কাটিবার মনে 
রাম বলেন আমি চর নাহি মারি। 
রাবণে বলিও মোর কথা দুই চারি ॥ 
সর্বদা পাঠাও চর কোন্‌ প্রয়োজনে | 
তোমায় আমায় দেখ! হইবেক রণে ॥ 
আপনি দেখিবে এই কটক দুর্বার । 
কিরূপে রাবণ, তুমি পাইবে নিস্তার ॥ 
মারিব রাবণ, তোরে করি খশ্ু খণ্ড । 
বিভীষণ উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড ॥ 
আমার বিক্রম ঘুষিবেক তব্রিভুবনে | 
রাবণে মারিয়া! রাজা করি বিভীষণে ॥ 


1০০ 


$ শাদ (নর প্রতাযাাৰতন ও শ্রীরাম প্রশংসা 
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প্রসাদ পাইয়া চর বিদায় হইল । 
লঙ্কার মধ্যেতে গিয়া রাবণে ভেটিল ॥ 
দাড়াইতেত নারে চর নাহি নাড়ে পাশ। 
বানা কহে:উদ্ধমুখে, ঘন বহে শ্বাস ॥ 
তোমার অণ্্ঞায় গেক্কু £সন্য চচ্চিবারে। 
যাবামাত্র বিভীষণ চিনিল আমারে ॥ 
রক্ে রাঙ্গা হয়ে গেনু রামের গোচরে। 
রঘুনাথ প্রাণদান দিলেন আমারে ॥ 
কহিল সারণ শুক সৈন্য যফতোধিক । 
দেখিলাম কটক নয়নে ততোধিক ॥ 
কি কব রামের রূপ সে অতি স্রঠাম | 
জ্তান হখ দেখিলে মানুন নহে রাম ॥ 
বিরাট পুরুষ রাম স্দৃশ্য শরীর । 
আজানুলম্বিত বাহু, নাভি সুগভীর ॥ 
উন্নত নাসিক! তার, শ্রীখণ্ড কপাল । 
ফল মূল খান, তবু বিক্রমে বিশাল ॥ 
দুর্ববাদলশ্যামতনু অতি মনোহর । 
কন্দর্প জিনিয়। রূপ পরম হন্দর ॥ 


ক্তিবাসধ রামায়ণ 
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আকার প্রকার তার হেরি হয় জ্ঞান। 
ভ্রিভুবনে বীর নাহি রামের লমান ॥ 
ধশ্মেতে ধান্মিক রাম গুণের সদন | 
বিপক্ষ দহিতে রাম প্রলয় স্বলন ॥ 
না মারেন রাম তারে, যার নআ বাণী। 
যে বড়াই করে তাঁর উপরে উঠানি ॥ 
আছুক অন্তের কাজ, দেবে তারে নারে। 
রাক্ষস হাজার দশ একা রাম মারে ॥ 
পাত্রমিত্র বুঝায় “শ লয় তব চিতে। 

৷ বিধির নির্ববন্ধ বুঝি হৈল বিপরীতে ॥ 

| সীতা লাগি রাবণ মরিবে হায় হায়। 

| পাঁচালী প্রবন্ধে গীত কৃত্তিবাস গায় ॥ 

০০০ 


ও রা তযর মাহা কখন 


শমনদমন রাবণরাজা রাবণদমন রাম। 
টির না হয় গমন, যে লয় রামের নাম ॥ 
' বলাম নাম জপ ভাই, অন্ঠ কম্ম পিছে। 
ৰ সর্বব-ধশ্মকন্ম রামনাম বিনা মিছে ॥ 
| মৃত্যুকালে যদি নর রাম ব'লে ডাকে । 
| বিমানে চড়িয়া সেই যায় দেবলোকে ॥ 
শ্ীরামের মহিমার কি দিব তুলন।। 
তাহার প্রমাণ দেখ গৌতম-ললন। ॥ 
পাপীজন যুক্ত হয় বাল্ীকির গুণে। 
ৰ অশ্বমেধ ফল পায় রামায়ণ শুনে ॥ 
ূ রাম নাম লইতে না কর ভাই হেলা। 
| ভবসিন্ধু তরিবারে রামনাম ভেল। ॥ 
অনাথের নাম রাম প্রকাশিলা লীল।। 
বনের বানর বন্দী, জলে ভাসে শিলা ॥ 
রামজনম্ম, পূর্বে ষাটি সহস্র ব€সর। 
অনাগত পুরাণ রচিল! মুনিবর ॥ 
রামনাম স্মরণে যমের দায়ে তরি। 
ভবসিন্ধু তরিবারে রামপদ-তরী ॥ 


! 
| 
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[ 
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শিলা সা পিল স্পা পক আশি পরি পাস? পি পিসি ৩ - লাশ 


চগুালে ধাহার দয়! বড় সকরুণ । 

পাষাণে নিশানা আছে আ্রীরামের গুণ ॥ 
জ্রীরাম নামের গুণে কি দিব তুলন। ৷ 
পাষাণ মনুষ্য হয়, নৌকা হয় সোনা ॥ 
রাম নাম লৈতে ভাই না করিও হেলা । 
সংসার তরিতে রামনামে বাহ্ধ ভেল! ॥ 
জপাম-স্মরণে যেব। মহারণ্যে যায়। 
ধনুর্ববাণ লয়ে রাম পশ্চাতে গোড়ায় ॥ 
রামনাম বল ভাই, মুখে বার বার। 

ভেবে দেখ রাম, বিনা গতি নাহি আর ॥ 
করিলেন অশ্বমেধ গ্রীরাম ঘতনে। 
অশ্বমেধ-ফল পায় রামায়ণ শুনে ॥ 

এমন রামের গুণ কি দিব তুলনা | 
পাদস্পর্শে শিলা নর, নৌকা হয় সোনা ॥ 
পার কর রামচন্দ্র, পর কর মোরে । 
দীন দেখি নৌকা রাম লয়ে গেলে দুরে ॥ 
যার সনে কড়ি ছিল, গেল পার হশয়ে। 
কড়ি বিন! পার করে তারে বলি নেয়ে ॥ 
ধ্যান-পূজ1 তন্ত্রমন্্র নাহি জ্ঞান যার। 
তবে জানি রাম ঘদি তারে কর পার ॥ 
যোগ যাগ তন্-মন্তু যেইজন জানে । 

তুমি কি তর'বে তারে, তরে নিজ গুণে ॥ 
মোর সঙ্গে কড়ি নাই, পার হব কিসে। 
কর বা না কর পার কূলে আছি বসে॥ 
নেয়ের স্বভাব আমি জানি ভালে ভালে। 
কড়ি না পাইলে পার করে সন্ধ্যাকালে ॥ 
কারে ভাঙ্গ, কারে গড়, এই তব কাজ । 
কারে! মুণ্ডে ছত্রদণ্ড, কারে মুণ্ডে বাজ ॥ 
শত পুক্র কাহারো অক্ষয় করে দাও । 
এক পুত্র দিয়! কারে তাও হরে লও ॥ 
আপনি যে ভাঙ্গ প্রভূ, আপনি যে গড়। 
সর্প হয়ে দংশ তুমি ওঝা হয়ে ঝাড় ॥ 
সকলি তোমার লীল।, সব তুমি পার। 
হাকিম হয়ে হুকুম দাও পেয়াদ! হয়ে মার ॥ 
৪8০ 





অধম দেখিয়া যদি দয়া না করিবে। 
পতিতপাবন নাম কি গুণে ধরিবে ॥ 
সাধুজনে তরাইতে সর্বব দেব পারে। 
অসাধু তরান ঘিনি, ভ্রাতা বলি তারে ॥ 
 অহল্যা পাষাণ হয়ে ছিল দৈবদোষে । 
মুক্তিপদ পায় তব চরণ-পরশে ॥ 
পার কর রামচন্দ্র রঘুকুলমণি । 
তরিবারে ছুটি পদ কঃরেছ তরণী॥ 
নর্দি মোরে ছাড় প্রভু, আমি না ছাড়িব। 
_বাজন-নৃপুর হয়ে চরণে বাজিব ॥ 
রামনদী বয়ে যায়, দেখহ নয়নে | 
তথা গিয়া কর ন্বান কুলে বসি কেনে ॥ 
হেদেরে পামর লোক, পার হবে হদি। 
মন ভরি পান কর, বয়ে যায় নদী ॥ 
মৃত্যুকালে একবার রাম বলি ড'কে। 
সেই স্বর্গে যায়, যম দাড়াভয়া দেখে ॥ 
এমন রামের গুণ কি বণিতে পারি । 
হেলায় তরিয়া যাবে) মুখে বল হরি ॥ 
সখা) 


গু সাতানুক মামাম্ণ্ড প্রদশন্ 
শার্দ.ল বলিছে, রাকা, কর অবধান। 
রামের বিক্রম কথ! শুন বিগ্তাম'ন ॥ 
খর আর দূষণ ভ্রিশিরা তিন জন | 
চতুর্দশ সহস্র সে রাক্ষল মিলন ॥ 
একে একে সংহারিলা একা রঘুনাথ । 
। কেমনে ্াড়াবে রণে তাহার সাক্ষাৎ ॥ 
দেখিনু শুনিনু যে কহিতে ভয় করি। 
। বুঝিয়! করহ কাধ্য লঙ্কা-অধিকারী ॥ 
। শুক আর সারণ কহিল তব হিত। 
. অপমান করিলে তাদের যথোচিত &॥ 
৷ আপনি স্বুদ্ধি রাজা, বিচারে পণ্ডিত। 
| করছ কহে উচিত 






্ 
শার্দলের কথাতে রাবণ রাজা হাসে । 
রাজার প্রসাদ দেয়, যত মনে আসে ॥ 
বলয কন্কণ দিল, মাণিক রতন। 
পঞ্চশঙ্ঘ বাদ্য দিল রাজার বাজন ॥ 
বিচিত্র-নিশ্মাণ দিল হার ও কেয়র। 
নানারত্ব মণি দিল, চরণে নুপুর ॥ 
চরের বচন যেই হইল অবসান । 

অন্তরে হইল চিন্তা, উড়িল পরাণ ॥ 
দশানন পাত্র-মিত্রে দিলেক মেলানি । 
বিছ্যজ্জিছব-নিশাচরে ডাকিল তখনি ॥ 
তোরে বলি বিছ্্যুজ্জিহ্ব মায়ার সাগর । 
তুমি ত অল্ঘ্য পাত্র লঙ্কার ভিতর ॥ 
মৈথিলীকে আনলাম বড় স্খ-আশে। 
মদ্যাপি না হয় ম্রশ হইবে কি শেষে ॥ 
এতদিনে সীতা না! হইল অনুগতা । 
নিকটে আগত স্বামী শুনি হরমিতা ॥ 
পাত্রকাধ্য করি মোর কুলাও আরতি । 
রামের ধন্ুক-মুণ্ড করহ সম্প্রতি ॥ 
ধনু-মুণ্ড দেখি লীতা পাইবেক ত্রাস । 
স্বামী-দেবরের তরে হউক নিরাশ ॥ 
এত মদি বিদ্যুট্জিহ্ব রাজ-আজ্ঞ! পায় । 
রামের ধনুক মুণ্ড গঠিবারে যায় ॥ 
বসিল সে বিছ্্যজ্জিহব করিয়। ধেয়ান। 
গুরুর চরণ বন্দি যাড়ে ব্রহ্গজ্ঞান ॥ 
বলিল সে বিদ্যুজ্জিহ্ব, ধ্যান নাছি টুটে। 
ব্রহ্ষজ্জান তেজে ধনুক মুণ্ড উঠে ॥ 
বিচিত্র-নিম্মাণ সেই ধনুকের গুণে । 
কুণডুল নিশ্মিত রত্ব শোতে ছুই কাণে ॥ 
মুকুতা জিনিয়া তার দশনের জ্যোতি । 
অবিকল বিশ্বফল, ওষ্ঠাধর-দ্যুতি ॥ 
চাপা নাগেশ্বর দিয়! বাধিলেক ছড়া । 
অতি শুভ্র কাপড়ে রামের জটা বেড়া ॥ 
জরামের মুণ্ড সেই করিল নিশ্মাণ | 

যে দেখেছে সেই জানে রামের সমান ॥ 
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কাঁত্ুবাসী রামায়ণ 


শশী পি সপ্সিওাত পখীতা তে তো স্পা পা পিপিপি তাস পিশি শা পি স্টপ পিপল সপ্ত পিসি ওসি পর 


রামের সমান ধনু করিয়া! নিশ্মাণ। 


 রাবণের আগে লয়ে করিল যোগান ॥ 
আরামের মুণ্ড দেখি দশান্ন হাসে। 
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রাজার প্রসাদ দেয়, যত মনে আমে ॥ 
বিদ্যুজ্জিহন নিশাচরে থুইলেক দ্বারে । 
প্রবেশিল আপনি অশোক বনাস্তরে ॥ 
মিথ্যা সত্য করি পাতে কথার পাতন । 
যে-প্রীকারে সীচার প্রতীত হয় মন ॥ 
মোর বাক্য নাহি শুন, বাড়াও জঞ্জাল । 
তোর অপেক্ষায় রাখিয়াছি এতকাল ॥ 
হেন মনে করি, তোরে কাটি এই দণ্ডে। 
তোর রূপ দেখিয়া তখনি কোপ খণ্ডে ॥ 
মনে মনে ভাব যে রামের কত গুণ । 


' আজিকার রণ-কথা। মন দিয়! শুন ॥ 


॥ 
92 


বহিল পাথর-গাছ যত কপিগণ। 

হইলেক তাহার! নিদ্রায় অচেতন ॥/ 
নিদ্রায় বানরগণ গড়াগড়ি যায়। 

মুণ্ডে মুণ্ডে ঠেকাঠেকি মুচ্ছিতের প্রায় ॥ 
এই সব বাত্তা আমি শুনি চরমুখে | 
রাত্রিযোগে গেলাম যে, কেহ নাহি দেখে | 
বানর-উপরে আগে করি হানাহানি । 
বাণেতে কাটিয়া করিলাম দুইথানি ॥ 


। বানরের মধ্যে রাম হৈল আগুয়ান । 


খড়গাঘাতে মুণ্ড কাটি করি ছুইখান ॥ 
পড়িল তোমার রাম, লক্ষ্মণ কাতর । 
দেশে গেল লইয়। সে সকল বানর ॥ 
বানরের মধ্যে এক হ্থগ্রীব প্রধান । 
প্রহ্থারে জর্জর অতি, আছে মাত্র প্রাণ ॥ 
মহেন্দ্র দেবেজ্দ ছিল কপি একফোড়া । 
কাটিলাম দুই পদ তার! ফ্রোহে খোড়া ॥ 


1 বানরের মধ্যে যার করিস্‌ বাখান। 


ৃ 


হস্ত পদ কাটিলাম, পড়ে হনুমান ॥ 


এইমত করিলাম বানরের দণ্ড । 


দ্র এই দেখ জানকী, রামের কাটামুণ্ড ॥ 


৩৩০ 


লঙ্কা কাণ্ড 


“সই সর পলির শো সা, পেপসি পা পিসি পরস্পর পিন পিসির বসপরসসপরি আসর স্পরি পিসি পরী সিসি পা ১ স্পা সপ্ত এ. পপি পি সপ আর স্পা পা পপর সি এ, পর প্ত 


কোথা গেলি বিছ্যজ্জিহব, নাম নিশাচর | 

জানকীর সম্মুখে রামের মুণ্ড ধর ॥ 

কৃত্তিবাম পণ্ডিতের কবিত্ব বাখান। 

লঙ্কাকাণ্ডে গাহে মায় মুগ্ডের আখ্যান ॥ 
5720৮ 


ও মায়ামুণ্ড দেখিয়। সীতার বিলাপ 

দেখিয়। রামের মুণ্ড জানকী ছুঃখিতা । 
বিলাপ করেন বহু ধরণীপতিতা ॥ 
কুক্ষণে পোহাল প্রভূ, অ।জিকার রীতি । 
অভাগিনী হারালাম তোমা-হেন পতি ॥ 
আপদে পড়িলে প্রভু, সহোদর ছাড়ে । 
লক্ষ্মণ বানরসৈম্ক লয়ে দেশে নড়ে ॥ 
বিদেশে আসিয়। প্রভু, হারালে জীবন । 
লম্ষমণ দেশেতে গেল এড়িযা মরণ ॥ 
সহোদর ছাড়িয়া! দেবর দেশে গেলি । 
রাক্ষসের হাতেতে প্রভুরে দিয়া ডালি ॥ 
শুনিয়া কৌশল্যাদেবী তোমার মরণ । 
ত্যজিবেন প্রভু, তব শোকেতে জীবন ॥ 
জনকের ঘরে ছিনু অভাগিনী সীতা | 
জনমদুঃখিনী আমি, নাহি মাতাপিতা ॥ 
চরণ সেবিতে তব আইলাম বনে। 
আমারে ত্যজিয়া কোথা গেলে হে এক্ষণে ॥ 
অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন । 
একবার দেখ। দেহ কমললোচন ॥ 
রাজ্যনাশ বনবাস স্ত্রী নিল রাবণে। 
কেন বিধি বিড়শ্থিল রাম-হেন জনে ॥ 
সর্বলোকে বলে মোরে অবিধবা সীতা । 
আমারে বিধবা! কৈল কেমন দেবতা ॥ 
অকারশে আছরে রাবণ মোর আশে । 
গলায় কাটারি দিষা! যাব প্রভু-পাশে ॥ 
যে খাণ্ডায় প্রভূরে করিলি দুইখান। 
সেই খড়েগ কাট মোরে যাউক পরাণ ॥ 





কৃতভিবাল পণ্ডিতের কবিত্ব শোভন । 
গাছিলেন সীতাদেবীর হৃদয় বেদন ॥ 
ঠা ৮2 


$ প্রারা/?মর প্রশংসায় সাভার খিদে 


এমনি বাণের শিক্ষা, মুনিগণে কৈলে রক্ষা, 

ূ তাড়কা মারিলে এক বাণে। 

ৰ স্থবাহু রাক্ষস মারি, মুনি-যজ্ঞ-রক্ষা করি, 

| গেলা প্রত, জনক-ভবনে ॥ 

শিবের ধন্ুক-ভঙ্গে, লোকের বিল্ময় লাগে, 
করেছিলে এ পাপি-গ্রহণ। 

ৰ পরশুরামে করি জয়, গেলা প্রভু, অযোধ্যায়, 

জয় জয় সকল ভূবন ॥ 

আমি স্ত্রী অভাগ্যবতী, হারালাম হেন পতি, 
কান্দে সীতা মায়ামুণ্ড লৈয়!। 

দৈব ঘটনা-কারণে, এলে প্রভু, তপোবনে, 
কোথা গেলে আমারে ত্যজিযা ॥ 

পরে নিল রাজ্যখণ্ড, বিধি মোরে কৈল দণ্ড, 
ভাগ্যে মোর দেবের লিখন । 

দারুণ কৈকেযী তাতে, বদ সাধে বিধিমন্তে, 
হারাইনু আমি রামধন ॥ 

তাজিয়। রাজ্যের আশ, করিলে হে বনবাস, 
পঞ্চব্টী এলে তিনজন । 

সূর্পণখা-নাক কাপ, কেটে কৈলে অপমান, 
রাক্ষস বিপক্ষ সেকারণ ॥ 

করিলা বিষম রপ, মারিলা খর ও দূষণ, 
চেদ্দ-হাজার নিশাচর জিনি। 

মারীচ রাক্ষসে মারি, পাঠাইলা যমপুরী, 
হেন প্রভু লোটায় ধরণী ॥ 

' বালিবানরেরে মারি, স্ুগ্রীবেরে মিত্র করি, 

সাগর শুধিলে এক বাণে। 

, করিল বিষম রণ, বধি কত শত জন, 





পলাশী পাশ পা পাশ পাপা সী শশী 


সী শা শপ পপ পি পপ প্িপ | পো? পাপ শশা 7 তি 


ঠা কার বাণে হারাইলা প্রাণে ॥ 


৩৩৯ 





স্মরিতে সে সব কথা, অন্তরে লাগিছে ব্যথা, | মন্ত্রী বলে, সীত। দিলে হবে অপমান। 


সপ সপিাস্সি পিস তি সা সপালিসিপ পরস্টিপপর প্ 








সহুনে না যায় এই ছুঃখ। স্বয়ং করিয়া যুদ্ধ লহ রামের প্রাণ ॥ 
ধন-জন-রাজ্যপদ, কিছু নহে চিরপদ, | হেনকালে রাবণের মাতা অতি বুড়ী। 
আর ন। দেখিব চাদমুখ ॥ রাবণের কাছে গেল অতি তাড়াতাড়ি ॥ 
অনলে প্রবেশ করি, কলেবর পরিহুরি, | আশে পাশে চাহে বুড়ী রাবণের পানে। 
আমার জীবনে নাহি কাম । রাবণেরে বেড়িয়াছে যত মন্ক্রিগণে ॥ 
এই কৃতিবাস বাণী, শুন শুন ঠাকুরাণী, | সবার হইতে পোড়ে মায়ের পরাণ । 
পাইবে আপন প্রভু রাম & কছিতে লাগিল বুড়ী হ'য়ে আগুয়ান ॥ 
ভু দেবতা-গন্ধর্কব দ-হু, সীতা ত মানুষী । 
কত বড় দেখিয়াছ তাহারে রূপসী ॥ 
গুসীভার প্রতি সরমার এবং রাবণের প্রতি রাক্ষল হইয়া কেন মনুষ্যেতে সাধ। 
লিকার উপদেশ ৬ এখনি যে দেখিতেছি হইবে প্রমাদ ॥ 
কাতর হইয়া লীতা করেন রোদন । চতুর্দশ সহত্র রাক্ষস মারে বাণে। 
বিমুখ হইয়। হাসে রাজ! দশানন ॥ ত্রিশিরা দুঘণ আর খর পড়ে রণে ॥ 
কবিলে পরের মন্দ অবশ্য প্রমাদ। সে রাম কৃতাস্ত-দণ্ড তুল্য-দগুধারী | 
রামজয় বলিয়া পড়িল সিংহনাদ ॥ কি বুঝিয়। আন তুমি সে রামের নারী ॥ 
বানরের সিংহনাদে কাপে লঙ্কাপুরী | আমার বচন শুন পুত্র লঙ্বকেশ্বর | 
মুণ্ড লৈয়। পলায় লঙ্কার অধিকারী ॥ সীতাদেবী দেহ গিয়। রামের গোচর ॥ 
দশানন গিয়া শীপ্র বৈসে সিংহাসনে । সীতা দিয়া রামের সহিত কর গ্রীতি। 
তাহারে বেড়িয়া বৈসে পাত্রমিত্রগণে ॥ নতুবা তোমার নাহি দেখি অব্যাহতি ॥ 
কান্দেন অশোকবনে শ্রাম-প্রেয়সী | এত যদি বলে বুড়ী মনের সম্ভাপে। 
হেনকালে আইল সে সরমা রূপসী ॥ গুনিয়। বুড়ীর কথা রাজ! মনে কোপে ॥ 
সীতা বলিলেন, এস নরম! বহ্ছিনী | মায়ের গৌরব রাখি তে-কারণে সই। 
তব অপেক্ষায় আমি রাখিয়াছি প্রাণী ॥ অন্ফজন হইলে তাহার প্রাণ লই ॥ 
বিষপানে মরি কিংবা অনলে প্রবেশি। কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহে লঙ্বেশ্বর | 
এতক্ষণ আছে প্রাণ তোমারে আশ্বাসি॥ | নড়ি তর করি বুড়ী উঠি দিল রড় 
যাহ দেখি, রাবণ কি করিছে মন্ত্রণা | বুড়ী বদি পলাইল পেয়ে অপমান । 
সত্য কি প্রভুর প্রতি দিলেক সে হানা ॥ বাবণেরে বুঝায় তখন মাল্যবান্‌ ॥ 
জানাইয়! স্বরূপে, আমারে কর রক্ষা | এতদিন নাতি তব বিক্রম বাখানি। 
প্রাণ রাখিয়াছি আমি তোমার অপেক্ষা & ( বুঝিয়া আপন বল করহ আপনি ॥ 
সীতাবাক্যে সরমা হইল এক পাধী। যত যত রাজা হৈল চত্দ্র-সূর্য্যকুলে। 
রাবণ-নিকটে গেল চতুদ্দিক দেখি ॥ কোন্‌ রাজ। ভালাইল পাষাণ সলিলে ॥ 
রাবণ কহিছে মন্সিগণ কহু সার । সাগর হইল পার হুইয়! মানব। 
কেমনে রামের সৈম্ত করিব সংহার ॥ হেন রামে ঘাটাইলা, এ কি অসম্ভব ॥ 


৩৩৭ 


লঙ্কাকাণ্ড 


শিপন 
বনি ৮ জপ সাপ ৬ শা শিপন ০ 


এতদিন শুনিতেছ রামের বিক্রম | 
হথজনের বন্ধু রাম ছুঙ্জনের যম ॥ 
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি চাহিল রাবণ । 
মাল্যবান্‌ রহিল হইয়। ভীত মন ॥ 
রাবণ রাক্ষলগণে ডাক দিয়া আনে । 
দিকে দিকে রাখিল মে লঙ্কার রক্ষণে ॥ 
মহোদরে দক্ষিণে রাখিল দশানন । 
এক লক্ষ রাক্ষন সে দ্বারেতে ভিড়ন ॥ 
পশ্চিমে রাখিল ইন্দ্রজিত যে প্রধান । 
রাক্ষল অর্বব,দ কোটি পর্ববত-প্রমাণ ॥ 
পৃর্ববদ্ধারে রাখিল প্রহস্ত সেনাপতি । 
তিন কোটি রাক্ষস যে তাহার সংহতি ॥ 
রহিল উত্তর দ্বারে আপনি রাবণ । 
তিন দ্বারে যত তার দ্িগুণ ভিড়ন ॥ 
তাহার ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি । 
রহিল উত্তর দ্বারে রাবণ সংহতি ॥ 
অক্ষোৌহিণী সন্তর সে সছিত রাবণ । 
সতর্ক সশম্ক সদ! সবে পুরজন ॥ 

সরম! জানিয়া ইহ। চলিল সত্বর ৷ 

সকল কহিল শিয়া! সীতার গোচর ॥ 
রাবণ কহিল মিথ্যা, না করে সংগ্রাম । 
সর্ববথ। কুশলে তব আছেন শ্রীরাম ॥ 
তোম। দিতে বলিল নিকষা রাবণেরে । 
কত মত বৃঝাইল রামে ভজিবারে ॥ 
মাতার বচন দুষ্ট না শুনিল কাণে। 
সেই মত তাড়াইল বুড়। মাল্যবানে ॥ 
কারে যুক্তি ন! শুনিয। যুদ্ধ করে সার। 
বিনা-ঘুদ্ধে সীতা, তব নাহিক উদ্ধার ॥ 
বহু কষ$ গেল সীতা, অল্লমাত্র আছে। 
দেখিয়! রামের মুখ সুখ পাবে পিছে ॥ 
ক্রন্দন সংবর সীতা, ত্যজ অভিমান । 
দিন-ছুই-চারি বাদে যাবে প্রতভু স্থান ॥ 
সরমার বাক্যে সীতা! সংবরি ক্রন্দন। 
চিন্তেন শ্রীরাম পাদপন্ম অনুক্ষণ ॥ 


তাহাতে উঠিলে হয় লঙ্কা-দরশন ॥ 

পর্ববতে চড়েন রাম সহ-সেনাগণ। 

সঙ্গেতে স্ুত্রীবরাজ! আর বিভীষণ ॥ 

পর্ববত-উপরে রাম করেন দেযান। 
| 








গ্রীরাম বলিয়া! সীতা ছাড়েন নিঃশ্বাস । 
ল্কাকাণ্ডে মায়ামুণ্ড গায় কৃভিবাস ॥ 
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উ লকারদ্বার রক্ষায় বানর 
স্মমেরুর চুড়া যেন আকাশেতে লাগে । 
সেইমত উচ্চ গিরি শোভা পায় আগে ॥ 
গড়ের বাহিরে গিরি তিরিশ যোকতন। 


দেখেন সে লঙ্ক। বিশ্বকম্মার নিম্মাণ ॥ 
স্বর্ণ-রোৌপ্য ঘর সব দেখিতে জূপল। 
ছাদের উপরে শোভে কনক-কলস ॥ 
ধ্বজা আর পতাকা উড়িছে চতুদ্দিকে । 
রাজগৃহ পাব্রগুহ শোতে একে একে ॥ 
পুরী দেখি রামচন্দ্র করেন বাখান। 
পৃথিবীমগ্ডলে নাহি হেন রম্যস্থান ॥ 

এ পুরীর রাক্তণ কেন হয়েছে রাবণ। 
তবে শোভে, যদি রাজ! হয় বিভীষণ ॥ 
রঘুবংশে যদি আমি রাম-নাম ধরি । 
বিভীষণে করিব লকঙ্কার অধিকারী ॥ 
বিতীষণ মিতাকে লঙ্কায় ভাল লাজে। 
বিতীষণে রাজা করি লোকে যেন পূজে ॥ 
আনন্দিত বিতীষণ রামের আশ্বাসে। 
গিরি হৈতে সকলে নামে রাভ্ত্রিশেষে ॥ 
পর্ববত-উপরে রাম বঞ্চি কত রাতি। 
নামিলেন সত্বর সহিত সেনাপতি ॥ 
পোহাইতে আছে অল্প যখন রজনী । 


। হেনকালে লঙ্কা বেড়িলেন রঘুমণি ॥ 


পাইয়। সুত্রীব প্রীরামের অনুমতি । 
চারি দ্বারে রাখিল বানর-সেনাপতি ॥ 


৩ 


প্ নিত দি আপনি 5০৯৯ টিপিপি, 


নীল সেনাপতি বলি ঘন ঘন ডাকে । 


একেরে ডাকিতে সবে ধায় বাঁকে ঝাকে ॥ 


স্্গ্রীব বলেন, নীল, তুমি সেনাপতি । 
লঙ্কায় যুবিতে তব পথম আরতি ॥ 
বাছিযা ঝানর লহ রণেতে প্রধান । 
ভালমতে রাখ গিয়া পূর্ববদ্ধারখান ॥ 
নীলবীর পূর্ববদ্ধারে যায় হরধষিত। 

ডাক দিয়! অঙ্গদেরে আনিল ত্বরিত ॥ 
স্তগ্রীব বলেন, হে অঙ্গদ যুবরাজ । 
তোমার অধীন সর্বব বানর-সমাজ ॥ 
বাছিয়া! কটক তুমি লহ সারাগুসার। 
ভালমতে রাখ শিয়া দক্ষিণের দ্বার ॥ 
চলে অঙ্গদের ঠাট সবে বাছের বাছ। 
এক হাতে পর্বত, দ্বিতীয় হাতে গাছ ॥ 
ধূলি উড়াইয়া তার! করে অন্ধকার । 
মার মার শব্দে ধায় দক্ষিণের ছার ॥ 
দক্ষিণে অঙ্গদ গেল হ'য়ে হরফিত। 
ডাক দিয়! হনুমানে আনিল ত্বরিত ॥ 
স্থগ্রীব বলেন, শুন বীর হনুমান | 

সবা হৈতে রাখি আমি তোমার সম্মান ॥ 
শিশুকালে লাফ দিলে ধরিতে ভাক্কর। 
সাহস করিয়। বাছ।, ডিক্গালে সাগর ॥ 
সংগ্রামে পশিলে তুমি বিক্রমে প্রধান । 
পশ্চিমের ছার রক্ষা! কর সাবধান ॥ 
যেখানে থাকেন রাম-লক্ষমণ ছু”ভাই | 
সাবধান হয়ে তুমি থাকিবে তথাহ ॥ 
ধায় হনুমানের কউক মহাবল। 

কিল কিল শব্দেতে ব্যাপিল নভঃস্ছল ॥ 
ধূলি উড়াইয়। যায় করি অন্ধকার 

মার মার করি গেল পশ্চিমের দ্বার ॥ 
পৃর্ব্বে নীলবীরে দিয়। ন1 হয় প্রত্যয় । 
ডাকিয়। কুমুদ-বীরে আনিল তথায় ॥ 
স্ুগ্রীব বলেন, হে কুমুদ সেনাপতি । 
সহত্র বানর আছে তোমার সংহতি ॥ 


বামায়ণ 


স্৯ এ পেস পা সি এসি পি শিট ৫৮ 


৩৩৪ 
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সে-সব বানর লযে পূর্বদ্ারে চল। 
নীলের কটকে গিয়া! হও অন্ুবল ॥ 
তোমা-সন্ত্বে য্যপি নীলের সৈন্য ভাগে। 
তার ভালমন্দ দায় তোমারে যে লাগে ॥ 
শুগ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন্‌ জন। 
নীলের কাছেতে করে কুমুদ গমন ॥ 
দক্ষিণে অঙ্গদে গাখি প্রতীতি না যায়। 
ডাক দিয়া মহেশ্ডেরে তথায় পাঠায় ॥ 
মহেত্র দেবেক্দ্র শুন স্থষেণনন্দন | 
আশী-কোটি কপি ছুই ভায়ের ভিড়ন ॥ 
সে-সকল লইযঃ দক্ষিণ ছারে চল। 
অঙ্গদ-কটকে গিয়া হও অনুবল ॥ 
তোমা-বিদ্যমানে যদি সেই সৈন্য ভাগে । 
ভদ্রাভদ্র তাহার তোমার প্রতি লাগে ॥ 
স্গ্রীবের আদেশ লঙ্ঘিবে কোন্‌ জনা । 
অঙ্গদ-পশ্চাতে গেল মহেজ্দের থান! ॥ 
পশ্চিমে হনুকে দিয়া না হয় প্রতীত। 
ডাক দিয় হথষেণেরে আনিল ত্বরিত ॥ 
স্সগ্রীব বলেন, শুন স্থষেণ সৃহৎ। 
তিনকোটিবৃন্দ কপি তোমার সহিত ॥ 
সে-সবে লইয়া যাহ পশ্চিমের দ্বার । 
বারুতনয়ের কর সাহায্য এবার ॥ 
আপনি থাকিতে যদি কোন মন্দ ঘটে । 
অপযশ তোমারি সে, লোকে ধশ্মে রটে ॥ 
স্বগ্রীবের আদেশে স্থষেণ মহাবীর । 
হনুর পশ্চাতে গিয়। হইলেক স্থির ॥ 
উত্তরে কাহারে দিয়। ন! হয় প্রতীত | 
আপনি স্থগ্রীব রহে বানর-সহিত ॥ 
সাগরের কূুলেতে যে বানরের ঘর। 
জাঙ্গ।ল বহিয়। পাছে পলায বানর ॥ 
বহু কোটি সেনাপতি পাত্রমিত্র লঃয়ে। 
রহিল স্থগ্রীৰ রাজ। উত্তর চাপিয়ে ॥ 
ওষধ আনিতে রহে বীর হুনুমান। 
মন্ত্রণ।-কশ্মেতে থাকে মন্ত্রী জান্বুবান ॥ 


পাশস্পরশিন্পতি  শপসিশা সপ সি পিস্তল সি স্সপাতীসিল 


লঙ্কাকাওও 


৯০৮ পা শি এপি শি পি সপ পপি শি ্আিসসিঅস্স রা রর আট উপল রসি ৯৯ এসি সস পো পি পপি সি পি ছি 


পি পি পা্সিপিিসসি লা লস পতি তা ভীতি 


প্রহরী হয! থাকে সারে রা ৃ 

চারি দ্বার স্বগ্রীব বেড়ায় ঘনে ঘন ॥ 

যেই দ্বার স্তগ্রীব দেখেন হীন বল। 

ভুনা করি দেন লৈম্ত লমরে অটল ॥ 

স্থগ্রীব চারিটি দ্বারে দিতেছে আশ্বাস । 

চাপি-দ্ার-রক্ষ। বিরচিল কৃতিবাস ॥ 
৩৩০ 


পট পিপি তা 


গজ হর-পারব্বতার কোন্দল 


সাঞ্জিছে ঘতেক বীর বাজিছে বাজনা । 
অস্তরীক্ষে অমরগণের হয় থান! ॥ 
আইল গঙ্ধর্বব যক্ষ কিন্র চারণ । 
আিলেন বি্ধাত1 মরালে আরোহণ ॥ 
এরাবত আরোহুণে আসে পুরন্দর | 
মকর-বাহুনে আলে জলের ঈশ্বর ॥ 
আলিলেন যড়।ন্ন ময়রারোহণে । 
লিদ্ধিদাতা আলিলেন মুমিকবাহনে ॥ 
বুধ বাহনে আমিলেন পশুপতি। 
কেশরী বাহনে চডি আসেন পার্বতী ॥ 
বদসিলেন দেবগণ সবে সারি সারি। 
গন্ধর্বেবের। গীত গায়, নাচে বিদ্যাধরী ॥ 
পৃষ্ঠ দিয় পার্ববতী বলেন এক দিকে । 
ক্রোধ করি মহাদেবে কহেন সম্মুখে ॥ 
তুমিত ভাঙ্গড়, সদা বেড়াও শ্মশানে । 
কোন্‌ গুণে পূঞ্জে তোম! লঙ্কার রাবণে ॥ 
ধনে প্রাণে মঞ্জিল লঙ্কার অধিকারী । 
কেমনে আছ স্থির হে পুঝিতে না পারি ॥ 
আপনার মাথা কাট আপনার করে। 
হুঃখ নাহি হয় কেন সেবকের তরে ॥ 
আর কোন্‌ নেবক ছু ইবে তব ছায়া । 
রাবণ-সেওক তব নাহি কিছু দয় ॥ 
এত যদ্দি বলিলেন ক্রোধে ভগবতী । 
পার্ববতীর বচনে কুপিল পশুপতি ॥ 


স্পট ০ ০ 


৮ শশী শী শা শি শি পল 
শা পা পপ পারার 


পি সপ পপি 


ৃ 





বামাজাতি তোষার তিলেক নাহি শঙ্া | 

আপনি রাখহ শির। স্বর্ণপুরী-লক্ক। ॥ 

তপশ্য! করিল দশ হাজার বশুসর। 

অমন হইতে নাহি পাইলেক বর ॥ 

এখন মরণপথ চিন্তিল রাবণ । 

ভ্রিভুবনে হেন কম্ম করে কোন্‌ জন ॥ 

বিষুণ জম্মিলেন দশরথ-ঘর | 

আপনি দিলেন পৃষ্ঠ অলঙ্ঘ সাগর ॥ 

দ্বারে রাম, রাবণের জ্তীবন-সংশয়। । 

বল দেখি, রাবণের কিসে রক্ষা হয় ॥ 

মানুম হইয়] রাম বিষ্-অধিষ্ঠান | 

শ্রীরামের হাতে কিসে পাবে পরিত্রাণ ॥ 

মিথ্যা অনুযোগ মোরে না! কর পার্বতী | 

রাবণে রাখিতে নাহি আমার শকতি ॥ 

বিধাতার নির্ববন্ধ যে নারি ঘুচাইতে। 
[পনি যে আছি আমি আপনার মতে ॥ 

শন্কর-শঙ্করী দুই জনেতে কোন্দল। 

বিমুখ হইয়া হ'সে দেবতাসকল ॥ 

৷ পুঙ্জটির কোপ দেখি হাসে দেবগণ। 

| আজি-কালি রাব্ণের হইবে মরণ ॥ 

। প্লাবণ মরিবে, সর্বব-দেবতার হাস। 

 হরগৌরী-কোন্দল রচিল কৃন্তিবাস ॥ 

৬০০০৩ ১০ 


 অঙাদর দোতা-সংবাদঞ্ 

পঞ্চদিন উভয সৈন্যের সমাবেশ । 
পরস্পর কেহ কারে নাহি করে ছেম ॥ 
শ্রীরাম বলেন, তন্ত্র জান বিভীষণ । 
কি-কারণে নাহি রণ করে দশানন ॥ 
" বিভীষণ বলে, প্রভু, কর অবগতি। 
উভয় সৈস্ভের শব্দে স্তব্ধ লঙ্কাপতি ॥ 
তাই বিপক্ষের প্রতি নাহি দেয় হান!। 
নিশ্চয় জানিতে দূত যাক এক জনা ॥ 





7 সলিস্টি লি পিস্সিটীত ৯ পপি তিস্তা সসি পস্সসিপরি শিপাস্টি শি স্পিরিজ - 


৯, 

বিভীষণ-সহ রাম যুক্তি করি সার। 
হনুমানে ডাকিয়া কহেন সমাচার ॥ 
এস বাছ। হনুমান পবননন্দন । 

লঙ্কায় জাশিয়া এস, কি করে রাবণ ॥ 
সভামধ্যে উঠিঘ! বলিছে জান্বুবান । 
একবার গিয়াছিল বীর হনৃমান ॥ 

ঘেই বাইবেক হনু লঙ্কার ভিতর । 
হনুমানে দেখিয়া কুপিবে লঙ্ষেশ্বর ॥ 
মনেতে করিবে, এই আসে বারে বার । 
ইহা-বিন। রামসৈম্ভে বীর নাহি আর ॥. 
দক্ষিণ দ্বারেতে আছে অঙ্গদের থান! । 
তাহারে আনিতে দূত যাক এক জনা ॥ 
হনুমান হইতে অঙ্গদ বার বড়। 
তাহারে পাঠাও, যে বলিবে দড়-বড় ॥ 
প্রমের আজ্ঞায় চলে হবেণ সত্ব । 
মাথা নোয়াইযা কহে অঙ্গদ-গোচর ॥ 
স্কন বলি তোমারে অঙ্গদ যৃবরাজ | 
রামের আজ্ঞ্ায় চল বানর-সমাজ ॥ 
অঙ্গদ বলেন, আমি বাব কি একাকা। 
কিংবা থানাসহ যাব, তুমি বল দেখি ॥ 
থান! ভাঙ্গিবারে নাহি কোন প্রয়োজন । 
এক। গিয়া! কর তুমি রাম-সম্ভাষণ ॥ 
দুতবাক্যে চলি্লি অঙ্গ যুবরাজ । 
আলপিয়। মিলিল বীর রামের সমাজ ॥ 
রামেরে প্রণা করি কহে করপুটে। 
আজন্ঞ! কর মহারাজ, এসেছি নিকটে ॥ 
গ্ীরাগ বলেন, হে অঙ্গদ মহাবলী। 
রাবণ-রাজারে কিছু দিয়! এস গালি ॥ 
অঙ্গদ বলেন, প্রভু, যুক্তি নাহি হয়। 
বালিপুল্র আমাতে কি আছযে প্রত্যয় ॥ 
গ্রীরাম বলেন, সত্য-হেতু বালি বধি। 
তোমাতে প্রত্যয় মম আছে তদবধি ॥ 
অঙ্গদ বলেন, প্রভূ, এব কোন্‌ কথা । 
নখে ছিড়ি আনিব তাহার দশ মাথ| ॥ 


ম্ষ্ৃ, _কাত্তিবাসী রামায়ণ 


জাতি স্স্প সি এ পা স্্পিটি পিপি সি শাসিত প্পিস্িল পাস স্টিরাসিলী সিল স্পা স্পিরাস্পিলাস্পিটি সিসি সিল স্পিরিট 


বালির বিক্রম তুমি জান ভালে-ভালে। 
বিক্রম জানিব! মম সংগ্রামের কালে ॥ 
পশিব রাক্ষস-মধ্যে, করিব উঠানি। 
রাবণেরে গালি দিয়া আসিব এখনি ॥ 
স্বগ্রীব বলেন, বাছা, প্রাণের দোসর । 
বিক্রমে বিশাল তুমি, বাপের সোসর ॥ 
এতকাল পালিলাম তোম। রাজ-ভোগে। 
দেখাও বাছুর বল প্রীরামের আগে 
লঙ্কা-মধ্যে গিয়া তু।ম বুঝাও রাবণে। 
আসিয়া শরণ লউক রামের চরণে ॥ 
নতুবা সবংশে তারে শ্রীরাম-লক্ষণ | 
খণ্ড খণ্ড করিবেন, রাখে কোন্‌ জন ॥ 
অঙ্গদ করিল ঘাত্র। হয়ে হৃষ্টমন | 
হেনকালে উঠিয়। বলিছে বিভীষণ ॥ 
কহিও আমার বাক্য ভাই লঙ্বেশ্বরে | 
নিজ-ছুরাচার কন্ম যেন মনে করে ॥ 
মভামধ্যে বলিলাম হিত যে বচন। 
সে-কারণে হইলাম লাখির ভাজন ॥ 
মুঢ বিভীমণ নাহি বুঝে কোন কাজ । 
ভাল মন্প্রী লয়ে তিনি হ”ন মহারাজ ॥ 
বংশে রহিলাম মাত্র করিতে তর্পণ | 
কহিও এ সব কথ! বালির নন্দন ॥ 
বার বার বন্দিয়। সে রামের চরণ। 
রাবণে নিন্দিতে যায় বালির নন্দন ॥ 
শ্বগ্রীব-রাজারে বন্দে বাপের লোলর। 
আর যত বন্দিলেক প্রধান বানর ॥ 
করিছে মঙ্গলধবনি সর্বব-ক পিগণ। 
আনন্দে দেখেন চেয়ে শুীরাম-লক্ষমণ ॥ 
যায় অন্তরীক্ষেতে অঙ্গদ ডাকা বুক । 
বায়ুতরে উড়ে যেন জ্বলন্ত উলকা ॥ 
লঙ্কাপুরী গেল বীর ত্বরিত-গমন। 
পাত্রমিত্র লয়ে যথা বসেছে রাবণ ॥ 
দেবাস্তক নরানস্তক অতিকায় বীর । 
মহোদর মহোল্লাস ছুর্জয়-শরীর ॥ 


৩৩৬ 





০০০ 


হস্তিপৃণ্ঠে প্রণাম জানায় অকম্পন | 
অস্বপৃত্ঠে আরোহিয়! সে ধুত্রলোচন ॥ 
রথ লাজাইয়। দিয়া মণি-মুক্ত।-হীরা | 
আসিয়। প্রণাম করে কুমার ভ্রিশিরা ॥ 
আইল নিশঠ-শঠ যেন যমদূত। 

অজয় বিজয় আদি যুদ্ধে মজবুত ॥ 
কুম্তকর্ণ হত কুস্ত-নিকুস্ত দু'জন | 

আর বজুদন্ত মাথা! নোয়ায় তখন ॥ 
আইল খরের পুর স্বর সভায়। 

তপন স্বপন আর বীর মহাকায় ॥ 

যার ভয়ে ত্রিভবন হয প্রকম্পিত। 
পিতারে প্রণাম করে বীর ইন্দ্রজিও ॥ 
আইল সামন্ত নৈম্য বীর নানা বর্ণ। 
সবেমাত্র না আইল বীর কুন্তকর্ণ ॥ 
নিদ্র। যায় কুম্তকর্ণ আপনার মনে । 
লঙ্কাতে অনর্থ এত, কিছুই না জানে ॥ 
সভামধ্যে বলিছে রাবণ সবাকারে | 
নর-কপি আসিয়াছে আমা মারিবারে ॥ 


শিশু রাম, শিশু কপি, না জ্ঞানে আমায়। 


তাই সে আমার সনে যুঝিবারে চায় ॥ 
বাট ভরি গুয়! দিব সখ্য অগণন । 
যেই জন মারিবেক আ্রীরাম-লকন্ষমণ ॥ 
এতেক বলিল যদ্দি বীর লঙ্কাপতি । 
বীর দাপ করি উঠে সব সেনাপতি ॥ 
নর-কপি আনিয়াছে তারে ভয় কিসে। 
আপনা আপনি নিধি গুহেতে প্রবেশে ॥ 
বানর খাইতে সাধ ছিল বহুকালে। 
হেন ভক্ষ্য মিলিল অনেক পুণ্যফলে ॥ 
আজি যদি কুস্তকর্ণ উঠেন জাগিয়]। 
খাইবেন লক্ষ লক্ষ বানর ধরিয়া ॥ 
ইন্দ্রজিত আছে এক মহাধনুদ্ধর। 

তার বাণে শত শত মরিবে বানর ॥ 
আগে শিয়া বানরের গলে দিব ফাস। 
ঘাড়ের শোণিত খাব, পরে খাব মাস ॥ 


লঙ্কাকাণ্ড 


সিটি তি এট এসসি সস 


মনুষ্য ছুটার মাংস বড়ই স্থম্বাদ | 

সবাকার ঘুচাব মাংসের অবলাদ ॥ 

জাঠি ও ঝকড়া শেল মুষল যুদগর | 

হাতে করি দর্প করে যত নিশাচর ॥ 
রাজার সম্মুখে কহে যত দেনাপতি । 
আমরা থাকিতে তব কিসের ছুর্গতি ॥ 
সীতা ল”য়ে ক্রীড়া কর আনন্দিত-মনে । 
আমর! বান্ধিয়া দিব গ্রীরাম-লক্ষযণে ॥ 
ত্রিভুবন সঙ্গে করি যদি আসে রাম। 
সীতা নিতে না পারিবে মোরা হব বাম ॥ 
বানর যে বন্য পশু, তারে কিবা ভয়। 
হনু না আইলে সব মারিব নিশ্চয় ॥ 

হনু বেউ। হয়, তার কটকের সার। 

সে থাকিতে মহারাজ, রক্ষা! নাহি আর ॥ 
লঙ্কা দগ্ধ করে গেল আসি নিশাভাগে। 
সেই ভয় করি পুনঃ আসে কি বাহুড়ে ॥ 
সেই আসি দেখে গেল অশোক বনে শীতা। 
সেই করালে রাম-সনে স্রগ্রীবের মিতা ॥ 
। সে ভূলালে বিভীষণে নানা কথা কয়ে । 
। সেই সাগর বেধে দিল শিলা শুরু বয়ে ॥ 
যত দেখ মহারাজ সব চক্র তারি। 

। সে খাকিতে পাইবে না শ্রীরামের নারী ॥ 
রাবণ বলে, তোমরা বলিয়াছ ঠিক । 

হন ভুংখ দিল মোরে সবার অধিক | 

ধর মোর বাক্য সবে নাহি কর আন। 
ভ্রীরাম-লন্ষমণ থাক্‌, মার হনুমান ॥ 

এই যুক্তি করে তবে বসিয়া রাবণ । 
হেনকালে উত্তরিল অঙ্গদ হথজন ॥ 
প্রকাণ্ড শরীর তার মন্দ মন্দ গতি । 
পূর্ববাচল হৈতে যেন এল দিনপতি ॥ 
আকাশে দেউটি যেন ছুই চক্ষু জ্বলে । 
মস্তক ঠেকেছে তার গগনমগ্ডলে ॥ 
বাবণের সেনাপতি দ্বারে ছিল যারা । 
অন্দের অঙ্গ দেখে ভঙ্গ দিল তার ॥ 
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হি 
বড় বড় বীর ছিল রাজার রক্ষক | 
তক্ষক দেখিয়! যেন পলায় মুষক ॥ 
ছয়ারে ছুয়ারী ছিল, উঠে দিল রড়। 
লাখির চোটে দ্বার ভেঙ্গে প্রবেশিল গড় ॥ 
যেখানে রাবণ রাজ! বসেছে দেয়ানে । 
লম্ক দিয়! বীর গিয়! বৈসে মধ্যখানে ॥ 
বলেছে রাবণরাক্তা উচ্চ সিংহাসনে । 
তাহ। দেখি অঙ্গদের বড় দুঃখ মনে ॥ 
কুগুলী করিয়। লেজ বসিল সভাতে । 
পুরম্দর বীর যেন বসে এরাবতে ॥ 
সুমেরু পর্বত যেন অঙ্গদের দেহ। 
রাক্ষসের1 বলে, বাপ এট এলো! কেহ ॥ 
বড় বড় বীর ছিল রাবণের কাছে। 
অঙ্গদের অঙ্গ দেখি চুপ করে আছে॥ 
অঙ্গদে দেখিয়া! রাজ! ছলে মায়! পাতে । 
অপংখ্য রাবণ হ'য়ে বলিল সভাতে ॥ 
যে দিকে অঙ্গদ চাছে, সে দিকে রাবণ । 
দশমুণ্ড, কুড়ি-বাছু, বিংশতি লোচন ॥ 
সবাই রাবণ, ভেদ নাহি এক জনে । 
অঙ্গন বলিছে, কথা কব কার সনে ॥& 
সবে মাত্র ইন্দ্রক্তি ছিল নিজ সাজে । 
পুল হ'য়ে পিভৃ-যুক্তি ধরে কোন্‌ লাজে ॥ 
নিকুন্তিল! যজ্ঞ করে রবণের বেট । 
কপালে দেখিল তার বজ্ঞশেম-ফেৌটা ॥ 
অঙ্গদ বলে বুঝিলাম এই মেঘনাদ । 
আকার-ইক্ষিতে তারে কহেন সংবাদ ॥ 
অঙ্গদ বলিছে, সত্য কহ হন্দজিতা । 
এ মত বসেছে সবাই কি ভোর পিতা ॥ 
তাই এত তেজ, লঘু-গুকু ন। মানিস্‌। 





কাত্তবাস রামায়ণ 





কোন্‌ বাপ চেড়ি অন্গ খাইল পাতালে। 
কোন্‌ বাপ বদ্ধ ছিল পার্থ-অশ্বশালে ॥ 
কোন্‌ বাপ যমজজয়ে যাইল দক্ষিণ। 

কেব৷ মান্ধাতার বাপে দাতে কৈল তৃণ ॥ 
কোন্‌ বাপ ধনুর্ঙ্গে যাইল মিথিলা] । 
কোন্‌ বাপ কেলাস তুলিতে গিয়াছিলা ॥ 
কোন বাপ বধূ সনে হইল আসক্ত । 

কোন্‌ বাপের ভম্ী হরিল মধুদৈত্য ॥ 
কোন্‌ বাপ জব্দ ছেল জামদগ্র্য তেজে। 
মোর বাপ কোন্‌ বাপে বেধেছিল লেজে ॥ 
একে একে হি সকল বাপের কথা । 

এ সবে কাজ নাই যোগী বাপটি কোথা ॥ 
সুর্পণখা রাড়ী যারে করাইল দীক্ষা । 
দণ্ডকবনে যে মাশিয়া খাইল ভিক্ষা ॥ 
শঙ্ধের কুণ্ডল কর্ণে রঞ্তবস্ত্র পরে। 

ডম্থুরু বাজ্জায়ে ভিক্ষা করে ঘরে ঘরে ॥ 
সন্্যাসীর বেশ ধরে মুখে মাখে ছাই । 

এ সবারে কাজ নাই সেই বাপটি চাই ॥ 
সছিতে না পারে রাজা অঙ্গদের কথা। 
লঙ্জ! পেয়ে তয়ে রাজ! হেট কৈল মাথা ॥ 
ঢুঃখিত হুইয়া রাজা করে মায়াভঙ্গ। 
দুইজনে বেধে গেল বাক্যের তরঙ্গ ॥ 
রাবণ বলিল শোন কপি তোরে বলি। 
কোথা হু,তে মরিবারে লঙ্কাপুরে এলি ॥ 
কে তোরে পাঠায়ে দিল মরিবার তরে। 
বনের বানর কেন রাক্ষসের ঘরে ॥ 

কি নাম কাহার কেটা, কোন্‌ দেশে বাল। 
ভয় কি, মারিব নাহি, কহ সত্য ভাষ ॥ 


& কপি বলে, তোর ভয়ে, আমি নাহি কাপি। 


বাপের তেজেতে ইন্দ্র বাধিয়। আনিস ॥ ক এখন ধরম কথা রাখ বেটা পাপী ॥ 


ধন্য। নারী মন্দোদরী, ধন্য। তোর মাকে । 
এক জন! এত পতি কেমনে সে রাখে ॥ 
কোন্‌ বাপ দিখ্বিজয় কৈল তিনলোকে । 


কোন্‌ বাপ কোথ। গেল, বলরে আমাকে ॥ 


কোন্‌ দেবতার বেট! তোরে কিবা ভয় । 
আমি কে জানিস নাহি শোন পরিচয় ॥ 
বালি ও স্থগ্রীব ছুই বীর অবতার । 


॥ যারে জিস্ভে কিছ্ধিন্ধ্যায় গেলি একবার & 
৩৬৮ 


লঙ্কা কাণ্ড 
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এ পা পট পপ শি পি এটি সপশি্পসিএি 


পড়ে কি রে মনে তোর হেল বহুদিন । [দ্বীন প্রহর রাত্রি ঘোর নিশাতাগে। 
হাত দিয়ে দেখ গলে আছে লেজের চিন ॥  ছয়ারে প্রহরী মোর কেহ নাহি জাগে ॥ 
সে বালির স্থুত আমি, স্গ্রীবের চর॥।  লঙ্কাদপ্ধ ক'রে গেল রাত্রে এসে পড়ে । 


অঙ্গদ নাম ধরি আমি রামের কিন্কর ॥ 
রামে না জানিস তুই, সীতা লস হঃরে। 
এখন দেখি লকঙ্কাপুরী রাখিস কি কারে ॥ সর্বদোষ ক্ষম। করে কপা করি তাকে ॥ 
এই লকঙ্কাপুরী রাম বেড়িলেন এসে । রাবণে অঙ্গদ বলে, মে'রা ক্তাই চাই । 


৷ তার শাস্তি ক'রে লব, তবে দিব ছেড়ে ॥ 

ূ 
বের না রাবণ, কেন ঘরে রগলি বসে ॥ ঈ কচ্কচিতে কাজ কি দেশে ফিরে যাই ॥ 

ূ 

| 

ৃ 

ূ 


ধনুর্ববাণ ফেলে রাম খত দিক নাকে । 


অরুণ বরুণ নয় রাম-সঙ্গে বাদ। রামে বলি গিয়া ইহ! না করিলে নয়। 
বংশে কেহ না থাকিবে, না করিস সাধ ॥ : সেতুবন্ধ তেঙ্গে দিব দণ্ড চারি-ছয় ॥ 

রাবণ বলে, কি বল্লি লঙ্কাপুরে এসে । য| বলিলে, তা করিতে মুক্ষিল কি আছে। 
বুঝি বা রামের উরে রৈ'তে নারি দেশে ॥ ! যেখানে পর্বত চিল, থোব তার কাছে ॥ 
এই কি ভেবেছে গুহ-চণ্ডালের মিত!। : বিভীষণে বেধে এনে দিব তোর কাছে। 
বানর সহায় ক'রে উদ্ধারিবে সীতা ॥ বুঝে পড়ে শাস্তি কর, মনে যত আছে & 
রামের যোগ্যতা সব দেখিবারে পাস । নিশ্মাইয| দিব লঙ্ক। যত গেছে পোড়া । 
নৈলে কেন দেশ থেকে দূর করে ভাই ॥ সুর্পণখা নাক-কাণ কিসে যাবে যোড়া ॥ 
নারী-সঙ্গে লইয়া সে বনে কেন আসে । অক্ষ-কুমার মেরেছে যে শ্রীরামের চরে । 
ভাই মেরে রাজ্য কেন নাহি করে দেশে ॥ | তার স্ত্রী বিধবা! হ'য়ে আছে ততোরু ঘরে ॥ 
রাম যা পারে করুক এসে তোর সনে কি। যে তোর দারুণ পণ, তেমন করে কে। 
সুর্পখার নাক কাটে বুঝা আমি জী ॥ কবে বলবি বধূর স্বামীকে এনে দে ॥ 
এনেছি রামের সীত!, বল গে তার তরে । 1 এক জনে এনে দিলে মনে নাহি লবে। 
করুক তপন্থী রাম প্রাণে যত পারে ॥ মনোমত নাহি হ'লে তাও ফিরে দিবে ॥ 
স্বমেরু পর্বত যদি মক্ষিকায় নাড়ে। হনুমানে এনে দিতে বলি বটে হয। 
সতী যে রমণী যদি নিজ পি ছাড়ে ॥ সেদিন তাড়িয়েছেন খুড়া মহাশয় ॥ 
গরুড়ের ধন যদি হ'রে লয় কাকে । অগদের কথা শুনে রক্ষোরাজা হাসে। 
থলের শরীরে পাপ যদ্তপি ন। থাকে ॥ ঘরপোড়াকে দূর করে তার কোন্‌ দোষে ॥ 
থগ্যোত উদযে যদ্দি হয় চন্দপাত। অঙ্গদ বলিছে, হন যবে এল হেথ!। 
সীতায় উদ্ধারিতে নারিবে রঘুনাথ ॥ বলেছিল খুড়া তারে গোটাচার কথ! ॥ 
বল্‌ গিয়া বানর। রে তোর রঘুনাথে । যাও লঙ্কায় হনৃমান পবনকুমার । 

সেতুবন্ধ ভেঙ্গে দিক্‌ আপনার হাতে ॥ পালন করিয়। কথ! আসিহ আমার ॥ 
যেখানে পর্বত ছিল সেখানে তা খোবে। ; কুস্তকণ-শ্ির আনিবে নথে ছিড়ে। 
উপাড়িল যত বৃক্ষ, পুনর্ববার রোবে ॥ । সাগরের জলে লঙ্ক। ফেলিবে উপাড়ে ॥ 
বিভীষণ আলিয়া পায়ে ধরুক কেদে। ৷ অশোক বনসহ সীতা আন মাথায় করে। 


হনুমানে এনে দিবি হাতে গলে বেঁধে ॥ ॥ বামহস্তে আনিবে রাবণে জটা ধরে ॥ 
৩৩৯ 


পা পপ্শস্প পপি শপ শিশির সি সি 
পপ পপ, পপ পপ সপ 
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ৰ 


পাঠালেন খুড়। তারে চারিকাধ্য-তরে । র 


চারি কাধোর এক কাধ্য কিছুই না করে ॥ 
কোপে স্তুত্রীব রাজ। কাটিতেছিল তায়। 
সকল বানর ধ'রে রাখি তার পায় ॥ 
অনাথের নাথ রাম গুণের সাগর। 
স্মগ্রীবেরে আজ্ঞা দিল, না ম'র বানর ॥ 
না মারিল স্বগ্রীব শুনি রাষের কথা । 

দূর করে দিল তার মুড়াইয় মাথ। ॥ 
কোন্‌ দেশে পলাম্সেছে, আছে কিবা নাই । 
তার তন্ত্র ক'রে মোরা ফিরি ঠ'ই ঠাই ॥. 
অঙ্গদের কথা শুনে রাক্ষসের! চায় । 

সে করে নাই বে কন্ম, এ বাকরে যায় ॥ 
অঙ্গদ বলে বুঝিনু ইহা কিছু নয়। 

রদুনাথ হস্তে তোর ম্বত্যু স্থুনিশ্চয় ॥ 

ঘে থাকে বাসন! তোর এই বেলা কর । 
রাজ-আতরণ লয়ে সর্ববাঙ্গেতে পর ॥ 

তুই মরিলে এ সব ভোগ করিবে কে। 
ভাগার ভাঙ্গিয়। ধন দরিদ্র সব দে ॥ 
ভয-হস্তি-রথ-আদি মহিষ-গোধন । 

নয়ন মুদিলে সব হবে অকারণ ॥ 

স্বপ্রগত লোকে যেন নিধি পায় হাতে। 
আখি কচালিয় উ£ঠ রজনী-প্রভাতে ॥ 
এ সব সম্পদ তোর দেখি সেইমত | 
চৈতন্য থাকিতে দেখ আপনার পথ ॥ 

স্ত্রী সকলে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা কর কথা! । 
কেবা যাবে ভোর সনে হয়ে অনুম্বতা। ॥ 
আপনি কুঠার দিলি আপনার পায়। 
অহঙ্কার ক:রে ডিঙ্গ। ডুবালি দরিয়ায় ॥ 
বুদ্ধিমান হয়ে জ্কান হারালি অভাগ। 
শিরে হৈল সর্পাঘাত, কোথ। দিবি তাগ! ॥ 
বিভীষণ-কথা তুই না শুনিলি কাণে। 
স্থথে শয্যা কর গিয়। শ্ীরামের বাণে ॥ 
সর্ববশান্ত্র পড়ে বেটা হশলি গণ্মুর্থ । 

বল্লে কথা শুনিস্‌ নাক এ বড় ছুঃখ ॥ 


চি টি 
সপ | পপ | সাজ পপ পদ 


পপ, পা পপ পপ 


পি থাপ অঅ ৯ 
সপ পপ পপ পে পপ সপ পপ. 


৩৪ 
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পর্ণবরহ্ধ নারায়ণ রাম রঘুমণি | 
দুষ্টেরে করিতে নষ্ট জন্মিলা৷ অবনী ॥ 
উন্মত্ত রাক্ষস তুই পাপিষ্ঠ রাবণ। 

মজিবি সবংশে, তার উঠেছে লক্ষণ ॥ 
রাম বিষুও, সীতা লক্ষী, না বুঝিলি মনে । 
দশরথ-ঘরে জন্ম ছুষ্টের দমনে ॥ 

মন্ড হয়ে ধর কেট' জানকীর কেশে। 
সেই অপরাধে তুই মজিলি সবংশে ॥ 
বিধাতা বিমুখ তোরে, শুন রে অভাগে। 
আনিলি রামের সীতা মরিবার লেগে ॥ 
সহত্বম দেবকম্য! ভজিস্ রাত্রিদিনে | 
রহিতে নারিস্‌ বেটা পরদার-বিনে ॥ 
ক'মরসে মন্ড হ'য়ে পড়ে গেলি ফাদে। 
ব'মন ঠহযা হাত বাড়াইলি চাদে ॥ 
সধ্যবংশ-ঢুড়ামণি দশরথ রাজ! । 

দেবতা গন্ধর্ব-আদি করে ধার পূজা ॥ 
তার ঘরে জনম্মিলা আপনি নারায়ণ । 
একদিনে নির্ববতশ ভবিরে দশানন ॥ 
কামরসে মজে গেলি বিষয়-আম্বাদে । 
তক্ষকে দংশিল তোরে, কি করে ওমধে ॥ 
মে রাম তাড়কা বধে পঞ্চবৰধকালে। 
ভরের ধনুক যিনি ভাঙ্গে অবহেলে ॥ 
তার বনিত1 সীতা আনিলি বেটা হ"রে। 
কালকুট বিষ খেলি ডানহাতে করে ॥ 
অহল্যা পাষাণী হ'য়ে ছিল দৈবদোষে । 
মুক্ত হ'য়ে গেল রামচরণ-পরশে ॥ 


৷ কান্তবীর্যযাজ্ভুন তৃণ করাইল দাতে। 


তার দর্প চূর্ণ হলো জামদগ্র্-হাতে ॥ 
হারিল পরশুরাম শ্রীরামের ঠাই । 

তার সঙ্গে তোর দ্বন্দ, আর রক্ষা নাই ॥ 
গেলিরে রাবণ তুই গেলি এতদিনে । 
উপায় না দেখি তোর রাষ-নাম বিনে ॥ 
যদি জীতে আশা থাকে গলবক্স হয়ে। 
কাঙ্ছে দোল! ক/রে সীতা ঝ»য়ে দিবি লয়ে ॥ 


তি পোস্ট পপ 


তবু যদি রঘুনাথ তোরে করে রোষ। 

জ্রীচরণে ধরি মোরা মেগে লব দোষ ॥ 

রাবণ বলে তোর পড়ক মুখে ছাই। 

মরিবি আমার জন্ভে দুঃখে কেন ভাই ॥ 

মোর তরে কেন ধর্বি রামের পায় । 

মুদ্ধ করে মরব আমি তোর কি বা দায় ॥ 

অঙ্গদ বলে তোর মনে কিছু নাহি লয়। 

জ্ীরামের হাতে ভোর মরণ নিশ্চয় ॥ 

হিতোপদেশ কি বুঝিবি শোন্‌ রে গরু । 

তুই বাচিলে আমার বাপের কীন্তিকল্প তরু ॥ 

নৈলে বেঁচে থাকতে সাধ করে.কি বলি । 

লোকে বল্বে বেটাকে বেঁধেছিল বালি ॥ 

ঘুষিবে বাপের মোর কীতি জগম্ময় | 

তাই বলি দ্িনকত রৈলে ভাল হয় ॥ 

রাবণ বলে বেটা ধিক জীবনে তোর । 

রাজপুজ্র হ'য়ে হলি নরের নফর ॥ 

পুল্র পরশুরাম শুধিল পিতৃ-ধার। 

নিঃক্ষত্রিয় ধর কৈল তিন সপ্তবার ॥ 

পুজ হ'য়ে তুই তার কোন্‌ কণ্ম কৈলি। | 

বাপকে মারিয়া তোর মাকে বিলাইলি ॥ 

ধিক ধিক জন্মে তোর মা যার কুলট৷ । 
ৰ 


লোকেতে নিন্দিত হ'য়ে বাচে কোন্‌ বেটা ॥ 
অঙ্গদ বলিছে, ঠিক মা মোর কুলটা । 

সত্য ক'রে বল দেখি, তুই কার বেট। ॥ 
জম্ম তোর ব্রহ্মবংশে ভ্রিভুবনে খ্যাতি । 
বিশ্বশ্রবা-পুক্র তুই পুলস্ত্যের নাতি ॥ 
বিশ্বশ্রবা মহাতপা বিশ্বে ধার যশ। 

তুই তার বেট! তবে কেন রে রাক্ষস ॥ 


মা তোর রাক্ষসী রে ব্রাহ্মণ তোর পিতা । া 


তুই বিভা কৈলি বেট! দানব-ছুহিতা ॥ | 
কুম্তনী ভম্ী তোর দৈত্য নিল হ'রে। 
কয় জেতে তুই বেটা দেখ মনে ক'রে ॥ 


রস্তাবতী সতী যে শ্বশুর বলে তোরে। ॥ 


ব্লাকার কৈলি তারে পর্বতের ঝোরে ৪ 





আন্মছিদ্র না জান পরকে দিস্‌খোটা। 
বারে বারে কহ্ছিস্‌ মরু অধম বেটা ॥ 

তার আগে গর্ব কর, যে না তোরে জানে। 
দাতে কুটা ক'রে এলি জামদগ্র্য-স্থণনে ॥ 
অঙ্গদের কথা শুনি রাজ উঠে স্বলে। 
জ্বলন্ত-অনলে যেন ঘৃতদ্িল ঢেলে ॥ 
রাবণ বলে রোষে বলিস্‌ কিরে দূত । 
যারে বানর বেটা ধরতো মোর পুত ॥ 
অঙ্গদ বড়ই স্থির, দর্প করে কয়। 

আর কে ধরিবে, আপনি আইস নয় ॥ 
কুপিল অঙ্গদ দশাননের বচনে। 

কোপে গালি দেয় সে রাবণ তাহা শুনে ॥ 
অঙ্ষদ বলিল, মর্‌ পাগল রাবণ । 

কিসের বড়াই তুই করিস এখন ॥ 

তার আগে দর্প কর, যেক্তন নাজানে। 
তোর যত বিক্রম বিদিত মম স্থানে ॥ 
কান্তবীধ্য যখন সে কেলি করে জলে। 
তার আগে গেলি তুই নন্মদার কুলে ॥ 
এইমত বীরদর্প করিলি, সে-স্থলে। 
লুকায়ে থুইল ভোরে বাম-কক্ষতলে ॥ 
চক্ষে নীর বহে তোর, মুখে ঘনশ্বাস। 
তার ঠাই প্রায় তুই পইলি বিনাশ ॥ 
আ'লিয়। পুলস্ত্য মুনি করি স্তব স্তরতি। 
তোরে মুক্ত করিয়া দিলেন অব্য'হতি ॥ 
তার ঠাই হ'য়েছিল সংশয় জীবন । 
ভাগ্যে প্রাণ রক্ষা তোর মুনির কারণ ॥ 
আরবার গিয়াছিলি পিতার নিকট । 
শঠতা করিলি বহু তুই বেটা শঠ ॥ 
সন্ধ্যা-ছেতু মম পিতা না করেন রণ । 

যত অস্ত্র ছিল তোর কৈলি বরষণ ॥ 
সন্ধ্যা সাঙ্গ করি পিতা তোরে বান্ধি লেজে। 
ডুবাইল তোরে চারি সাগরের মাঝে ॥ 


লেজে বান্ছি ডুবাইল জলের ভিতর । 
জল খেয়ে রাবণা রে হইলি ফাফর ॥ 


পিসি 





0... 


আমার পিভার লেজ যোজন পঞ্চাশ 
জল হৈতে পিতা সহ উঠিলি আকাশ ॥ 
স্বীকার করিলি তুই নিজ পরাজয় । 

তবে মে পিতার ঠাই পাইলি বিদায় ॥ 
লেজের বন্ধন তোর কিক্ধিন্ধ্যায় ঘোষে। 
বন্দিম। পিতাকে মোর আইলি তরাসে ॥ 
বহু দিন গিয়াছে, না জানে কোন জন। 
বুঝিনু বড়াই তোর এই সে কারণ ॥ 
মনেতে কি নাই তোরে হারায় অর্জুন । 
বলিদ্ধারে চেড়ী-এটে। খেয়ে হলি খুন ॥ 
অন্ভ কে, আমার পিতা বান্ধিলেক লেজে। 
পরিচয় দেহ, কেব। আছে এর মাঝে ॥ 
যদ্যপি রাবণ, নাহি দিলি পরিচয় । 
সেই সে রাবণ তুই, বুঝিনু নিশ্চয় ॥ 
সেই সব কাল গেল হাস্য-পরিহালে। 
এখন সময় এলো! ধন-প্রাণ-নাশে ॥ 
নিংহ প্রতি শৃগালের নাহি ভাবি ভুরি। 
রামে ঘাটাইয। যে মজালি লঙ্কাপুরী ॥ 
কুপিল রাবণ রাজ। অঙ্গদের বোলে । 
কুড়ি চক্ষু রক্ত করি অগ্রিহেনজ্বলে॥ 
দূতেরে কাটিতে নাই রাজ-ব্যবহার | 
তেকারণে সহি আমি তোর অহঙ্কার ॥ 
জিনিলাম দেব দেত্য ঘক্ষ বিদ্যাধর | 
অনরণ্য মান্ধাতা প্রভৃতি নরেশ্বর ॥ 
বালি-অগ্ঞুনের সনে তুল্য গেল রণে। 
কি করিতে পারে রাম মনুদ্য-পরাণে ॥ 
অঙ্গন বলিছে, মর পাগল রাবণ । 

ভাগ্যে তোরে বজ্জিল রাক্ষল বিভীষণ ॥ 
রামের বাণের মনে নাহি তোর দেখা । 
কাট। নাক-কাণ দেখ, ঘরে সূর্পণখ। ॥ 
ঘরে আছে ভগিনী, সে তোর নহে ভিন্ন। 
বিদ্যমান দেখহ রামের বাণ-চিহু ॥ 
রামের বাণের সনে হইল দর্শন | 
একবাণে সবংশেতে মরিবি রাবণ ॥ 


বগওুবাসী রামায়ণ 


পপ ৯ 


ৃ 


বাসটি শিস এ 





পি ৯ এ সি সি সিস্ট সিসি পিত্ত ৬৫ স্টিল 


যত বাণ ধরেন শ্রীরাম গুণধাম । 
অবোধ রাবণ, শুন স্-সবার নাম ॥ 
অমত্ত সমর্থ, বাণ-বলে মহাবল। 
বিষুজাল ইন্দ্রজ্জাল কালান্ত অনল ॥ 
উন্ধকামুখ বরুণ, বিদ্যুৎ খরশাণ। 
শ্রহপতি নক্ষত্র গগন রুদ্রবাণ ॥ 
সুচীমুখ শিলীমুখ ঘোর-দরশন | 
পসিংহদস্ত ব্জদস্ত বণ বিরোচন ॥ 
কালদন্ত এমীক দেখ কণিকার। 
চন্দ্রমুখ অশ্বমুখ দেখ সপ্তলার ॥ 

বিকট সঙ্কট বাণ সপ্ত ধারাধার। 
অদ্ধচন্দ্র খুরপা আশুগ ক্ষুরধার ॥ 
পশুপক্ষী অগ্নি আর অগ্নিমুখ বাণ। 
কুবেরাস্ত্র রাজহংস বাণ বদ্ধমান ॥ 

যমজ দুর্জয় বাণ ভঙ্গ যে বিভঙ্গ। 
ত্রিশুল অঙ্কুশ বাণ রণে নাহি ভঙ্গ ॥ 
বজবাণ গরুড় ময়ূর হলন্ধান। 

কাকমুখ তেকমুখ কপোতক বাণ ॥ 
বিষুঃচক্র ষ্চক্র বাণ হুতাশন | 
সম্তাপন বিলাপন সংগ্রামে শমন ॥ 
গজাঙ্ক সন্ধান-বাণ চারিদিকে আটা। 
কেশরা শাদ্দল তার চারিদিকে কাটা ॥ 
এত বাণ রখুনাথ করেন সন্ধান | 

যার একবাণে বালি ত্যজিলেক প্রাণ ॥ 
যে বালির নিকটেতে তোর পরাজয় । 
সে বালিকে মারিলেন রাম মহাশয় ॥ 
বাল্যক্রীড়। ধাহার শিবের ধনুঙ্গ | 
কি সাহলে তার সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ ॥ 
ভেদ্দিলেন সপ্তভাল রাম এক-শরে। 
তার তুল্য বীর কি আছয়ে চরাচরে ॥ 
কি হেভু দেখিস রে পাক্ল করি আখি । 
মাকড়ের ডিন্ব-হেন তোর লঙ্কা দেখি ॥ 
তোর কাছে আসি তোরে নাহি করি শঙ্কা । 


০ উপাড়িয়। লৈতে পারি ন্বর্পুরী লঙ্কা ॥ 


লঙ্কাকা্ড 


পা পিপিপি তি পা লো শি সর্ট এত শার্টি পস্পর্ি সি সপস্টি পস্স্িসি তো তা স্িতা ১ পা স্পিিসিসি পশিসটপিস্ট পর  ভর্ণি শর্ী তি পিট তো স্টিল পা রি তা পি তত পি টি 


শি স্পরি স্প্টি এপি তা উল ২০ স্পস্ট পাটি লে ৮৩ স্পা পট ভিত সরা সপ সিকি ৮৯ পি 


হের মুণ্ড দেখ মোর স্থমেরুর চূড়া । 
হের পদ দেখ মোর কৈলাসের গোড়া ॥ 
হের হস্ত দেখ মোর বজ্র সমান ! 

একই চাপড়ে তোর লইব পরাণ ॥ 
অপমানে রাবণ করিল হেঁটমাথ|। 
পাত্রমিত্রসহিত না কহে কোন কথা ॥ 
রাবণ অঙ্গদে বলে, গঞ্জিলি বিস্তর | 

এক বার্ত! জিজ্ঞসিরে, অবগত কর ॥ 

যে বানর পোড়াইল মোর লঙ্কাপুরী । 
অক্ষয়কুমারে যে মারিল বলে ধরি ॥ 
ভাঙ্গিল অশোকবন অতি স্থশোভন । 
তার মত বীর আছে কহ কত জন ॥ 
অঙ্গদ বলিছে তারে ভশ্সিয়া বচনে। 
তোর বল বিক্রম বুঝিনু এতদিনে ॥ 
মেবক-সনে যদ্দি পাইলি পরাজয় । 
কেমনে রাখিবি লঙ্কা, কহ রে নিশ্চয় ॥ 
তার ছোট বীর নাই বানর কটকে। 
নির্ববল বলিয়া তারে কেহ নাহি ডাকে ॥ 
সে মরিলে হুঃখশোক নাহিক বানরে । 
তেই পাঠাইন্ু তারে লঙ্কার ভিতরে & 
বীরমধ্যে তাহারে ন। গণে কোনজন। 
ঘরের সেবক বেট। পবননন্দন ॥ 

হনুমানে বান্ধিয়া বেড়েছে অহঙ্কার 
পড়িলি আমার হাতে, যাবি যমদ্বার ॥ 
লইয়া যাইব তোরে গলে দিয়। দড়ি। 
দশমাথ। ভাঙ্গিব মারি লেজের বাড়ি ॥ 
তোর সর্ববনাশহেতু জম্ম রে সীতার। 
নির্বংশ করিতে তোরে রাম-অবতার ॥ 
কোথায় বৈমেন রাম অযোধ্যানগরী | 
কোথা! আইলেন তিনি এই লঙ্কাপুরী & 
এতদুরে আমি রাম বাদ্ধিল সাগর । | 
সেরামের সনে দুষ্ট তোর মনাস্তর ॥ | 
দেবতা জিনিয়া! তোর বাড়িয়াছে আশ। 


উর 


স্পা সপ পপ ্স 


এক সীতা-জন্কে তোর হবে সর্বনাশ ॥ || 


& শ্রীরাম সাগর-পার, 





শে কেহ না রহিবে, না করিহু সাধ । 


আপনা আপনি তুই পাড়িলি পমাদ ॥ 
খাটে পাটে শুয়ে থাক দিন ছুই-চারি | 
হাস্তপরিহাস কর লয়ে দিব্যনারী ॥ 
পরিবারগণে দেখ দিনে দুইবার । 
বিশ্বকশ্মার নিশ্মাণ দেখ ঘর দ্বার ॥ 
দেখ তুই লঙ্কাপুরী কনক-নিশ্মীণ | 
অঙ্গদ-বিক্রম যত কৃত্ভিবাস গান ॥ 


23906 


গু রাবণাক অঙ্গুদর ভৎ সনাক্ত 


তুই অতি ছুরাচারী, হরিলি পরের নারী, 
পরলোকে নাহি তোর ভয় । 

দশপরথ মহারাজা, (দেবলোকে করে পুজা) 
ঞ্ীরাম যে তাহার তনয় ॥ 

ধাহার দুর্জয় বাণ, ভয়ে বিশ্ব কম্পমান, 
হেন রাম লঙ্কার ভিতর । 

দেবরাজ করে পূজা, হেলে মারে বালিরাজ;, 
তার সনে তোর মনাস্তর ॥ 

স্গ্রীবের বল যত, তাহ! বা কহিব কত, 
সে-সকল হইবে বিদিত | 

তোরে এক লাথি মারি, কাপাইব লঙ্কাপুরী, 
কি করিবে তোর ইন্দ্রজিশ ॥ 

শুন রাজা লঙ্গেশখ্বর, আমার বচন ধর, 
আইলাম দিতে সমাচার । 

নাহিক নিস্তার আর, 
নিকটে যে তোর যমদ্বার ॥ 

রাজ! হ'য়ে পরদার, হ'রিলি যে ছুরাচার, 
বোধমাত্র নাহি তোর ঘটে । 

কেবল ব্রহ্মার বরে, জিনিল যে পুরম্দরে, 
রামনামে তোর বল টুটে ॥ 





ভজ গিয়া র'মের চরণ। 

ঘাটি মান তার ঠাই, ইহা ভিন্ন গতি নাই, 
তবে তোর রহিবে জীবন ॥ 

তোর! জাতি নিশাচর, না চিনিস্‌ আত্মপর, 
তোর তাই রামে কৈল মিত। 

স্রীরামের অঙ্গীকার, করিবেন এইবার, 
বিভীষণে লঙ্কায় পূজিত ॥ 

শুনিয়া অঙ্গদবাণী, সবে করে কানাকানি, 
এ-লক্কার নাছিক নিস্তার । 

কোপে উঠে লক্কেশ্বর, বলে রাজা ধর ধর, 
দেখি অঙ্গদের অহঙ্কার ॥ 

দেখি সব সেনাপতি, মনে যুক্তি করে ইতি, 
আমাদের রক্ষা নাহি আর। 

রামপদ করি আশ, সরস্বতী-পরকাশ, 
কৃতিবাস নাচাড়ি হুলার ॥ 
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গু অঙদ কতৃক রাৰণের সুকুট লইয়। প্রস্থান 


অঙ্গদেরে রাবণ দেখায় বত ডর । 
রুষিয়। অঙ্গদবীর করিছে উদ্ভর ॥ 
আর কপি নহি আমি বালির তনয় । 
তোর ক্রোধে রাবণ আমার কিবা ভয় ॥ 
রাবণ বড়াই না করিস্‌মোর আগে । 
আমি তোরে মারিলে রামের সত্য ভাঙ্গে ॥ 
রাম-ুগ্রীবের যুক্তি আমি ভাল জানি। 
তোরে আর কুস্তকর্ণে বধিবেন তিনি ॥ 
ইন্দ্রজিতে অতিকায়ে বধিবে লক্ষণ । 
আর যত রাক্ষসে বধিবে কপিগণ ॥ 
কোন্‌ বেট! ধরিবে আম্মক ত্বরা করি । 
এক চড়ে তাহারে পাঠাব যমপুরী ॥ 
ক্রোধাকুল চারিদিকে চাহে দশানন। 
অঙ্গদের হাতে-পায় ধরে চারি জন ॥& 


৯৩টি সিসি পপ ০৯ সিপ্সি সি টপ সিসি স্টিিস্পিস্পিসিরা শা্পস্পস্ি সাস্পিস্সি ৯ সি পশি১গ৩ ০০ ০১ ইল, উপ স্সি? উপ িাসি্ী 


রাখ রে আপন প্রাণ, কর সীতা প্রতিদান, | চারি নিশাচর করে অঙ্গদে প্রহার । 


কাঁত্তবাসী রামায়ণ 








্ি 


অঙ্গদের দৃঢ় অঙ্গে, কি করিবে তার ॥ 
অঙ্গদ সে চারিজনে ধরিল সাপুটে। 
এক লাফে প্রাচীরের উপরে সে উঠে ॥ 
প্রাচীরে তুলিয়া বীর মারিল আছাড়। 
ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ হৈল হাড় ॥ 
সে-চারি রাক্ষসে মারি ভাঙ্গিল প্রাচীর । 
অঙগদবীরের ডঞ্গে কেহ নহে স্থির ॥ 
প্রাচীরে উঠিয়া ভাবে বালির কুমার । 
কোন্‌ দ্রব্য লয়ে যাব রামে ভেটিবার ॥ 
হনুমান এস্ছিল লহ্কার ভিতর । 
দিলেক সীতার মণি রামের গোচর ॥ 
মণি পেয়ে রঘুমপি আনন্দিত অতি। 
তদবধি মহাতুষ্ট হুনুমান-প্রতি ॥ 

এই স্থির করিলেক অঙ্গদ অন্তরে । 
রতন মুকুট আছে রাবণের শিরে ॥ 
এ-মুকুট লয়ে যাব রাম-সম্ভাষণে । 
প্রসম্গ হবেন রাম ইহা দরশনে ॥ 
প্রাচীরে বসিয়াছিল বালির কোঙর। 
এক লাফ দিয়া পড়ে রাবণ-উপর ॥ 
সিংহাসনে বলিয়া রাবণ তারে ধরে। 
জড়াজড়ি করি পড়ে ভূমির উপরে ॥ 
ধর টলমল করে উভয়ের ভরে। 
ইত্দ্র-গরুড়ের যুদ্ধ গগন-উপরে ॥ 

ছুই পিংহ যুঝে যেন করে লিংহনাদ । 
ছুই জনে মল্ঘুদ্ধ, হইল প্রমান ॥ 
রাবণেরে আছাড়িয়। বালির নন্দন। 
মুকুট লইয়া! বেগে উঠিল গগন ॥ 
অঙ্গদের বিক্রমে রাবণ কাপে ডরে। 
ঝাড়য়ে গায়ের ধুল। শির নত ক'রে ॥ 
রাবণের কাছে আছে সব সেনাপতি । 
থাকিতে এতেক বীর তাহার ছুর্গতি & 
রাবণ বলিছে, সবে আছ কোন্‌ কাজে। 
বানরে মুকুট লয় লবাকার মাঝে ॥ 


৩৪৪ 


লক্কাকাণ্ড 


সিলিকা 


স্পা আপা পা সপপিসপীশ সি শিপাশিশা তি পা্পিপ্পিশিস্পািসীপাসি _ পিপাসা পাপা পপ 


বীরগপ বলে, শুন লঙ্ক! অধিকারী । 

আপনি হারিলে মোর! কি করিতে পারি ॥ 

তব সনে যুদ্ধ করে বালির নন্দন । 

মোর! ভাবি, পাছে লয় সবার জীবন ॥ 

ধরেছিল চারি বীর তারে সাবধানে । 

আছাড়িয়া অঙ্গদ মারিল সবে প্র'ণে ॥ 

পাত্রমিত্র সহিত চিন্তিত দশানন। 

বৈরী কপাইয়া গেল বালির নন্দন ॥ 

এক লাফে পড়ে গিয়। বানর-ভিতর | 

সত্রীরামে ভেটিল, যথা হ্বত্রীব-বানর ॥ 

শত্রুর মুকুট দিল রাম-বিছ্যমান । 

দেখিয় বানর শব করিছে বাখান ॥ 

মুকুট দেখিয়া রাম সহাস্থ-বদন | 

তুষ্ট হ'য়ে অঙ্গদেরে দেন আলিঙ্গন ॥ 

চারি দ্বারে শুনি বানরের হুলাহুলি। 

অঙ্গদেরে পুষ্প দেয় অঞ্জলি-অগ্ুলি ॥ 

শ্রীরাম বলেন, বীর, কহত কুশল । 

কিমতে ভেটিলে গিয়া সেই মহাবল ॥ 

রবুপতি আদেশ করিল অনন্তর । 

অঙ্গদ কহিছে বাত্তা যথা পূর্ববাপর ॥ 

হর 
গু শীর।ম অঙ্গিদ কখোপকগন 

প্ত্ীরামে নোয়ায়ে মাথা, অঙ্গদ কহিছে কথা, 
হরষিত সকল বানর । 

রঘুমণি হরষিত, হুগ্রীব স্ু-আনন্দিত, 
লক্ষমণের হধ বহুতর ॥ 

তোমার আরতি পেয়ে, লকঙ্কায় গেলাম ধেয়ে, 
প্রবেশিনু গড়ের ভিতর । 

স্বর্ণের আওয়াল, যেন চত্দ্র-পরকাশ, 
তথি শোভে প্রবাল পাথর ॥ 

বিশ্বকম্মাকৃত ঘর, দেখি অতি মনোহর, 
চারিভিতে কাঞ্চন-দেয়াল। 





শ্বেতরক্ত নীলগীত, প্রস্তরেতে হৃুশোতিত, 


তাছে শোভে রতন মিশাল ॥ 


৪২. 






গেলাম রাজার ঘর, দেখি সৈন্য বহুতর, 
ূ খাণ্ডা জাঠি বিচিত্রনিশ্মাণ | 
মোনার পাটের পড়া, নানাবণ দেখে ঘোড়া, 
হস্ত্রী সব পর্বধত-প্রমাণ ॥ 
দেখিলাম সরোবরে, হ*সহংসী কেলি করে, 
ঘাট সব বিচিত্র-শিশ্মাণ । 
কমল-কুমুদোপরে, কেলি করে মধুকরে, 
রূপলী রাক্ষলী করে সান ॥ 
দেখিলাম নারীগণ, রূপে মোহে ভ্িভুবন, 
দুই কর্ণে রত্বের কুগুল। 
পারিজাতম'লা হারে, শোভে নানা অলম্কারে, 
মেন চন্দ্রে গগনমগুল ॥ 
বীণ।-বাশী বাজে তায়, কেহ বা সঙ্গীত গায়, 
গানে করে মোহিত সংসার। 
নানা আভরণ পরি, যেন ম্বর্গবিদ্যাধরী, 
রূপে যেন দেব-অবতার ॥ 
দেখিলাম পুষ্পবন, ময়ুর-ময়ুরীগণ, 
ক্রীড়া করে মুদ্ধ কামরসে | 
প্রতি গাছে পিকর্ধবনি, বড়ই মধুর শুনি, 
অমর-ভ্রমরী রসে ভাসে ॥ 
গেলাম রাজার পাশ, চভুদ্দিকে মহোল্লাষ, 
রাবণেরে ভু লিনু বিস্তর ! 
যতেক বলিলে তুমি, দ্বিগুণ শুনাই শ্বামি, 
কোপে জ্বলে রাজা লঙ্ষেশ্বর ॥ 
আজ্ঞ! দিল লঙ্ষেশ্বর, ধরে চারি নিশাচর, 
লাফ দিনু প্র'চীর-উপর | 
চারিজনে সংহারিয়া, রাবণেরে গালি দিয়া, 
শূনম্যপথে আইনু সত্বর ॥ 
& শুনিয়! অঙ্গদ-বাণী, হরষিত রঘুমশি, 
1 অঙ্গদেরে দিলেন প্রসাদ। 
| সরস্বতী-পরকাশ, বিরচিল কৃত্তিবাস, 
বানরের জয় জয় নাদ ॥ 
 ভীরাম বলেন, হে অঙ্গদ যুবরাজ । 
দ্িতোমার পিতাকে মারি পাইলাম লাজ ॥ 


| 
ৃ 
ূ 
ূ 
ৃ 
ৰ 





৩৪ 





সে-সকল হুঃখ কিছু না করিহ মনে । 

তোমাকে বাড়াব আমি অশেষ- সম্মানে ॥ 

দক্ষিণের দ্বারে যাও আপনার থান! । 

তব কোপে দশানন পাছে দেয় হান ॥ 

বিদায় লইয়। যায় দক্ষিণের দ্বার । 

কৃত্িবাস রিল অঙ্গদ-রায়বার ॥ 
€025 ১৮ 


গ ইন্দ্রজি কর্তৃক শ্রীরাম-লক্ষমণকে নাগপাশে 
বস্কাশ ডি 

অঙ্গদের বচনে কুপিত দশমুখ । 
অলল্মান লজ্জায় হইল অধোমুখ ॥ 
বহুকোটি সেনাপতি তাহার প্রধান । 
যুঝিবারে স্বাকারে করে সংবিধান ॥ 
সপ্তন্বর্গ জিনিলাম সপ্ত যে পাতাল । 
মম ডরে দেবগণ কাপে সর্ববকাল ॥ 
ইন্দ্র যম সূর্য্য মম ডরে নাহি আটে। 
এতদূরে আসিয়! বানর বেট! ঠাটে ॥ 
ইন্দ্রজি বলি তোরে সবার প্রধান । 
রাম-লক্ষমণেরে মারি রাখহ সম্মান ॥ 
হস্তী ঘোড়। ঠাট, আদি লহ ত অপার। 
আজিকার যুদ্ধে মার তার চারিদ্বার ॥ 
সাবধান হয়ে বাপু, কর গিয়। রণ। 
আগে মাব অঙ্গদেরে, পরে অন্য জন ॥ 
বাপের ছুলাল বেট! বীর মেঘনাদ । 
সর্ববাঙ্গ ভরিয়। পৰে বাজার প্রলাদ ॥ 
সাজিল যে মেঘনাদ পাইয়া আরতি | 


কাত্তবাসী রামায়ণ 


পিত্ত সরস 








পি ততসসরস 


স্ব্ণরৌপ্য-নাজে রথ করে ঝিকিমিকি । 
অফ্ট-অক্ষৌহিণী ঠাট, যোদ্ধা যে ধানুকি ॥ 
দশ কোটি হাতী চলে, বিশ কোটি ঘোড়া । 
পঞ্চবিংশ কোটি চলে শেল ও ঝকড়া ॥ 
নানামত রখ লয়ে যোগায় সারথি । 
নানা অস্ত্র লয়ে চলে সব যোদ্ধ পতি ॥ 

ূ পিতৃ প্রদক্ষিণ করি রথে শিয়। চড়ে। 

বিংশতি যোজন পথ সৈম্ত আড়ে ফোডে ॥ 

কটকের পদভরে কম্পিতা মেদিনী। 

কটকে বাজায় বাছা তিন অন্ষৌহিনী ॥ 

সহআ্র দগড় বাজে, সহ্ত্র কাহাল। 

| কোটি কোটি ঘণ্টা বাজে, য্বদঙ্গ বিশাল ॥ 

| ভেউরী ঝাঁঝরী বাজে ভ্রিশকোটি কাড়া । 

ৃ কাংস্ঠ করতাল বাজে, তিন লক্ষ পড়া ॥ 

৷ ঘন ঘন বাজে তায়, কত কোটি দাম । 

ূ দণ্ড ও মহরী বাজে, নাহি তার সীম! ॥ 

। সহত্র ভোরঙ্গ বাজে, ডম্ফ কোটি কোটি। 

দশ লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাটি ॥ 

। বন্ধ লক্ষ শিঙ্গ। বাজে অতি খরশাণ । 

র কত কোটি বাজে সিন্ধু আর বিন্দুমান ॥ 

( বিরানববই কোটি বাজে ধুরি-ও মহুরী । 
শানাই তিরিশকোটি আর সে ঝাঁঝরী ॥ 

৷ খমক ঠমক বাজে পঞ্চাশ হাজার । 
বিশকোটি বাজে পাখোয়াজ উর্মার ॥ 
নান। শব্দ করি বাজে পায়ের নূপুর । 
মালসাট মারে কেহ, শব্দ যায় দূর ॥ 
বাজে স্বরমঙ্গল, সাতাশ লক্ষ কাসি। 








লেখা জোখা নাহি, মত সাজে সেনাপতি ॥ । তীত্রস্থরে বাজিছে আটাশ লক্ষ বাশী ॥ 


লারথি আনিল রথ পবন-গমন । 
মনোমত রথখান করিল সাজন ॥ 
কনক-রচিত রথ বিচিত্রনিম্মাণ | 
বায়ুবেগ অস্টঘোড়া রথের যোগান ॥ 
পর্ববতীয় ঘেোড়।-মুখে হীরার বিশ্বকী। 
ক্ষণে রথখান দেখি, ক্ষণে হয় লুকি ॥ 


% বাছ্য-শব্দে দেবতার মনে লাগে ত্রাস । 

দ্র সহত্র সহত্র বাজে রুদ্রেক পিনাশ ॥ 

; ডহর বিশাল ঢাক বাজে জয়চোল। 

৷ সকল পৃথিবী যুড়ে উঠে গণ্ডগোল ॥ 

 ব্াক্ষল-কটক-ভরে পৃথিবীর কাপ। 

| হাতী ঘোড়া রথ নড়ে হৈয়া। এক চাপ ॥ 
৩৪৬ 


লঙ্কাকাণ্ড 


সত্তর শিরিন আশিন্পি সপ্ত পতিত লতি শর পাশা পতি ৯ পাতি তীর তত শা শা পপর অরিঅিল আপ শত শশা শা ০7 পিটিশ তালি আশ ও আ্িশ্ান্ীর্পা পা শত পাশ 


কটকের ধুলায় পৃথিবী অন্ধকার । : দেশেতে দীন যাবি, না করিস্‌ সাধ। 
প্রথমে চাপিল গিয়! পূর্বকার দ্বার | অন্যজন নহি আমি, নাম মেঘনাদ ॥ 
এক চাপে করে বীর বাণ-বরিষণ। অঙ্গদ বলিছে রে গঞ্জিস্‌ অকারণ । 





গাছ আর পাথর বরিষে কপিগণ ॥ । পদাঘাতে তোর আক্তি লইব জীবন ॥ 
নিশাচরে বানরেতে হল মিশামিশি | । মারিতে গেলাম তোরে লঙ্কার ভিতর । 
কৌতুক দেখিছে তথা দেবগণ আসি ॥ , মে-কোপ পড়িল চারি-রাক্ষম-উপর ॥ 
বাণ ঘুড়ে রাক্ষল ধনুকে দয়! চাড়া । _ যঘোগীবেশে তোর বাপ সীতাদেবী হরে। 
বানরের উপরে পড়িছে যোড়া যোড়া ॥ তার পাপে মোর বাপ মরে এক শরে ॥ 
বানর পাথর-গাছ করে বরিষণ । তার পাপে পড়ে রণে ত্রিশিরা কবন্ধ । 
ংখ্য রাক্ষস রণে ত্যজিছে জীবন ॥ । তোর বাপের পাপে সাগরে সেতুবন্ধ ॥ 
চাপড় মুকুটি বানরের মাত্র তাড়া । তোর বাপ নারীচোরা, তোর রণ চুরি। 


আজি তোরে অবশ্থা পাঠাব যমপুরী ॥ 
চোর-পুজ্র চোর তুই, চুরি তোর রণ। 
আজিকার যুদ্ধে তোর বধিব জীবন ॥ 
এত শুনি ইন্দ্রজিৎ পূরিল সন্ধান । 
কোটি কোটি বানরের৷ লইল পরাণ ॥ 
পলায় বানর সবে ছাড়ি অঙ্গদেরে। 
 রণমধ্যে রহে একা! নির্ভয় অন্তরে ॥ 
মহাক্রোধে অঙ্গদ কাপিছে থর খর । 
ইন্দ্রজি,পরে ফেলে পাদপ পাথর ॥ 


ম্কুটির ঘায়ে কারে! মাথা হৈল গু'ড়া ॥ 
বাঘের যেমন রূপ, বানরের রঙ্গ । 

মরণের ভয় নাই, রণে নাহি ভঙ্গ ॥ 

উভয় কটকে যুঝে, রক্তে হৈল রাঙ্গ।। 
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্রমাসে গঙ্গা ॥ 
ঘোড়া-হাতী বীর-আদি রক্তত্োতে ভাসে। 
হরষে বানর-সৈম্ত মনে মনে হাসে ॥ 

তার তুল্য ঢেউ উঠে, রক্ত কলকলি। 
ধঙ্ধের নাছিক সীমা, অধিক কি বলি ॥ 
কোন যুগে এইমত যুদ্ধ নাহি হয। কুপিয়া অঙ্গদ-বীর রথে মারে লাখি। 
স্তান হয় অসময়ে প্রলঘ উদয় ॥ ( পদ্াঘঘাতে চূর্ণ করে রথ ও সারথি ॥ 
পূর্ববদ্ধারে সমর করিয়া যথোচিত। ৷ অঙ্গদ-বিক্রমে ইন্দ্রজিত কাপে ত্রালে। 
চলিল দক্ষিণ দ্বারে বীর ইন্দ্র ॥ লাফ দিয়! ইন্দরঞ্তিৎ উঠিল আকাশে ॥ 
অঙ্গদেরে দেখি তথা ইন্রজি হাসে । আকাশে থাকিয়া দেখে, ছুই সৈন্যে রণ । 
গালাগালি দে তারে যত মনে আসে ॥ ; রাক্ষস বানরে যুদ্ধ নাহি নিবারণ ॥ 

মোর বাপে গালি দিয়! পলাইলি ডরে। প্রচণ্ড রাক্ষন এল হয়ে আগয়ান। 

আয় তোর কোন্‌ বাপে আজি রক্ষা করে ॥ ; সম্পাতি বানরে মারে তিন শত বাণ ॥ 
বাপকে মারিয়া তোর মাকে নিল পর। & বাণ খেয়ে সম্পাতি যে হইল বিব্ণ। 


--পশীত শা শিট শিস ততিিস্পস্ীশ শশী পা পাশ তশিশাস্ীশীসী শসা কি স্পা পা াপোপসপপপ ০ ৩ ৭ 


এপ পপ পপ সপ ৮ শ্ সপ শি 


ধিক্‌রে বানরা, তোর নির্লজজ্ব অস্তর ॥ [| উপাড়িয়। আনে বৃক্ষ নামে অশ্বকণ ॥ 
যার শরে মরে তোর পিতা বালিরাজ।  অশ্বকর্ণবৃক্ষ ধরি দিল তিন পাক । 

ধিক তোরে অধম, করিস তার কাজ ॥ বামুবেগে ঘুরে, যেন কুমারের চাক ॥ 
থাইব ঘাড়ের রক্ত কামড়িয়! মাস। । এড়িলেক গাছ গোটা করিয়! হুস্কার। 


মোর হাতে আজি তোর অবশ্য বিনাশ ॥ ০ রক্ষাঘাতে প্রচণ্ড হইল চুরমার ॥ 





পসরা পোস্ট পাস শস 





স্ বসল রি 


সম্পাতি বানর বীর প্রচণ্ডে মারিয়া | 
অসংখ্য রাক্ষসে মারে লেজে জড়াইয়। ॥ 
চারি বীরে লেজে বান্ধি মারিল আছাড় 
ভাঙ্গিল মাথার খুলি, চূর্ণ হৈল হাড় ॥ 
রাক্ষন তপন নামে এল গজস্কন্ধে। 
সন্ধান পৃরিয়া বাণ নীল-বীরে বিন্ধে ॥ 
বাণ খেয়ে নীল-বীর উঠে দিল রুড়। 
চড়িয়। হাতীর স্কন্ধষে তারে মারে চড় ॥ 
চড় চাপড়েতে গেল ছুই আখি উড়ে। 
গ্রামের মাঝেতে তপন গেল পড়ে ॥ 
রথে চড়ে আইল বিদ্যুত্মালী নাম। 
বানরের সঙ্গে করে ছুর্জয সংগ্রাম ॥ 
হেনকালে হনুমানে দেখিল সম্মুখে | 
তিনশত বাণ মারে হনুমান-বুকে ॥ 
বাণ খেয়ে হনুমান ভীত নহে চিতে। 
লাফ দিয়া উঠিল বিদ্যুত্মালী রথে ॥ 
ব্রথেতে উঠিয়া! তার ধরিলেক চুলে । 
টানাটানি ক”রে তার মাথা ছি'ড়ে ফেলে ॥ 
বণেতে প্রবেশ করে বর্ণ রাক্ষল। 
একেবারে মদ খায় সাতাশ কলস ॥ 
সোনার গহনা পরে, সর্বগাষ সোনা । 
বানর-কটকে সে আসিয়! দিল হান! ॥ 
কখন ব! ধরে খাড়া, কভু ধনুর্ববাণ। 
বানর-কটক কেটে কৈল খান খান ॥ 
ঘোর অন্ধকার হৈল সেই রণস্থলে । 
বানর-কটক সব ধরে ধরে গিলে ॥ 
রুণস্থলে বানরের দেখিয়। ছুর্গতি | 
আইল দারুণ কোপে নীল সেনাপতি ॥ 
কুপিয়া সে নীল-বীর চারিদিকে চায় । 
বিছ্যুত্মালী-রথচক্র দেখিবারে পায় ॥ 
উপাড়িয্ চাক গোট। তুলে নিল হাতে। 
দ্বানবে কুষিল যেন দেব জগন্নাথে ॥ 
এড়িলেক চাকাগোট] তুলে বাহুবলে । 
অন্তরীক্ষে ফিরে চাকা গগনমগ্লে ॥ 


৯. পাটি 





৩৪ 


কাগুবাসী প্রামায়ণ 


পাশ পশস্িতশ ৮ পি পাস পপি স্িপী সিসি পি স৬ পা পক ৯ শা স্টিল শা সিসি 


বায়ুবেগে আসে চাকা, কি কহিব কথ । 

চাকা-ধারে কাটি পাড়ে স্বর্ণের মাথা ॥ 
স্বষেণ বানররাজ রাজার শ্বশুর । 

: দুই পুজ্র লয়ে বুড়া যুঝিছে প্রচুর ॥ 

যুঝিতে যুঝিতে বুড়া মেতে গেল রঙ্গে । 

লাফ দিয়। উঠে যেন বয়স-তরঙ্গে ॥ 

যুঝিতে যুঝিতে বুড়া পড়ে গেল ভোলে । 

দশ বিশ রাক্ষস চাপিয়া ধরে কোলে ॥ 

বুড়ার্‌ চাপড়ে €ড়ে কর্ণে তালি লাগে। 

নিমিষে রাক্ষস সব লঙ্কা-মধ্যে ভাগে ॥ 

যুঝেন লক্ষমণ বীর স্থমিত্রানন্দন । 

অবসাদ নাহি তার প্রথম যৌবন ॥ 

৷ রূঘুবংশে উদ্ভব লক্ষণ মহামতি । 

ূ সুধ্যের কিরণ বীর শশধর-জ্যোতিঃ ॥ 

। উদয়াস্ত যুঝে বীর, নাহি অবসান । 

ৰ ধন্য শিক্ষা বীরের সে, ধন্য ধনুর্ববাণ ॥ 

| মারে লক্ষ নিশাচরে চক্ষুর নিমিষে । 

: রাক্ষস সহত্র কোটি মারে বেলা-শেষে ॥ 

ূ 

ূ 





টি 








লক্ষমণের যুদ্ধ দেখি হৃষ্ট দেবগণ। 
রাক্ষসের কাটি পাড়ে স্বন্ধ অগণন ॥ 
রক্তে নদী বহে বাটে, রক্তে উঠে ফেনা । 
লক্ষমণের বাণে পড়ে রাক্ষসের থান! ॥ 
বাছকর ভঙ্গ দিয় পলাইল ত্রাসে। 
ইন্দ্রজিও দেখে তাহা থাকিয়া আকাশে ॥ 
পিতা মোরে কটক সঁপিল হাতে হাতে । 
রাখিতে নারিন্ু ঠা, যাইব কিমতে ॥ 
অগ্রিকেতু ভস্মকেতু বিক্রমে বিশাল । 
ব্জনস্ত বীর পড়ে লঙ্কার কোটাল ॥ 
পড়ে শঠ-নিশঠ সাক্ষাৎ যমদূত | 

অক্ষয় রাক্ষল পড়ে সমরে অদ্ভুত ॥ 
বজ্ঞমুস্তি পড়ে, শব্দে কর্ণে লাগে তালি। 
পনস রাক্ষস পড়ে লয়ে সৈম্তগুলি ॥ 
হাতী ঘোড়! পড়িল গণন নাহি হয়। 
মাহুত পড়িল রণে সমরে হুঙ্জয় ॥ 


লঙ্কাকাণ্ড 
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দেবু পাড়ল সকল জরানাপতি | | হেথ। ইন্্রজিৎ বিন্দে শ্রীরাম-লক্ষাণ। 
তিন লক্ষ পড়ে রণে প্রধান পদাতি ॥ ্‌ কপ বান! পায় স্তগ্রীব রাজন্‌ ॥ 
হস্তিপৃষ্ঠে পড়ে সৈম্ত দেউলের চূড়া । । তখন উত্তর দ্বারে নাহি হানাহানি । 
পড়িল অর্বব,দ কোটি পর্ববতীয় ঘোড়া ॥ ূ রক্ষক রাখিয়া! রাজ! চলিল আপনি ॥ 
মহাপাক্র পড়ে সব রাজ্য শুন্য করি। ৃ পশ্চিম দ্বারেতে যুদ্ধ করে ইন্দ্রজিৎ । 
কোন্‌ মুখে প্রবেশ করিব লক্কাপুরী ॥ চলিল স্থগ্রীব রাজা বাচাইতে মিত ॥ 
আদর করিয়া পিতা দিল গুয়া পান।  ধাইল স্থগ্রীব রাজা মতি শীত্রগতি | 
এতেক কটক পড়ে মোর বিদ্যমান ॥ সেনানী ছত্রিশ কোটি চলিল সংহতি ॥ 
কটকের ভাল মন্দ মোরে সব লাগে। পূর্বদ্ারে থানায় আলিয়া শীস্রগতি | 
কোন লাজে দাগাইব গিয়া পিতৃ-আগে ॥ | সমাচার দিল যথা নীল সেনাপতি ॥ 
দেখাদেখি যুদ্ধ করি জিনিবারে নারি। নীল ও কুমুদ ধায় সৈন্য যুকিবারে। 
অদেখা হইলে যুদ্ধ করিবারে পারি ॥ থান! ভাঙ্গি গেল সবে পশ্চিম ছুয়ারে ॥ 
মহাযুদ্ধ করিব মায়াতে করি ভর। দক্ষিণ দ্বারেতে আছে অঙ্গদের থানা । 
মেঘের আড়ালে থাকি মারিব বানর ॥ মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তাহে 'আছে ছুই জনা! | 
ডাক দিয়! আীরামেরে বলে মেঘনাদ । | মহেন্দ্র দেবেজ্দ্র চলে সহ-সেনাগণ । 
জীয়ন্তে যাইতে দেশে না করিহ সাধ ॥ | আশী কোটি সৈন্ত দুই ভায়ের ভিড়ন ॥ 
নির্ববল রাক্ষদ মারি হবিত-মস্তর | ৷ তাড়াতাড়ি বান তারা কহে জনে জন। 
আজিকার যুদ্ধে পাঠাইব যমঘর ॥ সবে মাত্র না জানে রাক্ষস বিভীষ্ণ ॥ 
এতেক বলিয়া ধনুকেতে দিল চাড়]। বিভীষণে না কহিল বিপক্ষের জ্ঞানে | 
দেউল মন্দির যেন ভাঙ্গি পড়ে চূড়া ॥ | এই হেতু সংবাদ না পায় বিভীষণে ॥ 
সোনার ধন্গুকে বীর যোড়ে তীক্ষ শর। | চারি দ্বারে কটক হইল এক ঠাই। 
০৬৯ কাপিছে রর থর ॥ ূ রর ইন্দ্রজিৎ টন ছুই ভাই ॥ 
ধনুকেতে দিয় গুণ লোফে তিনবার । লাফ দয়া বানর সে ভঠয়ে আকাশ । 
ব্রহ্মা-আদি দেবগণ কাপে অনিবার ॥ কোথাণ থাকিয়া যুঝে, না পায় তল্লাস ॥ 
শ্ীরাম-লক্ষণ বলি ঘন ডাক ছাড়ে। শ্রীরাম-লক্ষণ বলে, হইনু নিরাশ । 
মংবর আমার বাণ, ঝাকে ঝাঁকে পড়ে ॥ মেঘমধ্যে ইন্দ্রজিত করে উপহাস ॥ 


এড়িলাম বাণ এই যমের দোসর । সহত্রলোচনে না ছেখিল পুরন্দর । 

ছুটিল ছুর্জয় বাণ, সত্বর সংবর ॥ দুই চক্ষে কি দেখিবে নর ও বানর ॥ 
এত বলি করে বীর বাণ-বরিষণ । 88 মেঘমধ্যে থাকি করে বাণ-বরিষণ। 

জর্জর করিয়া বিদ্ধে ভ্রারাম-লক্ষষণ ॥ জর্জর করিয়া বিদ্ধে শ্রীরাম-লক্ষমণ ॥ 
নানা বর্ণে বাণ এড়ে, জানে নানা ছল । কোথা থাকি যুঝে বেট। দেখিতে ন। পাই 
রাম-লম্ষবণের কাটি পাঁড়িল মেখল। ॥ জীবনের বাসন। ছাড়িল দুই ভাই ॥ 


তিলাদ্ধ নাহছিক স্থান, রক্ত পড়ে আ্োতে। | এত বাণ মারি, বেটা ক্ষমা নাহি মনে। 
উভয়ের রক্তধারে বস্থমতী তিতে ॥ শন নাগপাশ বাণ যুড়ে ধনুকের গুণে ॥ 


৭! রা লি ৯ উরি ০০ এও নই পানি 


নাগপাশ বাণ এড়ে বড়ই দারুণ । 
যার নামে যম ইজ কাপয়ে বরুণ ॥ 
ব্রহ্ম-অস্্র নাগপাশ দুর্জয় প্রতাপ । 
এক বাণে হইল চৌরাশী লক্ষ সাপ ॥ 
সাপ হয়ে বাণ আকাশেতে ধরে ফণা । 
সর্প-মুখে জ্বলে যেন আগুনের কণা ॥ 


মুখেতে দারুণ অগ্নিজ্বলে ধিকি ধিকি। 


আছয়ে অগ্তের কাজ কাপয়ে বাস্থকী ॥ 
চলিল সে বাণগোট। দুর্জয় প্রতাপ । 
অগ্নির সমান যেন এক এক সাপ ॥- 
বায়ুবেগে যায় বাণ মেঘের গর্জজনে | 


হাতে-পায়ে বান্ধে গিয়া শ্রীরাম-লক্ষমণে ॥ 


কোন সাপ গলায় জড়ায় কেহ পায়। 
পাক দিয়! ভুঙ্জঙ্গ জড়ায় সর্বব গায় ॥ 





কাশ্তবাসনঠ রামায়ণ 
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পলা ৯ 8785 


যক্ষ রক্ষ-গন্ধর্বব দেবতা চরাচর। 


| সবার কঠিন যুদ্ধ নর ও বানর ॥ 


শশা শী তি সক পি, 
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হাত পা নাড়িতে নারে, গলে লাগে ফাস। 


যমের দোসর হৈল বদ্ধ নাগপাশ ॥ 
সর্প-বিষের জ্বালায় অধৈর্য শরার। 
উত্তর শিয়রে ঢলি পড়ে দুই বীর ॥ 
লন্মণ পড়িল আর রাম রঘুমণি | 

চন্দ্র সুর্য গ'সে যেন পড়িল অবনী ॥ 
লোটায কোমল অঙ্গ, আলুথালু বেশ । 
লোটায় ধনুক তুণ, আলুমিত কেশ ॥ 
রণ জিনি ইন্দ্রজিৎ ছাড়ে লিংহনাদ | 
পিতৃস্থানে বায বীর লইতে প্রসাদ ॥ 
বানরের শুন আজ ক্রন্দনের রোল। 
লঙ্কা প্রবেশে বীর বাজাইয়া ঢোল ॥ 
আগে আছে পড়ে কত চন্দনের ছড়া । 
তাহার উপরে পাতে নেতের পাছড়া ॥ 
হস্তেক প্রমাণ পড়ে পুষ্প পারিজাত। 
সৌরভেতে পৃণিত শীতল বহে বাত ॥ 


পিতৃ-আগে দাগাইল করি যোড়-করে। 


তিনবার মাথা! নত করে রাজাচারে ॥ 
রাবণ জিজ্ঞাস। করে রণের সংবাদ । 
যোড়করে কহিছে কুমার মেঘনাদ ॥ 


প্রথম করিতে যুদ্ধ বানর-সংহতি। 
চূর্ণ হল রথছত্র, মারিল সারথি ॥ 
আপন! রাখিতে আমি হইনু কাতর। 
প্রাণভয়ে পলাইন্ু আকাশ-উপর ॥ 
দাগ্ডাইয়া দেখিলাম রাক্ষস-ছুর্গতি । 
এক দণ্ডে পাঁন্ল সকল সেনাপতি ॥ 
পড়িল সকল সেনা পাই অপমান। 
রাম-লম্ষমণেরে বিন্ধি করি খান থান ॥ 
খণ্ড খণ্ড করিলাম মাথার টোপর । 
রক্তমাত্র না রাখিনু শরীর-ভিতর ॥ 
বাণে বিদ্ধি ছুই ভাযে করিনু জর্জর | 
পড়িল অনেক ঠাট, অসংখ্য বানর ॥ 
ব্রহ্ম অস্ত্র নাগপাশ প্রচণ্ড প্রতাপ । 


একেবারে জন্মিল চৌরাশী লক্ষ সাপ ॥ 
। সাপ হয়ে চলে বাণ, শুন্ধে ধরে ফণা । 


হাতে পায়ে গলায় বান্ধিল ছুই জনা ॥ 


ত্িক্তবন মিলি ঘর্দি করে আকিঞ্চন। 
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তবু না খমিবে নাগপাশের বন্ধন ॥ 
রাম লক্ষমণের তরে নাহি আর ডর। 
সীত!' সনে কেলি কর লঙ্কার ভিতর ॥ 
হরিসে যুদ্ধের কথা মেঘনাদ কহে। 
রাবণ করিয়া কোলে চুন্ধ দিল তাহে ॥ 
হস্তী ঘোড়া রত্ব দিল ভাণ্ডার প্রচুর । 
অমূল্য রতন-হার দিলেক কেয়ুর ॥ 
নান! অলঙ্কার দিল নীলকাস্ত মণি। 
আনি দিল বিদ্যাধরী রূপসী রমণী ॥ 
রাজপ্রসাদ দিল রাজ্য ক'রে লগ্ডভগু | 
সবে মাত্র নাহি দিল নব ছত্রেদণ্ড ॥ 
» পকাড৩ ০৮ 


পি সাপ রস্সিপপরি আরি 
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ভরত করিল স্তুতি, না করিলে অনুমতি, 
বনে এলে সত্যে করি ভর । 





গু নাগপাশবন্ধন দশনে সীতার বিলাপ 


বিদায় বাপের স্থানে হয় ইন্দ্র । রহ্রময় সিংহাসন, পরিহরি কি কারণ, 
রাবণ ভ্রিজটা বলি ডাকিল ত্বরিত ॥ কোমলাঙ্গ ধুলায় ধূলর ॥ 
রাবণ বলে, ভ্রিজটা, যাহ একবার । অযোধ্যার দগুধর, আঁজ্ঞাকারী চরাচর, 
চূর্ণ করি আইস সীতার অহঙ্কার ॥ সাগর বান্ধিয়া হল! পার। 


পুঙ্পক বিমানে লহ মীতারে তুলিয়। | 
ক্ষণেক আইস তুমি আকাশে ভ্রমিয়া ॥ 
রাম-লম্ষমণ পড়েছে বদ্ধ নাগপাশে । 
স্বচক্ষে দেখুক লীত। থাকিয়া আকাশে ॥ 
রাষ-লক্ষষমণ মৈলে সীতা হইবে নিরাশ । 
আমারে ভাজবে সীতা মনে পেয়ে ভ্রাস ॥ 
রাবণের আজ্ক! যদি ভ্রিজটা পাইল । 
রাম-লক্ষমণের কথা সীতাকে কহিল ॥ 
রাম-লক্ষষণ পড়িয়াছে ইন্দ্র বাণে। 
দেখিবে দেবর স্বামী এস মোর সনে ॥ 
চলিলেন সীতাদেবী ভ্রিজটা-পংহতি | 
রথে চি দুইজন যান শীত্রগতি ॥ 
নাগপাশে বন্ধ ছেরি আ্ীরাম-লক্ষমণ | 
শিরে কর হানি দেবী করিছে রোদন ॥ 


আমি কি অভাগ্যবতী, হারালাম রাম-পতি, 
তব মুখ না দেখিব আর ॥ 

আমা অন্বেষণ করি, এলে প্রভূ, লঙ্কাপুরী, 
দুঃখ মোর না হৈল মোচন । 

হুরাচার ইন্দ্রজিৎ, কৈল যুদ্ধ বিপরীত, 
তাহে প্রভু, হারালে জীবন ॥ 

ত্রিজটার হাতে ধরি, বিস্তর বিনয় করি, 
কহিছেন করুণ-বচন। 

তোমার সহায়গুণে যাব আমি ম্বামিসনে, 
রথ রাখ, না কর গমন ॥ 

সীতার রোদন শুনি, হুইল আকাশবাণী, 
কভু নাহি রামের বিনাশ | 

তোমার উদ্ধার করি, যাবেন অযোপ্যাপুরী, 
রচিল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ 


সপ এপ» প্র প ্ 


পোহাইল বুঝবি মোৰ আজি কালরাতি। . কিস্তি 
অভাগিনী হারালাম তোমা-হেন পতি ॥ 
শিশুকালে ছিন্ু যবে জনকের ঘরে । 
অবিধবা বলি লোকে কহিত আমারে ॥ ০0 
সকলের বাক্য মোর হেল বিপরীত । কাতর হইয়। কান্দে সে সীতা রূপসী । 
বুলাতে পড়িয়া প্রভু হলে অসংৰিত ॥ লীভারে প্রবোধ দেয় ত্রিজটা রাক্ষলী | 
বধিয়া তাড়কাহ্থর, তুষ্ট কৈলে তিনপুর, | পুষ্পরথ দেখ সীতা, দেব অবতার । 
জনকের পণ পূর্ণ করি । কখন ন1 লহে এই অশুচির ভার ॥ 
হরের ধন্ুকখান, ভাঙ্গি কৈলা খান খান, & একান্ত গ্রীরাম ঘদি হারাত জীবন। 
ধন্য কৈল। জনকের পুরী ॥ [| অচল হইত রথ, না যায় খগ্ুন & 
বিবিধ বিলাপ করি, শ্রীরামের গুণ স্মরি, ' না কর রোদন শীতা, না কর রোগন। 
কান্দে সীতা, নহে নিবারণ । প্রাণ না ত্যজেন তব ভুরাম-লক্ষণ ॥ 
কেকম্ী, সতাই দোষে, আসিয়া কাননবাসে, বহুকাল গেল, ছুঃখ অল্প দিন আছে। 
বিপাকেতে হারালে জীবন ॥ ॥ঁ ভাবি আমি ক্ষণে সীতা মরে যাহ পাছে ॥ 


৩৫৯ 


কত্তিবাসী রামায়ণ 
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৮০০ 


এত বলি ভ্রিজট। বিস্তর বুঝাইয়। 1 সপ্রীব ডাকিয়া বলে অঙ্গজদের আগে। 
অশোকের বনে গেল সীতাকে লইয়। ॥ তুমি আছ সম্মুখে কটক কেন ভাগে ॥ 
অশোকের বুক্ষতলে বসিলেন সীতে। অঙ্গদ বলেন, শুন বানরের পতি । 
স্ব্ণ-বেত হাতে ঘুরে যতেক চেড়ীতে ॥ বিভীষণে দেখিয়া পলায় সেনাপতি ॥ 
নাগপাশে বন্দী রন শ্রীরাম-লম্ষমণ | ডাক দিয়া কহিছে অঙ্গদ যুবরাজ । 

মাথে হাত দিয়! কান্দে ঘত কপিগণ ॥ পলা ও কাহারে দেখে, শিরে পড়ে বাজ ॥ 


বড় বড় কপি কান্দে বলে হায় হায় । : 
নীল সেনাপতি কান্দি গড়াগড়ি যায় ॥ 
সকল কটক কান্দে হইয়া অজ্ঞান । 
পিতা পুজ্রে কান্দিতেছে বীর হনুমান ॥ 
কান্দিছে শ্ুগ্রীব রাজা কটকের আড়ে। 
মিত্র মিত্র বলি রাজা ঘন ডাক ছাড়ে ॥ 
লঙ্কাতে ঘগ্যপি প্রভু রঘুনাথ মরে । 

কি বলিঘ্া যাব আমি কিক্িন্ধ্যানগরে ॥ 
কিক্ষিন্ধ্যার রাজপাট সব পোড়াইয়! | 
পরাণ ত্যজিব আমি সাগরে ডুবিয়া ॥ 
স্রগ্রীব বলেন, মোরা সহুৰ এক্য করি। 
দুই ভায়ে যাব লয়ে কিক্িন্ধ্যানগরী ॥ 
শ্ীরাম-লক্ষমণে যদি পারি বাচাইতে । 
আনিব ওষধ যথ! পাব পৃথিবীতে ॥ 


হান! দিয়! ইন্দ্রজিৎ গেল লঙ্কাপুরে | 
বিভীষণে দেখি কেন পলাইছ ডরে ॥ 
দেশে পলাইয়। যাখ্ে পুভ্র-দার। আশে । 
এক গাড়ে গাড়িবে স্থগ্রীব রাজা দেশে ॥ 
যদি দেশে যাবে মনে করহ বাসন! | 
উলটিয়। রাখ গিয়া আপনার থানা ॥ 
অঙ্গদের দেখিয়। দন্তের কড়মড়ি। 
আপনার স্থানে সবে যায় তাড়াতাড়ি ॥ 
বিভীষণ বলে, শুন রাজীবলোচন। 
জীয়ন্তে মরিনু আমি তোমার কারণ ॥ 
পলাইতে নাহি ঠাই, যাব কোন্‌ দেশ । 
নিশ্চয় সাগরে গিয়। করিব প্রবেশ ॥ 
ধিক ধিক রাজ্যভোগ, ধিক ধিক স্থ । 
জনম গোঙাব আমি দেখে কার মুখ ॥ 


সমাস স্পা পপ 


বাচাইয়। প্রীরাম-লক্ষণ ছুইজনে । এতেক শুনিয়। তবে বিভীষণ-বাণী। 
করিব তুমুল যুদ্ধ রাবণের সনে ॥ ধীরে ধীরে কহিছেন রাম রঘুমশি ॥ 
সবংশে মারিব যবে লঙ্কার রাবণ । সব ছাড়ি বিভীষণ কৈলে আমা সার । 
তবে সে জানিব। মোর স্বদেশে গমন ॥ শুধিতে নারিনু মিতা, তোমার সে ধার ॥ 
দূর হৈতে ক্রন্দন শুনিয়। বিভীষণ। নাগপাশ বন্ধে মৃত্যু ঘটিল আমারে । 
চারিদিকে চাহিয়া ভাবিছে মনে মন ॥ মরা লাগি জীয়স্তে কোথায় কেব। মরে ॥ 
কোন বীরে লইয়া পড়েছে আঘথান্তর । শুন হে স্থত্রীব মিতা, কহি তব স্থানে । 


মাথে হাত দিয়া কেন কান্দিছে বানর ॥ | সৈম্ত লঃয়ে যাহ তুমি আপন ভবনে ॥ 
কান্দিতেছে হ্গ্রীব অঙ্গদ যুবরাজ । আমা স্থানে মিত্র, তুমি সত্যে হেলে পার। 
সকল বানর কান্দে, নহে ছোট কাজ ॥ তুমি কি করিবে দৈব বিপক্ষ আমার ॥ 
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এত ভাবি বিভীষণ চলিল সত্বর। নৃতন ভৃপতি তুমি দেখহ বিচারি। 
বিভীষণে দেখি সব পলায় বানর ॥ ৷ তোমা-বিনে লগ্ুতগু হবে রাজপুরী ॥ 
বিভীষণ ইন্দ্রজিণ অভেদ রূপেতে । ৰ করহ রাজ্যের চর্চা! গিয়। নিজ রাজ্যে। 
বিভীষণে দেখি বলে, এল ইন্দ্রজিতে ॥ আমার নিকটে আর আছ কোন্‌ কাধ্যে ॥ 
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ব্রত এরি 





নাগপাশ অস্ত্র এল আম! ৫দোহা তরে। 
ভাগ্যে যাহ! ছিল হৈল, তুমি যাহ ফিরে ॥ 
অঙ্গদের বাপে মারি পাইয়াছি লাজ। 
প্রাণপণে পালিহ অঙ্গদ যুবরাজ ॥ 

শরভ গবাক্ষ গয় সে গন্ধমাদন | 

মহেজ্দ্র দেবেক্দ্র এই সষেণনন্দন ॥ 
শরভঙ্গ বানর কুযুদ সেনাপতি । 

দেশে তবে যাহ সবে করিয়া পিরীতি ॥ 
দেশে যাহ সকলে আমারে দিয়া কোল । 
গালাগালি না দিও, না বলো মন্দ বোল ॥ 
অযোধ্যানগরে তুমি যাহ হনুমান । 
সমাচার কছিও সবার বিদ্যমান ॥ 
জানাইও ভরতেরে আমার সংবাদ । 
কারে সঙ্গে যেন নাহি করে বিসংবাদ ॥ 
ধণ্মেতে পালিবে প্রজ। রাখি ধন্মপথ | 
এইরূপে রাজ্য যেন করেন ভরত ॥ 
কৌশল্য। মায়েরে জানাইবে নমস্কার । 
কৈকেয়ী মাতারে কহ এই সমাচার ॥ 
প্রণাম করিব গিয়া! মনে ছিল সাধ। 
বিধাত। সাধিল তাহে নিদারুণ বাদ ॥ 
জানকী রহিল বন্দী অশোকের বনে। 
নাগপাশে বন্দী রাম-লম্ষমণ দুজনে ॥ 
স্থমিত্র! মাতাকে মোর দিও নমস্কার । 
যথাযোগ্য সবারে জানাও সমাচার ॥ 
আম। লাগি লক্ষ্মণ ছাড়িল নিজপুরী । 
স্থখভোগ ছাড়ি ভাই হৈল বনচারী ॥ 
প্রাণতুল্য লক্ষমণ ছিল হাতের নড়ি। 
হেন ভাই নাগপাশে যায় গড়াগড়ি ॥ 
নাগপাশে কাতর হইল! রঘুবীর। 
ব্রহ্মা্দি দেবত। ভাবি হইল! অস্থির ॥ 
ইজ্র আদি করিয়া! যতেক দেবগণ । 
ডাক দিয়। আনিলেন দেবতা পবন ॥ 
ইন্দ্র বলে, সমাচার ন। জান পবন। 


নাগপাশে বাধ! আছ রাম-লম্ষমণ ॥ 
8৩ 


চে 


ৃ 


৩৪৬৩ 





অরুণ-বরুণ যম সবে কাপে ডরে। 
ভয়ে না আইসে কেহ লঙ্কার ভিতরে ॥ 
আমি ইন্দ্রদেব ত্রিভুবন অধিপতি | 
রাবণের বেট! মোর করিল ছুর্গতি ॥ 
লঙ্কাতে লইল বাধি সংসারে বিদিত। 
আমারে জিনিয়া তার নাম ইন্দ্রজিৎ ॥ 
বড় নিদারুণ বেট।, বিখ্যাত ভুবনে । 
নাগপাশে বান্ধিয়াছে শ্রীরাম-লক্ষণে ॥ 
নাগপাশে অচৈতগ্য ছুই সহোদর । 
বল-বুদ্ধি হারায়েছে সকল বানর ॥ 
জ্লীরামের স্থানে যাহ আমার বচনে । 
কহ রামে, মুক্ত হবে গরুড়-স্মরণে ॥ 
বিষুর বাহন গরুড় ধরে বিষ্ুণতেজ । 
নাগপাশ ঘুচাইতে সেই মহ বেক্ত ॥ 
ইন্দ্রের বচন মানি দেবতা পবন । 
কহিল জ্রীরামে, কর গরুড়ে স্মরণ ॥ 
পবন শ্রীরামে যদি হৈল কানাকানি। 
গরুচড়ে স্মরণ করে রাম রঘুমণি ॥ 
গর্চড়ে স্মরেণ রাম বিষু-অব্তার | 
গরুড়ের ললাটেতে পড়িল টক্কার ॥ 
কুশদ্বীপে চরে গরুড় সাগরের কুলে । 
গিলেছিল অজগর, উগারিয়। ফেলে ॥ 
শুন্যভরে গরুড় আইল উভ-রড়ে। 
পাখলাটে পর্বত কন্দর যায় উড়ে ॥ 
দিগদ্দিগন্ভের গাছ আনে পাখে টেনে । 
ঝঞ্চন। পড়য়ে যেন ঘোর বরিষণে ॥ 
সাগরের জলজজ্ত লুকাইল জলে । 

ভয় পেয়ে নাগগণ কম্পিত পাতালে ॥ 
উপাড়িয়। পড়ে বৃক্ষ পাখার বাতাসে । 
দশ যোজন হৈতে সর্প পলায় তরাসে ॥ 
দূর হৈতে গরুড়ের লাগিল নিংশ্বাস। 
রাম-লম্ষমণের খসি পড়ে নাগপাশ ॥ 
পম্মহস্ত বুলাইল বিনতানন্দন । 
সচৈতন্য হু,য়ে উঠে প্রীরাম লক্ষণ ॥ 
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গরুড় পক্ষীরে কন ন রাম- রঘূমশি । 
প্রাণদান দিলে সখ! ছিলে হে আপনি ॥ 
গরুড় বলেন, শুন সাবিশেষ কহি। 
আচরণ-ভৃত্য আমি সথা-যোগা নি ॥ 
তুমি বিষুঃ-অবতার জগতের পতি! 
লপতিত্রতা-শাপে আছ আপন বিস্মাতি 
আমি যে গরুড পক্ষী তোমার বাহন । 
পূর্ববকথা কেন প্রভু, হও বিস্মরণ ॥ 
আরাম বলেন, পক্ষী কৈলে উপকার । 
বর মাগ পক্ষিবর, যে বাঙ্ক! তোমার ॥ 
গরড় বলেন, বাঞ্চ! আছে এই মনে । 
দ্বিভুজ মুরলীধর দেখিব নয়নে ॥ 
ক্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ, গলে বনমাল | 
শিখিপুচ্ছ-বন্ধ চুড়া বামে অদ্ধ হেলা ॥ 
অলকা-আরুত শশী, মুখমণ্ডল | 
শ্রগতিযুগে মনোহর মকর-কুগুল ॥ 
গলে বনমাল। পরিধান পীতাম্বর | 
সেইরূপ দেখিতে বাসনা নিরস্তর ॥ 
জীরাম বলেন, হব সেরূপ কেমনে । 
ধনুদ্ধারী রাম আমি সকলেতে জানে ॥ 
ন! বলিহ কৃষ্ণমুন্তি করিতে ধারণ । 
সে রূপ দেখিলে কি কহিবে কপিগণ ॥ 
গরুড় বলেন) কি জানিবে কপিগণে। 
করিয়া পাখার ঘর বসাব গোপনে ॥ 
এতেক মন্ত্রণ। করি বিনতানন্দন | 
পাখাতে করিল ঘর অন্ুত রচন ॥ 
ভকত-বগুলল রাম তাহার ভিতরে ! 
দ[গ্ডাইল| ত্তিভঙ্গ ভঙ্গিম রূপ ধরে ॥ 
ধ্সক ত্যজিয়া বাশী ধরিলেন করে। 
হনুমান দেখি বসি ভাবিতেছে দূরে ॥ 
হনু বলে, প্রাণপণে করি প্রভু হিত। 
পক্ষীর সঙ্গেতে এত কিসের পিরীত ॥ 
দেখিলেন হনূমান মহাযোগে বসি। 
ধনু খসাইয়। পক্ষী করে দিল বাশী॥ 
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৷ হনুমান বলে, পক্ষী এত অহঙ্কার | 
ধনুক খুলিয়া বাঁশী দিলি হাতে তার ॥ 
ঘর্দি ভূত্য হই, যন থাকে শ্্রীচরণে | 
লইব ইহার শোধ তোরি বিছ্যমানে ॥ 
বাশী খসাইযা দিব ধন্নুঃশর করে। 
শইব ইহার শোধ কুষ্তঅবতারে ॥ 
এতেক শুনিয়া তবে বিনতানন্দন । 
মত হাসিয়! প"খা করে সংবরণ ॥ 
শ্রারামে প্রণাম করি যায শৃগ্যপথে | 
দাওাতল! বঘুন'থ ধন্র্ববাণ হাতি ॥ 
শঙ্গ ঝ'ড়া দিয়ে উঠে অনুজ লক্ষণ | 
। তখানন্দসাগরে মঘ যত কপ্িগণ | 
। গরুডের পক্ষ-শিক্দ যত দুৰ গায়। 
তত দূর কপ্পিগণ উঠিয়া দীড়ায ॥ 
নাগপ!শে মুক্ত তৈল শ্রীরাম লক্ষণ | 
 ব্লামজয শক করে যত কপিগণ ॥ 
। একেবারে সব কপি ছাড়ে দিংহনাদ । 
| শুনিয়া বাবণ রাজা গণিল প্রযাদ ॥ 
' ব'নবের শব্দ, নাশ তভীয প্রহর । 
: শষ্য। ভৈতে উঠি বৈছে রাজ লঙ্ষেশিব ॥ 
 ব্াবণ প্রাচারে উঠি চাহে চারিভিতে | 
দাণু'য়েছে রাম-লন্ষমণ ধনুর্ববাণ ভাতে ॥ 
রাবণ খলিছে., বদ বন্ধ নাগপাশ | 
নাগপাশে মুক্ত চৈল, লঙ্কার বিনাশ ॥ 
| মারিলে না মরে রাম, এ কেমন বৈরী । 
 আঅনুমানে বুঝিনু, মজিল লক্কাপুরী ॥ 
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ও ধুমক্ষের যুদ্ধ ও মৃত্যু 
দৈবের নির্ববন্ধ, রাবণ দেখিছে বিপাক । 
ধূত্রাক্ষ বলিয়! রাজ! ঘন পাড়ে ডাক ॥ 
আন্্রামাত্র আইল ধৃত্রাক্ষ মহাবীর । 
দি রাজার চরণে আদি নোয়াইল শির ॥ 
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রাবণ বলিছে, তুমি মুখ্য সেনাপতি । 
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি ॥ 
রাজ-ব্যবহারে তার বাড়ায় সম্মান। 
যুঝিবারে অনুমতি দিল গুয়া-পান ॥ 
রাজ-আভ্ভামাত্ বীর রথে শিয়া চড়ে। 
হাতী ঘোড়া ঠাট সৈম্য চলে মুড়েমুডে ॥ 
হাতী ঘোড়া চলে আর অগণন ঠাট। 
ধুলা উড়াইয়া চলে, নানি দেখে বাট ॥ 
লঙ্কা পুত্রাক্ষবীর পরম স্জ্বনী। 
'ভ্রাকালে অমঙ্গল দেখিল আপনি ॥ 
আ'উদ্র-চুলে ভিক্ষা অ'গিছে ফোগিনী। 
বণরধবজে উড়ি বসে শকুনি-গিধিনশ ॥ 
ত্রাকালে মঙ্গল দেখিছে অপার । 
কিছুই না মান বীর বলে মার মার ॥ 
ছুইদলে মিশামিশি। দুঢ় বাজে রণ | 
ন'না-স্ত্র গাছ আদি করে সপ্রিষণ ॥ 
রুষিয়! পুয্রাক্ষ বলে, কোথায হপ্ন্দী | 
উখাড়িয়া মা কন হুদা ও 
সাজি লীতার আশা রে নহ থ্রি । 
মন্তম্য হুইঘু। বেট সঙ্কার ভিতর ॥ 
কপিগণ বাল, বে্5' চক্ষু দেকে অন্ধ। 
মনুষ্য কি সাগর করিতে পারে বন্ধ ॥ 
স্বয়ং বিষ রঘুনাথ বান্ষিলেক ০সড়। 
অবতীণ রাক্ষসের বংশপনাশ-হেত ॥ 
গড়াগড়ি যাবে রাবণের দশ্শ-মু্ড | 
বিভীষণ উপরে ধন্াব হুত্রদ্দগ ॥ 

কৃপিল ধুম্মাক্ষ-বীর জ্বলম্ত আগুন । 
মুষল লইযা এক কপিগণে হানি ॥ 
মুষলের ঘায়ে কারো চুণ করে শির। 
কারে! মুণ্ড কাটি স্ূমে পাড়ে মহাবীর ॥ 
খাগ্াখানা! কাহারে মস্্রকে তুলি হানে । 
তঙ্গ দিল বানর অস্থির হয়ে রণে ॥ 
হমূমান দেখিল বানরগণ ভাগে । 
দাণডাইল হনুমান ধৃআ্াক্ষের আগে ॥ 


লঙ্কাকাণ্ শত 
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এরিতেীডের, 
স্ ্ 


হনুমান বলে বেটা, কি নাম তোমার । 
আমার সহিত যুদ্ধ কর একবার ॥ 
রাক্ষস বলিল, যর্দি তোরে আমি পাইহ। 
অগ্যের কি প্রয়োজন, তোর রূক্ত খাই ॥ 
এভ যদি ছুই জনে হৈল গালাগালি । 

। ভ্ই বীরে যুদ্ধ করে, দৌহে মহাবলী ॥ 
হনুমান আনিল পাথর ছুইথান | 

রথের উপরে ফেলি ড'কে হ'ন হান ॥ 
রথ-ঘোড়া-সারথি করিল চুরমার ! 

রথ এড়ি ধুকরক্ষ ধাইল আরবার ॥ 
পুতাক্ষের হাতে ছিল এক মহা গদা। 
আর আশে পাশে বাজতে জযঘণ্ড: সদ: | 
“দেব দৈত্য গগর্ববগণ্র ভয় ল'গে। 
গদা হ'তে করি গেল হনুমান আগে ॥ 
(দোহাতিঘ' বড়ি মারে ভনুমান বুকে । 
হনুমানের বুক যেন বজ্ভেন দেখে ॥ 

1 বুকে ঠেকিয' 5গদা তভল খান খান ] 
কোপ করি পাসরে অপনি হনুমান ॥ 
। হুপ্ুমান বলে, গদা গেল রসাতল । 

। এখন অ'ইস, আমি পুঝি তার বল॥ 
এক বজ-চাপড় দারিল ভার শিরে। 
কাতর হইয়া পড়ে ভূমির উপবে ॥ 
হণুঘান মহাবীর সংগ্রামোত শুর । 
ল'থি মারি ধৃয্রঃক্ষের দেহ করে চুর ॥ 
পড়িল পুআক্ষ-বীর সমরে ছুর্জয় | 
সকল বানর ঘে'ষেরাম জম জয় ॥ 
ধূয়াক্ষের সেনা ছিল দুই অক্ষৌহিণী। 
পলায় সকলে লয়ে নিজ নিজ প্রাণী ॥ 
॥ ভগ-দূত কহে গিয়া রাবণ-গোচর । 
ক্ষ পড়িল, বাতা শুন লক্ষেশ্বের ॥ 


পপি 
সপ পপি শা 


শী তপশি শি ৮ পপি 


০ ইস শষ এ পসিশীস্পি ৯ 


সপ পপ পপ আপ পিস ও 


৩৫ 


সন কাত্তবাস রামায়ণ 


গু অকম্পাসর যুদ্ধ ও মৃতু 

ধূত্াক্ষ পড়িল, বার্তা পাইল রাবণ । 
অকম্পন বলি ডাক ছাড়ে ঘনে-ঘন ॥ 
আজ্ঞামাত্র উপনীত অকম্পন বীর । 
রাজার নিকটে আসি নোয়াইল শির ॥ 
রাবণ বলে হে অকম্পন সেনাপতি । 
আজিকার যুদ্ধে তুমি কুলাবে আরতি ॥ 
বীরমধ্যে বীর তুমি, সকলেতে জানে । 


ব্রৈলোক্য জিনিতে তুমি পার এক দিনে ॥ 


তোমার সম্মুখে যুঝে, আছে কোন্‌ জন। 
হাতে গলে বান্থি আন গশ্রীরাম-লম্ষমণ ॥ 
মধুর-বচনে রাজা অকম্পনে তোষে। 
যুঝিতে চলিল বীর রাজার আদেশে ॥ 
সারথি যোগায় রথ বিচিত্র গঠন । 
সদৈচ্ভে সাজিয়! চলে বীর অকম্পন ॥ 
আচসম্থিতে ধিনী পড়িল রথধবজ । 
উখাড়িয়া পড়ে ঘোড়া, যাষ মন্দতেছে ॥ 
অকম্পন নাম তার, কম্পে না কখন | 
যাঞ্জাকালে হস্তপদ কশ্পে ঘন ঘন ॥ 
যাত্রাকালে অমঙ্গল দেখিল অপার । 

মার মর শব্দে গেল পশ্চিম দুয়ার ॥ 
দুই সৈন্যে মিশামিশি দুঢ় বাজে রণ । 
ন'না-মস্স গাছ-অংদি করে বঙ্গিষণ ॥ 
দুই সৈম্ভে মহাযুদ্ধ হইল অপার । 

রণের ধুলিতে দশদিব্‌ অন্ধকার ॥ 
আন্ধকারে কেহ নাহি চিনে আম্মপর | 
রাক্ষসে রাক্ষস মারে, বানরে বানর ॥ 
রক্তে রাঙ্গা হিল বাট, ধুলা নাছি উড়ে। 
দেখাদেখি বুদ্ধ করে দুই দলে পড়ে ॥ 
মহেব্ে দেবেত্রর ও কুমুদ সেনাপতি । 

রণ দেখি তিন বীর এল শীত্রগতি ॥ 
তিন বীর করে আমি বৃক্ষ-বরিষণ। 
সম্মুখ-সংগ্রামে স্থির নহে তিন জন ॥ 


সস সস 


সস ৮ শপে পা 
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ভঙ্গ দিয়! তিন বীর পলাইল ভ্রামে। 
হাতে ধনু দাগ্ইব্রা অকম্পন হাসে ॥ 
নীলবীর বড় বীর সকলে বাখানে। 
ভঙ্গ দিয়! পলাইল অকম্পন রনে ॥ 
নলবীর ক'রেছিল একা সেতুবন্ধ । 
অকম্পন-বাণে তার চক্ষু হৈল অন্ধ ॥ 
শরতঙ্গ পলাইল পেয়ে অপমান । 
রণেতে প্রবেশ করে বীর হনৃমান ॥ 
হনুমান বলে, ০*্টা পলাবি কোথায় । 
এক চড়ে যমালয়ে পাঠাব তোমায় ॥ 
পাইক মারিয়া বেট। জিনি যাহ রণ | 
অবশ্য আমার হাতে তোমার মরণ ॥ 
এত যদি দুই বীরে ঠৈল গালাগালি । 
ছুই জনে যুদ্ধ বাজে, দেৌহে মহাবলী ॥ 
আশী কোটি বাণ এড়ে বীর অকম্পন। 
বাণে অচেতন ?হল পবননন্দন ॥ 
সগন্ত! লভি উঠে পুনঃ বীর হনুমান । 
ক্রেধে আনে শালগাছ দিয়। একটান ॥ 
বাহুবলে এড়ে গাছ বার হনুমান । 
অকম্পন-বাণে গাছ হেল ছুউখান ॥ 
জিনিতে না! পারে হনু, ভাবযে অন্তরে । 
ল'ফ দ্যি' পড়ে তার রথের উপরে ॥ 
চুলেতে ধরিয। তার ম'প্সিল আছাড়। 
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চুর্ণ হেল হড়ি॥ 
অকম্পন গড়ে যদি সংগ্রামে ছুঙ্জয়। 
লকল বানর বলে রাম জয় জয় ॥ 
তগ্রপুত কহে গিয়া রাবণগোচর | 
অকম্পন পড়িল শুনহ লঙ্কেশবর ॥ 
6209 ০6. 


ও বড়দংহের যুদ্ধ ও মত 


অকম্পন-ম্বতুযু শুনি চরের বদনে। 


কিছু ভয় উপজিল রাবণের মনে ॥ 
৩৫৬ 


পাসসিপর্উি প প উাস্িা সিটি সব ৯ 
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হৃদয়ে করিয়। বিবেচন। বহুতর | 
বুদ্ধ-বিনা! হিত নাহি দেখিল অপর ॥ 
তবে গ্রে দেখি বজুদংষ্ী নিশাচরে । 
কহিতে লাশিল তারে অতি-সমাদরে ॥ 
বজুং, তুমি হও স্থুপগ্িত রণে। 
তোমার সমান বীর না দেখি ভুবনে ॥ 
ধনুক ধরিয়। তুমি দাড়ালে লমরে। 
নিলে ইন্দ্র সম্মুখ হইতে নারে উরে ॥ 
তোমারে সহায় করি আমি দেবগণে। 
পরাজয় করিয়াছি অনায়াসে রণে ॥ 
অপর কি কব সর্বনাশক শমনে। 
তোমার সাহ'যো জিনিয়াছি অযতনে ॥ 
তুমি সমরেতে মাও সেনানী হইয়া? | 
স্গ্রীব-লক্ষণ-রামে আইল বধিয়া ॥ 
এত বাণী শুনি বজ্দংদ্ নিশাচর | 
প্রণমিয়া কহিতেছে রাবণ-গোচর ॥ 
মহারাজ এই তা'মি চলিল্াম রণে। 
শাপনি পরমানান্দে থাকুন ভবনে ॥ 
বধিব তোম'র শঞ্র সেই ছুই নরে। 
শঞীব মাক আর মুখ্য কপিবরে ॥ 
আপনি মঙ্গল-চিন্ত: করিয়া আমার। 
ঠহে থ'কি সীতা লয়ে করুন বিহ'র ॥ 
তবে বলাধ্যক্ষ করি সেনার সাজন। 
দশ[নন-আগে আসি কৈল নিবেদন ॥ 
তাহ! শুনি প্রণাম করিয়া দশাননে। 
বজদংস্র-বীর যাত্রা করিলেক রণে ॥ 
করিল বিবিধমতে মঙ্গলাচরণ । 
বান্ধিলেক নিজ-অঙ্গে অনেক রক্ষণ ॥ 
পরিলেক অঙ্গে বন্ম মাথায় টোপর। 
পৃত্েতে বান্ধিল তুণ পূরি তীক্ষশর ॥ 
আর নান! অস্ত্রশস্ম করিলা বন্ধন । 
রথের উপরে গিয়। কৈল আরোহণ ॥ 
কিব!। তার রথ, অতি মনোহর হয়। 
অলঙ্কৃত দিব্য দিব্য ঘোটকে বহয় ॥ 


ও 
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রি রথ ছুই দ্বিকে যায় মনোরম । 
ছিলহত্র সপ্তুতি সংখ্যক তুরঙ্গম ॥ 
ঘোড়ার পশ্চাতে ছুই সহুজ্র সপ্ততি । 
মাইতেছে মদমণ্ত হুস্তী মন্দগতি ॥ 
মধ্যেতে যাইছে বজুদংষ্ দিব্য রথে । 
একলক্ষ ধনুদ্ধর যায় অগ্রপথে ॥ 

আর কত ঢালী শুলী তে'মরী খর্পরী | 
যাইতেছে রথে গজে ঘোটাকেতে চডি॥ 
বাজিতেছে সহ সহ্থশআ্র রশভেরী | 
নিনাদ ছাড়য়ে ঘোড়াহাতী বেরি-বেরি ॥ 
লেই লব শব্দে লঙ্কা! করি দলমাল । 
রণে যায় বজুদৎভ্, ঘেন মহাক'ল ॥ 
যাইতে যাইতে দেখে নানা অমঙ্গল। 
অগ্রেতে পড়য়ে তার উল্কা ঝলমক ॥ 
মুখ দিয়া অগ্নিশিখা করিয়া বমন । 
শিবা সব করিতেছে অশিব-নিঃস্বন ॥ 
রথের ঘোড়ার নেত্রে পড়ে অশ্রুল | 
পুনঃ পুনঃ ভ্য'গ তার করে মুত্রমল ॥ 
তাহ! দেখি বজদং অশঞ্কিত মনে। 
কছিতেছে সৈম্যগণে গৰ্বিত-বচতে ॥ 
অমঙ্গল দেখি কেহ না কর চিন্তন । 
আনন্দ শ্ভকর, কে সর্ববজ্গন ॥ 
আর শুন, কি করিবে এই অমঙ্গল।। 
সব অমঙ্গল বিন'শিব বছুবলে ॥ 
দেখিবি সকলে তের: বিক্রম আমার | 
রাজার সকল শত্র করিব সংহার ॥ 
আজি মোর বাণ-হুত কপির আমিষে। 
নিশাচর পিগু দিবে বান্ধবে হরিষে ॥ 
আমিহ বধিয়। স্থগ্রীবাদি কপিগণে । 
ভক্ষণ করিব নিজে প্রীরাম-লক্ষমণে ॥ 

1 বজ্জদষ্র নাম মোর, বু-ছেন দাড়। 
চর্বণ করিব আমি তাহাদের হাড়॥ 
তোর! সবে ভয় ত্যজি চলহ সমরে। 
শত্রবধ করি শীত্র ফিরে যাব ঘরে ॥ 


৭ 





কা্তবাসণ রামায়ণ 


চে ২ পর ৬ - সরস সপলি রি 
চি সি শি তস্সি_ 

পিসি এ সম্মিলিত হজ আদি শিষপরস্িপতি শি এপ সিসি 

রর সিসি শি সিস্ট লি 

পানি রিসতী এটি পি 
সউউপসি ডা সিএ ৯ ৯ সি স্পসি পি 

সি এরি ২০ 





চট হণরে যা স্ব 
যত বানররৃম্দ, তাজি | 
উপ রি বা রে ॥ ভাগে সিদ্ধুকুলে ॥ 
ত ছেল আগ বব দধ। টু ৃ 
৪ তাহা, করিয়! দৃষ্ট হস্ইয়া রুষ্ট, 
কপিচুড়ামণি । 
কর ণ করি সঘনে, 
সেইত দ্বারে, | নিজে, চলিলা র্‌ 
০৪০৮ | | ঘোর দিংহধ্বনি ॥ 
প্লবঙ্গমগণ | ৃ 
করেতে ধরি, | শুনি, সেইত রব, কৌণপ-সব, 
তারা, তরুশিখরী, নদ রা 
রহে সখী মন | ূ 
নিবখি তারা মেঘের ধারা, ূ কত, ঘোটক, কী, ভূমিতে পড়ি, 
সা টান বাণ। ৃ চী্কার করিল এ 
বিস্কি সঘনে ূ পরে, তারে দেখিয়া, রাস পাইয়া, 
তাছে বানরগণে, ৃ ১৯টি 
কৈলা খান খান ॥ 
বানরগণ, | তার, পলায়ে যায়, পাছে না চায়, 
দিডি শিলা মারি । র বারণ শুনে না ॥ 
শব” শলা! 1 | ৬ 
রর সেনার অন্ত, | তবে, তাহা নিরখি, ষনেতে রোখি, 
করে, কৃলিশদস্ত, সেনা ॥ | টা 
| গভীর হাকারি & | বজদং্-বীর ম্যানা 
কোৌণপগণ, : সেই, তপনহ্থতে, ত ৃ 
তে কআ্রামলিত মন, ূ ৃ “টি ৬, 
পলায়ন করে। 
বজরদন্ত, : ভাহে, কুপিত-মতি, কপিকুল পতি, 
০০৮৪৭ ! চাপট প্রশ্থারে। 
বরিমঘ়ে শবে ৪ ঈ 
ত ধন্তক-গ্তুণে । তার বাম-ডাঞিনে) ঘোটকগণে, 
০৮৪৮ নিলা যমদ্বারে ॥ 
কণে বার বারে। ৰ গননা 
ভ্রমণ ক। কেহ তাহারে, আর, ছুই পাশেতে, ্‌ 
৮ 2৮, টি ॥ ূ যত করী ছিল। 
লালে ন! লা 
যত বানরে, র মাপ্সি, গাঙ্ছের বাড়ি, বমের বাড়ী, 
৮০ | ৃ ঠাদিগে প্রেরিল ॥ 
জর করিল । ূ 
রণ-ভিতরে, | পরে, শাল উপাড়ি, ঘুণিত করি, 
তাহে, কুধির-ধারে, ূ এজ 
ূ তটিন পনকুমা 
৮ প্রতি ক্ষেপণ, 
যায ভালিয়া, & লেই বজদশন, 
বা ৮৮০, রম কৈলা' হুহুস্কার ॥ 
পগণ্‌ । ৰ . 
তাকে শালী টানিয়া। তুলি, সেই, রজনীচর, ছাড়িয়া শর, 
| ৪৪ র প্‌ | শত্ত পরিমাপ । 
রয়ে তক্ষ 
& শরেতে অন্ত, সেহ শাল ৩তরুরে, কাটিয়। পাড়ে, 
টিনার করি খান খান ॥ 
দেখি আক্মকূলে। দু 


৩ে৬ 


লঙ্কাকাণ্ড 


লা পরি সশিবীসপলিসপ পেস অপি” "পির ািপসিপসত পি আর বাসস তি ৮ পতি পি স্পট শা শা 


তাহা নিরখি সুর্ধ্য- 
করি প্রকাশন । 
এক, বুহছ শিলা, ভুলিয়! নিল! 
পর্ববত যেমন ॥ 


শসা স্পা | সপ পপি শি পিশিশাশি পিসি তা শক তা শি তা? 


তারে, বজরণদস্ত, রথের অন্ত, 
করিতে ছাড়িল। 
সেই, তাহা! দেখিয়া, রথ ছাড়িয়া, 


ভূমিতে নামিল ॥ 
সেই, ঘোর পাষাণে, তাহার যানে, 
সগ্রীব ভাঙ্গিলা ৷ 


পাশপাশি াশাশ্ীীসী ি শ্পা শিপ শ্পীশসপী  পিশিপীষপা | শীট ৭ 
০ সপ শপ শা পা 
এ পল সম 


ছাড়িয়া ভুঙ্কার। 

বজদশন বীরে, 
হৈল আগুলার ॥ 

তাহ, নিরখি সেহ, বিকট দেহ, ৃ 

গদ! ঘুরাইয়া। ূ 

ৃ 

ূ 

ৰ 

ৰ 

| 


আর, ঘোটক সাতে, ধ্বজ-সহিতে, 
সারথি নাশিল? ॥ ৃ 
পরে, এক তরুরে, ধরিয়া করে, 
করিয়। ঘুণিত | ৰ 
সেই বজরদন্ত, দেনার অন্ত, | 
কৈল রামমিত ॥ ৃ 
তেই, গিরির শৃঙ্গ, করিয়া ভঙ্গ, | 
ৰ 
ৃ 


মারিতে পরে, ; 


বীর, তপনস্থতে, মাবিল' মাথে, : 
গভভন করিয়া ॥ 
কিবা, স্থগ্রীব শিরে, 
সেই গদাদ্ণ্ড। 
একি, অশ্রুত কথা, 
হৈল শত খণ্ড ॥ 
তবে, কপি-সভূপতি, তাহার প্রতি, & 
সেই গিরিচুড়া। ণ 
নিজ, বাহুর জোরে, মারিয়া শিরে, 
করিলেন গুড়া ॥ 
তাহে, রুধির-ধার, 
বছে অনিবার। 


(কিয়। ভবে, 


কর্কটা যথা, 


বদনে আৰ, 


শি ০ পট তে পা পিস্দ্পরণ টি পিপি পরী এটি ৮ এটি ও তি পনি পাতি তো সিসি শী তা শিপ এ এ পি পাশ পিপি ন ভপতী শ স্পস্ট পলি পোপ শিপ পা, 


তনয় শৌধ্য, সেহ, পড়িল ভূমে, 


ভবে, বজল৮শন, 





দেখিতে যমে. 

গেল প্রাণ ভার ॥ 

পাহল ধরন, 
দেখি তার সেনা । 

তারা, ভ্রাসিত হয়ে, যায পলাযে, 
ফিরিয়া চাহে না ॥ 

তবে, সমর জ্িতি) বানর-প্তি) 
করি সিংহনাদ। 

দিল, আপন সখা, নিকটে দেখা) 
মনেতে আহ্লাদ ॥ 


| শুনি, তাহার বাণী, শ্ীরঘুম পি, 
করি প্রশংলন। 
দিলা, বাহু পলারি, হৃদ্য ভরি, 


তারে আলিঙ্গন ॥ 
: 


৬ পরহস্তর যুদ্ধ ও মতা ও 


এখানেতে ভগ্রদূত যাইয' লম্বায়! 


| বজদংপ্রম্বভ্যর-কথা কছিল রাঙ্া্য ॥ 


বজ্দংষ্ী পড়ে রণে, রণ চিন্তিত | 
বলিয়। প্রহস্ত মামা কিল ত্বরিত ॥ 
রাবণ বলে, মামা হুম রাতের ১কুর। 
[হনকোটিরন্দ চাট তামার প্রচুর । 
তুমি আমি কুস্তকণ আর ইন্দ্ুজিৎ। 


। এছ কযজন আছি সমরে পণ্ডিত ॥ 


বিশেষ অধিক ভূমি, জানি চিরদিন । 
করিয়া মনেক বন্ধ হয়েছ প্রকাণ ॥ 
প্রত'পে প্র৯গ, তাহে জান বহু সঞ্ি। 
হ্রীরাম-লন্মমণে আন হতে গলে বাহ্ছি ॥ 
রাবণের কথা শুন প্রহস্কের হাস । 
শ্রীরাম-লম্ষবণে রণে করিব বিনাশ ॥ 
আমি আছি, রণে কেন প্রের অন্য জনে। 


দ্ব এখনি ধরিয়া দিব আরাম-লক্ষণে ॥ 


৩৬৯ 


শাহ আঠম্ব ০তাস্পিত পা চির 
সাতা নাহি 7দব, জুদ্ছী করিব অপাগ 
অ-বানর অ-রাম করিব ধরাতল । 
দশানন বলে, মামা জানি তব বল ॥ 
অফষ্ট-অঙ্গে পর মাম, রত্ব অলঙ্কার । 
যুদ্ধ জিনে এলে মামা, সকলি তোমার ॥ 
রাবণের কথা কেহ লড্বিতে না পারে। 
সসৈন্যে প্রহস্ত যায় যুদ্ধ করিবারে ॥ 
চারি বীর অশ্্রে যায় হাতে ধরি ধনু । 
যজ্জধুম মহানাদ কোপন মহাধনু ॥ 
দেবগণ স্থির নহে যাহার বিবাদে । 
হেন সব বীর ধায় সংগ্রামের সাধে ॥ 
সাজিয়া আইল সৈন্য প্রহস্তের পাশ। 
সবারে গ্রহস্ত-বীর দিতেছে আশ্বাল ॥ 
রাম-লম্মণের আজি অবশ্য মরণ । 
শকুনি-গুধিনী উড়ে ঢাকিল গগন ॥ 
প্রহ্স্ভ্ের সৈমন্থে দশদিক অন্ধকার । 
মার মার করিয়। চলিল পূর্ববদ্'র ॥ 

ছুই পৈন্তে মিশমিশি দৃঢ় বাজে রণ। 
নানা-অস্ত্র গাছ-আদি করে বরিষণ ॥ 
প্রহস্তের সেনাপতি শ্রেষ্ঠ চারি জন । 
হাতে ধনু আইল যে করিবারে রণ ॥ 
যুঝিবার কাজ থাক, দেখি চারি বীর। 
ভঙ্গ দিল বানর, সংগ্রামে নহে স্থির ॥ 
পূর্ববদ্ধারে দৃঢ়তর ছেল গণুগোল । 

তিন দ্বারে থাকি শুনে কটকের রেল ॥ 
তিনছারে চারি বীর আছিল প্রধান । 
মহেন্দ্র দেবেন্র যে অঙ্গদ হনুমান ॥ 
পূর্ববদ্ধারে চারি বীর আইল শীাত্রগতি। 
নীলের সপক্ষ হৈল চারি সেনাপতি ॥ 
চারি বীর আমি করে বুক্ষ-বরিবণ । 





যুকি গার / 


খঠী 
পাঠ 
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লি ০০ ও এর এ জপ 


1244 


একেতা পোবেত ও গঠন ৰ 


ঠারি বারের কাড়ি নিল ধনু চারি খান ॥ 
হাটুর চাপান দিয় চারি ধনু ভাঙ্গে 
মালসাট দিয়! গেল চারিবীর-আগে ॥ 
কুপিয়া অঙ্গদ-বীর ছাড়ে সিংহনাদ। 
পদাঘাতে মারিল রাক্ষস মহানাদ ॥ 
মহাহনু-হনূমানে দৌছে বাজে রণ পি 
মহাহনু পে ধরে পবননন্দন ॥ 
করিয়া পাথালি-কাল! লয়ে গেল দূর । 
কপটে কছিছে হুনু বচন মধুর ॥ 
তোর নাম মহাহনূ, আমি হনুমান । 
মিতালি করিব, নাম মিলিল সমান ॥ 
ছুই মিতা ছোট বড় কে হয় কেমন। 
বারেক করিয়। যুদ্ধ বুঝিব ভজন ॥ 
শুনিয়া ত মহাহুনূ বলয়ে তরাসে। 
মিত্রসনে যুদ্ধ করা যুক্তি না আইসে॥ 
হনুমান বলে কর বাচিবার আশ। 
তিলেক বিলম্ব নাহি, করিব বিনাশ ॥ 
রাক্ষসের সঙ্গে মোর কিসের মিতালি । 
বজম্ষ্টি মারিয় ভাঙ্গি মাথার খুলি ॥ 
এত বলি হনুমান ক'সে মারে চড়। 
ভুমে পড়ি মহাহনু করে ধড়ফড় ॥ 
মহাহনু পড়িল রুষিল যজ্জরধুম | 
প্রবেশিল রণে যেন কালাস্তক যম ॥ 
কুপিল মহেন্দ্র-বীর হুষেণনন্দন । 
এক শালগ!ছ উপাড়ে তখন ॥ 
এড়িলেক শালগাছ দিয় হুহুক্কার ৷ 
রথসহ যভ্্রধুম হৈল চুরমার ॥ 
যঙ্ধূম পড়ে রণে, পুধিল কোপন। 
রুষিল দেবেন্্-বীর হ্ষেণনন্দন ॥ 


৷ ঘুড়িল কোপন-বীর তিন শত শর। 

। বিদ্ধিয়। দেবেব্দ-বীরে করিল জর্জর ॥ 
৷ কুপিয়া দেবেন্দ্-বীর করিল উঠানি। 
পর্ববতের চুড়া ধরি করে টানাটানি ॥ 


তরঙ্গ দিল রাক্ষস সহিতে নারে রণ ॥ 
প্রহুস্ত্ের চারি বীর দে'খে দুর হাতে। 


ছুই হাতে উপাড়িল গাছ ও পাথর। 
গাছ-আদি লৈয়! বীর ধাইল সন্বর ॥ 
ঝঞ্চনা পড়য়ে যেন, শিল-তরু হানে । 
পড়িল রাক্ষল-বীর দুর্জয় কোপনে ॥ 
চারি সেনাপতি পড়ে, প্রহস্ত তা দেখে। 
সন্ধান পূরিয়া এল চারি-বীর-আগে ॥ 
গ্রহস্তের রণে দেবগণ কম্পমান । 
মন্ত্র দেবেন্দ্র ভাগে, ভাগে হনুমান ॥ 
পূর্ববদ্ধারখান সেই নীলবীর রাখে । 
ভাঙ্গিল কটক সব, নীল তাহা দেখে॥ 
নীল বলে, প্রহস্ত রে, বাড়িযাছে আশ। 
অবশ্য আজকে তোরে করিব বিনাশ ॥ 
রুষিয়া প্রহস্ত বলে, ওরে বেটা নীল। 
পাঠাইব যমালয়ে মেরে এক কীল ॥ 
এত যদি দুই বীরে হৈল গালাগালি । 
তুই জনে যুদ্ধ বাজে, ফ(েোহে নহাবলী ॥ 
তিন শত বাণ বীর যুড়িল ধনুকে । 
সন্ধান পৃরিয্া মারে শীলবীর-বুকে ॥ 
বাণ খেয়ে নীলবীর করিল উঠানি। 
পর্ববতের চূড়া ধরি করে টানাটানি ॥ 
আনিয়া! যোজন দশ পর্ববতের চূড়া । 
প্রহস্তের মাথায় মারিয়! কৈল গুড়া ॥ 
প্রহস্ত পড়িল রণে, লাগে চমত্কার । 
ভগ্রদুত রাবণে জানায় সমাচার ॥ 
প্রহস্ত পড়িল বারী, শুন লঙ্কেখ্বর | 
রাবণ বলে, কাল হৈল নর ও বানর ॥ 
রাবণ বলিল ধনু ধরিতে যে জানে । 
ছোট বড় রাক্ষস চলুক মোর সনে ॥ 
সেনাপতি পড়িল রাজ্যের চুড়ামণি। 
আর কারে পাঠাইব, যাইব আপনি ॥ 
- হ্যা 


৪৪ 


লঙ্কাকাঞ্ 


০ পপি পিটিশ ০স্পিশটি ০০ পপ শপ শী শী শট তি সী ও পপ সস ২০, সপ 





০৭ 


উ ৮1৭7৩ হাদ্া গা়ন 
রাক্ষস ছত্রিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি । 


মাজিয়। চলিল সবে বাবণ-সহছতি ॥ 
ভ্রাতা'-ভ্রাভুস্পুত্র-আদ্দি যেখানে যে ছিল । 


' হাতী ঘোড়! সব ঠাট আসিয়া মিলিল ॥ 


যুঝিবার তরে যায় রাজ! সে রাবণ । 
সর্ববাঙ্গে ভূষিত করে নান'-আভরণ 
মেঘেতে চপলা যেন গলায় উত্তরী। 
লেপিলেক সুগমদ স্তগদ্ধি কস্তরী ॥ 
দশ ভালে দশ মণি করে ঝলমল । 
চন্দ্র সুধ্য জিনি শোভে কর্ণের কুগুল॥ 
রাবণের রথখান সাজায সারথি । 

নানা রত মণি মুক্তা লাজ'ইল তথি ॥ 
কনকে রচিত রথ, মাণিক্েতে ঢাক | 
রত্বের কলসে লাজে নেতের পতাকা ॥ 
বিচিত্র নিশ্দমাণ রথ সায় স্থন্দর। 
রখের উপরে উঠে রাক্ত! লঙ্ষেশ্বর ॥ 
খাণুড! টার্গি শেল শুল মুষল মুদগর । 


নানাজাতি অন্ত্র তুলে রথের উপর ॥ 
 গদা লয়ে বায় কেহ কেহ বা কামান । 


. 
তে 


] 


ঞ। 


বিচিত্র শিশ্মাণ করে লয়ে ধনুর্ববাণ ॥ 
হুস্তী অশ্ব ঠাট আদি চলে আডেমুড়ে। 
বিংশতি যোজন পথ সৈম্তা আড়ে যোড়ে ॥ 


| কটকের প্দভরে কাপিছে মেদ্িনী | 


রাবণের বাগ্ঠতাণ্ড সাত অক্ষৌহিনী ॥ 
এক লক্ষ দগড়, দুলক্ষ করতা'ল। 
ছুঃসহজ্র ঘন্ট| বাজে, ম্বদঙ্গ বিশাল ॥ 
ভেউরী ঝাঁঝরী বাজে, তিন লক্ষ কাড়া। 
চারি লক্ষ জয়ঢাক, ছয় লক্ষ পড়া ॥ 
বাজিল চৌরাশী লক্ষ শঙ্খ আর বীপে। 
তিন লক্ষ তাসা বাজে দামামার সনে ॥ 
ঢেমচা খেমচ1 বাজে, দুই লক্ষ ঢে'ল্‌। 


তিন লক্ষ পাখোয়'জ, নিযুত মাদল ॥ 


৩১৬৯ 







উর. ১১০. 
বন্ে 
গিরি 


(২ 
জযঢাক প্লামকাড1 বাজে জগবঝম্প । 


পাখোয়াজ-আদি বাজে ত্রিভুবনে কম্প ॥ 


বাঞ্জিল রাক্ষলঢাক পঞ্চাশ হাজার । 
দুন্দুি তুম্বুর শিক্ষা, সংখ্যা করা ভার ॥ 
খঞ্জনী খমক বাজে সেতার তবোল। 
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গগুগোল ॥ 
তুরী ভেরী রণশিঙসগা! বার লক্ষ বাশী। 
দগড়ে রগড় দিতে দশ লক্ষ কাসী ॥ 
টিকার। টহ্ছ'ব আর চৌতাল মোচঙ্গ। 
বাণ্য শুনে বানরের বেডে গেল রঙ্গ ॥ 
তিনকোটি-বৃন্দ ঠাটে সাজিল রাবণ । 
শত কোটি রবি জিনি রথের কিরণ ॥ 
রত্বময় কলসে পতাকা সার লারি। 
সংগ্র মেতে সাজিল লঙ্কার অধিকারী ॥ 
রাবণ করিল যদি রপে মরোহণ। 

ভয় পেয়ে মন্দ মন্দ বহিছে পবন ॥ 
রবি ছল মন্দতেজ্ ঢাকিয়া কিরণ । 
সশঙ্ষিত স্বর্গে সকল দেবগণ ॥ 

ধনুক ধরিতে জানে যত নিশাচর । 
রাবণের সঙ্গে চলে কারিতে সমর ॥ 
রাক্ষসের মিংহনাদ, ধনুক টক্কার। 
পশ্চিম দ্বাত্রেতে যায করি মর মার ॥ 
মর্ণযষ মুকুট পে ভিচছ্ে দশ্মালে | 
ত্রভূবন বিজয়ী ধন্ুকবাণ হাতে ॥ 
দশানন রাথ পাকি দেখে £দম্যগাণ | 
বণুন'খ জিল্ঞাল। করেন বিভীমণে ॥ 
শভ কেটি রবি শশী জিনিয! কিরণ । 
বল দেখি সগ্রামে আইল কোন্‌ জন ॥ 
বিভীনণ বলে, রণে এল দশানশ | 
আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিক্গয়ী ভ্রিভুবন ॥ 
ব্রহ্মার নিশ্মিত রথ বহুরূপ ধরে। 
তুষ্ট হ'য়ে দেবগণ দিল ধনেশ্বরে ॥ 
কুবেরে পিনিয়া রথ শিলেক রাবণ । 


শীট পপ পপ পপি তি পপ পপ এপ পপ পপ 
সপ পপি পপ পা পাপী ৭ পপ পিপাসা ৮:০১ 


॥ 
ৰা 


কহে শ্রমিজ্রানন্দন, 


কুশবাস রামায়ণ 


স্পা পাম্পি পিসির সি্পাস্টি ২ পোস্ট ছি পিটিসি সি উস টিসি শে স্পি স্টিল িলাস্টি পিসি পতি তাছি এও পাস পাস পিসি ৯ তাল এসি পাস, পতি ১টি ১০৬ পাপ তিক পা এসসি পিস সি, এ শপ পরি লিলি পিসি 


কোটি সূর্য জিনিয়। সৌন্দর্য্য খরতর । 
রথের কিরণ কত দেখ রঘুবর ॥ 
কর্ভিবাস-পগিতের কবিত্ব স্বন্দর । 
রাম-রাবণের যুদ্ধ শুন অতঃপর ॥ 


+ 2) 


গু 'লশীযণ বর্তৃক রাবণটৃসক্ঠোর পরিচয় বণনগ্ 


কহিতেছে ৰিঙীষণ, রথে দেখ নারায়ণ, 
ছত্রদণ্ড “রে দেবগণ । 

কপালেতে দশ মণি, দীপ্ত ঘেন দিনমণি, 
ওই রাজা লক্কার রাবণ ॥ 

ছেলে রঘুনাথ কন, চিনিলাম দশানন, 
যোগ্য বটে লঙ্কা-অধিকারী । 

কুবুদ্ধি এমন কেনে, দেবকম্তা কেন আনে, 
পরনারী কেন করে চুরি ॥ 

পাইয়। ব্রহ্মার বর, নাম ধরে লঙ্গেশ্বের, 
দেবমায়া না বুঝে রাবণ । 

আমি রাবণের যম, না থাকিবে পরাক্রম, 
মোর হ'তে মবংশে মরণ ॥ 

এই কি রাজ রাবণ, 
আর কেবা উহার সহুতি। 

হাতে ধন্ু শ্ররচিত, এ পুর ইন্দ্রজিৎ, 
সঙ্গেতে উহার সেনাপতি ॥ 

কুম্ত শিকুস্ত ছুজ্ন, কুম্তকর্ণের নন্দন, 
সঙ্গে সৈম্ত আইল অপার। 

সারদ!-চরণ সেবি, বাল্ীকি যে মহাকবি, 
রামায়ণ করিল প্রচার ॥ 

০০১০ 


গু পরথন দানর হাদি রাবণ 


বিভীষণ কছিছে লঙ্কার সমাচার । 
বাম বলে, বিভীষ্ণ, হও আগুলার ॥ 
জিজ্ঞাসা করিল ঘি প্রভু রঘুনাথ। 


আলিযাছে লেই রথে করি আরোহণ ॥ ১৪ কুটক চিনায়ে দেয় তুলি ডান হাত॥ 


লঙ্কা কাণ্ড 





শি শি পি পপ সিস্ট ৯ পলি 
রি 
চে নি সত সি সপ শর শাক্টি শি শে পাটি এ পা এ শা পা এ তিশা এটি তা তে পে পা পানী শি শী শিপাশি শিন্পাী পোপ শা পিসি পি পপি 


রাবণের ং ধনু ওই রতনে রচিত। | হনুমান , বলে, ল তুমি তিষ্ঠহ লক্ষণ । 

রাতার দক্ষিণে ৭ কুখার ইন্দ্রজিও ॥ কৌতুক দেখহ, আমি মারিব রাবণ ॥ 
মেঘ-লম অঙ্গ, তামবণ দ্বিলে'চন। । আমার সংগ্রামে মি পায় সে নিস্তার । 
নাগপাশে বেধেোছিল তোমা দুই জন ॥ | তবে ত লক্ষণ, £ব যুঝিবার তার ॥ 
নগেন্দ্র, দেবেজ্, আছি রণে পরাভব | ৷ ল ল্গনণের পদপুলি হনু লয়ে মাথে । 

কোটি ইন্দ্র জিনি দশাননের বৈভব ॥ | লাফ দিয়া পড়ে গিয়! রা'বণের রথে ॥ 

এমন এশ্বধ্য আজ হারায় রাবণ । । সম্মুখে দাড়ায বীর পরম সন্ধানী | 
তোমার সংগ্রামে না ৰাচিবে কোন জন ॥ | লারখির কেড়ে লয় হ'ত্ের পাঁচনী ॥ 
রাবণেরে দেখিয! স্গ্রীব জ্বলে কোপে ।  ! দ্েব-দৈত্য জ্িন বেট! ব্রহ্মার কারণ । 
বুনিয়। হ্ুগ্রীব রাজা যায় বীর-দাপে ॥ বানর হইঘা তোর বধিব জীবন ॥ 

কুপিয়! স্কগ্রীব সে পর্বতে দিল টান।  , হের হের মুণ্ড মোর স্রমেরুর চূড়া । 

এক টানে উপাড়ে পর্বত একখান ॥ ' হের হের পদ মোব কৈলাসের গোড়া ॥ 
নুরায় পর্বত গোটা অতিশয় রোষে। হের হের হস্ত মে'র পর্বতের সার। 
গজ্জিয হানিল বীর রাবণ-উদ্দেশে ॥ হাতের মঙ্কুলি হের দর্পের আকার ॥ 
কোপেতে ৰাবণ এড়ে দশ গোটা বাণ। ূ হের হের নখ মোর বজ্র সোসর | 

বাণে কাটি পর্বত করিল খান খান ॥ । এক চড়ে পাঠাইব তোরে যমঘৰ ॥ 

ব্যর্থ গেল পর্ববত, স্থত্রীব রাজা দেখে । । রাবণ বলে, তোরে পেলে অন্ধে নাহি কথা। 
কোপেতে রাবণ বাণ যুড়িল ধনুকে ॥ | প্ড়িলি আমার হাতে, যাবি আর কোথা ॥ 
তিন শত বাণ রাবণ মুডিল ধনুকে | হন বলে, তোরে কি মারিব এইক্ষণে । 
গর্জিিযা মারিল বাণ স্বগ্রীবের বুকে ॥ পূর্বে মারিয়াছি বেটা, ভেবে দেখ মনে ॥ 
বাণ খেয়ে স্থত্রীব লঘনে ঘুরে বুলে। সে-অক্ষ-কুমারে মারি পোড়ালাম শোকে । 
ভাগ্যেতে বাচিল প্রাণ পূর্বব প্রণাফলে ॥ , সে-শোক বাবণ, তোর বিক্ষিয়াছে বুকে ॥ 
স্থগ্রীব হার্িল যদি, পলায় বানর | অ'পন পাসরে কোপে বীর হুনমান | 
কোপেতে ধনুক করে নিল প্ধুবব ॥ । রাবণে চাপড় মারে বজ্জের লমান ॥ 

সন্ধান পূরিয়া যান করিবারে রণ। ৷ রাবণ চাপড় খেয়ে হিল অচেতন । 
হেনকালে যোড়হাতে বলেন লক্ষ্মণ ॥ । ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ ব্রহ্মার কারণ ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু, তুমি থাক বসে। ' সংবিৎ পাইয়া পুনঃ উঠিল সত্বর । 

আমি মারি দশাননে ৬ক্ষুর নিমিষে ॥ ডাক দিয়া হনুমানে কছিছে উত্তর ॥ 

রাম বলে, কত সন্থি জানহ লক্ষণ । রাবণ বলে বানর! তুই বড় বীর । 
বাবণ-মন্মুখে যুদ্ধে সংশয় জীবন ৪ [| তোর চাঁপড়েতে মোর কাপিল শরীর ॥ 
বাহুবলে ভ্রিভুবন জিনিল রাক্ষস। ' হনুমান বলে, মোর কিসের বাখান। 
রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে না কর সাহস ॥ মোর চাপড়েতে তোর রহিল পরাণ ॥ 
তথাপি লক্ষমণ যান পৃরিয়! সন্ধান । তোরে মারিলাম বেটা, উঠি তোর রখে। 
হেনকালে লক্ষষণেরে বলে হনুমান ॥ দি হারি সিদ্ধ হলো তোর সবার সাক্ষাতে ৷ 
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আপন] পাসরে কোপে রাজা সে রাবণ । | কুড়ি চক্ষে চায়, তবু না দেখে রাবণ । 
হনুরে চাপড় মারে করিয়া গর্জন ॥ দেখে পুনঃ পুনঃ নাহি পাষ দরশন ॥ 
হনুমান বুকে মারে বজের চাপড়। ক্ষণেক দেখিতে পায় চক্ষুর নিমিষে । 
রথ হৈতে পড়ি হুনু করে ধড়ফড় ॥ ৷ ধরি ধরি মনে করে, স্থানাস্তরে আসে ॥ 
স্মে পড়ি হনুমান ঘুরে ঘুরে বুলে। র নানা মায় জানে বীর মায়ার নিদান। 
হনুষানে ছাড়ি বিদ্ধে সেনাপতি নীলে ॥ | নেউল-প্রমাণে বীর ফিরে স্থানে-স্থান ॥ 
সংবিত পাইয়া উঠে বীর হনুমান ।  কুপিল সে নীলবীর বুদ্ধির সাগর। 
ডাকিয়া রাবণে বলে, হও সাবধান ॥ । লাখি মারে রাবণের মুকুট-উপর॥ 
রাক্ষস রাবণ, তোর এই বীরপণা | ৷ ভাগ্যবলে রাবণ রহে দশ শির। 
মোর সনে যুদ্ধ ক'রে অন্যে দাও হানা ॥ | বনুমতে রাবণেরে করিল অস্থির ॥ 
হনুমান যত বলে রাবণ না শুনে । ] নীলের বিক্রম যেন সিংহের প্রতাপ । 
নীল সেনাপতি বিন্ে আপনার মনে ॥ | রাবণের মস্তকেতে করিল প্রস্রাব ॥ 
বাছিয়া বাছিয়া মারে চোখা চোখা শর। : রাবণের মুকুটেতে নীলবীর মুতে । 


আপন রক্তেতে তিতে নীল সেনাপতি । প্রআবের ধারা বহে রাবণ-অঙ্গেতে। 
কেমনে জিনিব রণ, করেন যুকতি ॥ আতরণ কুস্কুম ভাসিয় গেল আোতে ॥ 
দীর্ঘাকার নীল বীর, যেমন দেউল | দেখিয়া তা দেবগণ দিল টিটকারী । 
মায়! করি নীল বীর হইল নেউল ॥ কুপিল রাবণরাজ লক্ক।-অধিকারী ॥ 
নেউল-প্রমাণ বীর হইল মাযাতে । ৰ ধন্গুকে যুড়িয়া বাণ আছে ত সন্ধানে। 
এক লাফে পড়ে গিযা রাবণের রথে ॥ ূ দেখিতে না পায, বাণ মারিবে কেমনে ॥ 
রাবণের রথে চড়ে, নাহি করে ডর । । একবার মায়া করি উঠে ষুকুটেতে। 
নীলের বিজ্রম দেখি রাবণ কফাকর ॥ ৷ আরবার লাফ দিয় পড়ে গিয়া রথে ॥ 
নীলেরে মারিতে ধন্সকেতে বাণ যোড়ে। ূ দেখিল মুকুট হতে রথে যেতে ছায়া। 
লম্ফ দিয় নীল গিযা রথধবক্ত ধরে ॥ সন্ধান পূরিয়া তার দূর করে মায়া ॥ 
ভুলিয়া রাবণ ম্বাথা উপরে নেহালে। | বাণ খেয়ে নীলবীর পড়ে ভূমিতলে । 
নীলবীর পড়ে ত'র ধনুকের হুলে ॥ তাগ্যেতে বাঁচিল প্রাণ পূর্ব পুণ্যফলে ॥ 
নীলবীরে ধরিবারে রাবণ চিন্তিল। | নীলবীর হনুমান হইলে বিমুখ । 
লাফ দিয়া নীল তার খস্তকে উঠিল ॥ | লক্ষণ আইল রণে পাতিয়া ধনুক ॥ 
নীলেরে ধরিতে হাত বাড়ায় রাবণ। ৃ লক্ষণ বলেন, তোর বুঝি বীরপণ। 
| 


নীলেরে বিদ্ধিয়া বীর করিল জর্র ॥ মুখ বয়ে পড়ে মুত্র সর্বব-অঙ্গ তিতে ॥ 





মাথ। হৈতে মুকুটে উঠিল ততক্ষণ ॥ আমার সঙ্গেতে যুদ্ধ করহ রাবণ ॥ 
রাবণের মুকুট শোভিছে সারি সারি । লক্ষমণের কথাতে রাবণ রাজ হাসে। 
মুকুট উপরে ভমে ফিরি ঘুরি ঘুরি ॥ পলারে তপস্থী বেটা প্রাণ লয়ে দেশে ॥ 
মায়া করি বেড়ায় রাবণে দিয়। কাকি। ৰৃ এত বলি ছুইজনে হৈল গালাগালি । 
ঘনপাকে ঘুরে বেন নাচনিয়। পাখী ॥ ০ ছুই জনে যুদ্ধ বাজে, দৌোছে মহাবলী ॥ 
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ছুই শত বাণ এড়ে রাজ! দশানন। 
বাণেতে কাটিয়া পাড়ে ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥ 
ব্যর্থ গেল বাপ সব, চিস্তিত রাবণ । 
লক্ষ্মণ উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
তিন শত বাণ মারে যুড়িয়! ধনুকে। 
ফুটে তিন শত বাণ লন্মমণের বুকে ॥ 
বুকে ফুটি বাণের যে বিদ্ধি রহে ফল!। 
লন্মমণের অঙ্গে যেন রক্তপন্মমালা ॥ 
বাণে বাণে লক্ষমণের নাহি চলে দৃষ্টি 
খনি পড়ে লক্ষণের ধনুকের মুষ্তি ॥ 
নংবরিয়! লক্ষণ হৃশ্থির কৈল বুক। 
কাটিলেন রাবণের হাতের ধনুক 
কাট! গেল ধনুক বানরগণ হাসে। 
আর ধনু লয়, সেই চক্ষুর নিমিষে ॥ 
লক্ষণ উপরে করে বাণ বরিষণ । 
রাবণের বাণে আচ্ছা দিল যে গগন ॥ 
কোপ করি লক্ষ্মণ ধনুকে দিল চাড়া । 
কাটিলেন রাবণ-রথের অফ্টঘোড়া ॥ 
ঘোড়! কাট! গেল রথ হইল অচল । 
সারখির মাথ। কাটি পাড়ে ভূমিতল ॥ 
পড়িল সারথি অশ্ব, দেবগণ হাসে। 
আর রথ যোগাইল চক্ষুর নিমিষে ॥ 
লাফ দিয়। দশানন সেই রথে চড়ে। 
তিনশত বাণ তবে একেবারে যোড়ে ॥ 
দেখিয়। গন্ধর্কব বাণ যুড়িল লক্ষ্মণ । 
রাবণের যত বাণ কৈল নিবারণ ॥ 
লক্ষমণ রাবণ করে বাণ-বরিষণ। 
ছুজনার বাণে ঢাকে রবির কিরণ ॥ 
দুইজনে বাণ বর্ষে নাহি লেখাজোখা । 
প্রাণপণে মারে বাপ যার যত শিক্ষ। ॥ 
অমর্ত সমর্ত বাণ, বাণ ব্রহ্মলাল। 
চারিদিকে পড়ে যেন অগ্নির উথাল ॥ 
অরুণ বরুণ বাণ, বাণ খরশাণ । 
অগ্নিবাণ, যমবাণ যমের সমান ॥ 
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মুচীমুখ শিলীমুখ বাণ বিরোচন । 
মিংহদস্ত বজ্দস্ত ঘোর-দরশন ॥ 
কালদন্ত এষিক ও দীর্ঘ-কণিকার । 
ক্ষুরপার্খ শেলাস্তক অতি তীক্ষধার ॥ 
নীল হরিতাল বাণ বিকট দর্শন | 
অগ্ধচত্রর চক্রবাণ সাক্ষাণ্ড শমন ॥ 

এত বাণ দুইজনে করে অবতার । 
দশদিক, জল, স্থল হেল অন্দকার ॥ 
লক্ষণ বরিষে বাণ, তারা যেন ছুটে । 
বাধণের হাতের ধন্ুকখান কাটে ॥ 
আর যে পঞ্চাশ বাদে পুরিল সন্ধান । 
রাবণের বুকে বাজে বজের সমান ॥ 
খাইয়া পঞ্চাশ বাণ ভাবে মনে মনে। 
ব্রহ্ম! দিয়াছেন শেল তাহা পড়ে হনে ॥ 
রাবণ পড়িয়া মন্স শেলপ!ট এডে। 
যমের দোসর শেল দেখি প্রাণ উড়ে ॥ 
শেলপাট এডিলেন দিয়া! হুহুষ্কার। 
স্বর্গ, মণ্য, পাতালেতে ল'গে চমত্কার ॥ 
লন্ষমণ এড়েন বাণ শেল ক'টিবারে। 
ঠেকিমা শেলের মুখে ভন্ম হ'য়ে উড়ে ॥ 
রোখ' নাহি যায় শেল ব্রহ্মার থে বরে। 
বায়ুবেগে যায় শেল লক্ষমণ-উপরে ॥ 
পড়িল লক্ষ্মণ বীর শেলের আঘাতে । 
পুনরায় শেল যায় রাবণের হাতে ॥ 
লক্ষ্মণ পড়িল রণে হ'য়ে অচেতন । 
কুড়িহস্তে লক্ষবণেরে ধরিল রাবণ ॥ 
রথে তুলি লঙ্কার ভিতরে লেতে চায় । 
শত-মেরু-ভার হেল লক্ষমণের কায ॥ 


& কুড়ি হাতে টানিছে লঙ্কার অধিপতি । 
নাড়িতে লক্ষবণ-বীরে নহিল শকতি ॥ 
» হাত দিয়! কটিতে ভাবিছে দশানন। 


' জটিল তপন্বী বেটা ভারী কি এমন ॥ 


হ 
রহ 


ভুলিলাম হিমালয় পর্বত মন্দার । 


ঢ তা হ'তে অধিক কি মনুষ্য বেটা ভাব ॥ 


৩৬৩ 





কৈলান পর্বত তুলিলাম বাম হাতে । 
কুড়িহস্তে লক্ষষণেরে না পানি নাড়িতে ॥ 
লন্মবণে নাড়িতে নারে, ছল অপমান । 
৮র হ'তে দেখে তাহা বীর হনুমান ॥ 
পাবণের গলেতে মাগল এক চড়। 

চড় খেয়ে দশানন উঠে দিল রড় ॥ 

চড় খেয়ে দশ'নন লাগিল ঘুরিতে। 
ঘুরিতে ঘূরিতে রাজ পড়ে গিয়া রথে ॥ 
পলা ইল রাবণ দেখিয়া! হশুমানে | 

করিয়া পাথালিকোলা তূলিল লন্ষবণে ॥ 
।বরীস্পনে হয়েছিল পর্বতের ভার! 
সেবকের হাতত ভৈল তুলার াকার ॥ 
লক্ষাণে রাখিল লগযে রামের পাশা | 
ধেয়ানে জীযধান রাম চলর নিমিষে ॥ 


2 ০ 


ও এলাহি ব সঠিত৩ বাবাণর প্রথম যঙ্ধগ 


বাবণ বসিয়া! আছে আপনার রথে । 
সংগ্রামেতে যান রাম ধনুর্ববাণহতে 
রাবণে মারিতে নান পুরিয়। সন্ধান । 
হেনকালে যে'ঢহাতে নলে হনুঘনি : 
রথে চড়ে যুঝিবে ০ শ্রম নাহি জান 
জমিতে থাকিয়া তুমি যুঝিবে কেমনে ॥ 
মোর পৃষ্ঠে রঘুনাথ কর আরোহণ । 
আমার পৃষ্ঠেতে চড়ি মারহ রাবণ ॥ 
হনুমান-পৃষ্ঠে তবে চড়ে রথুবর । 
এরাবতে বার যেন দিলা পুরন্দর ॥ 
রাবণে বলেন রাম উপজিয়! ক্রোধ | 
যত দুঃখ দিলি আজি লব তার শোধ ॥ 
দশ মুখ সাজায়েছ নানা অলঙ্কারে 
দশমুণ্ড কাটিয়া! বধিব আজি তোরে ॥ 
ব্রহ্ম! বিষু মহেশ্বর আর যত দেবে । 
পড়েছে আমার হাতে কে আর রাখিবে ॥ 


২৭ এ শা পপ প্ -_ নিজ সপ ক ১৮ শশা শা 


২2৮ শিট ৮ শ্রী শী শী শি শিশির শালির লি 


নে শি শালা 


রামের বচনে রাজা না করে উত্তর । 
হনুমানে দেখিয়া কুপিল লঙ্কেশ্বের ॥ 
মারে অক্ষকুমারে পোড়ায় লঙ্কাপুরী । 
বন্ধ আছে ঘরপোড়।, এই বেলা মারি ॥ 
বন্দী হইয়াছে বেটা, পৃষ্ঠে লয়ে রাম। 
আজি দিব প্রত্িতিল করিয়া সংগ্রাম ॥ 
নিজ পুদ্ধে বাধা গেছে আপনা আপনি । 
নডিতে চড়িতে নারে, এই বেল। হানি ॥ 


' বাছিয। বাচ্িয়া মারে চোখা চোখা শর। 


বানে বিার্ধ হনুমানে করিল জর্ঘ্র ॥ 
খৰিতে না পারে হনু পরঙ্ঠেতে শীরাম। 
বাণ ফুটে হৃনূর ছুটিল ক'ল্ঘাম ॥ 


| পক্ষ লক্ষ বাণ মারে হনুর গুকেতে। 


৮ স্প্পশ  জি চি 


কাধে হণুমান বার লাগিল ফুলিতভে 1 
দশ মোক্তন দেহ ?কল আছে পারদ । 
দীঘে ভ্রিশ যোজন ভহপ কুঁলেবর ॥ 

(লেজ্ঞ সকল দীঘকাবর মেনন পর্চগাশ | 


হনুমানের পেজ শিষা ঠেকিল আকাশ 
ই ইনুগ্গ সে লেজ দেখি রাবণের ভর । 


বসার খতন পাতে লেজ বাাঙ্ধ যর ॥ 


। রঘুনাপ বাণ এটে জ্বলম্ত আগানি। 


"সপ আস ০৪০৯ | পপ সপ ৮ 


কাটিল রাবণ বাণ পত্রম সন্ধানী ॥ 
আরাম এধিক বাণ বুড়েন ধন্নকে । 
সঙ্ধ।ন পুলিয়। মারে রাবশের একে ॥ 
বাণ খেয়ে দশানন হৈল অচেতন । 
শুণেকে বিশু পায় রজা সে রাবণ ॥ 
ডাক দিয়। রাম বলে, শুনরে রাবণ। 
মোর বাণ খেয়ে তুই হলি অচেতন ॥ 


আনি না মারিয়া তোরে ছিন্ন করি কেশ। 
[| লৌকিকতা৷ ল'যে ঘাহু যেমন সন্দেশ ॥ 


রঘুবংশে জন্ম মোর, রাম নাম ধরি । 
দিনেকের রণে আমি বৈরী নাহি মারি ॥ 
আজি তোরে মারিলে বিবাদ ঘুচে যাবে। 


॥িজ্ঞাতিবন্ধু আদি তোর অনেক বাঁচিবে ॥ 


৩৬৬ 


লঙ্কাকাগ্ড 


পট সিসি আরশি ত। শ্রী পরি ০ পাস্িপাি পরী জা - সপ 


পাটি তত শিপ স্মিত এস আপি পেওপাক্ছি পিপি পপ 4 পিটিসি ঠোট তা পিট? তানি উরি ও লি 


এক লক্ষ পুজ্র তোর সওয়া লশ্ষ নাতি । 
এক জন না রাখিব বংশে দিতে বাতি & 
শেষে তোরে বধিব করিয়া লণ্ডভ । 
বিভীষণ-উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড ॥ 
সভাখণ্ড সহিত রামের কথা শুনে । 
অদ্ধচন্্র বাণ রাম পুরেণ সন্ধানে ॥ 
বাণে দশদিক আলো অগ্নি হেন ছুটে । 
দশ মাথার মুকুট এক বাণে কাটে ॥ 
কাট: গেল মুকুট, খমিল.দশ পাগ। 
ভষ% দিল দশানন, নাহি পায় লাগ ॥ 
স'রখিরে আজ্ঞা দিল রাজা সে রাবণ । 
লঙ্কাতে চালান রথ ত্বরিভ গমন 
র'বণের আজ্ঞ। পেয়ে সত্বরে সারথি । 
লঙ্কার ভিতরে রথ নিল শাত্রগতি ॥ 
কাট গেল মুকুট পলা'য দশানন। 

ধর ধর ডাক ছাড়ে মু কপিগণ ॥ 
রুত্তিবাস-কবিত শুনিতে বড় রঙ্গ । 
লঙ্কাকাণে গান শীত রাবণের ভঙ্গ ॥ 


্ শীতে, ০০ 


সস 


গু ণওএবাণর নত 


ভঙ্গ দিয়! (গল রাজ পেয়ে অপমান । 
পাত্রমিত্র লয়ে বৈসে করিয়! দেয়ান | 
সেনানী ছুত্রিশ কোর্টি চৌদিকে বেষ্টন | 
সভামধ্যে লিংহাসনে বসিল রাবণ ॥ 
রাবণ বলে, বুঝিন্ু দেবতার ফান্দি | 
এত দিনে গড়াইল, য। বলিল নন্দী ॥ 
কুবের জিনিয়া আনি কৈলাস-শিখকে । 
নন্দী ঈাড়াইয়াছিল শিব্র দুয়ারে ॥ 
শিব-দুর্গা দরশনে বাসনা আমার । 
বিস্তর কছিনু, নন্দী না ছ্ছাড়িল দ্বার ॥ 
বিকৃত বান্রমুখ নন্দী যে ছুয়ারী । 
মুখপানে চাছি তারে দিই টিটুকারী ॥ 


নি ৮৯ পি ০ এপ ০ পপ আপা পপ সপ শী পি পপ পা এ শপ শসা 


১৭ 





নন্দী কোপ করি মোরে দিল অভিশাপ | 
সেই শাপে পাই আমি এত মনস্তাপ ॥ 
নন্দী কহিলেক, আমি শিবের কিন্কুর। 
মোরে উপহাস কর দউ নিশাচর ॥ 
কপি-মুখ দেখি তুষ্ট কৈলি উপহাস। 
এই যুখে হবে তোব সবশে বিনাশ | 
ফলিল নন্দীর শাপ এতদিন পারে। 


। গরাজয় কপ্সিলেক বনের বানাপে ॥ 


করেছি বিস্তর তপ 5ইতে অঙর | 


অমর হইতে ব্রঙ্মা নাহি দিল বর ॥ 
' এই বর দিল ব্রহ্মা হইযা সদয় । 


ঘক্ষ রক্ষও দেবতা! গন্ধর্ষেব নাহি ভয় ॥ 


' সবারে জিনিব রাণে মাগি লই বর। 
' সবে মাত্র বাকি ছিল নর ও বানর ॥ 


তিবেছিন্ু ভক্ষ্যযরধ্যে এর ভুই জন 


কে জ্ঞানে বানর নর ড্ুক্জয এমন ॥ 


€ 290 


৩৩৭ 


পুন" ব্রদ্ধা বর দিল হানুকুল হাষে। 
কট হু ঘোড়া সবে জন্ধেত আসিম়ে | 
এব দানন গহ্তরুত তলার নারি ছক | 
লবংশে মারি তার নর ৪ বানর 
ব্রহ্মার বচন হহা কৃত সহ তান । 
একদিনে পাইল 
সকবাঙ্ষ পড়ি তর মন্তুয়াোর বাত | 

বাজা হয় হা্ঠবলাম জিনে কোন জনে ॥ 
নিদ্রা যায় বুম্তকর্ণ, ভগিতবেক কবে। 
বিচ:র করিয়া দেখ সভাথণু সবে ॥ 

যায় অদ্ধ লঙ্কাপুরী কুস্ুকণ-তভোতগ। 

ছয মাস নিবা যায়, এক দিন জগে॥ 
পাঁচ মাস গত নিদ্রা একমাস আছে। 
আজি লঙ্ক। মজিলে সেকি করিবে পাছে ॥ 
কুম্তকর্ণে জাগাইতে করহ ঘঠন। 
প্রাণনন্ত্বে মোর যেন হয় সচেতন ॥ 


বৃড আপিন ॥ 


৷ এত আঁফি আজ্ঞা দিল রাজ! লঙ্গেশ্বর | 


তন লক্ষ রক্ষ£ঃ চলে কুন্ডকণ-ঘর ॥ 


১০ বিহিত রর ভি 08590 টির 


তক্ষ্যদ্রেব্য মদ্য মাংস অনেক প্রকার । 
স্থগন্ধ চন্দন পুষ্প আনে ভারে ভার ॥ 
পালে পালে মহিষহরিণ আনে কত। 
ছাগল গাড়ল নাহি হয় পরিমিত ॥ 
সোনার নিশ্মিত গৃহ আতি মনোহর । 
বিশ্বকন্ম। নিন্মিত বিচিত্র বহুতর ॥ 
সারি সারি সোনার কলস সব সাজে । 
নেতের পতাকা উড়ে, জয়ঘণ্ট! বাজে ॥ 
ত্রিশ যোজন ঘরটি দীর্ঘ-নিরূপণ । 
আড়ে দশ যোজন দেখিতে স্থগঠন ॥ 
চারি ক্রোশ যুড়ে দ্বার আড়েতে নিণয়। 
দীর্ঘেতে যোজন-অষ্ট দৃষ্ট নাহি হয় ॥ 
চারিদিকে এইরূপ দ্বার শোভে চারি। 
মধ্যে মধ্যে গবাক্ষ শোতিছে সারি সারি ॥ 
রত্বখাটে কুস্ভকর্ণ ঘুমে অচেতন । 
নাকের নিঃশ্বাস যেন প্রলয় পবন ॥ 
ছয়রের নিকটেতে যে রাক্ষম আসে। 
উড়াইযা ফেলে তাবে নাকের নিঃশ্বাসে ॥ 
টানিয়। নিঃশ্বাস যবে তুলে নিশাচর । 
রাক্ষন কতেক ঢোকে নাকের ভিতর ॥ 
যে-সব রাক্ষন জানে সন্গি উপদেশ । 
অনেক শক্তিতে ঘরে করিল প্রবেশ ॥ 
মগ্য তোলে সাভ তাল বৃক্ষের সমান । 
মুখের গহ্বর যেন পাতাল প্রমাণ ॥ 

অঙ্গ ভঙ্গে অলসে যখন তুলে হাই । 
মুখের গহ্বর যেন বড় গড়খাহ ॥ 
কিরূপে কুস্তকণের হবে নিদ্রাভঙ্গ | 
কত শত নিশাচর করে কত রঙ্গ ॥ 
বাজাইল লক্ষ ঢাক চারিদিকে বেড়ে। 
নিদ্রা যায় কুম্তকর্ণ কর্ণ নাহি নড়ে ॥ 
ঘড়! ঘড়া চন্দন ঢালিয়৷ দিল বুকে । 
স্থগন্ধি শীতল আরে! নিদ্রো যায় স্থখে ॥ 
বাজায় কর্ণের কাছে তিন লক্ষ শাক।। 
দ্বিগুণ বাড়িল আরো নামিকার ডাক ॥ 


কীত্তবাসা রামায়ণ 


৪ সি িস্টিপী িরী সটিতিস্িপী শী সপ পি শর স্পা পপি তিশা 


| শখ নাক-পর্জনে গন্তীর মহাশব্দ ? 

শঙ্কায় লঙ্কার লোক হয়ে রহে স্তব্ধ ॥ 
পালে পালে আনিলেক ছাগল গাড়র। 
প্রবেশ করায় তার নাকের ভিতর ॥ 
তিলাদ্ধও নাসারন্ধে রছিতে ন। পারে। 
নিঃশ্বাসে পড়িল উড়ে দিগ্‌ দিগস্তরে ॥ 
যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে | 
ব্রহ্মা-বরে নিদ্রো গায়, কিছু নাহি জানে ॥ 
রাবণ-গোচরে বার্তা কহিল সত্বরে। 
রাজাজ্ঞাতে রাক্ষসের। চারিভিতে মারে ॥ 
রাজভ্রাত। বলি কেহ নাহি করে ডর। 
বুকের উপরে মারে রৃক্ষ ও প্রস্তর ॥ 

মুষল মুদগর কেহ অঙ্গে মারে তেড়ে। 
সাঁড়াসিতে মাংস টানে, শেল-শুল ফোৌড়ে ॥ 
কেহ কামড়ায়, কেহ চুলে ধরি টানে। 
ত্রহ্মা-বরে নিদ্রা যায়, কিছুই না জানে ॥ 
| মার খেয়ে কুম্তকর্ণ হইল বিবর্ণ। 

| সকল রাক্ষদ বলে, মৈল কুস্তকর্ণ ॥ 

| মহোদর বলে, এক যুক্তি মনে গণি । 

। লঙ্কার ভিতর হিতে আনহু কামিনী ॥ 

| শোয়াও সে সবাকারে কুস্তকর্ণ-পাশে । 
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আপনি জাগিবে বীর নারীর পরশে ॥ 
এত গুনি সব বীর ধাইল সন্থর। 

| বিদ্াধরী-তুল্য। নারী আনিল বিস্তর ॥ 

। তাহার শুইল কুস্তকর্ণের আসনে । 

1 সব্বাঙ্গ লেপন তার করিল চন্দনে ॥ 
তার পাশে কন্যা সব করে আলিঙ্গন। 
এ অতি. স্বশীতল লাগে কম্যা-পরশন ॥ 
শা কুম্তকর্ণ, তাহে স্ত্রীগথ পাইয়]। 

ৰ পাশ ফিরি শোয় বীর অঙ্গ-মোড়া দিয়! ॥ 
নাকের নিঃশ্বাস হেন প্রলয়ের ঝড়। 
ভয় পেয়ে কন্তা-সব উঠি দিল রড় ॥ 

, মহোদর বলে, এক যুক্তি অনুমানি। 
মদিরা-মাং সের দেহ খুলিয়া ঢাকনি ॥ 


সস পাটি পপি লি লাস সালা সরি এ 


লঙ্কাকাগ্ড 


৮ পাপী পা পাস তা পাচ শা 
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জাগাইতে ; ন। পারিবে এ-সব প্রবন্ধে | 
আপনি জাগিবে বীর মগ্যমাংস-গন্ধে ॥ | 
অনম্ত বাস্থকী যেন তুলিলেক হাই । 

চন্দ্র-সুষ্য ছুই চক্ষু দেখিয়া! ডরাই ॥ 
ঘৃণিত-লোচন বীর উঠে বৈসে খাটে 
নিদ্রাভঙ্গ হ'য়ে তবে কুস্তকর্ণ উঠে ॥ ূ 
শঘ্যায় বসিয়া বীর নিশাচরে বলে। ূ 
কি লাগিয়! নিদ্রা করিলি অকালে ॥ 1 
অকালে জাগালি মোরে, ছে'ট নহে কাজ । ৰ 
কোন্‌ বেটা লঙ্গিল রাবণ মহারাজ ॥ ূ 
ধেয়ে গিয়া রাবণেরে বালে নিশাচর | ূ 
কৃম্তকর্ণ জাগিলেন, শুন লঙ্বেশ্ের ॥ ূ 
ভাইকে দেখিতে ইৈল্‌ রাবণের সাধ । ূ 
কুন্তকর্ণে জানাইল রাবণ-স€বাদ ॥ ৰ 
শয্যা হৈতে উঠে বীর চক্ষে দিল পানি । 
ভক্ষণের দ্রব্য দিল থরে থারে আনি ॥ ূ 
মগ্যপান কবিলেক সাভাশ কলমলী । ূ 
পর্বত-প্রমাণ মাস খাম বাশি পাতা ও । 
হরিণ সভিত বরং লাপটিয়। ধলে। | 
ববো-ভেব্র-শভ পিশ খাম একবার ॥ ৰ্‌ 
কৃন্পঠকন বল বুঝিলাংয অন্রমানে । ৰ 
অকালে জাগাও নি যহ'র কারণে ॥ ূ 
কোন্‌ লাঙ্গে ইন্দ বেট! দ্রাতি এলো! হানা । 
বারে বারে হেরে যায়, ন! ভাবে ভাবনা! ॥ 
ইম্দের আছুক কাজ, যম যদি আসে। 

যম হ'য়ে তাহারে গিলিব এক গ্রাসে ॥ | 
বিরূপাক্ষ রাক্ষস সে ধশ্ম-অধিষ্ঠান | | 
যোড়হাতে কহে কুম্তকণ্ণ-বিদ্যমান ॥ 

দেবে কোপ না কর নির্দোধী পুরন্দর। 
প্রমাদ পাড়িল এত নর ও বানর ॥ 
সূর্পণখা গিয়াছিল পঞ্চবটা-বনে । 

অগ্রে তার নাক-কাণ কাটিল লক্ষষণে ॥ 
শ্রীরামের সীতা রাজা আনে সেই রোষে। 
সাগর ডিঙ্গায়ে হনূু লঙ্কাপুরে আসে ॥ 


| ভবেত ভেটিব গিয়। 
৷ এত বলি কুম্তকর্ণ চলে রণমুখে । 


॥ 


০8 রঃ ছা 


লঙ্ক। মির রি বানর হনুমান | 
। তুমি থাকিতে লঙ্কার এত অপমান ॥ 


প্রমাদ করিছে নর-বানরে আসিয়ে। 
রাজা-প্রজ। রয়েছে ভোমার মুখ চেয়ে ॥ 
কুন্তকণ বলে, আগে জিনে আমি রণ । 
ভাই দশানন ॥ 


মহোদর ভাই গিয়া কহিছে সম্মুখে ॥ 
রাক্তার নাহিক আন্ঞা ্ণে দিতে হানা। 
কেমনে যাইবে ছে ন' করি মন্ত্রণা ॥ 
ন'ত্রাকালে কুস্তকণ আরে! খেতে চায়। 
রাক্তভেগ্য উ্ব্য শনি রাক্ষসে যোগায় ॥ 
বহু দিন অনাহারে খায বাড়াবাড়ি | 

মদ খেয়ে উজাডিল সত শত হাড়ি ॥ 
নহে সে সামান্য হডি, কি কব ব্যাখ্যান | 
শচিশের বন্দ ঘেন ঘর জকখান ॥ 
মহ'রুক্ত কত হয, সথ্য' নাভি হয়। 
গালে পণলে একর মন্তুষা কুড়ি ছয় ॥ 


যাত্রা করি চলিলেন কুন্তকর্ণ বীর। 
মেঘ 


হইতে সধ্য যেন হহল বাহির ॥ 
পর্ববত-প্রমাণ উচ্চ লঙ্ক'ব প্রভীর | 
প্রচীর জিনিয়া কুম্তুক্ণের শরীর ॥ 
চলে যায় পথে মেন-স্থমেরু-সমান । 
দেখিয' ত বানরের উড়িল পরাণ ॥ 
দরশনে ভঙ্গ দিল যত কপিগণ | 
আশ্লাসিয়া রাখিল রাক্ষম বিভীষণ ॥ 
বিভীষণ-আশ্বাসে রহে কপিগণে। 
নুনাথ জিজ্ঞাসা করেন বিভীষণে ॥ 


& এত দিন কোথ! ছিল এই মহাবীর। 
তরি জিনিয। 1 হেন শরীর ॥ 


না বুঝে কটক আমি করিয়াছি পার। 
হান সংগ্রামে কার নাহিক নিস্তার ॥ 
বিভীষণ বলে, শুন রাম রঘুবর। 


কুম্তকর্ণ নামেতে মধ্যম সহোদর ॥ 
০১ 





্রচ্মার বরেতে রাজা দশানন যুঝে । 
কুম্তকর্ণ-বীর যুঝে আপনার তেজে ॥ 
গদ। হাতে কুস্তকর্ণ যদি করে রণ। 
এক দণ্ডে জিনিতে পারয়ে ভিতভুমন ॥ 
কুম্তকর্ণ ভূমিষ্ঠ হইল যেই কালে । 
সুতিকা ঘরের নারী লব ধরি গিলে ॥ 
ইত্দ্র-বিদ্যাধরশ-আছি বিস্তর জপসী। 
ধরে ধ'রে খাইল অনেক মুনি বি ॥ 
কোপ করি পুরন্দর বঞ্জ-অস্ত্র হানে । 
বজ-অস্ত্র গিলেছিল অমরের রূণে ॥ 
এরাবত-দন্ত উপাড়িয়া এক টানে | 
সেই দত্ত প্রহারিল লহঅ্রলোচনে ॥ 
মুচ্ছ। হ'য়ে পড়ে ইন্দ্র ধরণী-উপর । 
আমর বলিয! শুধু বাঁচে পুরন্দর ॥ 
কুম্তকণ-কথ' শুন রাজীবলোচন । 
গোকর্পুরেতে তপ করি তিন জন ॥ 
ব্রঙ্গা বর দিল! তবে ভাই তিন জনে । 
প্রথমে দিলেন বর জ্যে্ত দশাননে ॥ 
ব্রহ্মা বলে, ত্রিভুবন জিনিবে বাবন | 
নর-বানরের হাতে বশে নিন ॥ 
তুষ্ট হ'য়ে আম'রে বিধাতা দিল বর । 
সেই বরে আমি দেখ হয়েছি অনর ॥ 
বর দিতে গেল ব্রন্গা কুণ্তকণ-স্যান। 
ইন্দ-আদি দেবতার উড্ভিল পরাণ ॥ 
বিনা-বরে কুম্তভকর্ণে দেখি লাগে ঢর। 
্বসিনাশ করিবে ব্রক্মার পেলে বর ॥ 
যতেক দেবতাগণ হয়ে একমতি। 
মুক্তি করি পাঠ'ইলা দেবী সরন্গতী ॥ 
দেবী গিয়া বসিলেন কঞ্চের উপর । 
ব্রঞ্ধ বলে, কুম্তকণ চাহ কোন্‌ বর ॥ 
কুম্তকর্ণ বলে, ব্রহ্মা নাহি চাহি আন। 
চিরকাল নিদ্রো যাই করহ বিধান ॥ 
ব্রহ্মা বলে, দিনু বর চাছিলে বেমন। 
পদিবা-নিশি নিদ্র! যাহ হযে অচেতন ॥ 
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কাতিবাসী রামায়ণ 


বর শুনি শোকাকুল হইল রাবণ । 
কান্দিয়। ধরিল গিয়া! ব্রহ্মার চরণ ॥ 
রাবণ বলিল, স্ষ্টি স্থজিলে আপনি । 
আপনি বিনাশ কেন কর পদ্মযোনি ॥ 
তোমার বচন প্রভূ, না হইবে আন। 
নিদ্রা-জাগরণ প্রভু, করহ বিধান ॥ 
ব্রহ্মা বলে, দিনু বর শুনহ রাবণ । 

ছয় মাস নিদ্রো, এক দিন জীগরণ ॥ 
অদ্ভুত ধরিবে বল, “ভুত আহার । 
কাচা নিদ্রা তঙ্গ হলে সেদিন সণহার ॥ 
এত বলি চতন্ড এ করিল গমন । 
কুম্তকর্ণ নিদ্রা হউল 'অচেতন ॥ 

ক্কন্ষে কন্সি নিবাসে আহন্ু ভুহ ভাহ। 
কুস্তকণ-কথা এই শুনহ চগার্সাত ॥ 
কাচ নিদা ভঙ্গ অজি ভ'যেচছে উহার । 
বশ্য কোমার হাতে হইবে সংহার॥ 


শলি হরমিত তৈল জ্রীর'ম-লঙ্গমণ | 
| কুন্তুকণ গেল তবে ভেটিতে রাবণ ॥ 


পচ জাতি ্ পসঞস সস পপ পপ পা 


সী ০৭ পপ, পা পা |. আও এ আঃ আ প্ 


, সপ্তদ্বীপ! প্রথিবী করিব ৭গ ৭ । 


কুম্তকণে দেখিয়া রাবণ কুতৃহলা। 
সি"্হাসন হৈতে উঠি করে কোলাকুলি ॥ 
কুন্তকণ রাবণের বন্দিল চরণ ! 

বাঁসতে দিলেন রাজা রন্রমিংহাসন ॥ 
কুন্তুকণ বালে, হব কাত এত ডর । 
আন্কা কর কাহারে পাঠ'ব নমঘর ॥ 
আমি থাকিতে তোমার কারে নাহি ডর। 
কতবার জিনিয়াছি যম-পুগন্দর ॥ 

স'গর শুসিব আজি, খাহব আগুনি। 
শুলে খান খন করি কাটিব মেদিলী ॥ 
চন্দ্র সুধ্য চিবাহয! ফেলাইৰ দাতে। 
পথিবী উপাড়ি ফেলাহৰ খরতআ্োতে ॥ 


ত্রিভুবন-উপরে ধরাব ভত্রদণ্ড ॥ 
৷ এতেক বলিয়া বীর জিজ্ঞাসে তখন । 
দ্ী নর-বানরের সঙ্গে যুদ্ধ কি-কারণ ॥ 


৩৭০ 
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রাজ! বলে নিদ্রো যাও হয়ে অচেতন । সেই কাধ বয়ে বয়ে এসেছে অপার | 
কিরূপেতে জানিবে এতেক বিবরণ ॥ ঘিরেছে কনক লঙ্কা চারিট। ছুয়ার ॥ 
তিন সহোদর মোর, ভগ্রী মাত্র একা । বসেছে পশ্চিম দ্বারে সে-রাম-লন্ষনণ | 
জননীর আদরের কন্যা সুর্পণথা ॥ বড় বড় নিশাচরে করিল নিধন ॥ 

বিধব! হইয়া! ভগ্নী কান্দিল বিস্তর । বড়ই দুক্ষর নর বানরের রণ। 

মনে মনে বাসন। থাকিতে স্বতস্তর ॥ বিপদে পড়িয়া তোমা করেছি চেতন ॥ 


শিবের সাধনা-হেতু রহে স্থানাস্তরে | কুস্তকর্ণ বলে শুন ভাই দশানন | 

স্থ।ন দিয়! রাখিলাম সাগরের পারে ॥ শুনালে আশ্ধ্য কথা এ আর কেমন ॥ 
সঙ্গে দিন্ু ছুই ভাই খর ও দূষণ । মদ্দি রাম লক্ষ্মণ সামান্য হেত নর । 
চৌদ্দ হাজার রাক্ষল তাহার ভিডন ॥ কলের উপরে কেন ভাসিবে পাথর ॥ 
এইরূপে সুর্পণখা কিছুদিন থাকে । বনের বানর বদ্ধ যে র'হের গুণে । 
দৈবের নির্বন্ধ ভাই, কি কব তোমাকে | সামান্য মন্রদ্য তারে, ন' ভাবিহ মনে ॥ 
রাজা দশরথ ছিল অযোধ্যায় ধাঅ। কুম্থুকর্ণ বলে, ভন লয মম মন! 

চারি পুজ হয তার জ্যেষ্ঠ পুজ রাম ॥ হাযাতত অন্যাকপ জব নারায়ণ ॥ 
ভরতেরে দিল রাজ্য না দিল তাহারে। বব বালে, রাম মি ছেব নাবাযণ | 
দুর্ভাগার পুজ্র বলি দিল দুর করে ॥ । সন্ব্য'সীর বেশে কেন করিবে ভ্রমণ ॥ 
বনেতে আইল রাম হইয়! সন্গ্যাসী | ূ কুম্তকর্ণ বলে, রাম হইবে তপস্থী | 
সঙ্গেতে লক্ষ্মণ ভাই ভার্গা! চৈ জিসাগী ॥ রাবণ বলে কেন নতি হয ত্রীর্থবসী ॥ 
কুড়ে বাধি ছিল বেট! পঞ্চবটা-বনে | কুম্তকর্ণ বলে রাম হবে র'জজ-বেটা । 
সুপণিখা গিয়েছিল পুষ্প-অন্বেষণে ॥ র'বণ বলে কেন ০ মাথায় ধরে জট ॥ 
সূর্পণখার নাক কাণ কাটিল লক্ষণ । কুন্তকর্ণ বলে রাম ব্যাধ হৈতে পাচুর | 
পরিতাপে যুদ্ধ করে খর ও দূষণ ॥ রাবণ বলে কেন ভবে সজ্জসত্র ধরে ॥ 


বল 


০ ০০ পপর পপর ররর সত 


যুদ্ধ করি বামচত্দ্র মারে সর্কবজনে | কুম্তকর্ণ বলে রাম হবে ব্রহ্মচারী | 

গনী আসি কান্দিলেক ধরিয়া চরণে ॥ বাবণ বলে, তবে কেন সঙ্গে তার নারী ॥ 
মূর্পণখা-পরিতাপ সহিতে না পাবি। বাবণ বলিছে রাম কিসেব ব্রহ্মচারী | 
আমি শিম! হরিযা এনেছি তার নারী ॥ ভক্তিতে ডাকিলে যায চগুলের বাড়ী ॥ 
বুবিতে না পারি বেট! ফেরে কত রঙ্গে! | দিন পাঁচ ছয ছিল পঞ্চবটী মুলে । 
মিতালী করিল গিয়া বানরের সঙ্গে ॥ সেখানে পাকাল জটা আঠ! মেখে চুলে ॥ 
সগ্রীব বালীর ভাই কিছ্বিন্ধ্যায় থাকে । | ইন্দ্র চক্র কুবের বরুণ পুরন্দর | 

কটক সঞ্চয় কৈল সেবা করি তাকে ॥ | শঙ্কাতে আসিতে নারে লক্কার ভিতর ॥ 


আজ্ঞাকারী করিয়াছে ঘত কপিগণে। মনুষ্য হইয়া বেটার এত অহঙ্কার । 
বুড়! এক ভল্লুক মিলেছে তার সনে ॥ বানরের সহাযে সাগর হৈল পার ॥ 
সেই বেট। কুমন্ত্রণা দেয় নিরস্তর | বলিতে না পারি একি দৈবের ঘটনা | 
বৃক্ষ-প্রস্তরেতে বান্ধে অলঙজ্ঘ্য সাগর ॥ সমস্য বানর লয়ে রামের যন্ত্রণা ॥ 


৩৭১ 
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আছিল সাগর মেই অগাধ গভীর । 
আপনাব তেজেতে আপনি নহে স্থিরি॥ 
রত্বরাকর ভীত হৈল মনুস্খের অগে। 
যোড়হস্ত করিয়! বন্ধন নিল মেগে॥ 

এত দিনে অপযশ হেল রত্বাকরে। 
বৃক্ষ-প্রল্তরেতে বান্ধে নর ও বানবে ॥ 
বীর নাহি লঙ্কাতে ভাগারে নাহি ধন। 
এতেক প্রমাদ তব নিছোর কারণ ॥ 
ছিল ভাই বিভীষণ ধন্ম-অবিষ্ঠান 
আম্‌!-সনে দ্বন্ব করি গেল রাম-স্থান ॥- 
বুদ্ধিহীন বিভীষণ কার লাগি মরে। 
মন্মফের হিত চিন্তি চ্ভ্বতি-হিংসা করে ॥ 
অরুণ-বরুণ-মমে শঙ্কা নাহি করি। 
সীতা ফিরে ছিলে যে হাসিবে হ্বরপুরী ॥ 
অন্য হাসে হান্থক হালিবে পুরন্দর | 
সেই বেট বলিবেক হীন লঙ্কেশ্বর ॥ 
বুঝিয়! করহ ভাই যে হয় বিধান। 

তুমি বিনা লঙ্ক'র নাহিক পরিন্রাণ ॥ 
ভ্রিভুবন ক্তিনিলাম তব বাহুবলে । 
বানরের সঙ্গে রণে কি আছে কপালে ॥ 
লস্কাপুধী রাখহ আমার কর ভিত। 


ভাবছ উপায মনে মে হন বিভিত ॥ 
*£ 37 


৬ নুত্তকাণর মন্ত্রণ। ও মৃদ্ধনাত্র। গু 
কুম্তভকর্ণ বলে, কিব। করেছ যন্ত্রণা । 
ভোমার সাতে নাহি মন্ত্রী এক জনা ॥ 
সমুদ্রব পারে কেন নাহি দিলে থানা । 
তবে আর সাগর বান্ধিত কোন্‌ জনা ॥ 

ঘরেতে বলিয়। বড় দেখহ আপনা । 
কোন্‌ ছার মন্ত্রী ল'য়ে তোমার মন্ত্রণ। ॥ 
আপনারে বড় দেখ বসি লঙ্কাপুরে। 
বেড়িল এ ন্বর্ণলঙ্ক বনের বানরে ॥ 


| 
| 
: 
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বালী তে কী যে নহে পরাক্রমে | 
প্রবন্ধ করিয়া তরু জিনিল সংগ্রামে ॥ 
পাইল অদ্ধেক রাজ্য মহারাণী তারা । 
তোমা হেতে বৃদ্ধিমান স্থ্রীব বানর। ॥ 
এত যদি কুম্তকণ রাবণেরে বলে। 
শুনিয়া! রাবণ রা! অগ্নি হেন জ্বলে ॥ 
কুড়িচক্ষু রক্তবণ কহে লক্ষের | 
সদ থাক নিদ্রা ত ঘাবের ভিতর ॥ 
স্ব» মন্ত্য পাতাল জিশিন্ু ভ্রিড্ুবন । 
£দবের নির্বন্ধ মাহা না হয খগুন ॥ 
কনিঠ নহিস্‌ ঘেন জ্যেতড সহোদর । 
রাজনীতি শিক্ষা দিস সভার ভিতর ॥ 
কহিলে মে ভূলমন্দ অনেক কাহিনী । 
পশ্চাতে বুঝিব সব ?বরী আগে জিনি ॥ 
কুভ্তকর্ণ বলে, ভাই ন' বল বিস্তর । 
বিগ্দ-সমযে নীতি কহে সহোদর ॥ 
অমি হেন ভাই তব কারে কর শন! | 
বৈরী মারি রাখিব কনকপুরী লঙ্কা ॥ 
জীরামের মাথা কাটি ভে'মা দিব ডালি । 
সবতা লয়ে চিরদিন শ্রবখে কর কেলি ॥ 
আগে লঙ্কা অরামা ও অবানরা করি । 
স্বগ্রীবেরে মারিবা পাঠাব ঘমপুরী ॥ 
বিব কুমুদ-ম্াদি যত কপিগণ | 

মারিব তোমার বৈরী ভা বিভীমণ ॥ 
হশুমালে মারি "ভি লক্কাপুরী-বৈরী | 
ম[রিব তাহার পরে বানর কেশরী ॥ 
চলিল সে-কুম্থকর্ণ বঝিবার সাধে। 
ভাই মহ্োদর গিয়া সম্মুখে বিরোধে ॥ 


( মহোদর বলে, ভাহ, করি নিবেদন । 


| বহুদিন নিদ্রোগত ছিলে অচেতন ॥ 
" দেখিতে করযে সাধ পুরবালী নারী । 


একবার দেখ। দিতে চল অন্তঃপ্ুরী ॥ 


৷ কুম্তকর্ণ বলে, কি কহিস্‌ মহোদর। 


নি 


সম্মুখে বিপক্ষ »সে যমের দোসর ॥ 


৩০৭ 


চারিদ্বার মেরে আগে জিনে আসি রণ । 
তবে অস্তঃপুরে হবে আমার গমন ॥ 
মহোদর-কুস্তকণ কথ ছুই জনে । 
লিংহালন ছাড়ি তবে উঠিল রাবণে ॥ 
সংগ্রামের সাজে রাজ! সাজায় আপনি । 
পরায় মর্তির পাগ থরে থবে মণি ॥ 
কুম্তকর্ণ সাজিছে রাক্ষদ পুলকিত । 
চারিদিকে নিশাচর সাজযে তরিত ॥ 
কুমারের চাক যেন মাণিক অঙ্গুরী | 
কুম্তকর্ণ-অন্রুলে পরায় মন্ত্র করি ॥ 
কতমত ঘতনে পরায ভোড-তাড। 
মাথার মুকুট ঘেন মেনাক-পাহাড়॥ 
স্থানে স্থানে মরকত-শোভা কত তার । 
গলায় তুলিয়া দিল মণিময় হার ॥ 
রহ্েতে নিশ্মিত দিল শ্রবণে কুগুল। 
রবি-শশী জিনি জ্যোতি করে ঝলমল ॥ 
মুকুটের চূড়া গিয়া আকাশেতে মোড়ে । 
রাজারে প্রণাম করি যুঝিবারে নডে॥ 
যুঝিবারে কুম্তকণ চলে একেশ্বর | 
গগনে মস্তক যেন নব জলগধর ॥ 
আকাশের চক্র খসে বায় মন্দগতি । 
মেঘে রক্ত বরিলয়, কাপে বস্থমতী ॥ 
শমাক।1শে অমর কাপে সাগর উৎলে। 
গড়ের বাহির হ'যে যুঝিবারে চলে ॥ 
কুম্তকর্ণ হৈল যদি গড়ের বাহির । 
বানর দেখিয়। করে গঞ্জন গভীর ॥ 

বড় বড় বানরের বড় বড় লম্ফ। 
কুম্তকর্ণে দেখিয়৷ সবার "হল কম্প ॥ 
ভয়ে শুকাইল মুখ, কাঁপিল অন্তর ৷ 
ফেলিয়। পাথর-গাছ পলায় বানর ॥ 

চুল নাহি বান্ধষে কেহ, না পরে কাপড়। 
বড় বড় বানর উঠিয়া দিল রড় ॥ 
বানরের ভঙ্গ-রবে কর্ণেলাগে তালি। 
শত কোটি বানরে পলায় শতবলী ॥ 


লঙ্কাকাগ্ড 
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ূ হিশ্ুলিয়! বানর হিঙ্কুল জিনি অঙ্গ । 
। আশী কোটি বানরে পলায় শরভঙ্গ ॥ 

. মলয-গিবির কপি বর্ণ যেন গেরী। 
ছত্তিশ কোটি বানরেতে পলায় কেশরী ॥ 
পলাল গবাক্ষ গয় ভাই দুই জন। 

বানর পঞ্চাশ কোটি দোহার ভিডন॥ 
ভঙ্ভুক কটকে পলায় মন্ত্রী জান্বুবান। 
আশী কোটি বানরে পলায় হনুমান ॥ 
পলায় হুদেণবৈদ্য রাঙ্তার শ্বশুর । 

তিন কোটি-রন্দ ঠ'ট যাহার প্রচুর ॥ 
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চে সপ ২ নি কি পি জ 


সপ  ৯ 


॥ 


ও কৃওকণেররে যুগ ও 

পলায় বানর ঠ'ট কেহ নাহি তিতে। 

কেপ করি অঙ্গদ চাহিছে একদৃষ্টে ॥ 

অশ্রদ বলে, কপিগণ ভঙ্গ কি-কারণ। 

এক চড়ে রাক্ষসের বধিব জীবন ॥ 

জীবন মরণ নাহি আপনার বশে। 

যুদ্ধ করি মরিলে ভুবন ভরে বশে ॥ 

যত যুদ্ধ করিলে সে-সব নাহি গণি । 

আজি রণ জ্িনিলে পৌরুষ বলি মানি ॥ 

দেবতার পুক্র তোরা দেবঅবতার । 
বাক্ষাস্র রণে কেন হাসাবি সংলার ॥ 
এত শুনি থরে থরে ফিরে কপিগণ। 
কটক ফিরায়ে আনে বালীর নন্দন ॥ 

ূ লাফ দিয়া কপি সবে উঠিল আকাশে । 

| আকাশে উঠিয়া গাছ-পাথর বরিষে ॥ 

& কুপিল সে কুম্তকর্ণ, হাতে ধরি শুল। 
বানর-কটক বিন্ধি করিল নির্মল ॥ 

* বড় বড় বীরগণে শুলে বিদ্ধি পাড়ে। 

তৃণগণ যেমন অনলে পড়ি পুড়ে ॥ 

পর্বত তুলিয়া মারে বানর-কটকে। 


রী কুম্তকণ অঙ্গে যেন তৃণ-হছেন ঠেকে ॥ 
৩৭৩ 
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কুপিল সে কুম্তকর্ণ অতি ভয়ঙ্কর । 
দুই হাতে ধ'রে ধ'রে গিলিছে বানর ॥ 
তঙ্গ দিয়া বানর পলায় সব ডরে। 
কুম্তকর্রণ কেহ সহিতে ন। পারে ॥ 
কুপিল যে নীলবীর কটকে প্রধান । 
শালগাছ আনিলেক দ্িযা এক টান ॥ 
শালগাছ আনে যেন পর্ববতের চূড়া । 
কুম্তকণ-গায়ে ঠেকে হয়ে গেল গুঁড়া ॥ 
কুম্তকণ রণ কেহ লহিতে না পারে। 
একেশ্বর নীল রহে সংগ্রাম-ভিতরে ॥ 
সাহসে করিয়া! তর নীল সেনাপতি | 
আর চারি বীর তার মিলিল সংহতি ॥ 
শরভঙ্গ কুমুদ নল সে গন্ধমাদ্‌ন | 
নীলের সহিত মিলি হল পঞ্চজন ॥ 
পচবীর গাছ আর পর্বত উপাড়ি। 
কুম্তকর্ণ-বুকে মারে ছুহাতিয়া বাড়ি ॥ 
বানতব্র গাছ -পাথর কিছুই না! গণে। 
চ।তে শুল কুশ্গকণ চাহে পঞ্চচ্নে ॥ 
রই রহ বলি বীর বানরেরে বলে। 

দুঈ হাতে সাপটিধা ধরি কোলে ফেলে ॥ 
কোচুলর চাপনে কপি হৈল অচেতন । 
মুখে রক্ত উঠে, শ্রাস বহে ঘনে ঘন ॥ 
চাপছের ঘায়ে মুচ্ছে নীল সেনাপতি । 
পদাঘাতে পড়িল গবাক্ষ যোদ্ধ পতি ॥ 
শরভঙ্ষ গন্ধমাদন পড়ে ছুহ জন । 
প্ঞ্জন1 ভূমে পড়ি হয় অচেতন | 
প্রথম সমরে যদি পঞ্চক্তন পড়ে । 
শ্মনেক বানর আসি কুস্তকর্ণে বেড়ে ॥ 
মার মার শব্দে কপি ধায় উভরড়ে । 


কাঁভিবাসী রামায়ণ 
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সহত্র সহস্র কপি লাপটিয়া ধরে । 
পাতাল সমান মুখ তাহে লয়ে পুরে ॥ 
নাক-কাণের পথ যেন ঘরের ছুয়ার | 
তাহ! দিয়া কপি সব বেরয় অপার ॥ 
লাফ দিয়! কুস্তকর্ণ ধরে অঙ্গদেরে । 
মুচ্ছিত করিল তারে গদার প্রহারে ॥ 
হাতে গদ। কুস্তকর্ণ অতি ভয়স্থরে। 

1 গদার বাড়িতে মাণব অনেক বানর ॥ 
শতবলী ভূষে পড়ি যায় গড়াগড়ি । 
হুনুষান বুকেতে মারিল গদাবাড়ি ॥ 

! গদা খেয়ে হনুমান উঠিল আকাশে । 
আকাশে থাকিয়া গাছ-পাথর বরিঘে ॥ 
৷ ঘন ঘন বর্ষে যেন মহাশব্দ শুনি । 

ৃ কুস্তকর্ণ-গদ! ভাঙ্গি কৈল খানি খানি ॥ 
ূ গদা গেল কুস্তকর্ণ লাগিল ভাবিতে। 

। লাফ দিয়া হনুমান ধরিল ত্বরিতে ॥ 

৷ হনুমানের বুকে মারে বজের চাপড় । 
 চাপড়ের ঘায়ে হনু করে ধড়ড় ॥ 

৷ ভূমিতে পড়িল যদি পবন-নন্দন। 

রণ ছাড়ি পলায় যতেক কপিগণ ॥ 

বড় বড় বীর যায় ভঙ্গ দিয়া রণে। 
 কুম্তকর্ণে দেখি কেহ স্থির নহে মনে ॥ 
€ 250 


| 

! গ ম্রীৰ কর্তৃক কুস্তকরণের নাসাকর্ণছেদন ও 
। বড় বড বানর ধরিয়া সব গিলে । 

] আপনি স্থগ্রীব গেল সংগ্রামের স্থলে ॥ 
& শালবৃক্ষ উপা়িল পৰনের বেগে । 


কেহ স্কন্ধে চড়ে, কেহ অঙ্গ চাপি পড়ে & [| গাছহাতে দ'গাইল কুস্তকণ-আগে & 
কেহ পৃষ্ঠে উঠে, কেহ কীল মারে ঘাড়ে । বড় বড় কপি মারিলি বাছের বাছ। 


কার সাধ্য কুম্তকণে রণ-অধের পাড়ে ॥ 
বানর ধরিয়া বীর চিবাইছে দাতে,। 


' মোর ঘ। সহ রে বেটা, মারি শালগাছ ॥ 
। কুন্তকর্ণ বলে, আমি বিধাতার নাতি । 


মুখ লংবরিতে নারে, রক্ত পড়ে আতে ॥ দি এড় দেখি শালবৃক্ষ, বুঝি রে শকতি ॥ 
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এড়িলেক শালরক্ষ পর্ববত-প্রমাণ | 
কুম্তকর্ণ-গায়ে ঠেকি হৈল খান খান ॥ 
ছিছি বলি কুস্তকর্ণ দিল টিটকারি । 
এই মুখে খাবি বেট। কিক্ষিগ্ধ্যানগরী ॥ 
ভাল ছিল বালিরাজ। বীরমধ্যে গণি । 
কোন্‌ মুখে রাখিবি তাহার রাজধানী ॥ 
দুই লক্ষ রাক্ষলে যে জাঠ! গাছ বয়। 
লেই জাঠ। কুস্তকর্ণ হাতে তুলি লয় ॥ 
আশী কোটি মণ লৌহ জাঠার গঠন । 
দশ হাজার হাত জাঠ। দৈর্ঘ্যে নিরূপণ ॥ 
কুম্তকর্ণ এড়ে জাঠা দিয়! হুহুস্কার । 
স্বর্গমর্তপাতালে লাগিল চমণ্ডকার & 
দেখিয়। স্গ্রীব বীর না! ভাবে মনেতে। 
সিংহনাদ করি জাঠ। ধরে বামহাতে & 
ভা্তিলেক জাঠ। যেন পড়িল ঝঞ্জনা । 
ব্রিভুবনে ষফত লোৰ পাসরে আপনা ॥ 
কৃম্তকণ কোপেতে পর্বরবতে দিল টান। 
এক টানে আনিল পর্বত একখান ॥ 
এডিল পঞ্ধত গোট। বিপরীত কোপে । 
পড়িল স্বত্রীব রাজ! পর্বতের চাপে ॥ 
ঘিরেছিল মেঘ যেন উড়াইল ঝড়ে । 
স্বতীবে লইয়া বীর প্রবেশিল গড়ে ॥ 
লঙ্ক(র ভিতরে শীত্্র যায় মহাবলী । 
স্থগ্রীবেরে লয়ে দশাননে দিতে ভালি ॥ 
প্রথম মহলে যায় করে ঠেলপাঠেলি। 
দ্বিতীয় মহলে যায় পড়ে হুলাহুলি ॥ 
তৃতীয় মহলে যায় পরম হুরিষে। 
হুশ্রীব রাজারে দেখি নারীগণ হাসে ॥ 
কুস্তকর্ণ স্থগ্রীবেরে লয়ে যাষ বেন্ধে। 
সকল বানরগণ মাথে হাত কান্দে ॥ 
মহাবীর হনুমান কটকের সার। 

মনে মনে ভাবিছে রাজার প্রতিকার ॥ 
কুস্তকণে সংহারিব আজিকার রণে। 


লক্কাকাণও্ড 


এ পাস্সিপর্টিস পপি সি পিপি এ পিপি তা পাস এ তত 
]) 





স্পা স্টিল গর পি তে পতি পিসির পি শাসিত সিসির 


এতেক বলিম্পা! বীর মুঝিবারে যান । 

' বাহড় বাহুড় বলি ডাকে জ্াম্বুবান ॥ 

' মৃত দিন জীবে রাজা, ক্ষোভ রবে মনে । 
ভাল যাবে, মন্দ রবে, কি কান্ত এ রশে ॥ 

| মেবক হইতে রাজ পাবে অব্যাহতি । 

। চিরকাল স্থগ্রীবের ঘুষিবে অখ্যাতি এ 

রাজবুদ্ধি ধরে রাজা বলে বিপরীত | 

কুস্তকর্ণ হস্ত হৈতে আসিবে নিশ্চিত ॥ 

জান্থুবান-বাক্যে বীর নাহি দিল! হান1। 
উলটিয়! রছে শিয়া অ'পনার থানা ॥ 

ূ কুম্তকণ-কোলে রাজ। পাইল সংবিং ৷ 

| চারিদিকে লঙ্কার দেখিছে নৃত্য গীত ॥ 
চারিদিকে নিশাচর না দেখে বানর | 

| বিচিত্র নির্মাণ দেখে স্বর্ণের ঘর ॥ 
মহাবল স্থগ্রীব বুদ্ধিতে বৃহস্পতি । 
মনে যনে চিন্তেন আপন অব্যাহতি & 
কর্ণ টানে ছুহাতে কামড়ে ছিড়ে নাক। 

: ভয়ে কুম্তকর্ণ ডাকে পরিত্রাহি ডাক ॥& 

ূ ছুই পার্খ চিরে ফেলে ভ্রপায়ের ভবে। 

(পঞ্চ অঙ্গে কুম্তকর্ণের রক্ত পড়ে ধারে ॥ 

মণ্মব্যথা পেয়ে বীর ছাড়ে হুত্রীৰেরে | 

আছাড়িয়া কেলি দিল ধরণী উপরে ॥ 

। দশনে নাসিকা নিল, কর্ণ নিল করে। 

| লাফ দিয়! বীর গিয়া! উঠিল প্রাচীরে | 

| পুনঃ লাফ দিলেক বিক্রমে করি তর। 
প্রবেশ করিল গিয়া! কটক-ভিতর ॥ 
কটকেতে পশিয়া স্ুগ্রীব মহাবলী । 

। কুস্তকর্ণ নাক-কাণ রামে দিল ডালি ॥ 


সপ শা পপ ক. 








& সেই নাক-কাণের কি কহিব বাধ্ধান্। 


1৮৯৮৪ 


০০ ০০ 


রাজা উদ্ধারিলে তবে শ্রীতি পাই মনে ॥ ঢ 


৩৭৫ 


গু শ্রীরামচত্দ্রের সহিত যুদ্ছে কুস্তকর্ণের মৃত্যু 


নাক কাণ নাহি কুস্তকর্ণ পায় লাজ । 
মনে মনে ভাবে আর জীবনে কি কাজ ॥ 
এত বল বিক্রম সকল হৈল মিছা । 
স্থগ্রীব বানর বেটা ক'রে গেল বৌচ। ॥ 
নেউটিয়া রণে বীর আইল নিমিষে । 
বোৌচ1 নাক দেখিয়! বানরগণ হাসে ॥ 
তাহ দেখি কুম্তকর্ণ মহাকোপে জ্বলে । 
বড় বড় কপিগণ ধরে ধয়ে শিলে ॥ 
নাসিকা-কর্ণের পথ বি্ষিম বিস্তার । 
তহ। দিয়া কপিগণ বেরয অপার ॥ 
একে কুস্তকর্ণ বীর অতি তয়স্কর। 
কর্ণ-নাসা গেছে, আরো হ+য়েছে দুর ॥ 
কোপদৃ্টে কুম্তকর্ণ যেই দিকে চায়। 
বড় বড় বীর সব ছুটিয়া পলায় ॥ 
বোঁচ1 এল বলি ছুটে সকল বানর । 
দ1ণ্ডাইল সবে গিয়া লক্ষণ-গোচর ॥ 
হাতে ধনু লক্ষ্মণ হইল আগুদার। 
তাহা দেখি কুম্তকর্ণ হাসে একবার ॥ 
কুস্তকর্ণ বলে, বেট, তোরে চাহে কে। 
তোর ভাই রাম! বেট!, তারে ডেকে দে ॥ 
হাসিয়। বলেন রাম কমললোচন । 
এত দিনে যম বৃঝি করেছে স্মরণ ॥ 
এই আমি আইলাম তোর বিদ্যমান । 
যত শক্তি আছে বেটা, তত শক্তি হান ॥ 
তোরে মেরে কাটি রাবণের দশ-মুণ্ড। 
বিভীষণ-উপরে ধরাব ছত্রদণ্ড ॥ 
ক্রীরামের কথা শুনি কুম্তকণ হাসে। 
মনে কি করেছ বেট। ফিরে যাবে দেশে । 
এত বলি কুম্তকর্ণ হয়ে ক্রোধমতি | 


রামেরে গিলিতে যায় অতি শীত্রগতি ॥ 
৩ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


পা পা স্পট টিপি পপি ্স্টি স্প্শি সি টি সি ৩ িপিটিশা উপ সি সিপাস্ট্পিি পলাশ স্পা সপ পপ পিস পি স্পা উপ্পাস্সিপী সি ৯৩ 


পস্পি ৩ 


কুস্তকণ-ভরে লঙ্কা করে টলমল । 
স্বর্স-মণ্ড কাপিল কাপিল রসাভল ॥ 
আকাশে দেউটি যেন ছুই চক্ষু জ্বলে। 
মালদাট দিয়া বীর রথুনাধে বলে ॥ 
খর-দুষণ নহি আমি ভ্রিশিরা কবন্ধ। 
মারীচ রাক্ষস নহি মায়ার প্রবন্ধ ॥ 
বালীরাজা নঠি আমি কোমল শরীর । 
বজলম অঙ্গ, আমি কুস্তকর্ণ বীর ॥ 

সেই সব বীর বধ কৈলে যেই বাণে। 
সেই লকল বাণ এবে তুলে রাখ তুণে ॥ 
তোমার বাণের মধ্যে তীক্ষ যে-সকল। 
সেই সব বাণ মার, বুঝ| যাক বল ॥ 

রাম বলে কুস্তকণ ত্যজ অহস্কার। 

মোর বাণ সহ্বে, হেন শক্তি আছে কার ॥ 
তীক্ষ বাণ প্রহারিলে হইবে প্রলয় । 
ক্ষুদ্র এক বাণে তোরে দিব যমালয় ॥ 
জ্রীরামের কথা শুনি কুম্তকর্ণ হাসে। 
মনেতে বাসন! বুঝি, যাবে যমপাশে ॥ 
হের দেখ দেহ মোর পর্ববত-প্রমাণ | 
দেবতা-গন্ধর্বব কেহ নাহি ধরে টান ॥ 
কত অস্ত্র জান বেট, কত জান শিক্ষা । 
ইন্দ্র-যম জানে আমা, আর জানে যক্ষা ॥ 
। যে বাণে মারিল! বালী ছুর্জয় বানরে। 

| সে বাণ মারেন রাম কুস্তকর্ণোপরে & 

৷ রামের এঁধিক বাণ তারা-সম ছুটে । 

| কণ্টক-সমান যেন কুস্তকর্ণে ফুটে ॥ 
ূ 


স্পেস শশী শশী শী পৌর পপ রা... এ. 


সপ পপ পপ পপ পপ অপ 


ছি ছি বলি কুস্তকর্ণ দ্বিল টিট্কারী। 
(বল বুঝে মোর ভাই আনে তোর নারী ॥ 
& লোহার যুষল বীর ঘন ঘন নাড়ে। 
| শ্ীরামের শত বাণ তাহে ঠেকি পড়ে ॥ 
 মুষল ফিরায়ে বীর মারিবারে আসে। 
ব্রহ্ম-অস্ত্র রঘুনাথ যুড়িলেন ত্রাসে ॥ 
। বিনা-অস্ত্রে যুঝে যেন মদমত্ত হাতী। 
॥ কারে কীল-চড় মারে, কারে মারে লাখি॥ 


৯০ সিপাস্সিসাশীসি ৯ 


পিসি পাতি সপ সপ তা রি নি স্পা স্পি েস্পিউিতী পি সত পিল আপাত স্পা পি ভিপরিত তাত লা পাস তা এ স্পা পরি শা পা পান্তা তা পাশ আপা তীর্পা পি টি. মি -৩। 





ভূমে পড়ে নীলবার ২ হইয়। কাতর। এধিক-বাণেতে রাম লা গাও সন্ধান । 
মুমলের ঘায়ে মারে অনেক বানর ॥ সেই বাণে কাটিলেন বাম ভাতখান ॥ 
যুমল করিয়া হাতে ছুটে উভরায়। দুই হাত কাটা গেল, তবু নাহি টে | 
পলায় বানরগণ, পিছু নাহি চায় ॥ শ্রীরামেরে গিলিবারে ছু তগতি ছুটে ॥ 
ডাক দিয়া কহিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ । ' ইন্দ্র-অস্ত্র রঘুনাথ করিলা সন্ধান । 

এক উপদেশ শুন যত কপিগণ ॥ | এক বাণে কাটিলেন পদ ডাইখান ॥ 
পাগল হযেছে বেট! রক্তের দুর্গন্ধে | ূ হন্ত গেল, পদ গেল, তবু নাভি চরে। 
জন কত বানর উঠহ ওর স্বন্ধে ॥ গড়াগড়ি দিয়! যায় রামে শিলিবারে ॥ 
ভর না সহিবে বেট! পড়িবে চাপনে । দন্তে ধরি তুলি নিল লোহার মুষল। 
ভূমিতে পাড়িমা মার পাপিষ্ঠ ছুর্জনে ॥ মুষলের ঘাযে মারে বানরমণ্ডল ॥ 
লন্ষমণের বাক্যেতে দাহসে করি ভর । মুধল কাটিতে রাম যুড়িলেন বাণ। 
স্কন্ধে উঠে বড় বড় অনেক বানর ॥ নয় বাণে মুষল করিল খান খান ॥ 
কুস্তকর্ণ-স্কন্ধে চড়ি বীরগণ নাচে । কাট গেল মুষল শমতা নাই তাতে । 
বাছুড় ঝুলিছে যেন তেঁতুলের গাছে ॥ ৰ গড়াগড়ি দিয়া যায় শ্রীরামে গিলিতে ॥ 
শরত গবাক্ষ গয় সে গন্ধমাদন | | রানু যেন আসে চন্দ্র গিলিবার তরে। 
মহেন্দ্র দেবেন্দ নল উঠে সপগুজন ॥  কুম্তকর্ণ তেষতি আরামে গিলিবারে ॥ 


কুন্তকর্ণ-যুখ বহি পড়িছে শোণিত। 

বাণে মুখ ভেদিল দেখায় বিপরীত ॥ 
এতেক দুর্গতি হেল তবু নাহি ম.র। 
আরবার ব্রহ্ধগ-অস্ত্র মারিলেন তারে ॥ 


সগ্ডজন চডিলেক কুম্থকণ-স্বন্ধে | 

কেশে ধরি টানে কেহ, ঘাড়ে নখ বিদ্ধে ॥ 
সাত বীর লাফ দিয়া ঘাড়ে গিয়া! চড়ে । 
দুই হাতে কুস্তকণ বানর আছাড়ে ॥ 
আছড়ে গবাক্ষ-বীর হারায় সংবিত। যমদণ্ড-সম বাণ রহ্তেতে মণ্ডিত । 
ভূমিতে পড়িল মুখে উঠিল শোণিত ॥ দশদিক আলো! করি ছুটিল ত্বরিত ॥ 
গবাক্ষ শরভ গয় ও গন্ধমাদন | ভ্রহ্ষ-অস্ত্র বাণে আর নাহিক অন্যথা । 
আছাড়ের ঘায়ে সবে হেল অচেতন ॥ সেই বাণে কুস্তকর্ণের কাটিলেন মাথা ॥ 
দেখিয়া অঙ্গদ হুনুমানে লাগে ডভর। কাটামুণ্ড সাপটিয়। হনুমান তোলে । 
উঠিতে উঠিতে ঘাড়ে উঠি দিল রড় ॥ টেনে ফেলে দিল লয়ে সমুদ্রের জলে 


সম শপ | পপ পাপা পা সপ». পপ পপ: সপ 


পপ সপ এ এল 


কুস্তকণে পাড়িতে নারিল কোনজনে । । সাগরের অলজন্ত করে তোলপাড় । 
আরবার অস্ত্র রাম যুড়িলেন গুণে ॥ ' মধ্য সাগরেতে যেন পড়িল পাহাড় ॥ 
ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়িলেন পূরিয়! সন্ধান । ৰ দশ লক্ষ রাক্ষসেতে কুস্তকণ পড়ে। 
কুম্তকর্ণের কাটিলা ডান হাতখান ॥ কানন ভাঙ্গিল যেন প্রলয়ের ঝড়ে ॥ 
হাতখান পড়ে যেন পর্ববত-শিখর | ' দ্বেবগণ স্থখবী হেল রামের বিক্রমে। 
হাতের চাপনে পড়ে অনেক বানর ॥ স্বর্গ হৈতে পুরন্দর পুজেন শ্রীরামে ॥ 
বামহাতে শালগাছ উপাড়িয়া আনে । | কপিগণ বলে, রাম, করিলা নিস্তার । 


হাতে গাছ করি ধায় আ্রীরামের পানে ॥ দি আর যত বীর আছে, মো*সবার ভার & 
৪৬ ৩৭৭ 





নদ ০০খি এমন বীর এ তিন ভবনে । 
ঘুঃখখবার কাজ থাক্‌, ভঙ্গ দরপনে ॥ 
অব্লে জাগিযা! কুম্তকণে্র বিনাশ । 
আভা চরণ স্মবি গায় কভিবাস ॥ 

-- 3 


গ কুভ্তকণের শৃত্যুভে রাবণের বিলাপঞ্জ 


রণে ভঙ্গ দিয়া যত নিশাচরগণ । 
রণস্থলী ছাড়ি কৈল লঙ্ক। প্রবেশন ॥ 
হেথা কুম্তকর্ণে পাঠাইয়া! রাম-রণে । 
দশানন চিস্তা করিতেছে মনে মনে ॥ 
সয়রে গিয়াছে আজি কুম্তকর্ণ ভাই । 
এখনি জিনিবে রণ, কিছু শঙ্কা নাই ॥ 
জয়বার্তা দিবে দূত যে-কালে আসিয়া! । 
তুষিব তাহারে আমি বহু ধন দিয়! | 
নগরে করিয়া নান! মঙ্গল-আচার । 
ভ্রাতারে আনিতে নিজে হব আগুসার ॥ 
না করিতে ন! করিতে প্রণাম আমারে । 
অগখ্রেই ষে আমি কোলে করিব তাহারে ॥ 
রণ-বেশ ঘুচাইয়! দিব্য বেশ করি। 
দুভাই বজিব এক আসন-উপরি ॥ 
বন্ধুজন সকলে করিয়া আনয়ন । 
নানামত উত্সব করিব আচরণ ॥ 
এত ভাবি কিছুকাল পরে দশানন । 
উদ্দিগন হইয়া পুনঃ করয়ে চিন্তন ॥ 
ভ্রাতা মোর গিয়াছে হইল বহুক্ষণ। 
এখন না কৈল কেন দূত আগমন ॥ 
বুঝিতে না পারি কিছু রণের বিষয় । 
হইল কি না হইল শত্র-পরাজয় ॥ 
বুঝি শত্রজয় নাহি হইয়া থাকিবে । 
জয় হৈলে কেন মোর হৃদয় কাপিবে ॥ 
এইব্ূপ করিতে করিতে মনোরথে। 
শুনিতে পাইল কোলাহল ব্যোষপথে ॥ 


কাত্বাস রামায়ণ 


৯7 ৮ পিসি ৬ শি পেস্ট বারী আর্ট | পি তি 


| তাহা শুনি হইয়! বিল্ময়যুক্ত মন । 
| উদ্বিগ্ন হুইয্া করে বিবিধ চিন্তন ॥ 
। একি একি আজি দেব-মুনি-যক্ষগণ | 


। 
1 
রঙ 


। করিতেছে আকাশেতে জয় উচ্চারণ ॥ 
( বাঁচিয়। থাকিতে মোর কুস্তকর্ণ ভাই। 
উহাদের মুখে জয়-শব্দ শুনি নাই ॥ 

অতএব বড় শঙ্ক। হয মোর চিতে। 
| না জানি হ'তেছে বিবা সংগ্রামস্থলীতে ॥ 
| এইরূপ চিন্তা করে রাজা দশানন। 
| হেনকালে ভগ্নদ্ূত কৈল আগমন ॥ 
। তারে দেখি জিজ্জালে রাবণ সশক্ষিত । 
কহরে কহুরে রণ-মঙ্গল ত্বরিত ॥ 
ভীতমন হ'য়ে দূত কহিতে না পারে । 
আরবার রাজ তারে কহে কহিবারে ॥ 
তবে কান্দি ভগ্রদূত কহে সভাসম্ছল । 
কি কহিব মহারাজ, রণের কুশল ॥ 
তোমার অনুজ গিয়। সমর-ভিতর | 
_বধিলেন বহুতর ভল্ুক-বানর ॥ 
. পরে রাম-বাণেতে সে ত্যজিয়। পরাণ । 
_কুস্তকণ স্বর্গপুরে করিলা প্রস্থান ॥ 
 যেইমাত্র এই কথা চরেতে কছিল। 
 মুচ্ছিত হইয়া রাজ ভূত্তলে পড়িল ॥ 
তাহা দেখি মহাপার্খ আর মহোদর। 
 উঠাইয়া! বলাইল আমন-উপর ॥ 
_ক্ুস্তকর্ণ-মৃত্যুবার্ত৷ কাছিয়! শ্রবণ । 
ক্রন্দন করয়ে যত লঙ্কাবাসী জন ॥ 
মৃহুর্তেক পরে রাজা চেতন পাইয়!। 
। বিলাপ করয়ে শোকে কাতর হইয়। ॥ 
॥ তাই নহি, আমি রে চগ্াল সহোদর । 
[| কাচ ঘুমে জাগায়ে পাঠাই যমঘর ॥ 
4 আজি হৈল শুন্তাকার নিদ্রোর চউরি | 
' বীরশৃন্ত হইল কনক লঙ্কাপুরী ॥ 
। আলি হেতে রাজ্য মোর হুইল বিফল । 
দি কুস্তকণ ভাই, তূমি ছিলে মহাবল ॥ 


৩৭৮ 
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পু 
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চত্দ্র সুর্য্য বায়ু যম দেব পুরন্দর। অপর তি কব আর, যাব বানর ছার) 


মহাস্থখে নিদ্রা ধাবে, ঘুচে গেল ডর ॥ তার হৈল সশঙ্কিত মন ॥ 

কোখ। গেলে ভাই মোর, আইস সত্বর | না মরিতে না মরিতে,্দাঙগে এ আকাশেতে, 

ছুই ভাই মিলি গিয়া কৰিব সমর ॥ কোলাহল করে দেবগণ। 

ডানিহস্ত গেল মোর এতদিন পরে। বুঝিবা ইহার পরে, উপহাস করে মোরে, 

লঙ্কা পুরে ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘরে ॥ করতালি দিয়া সর্বজন ॥ 

বিভীষণ ভাই মোরে দিয়া গেল শাপ। মারীচ কহিল! হিত, আঅতিশয সমুচিত, 

ধান্মিকের শাপে পাই এত মনস্তাপ ॥ কহিলেক ভ্রাতা। বিভীহণ। 

হায় ছায় কি হইল, ক্রুর বিধি কি করিল, | তুমিহ কহিলে পথ্য, সব কথা অতি তথ্য, 
প্রাণাধিক ভাই নিল হরি। কিছু নাহি করিনু শ্রবণ ॥ 

কি করিব কোথ। যাৰ, কোথা! গেলে তারেপাৰ) ধাশ্মিক বিশুদ্ধ মন, সেই ভ্রাত্ত। বিভীষণ, 
সেৰিনে কিরূপে প্রাণ ধরি ॥ করিলাম তার অপমান । 

ওরে প্রাপতুল্যভ্রাতা,মোরেছাড়ি গেলিকোথা,, সেই পাপে বুঝি মোরে, নর-বানরের করে, 
দেখিতে না পাই আর তোরে। পাইতে হইল অপমান ॥ 

ধিক ধিক্‌ প্রাণে মোর, শুনিয়া মরণ তোর, তুমি ভ্রাতা যদি গেলে,কি ফল এন্বর্য-কলে, 
ঞএখন না ছাড়ে এশরীরে ॥ কি কাধ্য সীতায় আর প্রাণে। 

কহি গেলে তুমি মোরে, মারি আসি রাঘ্বেরে, কি ফল সমর-জযে, কি ফলজ বাক্ষব-চয়ে, 
আপনি বসিয়। থাক হ্খে। প্রাণ ছিব রঘুপতি-বাণে ই 

তাহ। ন। কৰিতে পারি, নিজে গেলে বমপুরী, 7য় 


ফেলিলে আমারে ঘোর দুঃখে ॥ 
জিনিলে অস্থর-স্থর গন্ধর্বব-ভুজক্-পুর, 
বক্ষ গুস্থা সিদ্ধ বিদ্তাধর | উ লানা বাক্স য়ঙ্গামা এ! ও শু? ডি 
জয় করি এ সংসারে, ক্ষুদ্র মনুষ্যের করে, এইরূপে ক্রন্দন করযে দশানন। 
প্রাণ হারাইলে ভ্রাতৃবর ॥ অশ্রুজলে অভিষিক্ত হইল বদন ॥ 
যে তোমার শরীরেতে, নাহি পারি প্রবেশিতে, পিতায় কাতর দেখি পুত্রে জন্মে দুঃখ । 
বজ ভূমিতলে প'ড়েছিল। ভ্রিশির! বিক্রম করে রাবণ-সম্মুখ ॥ 
সে তুমি রামের শরে, বিদ্ধ হেলে কি প্রকারে, করিলা তপস্য। পিতা, হইতে অমর । 
আমার কপালে একি ছিল ॥ & অমর হইতে ব্রহ্মা নাহি দিল বর & 
আর আমি কি প্রকারে, জিনিবৰ সে পুরন্দরো অমর হইল বিভীষণ নিজ গুণে। 


শমন বরুণ দৈত্যগণে । ব্রহ্মার কপায় সেই সর্বশাস্্র জানে ॥ 
উপস্থিত শক্রজনে, কিরূপে বধিব রণে) শান্্-অনুরূপ খুড়! কহিলেন হিত। 
লঙ্কা রক্ষ! করিব কেমনে ॥ ধার্ট্িক-চরিন্তর তিনি বিচারে পণ্ডিত ॥ 
ওরে ওরে ভ্রাভৃবর, তোমা-বিনে মোরে ডর, জ্রিভুবন জিনি পিতা, তোমার বাখান। 
না করিবে আর কোন জন। দী দেবতা গন্ধ আদি নাহি ধরে টান ॥ 
৩ 








কুবের ধনের অধিকারী । 
তারে গিনি পুস্পরথ নিলে লঙ্কাপুরী ॥ 
ময়দানব ভূপতি সর্বলোক-মাকে | 
কম্যাপান দিম়। সে তোমারে দেখ পূজে ॥ 
বাস্থকির বিষ্দাহে ভ্রিভুবন পুড়ে । 
তব শব্দ পাইলে পলায় উভরড়ে ॥ 
ইন্দ্-ষয-বরুণের করিলে বিতথা । 
মনুষ্য বেটারে জিনা কত বড় কথা ॥ 
নান! আন্্সর সংশ্রামে করিয়া অবভার । 
আজিকার ঘত বুদ্ধ সে ভার আমব ॥ 
গরুড়ের মুখে যেন দগ্ধ হয় সাপ। 
জীরাম-লক্মমণে মারি ঘুচাব সন্তাপ ॥ 
ত্রিশিরা বিক্রম করে, রাজা হরধিত। 
আর তিন তাই তার রোষে আচম্ছিত ॥ 
দেবাস্তক-নরাস্তক অতিকায-বীর । 
সংগ্রামে যাইতে চাহে, নাহি হয় স্থির ॥ 
চারিজন মহাবল চিরকাল জানে । 
চারিজন এক হ*লে ভ্রিভুবন জিনে ॥ 
রাজার প্রসাদ যত পায় চারিজন । 
স্থগন্ধি কুহ্বম মাল্য কম্ত.রী চন্দন ॥ 
বীরধটী পরে কেহ নামে গঙ্গাজল । 
রত্বেতে নিশ্মিত পরে কর্ণেতে কুগুল ॥ 
পন্রিল সোনার শানা, বাক্ের টোপ্র ! 
মাণিকের হার সাজে গলার উপর ॥ 
নানা-রত্ব অলঙ্কার পর্বিল শবীবে | 
কনক-কহ্কণ বাল! পরে দুই করে ॥ 
চারি বেট পরিল চারি রাজার ধন । 
রাবণের চারি বেট! কামিনী-মোহন ॥ 
মহাপাশ-বীর আর ভাই মনোদর | 

ছয় জন যাত্রা করে সংশ্রামভিভর ॥ 
সয় বীর যাত্র। করে সংগ্রামে প্রবীণ । 
বিদায় হইল করি পিতৃ-প্রদক্ষিণ & 
নীলবর্ণ হত্ভতী এল নীলমেঘ-জ্যোতি | 
এঁরাবত-বংশে তার হয়েছে উৎপত্তি ॥ 


৪ 
শী বি আস প্র এ 
সস পা প্র এরর 


কাশুবাসী রামায়ণ. 


পাস্তা সপ ৬ স্িসিতী জাপানি লস 


পিসি, পাপা স্আাস্সিরসপসসিপ পেস্সাস্মিা সিসি সির সরি সি 





( বড়ই প্রবল সেই মদমত্ত হাতী । 
তাহাতে চড়িল মছোদর যোছ্ধপতি ॥ 
উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব যেন পবনের গতি । 

1 সেই অশ্খে চড়ে দেবাস্তক মহামতি ॥ 

যেই অশ্ব ভূমে পাদ পড়ে কি না পড়ে। 

হাতে শেল নরাস্তক সেই অশ্খে চড়ে ॥ 
সাজাইল রথ, যেন হবির প্রকাশ । 
হতে শেল চড়ে তান্সে বীর মহাপাশ ॥ 
আর রথ সাজায় মাণিক্য-মণি-হীরা । 
হাতে খাণ্ডা চড়ে তাহে কুমার ভ্রিশিরা ॥ 
স্থবর্ণের রথ, শত ঘোড়ার লাজনি । 

সেই রথে অতিকায় চড়িল আপনি ॥ 

পুজ্জ সব যাত্রা! করে, শুনি এ বচন। 

সবার জননী আসি করিছে রোদন ॥ 
কুম্তকর্ণ-হেন বীর প*ড়ে গেল রণে। 

না যাইও ব্যথা দিয়া জননীর প্রাণে ॥ 

ধন্দর্ববাণ ছ'ড় বাছ। প্রাণ বড় ধন। 

কল্যাণে থাকিবে, রাখ মায়ের বচন ॥ 
বিতা কৈলে কত দেব-দানব-নন্দিনী | 
কোথা যাহ তা” সবারে করে অনাধিনী ॥ 
সম্প্রতি করিলে বিভা, নহে সহবাস। 
অগ্নি দিয়া পোড়াবি লঙ্কার গৃহবাস ॥ 
চারি ভাই চতুর্দোল লহ স্কদ্ধে করি। 
শ্রীরামেরে দেহ লয়ে জানকী সুন্দরী ॥ 
হেন কণ্ম করিলে যগ্যপি রাজ! রোষে। 
পলাইয়া থাক গিয়া পর্ববত-কৈলাসে ॥ 

৷ কুবের তোমার পিতৃজ্যেষ্ঠ-সঙ্বোদর। 

| সেবি তাকে পুক্রপম থাক ভার ঘর ॥ 
£ মাতৃগপ-বচনেতে পুক্র সব কোপে । 

[| পুজ্রের দেখিয়! ক্রোধ ভয়ে তার! কাপে ॥ 
' কোপে পুজগণ বলে দ্বিতাম প্রতিফল । 
' জননী বলিয়া এত সহি যে সকল ॥ 
৷ জগতের কর্তা মোরা, বীরবংশে জন্ম । 
মানুষের ডরে রব করি সবাক ॥ 





লা স্পা পানা সপ তা স্পা সি 


আনিল গুলার রথ ধ পিতা ঘারে জিনে। 
কি লাজে শরণ লব তাহার চরণে ॥ 
বাহুবলে পিতা মোর ভ্রিভুবন শাসে। 
লুকায়ে থাকিব কেন ডরাগে মানুষে ॥ 
বিপক্ষ-সন্ঘমুথে যদি সংগ্রামেতে মরি | 
দিব্যরথে চড়িয়! যাইব স্বর্গপুরী ॥ 
আপনি মন্দিরে যাহ, না কর বিষাদ! 
আরাম লক্ষমণে মারি ঘুচাব বিবাদ ॥ 
গরুড়ের মুখে যেন ভন্ম হয সাপ। 
গ্রাসিব বানর-সেন! দেখাব প্রতাপ ॥ 
মাতৃগণে প্র বোধিয়। ছয়জন সাজে । 
রুষিয়া প্রবেশ করে সহাংমের মাঝে ॥ 
ছয়ু-সেনাপ্তি ঠাট ছুয অক্ষৌহিণী। 
কটকের পদভরে ক'পিছে ঘেদিনী ॥ 
পুলায় দিবসে বাট ছৈল অন্যত্র 

ছয় বীর উভ্তবিল কার অর মাব | 

ভুই সৈশ্বে মিশা ফিশ বানু মহান | 
গাছ উপাড়িয় আনে মত কপিগল ॥ 
বনরে পাথব-গাছ করে বরিষণ | 

বাশে কাটি বাক্ষসের! করে নিবারণ ॥ 
রাক্ষ-সরা বাণ এড়ে অনলের 
বানর-কটক পড়ে নাহি লেখাজোখা ॥ 
ব্যাছ্ছের ঝাপ্নি ঘেন বানরের রঙ্গ। 
মরণের ভয় নাহি রণে নাহি ভঙ্গ ॥ 
চাপড়েতে মৃষ্ট্যাঘাতে বানরের তাড়া। 
কত শত রাক্ষসের মাথ! করে গুড়। 
অনেক রাক্ষল পড়ে, অত্যল্গ বানর । 
কুপিল যে নরান্তক রাবণ-কোঙর ॥ 
চতুদ্দিকৃ, চাপিয়! উঠিল তার থে । 
চতুর্দিকে অস্ত্রবৃষ্তি করে যোড়া-যোড়া ॥ 
বানরেরে মারে বীর মহা-শেলপাট | 
বানরের রক্তে কাদ! হ'য়ে গেল বাট ॥ 
নরাম্তক-বাণ কেহ সহিতে না পারে। 
ত্গ দিয়! বানর পলায়ে গেল ডরে॥ 


€ পন) | 


লঙ্গাকাণ্ড 


| ছাঞ্চিয়া 
দেখ দেখি জঙ্গদ, কটক কেন ভাগে ॥ 
আপনি ৮ ক রথ কুপিগণ | 
রল্তুতক হারি তম হ্ারাঘ-লঙ্গবল ॥ 
গীত সব6নে অঙ্গদ পডউ লাজে। 
টক লাজায়ে গেল লশ্বামির মাঝি ॥ 
 রণেতে প্রবেশ করে গতি 
দুর হৈচত বালীল্গত মরা 
ছুইহাতত »শ্য (বু) দেখ নিশাচব। 
বুকের উপর ॥ 
দেবতা ভিনিল বেটা শেলের কারন | 


সি 


গ'জিকার যুদ্ধে তের বধিব জীবন ॥ 


| 
হু 
তি 


রি রে 


4 


(গু পম্ুতণ | 


হত ডু রত 


বত টানি ছি 


ই পরস্্ চর 4 বরস্ত টি 
রাহাত ভৃত্য ০2287221 হা 
টি স্‌ 4১ 4৫ ০০225 
দহ. আন্ত 7107 না হব আন ভীত ॥ 
নে কু € সবলে 
ঁ. 


সি কপ শিপ শক এ | শষ বব 
টম ভি 
2 উজার "পভ ছল নং 
প) ক শি ও) পাকা, লি ক | 

নিতে ক চা ] ০65 প্রা শিপ কহ কু কা 
১২০ (বু িন | ৫ দক বক তব ॥ 

লি 

_ সর ৫,502 & 

বর 2 কহ স্পা | শে ্ট উ ধা ক" 
এট্িলিক োেজগ 2 জাতশ্য় জোতপি ॥ 


ডি তি, 
কার? 


এডিলেক শেলদাটি 
হী বু 06 পিল লাগিল  ট2. 
অঙ্গদের বুক তেন বাজার সন । 
বুকেতে ঠেকিযা শেল হল ছুইখান ॥ 
অঙ্গদ বলে, ০৩ প্র জত্র গেল বসাতিল । 
মোর ঘ! সবর বেট, উতর জানি বল 
আপনা প'লঙেে কোপে বলা নলন | 
নবাস্তকে মারিতে ভবযে মনে মন ॥ 
॥ ব্জুমুষ্টি মারি ঘোড়া করিলেক চুর । 
7 পড়িল ছুর্জয় ঘে'ড়া উদ্ধে চারিখুর ॥ 
ছুই চক্ষু ঠিকরিল, জিহবা বাহিরায় । 
নরান্তক কুপিয়া অঙ্গদ পানে চাষ ॥ 
বজমুগ্টি মারিলেক অঙ্গদের বুকে । 
নী মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে ॥ 
২০8 


১০ 


হ্গ্রীব কে অঙ্গদেরে আগে। 





ডাব অর্পউীসপি সিিশি শা ৯ 


শরীর ব্যথিত তবু নহেত কাতর। 
প্রবেশ করিল গিয়। রণের ভিতর ॥ 
“হাবল অঙ্গদ অত্যন্ত ক্রোধভরে । 
বুকে হাটু দিয়া তবে নরাস্তকে মারে ॥ 
নরাস্তক পড়িল, দেখিল দেবাস্তকে ৷ 
সসৈচ্যেতে জঙ্গদে বেড়িল চারিদিকে ॥ 
হস্তীর উপরে চডি আইল মহোদর। 
চালাইয়! দিল করী অঙ্গদ উপর ॥ 
অনুবল ভ্রিশিরা হইল ততক্ষণ । 
অঙ্গদেরে বেড়ে আসি বীর দুইজন ॥ 
মহোদর জাঠ! মারে অঙ্গদের বুকে। 
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে ॥ 
মুখে রক্ত উঠে তবু না হয় কাতর 
অন্ধকার করি ফেলে গাছ ও পাথর ॥ 
মধ্যেতে অঙ্গদ চারিদিকে নিশাচর । 
দেখি হনুমান বীর ধাইল সত্বর ॥ 
মহারণে মিশামিশি হেল ছয়জন । 
বাধিল তুমুল যুদ্ধ, নহে নিবারণ ॥ 
দেবাস্তক-হুস্তে ছিল লোহার পাবড়ি । 
হণুমান-বুকে মারে ছুহাতিয়। বাড়ি ॥ 
কুপিল সে হনুমান সংগ্রামের শুর । 
পদাঘাতে দেবাস্তকে করিলেক চুর | 
হস্তীর উপরে তবে আইল মহোদর। 
নীল সেনাপতি বিহ্ধি করিল জর্জর ॥ 
বাণ খেয়ে নীলৰীর করিল উঠানি । 
এক টানে উপাড়ে পর্বত একখানি ॥ 
এডিল পর্বত গোটা শব্দ গেল দূর | 
হস্তীসহ মহোদরে করিলেক চুর ॥ 
তিন বীর পড়ে রণে, দেখে অতিকায় । 


ঢা 
(রর পা “রাস এ “সপ সা 


বরভুবাসাী ব্রামায়ন 


সি ৯ তস্পত শিস্পিটি তিস্তা আস্পিস্পিস্িশ্শিস্পিস্সিণ্তিি স্িস্পি্সটি পি উট এ সি স্পস্ট পত্িস্পিস্পস্পিস্পি সি স্পা আসি সপাসপাতিপাস্পিশি পেশি ত পস্ি িিস্শি তস্প 


পাস্পিশাস্প সি সিসির পিস্পিতি সা সি ভর্তি পাটি আসি 


ভ্রিশিরার হাতে খাগ্ডা অতি খরশান । 
সে খাণ্ডায় ভ্রিশিরায় করে খান খান ॥ 
ভাই ভাইপো পড়ে রণে দেখে, মহাপাশ। 
হাতে গদা কপিগণে করিছে বিনাশ-॥ 
নীলব্ণ গদাখান দেখি চারিভিতে । 
অধিক হইল রাঙ্গ। কপির শোণিতে ॥ 
জয়ঘণ্ট! বাজে সে শদার চারিপাশে। 
দেবতা গন্ধর্ব-আদি পবে কাপে ভ্রাসে ॥ 
মহাপাশ গদ্া কেহ সাঁহতে না পারে। 
তঙ্গ দিয়া! পলাইল সকল বানরে ॥ 
হেমকুট কপি এল বরুণ-নন্দন | 
পর্বত উপাড়ে এক ঘের-দরশন ॥ 
এড়িল পর্বতখান অতি জ্রোধমনে । 
মহাপাশ-বীর পড়ে পর্বত চাপনে ॥ 
কুত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ । 
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥ 
চা... ১ 
ও শর্তবয়র মৃদ্ধমাত্রা ও 


পড়ে বীর পঞ্চজনা, দেখিবারে পায়। 
হানতে ধনু সংগ্রামে প্রবেশে অতিকায় ॥ 
চিন্ত। করি মনে মনে বলিছে তখন । 
শ্ীচরণে স্থান দেহ কৌশল্যানন্দন ॥ 
রবণ-সন্তান বলি দয়া না করিবে। 
দয়াময় রাম-নামে কলঙ্ক রহিবে ॥ 
খুড়া ছুইজন পড়ে, মছোদর আর। 
রুষ্ট হেল অতিকায় রাবণ-কুমার ॥ 
হীরা-মণি-মাণিক্যেতে শোভে রথখান। 
একশত অশ্ববর রথের যোগান ॥ 
& মাথায় মুকুট শোভে কর্ণেতে কুগুল। 


প্স্ 
২ 





হাতে খাণ্ড! ভ্রিশিরা সংগ্রাম-মাঝে যায় ॥ [| দেবতা-গন্ধরর্ব জিনি বাড়িয়াছে বল ॥ 


হনুমান মহাবীরে দেখিল সম্মুখে । 
ছুহাতিয়! বাড়ি মারে হনৃমান-বুকে ॥ 
প্রহারেতে হনুমান আপন পাসরে | 
এক লাফে পড়ে তার রথের উপরে ॥ 


মহাক্রোধে অতিকায় হয়ে আগুসার। 

দিলেন আপন দিব্য-চাপেতে টঙ্কার ॥ 

কিবা ঘোরতর সেই টঙ্কার-নিএস্বন | 
৪8৯ তাহ! শুনি মুচ্ছিত হেল কপিগণ ॥ 


৩৬২ 


লহ্কাকাণ্ড 


| অনিক পাও এই ধন হয়। 


শ্াদ্পি সি শে প স্পাতী তি পিসি পা 


বড় বড় বীর যত ভললুক বানর। | 
তাহাদের বক্ষস্গল কাপে খর খবর ॥ 
তবে সেই রথে থাকি গভীর গঞ্জনে । 
কহিতেছে সন্বোধিয়া লব কপিগণে ॥ 
ওরে ওরে মহামুর্থ মর্কট সকল । 

পলাহ পলাহ তোরা ছাড়ি রণস্থল ॥ 
ভ্রিভুবনে অতি খ্যাত অতিকায় নাম। 
আন্যাছি আমি আজি করিতে সংগ্রাম ॥ 
আজি না রাখিব এই ভুবন-ভিতর । 
আপন পিতার বিপু কপি কিংবা নর ॥ 
তোরা কেন মোর অগ্রে মরিস থাকিয়া । 
হিত কহি প্রাণ লয়ে যাহ পলাইয়া ॥ 
এত বলি মিংহনাদ করে ঘনে ঘন। 
ভাহে আত ভ্রালিত হইল কপিগণ ॥ 
আর তার অতিশয় ভয়ঙ্কর কায়। 
দেখিয়া বানর সব ভয়েতে পলায় ॥ 
কেহ কেহ সেতু দিয়া মায় িন্ধুপারে। 
কেহ প্রবেশযে বনে, কেহ বলি-দ্বারে ॥ 
কেহ কেহ িন্ধুজলে থাকয়ে ডুবিয়া। 
কেহ লতা-পন্রাদিতে দেহ আচ্ছা দিয়, ॥ 
কেহ কেহ প্রবেশয়ে বৃক্ষের কোটরে । 
কেহ কেহ কুসম্তকর্ণ বদন-বিবরে ॥ 
কেহ কেহ ভয়ে নিজে মুত জানাবারে। 
শয়ন করিয়া রছে শবের মাঝারে ॥ 
কেহ কেহ গ্রারামের নিকটে যাইয়া | 
কহছিতেছে অতিকায় বীরে দেখাইয়' ॥ 
দেখ দেখ রঘুবর, রণের ভিতর । 
আসিয়াছে অতি বড় এক নিশাচর ॥ 
উহারে দেখিবামান্র যত কপিগণ। 
ভ্রামিত হইয়া সবে কৈল পলায়ন ॥ 
কপিদের কথ। শুনি শ্রারঘুনন্নন। 
অতিকায়ে দেখি হৈল সবিল্ময়-মন ॥ 
যগ্যপি প্রথম রণে দেখেছিল তারে। 
তথাপি বিস্ময় হেল অস্তর-মাঝারে ॥ 
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দেখিলেও নব-নব-রূপে প্রকাশয় ॥ 
তবে রঘুপতি নিজ মিতা বিভীষণে | 
জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুর বচনে ॥ 
দেখ মিতা বিভীষ্ণ, রণে এল কোন্‌ জন, 
পর্ববত-প্রমাণ রথে চাপি। 
নিজেও ভধরে জিতি, শ্যাষবর্ণ শিলাকৃতি, 
মতি ভয়ঙ্কর ভূপ্রতাপী ॥ 
মুকুট শোভয়ে শিরে, যেন নীল ধরাধরে, 
সুবর্ণের শুঙ্গ শোত। পায়। 
পিঙ্গল নয়নদ্বয়, ভুজেতে অঙ্গদচয়, 
গলে নাশা-আতরণ তায় ॥ 
কিব। দেখি রথখান, দশ শত পরিমাণ, 
ঘোটকেতে বহিতেছে যারে । 
পঞ্চ স্ুসারথি যার, ধ্বজজ নরমুণ্ডাকার 
পতাকা উড়িছে চারিধারে ॥ 
দেখি রখ-উপরেতে, অজ্ত্রশক্্র নানামতে, 
শূল শেল মুষল মুদগর | 
তীহ্ু ভীক্ষ £ভন্দিপাল, শত শত তরবাল, 
কাঠার কুঠার বহুতর ॥ 


অতিশয় ভয়স্থরে লৌহুময বাণ খর, 
অস্টত্রিংশ তৃণ শোভা! করে। 
স্ণবদ্ধ হ্বুশে:ভন, দিব্য-দিবা শরাসন, 


চারিদিকে রহে থরে থরে ॥ 
দশহ্স্ত পূর্রিমাণ, দুই পাশে দুই খান, 
খড়গ ছুলিতেছে ভয়ঙ্কর । 
ধরিয়াছে বাম করে, একখান ধন্ুকেরে, 
ইন্দ্রধনুঃ-সম দঘঘতর ॥ 
নিরখিয! এইজনে, পলাইছে স্থানে স্থানে, 
বানর-সকল ভীতমনে । 
কে বটে কাহার পৌন্র, কি নাম কাহার পুক্র, 
কহ মিত।, মম বিদ্যমানে ॥ 
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ও অতকায়ের বিএম প্রদর্শন ও মৃতু 

আর'ম-বদনে শুনি এতেক বচন । 
বিশভীষণ তাহারে করেন নিবেদন ॥ 
বিশ্বশ্রবা-পৌন্র প্রভু, রাবণ-নন্দন | 
অতিকায় নামধ'রী হয় এইজন ॥ 
জনম উহার ধন্ত মালিনী-উদরে | 
আপন পিতার তুল্য এ হয় সমরে ॥ 
ধ্মেতে ধার্শ্মিক অতি রণে মহাবীর । 
দেব-ছিল-গুরু ভক্ত নিস্পাপ শরীর ॥ 
হাতি ন-সেবনেতে এই অনুরক্র | 
একবার শ্রুতিমাত্ছে শান্স্রাভ্যাসে শক্ত ॥ 
সাম দান ভেদ দণ্ড এচারি উপায়ে । 
অত্যন্ত নিপুণ আর মব্ত্রণা-নিচয়ে ॥ 
ধশ্মশাস্ত্র অর্থশান্্ কামশাস্ত্রে ধীর । 
শ্বপৃ্ঠে গজস্কন্ধে রথে মহাস্থির ॥ 
ধন্সুক-ধারণে আর বাণ-বিমোচনে । 
ইহার সমান নাই রাবণ-বিহনে ॥ 
খড়গ-চম্ম-মুদ্ধে মার গদা-প্রহরণে । 
ইহার সমান নাহি এ লঙ্কা-ভুবনে ॥ 
ইহার বাহুর বল করিয়া আশ্রম | 
নিরবধি লঙ্কাপুরী আছযে নির্ভম ॥ 
ইছার প্রভাব প্রশংলযে সর্বজন | 
দেবত1 দানব-যক্ষ বিদ্যাধরগণ ॥ 
এই ঘোর তপ করি অনেক বরষ। 
বিধাতারে করিয়াছে আপনার বশ ॥ 
তার স্থানে পাইয়াছে এই দিব্য যান । 
আর পাইয়াছে নান! অস্ত্রশস্ত্র বাণ ॥ 
অভেছ্া কবচ এক পাইয়াছে বীর । 
অবধ্য সবার কাছে হয়েছে শরীর ॥ 
এই জিনিয়াছে বহু দেবতা-দানবে। 
যক্ষ-বিগ্যাধর-নাগ কিন্নরাদি সবে ॥ 
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এই ক”রেছিল বাণে বজের স্তম্তন। 
বরুণপের পাশ করেছিল নিবারণ ॥ 
এই লক্কাযাবঝে সব বীরের প্রধান । 
দেব-দৈত্য-জযী শুর বীর বলবান্‌ ॥ 
আদরেতে অতিকাষ নাম রাখে বাপ। 
কুমার-ভাগেতে নাহি এমন প্রতাপ ॥ 
এই রণে যাবতীয় কপি-ক্ষগণে । 
সংহার করিবে শরঙ্জলে এইক্ষণে ॥ 
অতএব ইহার করিতে সংহরণ । 
করিতে হইবে অতি শাদ্র আযেোজন ॥ 
এইরূপে বিভীষণ কন রঘুবরে । 
অতিকায় প্রবেশিল সমর-ভিভরে ॥ 
সন্মূখতে বিভীষণে করি নিরীক্ষণ | 
প্রণ'ম করিয়। ভারে কতি"ছ বচন ॥ 
অতিকাম় বলে, খুড়া, শুনহ উত্তর | 
রাত্রি দিন সেব তুমি দেব গদাধর ॥ 
তোমার সমন শ্রেষ্ঠ হবে কোন্‌ জন। 
(হা না-প্রাতি ঝড় প্রীত দেব-নারায়ণ ॥ 
অতিকায় বলে, খুড়া, নিবেদি তোমারে । 
আমারে করুন দয়! দেব-গদাধরে ॥ 
এত কহি অতিকায় খুড়া বিভীষণে। 
চালাহ্য়! দিল রথ রাষ-ব্ছ্িমানে ॥ 
হ্তিকায় বলে, শুন জগহ-গোসাই । 
মম প্রতি কেন তব দ্য! হয় নাই ॥ 
অতিকায় বলে, শুন দেব নারায়ণ | 
স্থান দিও জীচরণে, এই নিবেদন ॥ 
স্তব শুনি স্তব্ধ হয়ে কন গদাধর। 
পরম ধাশ্মিক তুমি লঙ্কার ভিতর ॥ 


তুমি আর তোমার পিতৃব্য বিভীষণু। 
% দুইজনে রাজ্য দিব মারিয়। রাবণ ॥ 


অতিকায় বলে, রাজ্যে নাহি প্রয়োজন । 
যুদ্ধ করি কলেবর করিব পতন ॥ 

এখন ও-পদে করি এই নিবেদন । 
আমার সহিত যুদ্ধ দিবে কোন্‌ জন ॥ 
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বানরের সঙ্গে আমি না করিব রণ। 
পশুজাতি যুদ্ধের কি জানে কপিগণ ॥ 
বানরের সম্বল সে বৃক্ষ ও পাথর | 
কটাক্ষে মারিতে পারি সকল বানর ॥ 
স্থগ্রীব-রাজারে দেখি বকের সমান। 
লহ্গমণ বালক, রণে কি জানে সন্ধান ॥ 
ঘোড়হাতে বলে বীর, শুনহ শ্রীরাম। 
তোমার সহিত আমি করিব সংগ্রাম ॥ 
ধনুক পাতিয়! যান ঠাকুর লক্ষপ। 
হাসিয়া জিজ্ঞাস! করে রাবণ-নন্দন ॥ 
কত যুদ্ধ করিয়াছ, ব্যঃক্রম কত। 
আমার সহিত যুদ্ধ ন! হয় উচিত ॥ 
ইন্দ্র চক্র কুবের আমারে করে ভয়। 
আমার সহিত যুদ্ধ উচিত না হয় ॥ 
কোপেতে লক্ষ্মণ দিল ধনুকে টঙ্কার। 
দেখি অতিকায় বীরে লাগে ছমণ্কার ॥ 
অতিকাষ বলে, শুন ঠ'কুর লক্ষ্মণ 
বয়সে ছাওয়াল তুমি টিলা জু এটি ও 
লক্ষমণ বলেন, তুই জাতি নশাচর। 
তাল মন্দ না জানিস্‌, করিস্‌ উত্তর ॥ 





কে কোথা দেখেছে হেন, শুনেছে শ্রবণে | 


বয়ন অধিক যার, সেই রণ জিনে ॥ 
আমারে ছ্বাওয়াল বল, প্রবীণ আপনি । 
প্রাণে ঘ্দি রক্ষা পাও তবে বীর জানি ॥ 
জাজিকার যুদ্ধে যদি তোরে নাহি মারি । 
তবেত লক্ষ্মণ নাম বথ।! আমি ধরি ॥ 
ছজনার বাক্য যুদ্ধ হেল যদি এত। 
ছইজন বাণ মারে যার শিক্ষা যত 
অতিকায় বলে শুন ঠাকুর লক্ষমণ । 
তোমাতে আমাতে যুদ্ধ করিব হু'জন ॥ 
গ্রামের দোষ-গুণ কাহার কেমন । 
রামচন্দ্র সাক্ষী, আর খুড়া বিভীষণ ॥ 
মধ্যস্থ হইয়া! ঘ্োহে করুন বিচার । 
জয়-পরাজয় রণে কি হয় কাহার 
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অতিকায-বচনে লক্ষমণ দিল সায় | 
মহাযুদ্ধ বাধিল লক্ষমণ-অতিকায় ॥ 
অগ্রনিবাণ অতিকায় করে অবতার । 
লহ্ষমণ বরুণ বাণে করিল সংহার পু 
ছুই শত বাণ তবে অতিকায় এড়ে। 
অবিলম্বে লক্ষ্মণ বাণেতে কাটি পাড়ে ॥ 
হন্তিবাপ এড়ে অতিকায় মহাবল । 
সিংহ বাণে লম্ষমণ করিল রসাতল ॥ 
যারিল। পর্বত-বাণ অতিকায় রোষে। 
। লক্ষণ পবন-বাণে উড়ান বাতাসে ॥ 
 অমত্ সমর্থ বাণ বিকট-দশন। 
 ইন্দ্রজাল বিষুজাল ঘোর-দরশন ॥ 
এই সববাণ দোহে করে অবতার । 
 দশদিকৃ জলস্থল বাগে অন্ধকার ॥ 
দুইজনে বাণ মারে অতি পরিপাটী। 
 অস্তরীক্ষে দুই বাণ করে কাটাকাটি । 
লক্ষ্মণ মারেন বাণ দিয়ে বাহু নাড়া । 
সতিকায় রখের কাটেন শত ঘোড়া ॥ 
. আর বাণ এড়েন লক্ষণ মহাবীর । 
 কাটিলেন তার পঞ্চ সারখির শির ॥ 
যুদ্ধ করে অতিকায় হইয়া বিরধী। 
চক্ষুর নিমিষে রথ যোগায় সারথি ॥ 
রথ পেয়ে অতিকাঘ লাফ দিয়! চড়ে । 
তিন কোটি বাণ লক্ষণের প্রতি এড়ে ॥ 
সে-যাণ লক্ষ্মণ সব কাটে অবহেলে। 
স্বর্গেতে ছেবত সব সাধু সাধু বলে॥ 
লক্ষষণ এড়েন বাণ নামেতে অক্ষয় । 
শানাতে ঠেকিয়া বাণ হৈল পরাজয় ॥ 
শানায় ঠেকিয়া বাণ না করে প্রবেশ। 
লক্ষণের কাণে বায়ু কহে উপদেশ ॥ 
৷ অক্ষয় কবচ আছে অঙ্গেতে উবার । 
। অঙ্গে প্রহারিতে বাণ শক্তি আছে কার ॥ 
রি না মরিবে রাবণকুমার । 


৬ম অস্ত মারি ওরে করছ সংহার ॥ 
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উপদেশ কহিয়া পবন দেব নড়ে। 
পড়িযা লন্মনণ মন্ত্র ব্রহ্ম অস্ত্র যোড়ে॥ 
লক্ষ্মণ এড়িল বাণ পূরিয়া সন্ধান । 
দেখ্য়া অতিকায়ের, উড়িল পরাণ ॥ 
মারে জাঠি ঝকড়া সে অস্ত্র কাটিবাগে 
আতকায় তবু তাহা ফিরাইতে নারে ।॥ 
অজয় অক্ষয় বাণ কেবা ধরে টান। 
অতিকায়-মাথ। কাটি কৈল দুই খান॥ 
অতিকায় পড়িল রাক্ষন ভাগে ডরে। 
ধাইয। বানরগণ রাক্ষসেরে মারে ॥ 
পলায় র'ক্ষলগণ গণিয়! প্রমাদ | 
রামজয-শব্দে কপি ছাড়ে সিংহনাদ ॥ 
সমুকুট যুণ্ড পড়ে সহিত-কুগুলে। 
অতিকায়-মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতলে ॥ 
ভূমিতে পড়িয়া মুণ্ড রাম রাম বলে। 
প্রেষানন্দে বিভীষণ ভাসে অশ্রুজলে ॥ 
ধন্য ধন্য পুজ্র তুমি নিশাচর-কুলে। 
তিন কুল মুক্ত হবে তব পুণ্যফলে ॥ 
হেন ভঞ্ত না দেখি না শুনি কোন কালে। 
কাটামুণ্ড এইরূপে রাম রাম বলে ॥ 
বানরেতে রামজয় শব্দ করে মুখে। 
বজ্জাঘাত পড়ে যেন রাবণের বুকে ॥ 
অতিকায় পড়ে যদ্দি সংগ্রাম-ভিতরে 1 
দূত বায় সমাচার দিতে লক্ষেশ্বরে ॥ 

» ্কি6 তে 


গ চার্রিপুত্রের মৃত্যাতে রাৰণের শোক 


তম্নদূত গিয়া! তবে দশানন-পাশে । 
নিবেদন করিতেছে গদগদ-ভাষে ॥ 
মহারাজ, চারিজন তনয় তোমার । 
রণে পিষাছিল লয়ে ছুই ভ্রাতা আর ॥ 
তার মধ্যে পঞ্চঞনে বানরে বধিল। 
জতিকায় লক্ষমণের বাণেতে রিল ॥ 


৩৮৬ 


কাঁত্তবাসঈ রামায়ণ 


৯১ পিসিাসসি ২ পাটি 


দুতমুখে হেন বাণী করিয়! শ্রবণ। 

কিছুকাল স্তপ্ধ হ'য়ে রহে দশানন ॥ 

মুহত্তেক পন্দে পুনঃ পাইয়া চেতন । 

কি কহিলে বলিয়। করয়ে জিজ্ঞাসন ॥ 

পুনর্ববার দূত কৈল সৰ নিবেদন । 

তাহা! শুনি মুচ্ছিত হুইল দশানন ॥ 

কিছুকাল পরে পুনঃ সংবিৎ পাইয়! । 

হ্থদীর্ঘ নিঃশ্বাস ছ।ড় হুঙ্কার করিয়া | 

হইয়াছে অতিশয় শোকেতে মগন । 

ন! পারন্জে করিবারে ধৈরয ধারণ | 

বিংশতি-নয়নে ঘন অশ্রুধারা বয় । 

মুক্তকণ হু,য়ে রাজা ক্রন্দন করয় ॥ 

কোথা গেল মহোদর ভ'ই মহাপাশ। 

কোথা! গেল চারিপুভ্র করিয়! উদাস ॥ 

পিভৃশ্রাদ্ধ করে প্ুক্র, সর্বকালে শুনি । 

পুক্রশ্রাদ্ধকরে পিতা, এ অদ্ভুত গণি ॥ 

কি হইল হায় হায়, ছুঃখ নাহি সহ] যায়, 
আর দেহে প্রাণ নাহি রছে। 

শোকানল বিপরীত, হ'য়ে অতি প্রজ্বলিত, 
নিরবধি প্রাণ মন দহে 

পুড়ি মরিতেছি একে, কুস্তকর্ণ ভ্রাভূশোকে, 
ক্ষণকাল স্থির নহে মন। 

তছুপবি আরবার, এই বজ-সন্পরহার, 
কি করিয়া ধরিব জীবন॥ 

ওরে অতিকায় পুজ্র, সকল গুণের পাত্র, 
কোন স্থানে করিলি গমন। 

না দেখি তোমার মুখ, বিদরে আমার বুক, 
ধৈর্য্য নাহি ধরে মোর মন 

তোমা-বিন1 ঘর-দ্বার, সব হৈল অগ্ধকার, 
শুন্ত দেখি এ তিন ভুবন । 

অন্ধ হৈল সব নেত্র, জ্বলিতেছে মোর গাত্র, 
হৃদয় হ'তেছে উচাটন ॥ 

ওরে ওরে বাছা! মোর, না দেখিব আর তোর, 

হুধাংশু-সমান সে বদন। 
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আর তোরে নিজ ক্রোড়ে, নাবসাবধরিকরে, | কেশরী বানর বেট! ঘ্রপোড়ার বাপ। 
ন। শুনিব সে মিষ্ট-বচন ॥ যমালয়ে পাঠাইব করি বীরদাপ ॥ 

কে কছিবে মোরে আর, হিতকথা। শালার, ! মারিব শরভ-আদি যত কপিগণে । 
কে করিবে বিপদে মোচন । বধিব লঙ্কার শক্রু খুড়া বিভীষণে ॥ 

কে করিবে শত্রু জয়, কে ভুষিবে বন্ধুচয়, ; যত বেটা লঙ্ক' আসি ক"রেছে প্রবেশ । 
সম্মানিবে কেব! মান্তজন ॥ বাহুড়িয়। একজন না যাইবে দেশ ॥ 

ওরে বাপ দেবাস্তক, ত্রিশিরা ও নবান্তক, 53392889 
ভ্রাতা মহাপাশ মহোদর । 

তোরা সবে ছাড়িমোরে,গেলিকোন্ দেশাস্তরে, 
না দেখিয়া! পোড়যে অন্তর ॥ 

যদি গেবি তোরা সবে, জীবনে কি কাধ্য তবে, 
মরিব ডুবিয্া রত্রাকরে। 

এক মাত্র রহি গেল, হদ্য়েতে খেদ-শেল, 
জিনিতে নারিনু রঘুবরে ॥ 
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গ ইল্পজাতর দ্বিতীয়বার যৃদ্ধমাত্রার 
আনয়াভাশ 

পুজের বচন শুনি রাবণ হষিত। 
কোলে করি মেঘনাদে কহিছে ত্বরিত ॥ 
লঙ্ক অধিপতি তুমি পুজ্র মেঘনাদ । 
মারিয়া বানর-নর ঘুচা ও প্রমাদ ॥ 
ভুঙ্জিতে লঙ্কার ভোগ আমি দশানন । 
বিপক্ষ নাশিতে পুত্র হয়েছ এখন ॥ 
চারিপুভ্র শোকে হেরি রাবণ চিন্তিত । 


যোড়হাতে পিতৃ আগে কহে ইন্দুক্ডিং ॥ 
এইরপে ক্রন্দন করয়ে দশানন । লঙ্কা অধিপতি তুমি ভবনের রাজ | 


কোনমতে স্থির নাহি হয় এক ক্ষণ।॥ ইন্দ্র আপি দেবতা তোম'রে করে পূজা ॥ 
রাজার ক্রন্দন শুনি কান্দে সর্বজন ৷ কিসের সংগ্রাম নর-বংনরের সনে। 

কেহ না করিতে পারে তাহারে সান্ত্বনা ॥ | এখনি বান্ধিয়া আনি জ্রীরাম লক্ষমণে ॥ 
তবে ইন্দ্রজিত নিজ ক্রন্দন সংৰরি ! এতেক কহিল যদ্দি রাবণ নন্দন | 
কহিতেছে দশাননে অহঙ্কার করি ॥ যুদ্ধ করিবারে আচ্ঞ। দিল দশানন | 
আমি বিদ্ধমানে কেন প্রের অন্তজনে | রাজ-আভরণ পরে দেবের বাঞ্ছিত। 





গড রাবণাক ইন্দভিততির সান্তনা 
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আজ্ঞা কর মেরে আসি শরাজ লক্ষণে ॥ ংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইন্দ্রজিৎ ॥ 
অনুগ্রহ করি মোরে দেহ পদধূলি। বাপের ছুলাল সেই পুক্র মেঘনাদ । 
রামসৈম্ত মারিবারে এই আমি চলি ॥ সর্ববাঙ্গ তবিয়া পরে রাজার প্রসাদ ॥ 
অঙ্গদ সুগ্রীব আর বীর হনুমান । অঙ্গুলে অন্গুরী পরে, ৰাহুতে কম্কণ। 
বড় বড় বানরের লইব পরাণ ॥ সর্ববাঙ্গে ভূষিত করে রাজ-আভরণ ॥ 
নল-নীল-হষেণে মারিব অবহেলে। বীর পরিধান পরে নেতের যে ফালি । 
জাম্বুবানে ডুবাইব সাগরের জলে ॥ ূ তিন শত ফের দিয় বান্ধিল কাকালি ॥ 
সু্রীবের শ্বশুর স্থষেণ বেটা বুড়া! । । সর্বধাঙ্গে লেপন করে চন্দনের সার । 


পঙ্গাঘাতে করিব তাহার মুগ্ড গুড়া ॥ ্ গলার উপরে ভূলি দিল রত্বছার ॥ 
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স্বর্ণ নবুণ পরে পরে স্বর্পাটা । 

ভুবন জিনিযা ছট। কপালের ফোটা ॥ 
সোনার দাপনি পরে অহ্ট-অঙ্গ বহি । 
এমন স্থন্দর রূপ ভ্রিভুবনে মাহি ॥ 

ঘন ঘন সারথিরে করিছে মেলানি : 
শীঘ্র কর রখ-সহজ্জা, ডাকিছে আপানি ॥ 
সারথি অনিল বুথ দংআাষাকারণ | 
মনোহর-বেশে রথ করিল সাজন ॥ 
করিলেক রণসজ্জ। রথের সারথি । 
শণিকা প্রবাল কন বসাইল তথি ॥ 
কনক-রচিত রথ মুক্তার সঞ্চারে | 
চ'রিদিকে স্ব্ণবৃক্ষ ফলফুল ধরে ॥ 
চক্দ্সূ্যয-তেজ জিনি রাথের কিরণ । 
গ্রবাল-যুক্তা কত রথের সাজন ॥ 
পার্ববতীয ঘোড়া, গলে রত্বের বিশ্বকী | 
(ত্রশ অক্ষৌহিনী ঠাট যুদ্ধের ধানুকী ॥ 
কটকের পদডরে ক'পিছে মেদিনী | 
উন্্রজিৎ-নিজ-বাচ্য তিন অক্ষৌহিণী ॥ 
কাড়া পড়া ঢ'ক ঢোল ভবোল-টিকারা | 
তুরী ভ্েরী জগনম্প বীণ। সপ্তন্বরা ॥ 
কাসি বাশী রাক্ষলী ডাকের পরিপাটা। 
দামামা-দগড়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ কাটি ॥ 
ঢেমচ1 খেমচ1 বাজে, বাজে করতাঙ্গ। 
ঠমক খমক সানা শুনিতে রমাল ॥ 
বাজে শিঙ্গ। ডমরঃ তান্ুরা জয়ঢাক। 
ঝাঝরি মোচক্গ বাজে, মধুর পিণাক ॥ 
শখ বাজে, ঘণ্টা বাজে, মন্দিরা মুদঙ্গ । 
রণশিঙ্গ। খগ্নী ও গভীর তোর ॥ 
কোটি কোটি জয়গাক ঘোররবে বাজে । 
কোটি কোটি জগঝম্প মহাশব্দে গাজে ॥ 
বেহাল! মন্দিরা আর বীণা-আদি কত । 
কছিতে ন! পার। যায়, তার সংখ্য। যত ॥ 
অসংখ্য সেতার বাজে, কোটি কোর্টি ডষ্ফ | 
বাগ্ভভাণ্ড-ঘোর-শব্দে ভ্রিভুবনে কম্প ॥ 


কৃতিবাসী রামায়ণ 


স্পপস্পারাস ও পতি পপ ৯ পাপ স্পা এ. আস ও এ ৯ ক এ ০ 


স্টপ এ ৯ সপ 4 আসি পপ সি পাশ লা শি পিসি 4 পি পি তি পপি | পপ সপ পি টপস পিসি সপ, 


তিন কোটি রাক্ষমেতে বাজায় মাদল। 

| প্রলয়ের কালে যেন যুড়িল বাদল ॥ 

| কউক সাজায়ে বীর যুঝিবারে নড়ে । 

| মন্পোদরী মাতারে তখন মনে পড়ে ॥ 

| মাকে না কহিয়। ঘদি যুদ্ধে যাত্রা করি । 
অন্ন জল ত্যজিবেন মাতা মন্দোদরী ॥ 
ভক্তিভরে জননীকে প্রণাম কবিয়ে । 
তবে যাব রণস্থট মাতৃ-আজ্ঞা লয়ে ॥ 
এত ভাবি ইন্দ্রজিৎ সতক্তি- অন্তরে | 

। মাতার নিকটে বীর চলিল সত্বরে ॥ 

| সৈন্য সেনাপতি যত ত্ববেতে রাখিয1। 

| জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশিল শিয়া ॥ 

ূ স্বর্ণের খাট পাট, স্বর্ণমযী পুরী। 

| সে পুরীর তুল্য শোভা ভুবনে মা হেরি ॥ 

| দশ হাজার স্তিনী বেছ্টিজ মন্দোদরী | 

1 তাহার স্বখের সীমা কহিতে না পারি ॥ 

ূ নারায়ণ-তৈলে জলে তিন লক্ষ বাতি। 

র মন্দোদরী পুজা কবে মহশ-পার্ববতী ॥ 
ঝিউডরী বহুড়ী আর কত শত নারী । 

দশ হাকজ্রার সতিনী সহিত মন্দোদরী ॥ 

দশ হাজার নারী মেখনাদ-গুহিণী । 

। ছুই লক্ষ মার যত পুজ্রের রমণী ॥ 

| আর ঘত রমণী লঙক্কার একত্তর | 

। শিবন্রর্গা পূজে মাগে রণজয়ি বর ॥ 
হেনকালে ইজ্রজিত হ'লে উপনীত । 
পূর্ববাচল হতে যেন আদিত্য উদিত ॥ 

ূ কিরণে অরুণ যেন, রূপে চজ্দ্রকলা। 





তাহারে দেখিতে যত স্ত্রীলোকের মেলা ॥ 
|. প্রণমিল মেঘনাদ মায়ের চরণে । 
মন্দোদরী পুলকিত চাহি পুজপানে ॥ 
" আন্তে-ব্যন্তে উঠি রাণী ধরি দুই হাতে। 
: অসংখ্য চুন্ধন দ্রিল মেদনাদ-মাথে ॥ 
মন্দোদরী বলে, আমি পৃজি গঙ্গাধরে। 
সেই পুণ্যফলে পুজ্র, পেয়েছি তোমারে ॥ 
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তোম! পুজ গর্ভে ধ'রে হই পাটরাশী। 
চেড়ী হয়ে খাটে দশ-হাজার সতিনী 
শীরাম মন্ুধ্য নহে, বুঝি ক্মভিপ্রীয়। 
ফিরে না আইনে, রণে মেই বীর যায় ॥ 
পর্দার মহাপাপ করে তোর বাপ। 
সেই অপরাধে এত পাই মনস্তাপ ॥ 
রাম-সীত। রাখে দেহ করত পিরীতি । 
মজিল কনক-লক্ক1, নাহি অব্যাহতি ॥ 
বানরে পোড়ায়ে লঙ্কা! কৈল ছারথার | 
শ্রীরাম মনুঘ্য নহে, বিষুং-অবতার ॥ 
বিভীষণ খুড়া তব গুণের সাগর । 

ভারে লাথি মারে রাজ! সভার ভিতর ॥ 
আনিল রামের লীতা করিয়া হরণ । 
অন্যকে রখেতে কেন পাঠায় এখন ॥ 
তোমারে কপাট দিয়া রাখিব গুহেভে | 
নর-বানরের যুদ্ধে না দিব যাইতে & 
মীতা ফিরে দিন রাজা, শুনুন মন্ত্রণ। | 
আজি হৈতে যুদ্ধ নাই, করহ ঘোষণ| ॥ 
জননীর কথা শুনি মেঘনাদ হাসে। 
মায়েরে প্রবোধ পেয়ে অশেষ-বিশেষে ॥ 
জগতের কর্ত। মাতা হয় মোর বাপ্‌। 
অফ্টলেকপালে জিনি ছুর্ভয়-গ্রতাপ ॥ 
এতেক বৈভব ভোগ কর কার তেজে। 
হেন জনে নিন্না কর স্রীগণ-সমাজে ॥ 
বাম! জাতি হও ভুমি, ভেখানি বচল | 
স্বামিনিম্দা মহাপাপ কর কি-কারণ ॥ 
অতুল এমখ্বরধ্য ভোগ করেন ইন্দ্রাণী । 
শচী জিনে শত গুণে তুমি ঠাকুরাণী ॥ 
স্বর্গ-মর্ত-পাতালের ঘত দেবগণ। 
পরদার নাহি করে কোন্‌ যহাজন ॥ 
ইন্দ্র স্থপতি দেব দেবতার সার। 
গুরুপত্বী-হরণে কি হৈল দেখ তার ॥ 
গৌতমের শিষ্য হয়ে ইন্দ্র দেবরাজ | 
করিল অধন্ম কর্ম, না! ভাবিল লাজ ॥ 





| সবে বলে, দেবরাজ দেবের উত্তম | 

। যাহার কারণে নারী ত্যজিল গৌতম ॥ 

ৃ ব্রাহ্মণের রাজা চন্দ্র জগতে বাখানি । 

| চন্দ্র কেন হরিলেন গুরুর রমণী ॥ 

পড়িবারে গেল বৃহস্পতির আল্য় । 

তথ! হরে গুরুপত্বী, মিথ্যা তাহা নয় ॥ 

তবু চন্দ্র, রূপেতে জগশ আলো! করে । 

পুরুষ এমন পাপ কেবা নাছি করে ॥ 

জগতের শ্রেঠ এক দেবা পবন | 

সেও ক'রেছিল দেখ বানরী-গমন ৪ 

কোন্‌ জন নাহি করে হেন কদাচার । 

মিছে কেন দেহ দোষ পিতারে আমার ॥ 

রাম যে মনুষ্য জাতি, নছেন গবিবত | 

আনিল তাহার নারী কিবা অগ্গুচিত ॥ 

ঘারিয়! দূষণ থরে রাম হয় বৈরী। 

ভাল করিলেন পিতা আনি তার নারী ॥ 

এত কথা মায়ে যদি দিল পাতিয়ান। 

ছুই লক্ষ রাণ্ডী তবে দ্িলেক যোগান ॥ 

কহিছে সকল রাশ্তী করি যোড়হাত। 

নিবেদন করি, শুন রাক্ষসের নাথ ॥ 

যুদ্ধ করে মরিল, মোদের স্বামিগণ । 

শোকেতে আকুল মোরা তাদের কারণ ॥ 

গগনে ঘধন হয় দ্বি-প্রহর বেলা । 

| পড়ে যায় রাণীদের হবিষ্যের মেল! ॥ 

লহা পুরে ঘরে ঘরে স্বলয়ে তিয়ড়ি। 

কহিতে বিদরে বুক, নিত্য ফেলি হাড়ি ॥ 

নন হাজার নারী তব পরমাস্থম্দরী | 

ূ করুক তোমার সেবা যত বহুয়ারী ॥ 

& সকলেরে তৃষ্ট রেখে যাহ রণস্থলে। 

| নর ও বানর জিনি আইস কুশলে ॥ 

 শুভযোগে যাত্রা কৈলে নাহি পরাজয় । 
মংসারেতে কেহ যেন রাণী নাহি হয় ॥ 

। র্াপ্তীর অসাধ্য কম্ম নাহি ত্রিভূবনে | 

প্র আকাশে পাতয়ে ফাঁদ স্বভাবের গুণে ॥ 
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বুঝিয়। দেখহ মনে রাক্ষসের পতি । 
এক রীড়ে য্াইল লঙ্কার বলতি ॥ 
শুর্পণখ। রাণ্তী দেখ হয় তোর পিসী। 
রাক্ষম্গী হইয়। সে মানুষে অভিলামী ॥ 
বলের সংখ্য। নাই, পাকাইল কেশ। 
রামেরে ভুলাতে ধরে মনোহর বেশ ॥ 
রাণীর অসাধ্য কম্ম নাহিক সংসারে । 
ংগ্রামেতে যাহ বাছা, শুভযান্ত্র। ক'রে ॥ 
পড়িল রামের যুদ্ধে বড় বড় বীর। 
বন্ধু-বান্ধবের শোকে দছিছে শরীর ॥ 
হর-পার্ববতীর প্রিয়ভক্ত দশানন । 
কেন আসি রক্ষা! নাছি করে দুইজন ॥ 
উপকার কি করিল শঙ্কর-পার্বধতী। 
শূর্পণখ! মজাইল লকঙ্কার বসতি ॥ 
বিলাপ করিষ। কান্দে লক্ষ লক্ষ নারী । 
শ্রাবণের ধারা-সম চক্ষে বহে বারি ॥ 
রাণীর রোদনে ইন্দ্রজিতের বিষাদ । 
সবারে প্রবোধ-বাক্যে কহে মেঘনাদ ॥ 
না কান্দ ন1 কান্দ লবে, পরিহর শোক । 
তোমাদের পতি সব গেছে স্বর্গলোক ॥ 
জ্রীরাম-লক্ষ্মণে রণে মারিয়া এখনি । 
নিবাইব লকলের মনের আগুনি ॥ 
এত বলি সকলেরে দিল পাতিয়ান। 
মন্দোদ্রী কছে তবে পুজ্র-বিদ্যামান ॥ 
রূপে-গুণে বীর তুমি পরমসুম্দর | 
দেব-দানবের কন্ত! বিবাহ বিস্তর ॥ 
ন হাজার নারী তব পরমহ্থন্দরী । 
করুক আজিকে সেবা! যতেক বন্রী ॥ 
রাখহ মায়ের বাক্য হইয়া স্থমতি। 
অন্তঃপুরে থাক বাছা, আজিকার রাতি ॥ 
মন্দোদরী কথ। কছে দকরুণ-ভাষে। 
বদন ঝাঁপিয়! বসতে ইন্দরজিত হাসে ॥ 
যুঝিবারে পিতা যোর দিলেন আরতি । 
কেমনে থাকিব গৃহে, ন! হয় যুকতি ॥ 
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সলৈন্তেতে আসিষাছি যুঝিবার মনে । 
কোন্‌ লাজে গৃহমাঝে থাকিব এক্ষণে ॥ 
করিব কঠিন যজ্ঞ নামে নিকুস্তিল। | 
ইষ্টদেব-অঞ্চনে হইল এত বেলা ॥ 
যজ্জছেতে আহুতি দিব গিয়া যে এখনি । 
ছোবার থাকুক কাজ, ন! হেরি রমণী ॥ 
যাত্রাকালে ছু লে নারী পড়িবে প্রমাদ। 
এত বলি বিদায় ছইল মেঘনাদ ॥ 
ভক্কিভরে জননীর চরণ বন্দিয়!। 
ফজ্ঞতরে ইন্দ্রজিত চলিল সাজিয়া ॥ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর বচন । 
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥ 
৮৮-০০-:৬০৪ 


গ অগ্রর নিকট ইজ্দরজিতের বরপ্রাপ্থিগ 


বৈসে গিক্না ইন্্রজিত যজ্ঞ করিবারে । 
যোগায় যজ্ঞের দ্রেব্য লক্ষ নিশাচরে ॥ 
রক্তবন্ত্র ভারে ভারে আনিছে তখন। 
রক্তবণ পুষ্পমাল্য, সবরক্তচন্দন ॥ 
শরপত্র বোৰ-বোঝা দ্বতের কলস। 
কালছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষস ॥ 
যজ্শালে শরপত্র বিছায় সকল। 
মন্ত্র পড়ি যজ্ঞকুণ্ডে জ্ালিল অনল ॥ 
তীক্ষ অস্ত্রে ছাগল ছেদিল কোটি কোটি। 
যজ্জেতে আন্তি দেয় অতি পরিপাটি ॥ 
আতপ তণ্ডল ঘব পাটি পাটি আনে! 
হবিতে মিলিত করি দিতেছে আগুনে ॥ 


 রক্তবস্ত্র মাল্য দেয় যোবড়ায়ে ঘ্বতে। 


দশ হাজার বিপ্র বসেছে চারিভিতে ॥ 


“ অগ্নির ছুর্জয় শব্দ মেঘের গর্জন । 
 বিংশতি-যোজন শিখ। উঠিল গগন ॥ 

' হগ্ড কাঞ্চনের মত বিপরীত শিখা । 

পন মৃত্তিমান হ'য়ে অগ্নি আসি দিল দেখা & 
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রি সপ পা আদি | ক 


সাক্ষাতে আসিয়া অগ্নি হৈল অধিষ্ঠান। 

যবধান্ত দুগ্ধ দধি মধু কৈল পান ॥ 

যে বর চাহছিল ইন্দ্রজিত, পাইল হৃখে । 

মনের আনন্দে কহে সৈম্তগণে ডেকে ॥ 
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গ ইন্দরজিতের দ্বিতীয়বার যুদ্ধ গমন 


রথের সাজন বীর কৈল ছুই হাতে । 
লাফ দিয়া উঠে গিয়া সংগ্রামের রথে ॥ 
চগুষুণ্ড ছত্রদণ্ড ধরিয়াছে শিরে । 
পূর্ববদ্ধারে উপনীত মার মার করে ॥ 
পূর্ববদ্ধার আগুলিয়! ছিল নীল-সেন! । 
ভঙ্গ দিয় পলায় বানর অগণন। ॥ 
উঠে পড়ে পলায় পাইয়া সবে ডর । 
মেঘনাদ হাসে বসি রথের উপর ॥ 
বানরের ভঙ্গ দেখি নীলবীর রোখে। 
লাফ দিয়া গেল মেঘনাদের সম্মুখে ॥ 
নীলবীর বলে, ওরে বেটা মেঘনাদ । 
জীয়ন্তে ফিরিয়। যাবে, না করিহু সাধ ॥ 
স্থগ্রীব পাইল রাজ্য গ্রামের গুণে। 
রাবণে বধিয় রাজ্য দিব বিভীষণে ॥ 
অজেয় স্ুগ্রীব রাজ। অতুলন-বল। 
গাছ-পাথরেতে বান্ধে সাগরের জল ॥ 
দুকৃল সমুদ্র বাধি কৈল এক কুল। 
রাক্ষস কটক মারি করিল নিশ্মুল ॥ 
জীবনের বাঞ্। যদি করিস্‌ ইক্জিত | 
সবান্ধবে লঙ্কা ছাড়ি পলা রে ত্বরিত ॥ 
যে বেটা থাকিবে এই লঙ্কার ভিতর । 
পাঠাইবে যমালয়ে স্ুগ্রীৰ বানর ॥ 
ইন্দ্রজিত বলে বেট। ভ্রমিতিস্‌ বনে। 
কেন প্রাণ দিতে এলি রাক্ষসের বাণে ॥ 
না জান ধরিতে অস্ত্র, কথার আটুনি । 
এক বাগে যমালয়ে পাঠাব এখনি ॥ 


লঙ্কাকাণ্ড 


অর ৬ সত আসি ৯ লা পা ০৯ সিসি 


! 


পে স্পীসপ পপ সসপসপ পা শেপার পপি সস 


ও 


ূ স্্রগ্রীব বানরা, তার কিসের বাখান । 






সপ” জরি আপ পপি রি সপ জপ পর সি সস পা সর ৯ 


মানুষ লম্ষমণ বেট, জানে কত বাণ ॥ 

গোটাকত রাক্ষস মারিয়া তোর রাম । 

মনেতে করেছে বুঝি জিনেছি সংগ্রাম ॥ 

সেই দিনে মরে বেটা যেত নাগপাশে। 

ভাগ্য বলে বেঁচে গেল গরুড়-নিশ্বাসে 

পক্ষী বেটা আসিয়া দিলেক প্রাণদান। 

ধিক রে বানরা, তার করিস্‌ বাখান ॥ 

এত যদি কহিলেক রাবণের বেট । 

নীল বানরের বুকে লাগে যেন জাঠা ॥ 

কহিতেছে নীলবীর কোপেতে বিবর্ণ । 

তুই না মারলি মরে খুড়। কুস্তকর্ণ ॥ 

আগু, পা্ছু না জানিস্‌, জাত্তি নিশাচর । 

মরিল থাকিতে তুই তোর সহোদর ॥ 

যতেক রাক্ষসগণ আইল নিকটে। 

না জানি ধরিতে অস্ত্র, হাতে নাহি আটে ॥ 

নাহিক আহার-নিদ্রা জাগি সারারাতি | 

যাব ন। মারিব লঙ্কার অধিপতি ॥ 

আজি তোরে মারিয়া মরিব তোর পিতা । 

বিভীষপ-উপরে ধরাৰ দণ্ড-ছাঁতা ॥ 
হছে 


গ শ্রীরাম ও লন্মমণের পতন 


কুপপিল সে ইন্দ্রজিত নীলের বচনে। 
কোপে গালি পাড়ে বীর যত আসে মনে ॥ 
আজি যদি রছে বেটা, তোমার জীবন । 
তবে শ্লাজা করিস রাক্ষস বিভীষণ ॥ 
এত বলি মেঘনাদ মেঘে হয় লুকি। 
মেঘ-আড়ে থাকি যুঝে প্রধান ধানুকি ॥ 
আকাশে থাকিয়া করে বাণ-বরিষণ। 
জর্জর করিয়! বিহ্ধে বত কপিগণ ॥ 
খাণ্ু। ও ডাঙ্গস টাঙ্গী ছুরি একধার! । 
চারিভিতে পড়ে যেন আকাশের তার! ॥ 
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নান। অস্ত্র কপিগণে করয়ে প্রহার । 
সর্ববাক্গ বহিয়! পড়ে রুধিরের ধার ॥ 
হস্তপদ কাটে কপি পড়ে কোটি কোটি। 
গড়াগড়ি যায় ভূমে কামড়ায় মাটি ॥ 
পলাইয়া ঘায় কেহ মনে ভাবি অস্ত। 

ছুতা করি পড়ে কেহ সিটকিয়া দ্ত ॥ 
কেহ পড়ে সেতুবন্ধে, গায়ে মাখি বালি । 
দুরে গিয়া কেহ ব৷ রাজারে পাড়ে গালি ॥ 
ভাল ছিল বালী রাজ গুণের সাগর । 
আপনার পুক্র-সম পালিল বানর ॥ 

বালী রাজের খেয়ে পরে কেটে গেল কাল। 
এত দিন নাহি ছিল এমন জঞ্জাল ॥ 
আড়াই দিনের মধ্যে পেয়ে ছত্রদণ্ড। 
লঙ্কাতে বানর আনি কৈল লগুভণু 
রাম-হ্থগ্রীবের আর কেন উপরোধ। 
ইক্দজিত সঙ্গে নাহি করিব বিরোধ ॥ 
কপির ক্রন্দন শুনি ইন্দ্রজিৎ হাসে। 
প্রহারে অসংখ্য বাণ থাকিয়া আকাশে ॥ 
ব্রিজে অসংক্য বাণ আগুনের কণা । 

পড়িল যে নীলবীর্‌ স্হ-নিজসেন! ॥ 

রক্ডে নী বছিছে দেখিতে ভয় করে। 
বানর সহজ্র কেটি পড়ে পুর্কবদ্ধারে ॥ 
পূর্ববদ্ধার জিনিয়া কুমার মেঘনাদ । 

দক্ষিণ দ্বারেতে গিয়া করে সিংহনাদ ॥ 
দক্ষিণ ছুয়ারে কোন্‌ কপি বীর জাগে । 
পরিচয় দাও যুদ্ধ দেহ মোর আগে ॥ 
মহেক্র দেবেজ্্র জাগে অঙ্গদ প্রভৃতি । 
মরিতে আইলি বেটা নিশাভাগ-রাতি ॥ 
নাহিক আহার শিদ্রে নাহি সথখ-আশ | 
যাব রাবণ-বংশ না হয় বিনাশ ॥ 

আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিত:। 
বিভীষণ-উপরে ধরাব দণ্ু-ছাত! ॥ 
ছারখার করিব লুটিয়! লক্কাপুরী | 
বিভ্ীধণ কোলে দ্দিব রাণী মন্দোদরী ॥ 


কান্তবাসা রামায়ণ... 





৯ পি স্পিড রাস্পি পিপলস তোটি এলি তি শি পলি তে 


কোপে এজ গা শরভের বাক্য শুনে । 
গালি পাড়ে মেঘনাদ, যত আসে মনে ॥ 
আনিকার ঘুদ্ধে যদি রহে ত জীবন। 
তবে রাজ! করিস রাক্ষল বিভীষণ ॥ 
এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে। 
বরিষে অসংখ্য বাণ বিক্রম করিয়ে ॥ 
আকাশে থাকিয়া করে বাণ-বরিষ্ণ। 
জর্ভার করিয়। টিন্ধে যত কপিগণ ॥ 
ব্রহ্ম-মস্ত্র প্রহারে ব্রহ্মার পেয়ে বর। 
বাণ ফুটি মুচ্ছাগত অসংখ্য বানর ॥ 
বড় বড় বানর হইল অচেতন । 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র পড়ে বালীর নন্দন ॥ 
আশীকোটি কপি পড়ে দক্ষিণ ্বারেতে । 
বানরের রক্তে নদী বহে খরআোতে ॥ 
জিনিয়া দক্ষিণ দ্বার চলে মেঘনাদ । 
উদর দ্বরেতে গিয়! করে সিংহনাদ ॥ 
উত্তর দ্বারেতে কোন্‌ কোন্‌ কেটা জাগে। 
পরিচয় দেছত দারুণ নিশাভাগে ॥ 
ধূআক্ষ বানর ছিল রাত্রি-জাগরণে। 
ঢাকিয়া উত্তর করে মেঘনাদ-সনে ॥ 
অসংখ্য বানর আছে তোর পথ চেয়ে । 
আপনি হ্থগ্রীব রাজ! রয়েছে জাগিয়ে ॥ 
অন্ন জল না খাই, না যাই নিদ্রা রেতে। 
যাবৎ রাক্ষলবংশ না পারি মারিতে ॥ 
আজি তোরে মারিয়া মারিব তোর পিতা । 
বিভীমণ-উপরে ধরাব দণ্ড-ছাতা ॥ 
কোপে স্বলে ইন্দ্রজিত বানর-বচনে । 
গ।লি পাড়ে মেঘনাদ যত আসে মনে ॥ 
আজিকার যুদ্ধে আগে বাচুক জীবন। 
তবে রাজা করিস রাক্ষস বিভীষপ ॥ 
এত বলি মেঘনাদ মেঘেতে লুকায়ে। 
বানর কক বিন্ধে সন্ধান পরিয়ে ॥ 
৷ আকাশে থাকিয়। করে বাণ-বরিষণ। 
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ঢা অর্র করিয়া বিন্ধে বত কপিগণ ॥ 


লঙ্কাকাও 


পা উপ লরি সি তক শি ক্রি 


মারে কাটে ইডি; কেহ নাহি ত দেখে। 
উত্তর দ্বারেতে কপি পড়ে লাখে লাখে ॥ 
বানর-কটক পড়ে বীর চুড়ামণি ৷ 

আছুক আন্বের কাজ হ্থগ্রীব আপনি ॥ 
রক্তে নদী বহে ঠ'ট পড়িল বিস্তর । 
অসংখ্য বানর পড়ে স্থগ্রীব বানর ॥ 
মেঘের আডেতে চলে বীর মেঘনাদ । 
পশ্চিম দুয়ারে গিয়া করে লিংহনাদ ॥ 
পশ্চিন ছুয়ারে কোন্‌ কোন্‌ বীর জাগে। 
স্বরিতে আনিয়া যুদ্ধ দেহ নিশাভাগে ॥ 
হনুমান বীর ছিল রান্ররি-জাগরণে। 
ডাকিয়! উত্তর করে মেঘনাদ-সনে ? 
সেনাপতিগণ জাগে নাহি পরিমাণ । 

বড় বড় বীর জাগে পর্ববত-প্রমাণ ॥ 
জাগিছে হষেণ-বেজ রাজার শ্বশুর । 
লাগিতেছে কোটি কোটি বানর প্রচুর ॥ 
শ্রীরাম-লন্মষণ জাগে সংসার-পুজিত | 
শামি হনুমান জাগি শুন ইন্দ্রজিৎ ॥ 
নাহিক আহার নিদ্রা, জাগি দিবা রাতি । 
যাব না মারিব লঙ্কার অধিপতি ॥ 
তোরে বধ করিয়া বধিব তোর পিতা । 
বিভীষণ-উপরে ধরাৰ দণ্ড-ছাতা ॥ 
বিভীষণে সমপিব স্বর্ণলঙ্কাপুরী | 

কেলি করিবারে দিব রাণী মন্দোদরা ॥ 
এত শুনি মেঘনাদ মহাকোপ-মনে । 
হনৃমানে গালি পাড়ে যত আসে মনে ॥ 
স্ীরামেরে ডাক দিয়া! বলে মেঘনাদ । 
দেশেতে জীয়স্তে যাবে, না করিহ সাধ ॥ 
ইন্ছ্রজি নাম মোর ব্রিভুবন জানে । 
কোন্‌ বেট! নিস্তার পাইবে মোর বাণে ॥ 
এত বলি লুকাইল মেঘের আড়ালে । 


আকাশে থাকিয়া করে বাণ বরিষণ । 
জর্ভজর করিয। বিন্ধে গ্রীরাম-লক্ষমণ ॥ 
6৮ 
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| সুহল সুরগর শেল শুল একপারা | 
চারিদিকে পড়ে যেন আকাশের তারা ॥ 
ঝকড়া কণিকা জাঠা ভ্াঠি এক ধার। 
বরিষণ করে, আর বলে মার মার ॥ 
শ্রীরামে ঘতেক বিন্ধে, তাহা নাহি মানে । 
সহ সহ বলি তবে ডাকযে লক্ষবণে ॥ 
বঞজ্জের সমান বাণ অসংখ্য ববিষে। 


পড়িল লক্ষমণ-বীর শ্রীরামের পাশে ॥ 
' খুরপার্থ্ব অর্ধচন্্র ছুঃবাণের নাম। 
' সেই ছুই বাণ ফুটি পড়িল শ্রীরাম ॥ 


চারিদ্বারে পড়ে ঠাট লক্ষপ-জ্ীরাম। 


' বাজার প্রসাদ লেক্তে চলে পিতৃস্থান ॥ 


আগুবাড়ি পথে পড়ে চন্দনের ছড়া। 

তাহার উপরে পাতে নেতের পাছড়া ॥ 
হস্তেক প্রমংণ পড়ে পুম্প-পারিঙ্তাত। 
আজ্ঞা! পেয়ে পবন স্থগন্ধি বহে বত ॥ 


দ্াগডায বাপের আগে বীর অবতার । 


বাপের চরণে মাথা নমে তিনবার ॥ 


কহিল সকল যত করিল সংগ্রাম । 


পড়িল মকল সৈন্য সহিত শ্রীরাম ॥ 


পড়িল লক্ষমণ আর বীর হনুমান | 


বানর-কটক পড়ে নহি পরিমাণ ॥ 
শ্ুগ্রীব অঙ্গদ পড়ে, নীল সেনাপতি । 
পড়িল সে জান্ুবান তল্লুক প্রভৃতি ॥ 
“রভ স্বনেণ গন্ধমাদনাদি বীর। 
সমুদ্রের কূলে সব ০লোটায শরীর ॥ 
চারিদ্বারে পড়িয'ছে বানারর থান! | 
আজি রণে জীযন্ত নহিক একজন ॥ 
& স্ুত্রীব বানরে অ'র ন'হি তব ডর | 


|| ঘরপোড়া বানৰ গিয'ছে ঘহঘর ॥ 


 হরিষে যুদ্ধের কথ! কহে মেঘনাদ । 
আকাশে থাকিয়! বাণ কাকে ঝাঁকে ফেলে ॥ ; চুম্ব দিয় রাবণ করিল আশীর্বাদ ॥ 
র বাজকৃপা মেঘনাদ ইল বিস্তব। 


বিচিত্র নিন্মাণ দিল রত্বের টোপর ॥ 
৬৯৩ 





স্পস্ট সিটি সি বসল সি সি সি সশিপা 5 সিসি 


বলয় কম্কণ দিল, মাণিক রতন । 
পঞ্চশব্দে বাচ্চ বাজে, না যায় গণন ॥ 
নানা-ধন-রত্ব দিল, মস্তকের মণি । 
ইন্দ্র-বিগ্ভাধরী দিল সহ কামিনী ॥ 
রাজপ্রসাদ দিল রাজ্য ক”রে লণ্ুভগু । 
সবেমাত্র নাহি দিল নব ছত্রদগ্ড ॥ 
রাজার প্রসাদ পেয়ে পশে অন্তঃপুরী । 
নারীগণ লয়ে গুহে খেলে পাশাসারি ॥ 


৬ নভীমণ. হণৃমান ও জ্তানুবাতনর পরামশগ্ড 


চারিদ্বারে পড়ে সৈন্য শ্রীরাম-লক্ষাণু। 
রক্ষা পায় বিভীষণ পবন-নন্দন & 
ছুই জনে অমর ব্রহ্মার পেয়ে বর। 
ন। মরিল ছুইজন বানর ভিতর ॥ 
চিন্তিয়। গাঁণয়! &েোহে যুক্তি কৈল সার। 
রাম লক্ষ্মণ বাঁচাতে কৈল প্রতিকার ॥ 
হাতে করি দেউটি ফিরিছে ছুইবীর। 
বানর দেখিয়া ভ্রমে, গতি অতি ধীর ॥ 
পড়েছে স্ুগ্রীব রাজা লয়ে রাজ্যখণ্ড। 
ছব্রিশ কোটি সেনার লোটাইছে মুণ্ড ॥ 
পূর্ববদ্ধারে শত কোটি বানর-সংহতি | 
হাতে গাছ পড়িযাছে নীল সেনাপতি ॥ 
পড়েছে অঙ্গদবীর দক্ষিণ ছুযারে । 
বাণেতে অবশ অঙ্গ, মুচ্ছিত শরীরে ॥ 
পড়িয়। পশ্চিম দ্বারে আীরাম-লম্ষমণ | 
দেখিয়! মাথায় হাত কান্দে দুইজন ॥ 
শব্দ নাহি, স্তব্ধ অঙ্গ, দুজনে মুচ্ছিত। 
নাড়িয়। চাড়িয়া দেখে নাহিক সংবিৎ ॥ 
বাণ ফুটি পড়িয়াছে মন্ত্রী জান্বুবান। 
ন! পারে মেলিতে চক্ষু বুকে পড়ে টান ॥ 
বিভীধণ বলে তুমি বলে মহাবলী। 
উঠিয়া মন্ত্রণ। কর, আর কারে বলি ॥ 


_ ক্কীস্তবাসী রামায়ণ 


| জান্ুবান বলে, মম অঙ্গে লক্ষবাণ। 

৷ না পারি মেলিতে চক্ষু, বুকে পড়ে টান ॥ 

ূ অনুমানে জানিলাম কথার আভাসে। 

বিভীষণ আসিয়াছে আমার সম্তাষে ॥ 
জান্ুবান বলে, তুমি ধাশ্মিক সুজন । 
তত্ত্ব করি দেখ, কোথা পবন-নন্দন ॥ 
দুজনে মন্দরণ। করি ভাবহ উপায়। 
ইত্দরজিত্-বাণে সব রক্ষা কিসে পায় ॥ 

ঘা বিভীষণ বলে, তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি । 
ইন্দ্রজিত বাণে তব ছন্ন হেল মতি ॥ 
শ্রীরাম-লক্ষণ পড়ে জগৎ পূজিত । 
এ সময়ে কেন নাহি. চিস্তা কর হিত ॥ 
পড়েছে স্থণ্রীব রাজ! বানরের পতি । 
কি হবে উপায়, কিছু কর তার গতি ॥& 
এবে সে জানিনু আমি তোমার চরিত্র । 

| পবন-নন্দন-বিনা নাহি তব মিত্র ॥ 
জান্ুবান বলে, মম বুদ্ধি নাহি ঘটে। 
হনুমানে ডাকি দেহ আমার নিকটে 

ৰ অন্য অন্য অন্বেষণে নাহি প্রয়োজন । 

ূ দেখ আগে, কোথা আছে পবন-নন্দন ॥ 

৷ চেতনা থাকযে যদি তাহার শরীরে । 

ৰ প্রাণদান দিবেক সকল মহাবীরে ॥ 

। বিভীমণ বলে, দেখ মেলিয়া নয়ান। 

তোমা সম্ভাষিতে আমিয়াছে হনুমান ॥ 

হনৃমান জান্বুবানে বন্দিল চরণ । 

মবদুভাষে জান্বুবান বলিছে তখন ॥ 

পড়েছেন আরাম-লক্ষষণ কপিগণ। 

ওষধ আনিলে তুমি জীয়ে সর্বজন ॥ 

॥ অস্তরীক্ষে যাইবে পবনে করি তর। 

অতি উচ্চ হিমালয়-পর্ববত-শিখর ॥ 
" ধধ্যমুক-পর্ববত মে হিমালয-পার। 
ধবল-পর্ববত শ্েত-ধবল আকার ॥ 

| ভাহার দক্ষিণ-পৃর্বে্ পর্ববত কৈলাস। 


8১৯৮ -- -ঁঁ্্ 


দিখখামুকে মছোৌলধ আছয়ে নির্য্যাস ॥ 
৩৯৪ 


লঙ্কাকাণ্ড 


স্টিকি সিটি ৬ ও সপ্ন টি স্টপ ০ তি শর 


সস পি বসি তোর 


চারি বুক্ষ আছয়ে এধধ চারি জাতি। 
অন্ধকারে আলে! করে ওষধের জ্যোতি ॥ 
বিশল্যকরণী এক সর্বলোকে জানি । 
দ্বিতীয় ওষধ নাম স্বৃত্যুসঞ্জীবনী 
তৃতীয় ওষধ আছে অস্থিসঞ্চারিণী | 
চতুর্থ মধ নাম হ্ৃব্ণকরণী ॥ 

আনিতে ওউষধ যদি পার রাতারাতি । 
চাবিযুগে থাকিবেক তোমার স্থখ্যাতি ॥ 
নাহিক এ সব কথা বাল্মীকি রচনে। 
বিস্তারিয়া লিখিত অদ্কুত রামায়ণে ॥ 
এক রামায়ণ শত সহজ্র প্রকার । 

কে জানে প্রভূর লীল1, কত অবতার ॥ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে । 
লঙ্কাকাণ্ড গাইলেন গীত রামায্মাণে ॥ 


গু ওষধ আনতে হনৃমানের ফধ্যমূক 
পব্বতে যাত্রা ৬ 

জাম্থুবান্‌ হুনুমানে দিলেন বিদীয়। 
ওষধ আনিতে বীর হনুমান যায় ॥ 
উভভলেজ করিয়া! সারিল! দুই কাপ। 
এক লাফে আকাশে উঠিল হনুমান ॥ 
মহাশব্দে চলিল পবনে করি ভর। 
লেজের লাপটে উড়ে পর্ববত-পাথর ॥ 
দশ যোজন হৈল বীর আড়ে পরিসর । 
দীর্ধেতে যোজন ত্রিশ, চমকে আমর ॥ 
লাঙ্ুল বাড়ায়ে কৈল যোজন পঞ্চাশ । 
সারিয়! তুন্িল লেজ, ঠেকিল আকাশ ॥ 
নিমিষেতে সাগর হুইয়। গেল পার। 
সরা গোটা জ্ঞান করে লকল সংসার ॥ 
নদ নদী এড়াইল পর্বত কাস্তার । 
কত বন উপবন হয়ে গেল পার ॥ 
নান। তীর্থ-ক্ষেত্র কত মুনির বসতি । 
বারে। বুলক্ের পথ যায় এক রাতি ॥ 
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৬০ পট অসমত সত সপ আর আর” পরত রি 


হিমালয় পর্ববত ছাড়য়ে শীঘ্রগতি । 
কৈলাস পর্বত দেখে ধবল-আকৃতি ॥ 
খধ্যমুক পর্বতে উঠিল হুনৃমান। 
ওষধের গন্ধ পেয়ে রহে সেই স্থান ॥ 
ওষধের গন্ধেতে স্ত্রগন্থি বাত বনে । 
সন্ধান পাইয়া বীর সেইখানে রহে ॥ 
শিখরে শিখরে ফিরে পবন-নন্দন | 
চারি জাতি ওষধ ন! পায় দরশন 
দেবযূত্তি ওধধ কি দিব তার লেখা । 
কারে হয় অদর্শন, কারে দেয় দেখা ॥ 
শঁধধ না! পায় বীর রজনী বিস্তর | 

মনে মনে চিস্তা তবে করে বীরবর ॥ 
মনে মনে হুনু তবে করে অনুমান । 

বাণ খেয়ে বুদ্ধি গেছে বুড়। জান্মুবান | 
তল্লাসিনু পর্বত করিয়া পাতি পাতি । 
চারিজাতি ওষধ না পাই এক জাতি ॥ 
অকারণে আইলাম ভন্লুকের বোলে । 
এত ছুঃখ বিধাতা! কি লিখিল কপালে ॥ 
বুদ্ধিমান হনুমান বিচারে পণ্ডিত। 

সাত পাঁচ ভাবি মনে স্থির করে চিত ॥ 
ব্রহ্মার নন্দন বীর, আছে বহুজ্ভান। 
সর্ববলোকে বলে, মহামন্ত্রী জান্নুবান ॥ 
তার বাক্য মিথ্যা! না হইবে কোন কালে। 
পর্বত চাতুরী ক'রে গুধধ লুকালে ॥ 
সাধে কি তোমার পাখ! কাটে পুরন্দর। 
আমারে ভাবিলে তুমি বনের বানর ৷ 
পরিহাস কর তুমি বিপত্তির কালে । 
উপাড়িয়া ফেলে দিব সাগরের জলে ॥ 
স্বগ্রীবের চর আমি শ্রীরাষের দাস। 
আমার সঙ্গেতে তুমি কর পরিহাস ॥ 
কৃতিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী । 


ধার কে বিরাজেন দেবী সরস্থতী ॥ 
১29 সৈ 
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সদ সদ সি পাস দল শালী লিলি 


শি | পি তিনি পাশ এ পিসি স্পোি্পিশীসি শট শী শাস্পা শিলাশীতশিশীঁ তি নি 


গ হন্‌মান কর্তৃক পর্বতের স্ব 

হপুমান যোড়করে, পর্বতের স্তব করে, 
বলে, শুন শুন গিরিবর । 

পাব ঝলে মহৌমধি, লঙ্বিযা পর্ববত-নদী, 
দুঃখ পেঘে এসেছি বিস্তর ॥ 

মেরুগণ যত আছে, তুল্য নহে তব কাছে, 
তুমি মেরু শুরমেরু সমান । 

ল্লীরাম-লক্ষমণ রণে, পড়েছেন দুইজনে, 
কুপায় ওনধ কর দান ॥ 

স্প্পীব অঙ্গদ নল, আর মত মহাবল, 
পড়ে আছে মৃতদেহ গ্রায। 

তুমি হয়ে দয়াবান্, মহোৌষধি কর দান, 
বাচে সবে তোমার কুপায় ॥ 

শুন হিত উপদেশ, রজনী হইল শেষ, 
যেতে হবে সাগরের পার। 

শুন মেরু গুণনিধি, দেখাইয়া মঙ্টৌন্ধি, 
করহ রামের উপকার ॥ 

এরূপ অঞঙ্জনাপুত্র, করে শত স্তব-স্তে ত্র, 
পর্বত না মানে উপরোধ। 

রামপদ অভিলাষে, বিরচিল কৃতিবাসে, 
হুনুমানে উপজিল ক্রোধ ॥ 


ভি. টঘধ আনয়ল ও সনে?য) শ্রীরামণম্রমতশের 
৫১ তমা শষ 

এত পরিশমে হনু গুধধ শা পাম । 
কোপে কড়মড় দন্ত কটমট চায় ॥ 
হনুমান বলে আমি শ্ীরামের দাস। 
ন! দ্বিল ওধধ বেটা, করে উপহাস ॥ 
ক্ষুদ্রে তুই প্রস্তর, পর্বত কেট! বলে । 
তোর মত কত শত ডুরবায়েছি জলে ॥ 
এত বলি ধরি টানে পবন-নন্দন | 
চড় চড় শব্দে ছিড়ে লতার বন্ধন ॥ 


বড় বড় বুক্ষ সব উপাড়িয়া পড়ে । 
পাঁলে পালে বম্যজন্ত ধায় উভরড়ে ॥ 
কতশত মুনি-ষির হেল তপোভঙ্গ ৷ 

( সিংহের উপরে চাপি পড়িছে মাত্গ ॥ 
শ[দি ল-উপরে পড়ে কুকুর শুগল। 
নেউল মুষিক সাপ একত্র মিশাল ॥ 
ভুত-প্রেত পিশাচ পলায় লয়ে প্রাণ। 
আতঙ্কেতে যন্দ বলে রক্ষ ভগবান ॥ 
প্রলয় পড়িল পনশবার নাহি পথ । 
বুতিমান হয়ে দেখা! দিলেন পর্ববত ॥ 
খধি-রূপে আমি হনুমানের সাক্ষাতে । 
জিজ্ঞামিল হুনুমানে মধুর বাক্যেতে ॥ 
কে তুমি কোথায় থাক বীর-চুড়ামণি। 
পর্বত ধরিয়। কেন কর টানাটানি ॥ 
হণুমান বলে আমি পবনের স্থত। 
সগ্রীবের অনুচর শ্রীরামের দূত ॥ 
হ,রেছে রামের সীতা দুষ্ট দশানন । 
র্ঘুনাথ করেছেন সাগর-বন্ধন ॥ 
লঙ্কাতে হতেছে বুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণে। 
পড়েছেন রঘুনাথ ইন্দ্রজিৎ বাণে ॥ 
রঘুনাথ মুচ্ছাগত, ঠাকুর লক্ষণ । 
স্থগ্রীব-অঙ্গদ-আদি যত কপিগণ ॥ 
অচৈতন্ত হ'য়ে সবে আছে লঙ্কাপুরে | 
জান্বুবান পাঠাইল ওষধের তরে ॥ 
মহোৌষধধি আছে এই পর্ববত-উপরে । 
ন। দিল ওঁষধ মেরু কোন্‌ অহঙ্কারে ॥ 
প্রাণপণে করিব রামের উপকার । 
পর্বত লইয়া যাব সাগরের পার ॥ 

॥& খধি বলে, শান্ত হও পবননন্দন | 

[| আমি দেখাইয়া দিব ওষধের বন ॥ 

' এত বলি সঙ্গে করি লয়ে সেইখানে । 
। দেখাইয়। দিল গিয়া উষধ যেখানে ॥ 

৷ চারিজাতি ওষধ লইয়া! হনুমান । 


॥ উভলেজ করিয়। সারিল ছুই কাণ ॥ 
৩৯১৬ 





শর 


লাফ দিয়া বীর গিয়া! উঠিল আকাশে । 
লঙ্কাপুরে উপনীত চক্ষুর নিমিষে ॥ 
বিশল্যকরণী আর স্থবর্ণকরণী । 
অস্থিস্ঞারিণা আর স্বৃতসঞ্জীবনী ॥ 

এই চারি ওষধ লইয়! হনুমান । 

চাপ্ি দ্বারে ভ্রমণ ক”রয়ে স্থানে স্থান ॥ 
চারি ওষধের ঘাণ যত দুর যায়। 

বানর কটক সব উঠিয়া দাণ্ডয় ॥ 
নিদ্রাভঙ্গে উঠে যেন মেলিয়া নয়ন । 
সেইরূপে উঠিলেন গ্রীরাম-লক্ষমণ ॥ 
স্থগ্রীব উঠিল বানরের অধিপতি । 
ঘ্বিবিদ কুমুদ উঠে সৈগ্যের সংহতি ॥ 
নল নীল উঠিল অঙ্গদ যুবরাজ । 

গয় ও গবাক্ষ উঠে কউক-সমাজ ॥ 

যার নাকে লাগে অস্থিসঞ্চার্িণা গুড়! 
কটকের হাত পা আসিয়া লাখে “যোড়! ॥ 
অস্থিসধ্াারিণা-গন্ধ প্রবেশয়ে নাকে। 
চারি দ্বারে বানর উঠে ঝাঁকে-ঝাকে ॥ 
স্ববর্ণকরণী-গন্ধ স্থকোমল অতি। 

স্থন্দর শরীর হেল পূর্বের আকৃতি ॥ 
সকল বানর উঠে দিয়া! অঙ্গ-ঝাড়া । 
হনুমানে কহে সবে হাত করি ঘোড়া ॥ 
তোমার সমান বীর ত্রিভুবনে নাই। 
তোমার প্রলাদে সবে মৈলে প্রাণ পাই ॥ 
রাম বলে হনুমান ষে গুণ তোমার । 
শত যুগ শোধিতে নারিব তব ধার ॥ 
কি দিব প্রসাদ বল, আছে কিবা ধন । 
হুনুমানে কোল দিলা ্ীরাম-লক্ষণ ॥ 
রাম বলে, হনুমান তুমি তক্ত বীর! 
তোমাতে আমাতে হয় অভেদ শরীর ॥ 
সর্বজন করে হনুমানের বাখান। 
হনুমান হতে সবে পাইল পরাণ ॥ 
মিথ্য। হেল যত যুদ্ধ কৈল ইন্দরজি। 
কৃত্তিবাস গাইলেন লঙ্কাকাণ্ড গীত ॥ 


লঙ্কাকাণ্ড 


পাপা সপ সিসি তাপস তারপর ততীর্সিশিস্িসি পাস সিসি সামি পাম্পি পে পাঁতি১ত পাজ্িলি পা ৩৬৮ 
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পাটিশ অপি পিসি পাশা তি শী চি এছ তি পি আশি ০ পি পালি লী১ তত পিপাসা ৩ তি সস ত 


গ রাবণের লহ্কার চারিধার অবরোধ 


রামজয় শব্দে কপি ছাড়ে সিংহনাদ। 
লঙ্কাতে রাবণ রাজা! গণিল প্রমাদ ॥ 
রাজ! বলে, দৈবগতি কে পারে রোধিতে । 
লঙ্কাপুরী বিনাশিবে নর-বানরেতে ॥ 
ভ্রীরাম-লক্ষমণ মৈল যত সেনাপতি । 
এখনি উঠিল বেঁচে না পোহাতে রাতি ॥ 
মোর সেনা মরিলে না বাঁচে একজন । 
বারে বারে মরে বাঁচে প্রীরাম-লক্ষষণ ॥ 
হেন বীর নাহি মোর লক্কার ভিতর । 
মারে রাম লক্ষ্মণ ও স্থগ্রীব বানর ॥ 
মরিয়া না মরে রাম এ কেমন বৈরী । 
বীরশুম্থ হইল কনক-লঙ্কাপুরী ॥ 
হেন ছার যুদ্ধে আর নাহি প্রয়োজন । 
থাকিব কপাট দিয়া, প্রাণ বড় ধন ॥ 
প্রবেশিতে লঙ্কাপুরে নাহি দিব বাট। 

স্কাপুরে চারিদ্বারে দেহ ত কপাট ॥ 

রাজার আদেশ পেয়ে যত নিশাচরে | 
লঙ্কাপুরে কপাট দিল্কে চারি দ্বারে ॥ 
সোনার কপাট, খিল ভয়ঙ্কর অতি। 
নাহি তাহে চন্দ্র-সুধ্য-পবনের গতি ॥ 
পাঁচ দিন দ্বারের কপাট নাহি খুলে । 
হালিয়। স্্গ্রীব রাজা সবাকারে বলে ॥ 
দুয়ারে কপাট দিয়া রহিল রাবণ। 
মনে কি ভেবেছে বেটা, জিনিয়াছে রণ ॥ 
এতেক ভাবিয়া মনে বানরের পতি ! 
পশ্চিম ছুয়ারে গেল মন্দ-মন্দ-গতি ॥ 

বসেছেন রঘুনাথ সমুদ্রের তটে । 
চৌঁদিকে বানরগণ, লক্ষণ নিকটে ॥ 


“ হনুমান জাম্মুবান আর বিভীষণ। 

 ক্কৃতাগ্লি হইয়া আছেন তিন জন ॥ 
। উপনীত হৈল আসি স্বগ্রীব রাজন্‌। 
রী সম্রমে বন্দিল! আসি রামের চরণ ॥ 


৩১৯৭ 





৮ শে শপ প্পিস্পিীপি সতিস্তত পিসি লতি ৮ পট শা 7 পেশি শাশিশাশিছি ৮ পাস্শা তা তি - 


লন্মমণের পাদ্দপদ্ম বন্দিলেন শিরে। 
জিজ্ঞাসেন শ্রীরাম শ্গ্রীব মহাবীরে ॥ 
কি মন্ত্রণ। করিছে লঙ্কার অধিকারী । 
চারি দ্বারে কপাট রেখেছে বন্ধ করি ॥ 
পাঁচ দিন হল, কেন নাহি দেয় রণ। 
কহ না স্থগ্রীৰ মিতা ইহার কারণ ॥ 
স্থগ্রীব বলেন, প্রভূ, না জানি সংবাদ । 
করেছে কপাট বন্ধ গণিয় প্রমাদ ॥ 


৮০ ০1-০ 


গ দ্বতায়বার লঙ্কা! দহন 


ীরাম বলেন, শুন মন্ত্রী জান্ুবান। 
চিস্ভিয়া! মন্্রণা কর মে হয বিধান ॥ 
জান্ুবান বলে, গ্রভু পাঠায়ে বানরে । 
লঙ্কায় আগুন দেহ প্রতি ঘরে ঘরে ॥ 
এতেক শুনিয়া! তবে স্থগ্রীব রাজন্‌। 
বড় বড় বানরে পাঠায় ততক্ষণ ॥ 
স্রগ্রীবের আজ্ঞ! পেয়ে অসংখ্য বানর । 
লাফে লাফে পড়ে গিয়া লঙ্কার ভিতর ॥ 
একে লঙ্কাপুরী তাহে বানরের জাতি। 
আচড়-কামড় মারে ধরিয়। মুবতা ॥ 
অন্তঃপুর-নারী দেখি বানরের রঙ্গ | 
কাপড় কাড়িয়া লয় করিয়া উলঙ্গ ॥ 
অঞ্চল ধরিয়া! দস্ত খিচাইয়। উঠে । 
বস্ত্র ফেলি যুবতী পলায় সবে ছুটে ॥ 
দস্ত কিচ্‌ কিচ্‌ করে, খিল খিল হাসি। 
ভাগার হইতে আনে দ্বতের কলসী ॥ 
কারে মারে লাখি-কীল, কারে মারে চড়। 
নারায়ণ তৈলের কলমসী লয়ে রড় ॥ 
বাহির আবাসে দিতে গেল সমাচার । 
তিন লাফে প্রাচীর হইয়া আসে পার ॥ 
নারায়ণ তৈল ঘ্বৃত কলসী কলসী। 
পর্ধধত-প্রমাণ বক্র আনে রাশি রাশি ॥ 


কাতিবাস রামায়ণ 


সি পা সিস্ট আলি ভিসি 


ৰ এেইরূপে ুর্জয় বানর কোটি কোটি। 





স্পা শিরা পপি পিসি পশীন্স্পা তানি 


লা পস্সিশি্পিতা স্পপরী 


সন্ধ্যাকালে লক্ষ লক্ষ স্বালিল দেউটি ॥ 


একে চায়, তাহে আজ্ঞ। পাইল বানর । 


লাফে লাফে প্রবেশিল লঙ্কার ভিতর ॥ 


এক এক কপি লয় ছু-ছুটি মশাল। 


অগ্নি দিয়। পোড়ায় লঙ্কার প্রতি চাল ॥ 


অগ্নিতে পড়িয়া পড়ে বড় বড় ঘর । 


পরিক্রাহি রব উঠে লঙ্কার ভিতর ॥ 
উলঙ্গ হইয়া! কেহ পলাইল ডরে। 

লাফ দিয়া পড়ে কেহ জলের ভিতরে ॥ 
অনেক পুড়িল ঘর আগুনেতে জ্বলে। 
কেহ বা পলায়ে যায় বাপ বাপ ক্লে ॥ 
লঙ্কার ভিতর যত ছিল বিগ্যাধরী ৷ 
জলেতে প্রবেশ করে, বলে মরি মরি ॥ 
অঙ্গ ডুবাইয়া মুখ ভাসাইলা জলে । 
সরোবর শোভে যেন শত-শতদলে ॥ 
ছুয়ারে থাকিয়া দেখে হনু মহাবল। 
দেউর অগ্নি দিয়া পোড়ায় কুস্তল ॥ 
জলেতে ডুবায়ে অঙ্গ জাগাইছে মুখ । 
মুখে অন দিয়! হনু দেখিছে কৌতুক ॥ 
ডুবিয়া থাকিল ভ্রাসে জলের ভিতরে । 
জল খেয়ে তারা সব পেট ফুলে মরে ॥ 
ভ্রিশ কোটি রমণীর পোড়াযে বদন । 
লাফ দিয়! উঠে চালে পবননন্দন ॥ 
আগে পাছে অগ্নি দেয়, করে তাড়াতাড়ি । 
বালক যুবক পোড়ে, কত বুড়া-বুড়ী ॥ 
নৈশ্ক-সামন্তের ঘর পোড়ে সারি সারি । 
পান্রমিন্রগণের পুড়িল কত পুরী ॥ 


& মণিরত্ব নির্টিত সুন্দর সব ঘর । 
|] লেখাজোখা নাহি তার পড়িল বিস্তর ॥ 


থাটপাট পালস্ক পুড়িল রত্ব ধন। 
মণিরত্ব-নিশ্মিত অসংখ্য আভরণ ॥ 
বহুদূর হইতে অগ্নির শব্দ শুনি । 
বানর কটক ঘরে দিতেছে আগুনি ॥ 


কিসমিস 





এসি সপ স্পিরিট সিসি পিরিত ৯ স্পা সি ্িিসা্তিস্ টিপা পস্্্তি তা ৯১পাস্সিপা ৬ ছি এ তিতাস ৯ তরী সি শি পোনছিলিস্পিসতা ৯ শত পি পম্পি তি এ এ ছু ২ 


পর্ববত-প্রমাণ অগ্নি ভয়ঙ্কর দেখি। আমি জয়ী তোমার পিতার বাহুবলে । 
পিঞ্জর-সহিত পোড়ে যত পোষ! পাখী ॥ কুম্তকর্ণশোকে আমি ভাসি অশ্রজলে ॥ 
শারী শুক কাকাতুযা সারস সারসী। কুস্তকর্ণ বিন! লঙ্কাপুরী শুন্ঠাকার | 


নানাজাতি বিহঙ্গ পুড়িল রাশি রাশি ॥ নর-বানরের হাতে নাহিক নিস্তার ॥ 
হাতী ঘোড়। গেল পোড়া কত লাখে লাখ । : ইন্দ্র-যুদ্ধে উদ্ধারিল তোমাদের পিতে। 
পলাতে ন। পারে ডাকে বিপরীত ডাক ॥ | তোমরা রাখহ নর-বানরের হাতে ॥ 

কত শত ময়ূর পুড়িল ঝাঁকে ঝবাক। সেই পুত্র জন্ময়ে কুলের অলঙ্কার । 
কুকুট-আকৃতি হৈল, পোড়া গেল পাখ ॥ পিতৃশক্র মারিয়া পিতার শোধে ধার ॥ 
নানাজাতি পোষা-জন্ত পালেপালে পোড়ে । | রাজাজ্জ! পাইয়! দ্োহে রথে গিয়া চড়ে। 


প্রাণনুয়ে কেহ বা পলায় উভরড়ে ॥ হ্তী ঘোড়া ঠাট পেম্য নড়ে আড়ে মুড়ে ॥ 
বানরেতে পর্বত বরিষে ঝাঁকে ঝাকে। সৈচ্গের পায়ের ভরে কম্পিতা মেদিনী। 
শ্রবণ বধির হৈল আগুনের ডাকে ॥ উভয়ের সঙ্গে ঠাট আট অক্ষৌহিণী ॥ 
অঙ্গদ বলেন, শুন প্বনকুমার । গ্রাম করিতে যাত্রা করে দুই বীর । 
চারি জন রাখহ লঙ্কার চারি দ্বার ॥ দেখাদেখি হৈল গিয়া গড়ের বাহির ॥ 
বসে থাক চারি দ্বারে দেউটি স্বালিয়। দুর্্বয়-শরীর দৌহে পর্ববত-আকার | 
রাক্ষস আইলে দেহ মুখ পোড়াইয়। ॥ পশ্চিম ছুয়ারে গেল করি মার মার ॥ 
ভিতরেতে আগুন বাহিরে ষেতে চায় । রাক্ষস-বানর-ঠাট মিশামিশি হৈল। 


পলাইতে নারে, মুখ বানরে পোড়ায় ॥ 
রাক্ষস-অবস্থা দেখি বানরের হাস। 
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ 


রক্ষ-শিল। লয়ে কপি যুঝিতে ধাইল ॥ 
তবে ছুই দল, কোপেতে পাগল, 
পরস্পরে হারাহারি। 


25348886 অনল-নিকরে, বিরল তামিরে, 
করিতেছে মারামারি ॥ 
যত নিশাচর, ধরি ধনুঃশর, 
ও কুম্ত-নিকুতস্তাদির যৃদ্ধে পতন কঠোর কৃঠার ধরি । 
রাবণ বলে, নাহি সহে প্রাণে অপমান । | বানর-উপরে, সম্প্রহার করে, 
থাকিলে কপাট দিয়া নাহিক এড়ান ॥ চক্র গদ1 আসি মারি ॥ 
পোড়ায় কপাট দিলে, যুদ্ধ হেল সার। তাহে কারো মুণ্ড, কারো ভূজদণ্ড, 
যুদ্ব-বিনা নিস্তার নাছিক দেখি আর ॥ কারে বুক ফাটে বলে। 
কুম্ত ও নিকুস্ত কুস্তকণের নন্দন । কারো! স্টরুমুল, কাহারো লাঙ্ুল, 
ডাক দিয়! আনাইল রাজ! দশানন ॥ কারে হস্তপদ গলে ॥ 
ছুই ভাই আসিরাজাকে নোয়ায় মাথা । + কোনজনে শর, বিচ্থিয়া জর্জ্বর, 
দোহারে রাবণ বলে লঙ্কার অবস্থা ॥ করিতেছে কোনজন। 
বিক্রমেতে অতুল তোমর! ছুটি ভাই। । কারো গদাঘাতে, ভাঙ্গে বুক-হাতে, 


ভ্রিভুবন পরাভূত তোমা-প্দোহা-ঠাই ॥ ॥ খড়েশ করে বিদারণ ॥ 


৩০১৯ 





তাহে কপি লব, 
গিরি-তরু-শিলাগণ | 
ফেলি ফেলি মারে, 
করে উল্কা-নিক্ষেপণ ॥ 


তাছে চুণ করে, 
কারে ভাঙ্গে শির-বুক । 
কারো উল্কানলে, 
কারে! মুখ সকৌতুক ॥ 
কেহ মুষ্ট্যাঘাতে, 
বুক ভাঙ্গে পদাঘাতে। 
দশন নখরে, 
পৃক পাশ পেট মাছে ॥ 
কাহারো ঘোড়ারে, 
কোন কপি কাপে! গজে । 
কেহ মারি লাখে, ভাঙে কারো 
স-সারথি হয়-ধবজে ॥ 
কত; নিশাচর, যতি 
হাতাহাতি রণ করে। 
কেহ মারে চড়, কেহ বা চাপড 
কেহ মুটকি গ্রহারে ॥ 
পাচ-সাত জন, রাক্ষস মিলন 
ধরি এক কপিবরে ! 
অস্ত্রার্দি-প্রহারে, 
কাহারো পরাণ হরে ॥ 
সেহ-অন্ুলারে, 
অনেক বানর ধরি । 
মারে চড়-কীল, 
বিদারয়ে নগে করি ॥ 
এরূপ তুমুল, 
কান্দে কপি জান্বুবান। 
ম'লরে মলরে, গেল রে গেল রে, 
আর না রহিল প্রাণ ॥ 
বড় বীর সব, করি ঘোর রব 
কহিতেছে বার বার । 


জস শব, 


রাক্ষদউপরে, 

কত রান্ত্রিচরে, 
দহে মুণ্ড-গলে, 
ভাঙ্গে কারে মাথে, 
বিদারণ করে, 
আছাটিয়। যারে, 


রথে, 


চিন তিন করে, 
এক নিশাচরে, 


বহুতর শিল, 


কাত্তবাসণ রামায়ণ, 


স্টিল উ ্িশাটি পিসর্ণ সী স্পর সত সিসি সিসি সি সি সি টিকা ৩ পপি শি 


করি ঘোর রব, 


৭. পা পপ ০ পপ শি শা সপ ০ পপ পপ 
মস 


০৯ ৯, পি সস্তা পি সিসি পিস 


ধর ধর ধর, মার মার মার, 
না রাখিব রিপু আর ॥ 

এমত গ্রকারে, তুমুল সমরে, 
মাতিয়া কোপের ভরে ॥ 

কবিবর ভণে, রাম-দশাননে, 
সেন। হানাহানি করে ॥ 

রাক্ষস্রে বাণ যেন আগুনের শিখা | 

পুড়িছে বানরগণ দ'ভি লিখা জোথা ॥ 

গাছ ও পাথর লয়ে কপি সব ধঝে। 

অসংখ্য রাক্ষস পড়ে সহামের মাঝে ॥ 

তার মধ্যে ব্জকছ নামে নিশাচর । 

মারিলেক ভীম গদ! অঙ্গদ-উপর ॥ 

কিছুকাল কাপি তাহে কপান্দকুমার | 

স্বশ্ন হৈয়। শীঘ্র পুনঃ হৈল আগুসার ॥ 

করে পরি একখান শিখরি-শিখর | 

মারিলেক বজক%-মস্তক-উপর ॥ 

তাহার প্রভারে বাণ পারিত্যাগ করি। 


বহ4৮-বার পড়ে বস্ধা-উপানি ॥ 


 অঙ্গদের অঙ্গনে করিল 


তাহ দেখি কে'পেতে কম্পিত সকম্পন ! 
রণে হবিশিল করি রুথ আরোহণ ॥ 
সেহ বেগে বি কার বাদ বশুতর | 

জন্লর ॥ 


। শরুম্বত-শ্বত সহি মেসকছা শছে। 


! 
। 


1 


লাক দিয়া উঠে তার রখের উপগগে ॥ 
ব্যাঘ্ যেন লল্ফে হেন বানরের রঙ্গ | 
মরণের ভয় নাই রণে নাত ভঙ্গ ॥ 

হাল কর হইতে কে দিও কাড়ি লৈ | 
০রণ-চাপ্ন তারে ফোঁলিল ভাঙ্গিয়া ॥ 


সমরে ব্যাকুল, & পদাবাতে রথখান করি প্রমথন | 


| নাশিলা। 1 নখরে করি রক্মগন ॥ 
স্যন্দন ছাড়িয়া তবে সেহ সকম্পন। 


ৃ আকাশে উঠিল খড়গ করিয়া ধারণ ॥ 


| 
| । 
৪8০ 


তাহা দেখি মহাবল বালির নন্দন। 


ডি দিয়া তার পাছে করিল ধাবন ॥ 


পট পলিপ এ তি এ পিপি পি পি পি পট পরল পাশি পিক্পশি পিস পা শন 


কিঞ্চিৎ দরেতে তারে করেতে ধরিয়া | 
খড়গা আর ধনু তার লইল কাড়িয়! ॥ 
তবে সিংহনাদ করি অতি কুতুহলে। 
সেই খড়গ ধরি কোপ দিলা তার গলে ॥ 
তাহে ছি হয়ে সেই যেন উপবীত। 
আকাশ হইতে হেল ভূতলে পতিত ॥ 
তবে মিংহনাদ করি বালির কুমার । 
ভূতলে নামিল শব্দ করি মার মার ॥ 
তবে শোণিতাক্ষ-বীর লৌহগদা ধরি । 
উপশ্থিত হইল অঙ্গদ বরাবরি ॥ 

প্রজঙ্ঘ যৃপাক্ষ নামে আর ছুই জন। 
রথে চড়ি তার কাছে করিল ধাবন ॥ 
ভ্রীমৈন্দ দ্বিবিদ ছুই বীর তা দেখিয়া । 
অঙ্গদের ছুই পাশে দাড়াল আসিয়া ॥ 
তবে সেই নিশাচর-তিনজন-সঙ্গে | 
তিন কপি-বীর যুদ্ধ আরস্ভিল রঙ্গে ॥ 
নানা বৃক্ষ উপাড়িয়া কপি তিন জন। 
করিতেছে ভিন নিশি 
তাহ দেখি খড্রগ ধরি রাক্ষল ্রক্তজ্য। 
৪ খণ্ড করি কাটে সেই রুক্ষসজ্ৰ 7 
তবে সেই তিনজন শাখাম্নগবর | 
নিক্ষেপ করয়ে রথ-তুরঙ্গ কুঞ্জর ॥ 
নিরীক্ষণ করিয়। যুপাক্ষ বরণে দক্ষ | 
কাটিল সে সব ছাড়ি শর লক্ষ লক্ষ ॥ 
তবে পুনঃ শুীমৈন্দ দ্িবিদ বালি-স্থৃত | 
বর্ষণ করয়ে বৃক্ষ অযুত অনুত ॥ 
শোণিতাক্ষ সে-সকল সত্বর হুইয়! ৷ 
চূর্ণ করি দিল গুরু গদা ঘুরাইয়! ॥ 
পৰেতে প্রজজ্ঞ খরশান খড়গা ধরি । 
বালিপুজে বধিবারে আসে ত্বরা করি ॥ 
নিকটে নিরখি তারে তারার তনয়। 
সন্ধান করিল শালশাধী অতিশয় ॥ 
সেইত তরুতে তারে তাড়ন করিল! । 
আর তার বান্ুমূলে মুটকি মারিল। ॥ 
2০১ 


নর 
৭ 
0288 


স্পা শীর্শি পি পপি পতি সপ তি পিশ পতি পি পে লী শী 


লক্কাকাণ্ড 


প্র 





! 


] 
ৰ 
ৰ 
ৃ 
: 
| 
ূ 


শ সপ ৮০ ৮সপ৮শীশ পিপি শত সী পে? পম 





ঙা 


প্রজঙ্ঘের [বাছু ত তাছে হ্‌ বিভিন্ন হইল | 
হস্ত হৈতে খডগখান খনিয়! পড়িল ॥ 
স্থির হ'য়ে প্রজড্ঘ পরেতে কিছুকালে | 
মারিল প্রবল মুষ্টি মঙ্গদ-কপালে ॥ 
তাহে দুই দণ্ডকাল রহি অচেতন । 
চেতন পাইল পুনঃ বালির নন্দন ॥ 
হ্ুগতভীর সিংহমাদ করি কোপভরে । 
প্রজঙ্ৰ-উপরে মুষ্টি মারিল নি্রে ॥ 


শি পি এপ্স পলি তি পো 


তাহাতে বিদীর্ণ হৈল মহামুণ্ড তার । 


পড়িল সে বজ্ঞাহত দেন শৈল-সার ॥ 
ক্ষীণশর হইয়া যৃপাক্ষ খড়গ ধৰি । 
মারিবারে যায় তথা পথ পরিহুরি ॥ 
তবে সে যুপাক্ষ বীরে থটকি মারিয়া । 
ধরিল শ্ীমৈন্দ তারে বাহুতে বেড়িয় 
এহেন সময়ে শোণিতাক্ষ মহাসার। 
দ্বিবিদের বক্ষে কৈল গদার প্রহার ॥ 
তাছে হত হেয়া সেই অশ্বীর নন্দন | 
কিছুকাল হইয়া! রহিল অচেতন ॥ 
পুনঃ শোণিতাক্ষ যবে ঘুরায় গদারে। 
সেই কালে ধরি কাড়ি লইল তাহারে ! 


তবেত মৃপাক্ষ শে ণ্তাক্ষ দুই জন। 


টি _-----২ শী তি শু শা 


| 


উীমৈন্দ-ছিবিধ সঙ্গে করে বাহুরণ & 
কেহ কোন জনে কর করে আকষণ। 


। কেহ কোন জুন করে দূত আলিঙ্গন ॥ 


কেহ কোন জনে কভু ঠেলি লয়ে যায় 
কেহ কোন জনে কভু বলেতে ঘুরায় ॥ 
কেহ কোন জনে কভু তুলে উপরেতে। 
কেহ কোন জনে কড়ু ফেলে ধরণীতে ॥ 
মধ্যে মধ্যে মুষ্ট্যাঘাত, করাঘাত করে । 
কভু বিদারণ করে দশন-নখরে ॥ 
এইরূপে কিছুকাল হৈল তুল্য রণ। 


৷ পরে অতি কুপিল কপীন্দ্র ছুইজন ॥ 


তার মধ্যে শোণিতাক্ষে দ্বিবিধ বানর । 


প্রি নখে বিদারণ করি করিলা জর্তদর ॥ 


৪০৯ 





ন্মার তার ছুই ভুজ ধরি ঘুরাইয়। | 
মারিল তাহাকে ভূমিহাল আছাড়িয়া ! 
শ্রীমৈন্দ খুপাক্ষ-সনে করি বাহু-রণ। 
পরে তার ভুজে ধরি করিল চাঁদ £ 
তাহাতে যুপাক্ষ করি শব্দ ঘোর ত। 
চলি গেশে দেখিবারে গ্রোতপরীশ্বর ॥ 
তবে বিরূপাক্ষ-নামে এক নিশাচর । 
কপি-সৈম্ত-উপরে বধণ করে শর ॥ 
তার শর প্রহার ন! সহিতে পাহির। | 
পলায় বানর সব সমর ত্যজিয় ॥ 

তাহা! দেখি মৈন্দ এক মহীধর ধরি | 
নিক্ষেপিল বিরূপাক্ষ-মস্তক উপরি ॥ 
তাহে হত হেয়! বিরূপাক্ষ নিশাচর | 
ভূতলে পড়িল যেন ছিন্ন ধরাধর ॥ 

তবে মৈন্দ মহাঘোর সিংহনাদ করি । 
বধিতে লাগিল মুষ্টি মারি সব অরি ॥ 
চড়-চাপড়-মুষ্ট্যাদি বানরের তাড়া । 
মৃষ্ট্যাঘাতে রাক্ষসের মাথা করে গুড়া ॥ 
তাহা দেখি বিছ্যুন্মালী নামে মাতধান। 
রথে থাকি বৃষ্টি করে বহুতর বাণ ॥ 
দশদিক আচ্ছাদন করি স্ইে শবে। 
বিহ্থিতে লাগিল যত ভল্লুক-বানরে ॥ 
তার শরাঘাতে কেহ স্থির ঠেতে নাংরে। 
বাসনা করয়ে রণ ভাত সলাবাবে ॥ 
তাহ! নিরখিয়া নল লয়ে তরু শিলা । 
ধিছ্যম্মালী বধিবারে বষিতে লাগিলা ॥ 
সেও শত শত শর করিয়া বণ । 

সেই সব শাখী শিলা! করিল! কুন ॥ 
পুনশ্চ নলের প্রাণ বিনাশ করিতে । 
কোদণু কিয়া কাণ্ড লাগিল এডিতে ॥ 
সে-সকল শরে বিশ্বকশ্মার নন্দন | 
শাল-শিল। ফেলাইয়। করিল বারণ ॥ 
এইরূপ নল রষ্টি করে রুক্ষগণ | 
বিদ্যুন্মালী করে তাহা বাণেতে ছেদন ॥ 


চি সি ০ ৩টি ৫ সিটি 3 ৩ টি 
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০ আও এ, ৩ পর জরা, খারিজ শী শী তি শপ ০৩ পপর পার গার এক 


শপ এ আস পপ পার, পর পর -. পর পা পপ পা পপ সস পা পা পি এ ইনি শঞ রি চি রি নিউ 


! 


পাশা সত ২ 
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ক'ওবাস)। রামায়ণ 


রন 58 চে ০ ২ পাশা শি সি 


বিদ্ধ্যুন্মালী যাবতীয শর-বৃন্টি করে। 
নল তাহা নিবাহয়ে পাদপ-প্রস্তরে ॥ 
এইবপে কিছুকাল সেই দুইজন । 
করিলেক সমভাবে ঘোরতর বণ ॥ 
তবে সেই নিশাচর নিঃশর হইয়া | 
কছিতেছে নল প্রতি চাতুরী করিয়া ॥ 
বিশ্বকশ্মী-পুজ তুমি তোমা সহ রণে। 
বড়ই আনম্দ অজি পাইলাম মনে ॥ 
দেখিয়া! বিক্রম খল বিক্রম অপার । 

ইচ্ছা হয় বাুযুদ্ধ করিতে আমার ॥ 
বলিছে বিশ্বাহার অন্দন তাহাতে । 
আমারে বাদনা এই অন্তর-মাঝানে ॥ 
ভাভা শুনি তথ ঠহাত রাক্ষস নামিল। 
তবে ছুই বীরে বানুমুক্ধ আগস্িল ॥ 
হাতে-হাত ডুজে-ভ্ুলে কপালে-কপালে। 
বৃকে-বুকে প্রহার করয়ে ছুই শালে ॥ 
উম্মন্ত মাতস্চ যেন দশনে-দশানে | 

যুদ্ধ করে) হেন শক হয় হনে খনে ॥ 
বের সমান অঙ্গ উভয়েরি হয় । 
কাহারে! প্রহারে কোন জন বাগ নয় ॥ 
কভু বাহু-প্রহার করত কোন ভাল । 

বজে সে করয়ে যেন বিকট নিঃস্বথন ॥ 
কড় নলে ঠেলি লয়ে ধায় বিহ্যন্মালী | 
কড় বিদু/স্মালীরে দে নল বলশালী ॥ 


। কু আকবযে, কছু করে উত্তোলন । 
। কভু চাপি ধরে, কহ করয়ে পাতন ॥ 


সুট্রি-দন্ত-নগে কত করয়ে প্রহার । 
ছুই দিংহে করে যেন মুদ্ধ অনিবার ॥ 


£ এইরূপে ছুই-দগুকাল ছুই জন। 


কপ্িলেক পুযুনাধিক্য শুস্যবাছ রণ ॥ 


। তবে ত নলের বল না পারি সহিতে। 


বিদ্যুন্মালী তার হস্ত ছাড়াল শান্তিতে ॥ 


অতি ঘোর এক শক্তি করিল ধারণ ॥ 


০ 
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তাহ হি পল এক & বাগ রি 
বিছ্যুম্মালী-উপরে ছ্াড়িল ক্রোধ করি ॥ 
সেই শুঙ্গে পাড়ে রথ সারখি-সভিত। 
বিহ্যম্মালী ত্যজে প্রাণ হইয়া চণিত ॥ 
তবে ভীত হয়ে যত নিশাচরগণ । 
কুম্তকণ-পুজ্র-কাছে করে পলায়ন ॥ 
তাহ দেখি রণমণ্ড বানর-নিকর। 
ঘন ঘন লিংহনাদ করে ঘোরতর ॥ 
তাহ দেখি কুম্তবীর আপিক কুপিল । 
সসৈম্ভে পান্না করি মরে দাভিল ॥ 
কুম্তবীরে দেখিয়া পলায কপ্পিগণ | 
মহেন্দ্র দেবেজ্দ্র অর বালির নন্দন ॥ 
দহলে করিয়! শুর গেল তিন জন । 
কুস্তের সহিত গিয়া আরস্ডিল বণ | 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র তবে দুই বীরবর 
পাখরাদি ল'য়ে গেল সংগ্রাথ ভিতর ॥ 
গাছ-পাথবর কাটিল চোখা চোখ। শরে | 
বিদ্ধিয়া জর্তভর (কল গৃহ লহ শাল ॥ 
মহেন্দ্র কির চো আপা 1৮ ত৬। 
ত্রিশ যোজন পর্বত আনিল হারিত ॥ 
ভ্রিশ যোজন গিরি এটডিল দিযে ও'ন 
কুস্তবীরের বাণে থান খান ॥ 
বাণেতে পর্ধত ক'টি খান খান করে। 
বি্িয়া জঙ্জ্ঞর করে দেবেজ বানুরে ॥ 
মহেন্দ্র দেবেন্দ দো হে হেল অচেতন। 
কোপেতে পর্বত এডে বালির নন্দন ॥ 
অঙ্গতের পর্বত বাণেহতে ফেলে কেটে | 
শত বাণ অনস্গদ্রের মারিল ললাটে ॥ 
তখন অঙ্গদ বলে, কর পরিভ্রাণ । 
সকল বানর গেল শ্রীরামের স্থান ॥ 
তিন বীর অচেতন শুনি এই কথা । 
মনেতে প্রীরামচন্দ্র পাইলেন ব্যথা ॥ 
খষভ কুমুদ ও স্থষেণ সেনাপতি । 
তিন বীরে রঘুনাথ করিলা! আরতি ॥ 





| আরামের আজ্। চি চলে তিন জন । 
আকাশ ছাইয়। করে বুক্ষ-বরিষণ ॥ 
কুপিল সে কুম্ভবীর পুরিয়া সন্ধান 
তিন বীরের বুক্ষাদি করে খান খান ॥ 
জর্জির হৈল তারা কুস্তবীরেব বাণে। 
ভয় পেয়ে তিন জনে ভঙ্গ দিল রণে॥ 
তন বীর পলাইয়! স্বগ্রীবেরে কয়। 
রূধিল শ্রগ্রীব রাজা সংগ্রামে ছুজ্য় ॥ 
কুপিয়। স্গ্রীব-বীর এক লাফে ঘায়। 
পাকল করিয়া আখি কুস্তবীরে চায় ॥ 
কুম্ত বলে বানর! বেড়াস ডালে ডালে। 
এও তোর বিজ্ম না ছিল কোনক লে ॥ 
স্্গ্রীব বলিছে, ছন্দ নাহি কারো সন । 
নখ জান বিক্রম কমি, এহ সে কারণে ॥ 
তার লনে রণে করি বিক্রম-পাপ্রীক্ষা | 
৷ সড়িলি আনার হাতে, নাহি তের রক্ষা ॥ 
যমব্রাক্গ জেগে বসে আছে তের তরে । 
দেখাব বিক্রম আজি, ৮ 'লি সদরে ॥ 
তের পিতা কুস্তকণ, সে ডাতুন বিক্ুন। 
ক্ষণ্কে বিলন্দঘ কর, দেহভিব মম ও 
 কুপিয়। যে কুস্তবীর তীক্ষ বাণ যোড়ে। 
তিন শত বাণ রাজ স্ত্রীবের 'এডে ! 
বাণ খেয়ে স্্শ্রীব যে চিক্তিত-অন্তর | 
ল'্ফ দিয়া পড়ে তাপ রথের উপর & 
ধনুক ধরিয়া টান, কেডে নিতে নারে। 
রথ হৈতে কুস্তবীর ফেলে হও়ীবেরে ॥ 
আছাড় খাইযা রাজা হৈল অচেওন। 
। চেতনা পাইয়া পুনঃ বলে ততক্ষণ ॥ 
& তোর বাপের জাঠা নিলাম এক হাতে । 
[| তোর হাতের ধনুখান নারিনু ছাড়াতে ॥ 
বাপের সমান তুই বীরচুড়ামণি। 
ইন্দরজিত-সম তোর ধন্ুকে বাখাশি ॥ 
কুস্তবীর বলে, ধনু দুরে পরিহরি। 
দি রিক্তহস্তে আইস দু'জনে যুদ্ধ করি & 
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অন্তু কেলি দুইজনে করে ড়ানুড়ি | 
হুাহুড়ি ঘুচিয়। লাগিল জড়াজড়ি ॥ 
কুম্তবীর চাপড় মারিল বাহুবলে । 
পড়িল স্ৃত্রীব রাজা সমুদ্দের জলে ॥ 
রামের কিন্াব থে সাগর গভীর ; 
মঙ্দ্যে ৮০  লীর ॥ 
মাটিতে দাগ্ু'যে ফিরে এল এক লাফে । 
কুন্থবীর বিক্রমে সুগ্রীব রাজ। কাপে ॥ 
পুন? কোপে কুম্তবীর মুস্ট্যাঘ/ত মারে । 
পিল স্বশ্রীব রাজ। ছুজ্জয় প্রহারে ॥ 
চৈতন্য হারায় মুখে উঠে রক্ত ফেনা । 
শঙজেক্ু পর্বতে যেন পড়িল বঞ্চনা ॥ 
সবি পাহয়। উঠি বানরের নাথ। 
কৃম্তবীর উপরে করিল পদাঘাত ॥ 
মহকোপে কুন্তবীর ধরে স্বগ্রীবেরে। 
চিহ জনে মলনদ্ধ, কেহ নাহি হারে ॥ 
দুই লিংহ যান্ধ যেন ছাড়ে সিংহনাদ। 
ঢুই রর মহাযুদ্ধ, নাহি অবসাদ ॥ 
মা সুগ্রীব তাঞার রথে চড়ে । 
ঢুই ম'লঙের দন্ত ছুহাতে উপাড়ে ॥ 
লয়? হস্তীর দন্ত কুন্তবীরে হানি। 
দল্তাঘাতে কুস্তের জঙ্জর হৈল প্রাণী ॥ 
উদ্ধেতে কুস্তেরে ভুলি মারিল আছাড় । 
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চুর্ণ হেল হাড় ॥ 
দেখিয়! নিকুস্ত বীর ভ্রাতার নিধন । 
স্সগ্রীব রুমিয়া যায় করিয়া তর্জন | 
নিকুস্তের মুল সে পর্ববভ-সোসর । 
মুষল মারিতে যায় স্গ্রীব-তপর ॥ 
দন্ত করি-মুষলেতে ঘন দেয় পাক। 
ঘুরায় মুধল ঘেন কুস্তকার-চাক ॥ 
বিক্রম করিয়। ছোটে সংগ্রামের স্ছলে। 
প্রবল আগুন যেন ঘৃত পেলে জ্বলে ॥ 
নিকুস্তের বিক্রম দেখিয়া লাগে ডর। 
ভয়ে পলাইয়। গেল সুগ্রীব-বানর ॥ 
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ভয়েতে প্রীষ রাজ নছে আযান | 
শুগ্রীবের ভঙ্গ দেখি রোষে হনৃমান ॥ 
সেবক থাকিতে তোর রালা-সনে বণ। 


| তোতে মোতে যুঝি, দেখি মরে কোন্জন ॥ 


নিকুস্ত কহিছে, বেট ঘরপোড়া শুন । 
তোরে পেলে আর নাহি চাহি অন্যজন ॥ 
এত যদি দুইজনে হল গালাগালি । 

ছুই জনে যুদ্ধ বা-জ, দ8োছে মহাবলী ॥ 
লোহার মুষল ছিল নিকুস্তের হাতে । 


৷ ক্ুষিয়া মারিল বীর হনুমান-মাখে ॥ 


হনুমান-মাথ! যেন বজ্জের সমান । 
মাথার মুষশ গোটা হৈল খান খান ॥ 
হনুমান বলে যে স্ষল গেল তল । 

মোর ঘ। সহরে বেটা, তবে জানি বল ॥ 
আপন! পাসরে কোপে বীর হনুমান । 
নিকুস্তে মাবিল চড় বজ্র সমান ॥ 
চাপড় খাইয়া বীর কাপে থরহরি | 
ভঙ্গ নাহি দেয় রণে বিক্রমে কেশরী ॥ 
হনুমানের পানে বীর চাহে এক দৃষ্টি। 
কোপে হনৃমান-বুকে মারে বজ্জমুগ্রি ॥ 
মুষ্ট্যাঘাতে হনুমান হৈল অচেতন । 
হনু কোলে করি যায় ভেটিতে রাৰণ ॥ 
প্রথম মহলে যায কোপে করি ভর। 
দ্বিতীয় মহলে পরে চলে নিশাচর ॥ 
চলি মায় নিকুস্ত ষে পরম-হরিষে। 
হনুমানে দেখিতে রমণী সব আসে ॥ 
নিকুস্তেরে নারীগণ ধন্ত ধ্ন্ত বলে । 
ভাল কৈলে ঘরপোড়। ধরিয়া! আনিলে ॥ 


॥ স্থগ্রীবেরে করেছিল বন্দী তৰ বাপে । 
| ঘরপোড়া হৈল বন্দী তোমার প্রতাপে ॥ 
 ঘরপোড়া বেটা ঘর পোড়াইতে মন । 


ৰ 


সমুদ্রে লভ্বিয়া আসে, হুর্জজয় এমন ॥ 


৷ নিকুস্তের কোলে হুনু পাইল চেতন । 
॥ কি বুদ্ধি করিবে হুনু, ভাবিছে তখন ॥ 
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সর্বব-আঙ্গ বিদারিল আচড়-কামড়ে । 
ছুই কাণ ছি'ড়ি নিল হাতের মোচডে ॥ 
পরিজ্রাহছি ডাকে বীর, ছাড় ছাড় বলে। 
ভয় পেয়ে ছুড়ে ফেলে গগনমণগ্ডলে ॥ 
অস্তরীক্ষে লাফ দিলে হাতে ছুই কাথ। 
নিকুস্তের স্কন্ধে চড়ে বীর হনুমান ॥ 
হাতে চুল জড়ায়ে মস্তক ছিড়ে ফেলে । 
হনুমান মুণ্ড লয়ে যাঁয় মহাবলে ॥ 
সিংহনাদ করি চলে পবনের বেগে। 
এক লাফে উপনীত জ্ীরামের আগে ॥ 
নিকুস্তের মুণ্ড দেখি ভ্রীবামের হাস। 
নিকুস্তের বিনাশ গাইল কৃত্তিবালস ॥ 

০ খা 12 


গু মকরাক্ষের যুদ্ধে গমন ও মৃতু 


ভগ্রদ্ুত কহে গিয়া রাবণ গোচর | 
পড়িল নিকুম্ত-কুস্ত শুন লঙ্বেশ্বের ॥ 
কুম্ত-শিকুম্তের মৃত্যু শুনিয়া রাবণ । 
সিংহালন হতে পড়ে রাজ! দশানন ॥ 
দেব ?দত্য গন্ধর্ব করিত রণে শঙ্কা । 
কুম্ত ও নিকুম্ত পড়ে শূন্য হেল লঙ্ক! ॥ 
কুড়ি চক্ষে বছে ধারা রাজ! লহ্বেশ্বেগ | 
মকরাক্ষ মহাবীরে আনশিল সহর ॥ 
মকরাক্ষ প্রণমিল বাবণের সয়। 
দেহে তার কুড়ি হস্ত রাবণ বুলায় ॥ 
রাজ! বলে মকরাক্ষ, তুমি যোদ্ধপতি। 
নর-কপি মারি রাখ লঙ্কার বসতি ॥ 
সেই পুত্র স্বজন, কুলের অলঙ্কার । 
পিতৃশক্র বধ করি শোধে পিতৃধার ॥ 
রাত্রি দিন কান্দে শোকে তোমার জননী | 
সে রাগে রামের সীত! আমি হ'রে আনি 
তাহার কারণ হল এত বিসংবাদ । 
রাম-লপ্মমণেরে মারি ঘুচাও বিষাদ ॥ 
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মকরাক্ষ বলে, চিন্ত! না কর রাব্দন্‌। 
এখনি মারিব শক গ্ীরাম-লঙ্ষমণ ॥ 
রাজা বলে বড় বীর ভুমি মকরাক্ষ। 
বড় গ্রীতি পাইলাম শুনি তব বাক্য ॥ 
এত বলি মকরাক্ষে পাঠায় যুঝিতে। 
রণসজ্জ।! করি দেয় আপনার হাতে ॥ 
মস্তরকে মুকুট দিল, অঙ্গে দিল সানা । 
কাড়া পড় ঢাক ঢোল বাজায় বাজনা 
মকরাক্ষ বলে, শুন প্রতিজ্ঞা রাজন্। 
যুদ্ধে নর-বানর্‌ এড়াবে কোন্‌ জন ॥ 
রাম লক্ষমণ স্রগ্রীৰব আর বিভীষণ । 
চারিজ্বন'-রক্তে প্ভার করিব তর্পণ ॥ 
এত শুনি হরধষিত ঘতেক রাক্ষস । 
সবে বলে মকরাক্ষে বড়ই সাহস ॥ 
মন্্রণাতে মন্ত্রী যে বলেতে বলবান্‌। 
লঙ্কাপুরে বীর নাহি তোমার সমান ॥ 
মনে মনে মকরাক্ষ ভাবিছে তখন । 
নর-বানরের যুদ্ধে সংশয় জীবন ॥ 
ূ কুস্তকর্ণ অতিকায় হইল বিনাশ । 
জ্রীরামের সঙ্গে যুদ্ধ ছাড়ি গশ্রাণআশ ॥ 
কিন্তু এক স্রমন্দ্রণ! আছয়ে হহার। 
| শুনিয়াছি রখুনাথ বিষু-অবতার ॥ 
বড়ই ধাশ্মিক রাম, ধন্মেতে তশপর। 
অস্াবাত না করেন গরুর উপর ॥ 
এতেক ভাবিষা মকরাক্ষ নিশাচর | 
যুক্তি করি ধেনু-বতল আনায় বিস্তর ॥ 
নব নব বস সব রথে লয়ে তোলে। 
রথের চৌদিকে ধেমুু বান্ধে পালে-পালে ॥ 
! মনোরম হয়-হন্তী দূর করি সব। 
রথের যোগান দিল চারিটা বুষত ॥ 
+ গোচশ্মেতে ঢাকে রথ করিয়া মন্ত্রণ। | 
সর্বব-অঙ্গে ঢাকা দিল গোচন্মের সানা ॥ 
৷ গোচন্মের সান! ঢাকে সারথির অঙ্গে । 
ঢাক ঢোল দামামা দগড় বাজে রঙ্গে ॥ 
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প।/খোযাল্গ অর বশী বাজে জগঝস্প। ৩» দিল ন্‌ মকরাহ্ত্ দেখে] 
তয়স্র শব্দ শুনি হ্প্পুরে কল্প ॥ চ'লাইযং দিল রথ রামের ১:৮4 ॥ 
মকরাক্ষ মহাবীর করিল সাজশি। সঙ্গান পুর্ষিয়া বীর শীরামেরে চকে । 
সঙ্গেতে কটক চলে তিন অক্ষৌহিনী ॥ আলিয়া করহ যুদ্ধ আমার সম্মুখে ॥ 
কেহ অশ্বে, কেহ গজে, কেহ চড়ে রথে । 1 দশুকবনেতে বেট!, মারিলি মোর বাপ। 
ভ্রিভুবন-বিজযী ধন্ুক-বাণ হাতে ॥ ভুগ্িবি তাহার ফল, দেখাব প্রতাপ ॥ 
এইরূপে যতেক প্রধান সেনাপতি । পিতৃশক্র পাইলাম বহুদিন পরে। 
সাজিয়া চলিল মকরাক্ষের সংহতি ॥ আমার পিতার কাছে পাঠাব তোমারে ॥ 
হাতে ধনু মকরাক্ষ রথে শিয়া চড়ে। পাঁড়িব তোমার যু কাটি চোখা শরে । 
রাক্ষমের কোলাহলে মহাশবদ পড়ে ॥ খাইবে তোমার মাংস শুগাল-কুকুরে ॥ 
লন ঘল দিভনাদ ধক উহ্কার। এত বলি ধনুকে মুড়িল ঠীক্ষ শর । 
গ55% পরেছে গেল করি মার মার ॥ বিন্ধিম্না কোথষল 'ঙ্গ করিল জর্জর ॥ 
হকরাশ্ষ গল বূণে, পড়ে গেল সাড়া । মনে মনে র্ঘুনাথ ভাবেন এ ভয় । 

গু গা বালব উঠে দিম্বা গান্র ঝাড় মকরাক্ষে মারিতে গে' হত্যা পাছে হয়| 
রহাক্ষয শুক বারি পাইল বানর্‌। যত যত বীর সনে করিলা স্গ্রাম। 
নসর (দখিষ' রোসে বত নিশাচর ॥ প্রতি যুদ্ধে তিন পদ আগ হৈলা রাম ॥ 
কহ বলে, কত কাট, কেহ বলে মার । পূর্ণব্রহ্ষ নারায়ণ ভয় পেয়ে মনে । 
রুঘয! আইল রণে ধরের কুমার ॥ হইল ভ্রিপদ ভঙ্গ মকরাক্ষ-রণে ॥ 
মকরাক্ষ-সম্মথে দান্ায় হনমান। তিন পদ পশ্চাশ হুইল রঘুবর | 
গোশত ৩কা রথ পে বিমান ॥ | মকরাক্ষ-বাণে বায় অতীব কাতর ॥ 

(গং বহু পালে পালে বোধ কৈল পথ । কেমনে জিনিব রণ, তাবিলেন মনে । 
প11বৰ মন কি হবে বুদে টানে রথ ॥ যুড়িল পবন-বাণ ধনুকের গুণে ॥ 

রাক্ষল মারিতে গেলে গো বৎস যে মরে । | প্বনবাণের তেজে ভ্রিডুবন নড়ে। 
গোত্র ভয়ে কপি খুঝিতে সা পারে ॥ পর্বত কন্দর বৃক্ষ উডভাইল ঝড়ে ॥ 
মকর'ক্ষ মারে বশ বান্র-উপর | ব্রহ্মরূপা বাণেতে পবন আবিভ তি। 
আলতথা বানর পড় লণগ্রাম ভিতর ॥ উড-উল ধেন্ু-বুস রুদভাদি ঘত ॥ 
টি তা গোচন্ম ঘতেক ছিল উড়াইল ঝড়ে। 
প*2105 রাক্ষম পায় করি মার খা ॥ নৃতক বাশর আসি মক্রাক্ষে বেড়ে ॥ 


সপ পপ পপ পপ ১ এ সা ও সপ এ সস ৯ সস 


সী পপ সস, পপ পপ এ 


স্রম্ণ অন্গণ নল নীল মহাব্ল | & বামজয় শব্ধ করে যাতিক বানর । 
শত অল্প [তথা মামু ভা ডি পুণন্দল ॥ [ অন্ধকা র জরি ফেলে রুক্ষ ও পাথর ॥ 
সভেন্দু দেবেস্ত আদি বার হশুমান | ূ মকরাক্ষ মহাবার পুরিল সন্ধান । 
হত ভৈতে ফেলে ক্ষ পর্বত পানাণ ॥ গাছ-পাথর কাটিয়া করে খান খান ॥ 
ভয়েতে পলায়ে মায়, পস্চাতে নাচায়।  গাছ-পাখর কাটি এডিল পঞ্চশর | 
বণ ছাড়ি হুগ্রীব প্লায উভরায় ॥ নী দশ বাণে নীল বীরে করিল জর্জর ॥ 


90৩ 


রি পলি পরপ্িসিটি এ সা ০৩৯০ 


ক্ষগ্রীব-স্থষেণআদি বড় বড় বীর । 

দশ দশ বাণে বিন্ধে সবার শবীব্ £ 
বিংশতি বাণেতে বিচন্ধ অক্গদের আনঙ্গ | 
পলায় আঅঙ্গদ-বীর রণে দিযা ভঙ্গ] 
ধেন্ু-বগুস-বুদ-সব টড়িল সতত | 
চারি অশ্ববর আনি যুড়িলেক রখে॥ 
দেবাংশী রথের তেজ, চলে বাযুবেগে ! 
বিক্রম করিয়া আমে গ্রীরামের আগে ॥ 
গালি পাড়ে রঘুনাথে, যত আলে মনে ! 
দশদিক অন্ধকার করিলেক বাণে॥ 
বাম বলে, শকরাক্ষ) ন' কর বিলাপ! 
আজি ঘুচাইব তোর মনের সম্তাপ ॥ 
এথনি পাঠাব তোরে যমের সদন । 
চিরদিন পিতাপুজ্রে হবে দরশন ॥ 
এত বলি ক্ষুরপার্খ্ব বাণে দিল্‌ টান | 
মকরাক্ষ বাণ মারে পৃরিয়া সক্ধাল ॥ 
আকাশে উঠিল শিয়া ছুঃজনার বাণ। 
রামের বাণে কাটি কৈল খান খান ॥ 
মকরাক্ষ বাণ এড়ে, তার। যেন ছুটে। 
শত শত বণ মারে রামের ললাটে ॥ 
ল্ল: লাগিয়া বাণ বিহ্কি রাত ফলা! 
রামের *বীবে মেন বজ-পদ্মালা ॥ 
অন্ধকার তল বাশ, শংহি চলে দষ্টি। 
রামের খসিয়! পে শশ্ুকেন ম্টি ॥ 
আপন সরিয় রাম দৃঢ় “কলা বুক! 
কাটিলেন মকরাক্ষ-হাতের ধনুক ॥ 
আর ধন্গ লয়ে করে বাণ-বরিষণ । 
ব।ণে বাণে মকরাক্ষ ঢাকিল গগন ॥ 
খরের কুমার বীর নানা শিক্ষা জানে । 
দশদিক অন্ধকার করিলেক বাণে ॥ 
বাণে অন্ধকার, তবু ফেলে নিরস্তর ৷ 
বাণ ফুটি রঘুনাথ হইল কাতর ॥ 
রামেরে কাতর দেখি তুষ্ট নিশাচর । 
সর্ববঙ্গে বিদ্িয়। বামে করিল জর্জজর ॥ 


ল্কষাক' 5 


৮ শাস্টিপি তাস | পি আশি শার্শী পাশ তা শর্টিত ভি পরি পপ অনিতা 


্ উি ৯ পিজি গা 


শী পাকি পিসি এ ৬তি ৩ 


' কৃতি বাণ মারে রামে নাহি অবকাশ। 


সত শীট পাশপাশি পি 0 পা পাস পেশ পাপ সা পাপ | পপ আস 


বঠুরামে জিনিন্ বলি মনেতে উল্লাস ॥ 
পর্ববাঙ্গ বিহ্দিযা রামে করিল অস্থির | 
শীরাম বলেন বেট! বাপ হৈতে বীর ॥ 
খরেরে মারিয়াছিনু দণ্ডেকের বপে। 
দ্বি-প্রহর হৈল, বেটা যুঝে মোর সনে ॥ 
সন্ধান পূরিয়া রাম চাহে চারিভিতে | 
বাণে অন্ধকার, কারে ন। পান দেখিতে ॥ 
রণেতে পণ্ডিত রাম বিঝু-অবতার । 
চিকুর বাণেতে লুপ্ত করে অন্ধকার & 


 এড়েন এঁষিক বাপ তার। যেন ছুটে। 
' হাতের ধনুক তার পাড়িলেন কেটে ॥ 


পপ সপ পপ পি সপ | পাপ শিস শি তি 


আপস ০ কি নর ই 


মকরাক্ষ মহাবীর জাঠ। লয় হাতে । 
সে-জাঠা কাটেন রাম দেখিতে দেখিতে ॥ 
জাঠা যদি কাটা গেল, শেলমাত্র তাড়া । 
এডিলেক শেলপাট দিয। অঙ্গ-নাড়! ॥ 
সধ্যের কিরণ যেন আসে শেল-বাণ। 
এধষিক বাণেতে রাম কৈল' খান খান ॥ 
মর্বব অস্ত্র কাটা গেল, মকরাক্ষ রোষে। 
বজমুছি মারিতে পবন বেগে আসে ॥ 
দেখিয়। শ্রীরঘুলাথ প্ররিল সন্ধান । 


। অদ্ধিচন্র-ব'ণ কাটে হস্ত ছুইখান ॥ 
হস্ত কাটা গেল, বেটা দল্ত কড়মড়ে। 


 ফাইযু রমেরে যায বাউইতে 


কামড়ে ॥ 


| বদন বিস্ত'রি যায় অতিশয় কোপে। 


শস শ  এ স  এ 


আয-অক্্র রবুনাথ বসাইল চাপে ॥ 
অগ্রিবাণ যুড়িয়া ধন্ুকে দিল টান। 
অগ্রিবাণে মকরাক্ষ ত্যজিলেক প্রাণ ॥ 
তিন-প্রহর যুদ্ধ কৈল রামের সনে । 
সন্ধ)াকালে মকরাক্ষ পড়ে অগ্নিবাণে ॥ 
কৃতিবাস পগ্ডতের মধুর বচন। 


লঙ্কাকাণ্ডে হৈল মকরাক্ষের পতন ॥ 
৮৮০--১০০ 


সর ৯২১৯৬ ৯০ পাশ পা পাস পা উ ৩ াটি পাদ তাপ হা 


গু তরণী চোর যুদ্ধ ও মৃতু 


ভগ্রদূত কছে গির্ষা রাবণ-গোচর । 
মকরাক্ষ পড়ে রণে, শুন লঙ্কেশ্বর ॥ 
শোকের উপরে শোক ছৈল বিপরীত । 
সিংহাসন হৈতে পড়ে হইয়। মুচ্ছিত ॥ 
পান্রমিত্র আসিয়া বুঝায় বহুতর। 
ধরাসনে বসি রাক্তা কান্দিল বিস্তর ॥ - 
মরিয়। ন' মরে রাম, বিপরীত বৈরী । 
বীরশৃন্য হইল কনক লঙ্কাপুরী ॥ 
কুন্দকণ অতিকায় বীর অকম্পন। 
নর-বানরের যুদ্ধে হল নিধন ॥ 
কে আছে এমন বীর, পাঠাইব কারে। 
জীর'ম-লশ্গমণে মারে আ্রীববানরে ॥ 
মন্দত্রণ। করয়ে রাজ ল"ম মভ্িগণ | 
হরণাসেনের নাম হঙল স্মরণ ॥ 
রাজার আদেশে বীর আইল তরণী। 
প্রণমিল দশ'নতন লোটায়ে ধরণী ॥ 
আলিঙ্গন করে রাজ', বাড়ায সম্ম'ন্‌। 
ঘঝতে আরতি কৈল দিষ। প্ুপ্পপান ॥ 
রাজ বলে, লক্কাপুরী রাখহ তরণা। 
এতেক প্রমাদ হবে, আগে নাহি জনি ॥ 
তব পিতা বিশাবণ ধশ্মেতে তৎপর । 
হিত-উপদেশ ভাই বুঝালে বিস্তর ॥ 
আহঙ্কারে মুভ আমি, ছম হৈল মতি । 
বিন! অপরাধে তারে মারিলাম লাথি ॥ 
মানারে ছাডিয়! গেল ভাই বিশীমণ | 
অনুরাগে লইযাছে রামের শরণ ॥ 
সন্দিউপদেশ-কথা। সেই দেয় কয়ে। 
জ্ীরাম আছেন বসে কালরূগা হয়ে ॥ 
শক্রর সপশ্ষ তব হইয়।ছে পিতে। 
মজিল কনক-লঙ্ক। তার মন্ত্রণাতে ॥ 
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রামায়ণ 


শা সি 


তুমি তার পুক্র বট, নহ তার মত। 
চিরদিন জানি, তুমি মম অনুগত ॥ 
রাজ্য-ধন লহ বাপু, স্বণলক্কাপুী। 
রাখহ রাক্ষলকুল বৈরিগণে মারি ॥ 
কহিছ তরণীসেন করি যোডহাত। 


| ভ্রেলোক্যবিজয়ী তৃমি রাক্ষসের নাথ ॥ 


মহাগুরু পিতা-ষাতা, সর্বশাস্ত্রে কয়। 
কহিতে পিতার কথা উচিত না হয় ॥ 
দশানন বলে, তুমি কুলে স্বসস্তান । 
নর-বানরের হাতে কর পরিত্রাণ ॥ 
সংগ্রাম জিনিবে তুমি, হেন লয় মনে । 
তোমার সমান বীর নাহি ভ্রিভুবনে ॥ 
যুদ্ধে ঘোদ্ধপতি তুমি, বুদ বিচক্ষণ | 
হ'ত গলে বান্ধি আন আীরাম-লক্ষমণ ॥ 
এত শুনি কহে বিভীষণের কুমার । 
যথ!শক্তি সংগ্রামে করিব মহামার ॥ 
কুল্ক্ষম করিবারে মুলাধার পিতে। 
উপবোধ না করিব উপস্থিতমতে ॥ 
জাতি পুরাণ শাস্তেতে ইহা কয। 
০শর্ঠ-জ্যেক্ট-বিবেচন! যুদ্ধকালে নয় ॥ 
বড প্রীত হয় রাজা তরণীর বোলে । 
শিরে চুন্ব দিয়া রাজ! করিলেক কোলে ॥ 
রত্রময হার আর বলয় কম্কণ। 
আপনার হাতে তারে পরায় রাবণ ॥ 
রণসাঙজে সাজাইয়া দিল দশানন | 
সারথি আনিল রথ সংগ্রামে গমন ॥ 
সাজন করিল রথ মনের হুরিষে। 

সারি সারি কত রত্ব শোভে চারিপাশে ॥ 


& অনেক বিচিত্র চিত্র রথের উপরি। 
|] শ্বেত নীল নেতের পতাক। সারিসারি ॥ 


বিচিত্র ধনুক তোলে তুণে পূর্ণবাণ। 
জাঠা-জাঠি শেল-শুল খাণ্ড। খরশান ॥ 


নৈগ্ভেরে সাজিতে আজ্ঞা দিলেক তরণী। 
৯ তখন পড়িল মনে সরম! জননী ॥ 


শীঘ্রগতি গেল বীর মায়ের নিকর্টে। 

দাগ্ডাইল প্রণাম করিয়া করপুটে & 

তরণী বলেন, মাতা নিবেদি চরণে । 

হয়েছে রাজার আজ্ঞা) বাব আমি রণে ॥ 

পূর্ণব্রহ্ধ নারায়ণ দেখিব নয়নে । 

পবিত্র হইবে দেহ রাম-দরশনে ॥ 

নিরখিব জনকের চরণকমল । 

দেহ অনুমতি মাতা, যাব রণন্থল ॥ 
গ্রামে যাইবে পুত্র, শুনি এবচন | 

সরম! চমকি উঠি করিল রোদন ॥ 

কি কথ। কহিলি বাপ, প্রাণ কাপে শুনে । 

যাইতে না দিব নর-বানরের রণে ॥ 

লঙ্ক। ছাড়ি তোমা লয়ে যাব স্থানাস্তর | 

থাকুক রাজত্ব লয়ে রাজা লঙ্ষেশ্বর ॥ 

ধাশ্মিক তোমার পিতা, জানে সর্বজন । 

প্যপসঙ্গ ছাড়ি লয় রামের শরণ ॥ 

তুমি গিয়া রামের চরণে কর স্তুতি । 

আরাম মনুষ্য নহে, গোলোকের পতি ॥ 

ছুরাত্ম! রাক্ষলকুল করিতে সংহার । 

দশরথ-গুহে বিষু্ রাম-অবতার ॥ 

এক লক্ষ পুত্র যার সওয়া লক্ষ নাতি । 

একজন ন। থাকিবে বংশে দিতে বাতি ॥ 

বিষম বুঝিয়া তোর পিতা বিভীষণ। 

পলাইয়া নিল গিয়া রামের শরণ ॥ 

তুমি ত স্ববুদ্ধি বট, অতি বিচক্ষণ । 

এ-সব শুনিয়! যুদ্ধে যাহ কি কারণ ॥ 

মায়ের বচন শুনি কহিছে তরণী। 

বিষু-অবতার রাম আমি ভাল জানি ॥ 

তথাপি করিব যুদ্ধ তেবেছি নিধ্যাস। 


লক্ককাণ 
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কালেতে করিয়। হয় উৎপত্তি প্রলয় । 






পি পে সি পতি তে পা শা শা পাশা পিতা পো শা 


মিথ্যা কেন ভাব মাতা, মরণের ভয় ॥ 
গুনেছি পিতার মুখে যহামোগ-তন্ত্র | 
অন্ত্য শরীর এই মিছে মায়া-যন্্র ॥ 
দাসের সম্ভতান বলি না মারেন রাম। 
আসিয়া করিব পুনঃ আ্ীপদে প্রণাম ॥ 
কালের বিভক্ত কাল পূর্ণ হেলে পরে। 
ভ্রিভুবনে কার সাধ্য কে রাখিতে পারে ॥ 
মহাজ্কানবতী সতী সরমা শ্রন্দরী। 
বসিলেন সংবরিয়! নয়নের বারি ॥ 
চলে বীর প্রণমিয়া সরমা জননী । 
সাজ সাজ বলি সবে ডাকিছে তরণী ॥ 
সাজ সাজ বলি সৈন্তে পণ্ড়ে গেল সাড়া । 
অসংখ্য শানাই বাজে ছুই লক্ষ কাড়া ॥ 
করতাল বৰাশী কাসি ডঙ্ক কোটি কোটি। 
তিন লক্ষ দগড়ে সঘনে পড়ে কাটি ॥& 
সেতার! চৌতার! বাজে মধুর ম্বদ্গ | 
বাজে বীণ! সপ্তস্বরা ভেউরি ভোরঙ্গ ॥ 
শহ্খ বাজে, ঘণ্ট। বাজে, বাজে জয়ঢোল। 
প্রলয়ের কালে যেন উঠে গগুগোল ॥ 
ঢেমচ। খেমচ। বাজে পাখোজ পিণাক । 
সহত্র সহআ বাজে নিশাচবী ঢাক এ 
উরমালা টিকারা বাজে কোটি কোটি ডস্ফ। 
রণশিঙ্গা-শব্দ শুনি ত্রিভুবনে কম্প ॥ 
সাজ্িল তরণীসেন করিতে সংগ্রাম । 
আনন্দে সকল-অঙ্গে লিখে রামনাম ॥ 
ত্য কটক-ঠাট সাজিল বিস্তর । 
কেহ রথে, কেহ গজে, কেহ অঙ্োপর ॥ 


| কেহ ধরে শুল শেল, কেহ ধনুর্ববাণ। 


মরিলে রামের হাতে গোলোকে নিবাস ॥ কার হাতে জাঠা-জাঠি খড়গা খরশান ॥ 


শুনিষাছি সর্ববশাস্ত্রে বেদের লিখন । 
তুমি মাতা বিষাদ ভাবিছ কি কারণ ॥ 
কে কারে মারিতে পারে, কেবা কার রিপু। 
এক বিষু বিশ্বময়, ভিন্ন ভিন্ন বপু॥ 

(০ 


আকাশের তার! পারি করিতে গণন। ৷ 
না পারি করিতে সংখ্যা তরণীর সেনা ॥ 
লক্ষ লক্ষ অশ্ব গজ, লক্ষ লক্ষ রথ । 
ঢাকিল গগন-আদি, আচ্ছাদিল পথ ॥ 


০০৯ 
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সে লক্ষ পাষমনাম গঙ্গা-ম্বভিকাতে । 
লিখিলেক রথে আর ধ্বজপতাকাতে ॥ 
হাত্তে ধনু প্লথে উঠে বীর-অবতার | 
াম্চম দ্বারেতে চলে কনি মার মার ॥ 
গড়ের বাহির হয়ে দিলেক ঘোষণা । 
রামজয় রামজ্ঞয় বাজাও বাজনা ॥ 

কেহ বলে মার মার, কেহ বলে ধর। 
বানর ধাইল লয়ে বৃক্ষ ও পাথর ॥ 
ধনুক পাতিয়া যুঝে তরণীর লেনা। 
বানর-কটকে ষেন পড়িছে ঝঞ্জনা ॥ 
রাক্ষস-বানরে খুদ্ধ হৈল মহামার । 
সহিতে না পারে কাপি, প্লায় অপার ॥ 
রাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষণ। 
দেখ দেখি সংগ্রামে আইল কোন্‌ জন ॥ 
বিভীষণ বলে, শুন রাজীবলোচন । 
রাবণের অন্নেতে পালিত একজন ॥ 
সম্বন্ধেতে ভ্রাতুষ্পুজ পরিচয়ে জ্ঞাতি। 
ধন্মেতে ধান্মিক পৃভ্ত, বড যোদ্ধ,পতি ॥ 
প্রকারেতে দিলেন প্রকৃত পরিচয় । 
তরণী ভাবিছে, কোথ! রাষ-দয়াময় ॥ 
কটকে কটকে যুদ্ধ হইল বিস্তর । 

ভঙ্গ দিয়া প্লাইল যতেক বানর ॥ 
চারিদিকে নেহারিযা দেখিছে তরণী | 
কভক্ষণে দেখা পাই রাম রথুমণি ॥ 
কতক্ষণে পিতার পাইব দরশন | 

জনম সফল হবে, জুডাবে জীবন ॥ 

মনে তাবে, কত দুরে দেব নাগ্বায়ণ | 
চালাইয়' দিল রথ হ্বরিত-গমন ॥ 
রঘুনাথ-পানে যর্দি চালাইল রথ। 

ধেয়ে গিয়া নীলবীর আগুলিল পথ ॥ 
নীলবীর বলে বেট, আর যাব কোথা । 
এক চড়ে রাক্ষল ছি 'ডিব তোর মাথা] ॥ 
যোড়ছাতে বলে বিভীষণের নন্দন । 
পথ ছাড় দেখি গিয়া প্রীরাম-লক্ষবণ ॥ 


রামায়ণ 
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নীল বলে, প্রাণ লব পর্ববত-চাপনে । 


সি শশা পি ্ পি পিপি সিসি এরি 


কেমনে দেখিবি বেটা আ্রীরাম-লক্ষমণে ॥ 
অঙ্গে লেখা রামনাম রথ-চারিপাশে। 
ভরণীর তক্তি দেখি কপিগণ হালে ॥ 
দুষ্ট নিশাচর জাতি কত মায়! জানে। 
হইয় ধাশ্মিক বক আসিয়াছে রণে ॥ 
মকরাক্ষ এসেছিল, বুদ্ধি বড় সরু । 
যুদ্ধ জিস্তে এসোঁঘল রথে বেধে গরু ॥ 
বৃধভেতে টানে রথ গো-চশ্মেতে ঢাক। | 
বায়ুবাণে ধেনু উড়ে, বেটা হল ভেকা ॥ 
গোচশ্ম ধেনুর বস বাণে গেলে উড়ে । 
দেখ সেই রাক্ষসের মুণ্ড আছে পড়ে ॥ 
তুই বেট! মহাদুষ্ট তা হ+তে মায়াবী । 
ভগ্ু তপশ্যাতে তুই কাহারে ভুলাবি ॥ 
এত বলি নীলবীর কোপে করি ভর। 
উপাড়িয়া আনে এক দীর্ঘ তরুবর ॥ 
বাহুবলে হানে বুক্ষ তরণীর মাথে। 
হাসিয়া তরণীসেন ধরে বাম হাতে ॥ 
বুক্ষ যদি বার্থ গেল নীলব্র রোষে। 
আনিল পর্বত এক চক্ষুর নিমিষে ॥ 
হানিল পর্বত গোটা দিয়া হুঙ্কার । 
তরণার গদা ঠেকি হৈল চুরমার ॥ 
পর্বত হইল গুড়! গার প্রহারে। 
তরণা হানিল বাণ নীলের উপরে & 
মুখে রক্ত উঠে কীর হইল অজ্ঞান । 


| নশীলবীর ভঙ্গ দেখি পোষে হনুমান ॥ 
| লাফ দিয়া হনুমান তার রথে চড়ে। 


টি 


সারির হাতের ধনুক নিল কেড়ে ॥ 


॥ কুদিয়া তরণীমেন মারে এক চড়। 





রথ হৈতে পড়ি হনু করে ধড়ফড় ॥ 
সংবিৎ পাইয়া হনু করে মহামার। 
ঙগাফ দিয়। রথে গিয়া পড়ে আবার ॥ 
হই জনে মহাযুদ্ধ রথের উপরে । 
কোপেতে তরণীসেন হুনুমানে ধরে ॥ 


৪৯০ 


পি পিইএরসি পঁ পপীক্দ। পাতি পন লা _ পলাশ পিএ পি পি টি পাস স্পা নি 


আছাভিম ফেছুল শিল টি নদ | 
পাছু হৈল হনুহান) পাইয়া দর ॥ 
ইসুষাতুন বিধুন দেখিয়া লাগে ভম | 
আতঙ্কে বানর (কেভ আনি নাকি হম এ 
মহা। কাপে প*৮,হ কিয়া হণুষানে। 
বালির তনয় বার প্রবেশিল রণে ॥ 
হানিল পর্বত এক তরণী-উপর। 
দেখিয়া ভরণাদুলন হইল কাফর ॥ 
ভয়েতে তরণী এডে চাখা-চে'খা বাণ। 
বাণে কাটি পর্বত করিল খান খন ॥ 
কাটা গেল পর্বত, অঙ্গদে লাগে ভয। 
মুষ্টাঘাতে মারিল রথের চারি হয ॥ 
সারথি তৎপর বড়, ত্বরম্থিত ভ'য়ে। 
পুন অশ্ব যুর্ড রথ দিল চালাভয়ে ॥ 
রুনিল তরণীসেন অঙ্গছদ-উ পর । 
অঙ্গদের বৃকে মারে লৌহের মুদগর ॥ 
মুদর-ক্মাঘাতে পড়ে বালির নন্দন | 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র এল করিয়া গঙ্জন ॥ 
আর ঘত বানর মিলিল একেবারে । 
বরিমে পর্বব ত-বুক্ষ তরণী-উশরে ॥ 
গিরি মেন রষ্টরিধারা মাথা পাতি পরে। 
তেমনি তরণী বীর সংগ্রাম-ভিতর ॥ 
নান! শিক্ষা জন বীর পরন সন্ধানী । 
ক্ষণেকে পর্ববত-বুক্ষ কাটিল তগণী ॥ 
আগুপনর শিখা মেন তরণীর বাণ। 
লক্ষ লক্ষ বানরের লইল পরাণ ॥ 

চড় লাথি মুষ্ট্যাঘাত বানরের তাড়া । 
লক্ষ লক্ষ রাক্ষসের মাথ। কর গুডা॥ 
বানর রাক্ষমে মারে, রাক্ষমে বানর । 
হস্তী ঘোড়া রথ রথা পড়িল বিস্তর ॥ 
স্থানে স্থানে পর্ববত-প্রমাণ গাদি গাদি। 
সংগ্রামের স্থ:লতে বছিল রক্ত নদী ॥ 
ব'নরের ঘোর নাদ, গজের গক্জন। 
রথের ঘর্ঘর শব্দ শুনিতে ভীষণ ॥ 





গবন॥ 


স পদ লাখ চ কর | 


কেহ বঃ প্ল্াযায়ে মাহ লইয' 
কপ গেল ঠ | 

যুদল আঘাতে কে হল 
ভলন! নাহিক শি শুন হেল বড়। 
চারি দ্াারর কপি পশ্চিম হানার জড়॥ 
সহিতে না পারে কেত তরণীর বাণ। 
সুঃনিয! শা -মপ লি? (হল আগুয়ন ॥ 


[বশ ॥ 


ক্যাপ প্রতাপ প্রাহ্ষল গণ কাপে । 


ভরণীর রথে শিয়া পড়ে এক লাফে ॥ 
ভরণীর ভান্ের ধনুক নিল কেড়ে । 
বিদারিল সর্ব মঙ্গ জচড়ে কামড়ে ॥ 
তরণীর অঙ্গে ঠবে রক্ুধার' বয়। 
পদ'ঘ'তে মাব্রিল রথের চারি ভয় ॥ 
সারথির মুণ্চ ছিড়ে করে বীরদাপ। 
আপন কটকে পড়ে দিয়া এক লাফ ॥ 
তরণীর দশ দেখি কপিগণ হাসে। 
আনিল সারথি হয় চক্ষুর নিমিষে ॥ 
করিছে তরণী-সন ব'ণমবঠার | 

সম্মুখ সগ্রামে রহে, হেন সাপা কার ॥ 
বড় বড় বনর পলায়ে গেল দরে । 
চোখা চোখ' বাণ বিদ্ধ স্গ্রীৰ বানবে | 
বানাবত* ম্গ্রী পাত কোপেসকলে। 
গন্জিযা। পর্বত বার হনে বাহুবলে ॥ 
তরণী যারিল গদ' ক্রোধে কম্পমান্‌। 
প্রহারে পর্বত গেল হ'য়ে শত খান ॥ 
হানিল হুর্জন জাঠ; স্গ্রীবের বৃকে | 
পডিল মীর র'জ রক্ত উঠে সুখে 
সংগ্রমমে পড়িল যদি হ্ুগ্রীব রাজন্‌ ! 
উভলেজ কারয়া পলায় কপিগণ ॥ 
পলায় বানরগণ, ফিরিয়া না চায়। 
ধর ধর বলিয়! রাক্ষল পিছে ধায় ॥ 
প্রাণভয়ে পলাইল বড় বড়বাীর। 


দা তরণীলেনের বাণে কেহ নহে স্থির ॥ 
৪১৩ 


১৫ রি সি সিতী এ লী ত 


মহেত্র দেবেজ্দ্র পলায় দ্বিবিদ কুমূদ | 
রহিলেন হনুমান স্থষেণ অঙ্গদ ॥ 
স্থগ্রীবেরে চেতন করায় তিনজন । 
চালাইল রথ বিভীষণের নন্দন ॥ 
হাতে ধনু দাগাইলা শ্রীরাম-লক্ষমণ | 
দক্ষিণেতে জান্বুবান, বামে বিভীষণ ॥ 
সম্মুখেতে উপনীত তরণীর রথ । 

রথ হৈতে নামিল থাকিতে কত পথ ॥ 
সঙ্কেতে প্রণাম করে পিতার চরণে । 
করপুটে প্রণমিল শ্রীরাম-লক্ষমণে ॥ 
বিভীমণ বলে, রাম, দেখহ সত্বর। 
তোম দ্োছে প্রণাম করয়ে নিশাচর ॥ 
রাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষ্ণ। 
আসিয়াছে নিশাচর করিবারে রণ ॥ 
বিপক্ষের পক্ষ হ'য়ে আসিয়াছে রণে। 
আমা দ্োহে করিবে প্রণাম কি কারণে ॥ 
বিভীমণ বলে, বাম, না জ্ঞান কারণ। 
লঙ্কাপুরে ও তোমার ভক্ত একজন ॥ 
তোমার চরণ-বিনা অন্ত নাহি জানে। 
আলিয়াছে সংগ্রামেতে রাজার শাসনে ॥ 
রাম বলে, ভক্ত যদি জানহু নিশ্চয় । 
আশীর্বাদ করি, যেন বাঞ্ছণ পূর্ণ হয় ॥ 
লম্মবণ বলেন, কি কহিলে মহাশয় । 
রাক্ষসের অভিলাষ রাবণের জয় ॥ 
জ্বীরাম বলেন, তুমি না জান লক্ষ্মণ | 
ভক্তের বিষ্য-বাঞ্জ| নহে কদাচন ॥ 
কহিতে কহিতে কথ! রাম রবুমণি । 
ধনুকে টঙ্কার দিয়। আইল তরণী ॥ 
গভীর-গজ্জনে বলে ছাড়ি সিংহনাদ। 
দেশে ফিরে ঘাবে বেটা, করিয়াছ সাধ ॥ 
মহাকোপে লক্ষণের ওষ্াধর কাপে। 
শমন-লসমান বাণ বলাইল চাপে ॥ 
প্রহারিল তরণারে পঞ্চশত বাণ। 
কাটিয়! তরণীলেন করে খান খান ॥ 


কাঁত্তবাস রামায়ণ 


৭৮ ৯7 পপি উিতাস্ি পাসি সিপীস্পস্টিপািসপস্মিরাস্সি্ি সিসি িপস্পিস্িি সস সি ভিলা সিসি 
। 
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৷ বাণ বদি ব্যর্থ গেল রুধিল লক্ষণ । 

| তরণী-উপরে করে বাণ-বরিষণ ॥ 

। যত বাণ লক্ষণ মারিলা তরণীকে । 

| শ্রীরাম-স্মরণে বীর কাটে একে-একে ॥ 

অমর্ত সমর্ত বাণ, বাণ কর্ণরেখা । 

ছুই জনে বাণ মারে ঘার যত শিক্ষা ॥ 

লন্মমণ এড়িল বাণ অগ্নিঅবতার। 

তরণী বরুণ-বাণে করিল সংহার ॥ 

পাশুপত-বাণ মারে ঠাকুর লক্ষ্মণ । 

বৈষ্ণব-বাণেতে বীর করে নিবারণ ॥ 

হানিল পর্ববত-বাণ অতি ভত্স্কর | 

প্ৰন বাণেতে নিবারিল নিশাচর ॥ 

সর্পবাণ মারিলেন ঠাকুর লক্ষ্মণ । 

লক্ষ লক্ষ অজগরে ছাহল গগন ॥ 

বিকট দশন তুণ্ড অতি ভয়ন্বরে। 

গরুড় বাণেতে শিবারিল নিশাচর ॥ 

কুহ-শরে লক্ষমণ করিল মায়াময় । 

দশদিক্‌ অন্ধকার দৃষ্টি নাহি হয় ॥ 

। অন্ধকারে দেখিতে না পায় নিশাচর । 

আপন! আপনি কাটাকাটি পরস্পর ॥ 

তরণীর নৈম্তেতে হইল মহামার । 

 চিকুর বাণেতে বিনাশিল অন্ধকার ॥ 

কোপেতে গন্ধর্ব-বাণ মারিল লক্ষ্মণ । 

(তিন কোটি গন্ধর্ব জন্মিল ততক্ষণ ॥ 
গঙ্র্বব-রাক্ষসে তবে ছেল মহামার | 

। তরণীর সৈম্ক সব হইল সংহার ॥ 

৷ পড়িল নকল ঠাট, নাহি একজন । 

 ব্াখিতে নারিল বিভীমণের নন্দন ॥ 

॥ কোপেতে তরুণীসেন জাঠা নিল হাতে । 


সস শী পপ পপসসসপ 


-_- শসা পিশপশ্সপপেশপ্পশ পাশাপাশি সী শী ৮ টি শা শিট ৩ পাটা শী শিপ শশী 


স্পা শী পিক 


| গঞ্জিযা মারিল জাঠ। লক্ষণের মাথে ॥ 


' পড়িল লক্গ্মণবীর হুইয়! অজ্ঞান । 
লম্ম্মণেরে লইয়া পলায় হনুমান ॥ 
| ডাকিহে তরণীসেন জিনিয়া সংগ্রাম | 


ও কোথায় তপশ্বী ভু জটাধারী রাম ॥ 
ি 


রাম বলে অধিক বিলম্ব নাহি আর । 
এখনি পাঠাব তোরে যমের দুয়ার ॥ 
লম্ষমণ পড়িল যর্দি আইল রঘুনাথে | 
ভ্রিভুবনবিজযী ধনুক বাণ হাতে ॥ 
দাণ্ডাইল রঘুনাথ তরণী-সম্মুখে | 
রামের সর্ববাঙ্গ বীর নেহারিয়া দেখে ॥ 
বিশ্বরূপ রামের দেখিল নিশাচর । 
্রক্মাণ্ড একক লোমকুপের ভিতর ॥ 
পর্ববত-কন্দর দেখে কত নদ নদী । 
জনলোক তপোলোক ব্রহ্ষলোক-আদি ॥ 
মায়াতে মনুম্যলীলা গোলোকের পতি । 
চরণে তরঙ্গমন্বী গঙ্গা ভাগীরথী ॥ 

দেবতা কিন্নুর যক্ষ রুক্ষ লাখে লাখে । 
বিস্ম্ হইল মনে বিশ্বব্রপ দেখে ॥ 
অষ্টাঙ্গ লোটায়ে ভূমে প্রণাম করিল। 
ধনুর্ববাণ ফেলি স্তব করিতে লাগিল ॥ 
কছিছে তরণীসেন যোড় করি হাত। 
দেবের দেবতা! তুমি, জগতের নাথ ॥ 
তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিঝুঃ, তুমি মহেশ্বর | 
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর ॥ 

তুমি চন্দ্র, তুমি সুধ্য, তুমি দিবারাতি। 
অনাথের নাথ ভুমি, অগতির গতি ॥ 
তুমি স্থষ্টি, তুমি স্থিতি, তোমাতে প্রলয় । 
তুমি রজভ্তমোগুণে তুমি বিশ্বময় ॥ 

মীন কৃণ্ম বরাহ নৃ-সিংহ রূপধারী। 
হিরণ্য কশিপু-রিপু গোলোকবিহারী ॥ 
গভীর মহিমা বীর মিহ্ির-বংশজ | 
অন্তিমে আশ্রয় দেহ ও পদপস্কজ ॥ 
বিকারবিহীন দীন-দয়াময় নাম। 
রঘুকুলোদ্ডব নবদুর্ববাদল-শ্যাম এ 

কি জানি তকতি-স্তরতি আমি অতি মৃঢ়। 
চিন্তিয়। না পায় চরাচর চন্দ্রচুড় ॥ 

রঙ্গ হে পুণগুরীকাক্ষ, রাক্ষসের রিপু। 
স্তবেতে অশক্ত আমি, নিশাচর-বপু ॥ 


লঙ্কা কাণ্ড 


| বহু যুগ ঘুগাস্তরে মানিয়া অসাধ্য । 

ূ জন্মেছি রাক্ষলকুলে হয়ে তব বধ্য ॥ 

। কি ছার মিছার গর্বব, স্বর্গ নাহি চাই। 

৷ যুণ্ড কাট তীক্ষ খড়েগ, মোক্ষধামে যাই ॥ 

, পদ্মহন্তে ছিন্ন যদি কর এই দেহ। 

। পুলকে গোলোকে যাব, নাছিক দন্দেহ ॥ 

। তরণী করিল স্তব, শুনে রঘুবর | 

অশ্রুজলে ভাসিল কোমল কলেবর ॥ 

শ্রীরাম বলেন, শুন মিন্র বিভীষ্ণ | 

লঙ্কাতে এমন ভক্ত জানিনু এখন ॥ 

. কেমনে মারিব অস্ত্র ইহার উপর। 

এত বলি ত্যজিলা হাতের ধনুঃশর ॥ 

৷ রাম বলে, বিভীষণ, বলি হে তোমারে। 

, কেমন ধরিব প্রাণ এ ভক্তেরে মেরে ॥ 

অকারণে করিলাম সাগর-বন্ধন | 

' ত্যজিয়া লঙ্কার যুদ্ধ পুনঃ যাই বন ॥ 

' যত যুদ্ধ করিলাম, শ্রম হল সার । 

_বুঝিলাম না হইল সীতার উদ্ধার ॥ 

নাহিক সীতার কাধ্য ন। যাব রাজ্োেতে। 
কেমনে মাপ্সিব বাণ ভক্তের অঙ্গেতে ॥ 

' কণ্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে । 

শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে ॥ 

' ভক্ত মোর পিতা মাত, ভক্ত মোর প্রাণ। 

কেমনে এমন ভক্ষে প্রহারিব বাণ ॥ 

এতেক ভাবিয়। যুদ্ধে হইয়া বিরত। 

বলিলেন রঘুনাথ আঅস্তরে চিস্তিত ॥ 

সদয়-হৃদয় দেখি রাজীবলোচনে | 

তরণী বিচার করে আপনার মনে ॥ 

॥ আমার স্তবেতে তুষ্ট হয়ে রঘুবর। 

[| বুঝি অস্ত্র না মারেন আমার উপর ॥ 

। কেমনে রাক্ষল-দেহ হইবে উদ্ধার । 

' যুদ্ধ-বিন। পরিত্রাণ নাহি দেখি আর ॥ 

ণ এতেক ভাবিয়া তুলে নিল ধনুর্ববাণ। 

কহিছে কর্কশ ব[ক্যে পুরিয়া। সন্ধান ॥ 
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তরণী কহিছে, রাম শুন ব্পি ভোরে । 
কহিলাম প্রিযবাক্য বুঝিবার তরে ॥ 
কেমনে বুকিলি আমি না করিব রণ। 
এখনি শাহাব তোরে মের সদন ॥ 
ভি হে বার, তাহা জানে চরাচরে। 
৪ লইন রঃজ্য দুর করি তোরে ॥ 
তোরে মারি লক্ষমণেরে মারিব সংগ্রামে । 
লীতারে বনাব লে রাবণের বামে ॥ 
এত যছি কহিল তরণী মহাবীর । 
কোপে লক্ষণের হৈল কম্পিত শরীর ॥ 
স্সন্ষমণ বলেন, দুষ্ট নিশাচর জাতি । 
প্রাণের ভয়েতে বেটা ফর্িলি মিনা ॥ 
কোথাকার শক্ত বেটা, পাঃপ্তি তুর্জেন | 
এত বলি শত বাগ ধুড়িশ জন্াণ & 
দেখিয়। তরণীলন ভাবিল মনেছে | 
মরিতে বাসনা তার আরামের হাতে ॥ 
এতেক ভাবিয়! হৈল বিষ বন ! 
তরণীর অভিলাষ বুঝি বিভীষণ ॥ 

রূখুনাথে বিভীষণ কহে যোড়হাণ্ডে | 
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এ কবান লঙ্মবণ নুচ্ছত ইল গুণে । 

আর বপবু ধা কেন পাঠাও লমধচে ॥ 
আপনি মারছ রণে তুষ্ট নিশাচপ্প | 

এত শুনি ধনুক লহলা রথুবর ॥ 

চোখা চোখা বাণ মারে পুর্রয়। লন্ধান। 
অদ্ধ পথে তরণী করিল খান খান ॥ 

যত বাণ মারিলেন রাম প্লথুমণি। 
বাণেতে রামের বাণ কাটিল তরণী ॥ 
তরণী বায! মারে খরতর শর । 
বিন্ষিয়া কোমল অঙ্গ করিল জর্জর ॥ 
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দুজনে সমান ! 
কোপে রাম বুড়িলেন অদ্ধ5ন্জ্র বাণ ॥ 
বাপ দেখি তরণীর মনে ছেল তয়। 

এক বাণে কাটিল রথের চারি হয় ॥ 
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অশ্ব কাটা গেল, রথ টন অচল । 

লাফ দিয়া পড়িল ৩ঙরশী মহাবল ॥ 
পর্বধত-পাষাণ বৃক্ষ ম! দেখে সম্মুখে | 
ভর্জন করিয়া হানে আরামের বুকে ॥ 
অন্ধকার করি ফেলে কক্ষ ও পাথর । 
প্রহারেতে রঘুবর হইলা কাতর ॥ 
শুক'ইল মুখচন্ নাহ 5লে বাছু। 
পুণিমার চক্র যে" গ্রযসিলেক রাহু ॥ 
অস্থির হহল রণে , রথুমাণ ! 

ঈারামে কাতর দোখি ভাবাছ তবলা ॥ 
জরামর পরিশ্রম তাছে অধিক! 

দার। শ্বতামছ! এয়া, সকলি অলীক ॥ 
গে যুগে কামনা তিচিছ বহুত । 
পেয়েছি পরম রপু গাপম জবর ॥ 

রাজ্য এন-পাঞ্িজস ! ক নং হি চাই । 
মরিয়। রামের হাতি .£ তেযাই॥ 
এক দি করুণা ও *ন মনে | 
চুর ক্লিন আনা শেড জাগে | 
সন ছু রঘুনাধ, কপ্সি নিবেদন | 
-আষা হক বক উচাস মব্ণ ॥ 

। সঙ্ছে সা দংসাক খু শিপাচর | 
এন) দিয়াছেন বর ॥ 
গীতিক আলিয়া রাম কমল্তুলাচন। 
ধু ক, 5 ব্রচ্ছ আন্দ ফুভিশপ ভখন ॥ 
রাধর কিরণ জিশি খর বাণ। 

দেই বণ রঘুনাথ পুপ্সিল' সন্ধান 
বাণের গঞ্জন) বেন বারিদ গরজে। 
বিমাঃনতে আসে বাগ, ডয়ঘণ্টা বাঝো ॥ 
নর্গেতে দেবতা করে হমঙ্গল-খ্বনি । 
যোড়হাতে শীরামেরে কহিছে তরণী ॥ 
তোমার চরণ হেরি পঞ্জিকরি গ্রাণ। 
পরলোকে দিও প্রভু, শ্ীচরণে স্থান ॥ 
এতেক ভাবিতে অঙ্গে আমি পড়ে বাণ। 
তরণীর মুণ্ড কটি করে খান খান ॥ 
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দুই খণ্ড হয়ে বীর ৭ পড়ে ড় ভুমিতলে। | নব 
তরণীর কাটামুশ্ড রাম রাম বলে ॥ ূ 
রামজয় শুভ-ধবৃনি করে কপিগণ। ূ 
হাহাকার-শন্দে ভমে পড়ে বিভীষণ ॥ ূ 
অঙ্গের ছুকুল তাদে নয়নের জলে। ৃ 
ধেয়ে গিয়। বিভীষণে রাম কৈলা কোলে ॥ 
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীবণ । ূ 
কেন হে অধৈর্ধ্য হয়ে করিছু রোদন |. 1৩ 
ইতিমধ্যে কি ছুঃখ উঠিল তব মনে | টু 
কান্দিয়! আকুল হৈলে কিসের কারণে ॥ 
বিভীধণ বল প্রভু করি নিবেদন। ূ 
মারল ভরণাসেন আমার নন্দন ॥ ূ 
এন্ড গুনি রছনাথ প-দিতে লাগিলা। র 
তভেোমার সন্তান কেন আগে না বলিল! ॥ ৰ 
(তোমার নন্দন যদি কহিতে আগেতে। 
যু নাহি করিভম তরধা-সঙ্গেতে ॥ ঈ 
শোক্চাবুল হইয়া কান্দেন ছুঠজন ! ৃ 
জীরাম লঙ্গমণ কান্দে যত কপিগণ ॥ | 
শরগ্রীব-অঙ্গদ কান্দে বীর হপুঘান। 
কান্দেন স্বমেণ আদি মন্ত্রী জাঙ্গুবান ॥ 
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষ- | 

ন| জানি, হৃদয় তব কঠিন কেমন ॥ 
ব্রহ্ষ-অস্ত্র মারিতে মন্ুণ। দিলে কাণে। 
আপনি করিলে বধ আপন সন্ভানে ॥ 
আগে .কন বিবেচনা! না করিলে মনে । 
এক্ষণে কান্দহ মিত্র), কিসের কারণে । 
শোক পরিহর মিত্র, স্থির কর মন। 
অনিতা দেকের তরে কান্প কি-কারণ ॥ 
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বিভীষণ বলে, প্রভু নিবেদি চরণে । £ 
পুজ্রশোকে কান্দি, হেন না ভাবিহ মনে ॥ |) 

| কুক্তিবাল পণ্ডিতের মধুর বচন। 
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন তরণী-নিধন ॥ 


ধন্য আমি পুণ্যবান আমার সম্তান। 
মরিয়! তোমার হস্তে পাইল নির্ববাণ ॥ 
হয় সে বৈকুণ্টে গেল, অথবা গোলোকে । | 
ত্যজিল রাক্ষস-দেহ মুক্ত কৈলে তাকে ॥ 


6 


। পরকিয়া অশিত। তেই 


কুস্তকর্ণ অভির আ ডি যত বীর | 
পুলকে গোলোকে গেল তাযজিয়! শগ্গীর ॥ 
শর্ুভ'ব করি সবে পাইল উদ্ধার । 


শ্পীচরণ-সেবা করি কি লাভ আমার ॥ 


 মাশি পারিতাম দেহ করিতে পাতন। 
করিম 
। অরুণ নং হপুলু, রিল রদযাছেন বর | 


তবে আমি বৈকুগে গমন ॥ 


অআরনক মন্ণ! দার অব্নী-ভিভতর | 
ভাবিয় কান্দি ভহার কারণ । 
বলেন) প্ুঘ ভ্যজ বিতীদণ ॥ 
তুমি দেই ম্মামি ইথে নাহি আন। 
সাধুর জীবন মুত্যু একই সমান ॥ 
যত দিন রবে তুনি অবনী-ভিতরে। 
আমার সমান দয" তোমার উপরে ॥ 
এত শুনি বিভীষণ আন্দন সংবরে। 


। ভগ্ুদুত কহে গিঘা রাবণ গোচরে ॥ 


লক্কেশর, নিবেদি চরণে। 
লীন আজিকাগ্ বরুণ ॥ 
;*ন লঙ্ষেম্্ুর | 
৬ দত পরণী-উপপ্র ! 
চন্য পাউিমা পু জা করত আনল্দন | 
রভতুর গ্রতবেধ দেয় পাত্রমিরগণ ॥ 


ক্তছ 
রর 


' খুভিকাতত বসি ভাব সঙ্কান্সিলিকারা | 


পা শ্কিত তত যত বীপনারী ॥ 
অঁশবার কংন্দিল স্রহা | 
অন্ন দিলা ক্ষমা | 
অ শাল সত্ুদার কলেবর ভাসে। 
টিক গ্রবাধ দেন অশেষ বিশেষে ॥ 
এহরা তল নারীগণ কান্দে লঙ্কাপ্ররে। 
রাবণ মন্্রণ। করে, পাঠাহব কারে ॥ 
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ক লীলবাহুর সৈন্াপ্ত ও 

পা2উ নে বীর ন* খানের রণে। 
সবে মরে, ফিরে নাহি জাসে একজনে ॥ 
দিনে দ্রিনে টুটে বল মনে পাই শঙ্কা । 
নর-কপি মেরে কেবা রাখে পুরী লঙ্কা ॥ 
স্বর্গেতে গন্ধর্ব এক চিত্রলেন নাম । 
চিত্রাঙ্গদা ক্যা! তার রূপেতে স্ঠাম ॥ 
রাবণ হরিমা তারে আনে লক্কাপুরী ! 
পরমাহ্থন্দরী কম্তা জিনি বিদ্যাপরী ॥ 
বিষুপ বরেতে এক সন্ভ'ন প্রসবে। 
তাহার গুণের কথা কহি, শুন সবে ॥ 
রাক্ষপ-ুরসে জন্ম বীরবাহ নাম । 
দেব-গুরুঃভক্ত বড়, সঙ্দা জপে রাম ॥ 
জন্মিঘা ব্রহ্মার সেব করে নিগন্র 
কতদিনে ব্রহ্মা! তবে তারে দিলা বর ॥ 
ব্রহ্ধা বলে, বীরবাহু, যাহ নিজ স্থান। 
এই হস্তী লহ এরাবনেতব্র সমান ॥ 
এই হস্তী সহায়ে জ্দিনিবে ভ্রিভুবন | 
হস্তীর নিধনে হবে ভে'মার পতন ॥ 
বিষ্ুতভক হবে তুমি বিফুপরায়ণ | 
বিষুগসেবা যতনে করিবে সর্বক্ষণ ॥ 
তোমা! প্রতি তুষ্ট মামি যাও ভুমি ঘরে। 
মম বরে অস্তে যাবে বৈকুগ-নগরে ॥ 
ধন্মশীল হবে সর্বব-শাস্ত্রেতে পিভ | 
বর পেষে পিতার নিকটে উপনশ ত ॥ 
রাবণ লিজ্ঞালে তুমি হও কোন্‌ জন: 
কোথায় বসতি কর, কাহার নন্দন ॥ 
বীরবাহু বলে পিতা ছেলে বিস্মরণ । 
চিত্রাঙ্গদা-গর্ভে লম্ম তোমার নন্দন ! 
তপে তুষ্ট হ'য়ে ব্রহ্ম! দিয়াছেন বর । 
পাইয়াছি হস্তী এরাবতের দোসর ॥ 


 কীত্তবাসী রামাযণ 
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পাস পিসি পিস 


ূ হস্তী-আরোহাণে আমি যদি করি মনে। 
। ভ্রিলোক্য জিনিতে পারি দিনেকের রূণে ॥ 
. এত শুনি দশানন পুজ্ররে কল কোলে। 
শিরে চুম্য দিয়। বলে সককুপ-বোলে ॥ 
রাজা বলে, বীবরাহু, খাক এইখানে । 
লঙ্কা-রাজ্য ভোগ কর মেঘনাদ-সনে ॥ 
বীরবাছ বলে, পিতা, করি শিবেদন । 
। মাতামহ-রাজ্যে অমি খাকিব এখন ॥ 
| তৰ প্রয়োজনকালে আসিব হেথামব। 
এত বলি বীরবাহু হইল বিদায় ॥ 
াামহ-রাজ্যে ছিল গন্ধরবধলোকেতে। 
যুদ্ধের বারত! শুনি আইল লঙ্কাতে ॥ 
মনে জানে নরবূপী দেব-নারায়ণ | 
সফল হইবে দেহ কি দরশন॥ 
উদ্দেশে ব্রঙ্গার পরে নমস্কার করি। 
হস্ত্িপৃষ্ঠে বীর্হাহু গেল লক্কাপুতী ॥ 
| নিরবধি লিষ্ঞবিনা আন্ম্য নাহি মন। 
পরম ধান্যিন্ক বীর গাবশনম্দন ॥ 
লঙ্কায় আলিয়া দেখে, ছিন্নভিন্ন সব। 
নাহিক সে নৃহগাত বাহভাগু রব ॥ 
মহাশব্দে কলরব করিছে বানর । 
০কহ বলে মার মার কেহ বলে ধর ॥ 
মতদেহ রাশি রাশি রাক্ষস বানরে। 
চামুছ গিঘাতে শাদা গাছ পাথরে ॥ 
দগ্ধ বড বড ঘর লঙ্কার ভিতর । 
দেখিয়া সে বীরবাহ সতয-অন্তর ॥ 
কুম্তকর্ণ আদি নত পক্ষল প্রচণ্ড । 
এক সই ন্ুহ্ধ পড়ি আর ঠাই মুণ্ড ॥ 
£ শকুনি-ধিশী আর কুন্কুর-শুগাল। 
মছানন্দে কলরব করে পালে পাল ॥ 
লক্ষ লক্ষ রমণীর রোদনের শব্দ | 
ভয়ঙ্কর কম্ম দেখি ভয়ে হৈল স্তন ॥ 
অন্তরীক্ষে ফিরে বীর হস্তীর উপরে । 
তিন দ্বার ফিরি গেল পশ্চিমের দ্বারে ॥ 


আপ পপি ০ আপ শপ ৮ পা? শপ পাতি আহার 


৮. পপ শশী পেশী শা পিপি পাস স্্ আন্ 
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লঙ্কাকাণ্ড 


পো পিপি পট তর পোি পট পরিস্িস্সিপিসট পপি পলি তি তা তা 


ছি এ শী তি ওসিস্িপলী পিপগি ও পি পি এরি পা শা শি 


দেখিল আছেন বসি স্ীরাম-ল -লক্ষমণ | 
যোড়হাতে রহিয়াছে খুড়া বিভীষণ ॥ 
ভলুক বানর কত ঝড় বড় বীর । 
নিরখিয়া বীরবাহু কম্পিত-শরীর ॥ 
জ্রীরাম-লক্ষমণে দেখি রাবণনন্দন | 
উদ্দেশেতে বন্দিলেক ফ্োহার চরণ ॥ 
বিভীষণ খুড়াকে প্রণাম কৈল মনে 1 
প্রণমিল ভক্তবন্দ যত কপিগণে ॥ 
বিষুর-অবতার রাম দেখিল নয়নে । 
জানিল রাক্ষলবংশ-ধবংসে এত দিনে ॥ 
এতেক ভাবিয়। গেল পুরীর ভিতর | 
লিংহাসন ত্যজি ডুমে বসে লক্ষেশ্বর ॥ 
কান্দিছে তরণী-শোকে হইয়া কাতর । 
কুড়ি চক্ষে বারিধারা বহে নিরন্তর ॥ 
দাগায়েছে পাত্রমিত্র চতুপ্দিকে ঘিরে । 
দশানন বলে, যুদ্ধে পাঠাইব কারে ॥ 
বীর নাহি লঙ্কাতে, ভাগারে নাহি ধন। 
কুমস্তকর্ণ মরিল, না মরে বিভীষণ ॥ 
মারিল আপন পুজ্রে আপন সাক্ষাতে । 
মজালে কনক লঙ্কা নর-বানরেতে ॥ 
জিনিবে বানর-নরে, কে আছে এমন । 
লঙ্কাতে আইল রাম হইয়া শমন ॥ 
কারে পাঠাইব রণে, ভাবে দশানন। 
হেনকালে বীরবাহু বন্দিল চরণ ॥ 
বীরবাহু দেখিয়া উঠিল দশানন । 
আলিঙ্গন করি দিল রত্বসিংহাসন ॥ 
রাজা বলে বীরবাহু, কর অবগতি । 
(দখিলা আপন চক্ষে লঙ্কার দুর্গতি ॥ 
স্বর্গ মর্ত পাতাল জিনিনু ভ্রিভূবন । 
নর-বানরের হাতে সংশয় জীবন ॥ 
বীরবাহু বলে, পিত। কহ ত সংবাদ । 
নর-বানরের সনে কিসের বিবাদ ॥ 
রাবণ বলিছে, পুক্র, কহি যে তোমারে। 
দশরথ রাজ! ছিল অযোধ্যানগরে ॥ 


ক 
লীন পািস্রস্ন পি পরা সিসি তরি শা পরি তি . চি 


তার বেটা । রাম লোকমুখে শুস্তে পাই।, 
রাজ্য কেড়ে লয়ে দূর করে দিল ভাই ॥ 
ছুইভাই বনবাসী সঙ্গে লয়ে নারী। 
পঞ্চবটী বনে ছিল হ'য়ে ভটাধারী ॥ 
সুর্পণখা গিয়াছিল পুষ্প-অন্বেষণে । 
নাক কাণ কটে তার অনুজ লক্ষণে ॥ 
আমি হরে আনিলাম তাহার স্থন্দরী | 
বানর লইয়া রাম এল লকঙ্কাপুরী ॥ 
কুন্তকর্ণ-আদি বীর পড়িযাছে রণে। 
কে আর ঘুঝিবে নর-বানরের সনে ॥ 
বীরবান্থ বলে, শঙ্কা না কর রাজন্‌.। 
ইঙ্গিতে মারিয়। দিব প্রীরাম-লক্ষাণ ॥ 
এত্ত বলি বীরবাহু ভাবে মনে-মন। 
বিষুহস্তে মরি ঘা'ব বকুঞি-ভুবন ॥ 
বীরবাহু বলে, পিতা, তুমি জান ভালে। 
ইন্দ্র-আদি দেব কাপ আমারে দেখিলে ॥ 
বিদায় করহ, নাব রণের ভিতর । 
এত বলি বীরব'হু চলিল সর ॥ 
নান! পত্র দান রুক্ত' দিল পর তরে। 
হার ও নুপুর তাড নানা অলঙ্কারে ॥ 
প্রতাপে প্রচণ্ড বার, লংএ'মে শ্রধীর | 
বাপের আজ্জায সাজি চলে হভাবীর ॥ 
হেনকালে মাতা তব দতমখে শুনে । 
দ্রুতগতি ধেয়ে অদ পুভুদরশনে ॥ 
কার বোল ব'হ পুজ করিবারে রণ | 
বড বড় বীর সব হহল নিধন ॥ 
বীরশুম্ত হইল কনক লক্কাপুরী। 
তুমি যুদ্ধে গেলে আমি প্রাণ পরিহবি ॥ 
কুম্তকর্ণ হেন বীগ্ন রণে গিয়া মরে। 
7 অতিকায়ে মারিয়'ছে নর এ বানরে ॥ 
মায়ের বচন শুনি বীরবাহু হাসে। 

মধুর বচন কহি জননীরে তোষে ॥ 

চরণের ধুলি লয় মাথার উপর । 
॥ হাসিতে হাসিতে করে মায়েরে উত্তর ॥ 
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অবোধ অবলা জাতি নাহি বুঝ কাধ্য। 
আমি যুদ্ধ না করিলে কে রাখিবে রাজ্য ॥ 
আশীর্বধাদ কর মাতা, তুমি এক চিতে । 
তোষার প্রসাদে রণ জিনিব ইশ্ষিতে ॥ 
সংগ্রামে রামের ছাতে হইলে নিধন । 

রথে চড়ি যাব আমি বৈকুন্ভূবন ॥ 
মায়েরে প্রযোধ দিয়। হস্তিক্রন্ধে চড়ে। 
বিদায় হইয়া! বীর যুকিবারে নড়ে ॥ 

রণে চলে বীরবাহু হয়ে সেনাপতি | 
হুন্তী অশ্ব বহু ঠাট চলিল সংহতি ॥ 


+ ৫:১2 0৮ 


গু ভস্মলোচশের যতা ও 

চলিল ধুত্রাক্ষ বীর রথেতে চড়িয়ে । 
শব্দে ধায় মার-মার নানা অস্ত্র লয়ে ॥ 
সবার পশ্চাতে চলে ভনম্মাক্ষ দুর্জয় | 
চন্ধে ঢাকি রখথান সভা-মধ্যে রয় ॥ 
ঘার মুখ দেখে সেই হয় ভম্মময়। 

ংসারে কাহারো মুখ নাহি নিরীক্ষয় ॥ 
হেন মহাবীর নড়ে রণ করিবারে। 
সম্মুখ-সংগ্রামে কেবা জিনিবে তাহারে ॥ 
তাহার সহিত এল কতশত বীর। 
হন্তী”পরে বীরবাহ স্থন্দর-শরীর ॥ 
যনে ধনে বীরবাহ চিত্তে অনুক্ষণ | 
কেষনে পাইৰ আমি রাম-দরশন ॥ 
গ্রথষেতে উত্ততিল বানর-গোচর । 
ষার-মার শব করি ধাইল বানর ॥ 
ভম্্লোচনেরে তবে ডাকিল তখন । 
যুঝিতে দিলেক আজ্ঞা রাবণনম্দন 
বীরবাছ আজ্ত। যদি দিলেক তাহাকে । 
সে-ভস্মলোচন যায় রামের সম্মুখে ॥ 
চরে ঢাকিয়।ছে রথ, চক্ষে চণ্মটুলি। 
রাষ অগ্রে চলিল ভন্রাক্ষ মহাবলী ॥ 
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যেখানেতে শ্রীরাম স্থগ্রীব বিভীষণ | 
সেইখানে যায় ঠুলি খুলিবারে ঘন ॥ 
যোড়করে ঞ্রামেরে বলে বিভীষণ। 
ঘটিল প্রমাদ ঝড়, রক্ষ নারায়ণ ॥ 
দেখছ ভন্মাক্ষ-বীর উপনীত আসি। 
যাহারে দেখিবে, সেই হবে ভস্মরাশি ॥ 
| চশ্মে অ!চ্ছাদিত রথ, দেখ বিছামান। 
ূ ইচ্ছার ভিতরে অ.ছ শমন-সমান ॥ 
| ভন্মাক্ষ ইহার নাম বড়ই ছুদ্ধীর | 
ৃ করিল কঠোর তপ সহজ বুসর ॥ 
তপে ভুষ্ট ব্রহ্মা যবে দিতে এল বর। 
ূ রাক্ষস বলিল, মোরে করহ অমর ॥ 
ব্রহ্মা বলে, অন্ত বর চাহ নিশাচর । 





সষ্টিনাশ হবে তুমি হইলে অনর ॥ 
নিশাচর বলে, তবে করি নিবেদন। 
দেই ভস্ম হবে যার হেরিব বদন 
ব্রহ্মা বলে দিমু, যাহা এল তৰ মুখে। 
ঘরে গিয়া »সে থাক টুলি দিয়ে চোখে ॥ 
বর পয়ে রাক্ষস হইল আনম্দিত। 
সত্য মিথ্যা কেমনেতে যাইব প্রতীত ॥ 
সংহতি রাক্ষস তার ছিল যত জন। 
মুখ নিরখিতে তন্ম হইল তখন ॥ 
বর পেয়ে নিশাচর হরিষ-অন্তর | 
স্ীপুজ না রহে এ পাপিষ্ঠগোচর ॥ 
এহেন পাপ্পিষ্ঠ রণে ছল আগুয়ান। 
উহার সংগ্রামে প্রভু, হও সাবধান ॥ 
বিভীষণ বচনে বিম্ময় হয় মনে। 

৷ পুনরপি শ্রীরাম কহেন বিভীষণে ॥ 

% রণে ভঙ্গ নাহি দিব, যুঝিব অবশ্যু। 
আমি ভস্ম হই কিংবা এ হবে ভম্ম॥ 

1 বিভীষণ বলে, প্রভু, না করিহু ভয়। 
করহু উপায়-চিন্তা, মরিবে নিশ্চয় ॥ 

॥ আছয়ে মন্ত্রণা এক, শুন নারায়ণ । 


[দী, উহার সম্মুখে দেহ ধরিয়া দর্পণ 
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যখনি আসিবে বেট! ষুখ দেখিবারে । 
দর্পণে আপন মুখ পাবে দেখিবারে ॥ 
দর্পণে আপন মুখ দেখি নিশাচর | 
আপনি হইবে ভন্ম, না করিহ ডর 
হেন উপদেশ যদি কহে বিভীষণ। 
মিত্র মিত্র বলি রাম দিল! আলিঙ্গন ॥ 
শ্রীরাম বলেন, সৈগ্ হও একপাশ। 
যাবৎ রাক্ষস ছুষ্ট না হয় বিনাশ ॥ 
শ্রীরাম দর্পণ-অস্ত্র যুড়িল! ধনুকে । 
ছুটিয়া রামের বাণ রহিল সম্মুখে ॥ 
আছিল রামের সঙ্গে যত কপিগণ। 
বাণেতে সবার মুখ হইল দর্পণ ॥ 
হেনকালে সেই দুষ্ট সংগ্রামে পশিল। 
রাম-অগ্রে ছু”চক্ষের টুলি খসাইল ॥ 
দর্পণা/ক্ত্র রঘুনাথ কৈলা আচ্ছাদন । 
যত বানরের মুখ হইল দর্পণ ॥ 

দেখিল ভন্মাক্ষ-বীর যাহার বদন। 

মুখ দেখ! নাহি গেল, দেখিল দর্প- ॥ 
মুখ নাহি দেখিয়া কুপিল নিশাচর । 
শ্রীরামে ডাকিয়া তবে বলিছে উত্তর ॥ 
রাক্ষল বলিছে, তুমি প্রাণেতে কাতর। 
তয় যদি কর, যাহ পলাইয়৷ ঘর [ 
রাম বলে, রাক্ষস, কি ইচ্ছিলি মরণ। 
এখনি পাঠাব তোযে ঘমের সদন ॥ 
রামের বচন শুনি কোপে নিশাচর । 
রথ চালাইয়। দিল রামের গোচর ॥ 
রামে দেখিবারে বীর চমেলিল লোচন। 
রাক্ষস-সম্মুখে রাম ধরিলা দর্পণ ॥ 
দর্পণ-ভিতরে দেখি আপনার আস্ত | 
নিজ মুখ দেখিয়া আপনি হৈল ভস্ম ॥ 
ভন্ম হ”য়ে পড়ে বেট! রথের উপরে। 
ভম্মাক্ষের পতনে রাক্ষস ধায় ডরে ॥ 
তম্মাক্ষ পড়িল যদি রাক্ষসের তন । 


রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি বানরের রঙ্গ ৷ 
০ পথ স জে 


লঙ্কাকণ্ড 
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.... 


গ বীরবাভর পতন 
ভস্মাক্ষের মৃত্যু দেখি রাক্ষল পলায়। 
দূর হতে বীরবাহু দেখিবারে পায় ॥ 
কুপিত হইয়া বীর চাছে ঘন ঘন। 
হাতে ধনু টক্কারিছে রাবণনন্দন ॥ 
রাক্ষসের তঙ্গ দেখি বানর হধিত। 
হস্তিপৃষ্ঠে বীরবাহু চলিল স্বরিত ॥ 
শ্বেতবর্ণ হস্তী যেন পর্ববত-প্রমাণ। 
দুর্জয় দশন এরাবতের সমান ॥ 
হস্তিপৃষ্ঠে নানা ক্র মুল-মুদগর | 
এঁরাবত-পরে যেন এল পুরন্দর ॥ 
রাক্ষসের ভঙ্গ দেখি রাবণনল্দন। 
আশ্বাস বচনে সবে কৰিছে তখন ॥ 
না পলাহু রাক্ষস, সংগ্রামে এস ফিরে। 
এখনি মারিব রণে নর ও বানরে ॥ 
বীরবাহু-বাক্যে ফিরে নিশাচরগণ । 
| পুনরপি এল রণে করিয়া তর্জন ॥ 
দেখিয়া! বানরগণে বীরবাহু বলে। 
হ্তী চালাইয়া বীর দিল রপস্লে ॥ 
বীরবাহু বলে, কপি, দণ্ড দুই ঝাকৃ। 
বানর-কটকে রণে দেখাব বিপাক ॥ 
চালাইয়! দিল হস্তী সংগ্রাহ-ভিতর । 
দেখিয়। ক্লষিল রণে যতেক বানর ॥ 
কোপেতে অঙ্গদ-বীর বালির নল্দন। 
ঘোর লিংসছনাদ করি করিছে তর্জছন ॥ 
রাধল রাজার বেটা, কার সাধ্য থাকে। 
| কপিগণ লংশ্রামে চলিল একে একে ॥ 
॥ কুমুদ সম্পাতি নল নীল আদ্দি করি। 
[| মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর স্থযেণ কেশরী ॥ 
গবাক্ষ-শরভ-গয়-ছিবিদ বানর । 
দীাকার পর্ববত-প্রমাণ কলেবর ॥ 
স্থগ্রীবের সৈম্ক নড়ে দেখিতে অপার । 


বিংশতি বানর়ে অঙ্গদের আগ্লার ॥ 
৪১৬৯ 
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আগুদলে অঙ্গদের হেল আগমন । 
রাক্ষসের সনে যায় করিবারে রণ ॥ 
দশ যোজন পর্বত গেল লে উপাড়ি। 
রাক্ষল-উপরে ফেলে অতি তাড়াতাড়ি ॥ 
সন্ধান পূরিয়! বীরবাহু যোড়ে বাণ। 
পর্বত কাটিয়া বীর করে খান খান ॥ 
পঁচচ বাণ হানিলেক অঙ্গদের বুকে । 
পড়িল অঙ্গদ-বীর রক্ত উঠে মুখে ॥ 
রাজপুক্র রণে পড়ে, দেখে হনুমান । 
শালগাছ উপাড়িল দিয়া এক টান & 
হস্ভতীর মাথাতে মারে ছুহাতিয়া বাড়ি। 
হস্তীর মাধায় ঠেকে বৃক্ষ হৈল গুড়ি ॥ 
বৃক্ষ গোট। ব্যর্থ গেল, কোপে হনুমান । 
আর বৃক্ষ উপাড়িল দিয়া এক টান ॥ 
উপাড়িয়া আনে বৃক্ষ পঞ্চাশ-যোজন। 
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে রবির কিরণ ॥ 
এড়িলেক বৃক্ষ গোট। ধরি বাহুবলে । 
করিয়া বিষম শব্দ বৃক্ষ গোট। চলে ॥ 
হস্তীর মাথায় বৃক্ষ গুড়া হয়ে যায়। 
রুষিয়া। দারুণ হস্তী ক্রোধভরে ধায় ॥ 
ক্রোধভরে বীরবাহু এড়ে দশ বাপ। 
বাণ ফুটি ভূমিতে পড়িল হনুমান ॥ 
শর!ঘাতে হনুমান অচেতন হল। 

নল নীল কুমুদাদি রণে প্রবেশিল ॥ 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর স্থষেণ কেশরী । 
নয় বীর যুঝিবারে এল আগুসরি ॥ 
নয় বীরে দেখি তবে এড়ে নয় শর। 
বিদ্ধিয়া বানরগণে করিল জর্জর ॥ 
দশ-দশ বাণে প্রতি বানরেরে বিদ্ধে। 
বিন্ধিল বানরগণে বমি গজক্ষন্ছে ॥ 
গবাক্ষ, শরত, গয় ও গন্ধমাদন । 

বাণে অচেতন হয়ে পড়ে পঞ্চজন ॥ 
বানর-কটক বিহ্ষে করি খান খান । 
পলায় বানরগণ লইয়া! পরাণ ॥ 





ধাইয়। বানর কহে শ্রীরামের ঠাই। 
বীরবাহু-বাণে প্রভু, আর রক্ষা নাই ॥ 
কালাস্তক যম যেন আসি করে রণ। 
পড়িয়াছে হনুষান, আদি কপিগণ ॥ 
কুস্তকর্ণ হাতে সবে পেয়েছে নিস্তার । 
আজিকার রণে বুঝি সবার সংহার ॥ 
এতেক রণের কথ শুনি দাশরথি। 
চলিলেন রঘুনা« লক্ষণ সংহতি ॥ 

রাম পিছে চলিল স্থগ্রীব বিভীষণ । 
গাছ-পারন হাতে করি ধায় কপিগণ 
হস্তীর ক্ন্ধেতে থাকি করিছে সংগ্রাম । 
বিভীষণে জিজ্ঞাসা করেন প্রভু রাম ॥ 
জ্ীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীষপ। 
কোন্‌ বীর আসিয়াছে হস্তী-আরোহণ ॥ 
এরাবত-সম গজ অতি ভয়ঙ্কর । 

নানা অস্ত্র তুলিয়াছে গজের উপর ॥ 
প্রচণ্ড ধনুক-বাণ খরতর জাঠা। 
পুরম্দর-সম গজস্কন্ধে এল কেটা ॥ 
বিভীষণ বলে, রাম, কর অবধান। 
বীরবাছু, নাম ধরে রাবণ-সস্তান ॥ 
চিত্রাঙ্গদা নামে এক গন্ধর্বকুমারী ॥ 
যুদ্ধ জিনি রাবণ আনল তারে হরি ॥ 
তাহার গর্ভেতে জন্ম, সুন্দর সুঠাম । 
দেব-দিজ-গুরুতক্ত, বীরবাহু নাম ॥ 
চিত্রাঙ্গদা জননী রাবণ ওর বাপ। 

নাম ধরে বীরবাহু ছুর্জয় প্রতাপ ॥ 
কঠোর তপস্যা বীর করিল বিস্তর | 
তপের কারণ ব্রহ্মা দিতে এল বর ॥ 
ব্রহ্মা বলে, হবে তোর সংগ্রামে বিজয় । 
দিল। এক হম্তী এরাবতের তনয় ॥ 


( গজরাজ দিয়া ব্রহ্মা বলিল। বচন । 
ৃ এ-গজের জীবনেতে তোমার জীবন । 


শুনি বীরবাহু বলে, নিশ্চয় মরণ । 


যুদ্ধে মরি পাই যেন দেব নারায়ণ ॥ 
৪২০ 





ব্রক্ম। বলে, নররূপী হবে নারায়ণ । 
ইচ্ছা স্থখে ভার হস্তে লভিবে মরণ ॥ 
সেই বীরবানু এই ছুর্জয় শরীর । 
বীরবাহু-তেজে রণে কেহ নহে স্থির ॥ 
বীরবাহু জিনিলে রাবণ-রাজে জিনি। 
সমুদ্র তরিলে যেন গোম্পদের পানি ॥ 
বীরবাহু ইন্দ্রজি্ড বিন! নাহি আর। 
ইহারা মিলে হবে রাবণ-সংহার ॥ 
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, ভরসা তোমার । 
তব উপদ্দেশে হৈল সবার সংহার ॥ 
রাম-বিভীষণে এই কথোপকথন । 

ডাক দিয়া কছিতেছে রাবণনন্দন ॥ 
বীরবাহু বলে, শুন 'শ্রীরাম-লক্ষমণ । 
আমা লনে তোমরা যুঝিবে কোন্‌ জন ॥ 
রাম বলে তোমাতে আমাতে আজি রণ । 
আজিকার যুদ্ধে তব বধিব জীবন ॥ 
বানর কটক সব হও একভিত। 

ছুজনে করিব যুদ্ধ যেমন প্রমিত ॥ 

এত শুনি বীরবাহু করিছে সমর। 
মাথায় টোপর বীর হাতে ধনুঃশর ॥ 
গজসক্কন্ধে থাকি বীর নেহালে শ্রীরাম । 
কপটে মনুষ্যদেহ-দুর্ববাদলশ্াম ॥ 
চাচর-চিকুর শোভে চৌরস কপাল । 
প্রলম্ন-শগ্গীর বীর পরুম-দয়াল ॥ 
ধ্বজ-বজ্জাঙ্কুশ চিহ্ন অতি মনোহর । 
ভুবন্মোহন রূপ শ্যামল হ্ন্দর ॥ 
রামের হাতের ধনু বিচিত্র গঠন । 
সকল শদীরে দেখে বিষ্ুর লক্ষণ ॥ 
নারায়ণ-রূপ দেখে রাবণ-কুমার | 
নিশ্চন জানিল রাম বিষুর-অবতার ॥ 
হাতের ধন্ুুকখানি ভূমিতে ফেলায়ে। 
গজ ছৈতে নামি কছে বিনয় করিয়ে ॥ 
ধরণী লোটায়ে রহে যুড়ি দুই কর। 
অকিঞ্চনে কর দয় রাম-রঘুবর ॥ 


লঙ্কাকাগড 


সরস 
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প্রণমামি রামচজ্দর সংসারের সার। 
সত্যবাপী জিতেজ্জিয় বিখুুঅব্তার ॥ 
অনাদি-অনন্ত তুমি পুরুহ-প্রধান। 
নাশিতে অজেয় অরি শমন-সমান ॥ 
পুরুম-প্রকৃতি ভূমি, ভুমি চর চর। 
তোমার একাৎশ ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বর ॥ 
অনাথের নাথ তুমি সংসার-তারণ। 
স্থরাম্তর তুমি স্ুষ্টি-সংহার-কারণ ॥ 
বহু স্ত্রতি করি বলে রাবণনন্দন। 
অনুল্ষণ জপে ধ্যানে দেব ত্রিলোচন ॥ 
সাম খক্‌ যু ও অথর্বব তোমার ছৈতে। 
অসীম মহিমা-গুণ নারি লীমা দিতে ॥ 
হেন পাদপদ্ম দখ্লাম অনায়াসে। 
পরিপূর্ণ হৈল এবে মম অভিলাষে ॥ 
তব পাদপন্মে যেবা নাহি মাগে বর। 
বুথায় জীবন তার অবনী-ভিতর ॥ 
আপনি করেছ বিধি, ন! হয় খগুন | 
ও পদ-ম্মরণে হয় পাপ-বিমোচন ॥ 
এ তব-সংসার দেখি অকৃল পাখার । 
রাম নাম তরণী করিয়ে হব পার ॥ 
তুমি নারায়ণ ধন্ম ব্রহ্ম-সনাতন । 
রাক্ষল-বিনাশকারী ভূবনমোহন ॥ 
পন্তি প্রলয় তুমি অচিস্ত্য-রতন । 
তোমারে চিনিতে প্রভু, পারে কোন্জন ॥ 
অধম রাক্ষপ আমি বড়ই পাপিষ্ঠ। 
এ-ছুঃখে তারিতে প্রত, তুমি মহা ইষ্ট ॥ 
চিরদিন মহাপাপ করেছি অপার । 
বৈষ্ণব-অক্ক্েতে মে'রে করহ সংহার ॥ 
এতেক বলিল যদি রাবণনন্দন। 
রণ ত্যজি রঘুনাথ বসিল। তখন ॥ 
বাম বলে, দেখিলাম তব ব্যবহার । 
তোমা বধ কর! নহে উচিত আমার ॥ 
যাউক জানকী, মোর রাজ্য যাক বয়ে। 
পুনঃ বনে যাই আমি তোরে লঙ্কা দিয়ে ॥ 








৬ জি 
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ব্বীরবান্থ বলে, যে গোসাই, পরিহার । 
তুমি যারে দয়া কর, লঙ্কা তার ছার ॥ 
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রভু, তোমার শরীরে । 
ক্ষুদ্র লঙ্কাপুরী দিয়া ভাগ্ডিবে আমারে ॥ 
লঙ্কা দিয়া রঘুনাথ ভাণ্ডিতে আমারে । 
না! পারিবে কদাচন এই ছুরাচারে ॥ 
এতেক বলিয়া! তবে রাবণনম্দন | 
মনে মনে ভাবে নিজ মরণ তখন ॥ 
তুমি না মারিলে মোর না হবে উদ্ধার । 
দয়। ক'রে করহ আমার প্রতিকার ॥ - 
রণ ক”রে পড়ি যদি প্রভু তব বাণে। 
বিষুদুতে লয়ে যাবে বৈকুণ ভুবনে ॥ 
যাহা লাগি মুনি-খধি নান! তীর্থে ফিরে। 
যাহ! লাগি সাধুজন নানা যজ্ঞ করে ॥ 
অনায়াসে পাব আমি সেই গুণনিধি। 
বিন! জাতি-ব্যবহারে নহে কাধ্যসিদ্ধি ॥ 
এতেক ভাবিয়া মনে রাবণ-কুম।র । 
এক লাফ দিয়া উঠে গজে আপনার ॥ 
প্রচণ্ড ধনুক ছিল গজের উপরে । 
দৃঢ়মুষ্টি অস্ত্র লয়ে বিদ্ধে রঘুবীরে ॥ 
হেদেরে তপম্বী বেটা, ভগু বনচারী । 
মরণ এডাতে চাছ ক'রে তারিড়রি ॥ 
কালদর্প-সম অস্ত্র দেখহ সর্ববথ | 

লব শোধ, যত ছুঃখ পায় মম পিতা ॥ 
ময় ইম্টদেবে আমি করি যে স্তবন। 
ভুমি মনে করেছ আপনি নারায়ণ ॥ 
বীরবাহু কেল ঘি দুরক্ষর বাণী । 
ক্রোধেতে হইল! রাম জ্বলন্ত আগুনি ॥ 
দববগুণে তমোগুণ বছুউ বিদম | 
ক্রোধেতে হইলা রাম কালান্তক বম ॥ 
মার মার বলি রাম ঘড়িলেন বাণ। 
হাদিয়া ধনুক ধরে রাৰণ-সন্তান ॥ 

ছুই জনে লাগিল বাণের হানাহানি । 
উঠিল আকাশে বাণ শব্দ-ঠনঠনি ॥ 


টি কাত্তবাসী রামায়ণ 


স্পস্ট পর পি 
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সপ 


বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল আগুনি। 
স্বর্গেতে দেবত। কাপে অসম্ভব গণি ॥ 
দুরে থাকি দেখে কপি উভয়ের রণ। 


বাণের বিষম শব্দ উঠিল গগন ॥ 

দুই জনে কাটাকাটি হৈল বাণে বাণে। 
ছু”জনার উপরেতে ছুই জনে হানে ॥ 
অগ্নিবাণ বীরবাহু যুড়িল ধন্ুকে । 
বজলম আলে ব।ণ রামের সম্মুখে ॥ 
অগ্রিবাণে করে বীর অগ্নিঅবতার। 


বরুণ বাণেতে রাম করেন সংহার ॥ 
মহাকোপে বীরবাহু এড়ে দশ বাণ। 
শ্রীরামের বুকে ফুটে বজের সমান ॥ 
শরাঘাতে শোণিতে ভাসিল রঘুনাথ । 
ভূমিতে পড়িল যেন সুধ্য হঃয়ে পাত ॥ 
পড়িলেন রামচন্দ্র, সর্বজন দেখে । 
মুখেতে উঠিল রক্ত ঝলকে ঝলকে ॥ 
ব্যথ। সংবরিয়া রাম যুড়িলেন বাণ। 
কাটিতে চাহেন বীরবাহ-ধন্ুখান ॥ 
তাক্ষ বাণ ম!রে রাম ধনুক কাটিতে। 
ধনুকে ঠেকিয়া বাণ পড়ে একভিতে ॥ 


বীরবাহু বলে, অবধান রঘুনাথ। 


পা ০০ পে পট 
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আমার ধনুকে মিথ্যা করিছ আঘাত ॥ 
ধনুক কাটিতে ন! পারিবে রঘুনাথ। 
বীরবাহু কহিতেছে করি জোড়হাত ॥ 
অক্ষয় ধনুক আমি ধরিয়াছি হাতে। 
ত্রিভুবনে কার সাধ্য, কে পারে কাটিতে ॥ 
ধনু কাটা নাহি গেল, শ্রীরাম লজ্জিত । 
অদ্ধচন্দ্র-বাণ রাম যুড়েন ত্বরিত ॥ 
এড়িলেন বাণ রম তার! যেন ছুটে। 
সেই বাণে বীরবাহু-ধন্ুর্ববাণ টুটে ॥ 
ধনুর্ববাণ গেল, বীরবাহুর উল্লাম। 
এতদিনে বুঝি পূর্ণ হেল অভিলাষ ॥ 


। মনে জানিলাম, আজি নাহি অব্যাহতি । 


গ্রীরামের বাণে পড়ে পাইৰ নিষ্কৃতি ॥ 


৪২৭ 


একমনে বীরবাহু করিছে স্তবন | 
ধনুর্ববাণ কাট। গেল, অবশ্য মরণ ॥ 
ধু কাট! গেল, বীর আর ধনু লয়। 
শরজাল বাণ এড়ে বরাবণতনম় ॥ 

বাণে আচ্ছাদিত রঘুনাথ কলেবের। 
বাণ খেয়ে রঘুনাথ হইল ফাফর ॥ 
মনে মনে রঘুনাথ করি অনুমান । 
এধীক বাণেতে রাম পুরিলা সন্ধান & 
জীরাম এধীক বাণ বসাইল চাপে । 
রাক্ষসের বাণ কাটিলেন বীরদাপে ॥ 
শ্রীরাম কাটেন বাণ মনের কৌতুকে । 
দাণডায়ে বানরগণ দূর হৈতে দেখে ॥ 
রাম বলে, বীরবাহু, তুমি বড় বীর। 
তব বাণে মম সৈচ্ত না হয় ্থান্থির ॥ 
বীরবান্ বলে, রাম, ক্ষণেক থাকহ। 
যত দুঃখ দিলে, তার প্রতিফল লহ ॥ 
রাক্ষসের বাক্য শুনি কুপিয়া লক্ষণ | 
র্লাক্ষপ উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 
শঙ্গমণের বাণে বীরবাহু জ্রোধান্বিত । 
এড়িল ছুর্জঘ্র বাণ, 'অগ্রি-প্রজ্বলিত ॥ 
চলিল লন্মমণ-বাণ তারা হেন ছুটে। 
সেই বাণে রাক্ষসের অগ্নিবাণ কাটে ॥ 
পঞ্চবাণ লম্ম্মণ মে যুড়িলা ধন্ুকে। 
সন্ধান পূরিয়া মারে বীনবাহ বুকে ॥ 
বাণঘাতে বীরবানু হছল কম্পিত। 
লম্ষ্মণ-উপরে মারে বাণ আচস্থিত ॥ 
অফ্টবাণ বীরব!হু যুড়িল ধমুকে । 
সন্ধান পৃরিয়। মারে লক্ষণের বুকে ॥ 
বীরবাহু-বাণ ফুটে লক্ষমণের বুকে । 
ঘুরিয়। পড়িল বীর, রক্ত উঠে মুখে ॥ 
কতক্ষণে লম্মমণ হইল সচেতন । 
পুনরপি দুইজনে হল মহারণ ॥ 
লক্ষমণে মারিতে বীরবাহু করে মতি । 
বায়ুবেগে চালাইল হস্তী শীত্রগতি ॥ 
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লন্মমণে হারিল জাঠা রাবণনন্দন ॥ 
অতি বেগে এডে জাঠা, চলে শীঘ্বগতি | 
দেখিয়া! চিস্তিত বড হৈল দাশরি ॥ 
জঠার উদ্দেশে রাম এড়িলেন বাণ । 
তিন বাণে জাঠ!রে করিল খান খান ॥ 
জাঠারে কাটিয়া বাম রাখিলা জন্ষমণ । 
ডাক দিয়! বলে তবে রাবণনম্দন ॥ 
সাক্ষী হও জান্বুবান খুড়া বিতীষণ । 
সাক্ষী হও কপিগপ পবননন্দন ॥ 
ক্ষত্িয়ের ধর্ম এক্ট যুদ্ধে আছে পণ। 
যার সঙ্গে যুদ্ধ করে, মারে সেই জন । 
আমি জাঠ। মারিলাষ লক্ষমণ-উপরে । 
তুমি কেন সেজাঠা কটিলে অবিচারে ॥ 
একের সঙ্গেতে যুদ্ধ অন্যে দেয় হানা । 
ধণ্মশপাস্ত্রে তারে নাহি বলে বীরপনা ॥ 
আরাম বলেন, শুন রাবণনন্দন । 
লন্ষবণে আমাতে ভেদ বলে কোন্‌ জন ॥ 
বীরবাহু বলে, রাম, আমি তাহা জ্ঞানি। 
ব্রহ্মাণ্ডে তোমাতে তিন্ন আছে কোন্‌ প্রাণা॥ 
বীরবাহু-বাকা শুনি লজ্জিত আরাম । 
পুনরপি ছুই জনে বাধিল সংগ্রাম ॥ 
গগন ছাইয়া দেহে বাণ বরিষণ। 

বাণে বাণে কাটাকাটি উঠে হতাশন ॥ 
দশ বাণ রঘুনাথ যুড়িল ধন্ুকে | 

ব্জসম বাজে বাণ বীরবাহু-বুকে ॥ 

বুকে বাণ বাক্তে, রক্ত উঠে অনিবার। 


| অচৈতন্ত' হ'য়ে পড়ে রাবণকূমার ॥ 
£ রক্তধারে ভাসে বীরবাহু-কলেবর । 
| গড়াগড়ি যায় বীর গজের উপর ॥ 


| 


& 
| 


বীরবাহু লয়ে গজ উঠিলা গগন । 
যোড়হাতে শ্রীরামেরে বলেন লক্ষণ ॥ 


| লক্ষ্মণ বলেন, প্রভু, করি নিবেদন । 


দা ব্রহ্ম-অস্ত্র মেরে ওর বধহু জীবন ॥ 
৪২৩ 





টড 


/ 
রাম বলে, এ বেট রাক্ষস মহাবীর । 
ধশ্মেতে ধাম্মিক বড়, স্থবুদ্ধি হধীর ॥ 
করিয়। অন্ঠায় যুদ্ধ না মারি উহারে। 
মারিব ধন্মতঃ যুদ্ধে বীরবাহু বীরে ॥ 
কতক্ষণে রাক্ষল হইল সচেতন । 
হরধিত হয়ে বীর কহিছে তখন & 
আরবার এস দেখি রণের ভিতর । 
জানিলাম বীর বটে তুমি রঘুবর ॥ 
এত বলি ধনুক ধরিল বাম করে। 
দেখিয়। র্ুষিল তবে হ্ুগ্রীব-বানরে ॥ 
স্থ্রীব বলেন, শুন জগৎ গোসাই। 
শুনিয়াছি হত্তী সঙ্গে ইহার প্রমাই ॥ 
হস্তী মৈলে বীরবানু মরিবে নিশ্চয় । 
হক্তীরে মারিয়া কর রাক্ষসের ক্ষয় ॥ 
এত বলি স্গ্রীব পৰনগতি ধায়। 
দূরে থাকি পাথর সে দেখিবারে পায় ॥ 
দশ যোজন শিল। তুলিয়। লয় হাতে। 
দানবে ক্ুধষিল। যেন দেব জগন্নাথে 
বীরদর্প করি বীর হানিল পাথর । 
দস্ত দিয়া! পাথর ধরিল গজবর ॥ 
খান খান করিলেক দস্তের তাড়নে। 
শালগাছ স্থগ্রীব উপাড়ে একটানে ॥ 
ছুর্য় লে শালবৃক্ষ বিংশতি যোজন । 
বৃক্ষের ছায়াতে ঢাকে সুধ্যের কিরণ & 
পাথর হৈল ব্যর্থ, স্গ্রীব লজ্জিত। 
হানিলেক শালগাছ হুইয়। কুপিত ॥ 
পক্ষের মাথার মারে ছুহাতিয়। বাড়ি। 
হল্টীর মখায় গাছ হয়ে গেল গুড়ি ॥& 
শপ জড়াইয়া হস্তী স্থগ্রীবেরে ধরে। 
আছাড় মারিয়া! তার অস্থি চরণ করে ॥ 
ভূমেতে পড়িয়া! রাজ! করে ধড়ফড়। 
দেখিয়া বানরগণ উঠে দিল রড় & 
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে । 
হ্ব্রীব মক্িল বলি কপিগণ দেখে & 


কৃতিবাসী রামায়ণ 
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অনেক যগনে রাজ! পাইল চেতন। 
রামেরে ডাকিয়। বলে রাবণনন্দন ॥ 
একজন উপরেতে দুইজন রোষে। 

ধশ্মে নাহি সহে তাহা, মরে নিজদোষে ॥ 
তুমি আমি যুদ্ধ করিতেছি ছুই জন! । 
বানর আঙগিয়া কেন মাঝে দিল হানা ॥ 
বনপশ্ড যুদ্ধে কিন্তু আন্বা দেখি বাড়া। 
সেই পাপে হস্ত'তে আছাড়ে করে গুড়া ॥ 
বীরবাহু-বাক্যেতে লজ্জিত রঘুবর । 

ঈধত ছাপিয়া রাম করেন উত্তর ॥ 

বনেতে লক্গমণ ছিল হ'য়ে ত্রহ্মচারী । 
সু্পণিখ! রীড়ী গেল বর-বাঞ্। করি ॥ 

সেই দোষে নাক কাণ কাটিল লক্ষ্মণ । 
বিধবার ধশ্ম ভাল করিল পালন ॥ 

তোর পিতা রাবণের এক লক্ষ বেট। 
চৌদ্দহাজার নারী সে বিভা কৈল কট। ॥ 
পরম পাতকী বেট। লঙ্কা-অধিকারী । 
জম্মাবধি চুরি ক'রে আনে পরনারী ॥ 
জ্যেষ্ঠ ভাই কুবের ধনের অধিপতি । 

তার বধু হরিয়া আনিল পাপমতি ॥ 
ব্রহ্ম-অংশে জন্ম দেখ যত নিশাচর । 
খাইয়া মানুষ পশু পূরয়ে উদর ॥ 
এতদিনে লঙ্কাপুরী পাপে হৈল পূর্ণ । 
পাঠাইব যমালয়ে হবে দর্প চুণ॥ 

এতেক বলিয়। রাম পৃরয়ে সন্ধান । 

| মারিল। রাক্ষলগণে শত শত বাণ £ 


পপ 


সানিয়া রামের বাণ বীরবাহছু বীর। 
শত শত বাণে বিদ্ধে রামের শরীর ॥ 
বাণে বাণ কাটাকাটি করে ভুইজন। 
অগ্নিময় বাণ মারে রাবণনন্দন ॥ 
বাণের মুখেতে অগ্রি পর্ববত-প্রমাণ । 
বীরবাছু-বাণে ন্লাম হইল অজ্ঞান ॥ 
সম্মুখ-যুদ্ধেতে রাম হইল মুচ্ছিত। 
দেখিয়া! বানরগণ হইল চিত্তিত ॥ 
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শীব্রগতি আলিয়। রাক্ষল বিভীষণ। 
প্ীরামের ধনুর্ববাণ লঃয়ে করে রণ ॥ 
পঞ্চবাণ বিভীষণ যুড়িল ধনুকে । 
সন্ধান পূরিয়া মারে বীরবাহু-বুকে ॥ 
বাণের উপরে বাণ এড়ে বিভীষণ। 
ফাফর হুইল ডরে রাবণনন্দন এ 

বাণে ভীত বীরবাহু চাছে চারিভিতে । 


রাম-মুর্ছ1, কেব। বাণ মারে আচন্যিতে ॥ 


হেনকালে দেখে বীর খুড়া বিভীষণ ! 
ৰীরবাহু বলে, খুড়া, সার্থক জীবন ॥ 
ংশচূড়ামণি তুমি আছ একজন। 
দেব-ছিজ-গুরুতক্ত বৃদ্ধে বিচক্ষণ ॥ 
কুলে একজন হু”লে বিষুগতে ভকতি। 
সকল পুরুষ তার পায় দিব্যগতি ॥ 
পরষ-পুরুষ রাম ব্রহ্ম ননাতন । 
সকল ত্যঞ্জিল৷ তুমি রামের কারণ ॥ 
তোমার চরণে খুড়া করি দণুবত । 
আশীর্বাদ কর, যেন পূরে মনোরথ ॥ 
বিভীষণ বলে, বাছ।, তুমি ভাগ্যবান । 
তোমার চরিত্র বাছা, ন। হয় বাখান ॥ 
এইরূপে দুইজনে কথোপকথন । 
হেনকালে রঘুনাথ পাইল! চেতন ॥ 
পুনরপি সংগ্রাম বাজিল ছুইজনে । 
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগনে ॥ 
ছুই জনে বাণ মারে শিক্ষ! যত যার। 
প্রাণপণে এড়ে বাণ নাহি শেষ তার ॥ 
অমর্ত লমর্ত বাণ, বাণ মহাবল। 
বিষুঃজ।ল অগ্নিজাল বাপ কালানল ॥ 


লক্কাকাণ্ড 


এসএস এপি সত 
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কালদণ্ড যমদণ্ড বাণ কণিকার । 
ইন্দ্রজাল ব্রহ্ধজাল বাণ শতধার ॥ 
গরুড় অস্থরমুখ হুংসমুখ বাপ। 

ধূঅমুখ কৃম্মমুখ শমন-সমান ॥ 

নীল হরিতাল বাপ বিকট দশন | 
বিলাপ প্রলাপ বাণ মহাপদন্মাসন ॥ 
ভমস্কর দুক্ষর কামিনী মনোহর । 
পাশুপত হয়গ্রীব দেখিতে সুন্দর 
কুবের পবন অস্ত্র অতি খরশান। 
নবঘন উল্কা-বাণ কে করে বাখান ॥ 
শোষক পোষক বাণ জঙ্গ যে বিভজ । 
ভ্রিশুল-অস্কুশ বাণ বিহ্বল মাতঙ্গ ॥ 
বিকট সম্কট বাণ সার্থক পথিক। 
মাল্যবান হীরাবস্ত শারঙ্গ এধীক ॥ 
গজান্কুপ শিলাচুর্ণ গভীর গরজে । 
যাইতে বাণের মুখে জয়ঘণ্ট। বাজে ॥ 
এত বাণ দুইজনে করে অবতার । 

সব লঙ্কাপুরী হৈল বাপে অন্ধকার ॥ 
জিনিতে না পারে কেছ সমান ভুজন। 
দুইজনে মহাযুদ্ধ না যায় লিখন ॥ 
ব্রহ্মার নিকটে পূর্ব্বে পেয়েছিল বাপ। 
সেই বাণ বীরবাহু পুরিল সন্ধান ॥ 
মন্ত্রেতে হইল বাণ অতি ভয়ঙ্কর । 
মহাতেজে আসে বণ রামের উপর ॥ 
বিপরীত ব্রহ্ম -অস্ত্র দেখিয়। সম্মুখে । 
তীক্ষ অস্ত্র রঘুনাথ যুড়িল! ধনুকে ॥ 
শ্রীরামের বাণ ব্যর্থ রাক্ষসের শরে। 
দেখিয়া ত রঘুনাথ ভাবিত অন্তরে ॥ 





বরুণমুখ উল্কামুখ অতি খরশাণ। 
গ্রহা্দি নক্ষত্র রুদ্র জ্যোতিপ্ময় বাণ ॥ 
শিলীমুখ সুচিমুখ ঘোর দরশন। 


| রাক্ষসের বাণের মুখেতে অগ্নি স্বলে। 
[দেখিয়া ত পুরন্দর পবনেরে বলে ॥ 
“ শরভঙ্গ-মুনিন্থানে পাইল! যে শর। 


পিংহদস্ত বজদস্ত বাণ-বিরোচন ॥ 
রিপুহস্ত! বিশ্বস্ত! বিপক্ষ-সংহার । 
চন্দ্রমুখ সুর্ধ্যমুধ বাণ সপ্ুসার ॥ 

ডে, 


সেই বাণ রাক্ষসে মারুন রঘুবর ॥ 


। এত যদি পুরন্দর কছে পবনেরে । 
॥ পবন গোপনে গিয়া কন রঘুবরে ॥ 
৪২ 
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যে বাণ পাইলে রাম শরভঙ্গ-স্থানে । 
বীর্বাহু ব্রহ্মাস্ত্র কাট সেই বাণে ॥ 
এত বলি পবন পলায় উভরড়ে । 

সেই বাণ তখন রামের মনে পড়ে ॥ 
ভূণ ছেতে সেই অস্ত্র ল'য়ে শীব্রগতি। 
মন্ত্র পড়ি ধন্গুকে যুড়িল রঘুপতি ॥ 
আকর্ণ পুরিয়া বাণ যুড়িল ধনুকে। 
ব্রহ্গ-অগ্রি প্রস্বলিত হৈল অস্ত্রমুখে ॥ 
কোপে কম্পমঘান্‌ ছাড়ে বাণ দ্াশরথি | 
বাণের প্রতাপে ঘন ঘন কম্পে বন্থমতী ॥ 
স্রীনাম এড়িল। বাণ বায়ুবেগে চলে। 
রাক্ষসের ব্রহ্ম অস্ত্র কাটে অবহেলে ॥ 
পুনঃ শ্ীরামের বাণ গজ্জিযা উঠিল । 
কাটিয়া গজেন্দ্-মুণ্ড ভূতলে পাড়িল ॥ 
গজবর পড়িল দেখিতে ভয়ঙ্কর । 
পর্বত পড়িল যেন ধরণী-উপর ॥ 

এক ঠাই স্বন্ধ পড়ে মুণ্ড আর ভিতে। 
লাফ দিয়। বীরবাহু দাণায় ভূমিতে ॥ 
কোপমনে গ্রাম মারেন পঞ্চবাণ। 
বীরবাহু-ধন্সু তাতে হয় খান খান ॥ 
ব্রহ্ম-ছন্তে ধনুক কাটেন রঘুনাথ। 
কছিতেছে বীরবাহু করি যোড় হাত ॥ 
জানিলাম রাম তুমি বিষুঃ-আঅবতার। 
অগতির গতি তুমি সংসারের সার ॥ 
ঞ্াচরণে অধীনের এই নিবেদন । 
বৈষ্ণব-অক্পেতে মোরে করহু নিধন ॥ 
বীরবাহ কহিলেক করুণ-বচন। 

মনে বিষাদিত হেল কমললোচন ॥ 
বীরবাহু ন। মরিলে না মরে রাবণ। 
এতেক ভাবিয়া রাম বিষবদন ॥ 
দুর্জয় বৈষ্ব-অস্ত্র ধন্গকেতে যুড়ি। 
আকর্ণ পৃরিয়! গুণ বাণ দিল ছাড়ি ॥ 
মছাবেগে যায় অস্ত্র, শব্দ-বিপর্যযয়। 
দানব-গন্ধর্ব-দেব-লোকে লাগে ভয় ॥ 


চলিল বৈষ্ণব-অস্ত্র বিষুঃ অবতার । 
রামের বাণেতে দীপ্ত হইল সংশার ॥ 
অব্যর্থ বৈষ্ব-বাণ, কি কহিব কথা । 
মুকুট-সহিত কাটে বীরবাহু-মাথা ॥ 
ভূমেতে পড়িয়া মুণ্ড রাম রাম বলে। 
বিভীষণ দিল মুগ রামপদতলে ॥ 
বিষুঃ-অস্ত্রে পড়ি বীরবাহু মুক্ত হয়। 
রামের চরণে লাগ হয়ে জ্যোতিশ্ময ॥ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ হনুমান বিভীষণ। 
চারিজন দেখিল, না দেখে অন্ক জন ॥ 
রণ করিনি গ্রাম লক্ষণে কোলাকুলি । 
উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কপি রামজয় বলি ॥ 
বানর-কটক বলে করিল। নিস্তার । 
আর যত বীর আছে মে-সবার ভার ॥ 
হালিয়। চাছেন রাম বিভীষণ-পানে। 
এইমত বীর আর আছে কত জনে ॥ 
বিভীষণ বলে, প্রভু, বীর নাহি আর। 
রাবণ ও ইক্রজিৎ রাবণকুমার ॥ 
কৃতিবাস পণ্ডিতের মধুর ভারতী । 
লঙ্কাকাণ্ডে পড়ে বীরবাহু যোদ্ধ পতি ॥ 
০০০৭ ০ 
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গু ইন্দরজিতের পুনঃ যৃদ্ধযাত্র। ও 
কহে গিয়া ভগ্রদ্ুত রাবণ-গোচর । 
বীরবাহু পড়ে বার্থ শুন লঙ্গেশ্বর ॥ 
শোকের উপরে শোক হইল তখন । 
। সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজ! দশানন ॥ 
॥ চৈতগ্য পাইয়। রাজ! কান্দিল বিস্তর | 
ৰা লঙ্কাতে হইল কাল নর ও বানর ॥ 
' কুম্তকর্ণ আর্দি করি বড় বড় বীর। 
 নর-বানরের রণে ত্যজিল শরীর ॥ 
৷ স্বর্গ মত্য পাতাল জিনিনু ভ্রিভুবন। 
রব নর-বানরের হাতে সংশয় জীবন ॥ 


৪৭৬ 








লঙ্কাকাণ্ড স। 


একে একে পাঠালাম যত যত বীরে। বাপের ব্চনে মেঘনাদ স্চিস্তিত | 
ংগ্রামেতে গেল, আর না আমিল ফিরে ॥ | যোড়হাত করিয়। বলিছে ইত্দরজিৎ ॥ 
মকরাক্ষ অতিকায় বীর অকম্পন । বারে বারে মারিলাম শ্রীরাম লক্ষণ । 
মহোদর মহাপাশ যত যত জন ॥ কোথা শুনিয়াছ মরা পেয়েছে জীবন ॥ 
ক্রিভুবন জিনিয়াছি যে সব সহায়ে। মরিয়া না মরে রাম একি চমৎকার । 
কোথ। গেল বীরগণ আমারে ত্যজিয়ে ॥ কেমনে এমন রিপু করিব সংহার এ 
কুবের বরুণ ইন্দ্র চত্র আদি আর । মেঘনাদ-কথ শুনি কহিছে রাবণ । 
আশকঙ্কাতে না আসিত লঙ্কাতে আমার &॥ | আগেতে মারহ পুক্্র পবননন্দন ॥ 
এখন বানর-নরে দর্প কৃরে চুর্ণ। সেই বেট! দেয় সবাকারে প্রাণদান । 
কোথা মহোদর, কোথা ভাই কুস্তকর্ণ ॥ আর কে বাচাবে বল মৈলে হনুমান ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে রাজা হইল মুচ্ছিত। আগে যদ্দি তুমি তারে করিতে নিধন । 
হেনকালে আইল কুমার ইন্দ্রজিত ॥ তবে আর ওধধ আনিত কোন্‌ জন ॥ 
বাপের অবস্থা দেখে হইল অস্থির । পিতৃ-আজ্ঞ! মেঘনাদ লঙ্ঘিতে না পারে । 
বান বহিয়া পড়ে নয়নের নীর ॥ কটউক লইয়া তবে যায় যুবিবারে ॥ 
মেঘনাদ বলে, পিতা, ভাবি তাই মনে। সংগ্রামেতে সাজিল কুমার ইত্দ্রজিৎ । 
নিস্তার না দেখি নর-বানরের রণে ॥ অসংখ্য কটক চাট চলিল ত্বরিত ॥ 
লুকাইঘ। থাকিলে আগুন দেয় ঘরে । যাত্রা! করি মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে। 
মরি বাচি বারেক দেখিব যুদ্ধ ক'রে ॥ মন্দোদরী মায়েরে তখন মনে পড়ে ॥ 
রাবণ বলিল, ইহ। তোমার উচিত । মাতা সম্তাষিতে গেলে হইবে বিরোধ। 
একবার যাহ পুনঃ যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ ॥ যুঝিবারে যাব আমি পিতৃ-অনুরোধ ॥ 
বড় বড় বীর যায়, বড় ভাবি মনে। সংগ্রাম জিনিয়া আমি য্দি আসি ঘরে। 


যতবার তুমি যাহ যুঝিবার তরে। উদ্দেশে মায়ের পদে করি নমস্কার । 


ৃ 
ফিরিয়া না আসে কেহ রাম-দরশনে ॥ কহিব সকল কথা মায়ের গোচরে ॥ 
সংগ্রাম করিয়! জয় এস বারে বরে ॥ ৰ ফিরে যদি আসি দেখা করিব আবার ॥ 


রাম-লম্মণেরে বেদ্দেছিলে নাগপাশে । যজ্ধন্ছানে চলিল কুমার ইন্দ্রক্তিহ। 

মরিয়। জীয়ন্ত হৈল গরুড-নিংশ্বাসে ॥ যজ্ঞের সামগ্রী সবে আনিল ত্বরিত ॥ 
দশদিক চাপি কৈলে বাণ-বরিষণ । র্ক্তপাট ভারে ভারে, স্থরক্ত চন্দন । 
বানর-কট ক মরে প্রীরাম-লক্ষণ ॥ রক্তপুষ্প-মাল্য আর আরক্ত বসন ॥ 
ভাগ্যে ভৃত্য ছিল তার কপি হুনুমান। | শরপত্র বোঝ। বোঝ। ঘ্বতের কলস! 

ওঘধ আনিয়া সবা দিল প্রাণদান ॥ 7 কালো ছাগ পালে পালে বহিছে রাক্ষস ॥ 


তোমার সংগ্রামে কারে! নাছিক নিস্তার | 1 শরপত্র বিধিমতে করিল বিছানি। 
এবারে মারিলে তারে কে বাচাবে আর ॥ | মন্ত্র পড়ি যজ্ঞশ্থলে স্বালিল আগুনি ॥ 
আরবার গিয়। আজি রণে দেহ হানা । খরশান খড়েগ ছাগ কাটি শীত্রগতি | 


বাহুড়িয্া যেন নাহি ফিরে একজন ॥ অগ্নি সমর্পণ করি দিতেছে আহুতি & 
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আতপ-ত্ুল যব রাশি রাশি আনে । বানর-কটক বলে, শুন রঘুনাথ। 
ঘৃতের আহুতি সহ দ্দিতেছে আগুনে ॥ এড়ান না যাবে আজি ইন্দ্রজিৎ-ছাত ॥ 


রাক্ষসের বাণেতে কাতর কপিগণ। 
হেনকালে প্রীরামেরে বলেন লক্ষমণ ॥ 
ব্রহ্ম-অস্ত্র ছাড়, কর রাক্ষস-সংহার । 
পৃথিবীতে নাহি থাকে রাক্ষস-সঞ্চার ॥ 
শ্রীরাম বলেন, ভাই নির্বোধ লক্ষণ । 
কোন্‌ অপরাধে বধি সবার জীবন ॥ 
কোন্‌ দোষ করিল লঙ্কার যত নারী । 
অপরাধে একের অন্কেরে কেন মারি ॥ 
শুন ভাই আমার অস্ত্রের এই পণ। 
মারিবে রাক্ষসগণপে বিনা বিভীষণ ॥ 
মেঘের উপরে যেন বিদ্যুৎ ঝলকে । 
শোভিছে মুকুট ইন্দ্রজিতের মন্তকে ॥ 
লক্ষমণ বলেন, মেঘে যুকে ইন্্রজিৎ। 
মেঘ-সনে বেটারে বিদ্ধ অলক্ষিত ॥ 
শ্রীরাম বলেন, যুদ্ধ দেখে দেবগণ। 

কি জানি সংহারি পাছে দেবের জীবন 
উভয়ের যুক্তি বেট! শুনিল আকাশে । 


লঙ্কামধ্যে যজ্জস্থানে প্রবেশিল ত্রালে ॥ 
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রক্তবর্ণ পুষ্পমাল্য ডুবাইয়া ঘ্বতে । 

অধুত ব্রাহ্মণ হোম করে বিধিমতে ॥ 
অগ্নির বিষম শব্দ মেঘের গঞ্জন । 

সে অগ্নির শিখা শিয়া ঠেকিল গগন ॥ 
দক্ষিণদিকেতে গেল আগুনের শিখা । 
মুত্তিমান্‌ হয়ে অমি আসি দিল দেখা ॥ 
সাক্ষাৎ হুইয়। অগ্নি রহে বিদ্যমান | 

রুষ্ট হ,য়ে অগ্নি নাহি লয় তার দান ॥. 
অগ্নি বলে, নিত্য পূজা! কর কি কারণে। 
কত বর আমি তোরে দি রাত্রিদিনে ॥ 
ইন্দ্রজিৎ বলে, মোরে দেহ এই বর। 
রাম-সৈম্ভ মারিয়া পাঠাই ঘমঘর ॥ 

অগ্নি বলে, হেন বর চাস অকারণ । 
কেমনে মানিবি রাষে, তিনি নারায়ণ ॥ 
স্বয়ং বিষুঃ জদ্মিলেন রাম-অবতার । 
রাবণেরে সবংশেতে করিতে সংহার ॥ 
মনুষ্য নছেন রাম, স্বস্ং নারায়ণ । 
অনুক্ষণ চিস্তি আমি তাহার চরণ ॥ 
রাষেরে মারিতে বর কেবা পারে দিতে । 
আর যজ্জে আমারে ন। পাইবি দেখিতে ॥ 
যখন মারিস্‌ ভারে, বাচেন তখন । 

এত দেখি তথাপি প্রতীত নছে মন ॥ 
শুনিয়া অগ্নির কথ! পায় বেট৷ ভ্রোস। 
রখে চড়ি ইন্দ্রজিৎ উঠিল আকাশ ॥ 
অগ্নিদেব চলিলেন আপনার দেশ । 
ইজ্জরজিত রণে গিয়। করিল প্রবেশ ॥ 

রখ সঞ্চারিয়া যায় উপর গগন । 

পশ্চিষ স্বারেতে যথ। ্রীয়াম-লক্ষমণ ॥ 


গু ইন্দ্রভুতের মারাসী তা বধ, শ্রীরামের শোক 
এবং বিভীষণের মন্ত্রণায় ভ্রান্তি অপনোদন 


পশিন়। লঙ্কার মধ্যে যুক্তি করি সার । 
বিছাাজ্জিহব রাক্ষসেরে কহে বার বার ॥ 
শুন বলি বিহ্যজ্দিহব নানা মায়াধারী। 
হন্স্েতে গড়িয়া দেহ রামের হন্দরী ॥ 
জনক-নন্দিনী যে প্রকার রূপ ধরে। 
সেইরূপ নিশ্মাইয়া সীতা দেহ মোরে ॥ 


একেবারে যুড়িল সাতাশ লক্ষ শর। মায়াসীতা কাটি আজি রামের গোচর। 
বিদ্ষির। জঞ্র কৈল ঘতেক বানর ॥  পন্বীশোকে মরিবেক রাম ধনুদ্ধর ॥ 
বঞ্চনার শব্দবৎ বাণ-শব্দ শুনি। অনায়াসে হইবেক রামের মরণ। 


ইন্দজিৎ বলি সবে করে কানাকানি ॥ জীবন ত্যজিবে তবে অনুজ লন্ম্মণ ॥ 


লঙ্গাকাণ্ড 
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পলাইবে স্থগ্রীব সে গণিয়া প্রমাদ। 
বিনাযুদ্ধে রাম-সঙ্গে ঘুচিবে বিবাদ ॥ 
অনুজ্ঞ! পাইবামান্ত্র প্রযুল্র-জদয় । 
মায়াসীত। নিম্মাইতে করিল নিশ্চম ॥ 
সীতার যেমন রূপ, যেমন আকার । 
বিছ্যজ্জিহব সেইরূপ রচিল তাহার ॥ 
মায়ালীত। গড়িলেক মানার আকার। 
মন্ত্র পড়ি করে তার জীবন-সঞ্চার ॥ 
বিছ্যজ্জিহব লীতারে পড়ায় সেইক্ষণ | 
শ্রীরাম তোমার স্বামী, দেবর লক্ষ্মণ ॥ 
দশরথ শ্বশুর জনক তোর বাপ। 
রাবণ আনিল তোমা পেয়ে বড় তাপ ॥ 
ইন্দ্রজিৎ রথে তোমা তুলিবে যখন । 
রাম রাষ শব্দে তুমি করিবে রোদন ॥ 
মায়ামীতা দিল ইন্দ্রজিতের গোচর । 
শিরোপা যে বিদ্যজ্জিহব পাইল বিস্তর ॥ 
তাড়-বাল। পায় কত মাণিক্য-রতন । 
পঞ্চশব্দ বাছ্য পায় অনেক বাজন ॥ 
মায়ামীতা তুলিয়। রথের এক ভিতে । 
পশ্চিম দ্বারেতে উপনীত ইন্দ্রজিতে ৷ 
অশ্ববাড়ি মারে মায়াসীতার শরীরে । 
অঙ্গে ফুটি লীতার যে রক্ত পড়ে ধারে ॥ 
মরি মরি সীতা কান্দে উতরোলে। 
হাতেতে ইন্দ্রজিৎ সীতার ধরে চুলে ॥ 
দেখি হুনুমান বীর ধায় উভরড়ে। 
দুই চক্ষে মাক্ুতির বারিধার। পড়ে ॥ 
ইন্দ্রজিৎ-রথে সীতা হনুমান দেখে । 
বৃক্ষ হাতে রহে তার বাক্য নাহি যুখে॥ 
এক হস্তে ধরিয়াছে বৃক্ষ ও পাথর । 
আর হাতে আখি-জল সংবরে বানর ॥ 
ডাক ছিয়। কহে হুনু মেঘনাদ বীরে। 
পাপেতে ডুবিলি বেটা, নরক-ভিতরে ॥ 
স্্রীবধ ছুগ্ধর বড় পরম পাতক। 

অনেক দিবস বেটা, ভুঞ্জিবি নরক ॥ 
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অঙ্গে মাংস নাহি তার, অন্ছিচম্ম সার । 
সীতারে কাটিলে তোর নাহিক নিস্তার ॥ 
হন্দজিও বলে, তুই পঙ্খ দুরাচার। 

কেমনে জানিবি বেটা ধশ্মের বিচার ॥ 

স্্ী কাটিলে শোকে পুড়ে মরে যদি বৈরী । 
শাস্ত্রমত হেন স্ত্রীকে কাটিবারে পারি ॥ 
আগে সাতা কাটি, পাছে জ্ীরাম-লক্ষণ | 
স্বগ্রীবে কাটিব আর যত কপিগণ ॥ 
ইন্দ্রজিতে ঘেরিতে ধাইল কপিগণে। 
আগু হৈতে নাহি পারে ইন্দ্রজিৎ-বাণে ॥ 
ইন্দ্রজিতে মারি সীতা কাড়ি লৈতে চাছে। 
যম-সম ইন্দ্রজিৎ, সামান্য ত নহে ॥ 

আগ হৈতে নাহি পারে পবননন্দন | 

মায়া করি মায়ালীত! যুড়িল ক্রন্দন ॥ 

হাহ! প্রভু রঘুনাথ, দেবর লক্ষণ । 

এ সময়ে একবার দেহ দরশন ॥ 

রাজার নন্দিনী আমি, রামের বনিতে। 
বিপাকে হারামু প্রাণ রাক্ষসের হাতে ॥ 
কোথায় জনকঞধি জনক আমার। 
বিপাকে মরিশু আসি সমুদ্রের পার ॥ 
কোৌশল্যা শাশুড়ী শোকে ভাসে অশ্রজলে | 
না করিনু তার সেবা আলিবার কালে! 
সেই অপরাধে বুঝি হলো এ হুর্গতি। 
রাক্ষসেতে বধে প্রাণ, রাখ রঘুপতি ॥ 

রক্ষা! কর হনুমান পৰননন্দন । 

এত বলি মায়ামীতা করেন ক্রন্দন 
ক্রোধ করি ইন্দ্রজিৎ খড়গ লয়ে হাতে । 
তুলিয়। মারিল মায়ালীতার অঙ্গেতে ॥ 
ব্রাহ্মণের কণ্দেশে যথা যজ্জ-সুত্র । 

তথ মায়াীতা কাটে দশানন-পুজ্ঞ ॥ 
ছুইখান হ'য়ে সীত। স্কমিতলে পড়ে । 
পলায় বানরগণ হা হতাশ করে ॥ 

হনুমান বলে, কপি, রণে হও স্ছির | 


দীভূখিতে লোটাবে আজি ইন্দ্রজি-শির ॥ 
৪২৯ 





সীতারে কাটিয়। হবে ইন্দ্রজিৎ নাচে। 
ইজ্দরজিৎ মরিলে সকল দুঃখ ঘুচে ॥ 
হনুখান-বাক্যে ফিরে সকল বানর । 
লাফে লাফে প্রবেশিল রণের ভিতর ॥ 
অসংখ্য বানরে মারে কোটি কোটি গাছ। 
বড় বড় রাক্ষন পড়িল বাছে-বাছ ॥ 
বানরের যুদ্ধে ত্রাস পেয়ে ইক্দ্রজি । 
লঙ্কার ভিতরে গিয়। উতরে ত্বরিত ॥ 
হনুমান কহিতেছে সকল বানরে । 
সীতাদেবী কাট! গেল, যুঝি কার তর ॥ 
শ্রীরামের স্থানে মোর! কহি গিয়। সবে। 
রামের যেমন আজ্ঞ1, সেইমত হবে ॥ 
শ্ীরামের স্থানে চলে যত কপিগণ । 
জান্ুবানে কছিছেন রাজীবলোচন ॥ 

যুদ্ধ করে হনুমান, মহাশব্দ শুনি । 

রণে তাল মন্দ কিবা, কিছুই নাজানি ॥ 
তুমি যাহ আপনার সৈম্তগণ লয়ে । 

হনুর সৈম্েতে থাক অনুবল হয়ে ॥ 

তব বিদ্যমানে যদি হুনৃ-সৈম্ত ভাগ্নে । 
তার ভালমন্দ-দায তোমারে সে লাগে ॥ 
আজ্ঞামাত্র জান্বুবান চলে ততক্ষণ । 
পথে হনুমান-সঙ্গে হেল দরশন ॥ 
হনুমান বলে, কেন যুঝিতে গমন। 
সীতাদেবী কাট! গেল, কি করিবে রণ ॥ 
আগে গিক্সা কহি রঘুনাথের গোচর । 
সীতার বিহনে রাম কি দেন উত্তর ॥ 
সৈম্ভলহ দুই জন! গেল রাম-স্থান | 
কান্দিতে কান্দিতে কছে বীর হনুমান ॥ 
হনুমান বলে, প্রভু, কর অবধান। 
ইন্দরজিও কাটে সীতা সবা-বিছ্যমান ॥ 
শুনি তাহা রঘুনাথ হুইল মৃল্ছিত। 
জলের কলন কপি যোগায় ত্বরিত ॥ 
নিশ্মল শীতল জল গন্ধে হবাসিত। 
আরামের মস্তকে ঢালিল যথোচিত ॥ 


২ 


স্পন্দহীন বিষণ্ন শ্্ররাম অচেতন । 

বিলাপ করেন, আর কহেন লক্ষণ ॥ 

ভ্রিলোকের নাথ তুমি ধশ্মনিকেতন । 

ধণ্ম লাশি রাজ্যত্যাগী, বাকল-বসন ॥ 

ফলমুলাহারী, শিরে জটাজুটধারী । 

স্ত্রী লাগিয়া! দুঃখ পাও যেমন সংসারী ॥ 

রাজভোগে থাক্কিতেন দিব্য লিংহাসনে । 

ছুট দশানন সীত। দেখিত কেমনে ॥ 

আপনার দোষেতে হইল! দেশাস্তরী | 

জম্মমত হারাইল! সীতা! হেন নারী ॥ 

পিতা-মাতা -বন্ধু-আদি সকলি অলীক । 

রক্ষমূলে যেন মিলে ক্ষণেক পথিক ॥ 

স্ত্রী-পুক্র সকলি মিথ্যা, কেহ কারো নয়। 

পখিকে পধিকে যেন পথে পরিচয় ॥ 
ংসার অসার ভাই, কপটের মেলা। 

সুতা সঞ্চারিয়। যেন নাচায় পুতুল ॥ 

বিবিধ উৎপাত পড়ে, বিবিধ প্রমাদ । 

জ্ঞানী লোক তাছে কিছু না! করে বিষাদ ॥ 

স্ত্রীর শোকে প্রভু কেন হ'য়েছ কাতর । 

মহাজন সংবরে সে শোকের সাগর ॥ 

| তোমার কিসের ভাধ্যা, কেবা বাপ ভাই। 
তোমার সমান নাই জগতে গোসাই ॥ 
সকলের প্রাণ তুমি, সব তব ছায়।। 

| তোমা ছাড়া কেহ নহে, সব তব মায়! ॥ 
জীয়ে কি নাজীয়ে সীতা, করহু বিচার । 
সীতা-লাগি অচেতন, একি ব্যবহার ॥ 
মহামুনি বশিষ্ঠ যে কুলপুরোছিত | 

| স্বর্গবামে গেল মুনি শরীর-সহিত ॥ 

॥ স্বর্গে গিয়! মহামুনি দারা-পুভ্রশোকে | 

 ববর্গভ্রষ্ট হইয়া! আইল মর্ত্যলোকে ॥ 

1 তপস্ত! করিয়। ইন্দ্র হেল দেবরাজ । 
শোকেতে কাতর হও, কিছু নহে কাজ ॥ 
শ্রীরাম বলেন, কিবা বুঝাহু আমারে । 


স্পীড 


ভাধ্যাশোক কেহ নাহি ভুলিবারে পারে ॥ 
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স্্রী-পুরুষে দ্ঁহে জন্মে এ ছার সংসারে । | সীতার বিহনে প্রাণ ত্যজিব এখন | 








স্ত্রী হইতে পুজ্র হয়, বাড়ে পরিবারে ॥ অয্যোধ্যাতে ফিরে যাহ, প্রাণের লক্ষ্মণ ॥ 
ইস্ট বন্ধু কুটুন্ঘ ঘরের যত লোক । বিভীষণ বলে, রাষ, না কর ক্রন্দন। 

সবা হতে ভাইরে ভাধ্যার বড় শোক ॥ সীতারে ক1টিতে দেখিয়াছে কোন্‌ জন ॥ 
দেশে দেশে পাই ভাই, কামিনী অশেষ । রাম বলে, দেখিয়াছে পবন-নন্দন | 
গুণবতী স্ত্রী মরিলে মরণ-বিশেষ ॥ | বিভীষণ বলে, হনু পশুতে গণন ॥ 
স্ত্রী-বিনা পুরুষ স্থখী, কোথাও না শুনি । ! বনজন্ত বানর লে, বুদ্ধি নাহি ঘটে। 


স্্ীশোক এড়ায় যেই, সে পরম-জ্ঞানী ॥ 
রাজ্যহীন পিতৃহীন সে-সব্পাসরি । 
হারাইয়! নারী ভাই,'পাসরিতে নারি ॥ 
সীতা না দেখিলে আমি ন। পারি রছিতে। 
সীতার মরণে ক্ষমা দিব কিসে চিতে ॥ 
কান্দিয়। হইল! রাম শোকে অচেতন । 
রামের ক্রন্দন শুনি এল বিভীষণ ॥ 
সকলেতে শোকাকুল দেখি উড়ে প্রাণ। 
বিভীষণ কহে বার্তা কহ হনুমান ॥ 

রামের শরীর কেন দুলায় ধুলর | 


মহালক্ষষী মা জানকী, কার সাধ্য কাটে ॥ 
আর এক কথা কহি শুন রঘুমণি। 
পরমাহ্ন্দরী সীতা ভুবনমোহিনী ॥ 
মজা ইল লক্কাপুরী জ্রানকীর তরে। 

তবু সে তোমার সীতা না দিল তোমারে ॥ 
সীতারে রেখেছে লয়ে অশোকের বনে । 
সাধ্য কি যে ইন্দ্রজিৎ সীতাদেবী আনে 
দশ হাজার দাসী সীতারে আছে ঘেরে। 
অন্য পুরুষেতে সেথা যাইতে কি পারে ॥ 
সীতাদেবী রাবণের লেগেছে নযনে। 
কাতর হইয়! কেন কান্দিছে বানর ॥ . ইন্দ্রজিহ হেন সীতা পাইবে কেমনে ॥ 
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিতীষণ । ূ মায়াসীভ! ক'টি বেটা কৈল ছুই খান। 
দীতারে কেটেছে আজি রাবণনন্দন ॥ ৰ সে মায়াতে ভুলেছে বানর হনুমান & 
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যত পরিশ্রম, সব হেল অকারণ । প্রত্যয় না কর যদি আমার কথায়। 
বৃথা কেন করিলাম সাগর-বন্ধন ॥ হনুমান গিয়া দেখি আহ্থক সীতায় ॥ 


বিমাত1 হইয়া বৈরী পাঠাইলা বনে । । এতেক শুনিয়া সবে হেল হরষিত। 
হারালাম প্রাণের জানকী এত দিনে]  : অশোকের বনে হনুমান উপনীত ॥ 
কাননে চলিয়া যেতো জানকী আমার । 1 দেখিল, বসিয়া আছে প্রীরাম-মহিষী | 
ফিরে চেয়ে দেখিতাঁম তিলে শতবার ॥ ৰ রথুনাথে সমাচার হমু দিল আসি ॥ 
ননীর পুতলী সীত1 আতপে মিলায়। | কুশলে আছেন সীতা অশোকের বনে। 
চলে যেতে কুশাস্কুর ফোটে পাছে পাম ॥ | 


ইজ্রজিৎ মায়াসীতা কাটিলেক এনে ॥ 
চম্পকবরণী সীতা রাজার দুহিতে । ॥ কোল ছিলী বিভীবণে রাম রঘুবর । 


স্বামী হয়ে সঁপিলাম রাক্ষসের হাতে ॥  ীঁ রামজয় ধ্বনি করে সকল বানর ॥ 
মায়াম্বগ ধরিতে কেন গেলাম বনে । 

কারে বিলাইয়! দিনু- সীতা-হেন ধনে ॥ 

দুষ্ট ইন্দ্রজিৎ যবে কাটিল জানকী। 

ন। জানি কান্দিল কত লীতা৷ শশিমুখী ॥ 
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রি সপ সি পস্িরইিস্উলপ 


ভা 


ও বিভীষন কত্তুক ইন্দ্রজিতবধোপায় বণন & 


জ্ীরাম বলেন, শুন মিভ্র বিভীষণ। 
কিরূপে হইবে ইন্দ্রজিতের পতন ॥ 
বিভীষপ বলে, গুন রারলীবলোচন। 
সামান্তেতে ইন্দরজি না হবে পতন ॥ 
নিকুস্তিল ষজ্জ করে দুষ্ট নিশাচর । 
করিয়াছে যজ্ঞকুণ্ড লঙ্কার ভিতর ॥ 
যজ্ঞ পৃর্ণাহুতি দিয়। যদি যায় রণে। 
স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালেতে কার সাধ্য জিনে ॥ 
ব্রহ্ম! দিয়াছেন শাপ, শুন নারায়ণ । 
ইন্দ্রজিতের যজ্ঞ ভাঙ্গিবে যেই জন ॥ 
ইন্দরজিৎ সংগ্রামে মরিবে তার হাতে । 
লক্ষমণে পাঠায়ে দেহ আমার সঙ্গেতে ॥ 
আনুতি ঢালিয়। যজ্ঞ করিতেছে সাঙ্গ । 
এ সময় গিয়া তার যজ্ঞ করি ভঙ্গ ॥ 
রাম বলে, বিভীষণ, ধর্মে তব মতি,। 
কি কথ। কহিলে, নাহি করি অবগতি ॥ 
বুঝাইয়া কহু দেখি মিন্র বিভীষণ । 
কেমনে হইবে ইন্দ্রজিতের মরণ । 
বিভীষণ বলে, মিত্র করহ শ্রবণ । 
মেঘনাদে ব্রহ্ম বর দিলেন যখন ॥ 
মেঘনাদ, আমি আর রাজা দশানন। 
তিন জন ছিলাম, না ছিল অন্ক জন ॥ 
ব্রহ্ম। বজিলেন মেঘনাদ মাগ বর। 
মেঘনাদ বলে, চাহি হইতে অমর ॥ 
বিধি কন মেঘনাদ, সে বড় প্রমাদ। 
বাঞ্চামত অন্য বর মাগ মেঘনাদ ॥ 
মেঘনাদ বলে, যদি হইলে সদয় । 
যনোষত বর তবে দেহ মহাশয় ॥ 
ফর করি যেই দিন যাইব যুঝিতে। 
হইব সংগ্রামে জন্নী তোমার বরেতে ॥ 


কাত্তবাসশ রামায়ণ 





শঞ্ররে মারিব বাণ মেঘ-আড়ে থেকে। 
আমি যারে মারিব, সে আমারে ন। দেখে ॥ 
ব্রহ্মা বলে, য! চাছিলে দিমু সেই বর। 
যুঝিবে লুকায়ে থাকি মেঘের ভিতর ॥ 

যজ্ঞ ক'রে ঘেই দিন যাবে যুঝিবারে। 

সে দিন নারিবে কেছ জিনিতে তোমারে ॥ 
এই যত ভঙ্গ তব করিবে যে জন। 

মরিবে তাহার হাজে না যায় খগ্ডন ॥ 
মেঘনাদ মারিবারে সন্দি আমি জানি। 
লক্ষণে আমার সঙ্গে দেহ রঘুমণি ॥ 
মায়াসীতা কাটিয়া ভুরস্ত নিশাচর । 
পৃর্ণাহুতি দিতে গেল লঙ্কার ভিতর ॥ 
বানর কটক লয়ে যজ্জভঙ্গ করে। 

এখনি মারিব পিয়া রাবণকুমারে ॥ 

লক্ষমণে আমার সঙ্গে পাঠাও সত্বরিত। 
ঘজ্ঞতঙ্গ করিয়া মারিব ইন্দ্রজিৎ ॥ 


৭ সখ 


€ বলারগণ কতক ইন্দ্রজতের যক্ত ধ্বংশ ও 


আরাম বলেন, গুন মিত্র বিভীষণ। 
কেমনে সম্কটে আমি পাঠাব লহ্ষমণ ॥ 
একে ইক্্রজিও সেই ছুষ্ট নিশাচর । 
তাহাতে সঙ্থট পুরী লঙ্কার ভিতর ॥ 
বালক লক্ষমণ হয় সহজে কাতর। 
মনোহ্ঃখে ফলাহারে শীর্শকলেবর ॥ 
কষ্ট পেয়ে বলহীন, ভাবি তাই মনে। 
কিরূপে করিবে যুদ্ধ ইত্্রজিৎ-সনে ॥ 
বিভীষণ বলে, প্রভূ, ভাব কি কারণ । 
শত-ইন্দজিৎ-বল ধরেন লক্ষণ ॥ 


ৰ তাহাতে সপক্ষ আছে সব কপিগণ। 


মুহুর্তেকে ইন্দ্রজিৎ হইবে নিধন ॥ 
লক্ষণের শক্তি আমি জানি ভালমতে। 
যখন রাবণ শেল মারিল বুকেতে ॥ 


এ শি স্পস্ট পিতিপীসিটি সআিসসিশর এটি স্সপিস্টিশপতি সির পরি পিতা | সপ ৯ শি ৯ এরি শ্রেনি পাস্টি এস তা পেস্ট তা শী শর্ট 


রণস্ছলে পড়িলেন ঠাকুর লক্ষণ । 
কুড়ি হাতে না পাব্রিল নাড়িতে রাবণ & 
লল্ষ্মণের যত শক্তি, আমি তাহ! জানি। 
যুদ্ধেতে লক্ষমণ-বীরে পাঠাও আপনি ॥ 
মরেছে সকল বীর ওই বেট। আছে। 
ইন্দ্রজিৎ মারিয়া রাবণ মারি পিছে ॥ 
এক জনে ছুই জন মারা হবে ভার। 
দুজনে ছুজন্া! মার এই যুক্তি সার ॥ 
ইন্দ্রজিতে মারিলে রাবণ র'জে জিনি। 
সাগর তরিলে যেন গোষ্পদের পানি ॥ 
অফ্টকপি সঙ্গে দেহ বলে বিভীষণ । 
হনুমান গবাক্ষ আর সে শন্ধমাদন ॥ 
মনের দেবেজ্দ দেহ বানর সম্পাতি | 
নল নীল চলুক প্রধান সেনাপতি ॥ 
গড়মধ্যে পাঠাইতে শঙ্কা হয় মনে । 
বিভীষণ-হাতে রাম দিলেন লল্গমণে ॥ 
বিভীষ্ণ বলে, প্রভু, শুন দিয়া মন । 
লম্ষমণের ভার মম লাগে অগুষ্ষণ ও 
রাম বলেন তাহ দাণ্ডাও মম আগে। 
বিভীষণ-ভাল-মন্দ তোমার ঘে লাগে ॥ 
রামের চরণ বন্দি কপিগণ সঙ্গে | 
বিতীষণ-সহু তবে চলিলেন রঙ্গে ॥ 
গড়ের নিকটে উপনীত মহাবল। 
ভাঙ্গিয়। গড়ের দ্বার প্রবেশে সকল । 
রাক্ষসেরা দ্র রাখে ধন্ুঃ দিয়া চড়া । 
হনু দাণ্ডাউল লয়ে পর্বতের চূড়া ॥ 
ঘরপো।ড়। দেখিয়া রাক্ষসে ভঙ্গ পড়ে। 
ধাইয়। বানর সব রাক্ষসেরে বেড়ে ॥ 
পলায় রাক্ষলগণ হইয়! ফাফর | 
লক্ষণের সৈম্ত ঢোকে গড়ের ভিতর ॥ 
বাণ-বরিষণ করে ঠাকুর লক্ষণ । 
বাননে পাথর গাছ করে বরিষণ ॥ 
বানর-তাড়নে সব নিশাচর তাগে। 
হনুমান উত্তরিল ইত্দরাজিৎ আগে ॥ 

৩ 


০০ রা ্ পে পাতি শা আট তশিিশপিসিত এসি পরি টি পণ পাতি পো স্পা সরণি স্পা ২ পাস পরি "পরি, উস | এরিসি স্। 


৷ ইন্দ্রজিতে দেখিয়। হনৃর কোপ বাড়ে। 





এক লাফে পড়ে শিয়া যজ্জকুণ্ড-পাড়ে ॥ 


 সন্মুখে দাড়ায় বীর পরম সন্ধানী । 


পদাঘাতে নিভায় সে যজ্ঞের আগুনি ॥ 


হনুমান বীর, ষেন সিংহের প্রতাপ । 
ষজ্জকুণ্ড ভরি তার করিল প্রত্বাব ॥ 
 যজ্ঞকুণ্ড উপরেতে হনুমান মুতে । 


ফল ফুল যজ্ঞের ভাসিয়া যায় ক্রোতে ॥ 
মজ্জদ্রব্য ছড়াইয়া ফেলে চারিভিত । 
ছেখিরা সাব্জিল যুদ্ধে ক্রোধে উন্দজিৎ ॥ 
মেঘবর্ণ অঙ্গ তাত্রবর্ণ দ্বিলোচন । 

হনুর উপরে করে বাণ-বরিমণ ॥ 

জাতি ও ঝকড়া শেল ফেলে মহাকোপে। 
লাফে লাফে হনুমান সব অস্ত্র লোকে ॥ 
হনুমান বলে বেটা, তোর রণ চুরি । 
দেখ দেশি আজি তোরে দিব যমপুন্রী ॥ 
ন। ক্রানি ধরিতে অস্ত্র বানরের জাতি। 
এ কারণে এত দ্দিন তোর অব্যাহতি ॥ 
সল্পযুদ্ধ কর বেটা, ফেল ধনুর্ববাণ। 
একটা চাপড়ে তোর বধিব পরাণ ॥ 
বিভীষপ কহিলেন ঠাকুর লক্ষমণে । 

অই দেখ ইজ্্রজিৎ বিদ্ধে হনুমানে ॥ 
মেঘবর্ণ বসে আছে বটরুক্ষতলে । 

যজ্ঞ করে ইক্্রজিও নাম নিকুস্তিলে ॥ 
যজ্তঞসাঙ্গে অগ্নির নিকটে পাবে বর। 
আছুক অন্যের কাজ, জিনে পুরন্দর ॥ 


 রঘেছে আশ্রয় করি কটবুক্ষতলা ৷ 
 যজ্ঞলহ উহ্থারে মারহ এই তবলা ॥ 
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৬ লক্ষ্মণ কতক হন্দ্রজিতবধ ৬ 


ইজ্দ্রজি লন্ষমণে চুজনে দরশন | 


নন সন্ধান পৃরিয়া বাণ মানেন লক্ষণ ॥ 
৪৩৩ 





ছু 


লক্ষ্মণ বলেন, শুন বেট! ইন্দ্রজিৎ | 
আজি তোরে দেখাইব শমন নিশ্চিত 
ল্ক্ষমপের বাক্য ইন্্রজিৎ নাহি শুনে । 
লন্ষমণে এড়িয়! তবে বলে বিভীষণে ॥ 
একবীর্্যে জন্ম খুড়া, রাক্ষসের কুলে । 
ধাশ্মিক বলিয়া তোম! সর্ববলোকে বলে ॥ 
পিতার সমান তুমি পিভৃ-সহো'দর । 
পিতার সমান সেবা করেছি বিস্তর ॥ 
বন্ধুগণ ছাড়ি খুড়া, আশ্রয় মানুষে । 
বাতি দিতে না রাখিলে রাক্ষমলের বংশে ॥ 
এত সব মারিয়াছ ক্ষমা! নাহি মনে । 
দিয়াছ সন্ধান বলি আমার মরণে ॥ 
খাইলি রাক্ষসকুল হইয়া নিষ্ঠর | 
তোমারে দেখিলে পাপ বাড়য়ে প্রচুর ॥ 
নিগুণ সগুণ হয়, তবু বলে জ্ঞাতি। 
জাতি, বন্ধু মিলে লোক করয়ে বসতি ॥ 
পর কোলে দেখি খুড়া পরমাস্থন্দরী | 
আপনার ভাগ্যে নাই কর ধড়ফড়ি ॥ 
এত ভ্রাতুগ্পুত্র মারি ক্ষমা নাহি চিতে। 
কোন্‌ লাজে আসিয়'ছ আমারে মারিতে ॥ 
বানর-কট ক খুড়া করহু অস্তর। 
পৃর্ণাহুতি দিয়া আমি মেশে লই বর ॥ 
এত বলি ইন্দরজিৎ করিছে অটনি। 
আজি (তোম! কাটি খুড়া ঘুচাইব শনি ॥ 
বিভীষণ বলে কি বলিল বিপরীত । 
ভালমতে জানে লবে আমার চরিত ॥ 
রাক্ষলকুলেতে জন্ম, নাহি কদাচার | 
পরদ্রব্য না৷ লই না করি পরদার ॥ 
চৌদ্দহাজার কন্যা তোর ব!পের ঘরে। 
এত স্ত্রী থাকিতে তবু প্রদার করে ॥ 
হরে আনে পরনারী তপে তপত্থিনী | 


শীপ গালি পাড়ে, তবু না ছাড়ে কামিনী ॥ । 


কত শত হুনি ধষি মারি কৈল পাপ। 
অস্ত নাহি যত পাপ করে তোর বাপ ॥ 


/1 


কাত্তবাসশ বামায়ণ 
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ূ ত্রিভুবন- সনে তোর বাপের বিবাদ । 
৷ কতকাল সবে পাপ পড়িল প্রমাদ ॥ 
৷ সর্বদা না ফলে বৃক্ষ, সময়েতে ফলে । 
| তোর বাপের পাপ ফল ফলে এতকালে ॥ 
( নিকট মরণ তোর, ওরে ইন্দ্রজিৎ। 
| সবান্ধবে লঙ্কা ছেড়ে যাহ এক ভিত ॥ 
। অগ্নির বরে বেট। জিনিস বারে বার | 
অগ্নির নিকটে বর পাবে নাক আর ॥ 
| পূর্ণাহ্ুতি দিতে চাহ মরণের বেল । 
ৰ এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন গল! ॥ 
| এত যদি দুইজনে হেল গালাগালি । 
আইল লক্ষ্মণ হাতে ধনু মহাবলী ॥ 
লক্ষমণ বলেন বেটা, দুষ্ট নিশাচর । 
দেখ দেখি এখনি পাঠাব যম্ঘর ॥ 
মারিতে এলাম তোরে লঙ্কার ভিতরে । 
সর্ব্ব ভুঃখ ঘুচাব কাটিয়। আজি তোরে ॥ 
পিতৃ-আগে কৈও গিয়া সংগ্রামের কথা । 
| আজিকার রণে যদি থাকে তোর মাথা ॥ 
লক্ষ্মণ তর্জন করি এত যদি বলে। 
কুপিল সে মেঘনাদ, অগ্নি হেন ভ্বলে ॥ 
অষ্টবীর বানর উঠিল তার রথে। 
দুর্জয় বানর সব লাগিল গঞজ্জিতে ॥ 
সারথি-সহিত রথ উলটিয়! ফেলে। 
লাফ দিয়! ইন্্রজিৎ পড়ে ভূমিতলে ॥ 
বিরথ হইল যদি রাবণনন্দন । 
হরিষ হুইয়! বাণ যোড়েন লক্ষণ ॥ 
'ছুজনার উপরে দুজনে বিদ্ধে বাণ। 
। কেহ কারে নাহি পারে, দুজনে সমান ॥ 
॥ ভয় পেয়ে ইন্দ্রজিৎ তাবে মনে মন | 
আপন কটকে বীর ভাকিল তখন ॥ 


০ পপ পপ পাপা 


৮০ সপে 


পিপি স্পস্ট শি শিপ শপ শাীপাশীসি প্পশ শ্পশশশিন শশী শিট শীশিশশাশিশটি 
পাশা শাশীশীশীতটি 


» ইক্দ্রজিৎ বলে, শুন যত নিশাচর | 


রুথস্ডজা। করে আমি আসিব সত্বর ॥ 
| শাজি নর-বানরে পাঠাঘ মালয় । 
ক্ষণেক থাকহ সবে, না করিহু ভয় ॥ 


৪৩৪ 











এত বলি গোপনেতে করিল গমন । 


লঙ্কাকাগ্ড 


পসরা সস সত তি ৮ শেসপশি পরী টিন 


অন্কেতে কি জানিবে, ন। জানে বিতীম্ণ ॥ 


মায়াতে সে রথখান করিল নিশ্মাণ। 
বায়ুবেগে অষ্টঘোড়া রথের যোগান ॥ 
গায়েতে বিচিত্র শানা, মাথায় টোপর। 
হাতে ধনু প্রবেশিল রণের ভিতর ॥ 
লক্ষমণ বলেন কেট, মায়ার নিদান । 
দেখেছিম্ু এক মূর্তি, এবে দেখি আন ॥ 
মেঘনাদ-মায়! দেখি চিস্তিত লক্ষণ । 
হেনকালে লক্ষমণেরে কহে বিভীষণ ॥ 
বিভীষণ বলে, তুমি না হও চিস্তিত। 
এখনি মরিবে বেটা ভুষ্ট ইক্দ্রজি€ 
মেঘনাদ লুকাইলে মেঘের আড়েতে। 
সহআ চক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে ॥ 
ইন্দ্র বেঁধে এনেছিল লঙ্কার ভিতরে । 
ব্রহ্মা আসি মাগিয়া লইল পুরম্দরে ॥ 
মায়ারূপে গিয়াছিল লঙ্কার ভিতর । 
মায়াতে সাজায়ে রথ আনিল সত্বর ॥ 
প্রবেশ করুক আগে রণে ইন্রজিহ | 
মারিব উহ্বারে বন্দী করে চারিভিত ॥ 
উপরেতে উঠে যদি পাইয়া তরাস। 
হনুমান গিয়! রক্ষা করিবে আকাশ ॥ 
অগ্নির কুমার নীল নানা মায়া ধরে । 
সৃক্ষমরূপে যাইয়া! পাতাল রক্ষ! করে | 
লঙ্কার যতেক সন্ধি বিভীষণ জানে । 
যুড়িয়! লঙ্কার পথ রহে বিভীষণে॥ 
গগনে পর্বত-হাতে রহে হনুমান । 
সম্মুখে লক্ষ্মণ বীর পূরিল সন্ধান ॥ 
বিতীষণ-যুর্তি, ন। বুঝিল ইন্দ্রজিৎ। 
মেঘনাদ বেড়ি কপি মারে চারিভিত ॥ 
সন্মুখেতে বাণবৃষ্টি করেন লক্ষমণ। 
লন্ষমণের বাণ গিয়া ছ'ইল গগন ॥ 
অস্ত্র দেখি ইন্জ্রজিৎ পলা য় তরাসে। 
রথের সহিত যায় উঠিতে আকাশে ॥ 


সিসি স্প্রে পস টি ১ 


| সারথি দেখিতে পায় বীর হনৃমানে । 


 পবনবেগেতে রথ চালায় দক্ষিণে & 
। লাফ দিয়! হনৃমান পড়ে তার রথে। 


চূর্ণ কৈল রথখান এক পদাঘাতে ॥ 
তাঙ্গিয়! রথের ধ্বজা ফেলে চারিভিতে। 
অন্তরীক্ষে পলাইতে চাহে ইন্্রজিতে ॥ 
শৃঙ্ছে যায় ইন্দ্রজিৎ দেখে হুনৃমান। 
ছুই পায়ে ধরে তারে দিল এক টান ॥ 
অন্তরীক্ষে ছুইজনে লাগে হুড়াহুড়ি। 
ভূমিতলে পড়ে দেৌঁহে করে জড়াজড়ি ॥ 
হেঁটে হন্দ্রজিৎ পড়ে, হুনু তারপরে । 
বুকে হাটু দরিয়া তার গলা চেপে ধরে ॥ 
শীত্র এস কপিগণ, ডাকে হনুমান । 

সবে মিলি ইন্দ্রজিতে বধহ পরাণ ॥ 
হনৃমান বাক্যে কপি যায় তাড়াতাড়ি। 
সকল বানর মিলি আসে রড়ারড়ি ॥ 


 কুপিল সে ইন্দ্রজিও, বলে মহাবলী। 


বানরগণেরে দেখি উঠে ঠেলাঠেলি ॥ 


ৃ বানর-উপরে বাণ করে বরিষণ। 


কপিগণ পলায় সহিতে নারে রণ ॥ 
ইন্দ্রজিহ পলায়ে লঙ্কান যেতে চাছে। 


। চাপিয়া লঙ্কার দ্বার বিভীষণ রহে॥ 


বিভীষণ বলে, বাছ', আজি যাবে কোথা। 


এখনি লক্ষ্মণ তোর কাটিবেন মাথ! ॥ 


শীঘ এস লম্ষমণ ডাকেন বিভীষণ। 
ত্বরা করি এ বেটার বধহ জীবন ॥ 


| বিভীষণ-বচনে লম্ষমণ আগুয়ান। 


ূ 


 ইন্দ্রজিৎ কাছে গেল পৃরিয়া সন্ধান ॥ 


& দু'জনে দেখিয়! বাণ যোড় ছুই জনে। 


ছ'জনে পড়িল ঢাকা ছু'জনার বাণে॥ 


চারিদিকে পড়ে বাণ, নাহি লেখাজোখা। 
দুইজনে বাণ ফেলে, যার হত শিক্ষা ॥ 
 অমর্ড সমর্ত বাণ, বাণ পল্মাসন। 

& বিষুলজাল ইন্দ্রজাল কাল হুতাশন ॥ 


কত্তবাস । বামাযণ 
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বরুণ বিদু।ৎ উক্ক। বাণ খরশান । কাটামুণ্ড উপরেতে কপিগণ চড়ি। 

গজেক্দ্র নক্ষত্র যোগ জ্যোতিম্ময বাণ ॥ কোন কপি লাখি মারে, কেহ মারে বাড়ি ॥ 
সুচীমুখ শিলীমুখ ঘোর দরশন | ( কিল লাখি মারিয়া মস্তক করে গুঁড়া । 
সিংহদস্ত বজদন্ত বাণ বিরোচন ॥ না পারে জীয়ন্তে কাপ মড়!তেই খাড়া ॥ 
দণ্ড এধীকাদি বাণ, বাণ কণিকার । কুত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ। 

চক্দ্রমুখ সূর্ধ্যমুখ বাণ সগুদার ॥ ইত্দরজিৎবধ-গীত গান রামায়ণ ॥ 

নীল হরিতাল-বাণ বিকট শঙ্কর । + হর 

অন্ধচক্দ্র খুরপাশ্ব বাণ মনোহর ॥ 

এত বাণ দুই বীরে করে অবতার | 

দশদিক লঙ্কাপুরী করে অন্ধকার ॥ ৃ গু ইন্দ্র হ্তাতত দেল ভাদেশ আনন্দ 
ছুক্তনে বরিষে বাণ দুজনে প্রবীণ । মে ধরিলে ধন্ুর্ববাণ, ইন্দ্র সদ! কম্পম'ন, 
বাণের কুহুকে নাহি জানি রান্রি-দিন ॥ বন্থমত্তী বীরদাতেফাটে। 

লক্ষমণ অশক্ত হৈল প্রহারের ঘায়। ক্িভূুবনে যত বীর, যার বাণে নহে স্সির, 
ব্রহ্মা বলে, পুরন্দর, করহু উপায় ॥ যক্ষ-রক্ষ না যায নিকটে ॥ 
ব্রশ্ধ-অস্ত্র পুরন্দর করিলেন দান । হেন বীর মৈল রণে, জয় জয় ভ্রিভুবনে, 
লক্ষমণ সে ব্র্গ-অস্ত্রে পৃরিল। সন্ধান ॥ মুনিগণ করে বেদধ্বনি । 

বাণেরে বুঝায়ে কন ঠাকুর লক্ষ্মণ | পুলকিত চরাচর, গন্ধর্বৰ কিঙ্গর নর, 
ব্রহ্ম ভাবি ব্রহ্মা তোমা করিলা স্থজন ॥ জয় জয় শব্দমাত্র শুনি ॥ 

যদ্দি রঘুনাথ হন বিষ্ু্-অবতার। রণে মৈল ইন্দ্রজ্জিৎ, সকলেতে আনন্দিত, 
তবে তুমি ইব্দ্রকিতে করিবে সংহার ॥ ধন্য বীর ঠাকুর লকন্ষমণ। 

ইন্দ্রজিৎ মাথা কাটি পাড় ভূমিতলে । স্বরাস্থর খষি যতি, লম্গমণেরে করে স্ততি, 
নিওয়েতে নিদ্রা যাক দেবতা-সকলে ॥ সবে কৈলা পুষ্প-বরিষণ ॥ 

এত বলি ব্রহ্ম-অস্স্রে পৃরিলা সন্ধান। ইন্দজিতের মরণে, হরমিত দেবগণে, 
অস্ত্র দেখি ইক্রজিতের উড়িল পরাণ ॥ বাল-রদ্ধ আনন্দিত হয়। 

জাঠ। জাঠি কত এড়ে অস্ত্র কাটিবারে । ৰ কহেন লন্মমণ-প্রতি, করিলে যে অব্যাহতি, 
লোহার পাবড়া মারে, অক্ত্র নাহি ফিরে ॥ | ত্রিলোকের খুচাইলে ভয় ॥ 


হইল অপার হ্থখ, খপ্ডিল মনের দুঃখ, 
কুতৃছলে নিশ্চিস্ত সকল। 
& মত ন্বর্গ-বিদ্যাধরী, পাছ্া-অর্ঘয হাতে করি, 


অব্যর্থ ব্রহ্মার বাণ, কেবা ধরে টান । 
ইন্দ্রজিতের মন্তক করে ছুই খান ॥ 
পড়িল যে ইন্দ্রজি সংগ্রাম-ভিতরে |  & 
ধাইয়! বানরগণ রাক্ষসেরে মারে ॥ হরপুরে করে স্থমঙ্গল ॥ 

পলায় রাক্ষসগণ গণিযা প্রমাদ । মতেক অমর-সতী, জ্বালিল! ঘতের বাতি, 
রামক্তয় বলি কপি ছাড়ে সিংহনাদ ॥ স্থথে ক্রীড়া করে স্থরপতি। 

পড়িল মস্তক-সহ মুকুট-কুগুল। বেদ পড়ে বুহস্পতি, সকলের অব্যাহতি, 
গড়াগড়ি যায় মুণ্ড পড়ি ভূমিতল ॥ রা নাচে গায় হরবিত অতি ॥ 
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লস্কাকাগ্ড 


শা সির তত পিস পি সাতার পি সপরসিস্সিপাত তা পি শট শি পিসি তা রশি পা পি তা শি তা 


ত্রিভবন-পরাজয়, যার অস্ত নাহি, সয়, 
নানাশিক্ষ। যাহার ধনুকে । 

রথখান শ্থশোততন, বিপক্ষে যেন ০৪৫ 
ভয়ে কেহ না রহে সম্মথে ৷ 

করি রখ-আরোহণ,  আইলেন দেখগণ, 
লঙ্গমণেরে কহে যোড়ছাত । 

বিনাশিয়া লঙ্বেশ্বের,  ঘুচাও দেবের ডর, 
উদ্ধার করহু রঘুনাথ ॥ 

রাবণ যাউক ক্ষয়, রামের হউক জয়, 
দুরে মাক দেবের তরাস। 

দীনজ্তনে কর দয়া, দেহ রাম, পদছায়া, | 
নাচাড়ী গাহিল কৃত্ধিবাস ॥ 


২. টিবি ও ৭ উস 


ইন্দজিতের ম্বত্ুাতে শ্রীলাতমের উল্লাস ও 


হয়েছেন বাণে বাণে লক্ষ্মণ পীড়িত । 

হনুমান বিভীমণ উভয সহিত ॥ 

উভয়ের স্কন্ধে তুলি দিয়! দুই কর। 

লঙ্কা হ'তে বাছিরায় লক্ষ্মণ হুম্দর ॥ 

পাঠাইয়। লম্মমণেরে শ্রীরাম চিন্তিত | 

মায়াযুদ্ধে তারে পাছে মারে ইন্দ্রজিৎ ॥ 

মায়াবীর ইন্দ্রজিৎ মায়ার নিদান। 

পাছে বা সে লক্ষাণের করে অকল্যাণ ॥ 

এত ভাবি পথ পানে চাছেন মঘনে। 

হেনকালে উপনীত লক্ষ্মণ সে-স্থানে ॥ 

বহিছে শোণিতধারা লক্ষমণের গায় । 

প্রেখিয়া প্রীরাম মনে অতি তুঃখ পায় ॥ 

বিতীষণ বলে, প্রভূ, করি নিবেদন। 

আইলেন ইন্দ্রক্জিতে বধিয়। লম্ষ্মণ ঈ 

জিনিয়। প্রচণ্ড রিপু, লক্ষষণ সরত্র-বপু, 
উপরীত রামের গোচর। 

বামকরে শরাসন, 
দক্ষিণ করেতে এক শর ॥ 


ভয়ঙ্কর সে গঠন, 


রঙ 
শে শীত উপুর সি পা এত পাস লাস্সিন পি চি 


রা রিপুজয করি রর্সে, সপ্্রাতের বেশে সঙ্গে, 
! 
ৰ আইল সকল মহাবীর । 

| 


আনন্দে পফুল-কস) রজ্ধারা বছে গাঁদ, 
রণশ্রমে হইম মা অস্থির ॥ 
 শুনিষণ লংগ্রামভীয়,  স্ীরাম আনন্দ মধ, 


ভাবেন রিল ইন্দ্রজিতা | 

সাগর তনিনু ছেলে, কি আর গোখুরু জলে, 
রাবণ বধিয: পাব সীত! | 

যত সেনাপতি সঙ্গে, স্ুত্রীব নাচেন রঙ্গে, 
শঙ্গেতে সকল অধিকারী । 

নঙ্গ শীল বালি-ত্রত, সকল আনন্দ-মুত, 
কপিগণ নাচে সারি সারি ॥ 

বৈপ্রিকুল করি নাশ, আইলাম তব পাশ, 
কহে বিভীষণ গুণধাম । 

লক্ষ্মণ নোঙায়ে মাথা, কছেন মকল কথা, 
শুনিয়া কৌতুকী অতি রাম ॥ 

শুনি লক্ষমণের বোল, শ্রীরাম দিলেন কোল, 
ললাট চুশ্টিয়া মুখ চাই। 

লইয়া মস্তক-জআ্রাণ, চুন্বিলা ধনুক বাণ, 
তোমা বই নাহি আর ভাই ॥ 

লক্ষণ করেন স্তরতি, তুমি ভ্রিদশের পতি, 
ক্ষিতিতলে বিষু-অবতার । 

যারে তব আশীর্বাদ, জিনে কোটি মেঘনাদ, 
তারে জিনে, হেন শক্তি কার ॥ 

পশুণপতি বৃহস্পতি, শচীপাতি করে স্ততি, 
তাহার নাকিক ফমত্রোস। 

লম্মমণ করিল স্তাতি,। আনন্দিত রঘুপতি, 
নাচাড়ী রচিল কৃত্তিবাস ॥ 
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গ ইন্দজিততর অহিত যৃদ্ধে আহত লম্রণকে 


সষেণের সেবা ও 


জরাম বলেন হে স্থষেণ বৈগ্ভবর । 
ফুটিয়াছে লক্ষণের সর্ববাঙ্গেতে শর ॥ 
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বাণফল। রহিয়াছে শরীর-ভিতর | 
কেমনে সহিল এ কোমল কলেবর ॥ 
মেঘনাদে মারিয়া রাখিল দেবগণ । 
দীতা-উদ্ধারের মূল হইল লক্ষণ ॥ 
লক্ষাণের অঙ্গে অস্ত্র রয়েছে ফুটিয়া। 
মহে'ষধে দেহ সব বাণ উপাড়িয়! ॥ 
এতেক বলেন যদ্দি কমললোচন। 
গুষধধ বাহির করে স্থষেণ তখন ॥ 
একে একে বাহির করিল যত শর। 
ওষধ লেপির। দিল অঙ্গের উপর ॥ 
অঙ্গেতে প্রবেশ কৈল ওষধের ত্বাণ। 
হ্বন্দর শরীর ছৈল পূর্বের সমান ॥ 
মিলাযে বাণের চিহ্ন হইল সুন্দর | 
পূর্ববমত লক্ষমণের হেল কলেবর ॥ 
আনন্দ-অবধি নাই প্রভু রঘুনাথ। 
হ্বযেণের অঙ্গেতে বুলান পদ্মহাত ॥ 
বলেন স্থষেণে রাম, কি কব তোমারে । 
তোমার লমান বৈদ্য নাহিক সংসারে ॥ 
বারে বারে প্রাণদান দিলে সবাকার। 
ব্রিভুবনে এই কীত্তি রহিল তোমার ॥ 
বন্দিল স্থষেণ-বৈছ্য রামের চরণ | 
কৃত্তিবাস পুত রচিল রামায়ণ ॥ 


০০ 


৬ উন্দাহিতের গুত্াততে রাবগেদ শিলা ৬ 
পড়ে বরণে মেঘনাদ প্রভাত মস | 
ভয়ে রাবণ্রে আগে কেহ নাছ কয় ॥ 
গগনে হইল বেল। দ্বিভীম় গ্রহর | 
বলিয়! যন্ত্রণ। করে যত নিশাচর ॥ 
স্থানে স্থানে বলি যুক্তি করিছে রাক্ষস। 
কছিতে রাবণ-আগে না করে সাহস ॥ 
পাত্র-মিত্র সকলেতে মন্ত্ুণ। কৰিয়। | 
ভগ্রদূত একজন দিল পাঠাইয়া ॥ 


বু শাসা শ।মামণ 


স্্ পি পেস পো পস্সিপাসিপও তাঁত পাস পাশ শি পাপা আপাস্সিল ৩ 


ৰ রাবণ সম্মুখে কহে যোড় করি হাত। 
 রূণের সংবাদ শুন রাক্ষসের নাথ ॥ 
। লঙ্কাপুরী বীরশৃস্া হৈল এত দিনে । 
এ মেঘনাদ পড়ে আজি লম্মণের বাণে ॥ 
| দৃতমুখে শুনি মেঘনাদের মরণ । 
পিংহাসন হৈতে পড়ে রাজা দশানন ॥ 
উচ্চৈঃস্বরে ডাকি বলে কোথা ইক্্রজিহ। 
৷ আছাড় খাইয়া! পড়ে হইয়। মুচ্ছিত ॥ 
ধরিয়া ভুলিল যশ পাত্রমিত্র আমি। 
। দশমুণ্ডে ঢালে জল কলণী কলসী ॥ 
ৃ অনেক কষ্টেতে রাজ! পাইল চেতন । 
। চেতন পাইয়! রাজা করয়ে ক্রন্দন ॥ 
৷ রাক্ষলকুলের চূড়া পুজ্র ইন্্রজিতে । 
প্রাণ হারাইলে নর-বানরের হাতে ॥ 
আমার সর্ববন্থ তুমি লঙ্কা-অধিকারী। 
। পিতা দশানন তোর, মাতা মন্দোদরী ॥ 
৷ পর্ববত কান্তার কাপে দেখি তোর বাণ। 
। একবাপণে ইন্দ্র বেট। না সহিত টান ॥ 
_ভ্ত্রিভুবনে যোদ্ধ! নাহি তোমার সমান । 
মনুষ্যের বাণে পুজ্র, হারাইলে প্রাণ ॥ 
কুম্তকর্ণ-ভ্রাত্‌শোক রহিয়াছে বুকে । 
' তাহার উপর মরি তোম। পুজ্রশোকে ॥ 
ভাই নহে চগ্াল পাপিষ্ঠ বিভীমণ। 
 যজ্জভঙ্গ করি তব বধিল জীবন ॥ 
 যদ্দি প্রাণ বাঁচে রাম-তপন্বীর রণে। 
আগে আমি কাটিব চগ্ডাল বিভীষণে ॥ 
হাহ পুত্র ইন্দ্রজিৎ, গেলি কোথাকারে। 
সল্মুখ-পংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে ॥ 
॥ পুজ্ুশোকে কান্দি রাজ। গড়াগড়ি যায়। 
দশমুণ্ড কলেবর ধূলাতে লোটায় ॥ 
" ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণেক চেতন । 
. কি হেল কি হৈল বলি কাম্দিছে রাবণ ॥ 
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। কি কহিব বিভীষণে, শত্রু আনে যক্ন্থানে, 


তেই সে বধিল রঘুবীর ॥ 
নানা গুণে রূপে ধন্তা, যক্ষবিদ্যাধর-কম্ত 1 
গ ঞ সংবাদে মন্দোদরীর থদ ৬ বিবাহ দিলাম তোমা-সহ | 
কুড়ি চক্ষে বারিধারা লঙ্কা-অধিকারী | ৰ তার! না পাইল! স্থখ, ভুঞ্জিবে কতেক দুখ, 
ইন্দ্রজি মৈল বার্ড! পায় মন্দোদরী ॥ কত সবে পতির বিরহ ॥ 
আছাড় খাইয়! পড়ে মন্দোদরী রাণী। । অযোনিসম্ভবা কন্যা, রামের সুন্দরী ধন্টা, 
উচ্চৈংস্বরে কান্দে দশ হাজার সতিনী ॥ : হিয়া আনিল তোর বাপে। 
স্পন্দহীন মন্দোদরী ধরাতলে পড়ে । ৰ সতী পতিব্রতা রাণী, ব্যর্থ নহে তার বাণী, 
শিরে জল ঢালে কেহ দেখে নেড়েচেড়ে ॥ এ' লঙ্কা মজিল তার শাপে ॥ 
নালিকাতে হস্ত দিয়া দেখিছে সবাই । পুভ্র যবে যজ্ঞ করে, দেবগণ কাপে ডরে, 
কেহ বলে বেঁচে আছে, কেহ বলে নাই ॥ কোন লোক না যায় সেখানে । 
এলোথেলে! কবরী-বন্ধন কেশপাশ। হেন পুক্র মরে যার, সকলি অসার তার, 
চক্ষে বহে বারিধারা, খন বহে শ্বাস॥ | হায় পুক্র, কি মোর জীবনে ॥ 
চৈতন্ত পাইয়া বলে, কোথ' ইন্দ্রজিহ ।  শ্রীরামের রূপ ধরি, সংসারে আইল হরি, 
দেখা দিয়। প্রাণ রাখ মায়ের ত্বরিত ॥ করিতে রাক্ষসকুল-নাশ । 
আমি নানা উপহারে, পৃজ্িয়। যে মহেশ্বরে, ' ন্র নয় সীতাপতি, হেন লয় মোর মতি, 
তোম! পুক্র পাইলাম কোলে । ৰ পচালি রচিল কৃত্তিবাস | 


কিছুদিন ছিল হ্থখ, এখন ঘটিল দুখ, 
হেন পুজ পড়ে রণস্থলে ॥ 

কিমোর বনতিবাস, জীবনে কি ছার আশ, ৬ রাল্নের সীতা-লধ সংকল্প ও মন্দাদরীর নিষেদ ৬ 
কি করিবে নব ছত্রদণ্ড। 

পুষ্পরথ বৃথা! আর, বীরভাগ এত যার, 
তোমা-বিনা সব লগ্ুতগু ॥ 

ভূমিতলে লোটাইয়া, পুক্রশোকে বিনা ইয়)) 


+ পানী) জে 


তে ০ ৯ শী পপ ৯ আস পপ 


মন্দেো'দরী পুভ্রুশ্খকে করিছে রোদন । 
মন্দোদরী-ক্রন্দনেতে রুধিল রাবণ ॥ 
সীতা লাগি মুজিল কনক লঙ্কাপুরী । 


০০০ 


ক্রদ্দন করিছে মন্দোদরী | আজি সীত! কাটিয়া ঘুচাব সব বৈরী ॥ 
হায় পুজ্জ মেঘনাদ, কেন এত পরমাদ, : মায়ালীতা কেটেছিল পুক্র ইন্্রজিত। 
আজি যে মজিল লঙ্কাপুরী ॥ | কাটিয়া সাক্ষাৎ সীতা। ঘুচাইব ভীত ॥ 
শচীলহ শচীপতি, খেতে করুন স্থিতি, % রাবণ লইল করে খড়গ এক ধারা । 
স্বচ্ছন্দে ভূক দিনপতি। ঁ কুড়ি চক্ষু হেল যেন আকাশের তারা ॥ 
্রহ্মা-বিষু-মহেশ্বর, হরঘিত স্থরবর, | ছুই প্রহরের রবি অঙ্গের কিরণ। 
দেখিয়া এ লঙ্কার ছুর্গতি ॥  কালাস্তক যম যেন রুধষিল রাবণ ॥ 


ইন্দ্র আদি দেবগণে, জিনিয়াছ তূমি রণে, | সীতারে কাটিতে যায় পবনের বেগে। 
তব ডরে কেহ নহে স্থির। এটি রাবপের পান্র-মিত্র পাচ্ছে গিয়া লাগে ॥ 


০ সিটি 


খড়গ হাতে ধায় রাজা অশোকের বনে। 
কার সাধ্য প্রবোধিয় ফিগায় পাবণে & 
প্রবেশ করিল গিয়। অশোকের বন । 
করেন আন্পন ॥ 
52৬ 1দগার করে গা মন্দোদরী । 
স্ববনাশ হয়েছে মজেছে লঙ্কাপুরী ॥ 
তাহাতে রাবণ কেন আীবধ কাঁরবে | 
রমণী বধের পাপ পরকালে পাবে ও 
এত শাবি অশ্দোদরী সংবরে জন্দন। 
বুলায ধূসর অঙ্গ, লোহিত ১গাচপ 
পাগলিনী-প্রায় রাণা খুটে উ 
উপ্নাভ দশানন শীতাত্র এ / 
একে ৩ পাবণ, তাহে জেল কাস | 
ঘরিতেছে রক্রুবণ বিংশতি নল | 
আতঙ্গে অস্থি সীত। দেখিয়া বাবে । 
কাটিবে রাবণ আলি, ভাবিরে,এ মে ও 
পুজশোকে আিয়।ছে, ক্পিবে হত 
কাথা প্রভু রঘৃনাথ দেবর লক্ষণ ॥ 
শভাগারে দেখ। দাও অশোকের'বনে । 
র17মর আহিমী আম কাচিণে সাধনে এ 
উচ্চৈঃম্বরে সীভাদেবী কছেন রোদিন। 
সীতাপ্রে কাটিতে খডদ ভুলিল 
পিছে থাকি সাপটিয। ধরে ছান্দোদলা । 
ছি ছি মহান্গাজ, বধ ক্”প্োো শা ভে শাসী | 
সাজা বলে মায়াসীত। কাটে ইন্দ্রজিতে 
সরে পুজ হত্দজিত লাতার জন্বেতে ॥ 
সীতা আনি সর্বনাশ হৈল লঙ্কাপুরে | 
ঘুচ।ব পকল শোক কাটিয়া! লীতারে ॥ 
মন্দোদরশ কাহতেছে কার যোড়হাত। 
পরম পণ্ডিত তুমি রাশ্ষসের শাখ ॥ 
বিশ্বশ্রবং পিতা তব সংসারে পূজিত । 
তোমার এ নারীবধ ন1 হয় উচিত ॥ 
একে দেখ ধজছে কনক লঙ্কাপুন্নী। 
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রা | রামায়ণ 


মি ০০২ পিসি পি পলরিসিতিিন স্পট পিরিস্িপতাসি পা লা 


কে ধার গর ও রাবণে। 


৯ সি পি পি পিপিপি 


ভয়ে দীত1 চাহিলেন রাবণের পালে ॥ 


রাবণ দেখিভা, সীত! ফিরাইল আখি । 

দশানন ভাবে, সীতা দিলেক কটাক্গি ॥ 

শরসা পাইয়া গেল লঙ্কার ভিতরে । 

লিংহাসন ত্যজি বেসে ভূমির উপরে ॥ 

অভিমান-ভরে হাবে পঙ্ক!আধিকারী | 

ঘরে ঘরে কান্দে যত বীরতাগ-নারী ॥ 
€--2532 ৮৬৮ 


€ লাবতশেল দিত চালাত হাতপা। গহন ৬ 


শোকের উপরে শোক পাইল রাবণ 


বানালে সোয়াস্তি নাই, ক্সযে শসুন ॥ 


হত্দজিত শোক তথু নহে গ।সরণ। 
আপনি সাজিল রাজ কর্িবারে রণ ॥ 
খাল তক্কর জন্দন "151 ঘরে ঘর | 
এমনে পাবিগুণ রাজা লক্ষেস্বর ॥ 
মুল্য পতনে করে বিচিত্র সাজন। 
সর্ববাঙগ শরিয়া করে বাজ আতগণ ॥ 


এঅবের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তক্পী | 


গরিলেক হগমদ হুগান্ধ কম্তনী ॥ 
দম্প শু লে দশা 21৭ কল ঝলমল । 


ক্ঁডি কছে ৮৩্সম কুড়িঢা কুলি ॥ 
, সানা বন্দে সজ্িলেক মনোহর বেশে । 


(চীদ্দহাজার স্রী আছি ঘেরে অংশে পাশে 
ইজ্দবিহ শাক বাজ হয়েছে কাতন় | 


 চক্ষের কত নাহি চাহে লঙ্ষেশ্বর ॥ 


ধঙ্চবহান লয়ে রাজ! যায মহাক্রোদে। 
ঠা প্াধী মন্দোদরী আসি পশ্চাতে বিরোধে ॥ 


" আপনার দোষে রাজা কৈলে বংশনাশ। 


ঘার লীতা তারে দেহ, থাক গুহবাস ॥ 
মন্দোদরী-পাঁনে রাজা ফিরিয়া ন। চাম়। 


পাঁপেতে মজ না তাহে বদ ক'রে নারী ॥ | স্বত্যুকালে রোগী যেন ওঁষধ না খায় ॥ 
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নিকটে মরণ যার কি করে ওষধে। 
ন1 রছে রাবণ মন্দোদরীর প্রবোধে ॥ 
স্বামী-প্রদক্ষিণ করি পড়িল মঙ্গল। 
মন্দোদরী-চক্ষে জল করে ছলছল &॥ 
অন্তরে বুঝিয়। রাণী কান্দিল প্রচুর । 
দশ হাজার সতিনীতে নিল অস্তঃপুর ॥ 
বৃহন্দের বহির্গত হইল রাজন। 

রথ ল”য়ে সারখি যোগায় ততক্ষণ ॥ 
কনকরচিত রথ স্বর্ণের চাকা । 

রথের উপরে শোতে নেতের পতাকা ॥ 
বিচিত্র-নিশ্মাণ রথ অষ্টঘোড়া বহে। 
রথের উপরে উঠি দশানন কছে ॥ 
ধন্গক ধরিতে করে যেয়ে বীর জানে। 
ছোট বড় সাজিয়! আহ্বক মোর সনে ॥ 
ইক্দ্রজিৎ পড়ে রণে বীর-চুড়ামণি। 
আর কারে পাঠাইব যাইব আপনি ॥ 
পদ্মকোটি ঠাট ছিল লঙ্কার ভিতর । 
সাজিল রাবণ-সঙ্গে করিতে সমর ॥ 
পশ্চিম দুয়ারে আছে শ্রাম-লক্ষষণ। 
যুঝিবারে সেই দ্বারে গেল সে রাবণ ॥ 
দাগ্াইল রাবণ ধনুকে দিয়! চড়া । 
বায়ুবেগে সারথি চালায়ে দিল ঘোড়। ॥ 
লিংহালন ছাড়ি রণে প্রবেশে রাবণ । 
তঙ্গ দিয়া পলায় যতেক কপিগণ ॥ 
গন্ধমাদন সেনাপতি হৈল আগুয়ান । 
বিমুখ করিল তারে মারি পঞ্চবান ॥ 
নীল বীরে দশানন দেখিয়। সম্মুখে । 
জ্রিশ বাণ বিদ্ষিলেক নীলবীর বুকে ॥ 
ত্রিশ বাণে পড়িল কুমুদদ যহাবীর। 

নয় বাণে বিদ্ধে জান্বুবানের শরীর ॥ 
পায় ও গবাক্ষে বিদ্ধে দশ দশ বাণে। 
ছুই শত বাণে বিশ্বে বীর হনুমানে ॥ 
আমশী গোট। বাণ খেয়ে অঙ্গদ পড়িল । 
পঞ্চদশ বাণে বীর শ্বষেণে বিদ্ধিল ॥ 


লঙ্কাকাণ্ড 
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বানর কটক পড়ে, নাহি লেখাজোথ।। 
পড়িল বানর যত, নাহি তার সংখ্যা ॥ 
সারথিরে আজ্ঞ! দিল রাজা দশানন। 
পশুর সহিত যুদ্ধে নাহি প্রয়োজন ॥ 
রথ লহ রাম আর লক্ষমণের কাছে। 
সে-উভয়ে মারিয়া বানরে মারি পিছে ॥ 
রাবণের আজ্ঞা পেয়ে সারথি সন্বর | 
চালাইয়! দিল রথ প্রীরাম-গোচর ॥ 
রথখান আসে'যেন বিদ্যুৎ চমকে । 

লক্ষ লক্ষ স্বর্ণৰণ্ঠ! বাজে চারিদিকে ॥ 
রথ-চক্র শব্দে কপি ভাগে লাখে লাখে । 
পর্ববতীয় পাখী যেন উড়ে ঝাকে ঝাকে ॥ 
হাতে ধনু লয়ে গেল শ্রারাম সম্মুখে । 
বৈকুষ্টের নাথ রামে দশানন দেখে ॥ 
দক্ষিণে অক্ষয় তৃণ, বামেতে কোদপগু। 
বিষু-অবতার রাম স্থবাহু প্রচণ্ড | 

সুন্দর নাসিক! আর চৌরস কপাল। 

ফল মুল খান তবু বিজ্রমে বিশাল ॥ 
সম্দর ধনুক বাণ বিচিত্র-গঠন । 

রাবণ রামের দেহে দেখে ভ্রিভুবন ॥ 
ভররামের সর্বব-অঙ্গ নিরখিয়া দেখে । 
পর্ববত সমুদ্র সর্প দেখে লাখে লাখে ॥ 
মনে মনে চিন্ত! করে রাজ দশানন । 
জানিনু একান্ত, রাম দেব নারায়ণ ॥ 
যগ্যপি রামের হাতে হয় ত মরণ | 
একাস্ত বৈকৃণ্টে যাব, না হয় খণ্ডন ॥ 
বিরস হইয়া কেন হইব বিমুখ । 

রামের সম্মুখে গেল পাতিয়া ধনুক ॥ 


33 ০৬০ 


গ দ্বিতীয় যুদ্ধের বিবরণ ৬ 


দৈবের লিখন কভু ন! যায় খণ্ডন । 
জীরাম-রাবণে চৌছে বাজে মহারণ । 


৪০১৯ 


কাতবাস?ী 





শত বাণ যোড়ে বীর ধনুকের গুণে । 
কাটিল! বিংশতি বাণে রাজীব-লোচনে ॥ 
বাছিয়া রাবণ বরিষয়ে চোখা শর। 
বিদ্ধিযা কোমল অঙ্গ করিল জর্জর ॥ 
বাণাঘাতে রঘুনাথ হৈল অচেতন । 
রাষে পাছু করি আগে দাড়াল লক্ষ্মণ ॥ 
রাবণ উপরে বীর শীস্র এড়ে বাণ। 
দিব্য বাণ মারিলেন পুরিয়া সন্ধান ॥ 
লন্ষমণ যে বাণ মারে বলে মহাবল। 
সারথির মুণ্ড কাটি পাড়ে ভূমিতল ॥ 
লক্ষমণের বাণেতে সে রথ হৈল মুড়া । - 
গদাঘাতে বিভীষণ মারে অষ্টঘোড়। ॥ 
কোপে দশানন বিভীষণ পানে চায় । 
তুলিয়া নিলেক শেল, দেখে ভয় পায় ॥ 
ংশনাশ করিলি পাপিষ্ঠ বিভীষণ । 
মারিয়। পাড়িব আজি, রাখে কোন্‌ জন ॥ 
রথ ন! সংবরে, রাজ! গজ্জিয়া কোপেতে। 
বিভীষণে মারিবারে শেল লয় হাতে ॥ 
শেলপাট এড়িলেক দিয়। হুহুষ্কার । 
স্বর্গ-মর্ত-পাতালেতে লাগে চমত্কার ॥ 
শেলপাট দেখি চমকিত বিভীষণ । 
ডেকে বলে, প্রাণ রাখ ঠাকুর লক্ষণ 
লক্ষমণ শেলের দিকে এড়িলেন বাণ । 
তিন বাশে শেল কাটি করে চারিখান ॥ 
শেল কাট! গেল, কপি দিল টিট্কারী । 
কুপিল রাবণরাজ! লঙ্কা-অধিকারী ॥ 
কুড়ি চক্ষু ঘোরে তার দেখি ভয়ন্করে। 
আর শেল হাতে নিল যমের দোসর ॥ 
বজপম শেলপাট দেখি লাগে ভয়। 
যারে মারে শেল, তার জীবন সংশয় ॥ 
এনেছিল শেল রামে মারিবারে মনে । 
কোপ করে সেই শেল হানে বিভীবণে ॥ 
বিভীষণ ফাঁফর হইল শেল দেখি। 
সেই শেল কাটিলেন লক্ষণ ধান্ুকী ॥ 


স্পা অল ব্যাস্ত সপরি ৮ 


রামায়ণ 
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তি 


গ লেম্সম্র্ণেল শত্তিশেলে আহত হওন ও 


. কোপেতে রাবণ চাহে লক্মমণের পানে। 


ময়-দানবের শেল পড়ে গেল মনে ॥ 
রাবণ কহিছে চক্ষু করিয়া পাকল। 
দেখিব মানুষ বেট! কত ধরে বল ॥ 
বিভীষণে বাচাইলি করে বীরপন1। 

মারি শেল, রাখ দেখি বাচায়ে আপনা ॥ 
তোর বাণে বিভদ্ণ পেলে প্রতিকার । 
মারি শেল তোরে, দেখি কে রাখে এবার ॥ 
এখনি মরিবি ভণ্ড লক্ষমণ তপস্থী ৷ 
স্ৃত্যুকালে মনে কর জানকী রূপসী ॥ 
মাতা পিতা মনে কর, বন্ধু যত জন। 
মৈলে কারে সঙ্গে নাহি হবে দরশন ॥ 
রাম-স্থত্রীবের ঠাই মাগহ মেলানি । 
দিয়াছে অনেক যুক্তি ক'রে কানাকানি ॥ 
গঞ্জিয়া রাবণ রাজা শেলপাট এড়ে । 
দেবগণে শক্তিশেল দেখে প্রাণ উড়ে ॥ 
যক্ষ-রক্ষ কাপে আর গন্ধর্ব-কিমর । 
কাপে অষ্টলোক, পাল দেব-পুরন্দর ॥ 
শমনের ভমী শেল শক্তি-নাম ধরে । 
যারে মারে শক্তিশেল, সেই জন মরে ॥ 
একজনে মারিলে না মরে অন্য জন। 
যারে শেল মারে, তার অবশ্য মরণ ॥ 
সুষ্ধ্যের কিরণ যেন শেলপাট যায়। 
ভাবিয়া ত রঘুনাথ না পান উপায় ॥ 
চিন্ত। করে রঘুনাথ ভায়ের কুশল । 
শেলের করেন স্ততি, চক্ষে পড়ে জল ॥ 
দেবমুত্তি শেল তুমি, দেব অধিষ্ঠান। 
এবার লন্ষমণে তুমি দেহ প্রাণদান ॥ 
ফিরে যাও শেলপাট রাবণের হাতে । 
ভ্রাতৃদান মাগি আমি তোমার সাক্ষাতে ॥ 
আপনি শমন যুর্তিঘান শেল মুখে । 


লক্ষ্মণে ছাড়িয়া শেল, পড় যোর বৃকে ॥ 
€৪*. 
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নিজ্জে মৃতু অধিষ্ঠান শেলের উপর । 
ডাকিয়া রামেরে তবে করিছে উত্তর ॥ 
আমার করিছ কেন এতেক স্তবন। 
লক্ষণে ছাড়িয়ে নাহি মাপ্সি অন্য জন ॥ 
থাকি আমি যার কাছে, তার আজ্ঞাকারী। 
যার কাছে খাকি আমি তারছিতকরি॥ 
আরাম কাতর দেখি শেল নাহি থাকে । 
মহাৰেগে পড়ে শেল লক্ষ্মণের বুকে ! 
পড়িল লক্ষণ বীর রঘুবংশচুড়া। 
প্রবেশে সকল শেল বাহিরেতে গোড়া ॥ 
স্তমেতে পতিত বীর না নড়েন পাশ । 
শেল বিদ্ধে লক্ষমণের ঘন বহে শ্বাস ॥ 
লন্মণে এড়িযা সব পলায বানর'। 
দেখিয়া ত রঘুনাথ হইল ফাফর ॥ 
লক্ষণে রাখিবে, কিবা রাখিবে আপনা । 
তিন ঠাই জ্রীরামের পড়িল তাবন। ॥ 
বাহির করিতে শেল টানযে বানরে। 
আপনি স্থগ্রীব টানে শেল নাহি নড়ে ॥ 
স্গ্রীব টানিছে শেল, কপিগণ চাহে । 
এত টান দেয়, শেল নড়িবার নহে ॥ 
শর কুমুদ নল নীল আদি বীর। 

শেল ধরি টানে তবু নাহয় বাহির॥ 
বানরের মধ্যে হনুমানের বাখানি। 

সে হনু ধরিয়। শেল করে টানাটানি ॥ 
সাহন করিয়। কেহ নাহি মারে টান। 
টানে পাছে লম্মমণের বাহিরায় প্রাণ ॥ 
টানিতে বানরগণ না করে সাহস। 

যার টানে মরিবেন, তার অপযশ ॥ 
দিলেন ধনুক-বাণ স্এ্রীবের করে। 
টানিলেন রঘুনাথ শেলপাট ধরে ॥ 
বিশ্বস্তর মুণ্তি ধরে শেলে দিল টান। 
উপাড়িয়। শেলপাট কৈল খান খান ॥ 
লক্ষণে বেড়িয়ে রে যত কপিগণ। 


কো পেতে রাষণ করে রাণ-বরিষণ ॥ 
€-এ9 2 


_.._._-45382756- __ 777 






৬ বশ 
রিতার ৬ (০০৯ 
এ গা 


৮ পা পা পো শশা শশী তি তা শা 


৬ শ্রীব্রাহ্গচন্দর সহিত যে রাবণের পলায়ন € 


ভঙ্গ দিয়া পলায় বানর ঘত বীর। 
প্রবোধ বচনে রাম করিলেন স্থির ॥ 
লক্ষমণ জিনিনু বলি না ভাবিস্‌ মনে । 
মারিয়া পারিৰ বেটা, আজিকার রণে ॥ 
যার লাগি বাহ্িঙলাম অলঙ্ঘ্য সাগরে । 
যার লাগি এত দুঃথ পেয়েছি অন্তরে ॥ 
যার লাশি ছুঃখে দদ্ধ-হৃদয় তোমরা । 
মারিয়া কাড়িব আজি পরনারী-চোর। ॥ 
পাইলাম ঘত দুঃখ সীতার হরণে। 
মারিয়। ঘুচাব ছুঃখ আজিকার রণে ॥ 
পর্বত উপরে বসি দেখ সব স্থখে। 
মারিব রাবণে আজি, কার বাপে রাখে ॥ 
রঘুনাথ-বাক্যে করি সাহসেতে তর। 
লক্ষমণেরে রক্ষ। করে যতেৰ বানর ॥ 
ভ্রাতৃ-শোকে যুঝে রাম বিক্রমে অপার । 
ভ্রীবাম-রাবণে যুদ্ধ বাজিল আবার ॥ 
বাছিয়। বাছিয়। রাম প্রহ্ারেন বাপ। 
রাক্ষন-কটক কাটি কৈল খান খান ॥ 
প্রীরাষের বাপে রাজা করে ধড়ফড়। 
সহিতে না পারি রাজা তঠে ছিল রড় ॥ 
সারখিরে আজ্ঞা! দিল রাজা দশানন। 
লঙ্কাতে চালাহ রথ ত্বরিত গমন ॥ 
লঙ্কাতে পলায়ে গেল রাজ। লঙ্বেশ্বের ৷ 
পশ্চাতে বানর ধায়, বলে ধর ধর ॥ 
রঘুনাথ বাক্য কতু খণ্ডন না যায়। 
মারিতেন সেই দিন রাবণ রাজায় ॥ 
লক্ষ্মণ পড়িয়া আছে শক্তিশেল বাণে। 
রণ ছাড়ি আইলেন বাচাতে লক্ষণে ॥ 
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রণ জিনি রঘুনাথ পেয়ে অবসর । 
কোলে করি লন্মমণেরে কান্দেন বিস্তর ॥ 
কি কুক্ষণে ছাড়িলাম অযোধ্যানগরী । 
মৈল পিতা দশরথ রাল্য-অধিকারী ॥ 
জনকনন্দিনী সীতা প্রাণের সুন্দরী । 
দিনে ছুই প্রহরে রাবণ কৈল চুরি ॥ 
হারান প্রাণের ভাই অনুজ লক্ষ্মণ । 
কি করিবে রাজ্যভোগে, পুনঃ যাই বন ॥ 
লক্ষ্মণ স্থমিভ্রা-মার প্রাণের নন্দন । 
কি বলিয়। নিবারিব তাহার ক্রন্দন ॥ 
এনেছি স্থমিত্রামার অঞ্চলের নিধি। 
আসিয়! সাগর-পারে কাল হৈল বিধি ॥ 
মোর দুঃখে লক্ষ্মণ যে দুঃখী নিরস্তর। 
কেন রে নিষ্ঠর হলি, না দেহ উত্তর ॥ 
সবাই শ্থধাবে বার্তা আমি গেলে দেশে । 
কছিব তোমার স্ৃড্যু কেমন সাহসে ॥ 
আমার লাগিয়া ভাই, কর প্রাণ-বক্ষ1। 
তোমা! লয়ে বিদেশে মাগিয়া খাব ভিক্ষা ॥ 
রাজ্যধনে কাজ নাই, নাহি চাই সীতে। 
সাগরে ত্যঞিব প্রাণ তোমার শোকেতে & 
উদয়ান্ত যত দূর পৃথিবী-সঞ্চার। 
তোমার মরণে খ্যাতি রহিল আমার ॥ 
উঠরে লক্ষ্মণ ভাই, রক্তে ডুবে পাশ। 
কেন ব। আমার সঙ্গে এলি বনবাস ॥ 
সীতার লাগিয়। তুমি হারাইলে প্রাণ। 
তুমি যে লন্ষমণ, মম প্রাণের সমান ॥ 
স্থবর্ণের বাণিজ্যে মাণিক্যে দিশু ডালি । 
তোনম! বধি রঘুকুলে রাখিলাম কালি ॥ 
কেন ব। রাবণ-সঙ্গে করিলাম রণ । 
আমার প্রাণের নিধি শিল কোন্‌ জন ॥ 
কার্তবীর্যাজ্ঞবন রাজ! সহত্র বাহ্ধব। 
তাহ। হৈতে লক্ষ্মণ যে গুণের সাগর ॥ 








এমন লন্ষমণে মোর মারিল রাক্ষসে। 
আর ন৷ যাইব আমি অযোধ্যার দেশে ॥ 
পিতৃ-আজ্ঞ। হেল মোরে দিতে ছত্্রদণ্ড । 
কৈকেমী সতাই তাহে হইল পাধগু ॥ 
পিতৃলত্য পালিতে আইনু বনবাস। 
বিধি বাদ ছল, তাছে এই সর্বনাশ ॥ 
অন্তরীক্ষে ডাকি বলে যত দেবগণ । 
না কান্দ, না কান্দ রাম, পাইবে লক্ষণ ॥ 
তাই ভাই বলি র।ঘ ছাড়েন নিঃশ্বাস। 
শ্রীরামের ক্রন্দন বাঁচল কৃত্তিবাস ॥ 

€ হা তে 


গু গন্ধামাদন। পলতে হুনঙ্গানের যাতা ৬ 


জীরামে সুষেণ কন যোড়ছাত করি । 
লক্ষণে ৰাচাও আগে শোক পরিহরি ॥ 
জরাম কছেন, ধন্বস্তরির নন্দন | 
লন্গমণ বৰাচিলে তবে রাখিব জীবন & 
আমার লক্ষণ-বিন। নাহি অন্য গতি। 
জীয়াও লন্ম্মণে যদ্দি, তবে অব্যাহতি ॥ 
স্বষেপ বলেন, প্রভু, না হও কাতর। 
বাচিবেন অবশ্য লক্ষ্মণ ধনুদ্ধর ॥ 
হস্তে পদে রক্ত আছে প্রসন্ন বদন । 
নাপিকায় শ্বাস বনে, প্রফুল লোচন ॥ 
হেন জন নাছি মরে সবাকার জ্ঞানে | 
আনিবারে উধধ পাঠাও হনুমানে ॥ 
শ্রীরাম বলেন, শোকে মম হিয়। শোষে। 
আপনি পাঠাও তারে গুধধ-উদ্দেশে ॥ 


& হুষেণ বলেন, শুন পবননন্দন । 
1 ওমধ আনিতে যাহ সে-গন্ধমাদন ॥ 


শিরি গন্ধযাদন লে সর্বলোকে জানি । 
তাহাতে ওম আছে বিশল্যকর্ণী ॥ 
ছয় শৃঙ্গ ধরে তার অদুত-নশ্মাণ । 


প্রথম শুঙ্দেতে তার মহ্থাদেবস্থান ॥ 
৭ শি 


লঙ্কাকাণ্ড 


আর শৃরঙ্গে উদয় করয়ে শশধর । 
আর শৃক্ষে তিন কোটি গন্ধর্ধ্বের ঘর ॥ 
আর শৃঙ্গে বৃক্ষ আছে শাল ও পিম়্াল। 
আর শূঙ্গে পিংহ ব্যাপ্র চরে পালে পাল ॥ 
আর শঙ্গে আছে তার নদী খরতর। 
নদ্দীর ছুকূলে আছে ওষধি বিস্তর ॥ 
নীলবর্ণ ফল-ফুল, পিঙ্গলাত পাতা । 
রক্তবর্ণ উট! তার স্বর্ণবর্ণ লতা৷ ॥ 

আনহু ওঁধধ হেন বিশল্যকরণী। 
রাত্রিমধ্যে আনহ যাব আছে প্রাণী ॥ 
রাত্রিতে ওঘধ আন, বৰাচাব সহজে । 
রজনী প্রভাতে প্রাণ ঘাবে সূর্যয-তেজে ॥ 
বিলম্ব ন৷ কর বীর, যাও এইক্ষণ। 
তোমার প্রপাদে জীবে ঠাকুর লক্ষণ ॥ 
আছয়ে গন্ধর্ক-লব মায়ার নিদান। 
সময়েতে হনুমান হয়ে! সাবধান ॥ 

ত্রিশ কোটি গন্ধর্র্ষ যে হাহা-হু-হু আছে। 
বাদ বিসংবাদ কর তার সঙ্গে পাছে ॥ 
শ্রীরাম বলেন, পথ আঠার বগুসর। 
কেমনে আসিবে ফিরে রাত্রের ভিতর ॥ 
এতদুর পথ ঘাৰে, আলিবেক রাতি। 
লক্ষণের এবার না দেখি অব্যাহতি ॥ 
কেন ৰ! স্থষেণ-বৈগ্ধ আমারে প্রবোধে। 
লক্ষ্মণ মরিলে আজি কি হবে ওবধে ॥ 
হালি! বলেন তবে পবননন্দন। 
একাত্তরে ওউষধধ আনি জীয়াব লক্ষণ ॥ 
মনে কিছু রখুনাথ, না কর বিস্ময় । 
ওধধ আনিৰ রাত্রে শুন মহাশয় ॥ 
জবীরাম-হ্থত্রীব, কাছে মাশিয়! মেলানি। 
ওধধ আনিতে বীর করিল উঠানি ॥ 
উত্ত লেজ করিয়। সারিল ছুই কাণ। 
এক লাফে আকাশে উঠিল হনৃযান ॥ 
মহাশবন্দে চলিল শৃদ্যেতে করি ভর। 
লাঙ্কুলের টানে উড়ে বৃষ ও পাথর ॥ 








চি 


দশ-যোজন হুইল আড়ে পরিসর । 
বিশ-যোজন দীর্ধেতে হৈল কলেবর ॥& 
লেজ কৈল দীর্থাকার যোজন পঞ্চাশ । 
উঠিব! মাত্রেতে লেজ ঠেকিল আকাশ ॥ 
মহাশব্দ করি যায়, শুনিতে গভীর । 
দেখিয়া মনেতে গীতি পান রঘুবীর ॥ 
ছুর্জয়-শরীর বীর চলে অন্তরীক্ষে । 
লঙ্কার ভিতরে থাকি দশানন দেখে ॥ 
রাৰণ বিল্মিত হয়ে ভাবিল মনেতে। 
ঘ্রপোড়! বেট। কোথা যায এত রেতে ॥ 
দশানন বুঝিল করিয়া অনুমান । 

ওধধ আনিতে যায় বীর হনুমান ॥ 
বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাদনেতে । 
কোনমতে নাছি দিব লক্ষমণে বাচাতে ॥ 
এতেক ভাবিয়া তবে রাজ! দশানন। 
কালনেমি নিশাচরে ডাকে ততক্ষণ ॥ 
রাবণ বলে, শুন হে মাতুল কালনেমি । 
লঙ্কাতে আমার বড় হিতকারী তুমি ॥ 
চিরকাল করি আমি ভরসা তোমার । 
আজি মামা, তুমি কিছু কর উপকার ॥ 
আজি রপে লক্ষণ পড়েছে শক্তিশেলে। 
মরিবে তপস্থী বেট। রাত্রি পোহাইলে ॥ 
বিশল্যকরণী আছে গন্ধমাদনেতে । 
রপোড়া গেল সেই ওঁধধ আনিতে ॥ 
পিয়া গন্ধমাদনেতে করহু উপায়। 
যেষতে বানর বেটা! ওধধ না পায় ॥ 
বুদ্ধে বৃহস্পতি তুমি বৃদ্ধ নিশাচর । 
রাক্ষসের মধ্যে তৃমি মাযার সাগর ॥ 





& মাযার প্রবন্ধে 'এস হুনুষানে মেরে । 

|| লঙ্কার অন্ধেক রাজ্য দিলাম তোমারে ॥ 
ক্কালনেষি বলে, মনে করি বড় তয়। 

. দুষ্ট বড় লে বানর, কি জানি কি হয় ॥ 


মায়ারূপে যাই, ষদ্দি চিনে হনুমান । 


॥ একই জাছাড়ে ষোর বধিবে পরাণ | 
৪ 





বানর-প্রধান বেটা বুদ্ধে বড় শঠ। 

কেমনে যাইতে বল তাহার নিকট ॥ 
দশানন বলে, এত ভয় কেন তারে। 

যুক্তি কণ্সি যাহ যাতে চিনিতে না পারে ॥ 
কালনেমি বলে বাপু যত বল মিছে। 

কার যুক্তি ন। খাটিবে হনুমান কাছে 


৮. সা 


৬ ালালা।লাল মন্তিলাভ 

দ্শানন বলে, মামা, না হও চিন্তিত | 
হেন যুক্তি আছে বেটা মরিবে নিশ্চিত ॥ 
গন্ধমাদনের সব সন্ধি আমি জানি। 
গন্ধকালী নামে এক আছে কুস্তীরিণী ॥ 
সরোবরে পণড়ে থাকে গন্ধমাদনেতে | 
প্রকাণ্ড শরীর তার, মুখ বিপরীতে ॥ 
হরাহ্থর শঙ্কা করে দেখি কুম্তীরিণী। 
সেই ভরে কেহ নাহি ছোয় তার পানি ॥ 
কেহ নাহি যায় সরেবরের নিকটে । 
লক্ষ লক্ষ প্রাণী বধ হয় তার পেটে ॥ 
সহজে বানর জাতি বীর হনুমান । 
গন্ধমাদনের এত না জানে সন্ধান ॥ 
তার আগেযাহু তুমি তপস্বীর বেশে। 
আদর গৌরব করি তৃষিবে হরিষে ॥ 
মাঘাতে আশ্রম করি রেখ ফুল ফল। 
কলসী ভরিয়া রেখ স্থবাসিত জল ॥ 
নানামতে হনুমানে করিবে আদর। 
ন্বানহেতু পাঠাইবে সেই সরোবর ॥ 
অল্পবুদ্ধি হনুমান পশুমধ্যে গণি । 
সরোবরে গেলে ধরি খাবে কুস্তীরিণী ॥ 
কুম্তীরিণী ধরি খাবে পবননন্দনে । 
হনু মৈলে ওুঁধধ আনিবে কোন্‌ জনে ॥ 
রাম মবিবেক তবে লক্ষমণের শোকে । 
পলাবে স্ুগ্রীব বেট! পড়িয়া বিপাকে ॥ 


ক্লাপ্তবাসণ রামায়ণ 
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| মায়াতে বধিয়া তারে এল মম আগে। 

| লঙ্কাপুরী লব (হে অর্ধ অর্ধ ভাগে ॥ 

। কালনেমি বলে একি বলিস্‌ রাবণ । 
হনৃুমান-কাছে গেলে হারাব জীবন ॥ 
পূর্বেব ঘরপোড়। তোরে মারিল চাপড় । 
রথ হৈতে পড়িয়ে করিলি ধড়ফড় ॥ 
আমি হলে সেদিন যেতেম যমঘর। 
ভাগ্যে বেঁচে এসেছলি লঙ্কার ভিতর ॥ 
হনৃমান-কাছে কাঞ্জে নাহিক নিস্তার । 
দেখিলে তখনি মোরে করিবে সংহার ॥ 
পাঠাও হারাতে প্রাণ হনৃমান-আগে। 
আমি মৈলে লঙ্কা কেবা লবে অদ্ধভাগে ॥ 
এত যদি কালনেমি রাবণেরে বলে। 
শুনিয়া রাবণ রাজ অগ্রিহেন জলে ॥ 
কালনেমি বলে, রাগ সংবর রাবণ । 
তুমি মার, সে মারুক অবশ্য মরণ ॥ 
কালনেমি নিশাচর ঘোর দরশন। 
অফ্টবাহু চারিমুণ্ড অব্ট যে লোচন ॥ 
চলিল যে কালনেমি রাবণ আদেশে । 
গন্ধমাদনেতে গেল তপশ্বীর বেশে ॥ 
পবন-গমনে যায় বীর হনুমান । 
কালনেমি উপনীত তার আগুয়ান ॥ 
মায়াস্থান স্যজিল মধুর ফুল ফল। 
কললী ভরিয়া রাখে স্থবাসিত জল ॥ 
জটাভার শিরেতে বাকল পরিধান । 
হাতে ধরি জপমাল! করিতেছে ধ্যান & 
হেনকালে উপনীত পবননন্দন। 
তপস্থী দেখিয়া করে চরণ-বন্দন ॥ 

% গৈরিক-বসন পর দীর্ঘ গোঁপ দাড়ি। 


ক হুনুমানে দেখিয়া দিলেন জলপিড়ি ॥ 


এসেছে অতিথি মাজি বড়ই মঙ্গল। 
স্নান করি এস, কিছু খাও ফুল ফল ॥ 
হনুমান কহে, প্রভু, না জানি কারণ । 
কোন্‌ খে খাব আমি, নাহি লয় মন ॥ 
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লঙ্কাকাণ্ড 
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শি পর স্ব 


দশরথ নামে রাজ জন্ম সুর্ধ্যবংশে । 
সত্য হেতু দুই পুজ্র দিল বন্বাসে ॥ 
জ্যৈষ্ঠ পুজ্র রামচন্দ্র অনুজ লক্ষণ । 
পালিতে পিতার সত্য এসেছেন বন 
সঙ্গেতে আদিল পত্বী জানকী হ্থন্দরী। 
শুছ্যঘর পেয়ে রক্ষ সীতা কৈল চুরি ॥ 
বানর সহায়ে রাম বান্ধিল সাগর । 
কটক সমেত গেল লঙ্কার ভিতর ॥ 
সীতা লাগি রাম রাবণেতে বাজে রণ। 
রাবণের শেলে পড়ে আছেন লক্ষণ ॥ 
ঠাকুর লক্ষবণ পড়ে রাবণের শেলে। 
প্রাণদান পাবেন ওষধ লয়ে গেলে ॥ 
ফুল ফল শিরে রাখি ক্ষমহ আপনি । 
ওউষধ চিনায়ে দেহ বিশল্/করুণী ॥ 
তপস্থী বলেন, তের ছাবালিয়া মতি । 
ভোকে শোকে কেমনে এ কুলাবে আরতি ॥ 
মম স্থানে অতিথি থাকিলে উপবাসী। 
সব তপ নষ্ট হয়, কিসের তপস্থী ॥ 

যে বাড়ী অতিথি আমি করে উপবাস। 
অতিথির উপবাসে হয় সর্বনাশ ॥ 
অতিথি দেখিয়া যেবা না করে আশ্বাম। 
সর্বনাশ হয় তার, নরকে নিবাস ॥ 

এই দেখ সরোবর তপের প্রসাদ । 
উলিয়া করহ স্্ান, ঘুচুক বিষাদ ॥ 
পান ঘর্দি কর ওর একাগ্জলি জল। 
এক বর্ষ ক্ষুধা-তৃষ্ত। ভুলিবে সকল ॥ 
রাক্ষসের মায়াতে পণ্ডিত জন ভূলে । 
স্নানহেতু হনুমান চলিলেন জলে ॥ 
ন্নাপ দিয় হনু জলে পড়িল যখনি । 
হনুর সে শব্দ পেয়ে ধায় কুস্ত্ীরিণী ॥ 
কুস্তীরিণী শব্দ পেয়ে ধায় যত মাছ। 
(যোজন শরীর তার জিনি তালগাছ ॥ 
হস্ত পদ নখ যেন চোখা চোখা ছুরি । 
শমনের দণ্ড যেন দন্ত সারি সারি ॥ 


৪ 
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জলমধ্যে কু্তীরিণী হুনূ নাহি দেখে। 
হাত পা পসারি আমি ধরে হাতে নখে ৪ 
কি কি বলি হনুমান ধরিলেন তারে। 
এক লাফে উঠে বীর পাড়ের উপরে ॥& 
কুম্তীরিণী তুলিলেন পবননন্দন । 

শরীর তাহার উচ্চ একই যোজন ॥ 
ফেলিলেন কুস্তীরিণী পর্ববত-প্রমাণ। 
নখে চিরি হনুমান করে খান খান ॥ 
দেবকম্া কুস্তীরিণী উঠিল আকাশে । 
আকাশে উঠিয়া হনৃমানেরে সম্ভাষে ॥ 
দেবকন্যা ছিনু আমি নামে গন্ধকালী । 
দেবতার বাড়ী বাড়ী করি নৃত্যকেলী ॥ 
কুবের-নিবাসে যাই নৃত্য-গীত-রঙ্গে । 
ঠেকিল আমার অঙ্গ দক্ষ-মুনি অঙ্গে ॥ 
পথে মুনি তপ করে, তার নাম দক্ষ । 
কোপে মুনি শাপ দিল বড়ই আঅশক্য 
না যায় খণ্ডন, এই শাপ দিল মুনি । 
থাক গন্ধমাদনেতে হয়ে কুস্তীরিণী ॥ 
লক্ষ ল্ক্ষ প্রাণী মারি বাড়িবেক পাপ। 
হনুমান হাতে তোর মুক্ত হবে শাপ ॥ 
হইবেন নারায়ণ রাম-অবতার। 

তার সেবকের হাতে তোমার নিস্তার ॥ 
চিরজীবী হয়ে থাক, সাধ রাম-কাজ । 
তোষার প্রসাদে যাই দেবের সমাজ £ 
কথা বলিআর এক,, শুন হমৃমান। 
ভণ্ড ন্পশ্থীর হাতে হেয়ো সাবধান ॥ 
এত বলি আকাশে চলিল গন্ধকালী। 
রূপে আলো করে যেন চমকে বিজ্ঞুলি ॥ 


রানার ৮০৮০ এ 
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 কালনেমির পতন্ড 


হেথা পথ পানে চায় তপস্বী সঘনে। 
ছনুর বিলম্ব দেখি হরধিত মনে ॥ 
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মনে মনে তপস্থী করিছে অনুমান । ক্ষণে নীচে হনুমান ক্ষণেক উপরে । 
কুস্তীরিণী ধরিয়া খেয়েছে হনুমান ॥ টলমল করে গিরি ছুজনার ভরে ॥ 
অতঃপর যাই আমি রাবণ-গোচর । লাফ দিয়া হনুমান কালনেমি ধরে। 
অর্ধ লঙ্কা ভাগ করি লইব সত্থর ॥ বুকে হাটু দিয়া হন কালনেমি মারে ॥ 
দড়ি ধরি লব ভাগ উত্তর দক্ষিণে। লেজে জড়াইয়া তারে ঘুরায় আকাশে । 
পূর্ববর্দিক লব আমি, ন! যাব পশ্চিমে ॥ লঙ্কাতে ফেলিয়া দিল রাবণের পাশে ॥ 
পশ্চিয সাগরে যদি বাধ ভেঙ্গে যায়। হেথ! হ'তে লক্কা-পথ আঠার বৎসর। 
পশ্চিম রাবণে দিব, ভাগ যত হয় ॥ এতদূরে ফেলে টেত্ব রাবণ-গোচর ॥ 
অশ্ব হস্তী সৈম্ঞ রথ ভাগারের ধন। বসেছে রাবণরাজ! পান্রমিত্র সনে। 
সকল অদ্ধেক বুঝে লইব এখন ॥ | অন্ধকারে -কালনেমি পড়ে মধ্যস্থানে ॥ 
রাণীসহ আছে যত স্বর্গ বিগ্ভাধরী | কি পড়িল বলি সবে চমকিয়া উঠে। 
তার অদ্ধ লব, যেই ভাগে মন্দোদরী ॥ নেড়ে চড়ে দেখে বলে, কালনেমি বটে ॥ 
মন্দোদরী রূপে জিনে শ্ব-বিদ্যাধরী | কালনেমি দেখি উড়ে রাবণের প্রাণ । 
তার সহ ক্রীড়! হবে দিবা-বিভাবরী ॥ সর্বব মায়া কৈল চূর্ণ বীর হনুমান ॥ 
ম্বান করি হনু গেল তপম্থী গোচর। ৯৪5০ 


হনুমানে দেখিয়া কাপিছে নিশাচর ॥ 
হাতে ফুল ফল ডালি ধীরে ধীরে নাড়ে। 


খাও খাও বলি হনুমান প্রতি এড়ে ॥ ৬ হন্যানেব নিকট সুষ্ঠোব বনী ৬ 


একদৃষ্টে হনুমান তপন্ধী নেহালে। লক্ষণে মারিয়া শেল ভাবিছে রাবণ । 
তপস্থী ভাবিছে, হন নাজানি কি বলে॥ | ডাক দিয়া আনিল যতেক দেবগণ ॥ 
হনুমান বলে, তুই ভগু ছুরাচার। আপনি আইলা ব্রহ্মা চড়ি রাজহংসে। 
তপশ্বীর বেশে কর অতিথি-সংহার ॥ আইলেন বিশ্বনাথ চড়ি বৃদ্ধ রসে ॥ 
রাবণের কার্য সাধ তপন্বীর বেশে । ইন্দ্র-যম-কুবেরাদি আইলা পবন । 


চন্দ্র সূর্য্য দুজনে আইলা ততক্ষণ ॥ 
রাবণ বলে, শুন বলি যত দেবগণ । 
ময়দানবের শেলে পড়েছে লন্মনণ ॥ 


মম হাতে পড়ে আঙ্জি বাবে যমপাশে ॥ 
তোর ফল-ফুল বেটা, টেনে ফেল দূর । 
মোর ঠাই আজি বেটা, মায়া হবে চুর ॥ 
তপন্থ্বী ভাবিল, মায়! হইল বিদিত। আমার বচন শুন, বলি হে ভান্কর। 
ধরিল রাক্ষন মুস্তি অতি বিপরীত ॥ উদ্দিত হও হে গিয়া গিরির উপর ॥ 
অফ্টবাহু চারিমুণ্ড অষ্টটা লোচন। ৃ তোমার উদয় হ'লে মরিবে লক্ষ্মণ । 


হনুমান বলে, তোরে বধিব এখন ॥ লক্ষ্মণ মরিলে রাম ত্যজিবে জীবন ॥ 
প্রথমে গৌরব দ্বিতীয়েতে গালাগালি । তুমি গিয়। উঠ, চক্র থাক্‌ এই ঠাই। 
তৃত্ীয়েতে ঠেলাঠেলি পরে চুলাচুলি ॥ তব উদয়ে লক্ষ্মণ. বাচিবেক নাই ॥ 
ছুইজনে মল্লমুদ্ধ দুজনে সোসর। ' এ-কথা! শুনিয্। তবে বলে দিবাকর । 
দুইজনে মহাযুদ্ধ পর্ববত-উপর ॥ ॥ আমার বচন শুন লঙ্কার ঈশ্বর ॥ 


৪৪৮ 


লন্কাকাও্ 


সি/এ সর স্পিন 


দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইল গগনে । 
এখন উদ্দিত বল হইব কেমনে ॥ 
রাজা বলে, হৈল রাত্রি কি ক্ষতি তোমার । 
বুঝি মনে, অমঙ্গল চিস্তহ আমার 
রাবণের কথা শুনি ভাক্ষরের ভ্রাল। 
তয়েতে চলিল সুধ্য হইতে প্রকাশ ॥ 
সপ্ত ঘোড়! যোগান সুধ্যের রথ বছে। 
কনক-রচিত রথ ত্রিভুবন মোহে ॥ 
নানা রান শোভা করে রথের উপর । 
উদ্দিত হইতে যান দেব-দিবাকর ॥ 
দিবাকর পর্বদিকৃ প্রকাশ করিল। 
তাহা! দেখি হনুমান তরাস পাইল ॥ 
নেউটি উদয়পিরি করিল গমন | 
দিবাকর-সম্সিকটে দিল দরশন ॥ 

রথ আগুলিয়! বীর দাগায় সত্বর | 
অচল হইল রথ, সারখি ফাফর ॥ 
পূর্ববদিক আগুলিল হনুমান বীরে | 
পশ্চিমে চালায় রথ সারথি সত্বরে ॥ 
ঘোড়ারে প্রবোধ-বাড়ি মারয়ে সঘনে | 
পশ্চিমে চলিল রথ পবনগমনে ॥ 
কুপিল সে হনৃমান অতি ভয়স্কর। 
লাফ দিয়া অশ্বগণে ধরিল সত্বর ॥ 

রথ ধরি হনুমান ঘন দেয পাক । 
বায়ুভরে ঘোরে যেন কুমারের চাক ॥ 
ছাড় ছাড় বলি সুর্ধ্য ঘন ডাক ছাড়ে। 
সুধ্য যদি কোপ করে, ত্রিভৃবন পোড়ে ॥ 
বুঝিয়! রামের কাধ্য সুধ্য কৃপায় । 
সারথিরে জিচ্বাসিল, কেবা এই হয় ॥ 
সারথি কহিছে তবে সুর্যোর গোচর । 
রথ ঘুরাইয় রাখে একটা বানর ॥ 
পর্বত-প্রমাণ অঙ্গ, বিকত-আকার । 
অচল হইল রথ, নাছি চলে আর ॥ 
সূর্য্য বলে, রথ রাখ গগনমগ্ডলে । 
পোড়াইয়া বানরে পাড়িৰ ভূমিতলে ॥ 





পিটিসি শপ পর করি পিপি জা আপি পা শপরপি তি আসি 


এত আনি দাগাইল পবননন্দন | 

বিনয় করিয়া বলে মধুর বচন & 

কোন্‌ মহাশয় তুমি কোন্‌ মায়া-ধর । 
স্বরূপ করিয়! কহ আমার গোচর ॥ 
সূর্যা কহে, আমি সূর্য্য, ছাড়ি দেহ পথ । 
উদ্দিত হইতে যাৰ উদ্য়-পর্ববত ॥ 

যত দেবগণ রাবণের দ্বারে খাটি। 
পুরাণ পড়েন ব্রঙ্গা আর মুনি কোটি ॥ 
বড় যুদ্ধ হইয়াছে আক্তিকার রণে । 
পড়েছে লম্ষমণ-বীর শক্তিশেল-বাণে 
রজনী প্রভাত হলে মরিবে লঙ্বণ | 
উদ্দিত হইতে মোরে পাঠায় রাবণ ॥ 
রাবণের উপদ্রব স্িতে ন' পাকি 
উদ্দিত হইতে যা থাকিতে শর্ত ॥ 
আমার উদয় হোলে মরিবে লঙ্গনণ 
লক্ষমণের শোকে রাম ত্যক্িবে জীবন ॥ 
ওমুধ আনিতে গেছে পবনকুমারে । 
লক্ষমণে মারিব বীর না! আমিতে ফিরে ॥ 
হনুমান বলে, দেব, কর অবধান। 
পবনের পুজর আমি নাম হনুমান ॥ 

গুমধ আনিতে আমি আইনু শিখরে । 
এই নিবেদন করি তোমার গোচরে ॥ 
প্রাণদান লক্ষণ না পান যতক্ষণ । 
তাবু উদয়-গিরি না কর গমন ॥ 

সুর্য বলে, কেবা শুনে তোমার বচন । 
না পারি ব্লাবণ আজ্ঞা করিতে লজ্খন ॥ 
হনুমান বলে, তুমি দেবের প্রধান | 
সদয় হইয়া রাখ লক্ষণের প্রাণ ॥ 





& রাবণের অস্থরোধে যাবে যদি বলে । 
| রথসহ ডুধাইব সাগরের জলে ॥ 


হাসিয়। বলেন সুধ্য শুন হনুমান | 
মত দেবগণ ভাবে রামের কল্যাণ ॥ 
সাধে কি উদয়-গিরি যাই উদযেতে । 


দা দেবের নিস্তার নাই রাবণের হাতে ॥ 


৯১৯১১ 


স্টিল সি এ স্পাপী ভিলা 


কি জানি কি. করে রক্ষঃ, চারি এই তয়। 
নিশিতে এলাম ভয়ে হইতে উদয় ॥ 
রাবণের আজন্্। যদি না করি পালন। 
কোপেতে বিষঘ শাস্তি দিবেক রাবণ ॥ 
আরামের অনুরোধে ফিরে যদি য'ই। 
রাবণের কোপে বল রক্ষা কিসে পাই ॥ 
হন্মান বলে, আছে উপায় ইহার। 
নিকটে আইস, বলি কর্ণেতে তোমার ॥ 
তব নাম ভানু, আর হনূ মম নাম। 
নামে নামে মিলিয়াছে ছুজনে সথান ॥ 
খগ্ডিবে তোমার দোষ রাবণের কাছে। 
সাধিব রামের কাধ্য, যুক্তি হেন আছে ॥ 
ছুই দিক্‌ রক্ষা! পাবে, সুমজ্্রণ। বলি । 
হনু ভানু দুইজনে করিব মিতালি ॥ 
এত শুনি দিবাকর হরষিত-মন | 
হনুর নিকটে আসি করে সম্ভংনণ ॥ 
সুধ্যেরে ধরিয়া হনু করে কোলাকুলি । 
সাপটিয়। সূর্ধ্যেরে পূরিল কক্ষঙলি ॥ 
মহাতেজোম” পর্য্য রাখিতে কে পারে। 
আপনি ৮০: বন্দী লক্ষমণের তরে ॥ 
হনু-ভ'মু-ভাঙ্গ দেখি দেবগণ হাসে। 
ল্ঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কুণ্তিবাসে ॥ 
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গ হাকত্যা সহিত যুদ্ধ 5 পবত লইয়া 
হশাযাতনিত হানা 

হলু বয় পুঅর্কবর সে গন্ধমাদন। 
ওউনধ খুজিয়। তথ ঘুরে অনুক্ষণ ॥ 
পর্বতে গন্ধর্বগণ আছয়ে হরিষে। 
নিত্য করে নৃত্য-গীত নারী ও পুরুমে ॥ 
গন্ধর্ষের নারীগণ পরম রূপলী | 
কেহ দেয় করতালি, কেহ পুরে বাঁশী ॥ 
গীত-বাগ্ত রঙ্গরসে আছে আনন্দিত। 
হেনকালে হনুমান হয় উপন্ফিত ॥ 


শা পাস পাশপাশি স্টিল শী 


৷ 


স্কাত্তিবাসী রামায়ণ 


শী শী পপ নি শি সত ি্াসিস্পিপিসি পািাসিসি পী সপ শাল সএলিসি ৬ 


হনুমানে দেখে সব মির? মন। 
করযোড়ে কহে কথ! পবননন্দন ॥ 
কে তোমর। গীত-বান্। কর নিশাকালে। 
নিবেদন করি কিছু শুনহ সকলে ॥ 
পিতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম আসে বন। 
সঙ্গেতে জানকীদেবী অনুজ লম্ষমণ ॥ 
রাবণ রাক্ষসরাজ লক্কা-অধিকারী । 
দগুক বনে রামের সীতা কৈল চুরি ॥ 
রঘুনাথ করেছেন সার বন্ধন । 
হ,তেছে বিষম যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবণ ॥ 
শক্তিশেলে পড়েছেন ঠাকুর লক্ষণ । 
আমি আসি ওমৃধ করিতে অস্বেষণ ॥ 
ফিরে যাৰ লঙ্কাপুরে থাকিতে রজনী । 
ওম্ধ চিনায়ে দেহ বিশল্যকরণী 
কুপিল গন্ধর্ব-সব কি বলে বানর । 
কাহার নফর বেট কাহার কিস্কর ॥ 
হাহা হুহু মহারাজ এইমাত্র জানি । 
কোথাকার রাম তোর, কখন না চিনি ॥ 
আসিয়। বানর বেট! কোন্‌ কার্যে ফিরে। 
চুলেতে ধরিয়া সব বেড়া-কীল মারে ॥ 
হস্ত তুলি হনু করে সাক্ষী দেবগণে। 
মারিব গন্ধব্ব-সব রাখে কোন্‌ জনে ॥ 
কোপে হুনৃমান হৈল পর্ববত-আকার । 
চড় চাপড়েতে বীর করে মহামার ॥ 
লাফে লাফে মারে সব আছাড়ি আছাড়ি। 
পড়িয়া! গন্ধর্বব-সব যায় গড়াগড়ি ॥ 
হাহ! হুহু রাজা আসে চড়ি দিব্য রথে। 
হনুমানে মারিতে বেড়িল চারিভিতে ॥ 
এক রাজ্যে ছুই রাজা হাহ হুহু নাম। 
ীহ্যযান কাছে এল করিতে সংগ্রাম ॥ 
লাফ দিয়া রথে গিয়া পড়ে হনুমান । 
ছু'জনার ধনুকে ধরিয়া দিল টান ॥ 


দুজনার ধনুক করিল খান খান। 
€ 


কাপে হনুমান হেল শমন-সমান ॥ 
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ইটুর উপরে রাখি ভাঙ্গে ছুই ধনু । | পর্ববত লইয়া বীর দক্ষিণেতে যায়। 
মালসাট দিয়া আগে দাণ্ডাইল হনু ॥ | পর্ববত কান্তার নদী অনেক এড়ায় ॥ 
কুপিল সে-হুনৃমান সংগ্রামের শুর | না দেখি চন্দ্রের তেজ দিবা না প্রকাশে । 
কীল মারি গন্ধর্ধেবের মাথ' করে চুর ॥ দক্ষিণেতে এড়াইল পর্ববত-কৈজাসে ॥ 
হনুমান একেলা গন্ধর্বব বহু দেখি। বাম ভডিতে এড়াইল নগর বিস্তর | 
হনুমান অঙ্গে সবে মারয়ে মুটকি ॥ অবিলম্বে উপনীত অযোধ্যানগর ॥ 
মনে ভাবে হনুমান রাত্রি হয়ে যায়। ভরত রাজ ছাড়ি নন্দীগ্রামে বৈসে। 
গন্ধর্বব মারিয়া হবে কিবা ফলোদয় ॥ হনুমান চলে নন্দী গ্রামের উদ্দেশে ॥ 
ওধধ ন! পেয়ে হনু ভাবে মনে মন। | নন্দী গ্রামে বুক্ষ-আদি দেখিল বিস্তর | 
শিখরে শিখরে ভ্রমে পব্ন-নন্দন ছাড়াইয়া প্রবেশিল নগর-ভিতর ॥ 
ভাবিয়। চিন্তিয়া করি সাহসেতে ভর । স্রমন্ত্র সারথি ও বশিষ্ঠ পুরোহিত । 
ডালে মুলে লয়ে যায় পর্রবত-শিখর ॥ বলিয়াছে ভ্ররুত মে পাত্রেতে বেষ্টিত ॥ 
চৌমটি যোজন সেই গিরিবর খান । ৰ সিংহাদন উপরে পাদুকা বেড়া নেক । 
একটানে উপাড়িল বীর হুনুঘান ॥  স্েতত চামর ব্যক্তন হয় চারিভিতে ॥ 
ছুই হাতে ধরিয়! পর্ববতে দিল নাড়া । ূ স্বর্ণ-সিংভাসন যেন শশধর-জ্যোতি। 
চৌধট্টি যোজন উঠে পর্বতের গোড়া ॥ | তাহাতে পাছুকা' রাখি ধরে দণ্ড-ছাতি ॥ 
বহু বৃক্ষ ভাঙ্গিল ছিড়িল লতা পাতা । ' রত্বমঘ আসনে পাদুকা শোভা পায়। 
কোথাকার বৃক্ষশাখা পড়ে গিয়া কোথা ॥ আপনি ভরত শ্বেত-চামর ঢুলায় ॥ 
পলায় বিবিধ সর্প শিরে মণি আ্বলে। রামের পাছুক! যত্বে সিংহাসনে থুয়ে। 
পর্বত লইয়া উঠে গগনমণ্ডলে ॥ ধরাসনে রয়েছেন ভরত বলিয়ে ॥ 

মাথায় পর্বত তুলি লৈল হনুমান । পর্ববত-লইয়া যায় পবন-কুমার । 

তুলি নিতে পারে বুঝি আরো একখান ॥ [ অন্তরীক্ষে থাকি দেখে ষত ব্যবহার ॥ 
পর্বত লইয়। চলে দক্ষিণ মুখেতে । পর্ববত-ছায়াতে দেশ হৈল অন্ধকার । 
ভরতে প্রশংসে রাম, পড়িল মনেতে ৷ সভা-সহ ভরতের লাগে চমৎকার ॥ 
মারিলাম কালনেমি মায়ার পুক্তলি। না দেখি চন্দ্রের তেজ অন্ধকারময় | 
কুস্তীরিণী মারি মুক্ত কৈন্ু গন্ধকালী ॥ | রামের পাদুকা লঙ্ঘে, নাহি করে ভয় ॥ 
তিন কোটি গচ্ধর্ধেবর মারিন্ু সকল। । তরত বলেন, রাত্রে কার আগুলার। 
রামের ভাই ভরতের বুঝে যাব বল ॥ ৷ রামের পাছুক। লঙ্ঘে, এত অহঙ্কার ॥ 


* 2১8০ & ভরত যে বুদ্ধিমান বিক্রুমে স্থশ্ছির । 
। এক দৃষ্টে চাছেন ভরত মহাবীর ॥ 
ও হ০মান কুন নতি ৭ শত কুপিত হণ্য়ে উদ্ধাদ্ষ্টে চান। 
প্বীতক্কা ও লঞায।স। ৬ কোথা কে আকাশ-পধে নাহয় সন্ধান ॥ 
এতেক ভাবিয়া হনুমান হরধিত। শিশুকালে শক্রঘন করিতেন কেলি । 


নন্দী গ্রাম অভিমুখে চলিল ত্বরিত ॥ খেলার বাটুল পড়ে আছে কতগুলি ॥ 
৪0» 









বাটুল নিশ্মিত লৌহে আশীলক্ষ মণ । 
ভরতের হাতে তৃজি দিল শত্রুঘন ॥ 
মনে ভাবে তরত ৰাটুল লয়ে হাতে । 
বিশেষ না জানি, কেবা যায় শুভ্যপথে | 
শক্রত্ম বলেন, ভাই পাখী হেন দেখি। 
খাইতে যজ্ঞের ধুম এল কোন পাখী ॥ 
তরত কহেন, ভাই, এত কেন ভয় । 
পক্ষ যক্ষ রক্ষ কি কির যদি হয়। 
বাটুল মারিয়া শাস্তি করিব তাহারি । 
রাষের পাছুক! যেবা! লঙ্ঘে, তারে মারি ॥ 
এইরূপে বিস্তর করিয়। অনুমান । 

পক্ষী বটে বলি ভরত সন্ধান ॥ 
আশীলক্ষ মণ বাটুল ধনুগুণে যুড়ি। 

জয় রাম বলিয়। বাটুল দিল ছাড়ি ॥ 
তরতের বাঁটুল সে অব্যর্থ সন্ধান। 

হুনুরে বাজিল লক্ষ বজ্জের সমান ॥ 
পদের তালুকাভাগে বাজিল বাটুল। 
মুচ্ছিত হুইল হনু বুদ্ধি হেল ভুল 
নিস্তেজ হইল বীর, শক্তি নাহি আর । 
অস্তরীক্ষে ঘুরে বূলে পবন-কুমার ॥ 
বাঁটুলে মুচ্ছিত হুনূ, চক্ষে নাহি দেখে। 
মুখে রক্ত উঠে তার ঝলকে ঝলকে & 
হুতজ্ঞান হয়ে পড়ে পবন-নন্দন। 

নাহি ছাড়ে সুধ্য আর সে গন্ধমাদন ॥ 
ভূমে পড়ি করে হনূ ভ্রীরামে স্মরণ | 
মস্তকে পর্বত আছে ঘরণিতলোচন ॥ 
রাম নাম শুনিয। ভরত শক্রুঘন | 

হুমুর নিকটে এল তাই দুইজন ॥ 

ভরত বলেন কপি, থাক কোন্‌ স্থান । 
রামে ষে স্মরিলে তার কি জান সন্ধান ॥ 
কোথ। হইতে আইলে কহ বিবরণ । 
জান কোথা রাম-সীত। কোথায় লক্ষ্মণ ॥ 
শ্রীরাম লক্ষমণ সীতা। গিয়াছেন বনে । 


৬৫৯টি রা সিতিস্সিিস্টিত টি পাসি িস্পিপপিস্সিলিটি পতিস্ট পি পেট ত ৬ পস্িতাস্সি পা স্পিন স্টিম 


টি কীও্বাসী বামায়ণ 


বাক্য নাহি সরে, হুনু ব্যথায় আকুল । 
বজ্জসম বাজিয়াছে বিষম বাটুল ॥ 

সভা ছাড়ি বশিষ্ঠ আইল সেই স্ছানে | 
হনুরে সবল কৈল সন্ত্র ব্রহ্ষাজ্ঞানে ॥ 
যোগেতে সকল কথা বশিল্-গোচর | 
মুনি জানে, যত কম্ম লঙ্কার ভিতর ॥ 
লোকাচারে প্রকাশ না করে মহাষুনি। 
ভরতের প্রতি কন সচাতুরী বাণী ॥ 
মুনি বলে ভরত এমন বুদ্ধি কেনে। 
কি কার্য, সাধন হেল মারি হনুমানে ॥ 
পরম ধাশ্মিক দেখি বানর প্রধান। 
রামের বৃত্তান্ত জানে পবন-সস্তান ॥ 
বশিষ্ঠ-মন্ত্রে হনূর দূর হৈল ব্যথা । 
তরত-সম্মুখে কহে শ্রীরামের কথা ॥ 
অবধান ঠাকুর ভরত শব্রঘন। 

রাম সীতা লক্ষমণের শুন বিবরণ ॥ 
বাস করেছিল রাম পঞ্চবটী বনে । 
সুর্পণখার নাক কাপ কাটেন লক্ষণে ॥ 
রাবণের ভন্নী সূর্পণখা সে রাক্ষসী। 
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস যুদ্ধ কৈল আসি ॥ 
দণ্ডক-কাননে রাম সবারে মারিল। 
যোগিবেশে দশানন সীতারে হরিল ॥ 
হ্বগ্রীবের সঙ্গে রাম করিয়। মিন্রতা | 
বালি মারি হ্ৃগ্রীবেরে দেন দণ্ড ছাতা ॥ 
বানর লইয়া! রাম বান্ধিল সাগর। 
মিলিল অসংখ্য কপি অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
বাইশ অঙ্কেতে এক মহা অক্ষোৌহিণী। 
ইহার অধিক কপি গণিতে না জানি ॥ 


% রাক্ষস-বানরে যুদ্ধ হইল অপার। 
|| তিনমাস রাত্রি দিবা যুদ্ধ মহামার ॥ 
কভু হারে কভু জিনে তিনমাস যুঝে । 


রাক্ষসের মায়। বল কার সাধ্য বুঝে ॥ 


। পলাৰণের পুজ্র ইন্দ্রজিৎ করে রণ। 


দেখ! কি হয়েছে তব রাম-সীতা। সনে ॥ দী নাগপাশে বান্ধিলেক প্রীরা ম.লক্ষমণ | 


লঙ্কাকাণ্ড 





প্রীরাম-লক্ষমণে বাদ্ধি বৈরি গণ হাসে। 
গরুড় আসিয়! মুক্ত কৈল নাগপাশে 
মুক্ত যদি হৈল নাগপাশের বন্ধন । 
অতিকায় ইন্দ্রজিতে মারিল লক্ষ্মণ ॥ 
কুপিয়া! রাবণ রাজা সান্ধাইল রণে। 
ময়দানবের শেল মারিল লন্ষ্মণে ॥ 
লক্ষমণে করিয়া কোলে রামের ক্রন্দন । 
আমারে পাঠায়ে দেন উষধ-কারণ ॥ 
মধ চিনিতে নাহি পারি কোনমতে । 
উপাড়িয়া লয়ে মাই পর্ববত-সমেতে 
আমি গেলে লক্ষণের কাচিবেক প্রাণ। 
তোমার প্রহারে আমি হারাইন্ু জ্ঞান ॥ 
নিস্তেজ হইমু আমি বাঁটুলে তোমার । 
পর্ববত ভুলিতে শক্তি নাহিক আমার ॥ 
তুমি রাজ্য নিলে হে, রাবণ নিল নারী । 
লক্ষমণ ত্যজ্িবে প্রাণ পোহালে শর্বরী ॥ 
তোমার প্রশংসা রাম করেন সদাই । 
সর্ববদ! চিন্তেন রাম তোম। ছুই ভাই ॥ 
দিবানিশি স্থমঙ্গল ভাবেন ৫ৌোহার । 
রাম-সঙ্গে বৈরিভাব দেখি যে তোমার ॥ 
আমারে মারিয়ে তব এই হুল লাভ । 
প্রকাশ হইল রাম-সঙ্গে বৈরিভাব ॥ 
লঙ্কার বৃত্তান্ত তুমি না জান ভরত । 
সকলেতে আমার চাহিয়ে আছে পথ ॥ 
ফিরিয়া যাইতে শক্তি না হবে আমার । 
সহজেতে না হইবে সীতার উদ্ধার ॥ 
লক্ষমণের শোকে রাম প্রবেশিবে বন। 
নিক্ষণ্টকে রাজ্যভোগ কর দুইজন ॥ 
এতেক বলিল যর্দি পবন-নন্দন। 

ভরত শক্রত্ম বীর করেন ক্রন্দন ॥ 
শোকাকুল কান্দে %্লোহে ভূমিতলে পড়ে 
রাম লক্ষণ সীতা বলি ডাক ছাড়ে ॥ 
আমর। থাকিতে কেন এতেক দুর্গতি | 
কটাক্ষে মারিতে পারি লঙ্কা-অধিপতি ॥ 
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ভরত বলেন, শুন বীর হনুমান | 

ত্বরিতে পর্ববত লঃয়ে করহ প্রয়াণ ॥ 
আমিও তোমার সঙ্গে যাই লঙ্কাপুরে । 
থাকুক শত্রত্ব ভাই অযোধ্যানগরে ॥ 
হনুমান বলে, তুমি যাইবে কি মতে। 
প্ীরামের আন্ঞ! নাই তোমা লয়ে যেতে ॥ 
ভরত বলেন, তবে শুনহ মারুতি । 
পর্বত লইয়। তুমি যাহ শীগ্রগতি ॥ 
হনুমান বলে, গিরি নাড়িতে না পারি । 
বলহীন হইয়াছি, বল নাকি করি ॥ 
যোজনেক উচ্চে ষদি পার তুলে দিতে। 
তবে আমি পারি এ পর্বত লয়ে যেতে ॥ 
শত্রঘন কছে তবে হনুমান-আগে। 
পর্বত তুলিয়া দিতে কোন্‌ ভার লাগে ॥ 
শক্ত আনিয়া দিল ধনু একখান । 

গুণ দিয়! ভরত যুড়িল তাহে বাণ ॥ 
ভরত বলেন, বাছা পবনকুমার । 
পর্ববতসহিত উঠ বাণেতে আমার ॥ 
আকণ পুরিয়া বাণ এড়িল ভরত । 
হনুমান-সহ শুগ্তে উঠিল পর্ববত ॥ 
শতেক যোজন উদ্ধে তুলে দিল বাণে। 
তরতের বিক্রম বাখানে হনুমানে ॥ 
ভরত বড়ই বীর ভাবে হনুমান । 
আমা-সহ বাণেতে তুলিল গিরিখান ॥ 
হইয়া সাগর পার চলে বায়ুবেগে। 


 ব্রাখিল ৬, লয়ে সবাকার আগে ॥ 


উ লমমশগের চেতনালাভ 
দেখিয়া পর্বত সবে হইল বিস্ময় । 
| প্রণাম করিয়া হনু রঘ্ৃনাথে কয় ॥ 
ওষধ চিনিতে নাহি পারি কোনমতে । 
একারণে আনিলাম পর্ববত-সমেতে ই 


কাত্তিবাসী রামায়ণ 


ভাই ভাই বলি রাম হন উতরোল। 
পুলকেতে শ্রীরাম লক্ষণে দেন কোল ॥ 
লন্মমণে লইয়া! কোলে তিলেক ন1 ছাড়ে। 
চক্ষে জল শ্রীরামের মুক্তধারা পড়ে ॥ 
শক্তিশেল রামায়ণে শুনে যেই জন। 
অপার ছুর্গতি তার খণ্ডে ততক্ষণ ॥ 
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শ্রীরাম বলেন, বাপু পবনকুমার | 
ভ্রিভুবনে কোন্‌ কাধ্য অসাধ্য তোমার ॥ 
রাম বলে, হুনু দিল পর্ববত আনিয়া । 
আপনি স্বষেণ লহ ওষধ চিনিয়। ॥ 
শ্রীরামের আজ্ঞায় স্বষেণ বৈদ্য যায়। 
সকল পর্ববতময় খুঁজিয়া বেড়ায় ॥ 

ছয় শৃঙ্গ পর্ববত সে অদ্ভুত নিশ্মাণ | 
প্রথম শৃঙ্গেতে দেখে শঙ্করের স্থান ॥ 
ছিতীয় শৃঙ্গেতে দেখে দিব্য সরোবর । 
তৃতীয় শুঙ্গেতে পশু চরিছে বিস্তর ॥ 
চতুর্থ শঙ্গেতে দেখে নদী খরতর । 
নদীর ছু'কুলে দেখে ওমধি বিস্তর ॥ 
দেবগণ-আদ্ি কেলি করেন আনন্দে । 
স্তদেহ প্রাণ পায় ওনধের গন্কে প 
উনুধর গন্ধে প্রাণ পায় মরা কত। 
এইজন্য নাম গন্ধমাদন পর্বত ॥ 
আনন্দে স্থষেপ হুনৃমানেরে বাঁখানি। 
চিনিয়। ওষধ আনে বিশল্যকরণী ॥ 
ওষধ লইয়া বুড়া নামে ভূমিতলে। 
তখনিন ুধধ বাটে রত্বময় শিলে ॥ 
স্মরণ করিল মনে পিতা ধন্বস্তরি ৷ 
ঞীরাম-লক্ষমণ-পদে নমস্কার করি ॥ 
ওমধ আনিয়া দিল লক্ষমণের নাক। 
আনন্দে বানরগণ রামজয় ডাকে ॥ 
উম্চধর ঘণ যায় লক্ষ্মণ-উদরে | 

কমে ক্রমে সর্বব-আঙ্ মধ সঞ্চারে ॥ 
ভগ্ন ছিল ঘে পাজর সে লাগিল যোড়া | 
ক্রমে ক্রমে লঙ্মাণের জান গেল সাড়া ॥ 
অন্তরে অন্তরে বিন্ধে উবপের ঘণ । 
সজ্ঞান হইল বীর সঞ্চারিল প্রাণ ॥ 
চক্ষু মেলি লক্ষ্মণ শ্রীরাম পানে চান। 
রামের লশ্মণে দেখি স্থির হৈল প্রাণ ॥ 
বিভীষণ-সুগ্রীবেতে করে কোলাকুলি । 
চারিদিকে পড়ে বানরের হুল'ভলি ॥ 


গজ ছানহাদ্লোকে স্ঙ্ানো স্তাপন 

লম্মমণ পাইল প্রাণ, কপিগণ দেখে। 
পর্ববতে বানরগণ উঠে লাফে লাফে ॥ 
লম্ফে ঝশম্পে পর্বতের বৃক্ষ শাখা ভাঙে । 
ফল ফুল খাইছে বানরগণ রঙ্গে ॥ 
বহুদিন উপবাস যুঝিয়া বিকল। 
উদ্দর পূরিয়া খায় ঘত ফুল ফল ॥ 
ফল ফুল খাইয়া ছিড়িল যত লতা । 
আনন্দে ছিড়িয়া খায় নব নব পাতা ॥ 
ফল ফুল খাইয়া বৃহৎ হেল পেট । 
নড়িতে চড়িতে নারে, মাথা করে হেট ॥ 
জান্বুবান কহিছে আ্ীরাম-বিদ্যমান | 
কার্ধ)সিদ্ধ হৈল, লক্ষ্মণ পাইল প্রাণ ॥ 
পর্বত রাখিতে যাক বীর হমূমানে । 
আজ্ঞ1 দেন রাম জান্ুবানের বচনে ॥ 
রাম স্থগ্রীবের কাছে মাগিয়া মেলানি। 
পর্ববত লইয় বীর করিল উঠানি & 
অস্তরীক্ষে যায় হনূ পর্ববত লইয়া । 
লঙ্কার ভিতরে দেখে রাবণ বসিয়া! ॥ 
॥ সাতট! রাক্ষস ছিল কটকে প্রধান । 
রাবণ করিল আজ্ঞ। দিয়! গুঁয়া পান ॥ 

মস্তকে পর্বব্ত হুনূ পড়িল বিপাকে । 
এই বেলা গিয়া ঘেরি মার চারিদিকে ॥ 
বাকামুখ গওষ্ঠবক্র প্রচণ্ড লোচন। 
তালভঙ্গ দিংহমুখ ঘোর-দরশন ॥ 
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সপরি্রি পিসি তে 


উল্ধামুখ প্রভৃতি দেখিতে ভয়ঙ্রে | 
আজ্ঞ। পেয়ে সাত বীর চলিল সত্বর ॥ 
মেরু জিনি এক এক জনের শরীর । 
শৃম্যপথে হুমূরে বলিছে দাত বীর ॥ 
দেবতা গন্ধর্বব নাহি মান কোন জন। 
আজি বেট। বানরা, বুঝিব বীরপনা ॥ 
ফিরিয়! যাইবে, বুঝি বাঞ্থা কর মনে । 
যমালক্ষেপাঠাইৰ আজিকার রণে ॥ 

হনু বলে, তোমা-মত লক্ষ যদি আলে। 
রামের প্রলাদে মারি চক্ষুর নিমিষে | 
চারিদিকে ঘেরে সবে যুঝে একেবারে । 
মাথ'য় পর্বত, বীর চাহে জ্রোধভরে ॥ 
হাত নাছি নাড়ে বীর, পর্বত না ফেলে। 
পাক দিয়া সাত জনে জড়ায় লাঙ্গুলে ॥ 
লাঙ্গুলে জড়'য়ে বীর মারিল আছাড়। 
ভাঙ্গিল মাথার খুলি চুর্ন হল হাড় ॥ 
তালতঙ্গ নিশাচর বড়ই সেয়ান। 

ছুই হাতে লেজ ধরি হেটে দিল টান ॥ 
মাথ! গলাইয়া! বেট! পড়ে গেল সরে। 
পলাইয়! বায় রড়ে, নাহি চাছে ফিরে ॥ 
লঙ্কার ভিতর গেল পলাহয়া ত্রাসে। 
রাঁবণেরে বাতা কহে, ঘন বহে শ্বাসে॥ 
অবধান কর রাজা লঙ্কা-অধিপ্তি। 
হনুমান হাতে কারো নাহি অব্যাহতি ॥ 
মারিবারে দঈাড়লাম সাতজন বলে। 
মস্তকে পর্বত, হনু জড়'লে লাঙ্গুলে ॥ 
আমি মাঝ! গলাইয়। বাচিলাম প্রাণে। 
লেজে বেঁধে আছ'ড় মারিল ছয় জনে ॥ 
আছাড়েতে চুণ হলো ছ"অ্রনার হাড়। 
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রাক্ষদ-বচনে উড়ে রাবণের প্রাণ। 
শমন-সমান বৈরী বীর হনুমান ॥ 

যক্ষ রক্ষ দানব গন্ধর্বব বিহ্াধর | 
একে একে হুনুষানে বাখানে বিস্তর ॥ 
অন্তরীক্ষ-পথে চলে পবননন্দন। 
ঘথাস্থানে রাখিলেন সে গন্ধমাদন ॥ 

| হনুখান বলে, আমি পবননন্দন | 
যতেক গন্ধর্বগণে করেছি নিধন ॥ 
যে ওঘধে লক্ষ্মণ পেলেন প্রাণদান । 
সে-ওগুমধে সবাকার বাচাইব প্রাণ ॥ 
দুই হাতে কচলে ওষধ করে গুড়া । 

( জলে গুলে গন্ধর্্ব উপরে দেয় ছড়া ॥& 
৷ উঠিমব! গন্ধর্বব লব চারিদিকে চায়। 


ৃ খেদাডিঘা হনুমানে মারিবারে যায় ॥ 
লাফ দিয়া হনুমান উঠিল আকাশে । 


০ সপ পা” “পর 
স্পেস পাপী 
সা ৮৭ পাশা শিশীস শপে পা পেগ পপ পাপ পপ তি শি 


ূ 


লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাসে ॥ 


সহ পে 


৬ 
টং 
রে 


£ মতি এবং হনুমাশোল প্ল্স্কাশ লাভ ও 


আইল সাগর পার অতি কুতহলী। 
৷ সেই রাত্রে কটকে আইল মহু'বলী ! 
৷ কাধ ধাসিদ্ধি করিয়া আইলা হনুমান । 
প্র [মের নিকটে পাইল বহু মান ॥ 
বসেছেন বানরে বেছ্টিত রঘুনাথ ! 
উপশ্দি৩ হনুমান যোড় করি হাত ॥ 
কক্ষতলে তাহার দেখিয়া দিনকরে । 
| জিজ্ঞাস! করেন রাম পবনকুমারে ॥ 


॥ কি অঙ্কুত দেখি বাপু পৰন-নন্দন | 


আমি বেঁচে আছি, কিন্তু ভাঙ্গিয়াছে ঘাড় ॥1 তোমার শরীরে কেন রবির কিরণ ॥ 


লাঙ্গুল ছাড়াৰ বলি ঘন দিনু টান। 
লেজের ঘর্ধণে ছিড়ে গেছে নাক কাপ ॥ 
প,ড়েছিনু যে সঙ্কটে, শহর তা জানে । 
তৰ পিতৃপুণ্যে ৰাচি আইলাম প্রাণে। 


হনুমান বলে প্রভু, কর অবগতি । 

আনিবারে ওষধ গেলাম রাতারাতি ॥ 
ওধধ খুঁজিয়া আমি শিখরে বেড়াই । 
পূর্বদিকে দিনপতি দেখিয। ভরাই ॥ 


8৪ 





পর্বত হইতে গেনু ভাস্করের ঠাই । 
যোড়ছাত করি স্তব করিনু গোসাই ॥ 
তোমার সম্ভবন অতি কাতর শ্রীরাম । 
ক্ষণে ক কশ্ঠাপপুক্্, করহু বিশ্রাম ॥ 
যাব লক্ষ্মণ, বীর না পান জীবন । 
তাবৎ উদ্দিত নাহি হইও তপন ॥ 
আমার এ বাক্য না শুনেন দিনপতি। 
ধরিয়া এনেছি তেই ন! পোহাতে রাতি ॥ 
রাম বলিলেন, কিব। দেখি চমণ্কার । 
না৷ পোহায় রজনী, ন। ঘুচে অন্ধকার ॥ 
সূর্যের উদয় হেতু সংসার প্রকাশ । 
ছাড়ছ ভাস্কর ইনি উঠুন আকা" | 
রামের বচনে বীর তোলে ছুই হাত। 
বাহির হইল তবে জগতের নাথ । 
সুধ্যেরে প্রণাম করে পবন-নন্দন। 
যতেক বানর করে চরণ-বন্দন ॥ 
আদ্িকর্ত। আপন বংশের দিবাকর । 
শত শত প্রণাম করেন রঘুবর ॥ 
উদয়-পর্ববতে ভানু করেন গমন | 
পোস্াইল বিভাবরী, প্রকাশে ভুবন ॥ 
কপিগণ কনে, ধন্য ধন্ত হনুমান । 
ত্রিভুবনে বীর নাঞ্ছি তোমার সমান ॥ 
জ্বীরাম বলেন, ধন্য ধন্য হনুমান । 
তোমার প্রলাদে ভাই পাইলেক প্রাণ ॥ 
তোমারে প্রলাদ দিব কি আছে এমন । 
চাহ বদি, লহ, করি আত্ম-সমর্পণ ॥ 
এতেক কহিয়। রাম দেন আলিঙ্গন । 
রুতার্থ বানরবংশ মানে কপিগণ ॥ 
বারমালী কল ছিল সুগ্রীবের পাশে। 
স্বগ্রীব প্রলা্দ দিল, যত মনে আসে ॥ 
দিলেন দাড়িম্ঘ পক বিদারিয়া সক্ষি। 
নারিকেল ফল দিল সহন্মেক কান্দি ॥ 
হাড়িব! হাড়িয়া তাল দিলেন মধুর | 
অদ্ভুত রদাল দিল খাইতে খেজুর ॥ 


কঁত্তবাসী রামায়ণ 
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ূ 


॥ 
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পা ৯ সপ সস আট সা বইলা লি ৯৬ পা 


বড় বড় আত্ম দিল খাইতে রসাল। 
বিঘত-প্রমাণ কোষ দিলেক কাঠাল ॥ 
নানাবিধ ফল দিল শ্বেত কালে! রাস ৷ 
মধুপান করিবারে দিল বহু ডোঙ্গা ॥ 
ফল ফুল বিস্তর প্রসাদ দিল রাজ । 
লক্ষ বানরেতে বহে ফলফুল বোঝা ॥ 
প্রসাদ্দের বন্ছ ফল পেয়ে হুনূমান। 
প্রাচীন বানরগগণে কত কৈল দান ॥ 
বাহক বানরে কিছু কিছু দিয়া! তোষে। 
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কত্তিবাসে ॥ 


স্ব 


আপ ও স্পা সা 


৬ যহীরাঁবণের লঙ্কাষ আহ্বান ও 


মরিবে রাবণ কবে ভাবে কপিগণ। 
হেনকালে আ্ীরামেরে বলেন, লন্ষণ ॥ 
কহ্বার শক্তি নাহি, কন ধীরে ধীরে। 
এখন রাবণ আছে জীবিত শরীরে ॥ 
রাবণে মরিয়া ছুঃখ ঘুচাও অন্তরে । 
ন। কর বিলম্ব আর, উঠহ সত্বরে ॥ 
বিক্রম করেন রাম লক্ষমণের বোলে । 
টপম্ল করে লঙ্ক। কটকের রোলে ॥ 
কোলাহল শুনি ভাবে রাজ! দশানন। 
মব্রিয়। মানুষ বেট। পাইল জীবন ॥ 
মরিয়ে না মরে একি বিপরীত বৈরী । 
জানিলাম, মজিল কনক লক্কা-পুরী ॥ 
মরিল সকল বীর, শুন্য হৈল লঙ্কা । 
আপনি যুঝিব ত্যজি মরণের শঙ্কা ॥ 
বন্ধু-বাহ্ধবাদি কোথা কেবা আছে কার। 
মনে মনে চিন্তা করি দেখি একবার ॥ 
স্বর্গে ছিল বীরবানহু মবিল আয় । 
কারে পাঠাইব যুদ্ধে, না পাই ভাবিয়া ॥ 
ইজ্দ্রভিত নাহি, রণে যাবে কোন্‌ জনে । 
অশ্রম্ধার! বহিতেছে বিংশতি লোচনে ॥ 





অভিমানে শীর্ণ অঙ্গ, মলিন বদন। 
ক্ষণে উঠে, ক্ষণে বৈসে রাজা দশানন | 
ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছ। হয়ে ভূমিতলে পড়ে । 
এত দিনে পার্বতী শঙ্কর বুঝি ছাড়ে ॥ 
রাবণের মাতা সে শিকষা নাম ধরে । 
কান্দিতে কান্দিতে গেল রাবণ-গোচরে ॥ 
সম্তরনের শ্রেহবশে ভুঃখিত-অন্তরে | 
রাবণে বুঝায় বুড়ী অশেষ প্রকারে ॥ 
তখন কহিনু বাপু, না শুনিলে কাণে। 
মজিল রাক্ষসকুল ভ্রীরামের বাপে ॥ 
বিভীবণ ভাই তোর ধর্মশীল অতি । 
এসেছিল বুঝাইতে, তারে মার লাখি ॥ 
সীতা দিতে কছিলাম অশেষ প্রকারে । 
না শনিলে বংশনাশ করিবার তরে ॥ 
ভাগ্যেতে আছিল দুঃখ, শুনহ রাবণ । 
আপন। রাখিতে ঘুক্তি করহ এখন ॥ 
একযুক্তি আছে বাপু কহি যে তোমারে। 
দিখিজয়ে গেলে যবে পাতাল-তভা ২" 
ব্রহ্মার বরেতে পেনে স্থন্পর নন্দন 
মহীতে জন্মিল, নাম সে মহীরাবণ ॥ 
পাতালেতে আছে পুজ্জ নর্বব গুণবান। 
তাহা হৈতে হইবে দুঃখের অবলান ॥ 
বিষাদে হরিষ হেল নিকষার বোলে । 
মনেতে পড়িল, পুক্র আছয়ে পাতালে ॥ 
পাতালে আছয়ে পুক্র সে মহীরাবণ | 
মহাতেজ ধরে পুজ, জিনে ত্রিভুবন ॥ 
হেন পুক্র থাকিতে মজিল লঙ্কাপুরী ৷ 
তাহার সম্মুখে যুঝিবেক কোন বৈরী ॥ 
কালিক। পুজিয়া সে পাইল বরদান। 
অব্যাহত মায়া জানে সর্ববন্ প্রসাণ ॥ 
আছয়ে দুর্জয় পুক্র পাতাল-ভিতরে। 
মারিতে হুর্জন্ন বৈরী সেইজন পারে ॥ 
পূর্ববকথ। আছে তাহ! হুইল স্মরণ । 
বিপগে ম্মরণ ক'রে!) আমিব তখন ॥ 


পপি পাস 


৮৮৮০০০০০০৪০ উতর 


একমনে চিন্তে তারে সাজা লহ্গেশ্বে । 
টনক নড়িল তার কপাল-উপর ॥ 
পাতিলেক অস্ক মহী খড়ি লয়ে হাতে। 
একে একে ত্রভুবন লাপিল গণিতে ॥ 
সকল পাতালপুরী চিন্তে একে একে । 
আকাশ-পাতাল গণে, কিছু নাহি দেখে ॥ 
স্থির নাহি হয় চিত্তে পৃথিবী গণিয়ে। 
কোন্‌ জন স্মরে মোরে বিপদে পড়িয়ে ॥ 
সাগরের উপরে কনক লক্কাপুরী । 
তাহাতে আছয়ে পিতা লম্কা-অধিকারী ॥ 
অনদময় পিতার সে জানিল কারণ । 
সে-কারণে পিতা মোরে করিল ম্মরণ ॥ 
এতেক ভাবিয়া তবে স্থির করি মন। 
ত্বরায় ভেটিতে যায় পিতা। দশানন ॥ 
শনিবারে শব ষেন সঙ্গে হঙ্গী চাষ। 
ইক্্রজিতের দোসর হৈতে মহী যায় ॥ 
দৈবের নির্ববন্ধ কেহ খণ্ডাইতে নারে। 
আপনি মরিতে হায় যমে আনে ঘরে ॥ 
বাতা সিদ্ধ ক'রে মন্ত্র পড়িপ ত্বরিতে। 
উদ্ধপথে স্বড়ঙ্গ হইল আচন্িতে ॥ 
অবিলম্যে উপনীত লঙ্কার ভিতর । 
নিংহাসনে বসি কান্দে রাজা লহেশের ॥ 
মহীরে দেখিয়া রাজ! ছাড়ে সিংহালন | 
আলিঙ্গন দিয়! কোলে লইল নন্দন ॥ 
তকোলেতে করিয়া শিরে করিল চুম্বন । 
মহী কৈল রাবণের চরণ-বন্দন ॥ 
স্বিংহাসনে ছুঙ্গনে বসিল একাসনে। 
করযোড় করি মহী বলে পিতৃমস্থানে ॥ 
& কোন্‌ কাধ্যে পিতা, মোরে করিলে স্মরণ । 
ঠী নাজ কর উদ্ধারিব কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 
কান্দিয়! রাবণ বলে, চক্ষে পড়ে জল। 
লঙ্কার ছুর্গতি বত, কহিছে সকল ॥ 
ব্লাবণ বলে, শুন বাপু ছুঃখের কাহিনী । 
সুর্পশথা তৰ পিসী, আমার ভগিনী ॥ 


শম্পা পাতা 


সপ পিরগস্ররএরহগর্র পিএ 
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হই মানুষ তার কাটে নাক-কাণ। 
কেমনে সহিব প্রাণে এত অপমান ॥ 
মন্ইী বলে, কহ পিতা, শুনি বিবরণ । 
আচম্বিতে নাক-কাণ কাটে কি-কারণ ॥ 
রাজ। বলে, সূ্পণিখা ভগিনী কনিষ্ঠ | 
পাইয়া বৈধব্যদশা সদাচারে নিষ্ঠা ॥ 
লঙ্কার এশ্বরধ্য-স্থখ পরিত্যাগ করি।। 
পঞ্চবটী বনে ছিল হয়ে বনচারী | 

রাক্ষস হাজার চৌদ্দ খর ও দূষণ । 
দিয়াছিনু সুর্পণখা করিতে রক্ষণ ॥ 
গিয়াছিল সূপণিখা পুষ্প অন্বেষণে । 
এতেক প্রমান হবে, আগেতে না জানে ॥ 
দশরথ-নামে রাজ। জন্ম সূর্যযবংশে 

জ্রাম লক্ষণ পুজ্রে দ্বিল বনবাসে ॥ 
সঙ্গেতে বনিতা তার সীতা নামে নারী। 
সু্পণখা-সঙ্গে কহে বাক্য ছুই চারি ॥ 
পুষ্প লাগি রসাভাষ নারী দুইজন । 
কোপ করি নাক-কাণ কাটিল লক্ষণ ॥ 
এই অপমানে কহে সে খর দুষণে,। 

দৈম্য ল'য়ে যুদ্ধ গিয়! করিল দুজনে & 
করিয়া তুমুল যুদ্ধ ছুজনার সনে। 

রাক্ষন হাজার চৌদ্দ পড়ে রাম-বাণে ৪ 
লঙ্কতে আসিয়া ভগ্রী কান্দে মনোছুঃখে | 
সর্বব-অঙ্গ স্ব লে গেল কাট। নাক দেখে ॥ 
জিজ্ঞাসিনু এ ছুর্গতি করিলেক কেটা। 
সুর্পথা বলে দাদা, নর এক কেট। এ 

ছই ভাই আসিয়াছে পঞ্চবটা বনে । 
পরমাস্থন্দরী এক নারী তার সনে ॥ 
সুর্পণধা-মুখে শুনি এসকল কথ । 
কোপে হরে আনিযাছি রামের বনিতা ॥ 
বনের বানর সব সহায় করিয়া । 

সাগর বান্ধিল রাম শিল।-তরু দিয়! ॥ 
সাগর বান্ছিয়া রাম লঙ্কাপুরী বেড়ে। 
ইন্দ্রজিং বীরবান্ধ সৰে রণে পড়ে ॥ 


জুহিটির রামায়ণ 


স্পস্ট ৪ স্প্প ৮৭ ৩ শস্পিপা সি সিপাস্টিপ ল পা ৪ ০৩ পিটিশন পিপাসা শত পপিসিউিপীস্পস্পিপী পিসিসপীরীসপিটি 


লৈন্ত ও সামন্ত মারি দর্প কৈল চূর্ণ । 

রণে মৈল সহোদর ভাই কুস্তকণ ॥ 

তুর্ভায় লক্ষ্মণ বামে জিনিতে না পারি । 

সঙ্কটে পড়িয়া বাপু, তোমারে যে স্মরি ॥ 

রাবণ কনহ্ছিল যর্দি এতেক কাহিনী । 

সে-মহীরাবণ কহে যোড় করি পাণি ॥ 

স্বর্গপুরী লণ্ডভণ্ড হেল তব দোষে। 

বিনাশ করিয়া সবে ডাকিলে যেশেষে॥ 

সাগরের.পারে ঘর গ্ররাম-লক্ষাণ । 

তখন আমারে কেন না কৈলে স্মরণ ॥ 

মম ডর দেব-দেভ্য সবে করে শস্কা। 

আমি বিদ্যমানে মজে স্বর্ণপুরী লঙ্কা ॥ 

আমার বাণের টান না সে সংসারে । 

নর-বানরেতে এত অপমান করে? 

মোর ডরে দেবগণে যায় স্বগ ছাড়ি। 

বান্ধি আনি দেবগণে গলে দিয়া দড়ি ॥ 

ভিভুবনের হেন কথা কোথাও না শনি। 

' যাবে খাই, সেই খায়, অপূর্ব কাহিনী । 

কটাক্ষে মারিবে যারে ভাবি সঙ্গে রণ। 

. হেন মায়া করিব, নাজানে কোন জন ॥ 

ইত্দ্র-শচী থাকে যদি এক লিংহালনে। 

শচীবে আনিতে পারি, ইন্দ্র নাহি জনে ॥ 

নর-কপি জুলাইব কত বড় কাজ । 

আর হুখ না ভাবিহ, শুন মহারাজ ॥ 

শবাম লম্ষমণ তব বেরী দুইজনে । 

নরবলি দিব লয়ে পাতালভুবনে ॥ 

রাম -লম্মমণের আর নাহি তব শঙ্কা । 

। সীতা ল/য়ে ভোগ কর স্বর্ণপুরী লঙ্ক ॥ 

॥ মহী যদি করিলেক এতেক আশ্বাস। 

দন হাত বাড়াইয়া রাজা পাইল আকাশ ॥ 

' বাজ বলে, তুমি পুক্জ্ প্রাণের সমান । 

| তোমা হতে আমার-হইবে পরিত্রাণ ॥ 

। বুঝিলাম তোমা। হতে বৈরী হবে ক্ষয়। 
তোমার গুণেতে মোর সর্বত্রেতে জয় ॥ 


শপ সপে আস 
পাপ এ এরা ০ পপ পপ পা শসা 


স্পা পিন শী পিসী পাপ পাপা, আপ এ 
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॥ 
এ শামি পিসি সস জি কস্ট শশা সি পিসি স্পিাস্িটি সপিসপশি সি তা তরী কেস শাক উন 





মহী বলে শুন পিতা লঙ্কা অধিকারী । যাহা মনে করে, তাহা করিবারে পারে । 
স্থির হয়ে বৈন তুমি আমি বৈরী মারি॥ | ভ্রিভবন কাপে মহীরাবণের ডরে & 
7593956 হেন দুষ্ট আলিয়াছে লক্কার ভিতরে । 


আজি নিশি জাগ সবে হইয়েসত্বরে 
বুঝিয়া হুযুক্তি কর মন্ত্রী জান্বুবান। 


গউ হাহীলাবণের রামবধের প্রতিজ্ঞা ও 
মহীর মায়াতে কিসে পাবে পরিত্রাণ ॥ 


দুইজনে কহে কথা বসি সিংহাসনে । জান্বুবান কহে, শুন বীর হনুমান। 
বিভীষণ নিবেদিল রামের চরণে ॥ বিপদে নাহিক বন্ধু তোমার সমান ॥ 
যোড়হাতে রঘুনাথে বলে বিভীষণ । বিভীষণ বচনে করহ অবগতি । 
নিশ্চিন্ত হইয়া কেন রয়েছে রাবণ ॥ কিরূপে নিস্তার পাৰ আজিকার রাতি ॥ 
ইন্দ্রজিৎ পড়িয়াছে বীর নাহি আর । হনুমান বলে শুন যত বীরভাগে। 
রাবণ কি যুক্তি করে দেখি একবার ॥ চোরা বেটা বিনাশিব সারা রাত্রি জেগে ॥ 
প্রণমিয়ে শ্রীরাম লম্মবণ জান্কুবানে | মরিল সকল বীর, মহী বেটা আছে। 
পক্ষিরূপ ধরিয়। চলিল বিভীষণে ॥ ইহারে বধিয়া রাবণেরে বধি পিছে ॥ 


এখন রাবণ বেট। জীতে সাধ করে। 
লঙ্কাপুরী উপাড়িয়া ডুবাব সাগরে ॥ 
চতুর্দশ-ভুবনেতে স্থগ্রীবের গতি । 
যেখানে লুকায়ে থাকে, নাহি অব্যাহতি ॥ 
লেজের কুগুলী-গড় করিব নিম্মাণ | 
সকলে জাগিয় থাক হয়ে সাবধান | 
রহিব সকল কপি গড় আগুলিয়া। 

কার সাধ বাইবেক আমারে ভাঞ্চিয়া ॥ 
বিভীষণ বলে, শুন পবন-নন্দন । 

প্রতীত তোমার বাক্যে হবে কোন্‌ জন ॥ 
যাবং এ কালনিশি প্রভাত না হয়। 
তাবৎ আমার মনে না হবে প্রত্যয় ॥ 


রাবণ্রে অস্তঃপুরে গেল দ্র তগতি। 
মহীরাবণের সহ দেখে লঙ্কাপতি ॥ 
পিতাপুভ্র ছুইজনে বমি একালনে । 
যুক্তি করে ভুঃজজনেতে হরনিতঘুল & 
মহীরাবূণপ দেখি চাশু৬ [বতীবণ। 
রামের নিকটে এল ত্বরিত-গমন ॥ 
বিভীষণ কহে আসি করি যোড়হ'ত। 
আলি বড় সঙ্কট যে দেখি রঘুনাথ ॥ 
ব্লাবণের পুকজ্র এক সে-মহীরাবণ । 
মায়ার লাগর বেটা, বুদ্ধে বিচক্ষণ ॥ 
মন্দোদরী-গর্ভে সেই জন্মিল তনয় । 
তাহার সংগ্রামে হরাস্থর করে ভয় ॥ 
পাতালপুরেতে থাকে বাপের আদেশে । | শ্ররাম বলেন, শুন পৰন-কুমার | 
মহাবল-পরাক্রাস্ত, সবে ভয় বাসে ॥ আজি রাত্রি উদ্ধারিতে তরসা তোমার ॥ 
তাহার সংগ্র মে প্রভু, নাহি কারো! রক্ষা । % হাসিয়া হাসিয়া কহে মন্ত্রী জান্মুবান। 





ভ্রিভুবন-বিজযম়ী ধনুক বাণ শিক্ষা ॥ হনুঘান বীর বড় কহিল প্রমাণ ॥ 
মায়া পাতি ডাকিনী শিশুরে যেন ধরে | 1 দেখাদেখি আলি যদি রণে দেয় হানা 
সেইমত মহী মায় করি চুরি করে ॥ তবে ত তাহার সঙ্গে খাটে বীরপনা ॥ 


কত মায়। ধরে, কেহ নাহি জানে সন্ধি । ৮৯০, চোর আসি যাবে চুরি করে। 


মহামায়। তার ঘরে সত্যে আছে বন্দী ॥ দেখিতে না পেলে হুনু কি কারৰে তারে ॥ 
৪8৫6৯ 


8 এত রাধ।য়ণ 
| ৮৯৯৭ হিরা 75552258282 78787-25 সিকিয্র্রা রা 
র্‌ বে | 
জ-৭ (ল ররের টায় রও রর | | এইকজপে সকলেতে তথায় টি | 
সরল শক ইত খা ক কাগিরুণে ॥ ! ক্ুক্িবাদ রামায়ণ যত্রে বিরচিল ॥ 
জামুবন বংশী, ভব অতুল নয । ূ - স্ব 
আজিঞব পাত্রে ভৃষি কর পান ও ৃ 
এইিহী, তেল তির সা এ এয উকি ৃ 
রবের ৬ শীলাতা 2 লঙ্াল:কি হাঙ়্াহাছ্ছে হরণ ৬ 
বে জিকা তলা সিল শাকিল ঘর ! 


জং, কিবা লহ হি আনসাস | 
হেনকালে কর এজি বে হনুমান ॥ 
সায়াবী রুক্ষল সেই কত আমা হাতল । 
সম্কান না পায় যেন, থক সাবধাতত 11 
গ্ারামেরর কহিলেন পবন-নন্দন | 


বিজ্ঞ আকাশে করছ আচ্ছাদন ॥ 

৮ শ্চ্াপণন মুদি প্হিল গগনে । 

*হ্যাততি আমিতে পারে কাহার পরাণে ও 
[বদ কম্ত গুহ নল মায়ার নিদান। 

পাত তল বলুক শিয়া হয়ে সাবধান ॥ 
সাবধান হয়ে সবে প্রহ লারি সারি। 


লেজে গড় বাহ্দ আমি 
লেজ হু দী্দাকার শাতক মোজন । 
গঠিল বিচিত্র শত পক্ননন্দন ॥ 
প্রাচিন চৌতার হৈল অতি মনোহর । 
সন্ডল কক জাহার ভিজর ৭ 
প্রেত্বীবের তিল খন 

এস লে প্রান ঠাকুর লদমণ ॥ 
লাঙ্ষুলের গডে বীর যুড়িলেক দেশ । 
তাহাতে লদৈন্ধে রাম করেন প্রবেশ ॥ 
অপূর্বব লেজের গড়-নিশ্মীণ যে করি। 
বিভীবণ ভ্রমিতেছে হইয়। প্রহরী ॥ 
সব্বল-কটক-মাঝে শ্রাম-লক্ষণ | 
শিলা! তরু লগে সবে করে জাগরণ ॥ 
লেজেতে বাদ্ধিল গড় ঠেকিল গগন । 
উপরেতে বিষুচক্র ফোরে ঘনে-ঘন ॥ 
গড়ের ছ্ারেতে দ্বারী আপনি লে রহছে। 


ক 
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কমল্তল্চিন ! 
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তাহে পাকি দ্বারী ॥ 


দ্বিতীয় প্রহর নিশি ঘোর অন্ধকার । 


' বিভীদণ বলে,  ন পবম-কুমার 


সমাপনি পবন বাঁদ 


চেন 


1 &ত কলি ভু ফ্ ৩০ বি 


পেশী শশী পসপাসপীস্পীশপ পাপা পপ পিসী ০ শাল ৮৮৮ ০ সপ 


০ পপ পর, সপ পপ. ন। এ পপ শা 77 পি শ্পীশিিশাশ শি 


মাসে তব পিত। 
প্রবেশ করিতে তাকে নাহি দিবে এখ! ॥ 
হস মণ | 
শাদের চৌদিকে দেখছে কাজিশা জিদুণ ৮ 
রাবণে প্রণুম কন্দি সেএহীরাবণ। 
শরামের নিকটেতে করিল গমন ॥ 
কটকাদি তস্তী ঘোড়া সাত জোস । 
মায়। করি একাকী চলিল্‌ (শশা ॥ 
আকাশে আমিতে চক্ষু দেখিল সতরে। 
কপি-বল দেখে সব গডর ভিতরে ॥ 
মনে মনে ভাবে মহা রাবণনন্দন | 
মায়াতে হরিব আনি সরাম-লম্মণ ॥ 
বিতীৰণে দেখে থা গড়ের বা।ভরে | 
কিরূপে ষযাইব অমি উহার গোচরে ॥ 
ঘন মনে চিন্তা মহী কিয়া তখন । 
এায়াতে ভহল আঅহ্গপ্ালার শলাশ ॥ 
শরণ হয়ে আপি পিল দরশন | 
দশরথ বলে, শুন পব্ন-নন্দন ॥ 
আমার সন্তান দুটি শ্রীরাম-লন্মমণ | 
জ্রীরাম লম্মষ্মণ-সনে করি দরশন ॥ 
হনুমান বলে, প্রত, করি নিবেদন । 
ক্ষণেক বিলম্ব কর, আসে বিভীষণ ॥ 
হেনকালে বিভীষণ দিলা দরশন । 


' তরাসে পলায়ে গেল সে-মহীরাবণ ॥ 


| 


। হনু বলে শুনহ ধাম্মিক বিভীষণ। 


কার সাধ্য প্রবেশ করিতে পারে তাহে ॥ ঢি রাজ! দশরথ এসেছিলেন এখন ॥ 


5৬০ 


রা তি পিসির তি শর শি লাস ৮. 





বি শীঘণ বলে দি রি শব পি | । আমার জামাডা ভন উ্রাম-লুকজত । 
প্রবেশ করিতে তবু নাহি হিিতুব আরা ও । দিভুর্দিশহর্দ শুভ নাড়ি দরশন ॥ 

এত বলি বিজীম্ণ তা হত মান । : কামারে সং চিনি বলে পধত লল্দদি। 
অন্তরে থাকিয়া হী দেখিবার পা ॥ ককাল গাকত আসুক বিভীমণ 
শরুত হইন্ন এল হনুমান কাছে | . তিক শনিনা লি হনাল বোলু। 
শ্রীরাম-লক্ষমণ ছুই ভাই £কাথ। আছে ॥ । হম সঙ্গেতে নুড়িল গশ্চগোল ॥ 
চৌদ্দবর্ধ বনবামী মস্থকেতে জটা | | হেনকলে বিভীনন দিলেন হকার । 
দশরথ রাজার আমরা! চারি বেটা ॥ । পিস জনক শামি ছেছ মতি জপ 
প্রীরাম-লক্ষণ কোথা করি দরশন | ূ উপনীত হইল রাঙ্ষস বিভীণ 

এত গুনি কহিতল্ন প্রন-নন্দন ॥ | বিভীঙণে কহে সব পবন -নল্বত ॥ 


কফণেক বিলন্দ কর, আসে বিভীয়গ | | লিভীনণ বলে নদি আনস হত লি 
এত শুনি পাচ্ছ হাটে সেএ্ীরাবণ্‌ ॥ ূ 
হেনকালে ধাইয়া আইল বিতীষণ। 
হনু বলে ভরত আইল এইক্ষণ ॥ | বিভীদণ হযে শ্রী দিল দরশন ॥ 
হুনুমানে চাছি বিভীষণ কহে কথ!। | হনুমান বলে, উুযি গেলে এই জগ, | 


| গাড়ের ভিতরে যেতে শা দি স্িতত | 

: 

| 
দ্বার ন! ছাড়িও যদি আমে তব পিতা ॥ এত শীগ্র ফিরে এলে কিলেহ লারণে এ 

1 


: 
৷ এতেক বলিয়া বিভীমাণ্র বামন 


এন্ড বলি বিভীমণ গেল অতি দূরে । মহী বলে, সন এশ্থে পরস-নন্দন 1 
কৌশল্যা হইয়া যহী আইল সরে ॥ চোর-ম়ায়া কত জানে সেয়া সীকাবণ এ 


কৌপলা বলেন শুন পবনকুমার | স্ক্পানে থাক হখু , আপার হি 


শ্ীবাম-লক্ষমণে মোরে দেখাও একবার ॥ : রাম-লক্ছাণের হাত রঙ্ষা ক হি ও 
“নুন বলে মাতা, কি নিবেদন | হত রভিহ5527 ভ 
দ্র থাক হেথা আসে বিভীমণ ॥ । অলক্ষিত 5 চগ দানি ক্াণির পাশ ॥ 
এজক শনিঘা মহী ভিলেক নাথাকে।  ক্ত্রীব অঙ্গ, ধ্াে অনার ভাত 
বিভানণ ধাহগা আইল দ্ধ পেকে ॥ উম তিল চার চিলি *% 
বিশীষণে দেখি বুভী হাম শুডি হাজ। । মহামায়া মমি পুল দিল উড্ভাইীছে : 
সতহত ॥ 


চে 
উপনীত হইল রাক্ষল বিভীম্ণ | অচৈতন্ত হঃয়ে পড়ে যতেক বানৰ 


র ডো 
তাহ! দোঁখি হনু করে দন্ত কড়নাড় | | নিদ্রা যায় দ্ুই ওই অক্ছ" 
কন্িল সকল কথা পবন-নন্দন ॥ ৷ হাত হৈতে খসে পড়ে গাছ ও পাথর ॥ 


বিভীবণ বলে, শুন আমার বচন। & শ্রীরাম-লগমণ ্ৌহে ঘুমে অচেতন । 

দ্বার ন। ছাড়িবে যদি আইসে পবন ॥ সথড়ঙ্গে লইয়: ময় আপন ভবন « 

এত বলি বিভীষণ করিল গমন । “ নিদ্রা নাছি ভাঙ্গে, দোহে আছেন শয়নে | 
হইয়া জনক মহী দিল দরশন ॥ ঘতরর ভিতরে ল"য়ে রাখিল গোপনে ॥ 
জনক বলেন, শুন পবন-নন্দন | ৷ চারিদিকে নিশাচর নানা-অস্ত্র হাতে! 
রাম সঙ্গে আমার করাহ দরশন ॥ 8 নিজপুরে রছে মহী হরিব-মন্েতে ॥ 


৪৯ 





সস্তা পি রা পরি টি সরি স্আর্শি পা পিতা ৯ তা সান্তা সপ সির অপ ৯ শি সিল 


হেথায় গড়ের দ্বারে এল বিভীষণ। 
হনুমান-স্থানে বার্তী পুছে ঘনে-ঘন ॥ 
হনু জানে, বিভীষণ গড়ের ভিতরে । 
হনুমান দেখে তাকে গড়ের বাছিরে ॥ 
হনুমান বলে কে রাক্ষস বিতীষণ। 
ওষধ বান্ধষিতে তুমি গেলে যে এখন ॥ 
বাহির হইয়া এলে কোন্‌ পথ দিয়া । 
তোমারে দেখিয়া মোর স্ছির নহে হিয়। ॥ 
বুঝিতে না পারি কিবা আছে তব মনে। 
রাবণের চর হয়ে আছ রাম-ম্থানে ॥. 
রাবণের চর হয়ে আস যাও নিতি। 
কপট করিয়! রামসহ কৈলে মিতি ॥ 
মোর ঠাই বেট! তোর নাহিক নিস্তার । 
লোহার বাড়িতে লব যমের দুয়ার ॥ 
উপাড়িয়! লঙ্কা পুরী ডুবাব সাগরে । 
লঙ্কার বসতি পাঠীইব যমপুরে ॥ 
রাবণের দূত তুই রামের নিকটে । 

কি বলিস্‌ তোর বাক্যে মোর বুক ফাটে ॥ 
বিতীষণ বলে, নাহি এসেছি কপটে। 
দিব্য করি হনুমান তোমার নিকটে ॥ 
গোবধে ও ব্রহ্গবধে যত পাপ হয়। 

যদ্দি ছলে এসে থাকি লইব নিশ্চয় ॥ 
যত পাপ হয় ব্রহ্মবধ স্থরাপানে | 
আমার সে পাপ য্দি খল থাকে মনে ॥ 
হনুমান বলে তোর দিব্য কিছু নয়। 
ব্রহ্মবধে গোবধে রাক্ষলে কোথা তয় 
বিভীষণ বলে, তুমি বিচারে পণ্ডিত । 
নিচার না করি কেন বল অনুচিত ॥ 
কেমনে বলহ মোরে রাবণের চর। 
যুক্তি দিয় বধিলাম যত নিশাচর ॥ 
ইন্দ্রঞ্জিৎ-যজ্জ-ভঙ্গ-সন্দি কেবা জানে । 
যুক্কি দিয়া বধিলাম আপন সম্তানে ॥ 
কত রূপ হয়ে এল সে মহীরাবণ। 
ভুলাতে না পারি শেষে হেল বিভীষণ ॥ 





পপান্পাস্পিরি স্লিপ লা স্িপাসিপাস্টিপাস্টিতীসিতি উপ পা ৩ সর্পাছি শি শশা 


৪৬২ 


ক্লা্তবাস রামায়ণ 


হনুমান বলে, কথ। শুনে লাগে ডর। 
মায়াতে কি মহী গেল গড়ের ভিতর ॥ 
| লাজে হনুমান বীর করে হেঁটমাথা । 
বিভীষণে ভঙ্সিলাম অনুচিত কথা ॥ 
পথ ছাড়ি দিয়ে আমি কৈনু বিপরীত । 
বিভীষণে তিরস্কার নহে ত উচিত ॥ 
হনুমান বলে কথ। শুন বিভীষপ। 
আগে গিয়। দে" চল প্ীরাম-লম্ষমণ ॥ 
মারুতির বাক্যেতে রাক্ষস বিভীষণ। 
প্রমাঙদ পড়িল, মনে জানিল তখন ॥ 
বিভীষণ বলে শুন পবন-নন্দন | 
চল তবে দেখি গিয়! শ্ীরাম-লক্ষণ ॥ 
দ্রুতগতি যায় ক্োহে ধেয়ে উদ্ধমুখে। 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ নাই শুন্তময় দেখে ॥ 
আশ্চর্য দেখিল তাহে হ্বড়ঙ্গ নিশ্মীণ। 
না দেখিয়া ছুই ভাই ফেটেযায় প্রাণ ॥ 
কটকের মাঝে নাহি শ্্রীরাম-লক্ষমণ | 
ভূমে গড়াগড়ি দিয়! কান্দে বিভীষণ ॥ 
স্গ্রীব-অঙ্গদ আদি ঘুমে অচেতন । 
প্রমাদ পড়িল উঠ, বলে বিভীষণ ॥ 
কটক-ভিতরে শুনি হৈল মহাগোল। 
বানরমণগ্ডলে উঠে ক্রন্দনের রোল ॥ 
কান্দিছে স্থগ্রীব-রাজা, নাছিক সংবিৎ। 
কোথ। গেল লক্ষ্মণ এ্রামচজ্দ্র মিত ॥ 
ধরণী লোটায়ে কান্দে বীর হুনুষান । 
রামের উদ্দেশে আমি ত্যজিব পরাণ ॥ 
অগ্রিকুণ্ড সাজাই! তাহে দিব বাপ। 
1 জীবনেতে ন! ঘুচিবে মনের সম্ভাপ ॥ 
£ শিরে হাত কান্দে বালিপুক্র যুবরাজ । 
বৃথায় শরীর, আর জীবনে কি কাজ ॥ 
আকুল হুইয়। কান্দে সেনাপতি নীল। 
৷ বাঁচিতে বাসনা আর নাহি এক তিল 


] জান্বুবান বলে, সবে ন1 কর ক্রন্দন। 


উপায় করহু, শুন আমার বচন ॥ 


পিস পাটি পাস তীস্টি সিটি পস্টপিস্সি পাপ সির সপিপিস্মিএটি ৯ পিসি এপি শি সি 2টি শি 


ধু 
পর স্টপ সস সএপিসসপি সিসল পপসস এলি এটি স্তি শিিপিটি সপ এ পী শা তা তা পোস্ট পট ২5 পিসি পাস্টিন পাস ৩ শি ০ 0 সি লস ৩৯ চলল সর লি টা শন এ - তিশা সি পি পপি চুন 


পরন্দন সংবর গুন বানরের বাজ । ূ এইখানে থাক সবে একত্র হইয়! 1 
যেমতে নিস্তার পাই, চিস্ত সেই কাজ ॥ যাব না আমি আমি ভ্রেলোক্য খুঁজিয়া ॥ 
অস্থির না হও কেহ বিপত্তি-সময় । স্রগ্রীব রাক্তার কাছে লইয়া! বিদায়। 
স্থস্থির হইলে সর্ববকার্যযলিদ্ধ হয় ॥ স্রড়ঙ্গে প্রবেশ করি হনুমান যায় ॥ 
শ্রীরাম-লক্ষণ দেখ জগতের সার। যে পথে লক্ষ্মণ রামে হরেছে রাক্ষসে। 
বিনাশ করিতে পারে, সাধ্য আছে কার ॥ 1 সেইপথে গেল বীর চক্ষুর নিমেষে ॥ 
স্মমন্ত্রণা শুন ওহে সুগ্রীব রাজন | পাতালেতে শিয়া দেখে সূর্যের গ্রকাশ। 
মারুতিরে পাঠাও করিতে অন্বেষণ ॥ বিচিত্র-নিন্মাণ পুরী, যেমন কৈলাস ॥ 
মারুতির অগয্য নাহিক ভ্্রিভুবনে । প্রথমে দেখিল বলিরাজার বসতি । 
অবশ্টা পাইবে দেখা শ্রীরাম-লক্ষমণে ॥ পুণ্যতীর্ঘ গঙ্গা দেখে নামে ভোগবতী 
আনিতে না পারে যদি শ্রীরাম-লক্ষণ | মহা-তপোবনে দেখে কত মুনি খষি। 
অগ্রনিকুণ্ডে তবে সবে ত্যজিব জীবন ॥ নাগিনী যক্ষিণী কত পরমরূপসী ॥ 
এতেক বলিল যদি ব্রহ্মার কুমার | চতুরভ্জ দ্বিভুজ অশ্যেরপী লোক । 
কহিল হ্ুগ্রীব রাজা, এই যুক্তি সার ॥ জরা-স্বত্যু নাহি তথা, নাহি রোগ-শোক ॥ 
€288৮6 তিন কোটি পুরুঘে কপিল মুনি বৈলে। 
পরমহ্ন্দরী কত দেখে আশেপাশে ॥ 
বিচিত্র-ন্ল্মাণ দেখে কত ভীর্ঘস্থান। 
জ শ্রীরামকে অনেষণে হনমাতের পাতালযাত্তা € সেথা রাম-লম্ষষণের না পান সন্ধান ॥ 
সগ্রীব বলেন, শুন পবনকুমার । সকল পাতালপুরী ভ্রমে একে একে । 
সীতার উদ্দেশ কৈলে সাগরের পার ॥ মহীরাবণের পুরী দেখিল সম্মুখে ॥ 
তুমি শ্ীরামের ভক্ত জানে সর্ববজন | ছচ্মবেশ ধরিয়া খুক্তিল সব পুরী । 
অন্থেবণ করে এসো! শ্রীরাম-লক্ষমণ ॥ রাক্ষসের পুরী ষেন অমর-নগরী ॥& 
তোমারে ত্ুপায়ে গেল রাবণকুমার । ত্বরিত-গমনে গেল পুত্রীর ভিতর । 
ভ্রিভুবনে একলস্ক রহিল তোমার ॥ পাষাণ-রচিত কত দীঘি-সরোবর ॥ 
তব বুদ্ধিভ্রমেতে শ্রীরামে নিল চোরে। অসংখ্য পুরুষ নারী পরমহুন্দর | 
অন্বেষণ করিতে পাঠাব বল কারে ॥ বিচিন্র-নিশ্মাপ দেখে স্বর্ণের ঘর ॥ 
স্ুগ্রীবের বাক্যেতে মাক্ুতি মহাবল। বড় বড় বৃক্ষ তথা পর্ববত-প্রমাণ। 
লাজে অভিমানে আখি করে ছল ছল ॥ অশ্ব হস্তী রথ দেখে বিচিন্র-নিশ্মাণ ॥ 
মারুতি বলেন, আমি যাব অন্বেষণে । মনে মনে চিন্তা করে পৰনকুমার | 
স্বর্গ মত্ত্য পাতাল খুজিব ভ্রিভুবনে ॥ এই পুরে আছে রাম-লক্ষমণ আমার ॥ 
তথাপি না পাই যদি শ্রীরাম-লক্ষমণ | মর্কট রূপেতে রহে বৃক্ষের উপর। 
করিব জলধি-জলে এ-দেহ পাতন ॥ ' বিচিন্র-নিশ্মীণ ঘাট দেখে সরোবর ॥ 


এত কহি কান্দে হনু পবন-নন্দন। বহু লোক আসি তথা করে স্নানদান। 
কোথা পাব শ্রীরাম-লক্ষমণ অন্বেষণ ॥ কপিরে দেখিয়া হয় চমৎকার জ্ঞান ॥ 


হয 


চি কাঁল্তবাস বামায়ণ 





স্পেস পিসি, এটা শসমিলা পিট পসিপীনি শি লাস্পিশীশি পি পাঁিপাস্পিশাশিপাসটিলাশি পাপা শশা তি তি শী শী ৩ শি শী পা পাশ পা ৮৮ শা পি তা পি এ এ লে এ শি 


বুক্ষতলে খাকি লোক নেহালিয়া দেখে । ৰ রাজার বাটীতে কেন বাছ্ভাগ্ড রোল । 
এমন বানর বল এল কোথ। থেকে ॥ কেহ নাচে, কেহ গায় আনশ্ণে বিভোল ॥ 
একজন ছিল তথ বৃদ্ধা চিরজীবী। মহানন্দে আসিতেছে দ্বিজগণ সব। 
বানর দেখিয়! বৃদ্ধ! মনে মনে ভাবি ॥ রাজার বাটীতে আজি কিসের উৎসব ॥ 
বদ্ধ! বলে, শুন সবে আমার বচন । বৃদ্ধা নারী বলে, শুন যতেক রূপসী | 
পূর্বেবর বৃস্তাম্ত এবে গুন দিয়া মন ॥ রাজার বাটীর কথা কৈতে ভয় বাসি ॥ 
করিল বিস্তর তপ মহী মহারাজ । কহিতে নিষেধ আছে, কহিবার নয। 
বিস্তর-প্রকারে কৈল মহামায়া-পুজা ॥ প্রকাশ না কর কথা দণ্ড-চারি-ছয় ॥ 
বিস্তর করিল পূজা! বহু উপবাস । জিজ্ঞাসা করিলে যদি সঙ্গোপনে বলি। 
অমর হইতে তার ছিল বড় আশ ॥ মহামায়। কাছে আজি হবে নরবলি ॥ 
অমর হইতে দেবী নাহি দিল বর। আনিয়াছে ছুই শিশু পরম হুম্দর। 
দেবী বলে, অন্য বর চাহ নিশাচর ॥ না দেখি এমন রূপ অবনী-ভিতর ॥ 
মহুী বলে, অহি কিংবা দেবতা গন্ধর্র্ধ | কোন্‌ অভাগীর পুজ, দেখি ফাটে প্রাণ । 
যক্ষ রুক্ষ কিম্নর পিশাচ আদি সর্বব ॥ দণ্ড-চারি-ছয় পরে দিবে বলিদান ॥ 
সংগ্রামেতে কার হাতে মরণ ন। হয়। বন্দী করি রাখিয়াছে সঙ্গোপন ঘরে। 
সেই বর দিল! দেবী বুঝিয়া আশয় ॥ রাজার বাটীর কথা না কহিও কারে ॥ 
মহী বলে প্রকারেতে হুইনু অমর । 4৮5 

যত জাতি যোদ্ধ। আছে, কারে নাহি ডর ॥ 

নর ও বানর এই ছুই বাকী আছে। ৬ মচ্চীরূপে হনুমানের রাম লঙ্মণের 
ভক্ষ্যজাতি কি করিবে রাক্ষসের কাছে ॥ 8555 

তগবতী বলে, ভয় কারে নাহি আর। জল লয়ে এত বলি সবে গেল বাসে। 
নর-বানরের হাতে বংশে সংহার ॥ হনুমান শুনিলেন বৃক্ষোপরি বসে ॥ 
অমর নহেন রাজা, জানি বিবরণ । মনে মনে ভাবে বীর পাইলাম সন্ধি । 
নর-কপি এলে হবে রাজার মরণ ॥ এইখানে আ্ীরাম-লক্ষণ আছে বন্দী ॥ 
বন্দী করে আনিয়াছে শিশু ছুই নর। হুদয়ে পুলক, ভাবে পবনতনয়। 
কোথা হৈতে উপনীত হইল বানর ॥ এখানেতে থাক আর উচিত না| হয় ॥ 
এই কথা গুপ্তে বুড়ী বলে এক জনে । চন্ফুর নিমিষে গেল রাজ-অস্তঃপুরে। 
চারিদিকে দেখে পাছে অন্ক কেহ শুনে ॥ | শ্রীরাম-লক্ষণণ যথা বন্দী আছে ঘরে ॥ 
নিয়া হইল হষ্ট পবন-নন্দন | & দোহার! লোহার গড় ভিতরে-বাছিরে 1 
কোথায় আছেন প্রভূ ভাবে মনে মন ॥  |চারিদিকে নিশাচর নান! অস্ত্র ধরে ॥ 
হেনকালে নারী নব নগর-নিবাসী | চারিদিকে নিশাচর আছে অগণন। 
জল লইবারে আমে কক্ষেতে কলসী ॥ ঘরের ভিতরে আছে শ্ীরাম-লক্ষাণ ॥ 
এক নারী প্রাচীন মহীর প্ুরদালী। মক্ষীরূপে প্রবেশিল ঘরের ভিতরে । 


তাহারে লিজ্জাসা করে যতেক বপলী ॥ | শরীর-ধারণ করি দেহে নমক্কারে ॥ 


লঙ্কাকাণ্ড 


হী এ পরি স্পা পপ শর, পল শা ০টি পরি এরি, স্পট পক টি ওর সস - আপ 


পাডাছিকে মারুতি নোডায় | শি মাথা । 
নিদ্রোভকঙ্গে শীরাম-লম্ষমণ কন কথা ॥ 
লশ্মমণ বলেন, শুন পবন-নন্দন | 

সরগ্রীব অঙ্গদ কোথা, কোথা বিভীষ্ণ ॥ 
হনুমান বলে প্রভু পাসরিলে চিতে। 
হরিয়। এনেছে মহী দ্রোহে পাতালেতে ॥ 
শুনিয়। কাতর অতি আ্রীরাম-লক্ষণ | 
প্রবোধ বচন বলে পবন-নন্দন ॥ 
হেনকালে রাজপুরে পড়িল ঘোষণা । 
মহামায়1-পৃজ| হবে, বাজিল বাজন! ॥ 
বিস্তর ছাগল দিবে, মহিষ বিস্তর | 
বলিদান দিবে রাজা আর ছুই নর ॥ 
নানা স্থবাসিত পুষ্প গন্ধ মনোহর । 
লাজাইয়। লয়ে যায় মহামায়া-ঘর ॥ 
গ্ীরাম বলেন শুন পবন-নন্দন | 
বিপাকে পড়েছি হেথা, হইবে কেমন ॥ 
নাহি সৈশ্-সেনাপতি, ধন্ুঃশর আর । 
কেমনে রাক্ষল-হাতে পাইব নিস্তার ॥ 
যোড়হুন্তে কহে হনূ স্রারামের আগে। 
ব্রাক্ষল মারিতে প্রভু, কোন্‌ ভার লাগে ॥ 
ত্রিভূবনে খ্যাত তব শ্ীচরগ-দাস। 
বৃক্ষ-পাথরেতে রিপু করিব বিনাশ ॥ 
রাবণ-রাজার বংশ যেখানে যে থাকে । 
তোমার প্রলাদে সবে মারি একে একে ॥ 
অনেক ব্রাঙ্গণ হিংসে, বহু দেব খষি। 


গোহত্য। প্রভৃতি পাপ কৈল রাশি রাশি ॥ 


ছুর্জয় রাক্ষমবংশ হইবে সংহার । 
রাক্ষস বধিতে প্রভু, তব অবতার ॥ 
অলক্ষিত মায়া তব, কোন্‌ জন জানে। 
মরণ ইচ্ছিয়! তোম। আনিল এখানে ॥ 
মীর গৃহেতে আছে জগতের মাতা | 
শ্রীতিবাক্য কব গিয়া গুটিকত কথা ॥ 
তাহে যদ্দি মীর করিতে চান হছিত। 
সাগরে ডুবাব লয়ে মন্দির সহিত ॥ 
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এ পালি স্সপী পা পপি তি ০ পতি শি পা শা শালি তে 
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মনোগত ঠ বুঝে আলি ম মহেশক্তায়ার | 
র'ম বলে, কতক্ষণে আসিবে সাবার ॥ 
মারুতি বলেন, একতিল ছাড়া নই | 
কি বলেন কান্যায়নী, কথা তুই কই ॥ 


ও হুল প্রতি দেবীর উপদেশ ও 


এত বলি মারুতি যে হইল বিদাম়। 


৷ মন্দিরেতে মহামায়া অবিলম্বে যায় ॥ 


মক্ষীরূপে কহিলেন যোগাছ্যার কাণে। 
মহী বেটা আনিযাছে ীরাম-লক্ষমণে ॥ 


ৰ নরবলি দিবে শুনি বেল! ছিপ্রহরে। 


আপনি কি এই আজ্ঞা দিয়াছ মহীরে ॥ 
সবংশে মারিব মহী, দেখিবে পশ্চাতে । 
ডুবাব তোমারে জলে মন্দির-সহিতে ॥ 
রামের কিস্কর আমি, হগ্রীবের দাস। 
এত শুনি দেবীর ঈষ হৈল হাস ॥ 
মহাদেবী কছিছেন, অতি সঙ্গোপনে। 
পবিত্র হইল পুরী রাম-আগমনে ॥ 
অশেষ পাপের পাপী এ মহীরাবণ। 
দেব-দ্বিজ-ধশ্ম-হিংসা করে অনুক্ষণ ॥ 
নিশাচর নাশিতে শ্রীরাম অবতার। 
রামেরে আনিল মহী হইতে সংহার ॥ 
মহী-বিনাশের যুক্কি শুন হনুমান । 
যখন আনিবে রামে দিতে বলিদান ॥ 
রামেরে কছিবে কর দেবীরে প্রণাম। 
প্রণাম না জানি, যেন কহেন শ্রীরাম ॥ 


॥ রাম কছিবেন, শুন হে মহীরাবণ। 
[| দেখাইয়া! দেহ দেখি প্রণাম কেমন ॥ 
' প্রণাম করিতে মহী দেখাবে রামেরে। 


অঙ্টাঙ্গ লোটায়ে রবে ভূমির উপরে 
হেটমুণ্ড প”্ড়ে মহী প্রণাম করিবে। 


| তুমি লয়ে এই খড়গ মহীরে কাটিবে ॥ 
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দেনী বলিলেন, বাছা, এই ডিও সার। 
ভ্রামের কর্ণে গিয়া কহ সমাচার ॥ 
শ্রীরাম শিবের গুরু আমি তাহ। জানি। 
শিব বাম অতভেদ কহেন শুলপাণি ॥ 
আনাথের নাথ রাম, জগতের সার। 
পলকে উৎপত্তি স্থিতি, পলকে সংহার ॥ 
যোগে যোগাধার রাম কালে মহাকাল। 
রাম-আগমনে ধন্য হইল পাতাল ॥ 
মুঢ়বুদ্ধি মহ্থী চাহে রামে দিতে বলি। 
অবশেষে হবে যাহা, তোমারে সে বলি 
দেবীরে প্রণাম করি বীর হনুমান । 
প্ীরাষের নিকটেতে করিল প্রয়াণ ॥ 
যেখানে আছেন বন্দী উ্ীরাম-লক্ষমণ। 
হুনুষান কহে তথা দেবীর বচন ॥ 

উপাস্স কিয়! দেবী দিলেন মন্ত্রণা । 
যখন করিবে মহী দেবী-আরাধন! ॥ 
যখন লইক়্! খাবে তোমা -€ঙাহাকারে | 
সেইক্ষণে আমি পিস প্রবেশিব ঘরে ॥ 
মক্ষীব্দপ হইয়া! থাকিৰ জলক্ষিতে। 
আসিবেন মহীরাজ! দেবীরে পৃজিতে ॥ 
প্রণাম করিতে কবে সমাপিযা! পূজা! । 
প্রপাম না! জানি মোরা, রাজপুজ রাজ! ॥ 
কিরূপে প্রণাম করে, কিছুই ন! জানি । 
প্রপাষ করিয়। রাজ, দেখাও আপনি ॥ 
প্রণাম করিবে মী দেৰী-বিদ্যমান । 

মুণ্ড কাটি তখনি করিব দুইখান ॥ 
তোঙ্বাদের বাক্যে ঘদি ন1 করে প্রণাম। 
সবংশে বধিব তারে করিয়া সংগ্রাম ॥ 
বুকে হ'টু দিয়া মুণ্ড ফেলিব ছি ড়িয়া। 
যাইব মহীর রক্তে দেবীরে পৃজিয়া ॥ 
মারুতির বাক্য গুনি হাষ্ট ছুই ভাই। 
তোম! হৈতে সঙ্কটেতে পরিত্রাণ পাই ॥ 
এই যুক্তি করিয়া রহিল তিন জন । 
দেবীরে পৃজিতে রাজা করিল গমন ॥ 


পানির হাম 


স্পা খপা লী পালি তে ৩৫ পাপ এ ১ পাস সপিরসরসসি 


আদেশিয়া আনাইল ্রীরাম- লক্ষমণে। 
ছু'জনারে রাখে আনি দেবীর দক্ষিণে ॥ 
হেনকালে হনুমান প্রবেশিল ঘরে। 
অলক্ষিতে রহিবারে মক্ষীরূপ ধরে ॥ 
পূজ1 করিবারে রাজা বমিল আসনে । 
প্রতিমার পাশে থাকি হনুমান শুনে ॥ 
নিকট হুইল কাল সে-মহীরাবণে। 
কুত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণে ॥ 
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করযোড়ে ব্রঙ্মারে কহেন হ্থরপতি । 
রাম-লক্ষমণের কিসে হইবে নিদ্কতি | 
মহীরাজ! হরিয়া! এনেছে দুই তাই। 
কেমনে তদ্ধার পাবে, ভাবি মনে তাই 
এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা ইন্দ্রের বন | 
হাসিয়া! বুলন, শুন সর্ববদেবগণ ॥ 
শক্রধনু নাষে ছিল গন্ধর্ব-সম্তান | 
বিষুগর সম্মুখে নিত্য করে নৃত্যগান ॥ 
নিত্য নিত্য নৃত্য করে বিষুগগর সদনে। 
তাহারে বড়ই তৃষ্ট দেব-নারায়ণে ॥ 
বিষু সস্তাধিতে গেল অস্টাবক্র খাঁষ। 
বাক! মুস্তি দেখিয়া গন্ধর্ব কৈল হাসি ॥ 
ষুনিরপ দেখিয়া! গন্ধর্বেব করে ব্যজ। 
মুনিরে দেখিতে তার হেল তাল-ভজ ॥ 
মুনি কনে, মোরে দেখি কর উপহাস। 
,স্থন্দর শরীর তব হুইবে বিনাশ ॥ 
& পাপী হ'য়ে জম্ম গিয়া রাক্ষসের কুলে। 
ধরিয়| বিকট মুণ্তি থাকহু পাতালে ॥ 
শুনিয়া সুনির শাপ চিত্তে বিদ্যাধর | 


' কি দোষে দারুণ শাপ দিলে ষুনিবর ॥ 


ূ 


অন্ন পাতকী আমি, তোম। নাহি চিনি 


& ভিভুবনে পূজিত আপনি মহামুনি ॥ 


লঙ্কাকাণ্ড 





সি, 


কপা কর, ধরি আমি তোমার চরণ । 
কর প্রভু, এ-পাপীর পাপ-বিমোচন ॥ 
শক্রধন্ু-বচন শুনিয়া মুনিবর | 
প্রসঙ্গ হইয়। তারে করেন উত্তর ॥ 
আমার বচন কভু না হইবে আন । 
পাতালে রহিবে হয়ে রাক্ষল-প্রধান ॥ 
তপোবলে মহামায়া থাকিবেন ঘরে । 
হুখেতে করিবে রাজ্য মহেশের বরে ॥ 
ছুরস্ত রাক্ষলবংশ করিতে সংহার । 
মনুষ্যরূপেতে বিষুঃ হবে অবতার ॥ 
সেই রাম-লক্ষমণেরে লয়ে যাবে হরে। 
পাতালে রাখিবে ল”য়ে আপনার ঘরে ॥ 
মুণ্ড কাট! যাবে তব হনুমান-হাতে। 
শপে মুক্ত হ'য়ে পুনঃ আমিবে স্বর্গেতে ॥ 
হুনুমান-হাতে হবে শাপ-বিমোচন। 
আমার বচন মিথ্যা নছে কদাচন ॥ 
এতেক বলিয়া মুনি গেলেন স্বস্থানে। 
সেই হৈল দুষ্ট মহী পাতাল-ভুবনে ॥ 
মুনির বচন কু নহেত অন্যথা । 
দেবগণ চলি গেল ছুই ভাই যথা ॥ 
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গু মহীরাবণের মতা ও 


ব্রহ্মা-আদি করিয়া যতেক দেবগণ । 
কৌতুকে দেখিতে যান মহীর মরণ ॥ 
যতেক দেবতাগণ রহে শুন্ভপথে। 
মহামায়া! পূজে মী হরধিত চিতে ॥ 
রাশি-রাশি ফল-ফুল দিয়ে রাজা পূজে। 
শঙ্খ ঘণ্ট। ঢাক ঢোল নানাবাছ্া বাজে ॥ 
অর্চন! করিল রাজা খাগা খরশাণ। 
প্রণাম করিতে মহী কৈল সংবিধান ॥ 
ভ্রীরাম-লক্ষমণ বলে, প্রণাম ন। জানি । 
কেমনে প্রণাম করে, দেখাও আপনি ॥ 





বিধির নির্বন্ধ কভু খগ্ডাইতে নারি । 
রামেরে দেখায় রাজা নমস্কার করি ॥ 
দগডবশড কৃত করে দেবীর সম্মুথে। 
প্রতিমার আড়ে থ'কি হনুমান দেখে ॥ 
দেবীর হাতের কড়া লয়ে হনৃমান। 
লাফ দিয়ে মহীরে করিল ছুইখান ॥ 
প্রতিমা-বূপিণী দেবী মহামায়া হাসে। 
অন্রচরগণ দেখি পলায় তরাসে ॥ 

মুক্ত করিলেন হুণু গ্রীরাম-লম্ষমণে। 
হনুর প্রতাপ দেখি হাসে ছুইক্তনে ॥ 
অন্তরীক্ষে থাকিয়া বাখানে দেবগণ। 
হনুমানে কোল দিল শ্রীরাম-কক্ষাণ ॥ 
অদ্ভুত জশ্রুত কথা রাম-অবতার । 
সেবক হইতে হৈল রামের নিস্তার ॥ 
মুক্ত হৈল মুনিশাপে সেমহ্থীরাবণ। 
গন্ধবর্ববূপেতে গেল অমর-ভূবন ॥ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ | 


লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন গীত রামায়ণ ॥ 
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গ তা রাবণ বধ ঞ& 


রামগ্ুণ গাইতে 
পতন যদিরে হুয়। 
যায় অমর-ভূবনে 
শমন চাহিয়া রয় ॥ 
অর্ধনাতি কুপে 
শত শমন আসিয়ে ভারে, 
(মন) কি করিতে পারে, 
পাতকী তরাতে 
ওগো! এসেছে এ সংসারে ॥ 
। মহীর মরণ দেখি যত নিশাচর । 
| ধাইয়া কহিল বার্তা পুরীর ভিতর ॥ 


৪৬৭ 


1ইতে রে তনু 
চাপিয়া বিমানে 


লয়ে রে যখন ডুবায়। 


গ্রীরামের নাজটি 


যা 


পলায় সকল লোক, কেহ নাহি রহে। 





কপালে যা” লেখা থাকে, খশ্ডিবার নহে ॥ 


আচশ্বিতে রাজজ। লয়ে পড়িল প্রমাঞ্চ। 
অস্তঃপুরে মহারাণী পাইল সংবাদ ॥ 
রাজার মরণ শুনি রাণীজ্বলে কোপে। 
আলুথালু বেশভৃষা, অধরোষ্ঠ কাপে ॥ 
রাণী বলে, এই ছিল যোগাদ্যার মনে । 
এতকাল পুজা খেয়ে মারিল রাজনে ॥ 
মহীরে দিলেক বলি দেবীর সাক্ষাতে । 
মজিল আমার রাজ্য মহ্কামায়। হ'তে ॥ 
দেবীর সহায় হয কপি আর নর। 

কি দোষেতে মহীরে ভাবিল দেবী পর ॥ 
আগে গিয়। প্রতিমা ডুবায়ে দিব জলে। 
নর-বানরের প্রাণ লব শেষকালে ॥ 
এতেক বলিয়! মহীরাবণের নারী । 
ধনুক লইয়া উঠে মার মার করি ॥ 
সঙ্গেতে সাজিল সেনা অসংখ্য-গণন | 
হনূর উপরে করে বাণ বরিষণ ॥ 

বড় বড় বৃক্ষ যত মারে হনুমান | 
বাণেতে কাটিয়া রাণী করে খান খাঁন ॥ 
মনেতে ভাবিয়া কিছু না পায় মাকতি। 
কোপ করি রাণীর উপরে মারে লাখি ॥ 
দশমাস গর্ভ ছিল রাণীর উদরে। 

প্রলসবে সন্তান এক মহ'-ভয়স্করে ॥ 
অক্টগোট। বাহু তার, চাপ্িগগোট! যুণ্ড। 
বিকট মুরতি তার, দেখিতে প্রচণ্ড ॥ 
ভূমিষ্ঠ হইল পুক্র অন্ভুত-বিক্রম | 

ছুই চক্ষু রুক্তবণ ঘুগান্তের যম ॥ 
মহাযুদ্ধ আরন্ভিল হুনৃমান-সনে । 
সাপটিয়া কীল লাথি মারে হুনুমানে ॥ 
গর্ভের রুধির-পৃষে ব্যাপিত শরীরে । 
আচন্িতে সংগ্রামেতে সিংহনাদ করে ॥ 
উলঙ্গ উম্মন্ত যেন পাগল সমান । 
তাহার বিক্রম দেখি হাসে হনুমান ॥ 


কাঁত্তবাসী রামায়ণ 


সপ্তদশ সপ সি পপসম্রাট ৩৯ পিস পপি পা সপ স্পস্ট পি পা, 





সপ সস ওপর পপ সপ সপ সি অপি 
রশ 


জ্রীরাম-লক্ষণ হাসে দেখিয়া রাক্ষস । 
হনুমান বলে, বেটার বড়ই সাহস ॥ 
এখনি জন্মিয়। পুজ্র করে ঘোর রণ। 
মহীরাবণের বেটা সে অহিরাবণ ॥ 
আঘথালি পাথালি হানে মারুভির বুকে । 
কিছু নাহি বলে হনূ সংবরিয়া থাকে ॥ 
হনুমান বলে বেন! শক্তি দেখি অতি। 
এখনি পাঠাব তে।”র মের সংহতি ॥ 
মারিবারে হনুমান যায় উভরড়ে। 

ধরিতে না! পারে, শিশু পিছলিয়া পড়ে ॥ 
হেনকালে হনুমান চিস্তিল উপায়। 
পবন-ম্ারণে রণে ঝড় বয়ে যায় ॥ 

ব্লিম বাতাসে ঘূল। লাগে তার গায়। 
পাছড়িয়া ধরে হনু আর কোথা যায় ॥ 
দুই পদে ধরে তারে লয়ে ফেলে দূর। 
পাথরে আছাড় মারি হাড় কৈল চুর ॥ 
সংগ্রামে আইল আর যত যত জন। 

লইল সবার প্রাণ পবন-নন্দন ॥ 
পাতালনিবাসী মুনি হৈল আনন্দিত । 
ভয় দূরে গেল, সবে মছা হরমিত ॥ 
গেলেন দেবতা গণ আপনার স্থান । 
হশুমানে সকলেই করিল কল্যাণ ॥ 
শক্রুরে মারিয়া যাত্রা কেল তিনজন । 
মহীর পূজিত দেবী কহেন তখন ॥ 
সাধিয়া রামের কার্য চলিলা সত্বর । 
সেবা কে করিবে মম পাতাল-তিতর ॥ 
এত শুনি হনুমান করি নমস্কার | 
দেবীরে পাতাল হ'তে করিল উদ্ধার ॥ 

1 হইয়া হর্ষ-যুক্ত চলে তিনজন । 


পপ পাস এপ পা 


শপ পপ ৯ সপ 
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আগে রাম, পাছে হনু, মধ্যেতে লক্ষণ ॥ 
হড়ঙ্গের পথেতে উঠিল। তিন জন। 

' আপন কটকে শিয়া দিল দরশন ॥ 

৷ শ্রীরাম লক্ষণণ পেয়ে বীর বিভীষণ। 

পন জান্ুবান দিল কোল এই তিন জন ॥ 


৪৬৮ 


হনুর প্রশংসা করে জ্রীবাম-লক্ষনণ । 
স্রতপীব দিলেন (কোলা আর বিভাম্ণ ॥ 
জান্বুবান কোল দিয় কৈল আলিঙ্গন । 
ধন্থা হনুমান বলে ঘত কপিগণ্ ॥ 
মধ্াাকাশে উঠে যবে দেব দিবাকর । 
সিংছনাদ ছাড়ে তবে ভল্ুক বানর ॥ 
চারি দ্বার চাপশি কপি করে লিংহন'দ | 
শুনিয। রাবণরাক্ঞা গণিল প্রমাদ ॥ 
মঙ্খার'বণের বধ শুনে দশানন। 
জীবতনপ আশা ছাড়ি করিছে জন্দন ॥ 
পামাধণ গাইল পরি তভিবাল। 

ঘেই জন এনে হার তরে আহিল ॥ 


০০০০ 


স্পা ঈদ পদ শি চর ১০ 
গাও 12 তিতা 


[জেলাতে হাহা 2৬ 
ধান সঃ কর নিক্সন | 
ভান শালা 


তাহ 1 

[নছে গেল দানর ছিল | 

না হাল ভভন) ঘেরিল শমনে ॥ 

যা করাহ র'মচন্দ জগৎ গেলা । 
আমার তোমা বিনে, 

তিক্নবনে কেহ নাই ॥ 

মায়ানদীর তীরে মাছি রাম, 

তোমার চরণ রি সার 

9 রাঙ্গা চরণ-তরণী করে রাম 

আমায় করহে পার ॥ 

শ্ীলোকের ক্রন্দন উঠিল ঘরে ঘর । 
অভিমানে শোকে মন্ত রাজা লঙ্গেশ্বর ॥ 
যুঝিবার তরে সাজে রাজা দশানন। 
সর্ববাঙ্গে ভূষিত কৈল রাজ-আভরণ ॥ 
ভয়ে অভিমানে রাজা আখি ছল-ছল । 
কোপমনে যুঝিতে চলিল রণস্থল ॥ 
আপনি করিছে সাজ লঙ্কা-অধিকারী । 
মেঘের বরণ অঙ্গে ধবল উত্তরী ॥ 


লঙ্কাকাগ্ড 
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স্তি ০ি এসি 


দশ মুণ্ডে রতন মুকুট সারি সারি । 
পরিলেক ম্গমদে স্তগন্ধি ক্স রী ॥ 
নানা অলক্কারে করে ভুবন উচ্ছল । 
দশভাঁলে দশমণি করে ঝলমল ॥ 
কোপে কাপে অধরে'্, চাল রণমুখে | 
হাজার দশেক রণা ছেরে চতুদিকে ॥ 
কেহ ধরে আশে পাশে কেহ ধরে কর। 
কারে পানে ফিরিয়া না চান লঙ্ষেশ্বর ॥ 
না থাকে রাবণরাদ্", কারো উপরোধে | 
র'ণা মন্দ দক গিয়া পশ্চাতে বিরোধে ॥ 
মন্দেদরী বলে, শুনল লঙ্কা-অধিস্তি । 
বুদ্ধিমান ভয়ে কেন ছন্ন হেল মতি ॥ 
পরম প&ত ভুমি) বলে মভাবীর | 
প্রম ধীর ॥ 
[লে বাহুবলে । 
রে দেখিলে ॥ 
ৃ 1 সত ধিকাঙ্গী | 
নল্ম'ব তে সা ভীনবুদ্ধি মাহা ॥ 
প কিনি লি কর অবনান। 
৮য় পন ক গা খাও পরার 
| কহে, সর্বব শাক্রতে বিহিত 
র স্মক্তণা শুনিতে উচিত ॥ 
বিপদে বৃদ্ধি যছি রমণাতে বলে। 
সে বুচচ্ধ পুকুষ থাকে পরম-কুশলে ॥ 
জি লক্কাপুরে করিলে শাসন । 
কে'ন্যুখে দেখ্য়িছু হেন অঘটন ॥ 
কোন্‌ কালে বানরেতে লঙ্ফেছে সাগর । 
কে'ন্‌ কালে সলিলেতে ভেফেছে পার ॥ 
অপরূপ এমন শুনেছ কোন্‌ দশে । 
পাষাণ মনুষ্য হয় চরণ-প্রশে ॥ 
জ্ীরাম মনুষ্য নন) বিষু-অবতার | 
সীতা ফিরে দেহ যুদ্ধে ক্য নাহি আর॥ 
দশানন বলে, সীতা দিতে পারি ফিরে। 
হাসিবেক বিভীষণ সবে না শলীরে ॥ 
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কহিবেক ইন্দ্র-আদি যত দেবগণ । ইন্দ্র-আদি দেবতা জীবনে আজ্ঞাকারী । 

যুদ্ধে হারি সীতা ফিরে দিলেক রাবণ ॥ মরিয়া! বৈকুণ্১ে আমি যাব সর্বেবোপরি ॥ 

ছোট হয়ে থোট। দিবে বড় ভয় বালি। না বুঝিয়া ভাগ্যহীন কহিলে আমারে । 

াম্থৰ হইয়ে গৃহে থাকহ প্ররেয়সী ॥ আম-সম ভাগ্যবান নাহিক সংসারে ॥ 

বরঞ্চ রামের শরে ত্যজিব জীবন । দেখিব করিয়। যুদ্ধ মরি কিবা মারি। 

সীতা ফিরে দিতে নাহি পারিব কখন ॥ ক্রন্দন সংবরি গ্রহে যাহ মন্দোদরী ॥ 

মন্দোদরী র!ণী বলে, ভাগ্যে হ'লে হীন। : মরণ নিকটে যার, কি করে ওধধে। 

বল বুদ্ধি পরাক্রম পাসরে প্রবীণ ॥ ন। রহে রাবণ মন্লোদরীর প্রবোধে ॥ 

আসন্ন সময়ে বুদ্ধি ঘটে বিপরীত । স্বামী প্রদক্ষিণ করি করিল মঙ্গল। 

কোপ না করিহু রাজা শুনহ কিঞ্চিত ॥ মন্দোদক্লী-চক্ষে জল করে ছল-ছল ॥ 
ংসারের কত্তী রাষ পতিতপাবন । অন্তরে জানিয়! রাণী কান্দিল প্রচুর । 

ভ্রিভুবনে সকলেরে করেন পালন ॥ সতিনী হাজার দশ গেল অন্তঃপুর ॥ 

সত্বগুণে যেই প্রভু পালেন সবারে । অষ্টাদশ বুহন্দের বাহিরে রাবণ। 

শত্রুভাবে আইলেন মারিতে তোমারে ॥ সারথি সাজায়ে রথ, যোগায় তখন ॥ 

লক্ষমীরূপ। সীতাদেবী পূজিতা ভুবনে । কনক-রচিত রথ স্থগঠিত চাক1। 

লল্মীরে দ্রিতেছ হুঃখ অশোকের বনে ॥ উপরেতে শোভা করে ধ্বজেতে পাতাকা ॥ 

যে জন পালনকর্তা, সেই জন মারে। বিচিত্র-নিশ্মাণ রথ লাঞ্জিল প্রচুর | 

অভাগ্য তোমার মত নাহিক সংসারে ॥ রথের উপরে রাজা সংগ্রামেতে শুর ॥ 

ঈষশ হাসিয়। কহে লঙ্কা অধিকারী । দরশানন বলে, যত আব্ত্রধারী জনে। 

সামান্ত তোমার বুদ্ধি রাণী মন্দোদরী ॥ ছোট বড় সাজিয়া আস্থক ময় সনে ॥ 

শক্তিরূপা মহালক্ষমী সীতা ঠাকুরাণী | মহীরাবণ পড়িল বংশ চূড়ামণি। 

তুমি কি বুঝাবে মোরে আমি তাহ! জানি ॥; আর কারে পাঠাইব, যাইব আপনি ॥ 

যাগ যজ্জ পূজা করে রাখিতে না পারে।  যতেক আছিল সৈন্য লঙ্কার ভিতর। 

বিন! অর্চনাতে পড়ে আছেন ছুয়ারে ॥& | সাজিয়া রাবণ-সঙ্গে চলিল সত্বর ॥ 

নিরাহারে অনাহারে জপে কতজন । | পশ্চিম দ্বারেতে আছে আ্ীরাম-লক্ষবণ | 

স্বতুযুকালে নাহি পায় সেই গ্চরণ ॥ ৷ মুঝিবারে সেই দ্বারে চলিল রাবণ 
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ধ্যানযোগে ভাবিয়া না পান সুনি-ধধি। ও 
সে রাম ভাবেন মোরে নিরাহারে বসি ॥ 
জাগ্িছে আমার রূপ শ্রীরামের মনে। £ 

ভাবিছেন আমারে বধিবে কতক্ষণে ॥ € শ্রীরামের সাহাযো ইন্দ্রের রখ-প্রেরন ৬ 
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মরিব রামের হাতে ভাগ্যে যাহা আছে। হাতে ধনু রাম ভ্রমিছেন রণস্থলে। 
যমের না! হবে সাধ্য ঘনাইতে কাছে ॥ লঙ্কা তোলপাড় বানরের কোলাহলে ॥ 
বিষুগ্দূতে ল,য়ে যাবে তুলিয়া বিমানে । কোলাহল শুনি রাজা আইল ত্বরিতে। 
সমান প্রতাপে যাব জীবন-মরণে ॥ ভুবনবিজয়ী ধন্ুর্ববাণ ধরি হাতে ॥ 


| ৩ 


পপি পপ শট পিস পি পতি আপনি তশাসপিসসসী লোসসপস্টী পাস পাপা পা আপা ৮ সপ 


চারি চাক রথখান অস্টঘোঁড। বহে । 
কনক-রচিত রথ ত্তর্রিভুবন মোহে ॥ 
হেন রথে উঠি যুঝে রাজা দশানন। 
শ্রীরাম উপরে করে বাণ-বরিষণ ॥ 
রখোপরে যুঝে রাজ! রাম ভূমিতলে । 
দেবগণ কম্পমান গগনমগ্ডলে ॥ 
লইয়। ব্রহ্মার আজ্ঞ! যতেক অমর । 
পাঠাইল রাম লাগি রথ পুরন্দর ॥ 
স্বর্গ হতে আসে রথ, পড়িছে বিজলি । 
রূুথেতে নোউঙায় মাথ! সারথি মাতলি ॥ 
ইন্দ্র পাঠাইল রথ দিব্য ধনুঃশর | 
আর এক পাঠাইল স্বর্ণ টোপর ॥ 
রাবণে মারিয়। প্রভু দেবে কর হিত। 
ভ্রিতুবনে কীত্তি রাখ রামায়ণ-গীত ॥ 
লক্ষণ সুগ্রীব রাম রক্ষঃ বিভীষণ। 
আচশ্িতে রথ দেখি চমকিত হন ॥ 
কোথাকার রথখান, কাহার মাতলি। 
রাবণ-প্রেরিত রথ মায়ার পুভলি ॥ 
রামেরে চিনিতে নারে ছুষ্ট দশন্বন্ধ । 
রথে তুলি কোথ। লবে করিয়ে প্রবন্ধ ॥ 
কৃত্তিবান পণ্ডিত কবিত্বে বিচক্ষণ । 
রথ দেখি পামসৈম্ সবে মনে মন | 
€ শা 


গ শ্রীলাঃমের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধের সৃচলা ও 


রসন! রাম নাম ভূলে! না রে। 
দেখ মিছ! মায়াজালে বন্ধ করে কালে, 
ডুবায় অকুল-পাথারে ॥ 
ইন্দররথ রাবণ দেখিয়। রণস্থলে । 
চিন্তিত হইল অতি টুটে আসে বলে ॥ 
রথের সারথি রামে কৈল প্রদক্ষিণ । 
রথে উঠে রঘুনাথ সংগ্রামে প্রবীণ ॥ 


লঙ্কাকাণ্ড 


শা রা স্পেস ৮ তিশা ৮ পিপিপি শি শ্পা পাশিশী 
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৷ চিনিল রাবণ রাজা ইন্দ্রের বিমান। 

মনে মনে দশানন করে অনুমান ॥ 

কোথ। গেল ইন্দ্রজি ভাই কুম্তকর্ণ। 

এখনি ছুরাত্ম। ইন্দ্রে করিতাম চুপ 

এতদ্দিন করি সেবা লেবকের মত । 

অসময় দেখি হৈল শক্র-অনুগত ॥ 

| শত্রুকে পাঠায় রথ আমা-বিছ্ামানে | 
এত বলি কোপদৃষ্টে চাহে স্বর্গপানে ॥ 
কোপ মনে মাতলিরে কহে লঙ্বেশ্বর | 
সবলের অনুবল ঘতেক অমর ॥ 
এইবার বাধি যদি, জিনিতে পারি রণ | 
একে একে কাটিব সকল দেবগণ ॥ 
কোপ সংবরিয়! রাজা বসি মনোছুখে | 
রথ চলাইয়া দিল রামের সম্মুখে ॥ 
কোপেতে রাবণ করে বাণ-অবতার । 

| তিন লক্ষ বাণ মারে সর্পের আকার & 

ূ সর্পবাণ দেখি রামে লাগিল তরাস। 

র 


সপ অপ পপ পপ 


এডিল বন্ধন বুঝি পুনঃ নাগপাশ ॥ 
নাগপাশ শিবারণে জানেন সক্ধান | 
মন্ত্র পড়ি স্্রীরাম এড়েন খগবাণ ॥ 
গরুড় হইয়। বাণ আকাশেতে জ্রমে। 

ূ রাবণের সর্পবাণ গিলে ক্রমে ক্রমে ॥ 
সর্পবাণ ব্যর্থ গেল, কুপিল রাবণ । 
রামের উপরে করে বাণ-বরিষণ ॥ 

বাণ বরষিয়। বিহ্ষে ইন্দ্রের মাতাঁলি। 
জর্জর ইজ্জের অম্ব, মুখে ভাঙ্গে নালি ॥ 
কোপেতে রাবণ বজ, জাঠ! লয় হাতে । 
জাঠ। দেখি দেবগণ লাগিল চিস্তিতে ॥ 

॥ জাঠ। গাছ হাতে করি তর্জ্ে লঙ্বেশ্বের | 

ডাকিযে রামকে তবে করিছে উত্তর ॥ 

এই আমি জাঠ! মারি পৃরিয়া সন্ধান । 

রক্ষা কর দেখি রাম, ধরে ধনুর্ববাণ ॥ 

মন্ত্র পড়ি দশানন জাঠা গাছ এড়ে। 

8 যত দূর যায় জাঠা, তত দূর পুড়ে ॥ 
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বুক্ষের নিকটে গেলে বৃক্ষনব সবলে । 
আলো! করি আসে ভাঠা গগনযগুলে ॥ 
মত বাণ এন্ডে রাম জাঠা নিবারিতে। 
এর্ধব-অন্থ পুড়ি যায জাঠার অগ্নিতে ॥ 
বাশ লোড়াহয়া জাঠ মা বায়ুবেগে। 
মাতলি তখন কহে শীরামের আগে ॥ 
ইন্দ্র পাঠাইল শেল সংলার-বিজয়। 

সেই শেল মার প্রভু, জাঠ। হবে ক্ষয় ॥ 
এডিলেক শেলপাট মাতলির বোলে। 
রাবণের জাঠা কাটি পাড়ে ভূমিতলে ॥ 
জাঠাগাছ কাটা পেল, রুষিল রাবণ । 
রামের উপরে করে বাণ-বরিষণ ॥ 
বাছিম্না বাছিয়া বাণ এড়ে লাহ্কশ্র । 
বাণ ফুটি রঘুনাথ হইল কাতর ॥ 

কাতর হইয়। রাম ধম দিল টান! 
রাবণের অঙ্গ বিহ্থি কৈল খান খান ॥ 
দুইজনে মহাযুদ্ধ সংগ্রাম-ভিতরে | 
কোপে রাম গালি পাড়ে দুষ্ট রাবণেরে ॥ 
সবে বলে, তোমারে রাবণ মহারাজ । 
পরস্ত্রী হরিতে তোর মুখে নাই লাজ ॥ 
শীত! যদি আনিতিস্‌ মোর বিদ্তমানে | 
সেই দিন পাঠাতাম যষের সঙ্গনে ॥ 
বিছ্যমানে না আনিয়া করিলি ষে চুরি। 
দেখ তোরে আজি পাঠাইব যমপুরী ॥ 
দশমুণ্ড সাজায়েছ নান(-অলঙ্কারে । 
গড়াগড়ি যাবে মুণ্ড সমুদ্রের ধারে ॥ 
ব্রহ্ম! বিষুঃ মহেশ্বর দেবেন্দ্র বাস্বকী | 
পড়িলি আমার হাতে, কার সাধ্য রাখি ॥ 
গালি দিয়! জ্রীরামের বল বেড়ে আসে। 
বাছিয়। বাছিয়া! বাণ মারেন হরষে ॥ 
বানরেতে শিলা তরু ফেলে চারিভিতে । 


চারিদিকে মারে, রাজ। না পারে সহিতে ॥ 


আমুঃশেষ হ,য়ে রাঞ্জ টুটে আসে বলে। 
চারিদিকে রামপ রাবণ নেহালে ॥ 


কাাতবাস* 


বাধায়ণ 


শপে পিতা স্পা তত পি - পা পাটা শি এ 


রাবণ-উপ্র রাম বজ-অস্ত্র মারে। 
মুস্িত হইয়া পড়ে রথের উপরে ॥ 
হাত-প1 আছাড়ি রাজা করে ধড়ফড়। 
সারথি রাবণে লয়ে উঠে দিল রড়॥ 
কত দূরে গিয়া রাজা পাইল চেতন । 
সারথিরে গালি পাড়ে ঘৃণিতলোচন ॥ 
বৈরী-সনে রণ আমি করি রণস্থলে। 
রথ লয়ে পলাইয়। এলি কার বোলে ॥& . 
বলে ক্রি দেখি বেটা হুইলি কাতর। 
অল্পজ্ঞান কৈলি বেট', বুকে নাহি ডর ॥ 
রাম-সনে যুক্তি করি আছ মম সনে । 
ভঙ্গ দিয়া এলি বেটা, ভয় নাই মনে ॥ 
তয়েতে সারথি কছে যোড় করি হাত। 
আমারে ন। কর কোপ রাক্ষসের নান ॥ 
রূপে মুঙ্ছা দেখি তব, বিষম সংগ্রাঙ্থ । 
রণশ্রমে ঘোড়ার বহিল কালঘাম ॥ 
সারথি ফিরায়ে রথ রাখে যোছ্ পতি । 
সারখির ধম্ম এই, শুন নরপতি ॥ 
রণে মুচ্ছা দেখি তব হইনু অন্তর | 
অবিচারে কেন মোরে কহ কট্ত্তর 
ছিতচিন্ত! করিতে হইল বিপরীত। 
আমারে দিতেছ দোষ, এ নহে উচিত ॥ 
কোপ না করহু রাকা, না কহিও আর। 
বলিয়া চালাঘ রথ সারথি "আবার ॥ 
কোপমনে অশ্ব-পৃর্ঠে মারিল চাবুক । 
বেগে উত্তরিল রথ রাখের সম্মুখ ॥ 
রাম বলে, মাতলি হে, হও সাবধান। 
আরবার রাবণ আইল বিদ্যমান ॥ 
] মনে মনে চিস্ভিয়। মরণ কৈল সার। 
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মরেছিল আরবার পাইল নিস্তার ॥ 
' ইন্দ্রের সারথি বড় বুদ্ধে বিচক্ষণ | 
রথ চালাইয়! দিল ত্বরিত গমন 
' উপনীত রাবণের রথ শীঘ্রগতি । 


পন ছুই জনে বাণৰৃষ্টি ধতেক শকতি ॥ 


৪8৭ « 


শা পক পিউ পাস লো পিউ রসি টি এস রর এ 


৮ম প্রি সিটি সস্তা অ্টিএি পা পতি পতি শর্টিপ সপিস্পরির্ট শর্শি পপ এ 


রথের পতাক! ছুই হৈল ঠেকাঠ্ঠেকি। | 
অগ্নিঘম বাণ মারে দুজন ধানুকী ॥ 
অহ্থরে ডাকিয়। বলে, জিনুক রাবণ । 
রামের হউক জয়, কহে দেবগণ ॥ 
ছেনকালে রঘুনাথ পৃরিয়া সন্ধান । 
রাবণের শরীরে মারিল তীক্ষবাণ ॥ 
সেই বাণ সহি রাজ| গদ1 নিল হাতে । 
তর্জন করিয়া গদা ছাড়ে শুশ্যপথে ॥ 
অর্ধচন্দ্র-বাণে রাম সেই গা কাটে। 
গদা কাটি বাণ দশানন-অঙ্গে ফুটে ॥ 
রক্তবর্ণ গদা রাজ! এড়ে পুনর্ববার | 
পিশাচ-অন্দ্রেতে রাম করিল সংহার ॥ 
শিবমন্ত্র পড়ি রাজা শিবশুল এড়ে। 
শঙ্কর-বাণেতে রাম শুন্য কাটি পাড়ে ॥ 
ক্রোধে জ্বলে রাবণের ন্যন-নিকর । 
পুনঃ জাঠ1 বাণ এড়ে রামের উপর ॥ 
রক্তবর্ণ জাঠাগাছ পঞ্চাশ যোজন । 

স্বর্গ মত্য পাতাল কাপিল ত্রিভুবন ॥ 
সূর্য্যতেজ ধরে জাঠ।, অগ্নি উঠে মুখে । 
বিপরীত শব্দে আসে রামের সম্মুখে ॥ 
জাঠ। গাছ দেখি রাম হইল বিস্মিত। 
ধনুকে টঙ্কার দেন শব্দের সহিত ॥ 
আস্তে আস্তে রামচন্দ্র নানা-অস্ত্র এড়ে। 
জাঠার অগ্নিতে বাণ ভস্ম হয়ে উড়ে ॥ 
লক্ষ লক্ষ বাণ পুড়ি জাঠ! গাছ আসে। 
স্াসেতে পর্ববতবাণ গ্রাম বরষে ॥ 
পবন-বেগেতে জাঠ। আসে শীত্রগতি | 
করষোড়ে বলে তবে মাতলি সারথি ॥ 
দেবরাজ পাঠায়েছে যেই শেলপাটে । 


দ্রেত ছাড় সেই শেল, জাঠ। প্রোড় কেটে ॥ 


মাতলির বাক্যে রাম শেলপাট এড়ে। 
রাবণের জাঠাগাছ শেলে কাটি পাড়ে ॥ 
জাঠাগাছ কাট! গেল, রাবণের ত্রাস। 


জাঠা কাটি শেল আসে প্রীরামের পাশ ॥ 


হাক 
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ও রি সি রাজ! ঘুড়ে নাগপাশ । 
' সহত্র সহস্র ফশী দেখি লাগে ত্রাস॥ 
পূর্বেব রাম পড়েগ্ছিলা যেই নাগপাশে। 
সেই বাণ দেখি রাম কাপিলেন ভ্রাসে ॥ 
শ্রীরাম গরুড়-অস্ত্র এড়ে বাহুবলে । 
রাবণের নাগগণে ধরে ধরে গিলে ॥ 
ব্যর্থ গেল নাগপাশ দেখি দশানন । 
রামের উপরে করে বাণ-বরিষণ ॥ 
সপ্তধার বাণে র'ম নানা অস্ত্র কাটি । 
অস্ত্র কেটে রাবণের রহে অঙ্গ ফুটি ॥ 
ক্রোধে করে দুইজনে বাণ বরিষণ। 
লেখাজোখা নাহ বাণ বরষে দুজন 
চক্ষু মুদি ধনুক টানয়ে দুইজনে । 
অগ্রিম দেখে কম্প লাগে ত্রিভুবনে ॥ 
সৃধ্য-আদি গ্রহগণ কাপে রসাতল। 
শৃষ্ঘেতে দেবতাগণ পলায় সকল ॥ 
ঘন-ঘন উল্ধাপাত তারাগণ খসে । 
ভ্রিভুবন কম্পমান আরামের ভ্রাসে ॥ 
জ্রীচরণভরে লঙ্কা করে টলমল । 
সিংহনাদে উৎলিল সাগরের জল ॥ 
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে, মনে হেন গণি । 
ধনুকের টক্কার বাণের ঠনঠনি ॥& 

রোধ হেল চন্দ্রসূর্্য-গমনাগমন । 

দিব! রাত্রি সপ্তাহ বিচ্ছেদ নাহি রণ ॥ 
সপ্ত দিন নাহি দেখি, কে আছে কোথায়। 
'স্বত্ীব-অঙ্গদ আদি পলাইয়! যায় ॥ 

নল নীল-স্থষেণ পলায় হনুযান । 
সসৈম্চে পলায় সবে লইয়। পরাণ ॥ 
শরভঙ্গ ছিবিধ পলায় উভরায় । 

পনস কেশরী ছুটে ফিরিয়া না চায় ॥ 
আপন কটকে কপি পলায় অপার । 
ূ দৃষ্টি নাহি চলে, লঙ্কা বাণে অন্ধকার ॥ 


স্পা পাপা পাপা বা পপ সপ পপ সস, শা স্ নি 


| উল 


উদ্ধমুখে সসৈস্ভেতে পলায় গবাক্ষ ॥ 


৭৩ 
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শীরাম-লক্ষমণ ক্রোধে শমন-সমান। 
বাঁকে বাঁকে ফেলে যেন যমসম বাণ ॥ 
যত নিশাচর যায় ফেলে ধনুর্ববাণ। 
আশী কোটি ভল্লুকে পলায় জান্বুবান ॥ 
রাম-রাবণের যুদ্ধ না হয় তুলন। 
(দোহার অঙ্গের মাংস কাটে ছুই জন ॥ 
স্বর্গে ইন্দ্রদ্দেব কাপে, পাতালেতে বলি । 
বাণের আগুনে দীপ্ত হয় রণস্থলী ॥ 
গ্রাম এড়েন বাপ, তারা যেন ছুটে । 
রাবণের অঙ্গে তাহ! কাট! হেন ফুটে ॥ 
মারিলেন অগ্নিবাণ ঘোর শব্দ শুনে । 
হেন বাণ দশানন কিছুই না জানে ॥ 
জীরাম এড়েন. বাণ নামে বেড়াপাক । 
রণস্থলে ফিরে যেন কুমারের চাক ॥ 
বঞ্চনা পড়িছে যেন উঠে মহাশব্দ | 
বাপ খেয়ে দশানন হয়ে রহে স্তব্ধ ॥ 
বজনম রামের বাণ বেগে যায়। 
রাবণ নিস্তেজ হৈল সেই বাণ-ঘায় ॥ 
গায়ের ভূষণ গেল, মাথার মুকুটে। 
রক্ত-মাংল নাহি গায়, অস্ছি ভে্দি ফুটে ॥ 
অস্ত্র বিদ্ধি রঘুনাথ করিল জর্জর। 
তবু যুঝে দশানন সংগ্রাম-ভিতর ॥ 
বিভীষণ বলে রাম ধন্ম-অস্ত্র এড়। 
রাবণের স্বর্ণপাট। ভূমে কাটি পাড় ॥ 
স্বর্ণপাট। গেল কাট।, রাবণ চিস্তিত | 
মনে ভাবে ভগবতী ছাড়িল। নিশ্চিত & 
বিশেষ জানিনু রাম বিষুর-অবতার। 
জনশ্মিলে মরণ আছে চিস্ত। কি তাহার ॥ 
সফল জীবন মম রাম যি মারে। 
রামের সম্মুখে আজি ত্যজি কলেবরে ॥ 
জনম সফল হবে, যাব ন্বর্গবাস। 

রামের শ্রযুখ দেখি রাবণের হাস ॥ 

না কহিৰ শ্রীতিবাক্য ভাবিছে রাবণ। 
দয়া উপজিলে নাহি ঘটিবে মরণ ॥ 


কাত্তবাসী রামায়ণ 
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রাবণ রামেরে বলে ছাড় অহঙ্কার । 
আঞজিকার রণে তোম। করিব সংহার ॥ 
নহি সে দূষণ খর, আমি যে রাবণ। 
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন & 
শ্রীরাম বলেন তোর কঠিন জীবন। 
মম বাণ খেয়ে বেচে আছহু এখন ॥ 
আরবার বাজে যুদ্ধ প্রীরাম-রাবণে । 
বাণের আগুন গিয়া! উঠিল গগনে ॥ 
ঘোর অন্ধকার নিশি বাণে দীণ্ড করে। 
চিকুর চমকে যেন সংগ্রাম-ভিতরে ॥ 
এড়িল শঙ্কর-বাণ রাম রঘুবর | 

বুকেতে বাজিয়া রাজা হইল কাতর ॥ 
বাণ খেয়ে দশানন অস্তরেতে কাপে । 
পার্কবতীর মহাশুল এড়িলেক কোপে ॥ 
শুল ফুটি রঘুনাথ হৈল অচেতন । 
চেতন পাইয়। করে বাণ বরিষণ ॥ 
সহআাক্ষ বাণ তার চলে উদ্ধামুখে । 
অবিলম্যে পড়ে গিয়! রাঝণের বুকে ॥ 
বাণাঘাতে মহাত্রাস পাইল রাবণ। 
বিষু্মন্ত্রে গদ। রাম মারেন তখন ॥ 
কালচক্রে কাটে গদ! রাজ দশানন । 
গদ। ব্যর্থ গেল, ভাবে কমললোচন ॥ 
অতি ক্রোধে এড়িলেন বাপ মহাকাল । 
রাবণের বুকে বিদ্ধি প্রবেশে পাতাল ॥ 
পাশুপত বাণ মারে রাজ দশানন। 
বিষুঃচক্রে কাটিলেন শ্রীরাম তখন ॥ 
বাণ খেয়ে দশানন ভাবে মনে-মন | 
যোড়হাতে স্তব করে, শ্রীরামে তখন ॥ 


& হাতের ধনুক-বাণ ফেলে ভূমিতলে | 


কর যুড়ি করে স্তব বস্ত্র দিয়ে গলে ॥ 
বিশ্বের আরাধ্য তুমি, অগতির গতি । 


_ নিদ্ানে স্থজিতে স্থষ্থি তুমি প্রজাপতি ॥ 
৷ তুমি স্প্তি, তুমি স্থিতি, তোমাতে প্রলায়। 
দি কালে মহাকাল বিশ্ব কালে কর লয় ॥ 
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তুমি উ চত্দ্র, তুমি সু্য, তুমি চরাচর। 
কুবের বরুণ তৃমি, যম পুরন্দর ॥ 
নিরাকার সাকার সকল রূপ তুমি । 
তোমার মহিমা-সীম। কি জানিব আমি ৪ 
ন1! জানি ভকতি স্তুতি, জাতি নিশাচর । 
শ্রীচরণে স্থান দান দেহ গদাধর 

তুমি হে অনাদ্য আছ্য অসাধ্য-লাধন। 
কটাক্ষে ব্রহ্মাণ্ড কর খগু-বিনাশন ॥ 
আখগুল চঞ্চল চিস্তিযা শ্রীচরণ। 
কটাক্ষে করুণা কর কৌশল্যানন্দন ॥ 
জাচম্মিয়া ভারত-ভূমে আমি দুরাচার। 
ক'রেছি পাতক বহু, সংখ্যা নাহি তার ॥ 
অপরাধ মার্জনা কর হে দয়াময় । 
কুড়ি হস্ত যুড়ি রাজা একদৃষ্টে রয় ॥ 
কুড়ি চক্ষে বারিধার! বহে অনিবার । 
রাম বলে, না হইল সীতার উদ্ধার ॥ 
কাধ্য নাই রাজপাঁটে পুনঃ যাই বনে। 
রাবণ পরম ভক্ত, মারিব কেমনে ॥ 
কেমনে এমন ভক্ত করিব সংহার । 
বিশ্বে কেহ রামনাম না করিবে আর ॥ 
কেমনে মারিব বাণ ভক্তের উপর । 
এত বলি ত্যজেন হাতের ধনুঃশর ॥ 
বিমুখ হইয়া রাম বসিলেন রথে। 
ইন্দ্র-আদি দেবগণ লাগিল চিস্তিতে ॥ 
স্তবে তুষ্ট হেল যদি কমললোচন । 
তবে ত মজিল স্থষ্ট্ি, না মল রাবণ & 
এত বলি দেবগণ করিয়া যুকতি। 
উত্তরিল গিয়া যথা দেবী সরস্বতী ॥ 
দেবগণ বলে, মাত কপ্সি নিবেদন। 
প্রমাদ ঘটিল বড়, না মৈল রাবণ ॥ 
শীরামে করিল স্তব দুষ্ট নিশাচর । 
স্তবে তুষ্ট হুয়ে রাম ত্যজিল সবর ॥ 
তুমি বৈন রাবণের কণ্ঠের উপর । 
রিপুভাবে গ্রামে বলাও কট্ত্তর ॥ 


লঙ্কাকাগ্ড 
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এত লিও বা? গ্বাদিনী চলিল সত্ব । 
বলিলেন রাবণের কণ্চের উপর ॥ 
ডাক দিয়া বলে রাজা, শুন রঘুপতি। 


প্রাণের ভয়েতে তোমা নাহি করি জ্রতি ॥ 


অবশ্য যুঝিব আমি, আইস সম্বর | 
এক বাণে ভণ্ড কেট! যাবি যম-ঘর ॥ 
উীরাম বলেন, মৃত্যু ইচ্ছিলি রাবণ । 
এখনি পাঠাব তোরে যমের সদন ॥ 
এত বলি কোপেতে কম্পিত রঘুবর । 
পুনর্ববার তুলিয়া নিলেন ধনুঃশর ॥ 
পুনর্ববার লাগে যুদ্ধ শ্রীরাম-রাবপে। 
বাণে বাণে কাটাকাটি উঠিল গগনে ॥ 
দুই সিংহ পর্ববতে উন্মত্ত যেন রণে। 
লেইমত বাজে যুদ্ধ ভরাম-রাবণে ॥ 
পঞ্চবাণ যুড়ে রাম ধনুকের গুণে । 
সেই বাণ কাটে রক্ষঃ 'অগ্রিমুখ-বাণে ॥ 
গন্ধর্ববাস্্র মারে রাম রাবণের গায়। 
দশানন মোহ গেল সেই অআস্ত্রঘায় ॥ 
হেনকালে যুক্তি দিলা মিত্র বিভীষণ। 
ব্রঞ্গমকবচ কাটিলে মরিবে রাবণ ॥ 
ব্রহ্মমন্স্র পড়ি রাম ব্রহ্ম-অস্ত্র হানে। 
কবচ কাটিয়া! পড়ে শ্রীরামের বাপে ॥ 
ব্রহ্মকবচ কাটিয়া তীক্ষ অস্ত্র হানে। 
তবু যুঝে দশানন প্রীরামের সনে ॥ 
ডাক দিয়! গ্ররামেরে বলিছে রাবণে। 
কি করিতে পার রাম মনুষ্-পরাণে ॥ 
রাবণের কথ শুনি শ্রীরামের হাস। 
অবশ্য রাবণ, তোরে করিব বিনাশ ॥ 
যত বাণ মারে রাম, না৷ মরে রাবণ । 
রাবণ মরিবে কিসে, ভাবে নারারণ ॥ 
' সন্ধান পৃরিয়া! রাম কালচক্ত এড়ে। 
রাবণের মাথা কাটি ভূষিতলে পাড়ে ॥ 
। কাট! গেল এক মাথা দেখে দেবগণ। 
আর মাথা সেইথানে উঠে ততক্ষণ ॥ 





আরবার রঘুনাথ অদ্ধচন্দ্র-বাণে । 

ছুই মাথা কাটিয়া! পড়িল সেইখানে ॥ 
রণস্থলে রাবণের উঠে ছুই মাথা । 
দেখিয়। বিস্মিত হেল সকল দেবতা & 
আরবার রথুনাথ এড়ে ব্রহ্মজাল। 

তিন মাথ। কাটি বাণ প্রবেশে পাতাল ॥ 
তিন মাথ। কাট। গেল, দেখে দেবগণ। 
পুনঃ তার তিন মাথা উঠে সেইক্ষণ ॥ 
আরবার সন্ধান পূরিল। রঘুবীর। 
এধীক বাণেতে তার কাটিলেন শির ॥ 
চারি মাথা কাট। গেল অতি চমণ্ডকার । 
ব্রহ্মবরে চারি মাথা উঠে আরবার ॥ 
মাথ! কাট গেল, নাহি মরে লক্ষেশ্বর | 
ব্রহ্ম-অস্ত্রে পঞ্চ মাথ। কাটেন সত্বর ॥ 
পাঁচ মাথ! কাটি রাম মনে আনন্দিত। 
সেই পাঁচ মাথ। তবে উঠে আচন্ছিত ॥ 
আরবার রামচন্দ্র এড়ি যমদগ্ড। 
মুকুট-সহিত কাটে ছয়গোটা মুণ্ড 
মাথা কাট। গেল, তবু রণ নাহি টুটে। 
সেইক্ষণে রাবণের ছয় মাথা উঠে ॥ 
ধন্মচক্র-বাণ রাম যুড়েন ধনুকে । 

সাত মাথা কাটিলেন সর্বজন দেখে ॥ 
মাথ। কাটা গেল, তবু যুক্ধিছে রাবণ। 
সপ্তমুণ্ড রাবণের উঠে ততক্ষণ ॥ 
সগ্ুনার-বাণে রাম অধ্টমুণ্ড কাটে। 
ব্রহ্মার বরেতে তার অফনুণ্ড উঠে ॥ 
নয় মাথা কাটিলেন কোপে রঘুনাথ । 
সেইক্ষণে নয় মাথ। উঠে এক সাথ ॥ 
দশ মাথ! কাটা গেল, দশ মাথ! উঠে। 
তথাপি রাবণ যুঝে রামের নিকটে ॥ 
শ্রীরাম বলেন, বেটা, বড়ই হুর্ধধার। 
মাথ! কাট! গেল তবু যুঝে আরবার ॥ 
অন্দচন্দ্র-বাণে রাম পুরিল! সন্ধান । 
র(বণের মধা কাটি করে দুইখান ॥ 


অদ্ধ অঙ্গ পড়ে যেন পর্ববতের চূড়া । 
ব্রহ্মবরে অন্ধ অঙ্গ অঙ্গে লাগে যোড়। ॥ 
তবু নাহি পড়ে রক্ষঃ, বড়ই তুর্ববার । 
রামের উপরে করে বাণ আবতার ॥ 
রাবণের বাণে রাম জর্জর শরীর। 
ংবরিয়। তীক্ষ বাণ এড়ে রঘুবীর ॥ 
শতবার কাটিলেন রাবণের মাথা। 
কাটিবামাত্রেতে উঠে, তিল নাহি ব্যথ| ॥ 
না মরে কাটিলে মাথা যুঝয়ে রাবণ । 
কত্তিবাদ রচিলেন গীত রামায়ণ ॥ 
০০১০০ 


গু ব্রাবণের অন্রিকা-স্তবন ও 


এত দেখি কোপে কাপে বীর দশানন । 
চাপে চড়াইয়া! বাণ করে বরিষণ ॥ 
আচ্ছন্ন হইল রবি, নাহি চচল দৃষ্টি। 
বাণ বর্ষে, যেন মেঘ বরিষয়ে বৃষ্টি ॥ 
বাণে বাণে ক্ষত-অঙ্গ যতেক বানর। 
তাহা দেখি হনৃযান ক্রোধিত-অস্তর ॥ 
লাফ দিয়া রাবণের সম্মুখে পড়িল । 
বজের সমান কীল রাবণে মারিল ॥ 
মার খেয়ে দশানন হারায় চেতন । 
ধুলায় লোটায়ে করে রুধির-বমন ॥ 
চেতন পাইয়া কীল হনুমানে মারে। 
রাম জগ বলিয়া! মারুতি-বীর সারে ॥ 
এইরূপে কতক্ষণ হইল সংগ্রাম । 
পরেতে সংগ্রাম করে আসিয়া শ্রীরাম ॥ 


| বাণে বাণে ক্ষত দেহ হৈল ছু-জনার। 
দশানন সমর সহিতে নারে আর ॥ 


ধুলায় ধূলর রাজা হয়ে অচেতন । 
পাইয়া চেতন করে অন্থিকা-স্তবন ॥ 


তে 
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গ অন্িকা-ম্তবণ্ড 

কোথ। ম! তারিণী তার, হও গো সদয় । 
দেখা! দিয়া রক্ষ! কর মোরে অসময় ॥ 
পতিতপাবনী পাপহারিণী কালিকে। 
দীন-জন-জননী মা জগণ্পালিকে ॥ 
করুণানয়নে চাহ কাতর কিস্করে। 
ঠেকিয়াছি ঘোর দায়ে রামের সমরে ॥ 
আর কেহ নাছি মোর ভরস! সংসারে । 
শঙ্কর ত্যঞজিল, ভেঁই ডাকি মা তোমারে ॥ 
তুমি দয়াময়ী মাতা, শুনেছি পুরাণে । 
তুমি শক্তি, তুমি তৃপ্তি, ব্যাপ্ত সর্ববস্থানে ॥ 
ন।ম-গুণ ব্যক্ত আছে এ তিন ভূবন । 
রূপ-গুণ অব্যক্ত নাহিক নিরূপণ ॥ 
মে তব শরণ লয়, না থাকে আপদ্‌। 
প্রমাণ, ইন্দ্রের যাহে অমর-সম্পদ ॥ 
আমার নাছিক আর ডাকিবার লোক । 
কপাবলোকন করি নিবারহ শোক ॥ 
এইরূপে স্তব যদি করিল রাবণ। 
আর্দ হৈল। হৈমবতী মন উচাউন ৪ 
অশ্বিকার স্তব করে আর্ত দশানন । 


গাছিলেন কৃত্তিবাম গীত রামায়ণ & 


₹ হত 
 ব্রাবণকে অ্বিক।ব্র অভয়দানঞ্ 


স্তৰে তুষ্টা হ'য়ে মাতা দিল দরশন | 
বপিলেন রথে কোলে করিয়া রাবণ ॥ 
আশ্বাস করিয়া কন, না কর রোদন । 
তয় নাই, ভয় নাই, বাছ। দশানন ॥ 
আলিয়াছি আমি, আর কারে কর ডর। 
আপনি যুঝিব, যদি আলেন শঙ্কর ॥ 
আদিতবরণ। কালী, কোলে দশানন । 
রূপের ছটায় ঘন-তিমির-নাশন ॥ 
অলক ঝলক। উচ্চ-কাদন্থিনী-কেশ। 
তাহে শ্যামারূপে নীল-সৌদামিনী বেশ ॥ 
কর-পদ-নখে শশী অনল প্রকাশে। 
[বিন্ধফল তুলিত অধরে মন্দ হাসে ॥ 





পসরা 





শাল শা তি 


শে সা তা পি 


তি ০ শপ এপটিসপপাশ ০ সজিপ্র রিল সপরসি শপ পল .. জল 


শোক ছুঃখ রাবণের গেল সেইক্ষণে। 
হইল সানন্দ-চিভ দেবী দরশনে ॥ 
নয়নে গলিত ধারা, সবিনয়ে কয়। 


 ছয়াময়ী বিনা আর সদয় কে হয় ॥ 


সাক্ষাতে করিয়া স্তব রাজ লঙ্কেশ্বর | 
রাম-সনে সংগ্রামে চলিল অতঃপর ॥ 
ছাড়ে ঘন ভুহুঙ্কার গভীর গর্জনে । 
বাণ-বরিষণ করে ভীষণ তর্জনে ॥ 
আগুসরি যুদ্ধে এল রাম রঘুপতি। 
দেখিলেন রাবণের রথে হৈমবতী ॥ 
বিল্মিত হইয! রাম ফেলি ধনুর্ববাণ। 
প্রণাম করিল। ভারে করি মাতৃজ্ঞান ॥ 
বিভীষণে কন তবে ভ্তরিলোকের নাথ । 
রাবণ-বিনাশে মিত্র, হইল ব্যাঘাত ॥ 
কার সাধ্য বিনাশিতে পারে দশানন | 
ভবানীর কপাবলে অবধ্য সে-জন ॥ 


। ওই দেখ রাবণের রথে বিভীমণ। 


জলদবরণী-কোলে রাজা দশানন ॥ 


দেখিয়া তা বিভীষণ হ'ল সবিস্ময়। 

' প্রমাদ ঘটিল, কিবা হ'বে দয়াময় ॥ 
বিষম হইয়। রাম বসিল! ভূভলে। 
পরম বিমধ হয়ে চিন্তিত সকলে ॥ 
তারা ঘর্দি করিলেন এমন ব্যাঘথাত। 
তবে আর কে করিবে দশাস্য-নিপাত ॥ 
উপায় নাছ্িক আর, করিব কেমন । 

৷ দেখিয়া! রামের চিন্তা চিন্তে দেবগণ ॥ 
। এ-সময়ে হৈমবতী কি করিল আর । 

' দেবারিষ্ট বিনাশে ব্যাঘাত চগ্ডিকার ॥ 
& বিধাতারে কহিলেন সহঅলোচন । 

[ উপায় করহ বিধি, যা? হয় এখন ॥ 


বিধি কন বিধি আছে চণ্তী-আরাধনে। 
হইবে রাবণ-বধ, অকাল বোধনে &॥ 

ইন্দ্র কন, কর তাই বিলম্ব ন। সয়। 
ইত্ডের আদেশে ব্রহ্মা করিবারে যায় ॥ 
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পৃজ। কৈলে রাম তার, হবে রাবণ-সংহার, 
শুন সার সহঅআলোচন। 
গ রাবণ বধের জনা ব্রন্মা-কম্তক অকাল শুনি কহে স্থরপতি, যাহ তুমি শীত্রগতি, 
বোনের পরামশদান ৬ জানাও ্রামে বিবরণ ॥ 





রাবণ-বধের জন্ক বিধাতা তখন । প্রেমে পুলকিতচিত, পদ্মযেনি আনন্দিত, 
আর ্রীরাষেরে অনুগ্রহের কারণ ॥ পীরাম-নিকটে উপনীত । 
এই ছুই কর্ম ব্রহ্ম করিতে সাধন। বিনয় করিয়া কয়, শুন প্রভু দয়াময়, 
অকালে শরতে কৈল চণ্ডীর বোধন ॥ রাবণ-বধের যে বিহিত ॥ 
দেবগণ সহিত পূজিল মহামায়। ব্রহ্মার বচন শুনি, কন রাম গুপমণি, 
এখানে চিস্তিত রাম কি করি উপায় ॥ কছ.বিধি, কি উপায় করি। 

আম। হৈতে নাছি হেল রাবণ-সংহার । মিথ্যা আম করিলাম, অনুপায়ে ঠেকিলাম, 
জনকনন্দিনী সীতা ন! হেল উদ্ধার ॥ রক্ষিছে রাবণে মহেশ্বরী ৪ 
মিথ্যা পরিশ্রম কৈনু, সঞ্চয় বানর । বিধাতা কেন মর্্, কর বিভু এক কম্ম, 
মিথ্যা কষ্টে করিলাম বন্ধন সাগর ॥ তবে হবে রাবণ-সংহার। 
মিথ্য' করিলাম ধত রাক্ষস-সংহার। অকালে বোধন করি, পৃজ দেবী মহেশ্বরী, 
লন্ষমপের শক্তিশেল র্লেশমাত্র সার ॥ তরিবে হে এ-ছুঃখ-পাথার ॥ 
অনুপায় সকলি হইল এইবার। ভীরাম কহেন তবে, কিরূপে পূজিতে হবে, 
বিভীবণে কহেন, কি হবে মিতা আর ॥ অনুক্রম কহ শুনি তার। 
নয়নেতে বহে জল, শুকাইল মুখ । ভ্রীরাম আপনি কয়, বসন্ত শুদ্ধ-সময়, 
তাহ। দেখি বিভীষণে দুঃখে ফাটে বুক ॥ শরৎ যে অকাল পূজার ॥ 

বলে, প্রভু, আমার নাহিক সাধ্য আর। বিধি আছে নিরূপণ, নিদ্রা ভাঙ্গিতে বোধন, 
আঅ[ম। হৈতে হৈলে হৈত উপায় ইহার ॥ কৃষ্ণ! নবমীর দিনে তার। 
এত শুনি কান্দেন আপনি রঘুবীর | সেদিন হয়েছে গত, প্রতিপদে আছে মত, 
ধুলায় লোটায় দেহ, চক্ষে বহে নীর ॥ কল্লারস্তে হরথ-রাজার ॥ 
লক্ষমণ কান্দিছে, আর বীর হনুমান । সেদিন নাহিক আর, পূজ। হবে কি প্রকার, 
সুগীব অঙ্গদ নল নীল জান্বুবান ॥ শুর্। ঘষ্টী মিলিবে প্রভাতে । 
রোদন করিছে সবে ছাড়িয়ে লমর। কলন্তারাশি মাস বটে, কিন্তু পূজা নাহি ঘটে, 
দেখিয়া রামের ছুঃখ কাতর অমর ॥ অভ্রর্ধোগ সব হেল যাতে ॥ 
দেবরাজ বিধাতারে সবিনয়ে কয়। বিধাতা কহেন সার, শুন বিধি দিই তার, 
প্রীরাষের ভুঃখ আর প্রাণে নাহি সয় ॥ কর ষঠী-কলেতে বোধন। 
ইন্দ্রের গুনিয়! বাণী, কন কমগুলুপাণি, । ব্যাঘাত না হবে তায়, বিধি খগ্ডি পুনরায়, 

উপায় কেবল দেবীপৃক্তা। কল্পখণ্ডে হরথ-রাজন্‌ ॥ 
তুমি পৃজি যে চরণ, জিনিলে অন্থরগণ, : এই উপদেশ কম, শুনি রাম সুখী জন, 
বোধিয়া শরতে দশভুজ। ॥ ্ বিধাতা গেলেন নিজ ধাম। 


৪৭৮ 





লন্কা কাণ্ড 


প. শসশী পতি পিসি ৩ প্মিওসি ৯ ৩ পি ৩ 


প্রভাত হইল নিশা, প্রকাশ হুইল দিশা, 
স্মানদান করিল! রাম ॥ 
বনপুষ্প-ফলমুলে,  গিয়। সাগরের কুলে, 


কল কৈলা,বিধির বিধান । 
পূজি দুর্গা রঘুপতি, করিলেন স্তরতি নতি, 
বিরচিল চণ্ডী পূজা-গান ॥ 
* 29 (৮ 


গু শীরা6ন্দল আকাল দগোঞসব 


চণ্তীপাঠ করি রাম করিল। উত্সব । 
গীত-নাট্য করে, জয় দেয় কপি সব ॥ 
প্রেমানন্দে নাচে আর দেবীগুণ গায়। 
চণ্ডীর অচ্চনে দিবাকর অস্ত যায় ॥ 
সায়াহ্ু কালেতে রাম করিল বোধন । 
আমন্সণ অভয়ার বিল্বাধিবাসন ॥ 
আপনি গড়িল রাম মুরতি স্বম্মষী । 
হইতে সংগ্রামে দুষ্ট রাবণ-বিজন্নী ॥ 
আচারেতে আরতি করিল! অধিবাস । 
বান্ধিল। পত্রিকা নব বৃক্ষের বিলাস ॥ 
এইরূপে উদ্যোগ করিল দ্রব্য যত। 
পদ্ধতি প্রমাণে আছে নিয়ম যে মত ॥ 
অসাধ্য স্থপাধ্য তাহে নাহি অনুমান । 
ভ্রিভুবন ভ্রমিয়া আনিল হনুমান ॥ 
গত হৈল ঘষ্তীনিশা দিবা হৃপ্রভাত | 
উদ্দিত হুইল পূর্ব্বে দিবসের নাথ ॥ 
স্নান করি আসি প্রভু পূজা আরস্তিলা। 
বেদ-বিধিমতে পূজা সমাপ্ত করিলা ॥ 
শুদ্ধ-সন্্ভাবে পুজ। সাত্বিকী আখ্যান 
শীত-নাট্য চণ্তীপাঠে দিবা অবসান ॥ 
সপ্তমী হুইল সাঙ্গ অষ্টমী আইল । 
পুনর্ববার রঘুনাথ অঙ্চন। করিল ॥ 
নিশাকালে সন্ধিপূজ! কৈল রঘুনাথ । 
মৃত্য-গীতে বিভাবরী হুইল প্রভাত ॥ 





নবমীতে পৃজে রাম রী চরণে । 

নৃত্য-গীতে নানামতে নিশি জাগরণে ॥ 

নবমীতে রখুপতি, পূজিবারে ভগবতী, 
উদ্যোগ করিল ফল-মূল। 

বেদ-বিধিমতে যত, আনিলা সামগ্রী কত, 
কপিগণ ফোগাইছে ফুল ॥ 

অশোক কাঞ্চন জবা, মল্লিকামালতী ধবা) 
পলাশ পাটুলী ও বকুল। 

গঙ্ধরাজ-আদি যত, বনপুষ্প নানামত, 
স্থলপদ্ম কদম্ব পারুল ॥ 

রক্ষোণুপল শতদলে, কুমুদ কহলার নল, 
আমলকী-পত্র পারিজাত। 

শেফালী করবী আর, কনক চম্পক সার, 
কোকনদ সহত্রেক পাত ॥ 

অতসী অপরাজিতা, যাতে ছুর্গা হরষিতা, 
ঝম্পক-চম্পক নাগেশর। 

কাষ্ঠমল্লিক! ছুপাটি, জাতী যী আর কাটি, 
দ্রোণপুষ্প মাধবী টগর ॥ 

তুলমী তিসী ধাতকী, ভূমিচম্পক কেতকা, 
পদ্মবক কুষ্ণকলি আর। 

স্বর্প-যথিকা বান্ধুলী, শীষ শিউলী আঁধূলী, 

্ কুরুচি গোলা? পুষ্পসার ॥ 

কৃষ্ণচূড়া আদি আর, পুষ্প র'খে ভারে ভার, 
সচন্দন কদলীর দলে। 

নৈবেছের আয়োজন, করিল বানরগণ, 
অপূর্বৰ পূর্ব বনফলে ॥ 


+ 2 (৮ 


গ শীল-নদু!] আনায়লেল মন্তণা ৬ 


পরম-আনন্দে রাম পুজেন শঙ্করী। 
সাত্বিক ভাবেতে ভাব-বিধান আচরি ॥ 
তন্ত্র-মন্্র মতে পূজ। করে রঘুনাথ। 
একা সনে ভক্তিভাবে লক্ষমণের সাথ ॥ 


৪৭৯ 





১ কৃত্তিবাসশ রামায়ণ 


অচ্চনা করিল যদি দেব ভগবান । 
থাকিতে নারিল! দেবী, ঘটে অধিষ্ঠান ॥ 
কপটে করুণাময়ী রহিলা গোপন । 


গ শ্রীরাম দেব-স্তব্ড 


. শ্রদ্ধায় রামের পূজা করিলা গ্রহণ ॥ পাঠ। ইয়া! হনুমানে পদ্মা আনিবারে। 
বিধিমতে পৃজ। সাঙ্গ করিল! শ্রীহরি । প্রীরাম করেন স্তব দেবী চণ্ডিকারে ॥ 
সন্দেহ হইল কিন্ত না দেখি ঈশ্বরী ॥ হুর্গে ছুঃখহর! তার! ছুর্গতিনাশিনী । 
বিভীষণে কন রাম কি হইবে আর। হুর্গমে শরণ্যা বিদ্ধ্যগিরি-নিবাসিনী ॥ 
আম প্রতি দয়া বুঝি না হুল হুর্গার ॥ ছুরারাধ্য ধ্যানসাধ্য শক্তি-সনাতনী | 


পরাৎ্পর। পরম! প্রকৃতি-পুরাতনী ॥ 
নীলকণ্থপ্রিয়া ন।রায়ণী নিরাকারা। 
সারাৎসার! মূলশক্ভি' সচ্চিদা সাকার! ॥ 
মহিষমর্দিনী মহামায়া মহোদরী । 
শিবনিতন্থিনী শ্যামা শর্ববাণী শঙ্করী ॥ 
বিরূপাক্ষী শতাক্ষী সারদা শাকম্তরী | 
ভ্রামরী ভবানী ভীম! ধূমা ক্ষেম্করী ॥ 
কালী কালহরা, কালাকালে কর পার। 
কুলকুণডুলিনী কর কাতরে নিস্তার ॥ 
লন্বোদর! বাঘান্বরা কলুষনাশিনী ॥ 
কৃতাস্তদলনী কাল-উরুবিলাসিনী ॥ 
ইত্যাদি অনেক শুব করিল! শ্রীহরি। 
তুষ্টা হৈল! হৈমবতী মর ঈশ্বরী ॥ 
কিন্তু রেল অদৃশ্টেতে নীলপদ্ম-আশে । 
রামের কমল আখি অশ্রুজলে ভাসে ॥ 
এইরূপে কতক্ষণ রহে ভগবান্‌। 

হোথা নীলপদ্ম তুলে বীর হনৃমান ॥ 


বঞ্চন। করিল। দেবী বুঝি অভিপ্রায় । 
সীতা! উদ্ধারের আর নাহিক উপায় ॥ 
নয়নে বহিছে ধার, অস্থথ অন্তর | 
ক্রেন্দন করেন প্রভু, দেবপরাৎপর ॥ 
কাতর হইয়া তবে কন বিভীষণ। 

এক কম্ম কর প্রভু, নিস্তার-কারণ ॥ 
তুফিতে চণ্ডীরে এই করহু বিধান । 
অফ্টোততর-শত নীল-পদ্ম কর দান ॥ 
দেবের দুর্লভ পুষ্প যথা তথা নাই। 
হবেন ভবানী তুষ্ট, শুনহ গোরসাই ॥ 
শুনিয়। তাহার বাক্য রখুনাথ কন । 
কোথা পাব নীলপদ্ম, মিতা বিভীষণ ॥ 
দেবের ছুর্লভ যাহা, কোথা পাবে নর। 
সকলি আমার ভাগ্যে বিধান ছুক্ষর ॥ 
কাতর দেখিয়া রামে হনুমান কয। 
স্থির হও, চিন্তা দূর কর মহাশয় ॥ 
দাস আছে কেন প্রভু, চিন্তা কর মনে। 


উট সস পপর 


থাকে যদ্দি নীলপদ্ম, আনিব এক্ষণে ॥ অফ্টোন্তর-শত পদ্ম করি উত্তোলন । 
স্বর্গ মত্ত্য পাতাল ভ্রমিয়া ভূমগ্ডল। পবনবেগেতে বীর করে আগমন ॥ 
মুহুর্তে আনিয়া দিব শত নীলোতপল ॥ ; রামচন্দ্র-নিকটে আসিয়া উত্তরিল। 
বিভীষণ বলে, তবে হনুথান কাছে। & গণন! করিয়া রামে নীলপদ্ম দিল & 
অবনীতে দেবীদহে নীলপদ্ম আছে ॥ আনন্দিত হৈল! রাম পেয়ে নীলপদ্ম। 
দশ বৎসরের পথ হইবে নিশ্চয় । দেবী-ভাবে বিচিত্র করিল চিত্র-সম্ম ॥ 
হনু কহে আনি দিব, নাহিক সংশয় ॥ সন্কল্প করিল! পদ্ম করিতে অর্পণ। 
রামচন্দ্র প্রণমিয়া বীর হনুমান । কৃত্তিবাস রচিলেন গীত রামায়ণ ॥ 
স্পা ৮৮ 


দেবীদহ উদ্দেশেতে করিল প্রয়াণ ॥ 
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লঙ্কাকাণ্ত 


৯ সাস্পরস্সাস্সিরা এটি তি তোপ এরা রাত পাস্টিি রা সিল শিওর পা াস্পিপাস্টি্ স্প্সটিান্লি তপতি পোস্ট ৩ তাপ তি পতি সপ্ত সরি তা তা পীস্পরি পাপা তা পাসে আট পিসিতে তা রি 


গু দেবীর 'এক পদ্াভরণ 


পুলকিত-চিত, বিধান রচিত, 
মূলমন্ত্র-উচ্চারণে । 

ক্রমে নীলোণুপল, সহশ্রেক দল, 
সঁপে শঙ্করী-চরণে ॥ 

করিলেন ছল, বুঝিতে সকল, 
দেবী হর-মনোহর1। 

হরিলেন আর, এক পদ্ম তার, 
মহেশ্বরী পরাত্পর1 ॥ 

ক্রমে পদ্মসব, দিলেন রাখব, 


অন্বিকার পদমূলে। 

শেষেতে বিয়োগ, হল আঅন্রযোগ, 
এক পদ্ম নাহি মিলে ॥ 

হইয়। বিস্মিত, চিত্ত চমকিত, 
সঙ্কল-ভঙ্গের ভয। 

হনুমানে কন, ব্রহ্ম সনাতন, 
এ কি পবন-তন্য় 

স্ঙ্ছল্প করিয়া, বিধান রচিয়া, | 
শতাষ্ট আছে সংখ্যায়। 

এক পদ্ম তায়, পাঁওয়। নাহি যায়, 
ঠেকিলাম ঘোর দায় ॥ 

যাহ পুনর্কব।র, এক পদ্ম আর, 
আন গিয়া বাছাধন। 

হনুমান কয়, শুন মহাশয, 
শতাষ্ট আছে গণন ॥ 

শুন হে গোসাই, আর পদ্ম নাই, 
দেবীদহে বনমালী। 

হেন লয় চিতে, তোমারে ছলিতে, : 
পঙ্কজ হরিল! কালী ॥ 

আমার বিস্ময়, অন্যথা না হয়, 
দেখেছি গণিয়া। ক্রমে । 


নিশ্চয় তারিসী, 


পবন-নন্দন, 


পপ 
সপ পা + পাপ 





পা স্পা আর্ট পিক্পর্ণী পিসি এ পাটি টি পরী স্পিীিপী এপি স্পিন পিসি 


হরিল! নলিনী, 

ন। ভুলি 9 প্রভু, ভ্রমে ॥ 

কহিল যখন, 
শুনিয়। বিস্মিত রাম। 

আখি ছল-ছল, বছে অশ্রচজল, 
কান্দেন ভ্রিলোকধাম ॥ 

বুঝিলাম সার, কপালে আমার, 
আছে কতেক যল্রণ। | 

কভিবাস গায়, এ-হেতু আমায়, 
অভয়ার বিড়ম্বনা ॥ 


৬ শ্রীবাহোর পরনই দেলা- শব 


নমস্তে শর্বৰাণী, ঈমানী ইন্দ্রাণী, 
ঈশ্বরী ঈশ্বরজায়। | 
অপর্ণা অভয়া অম্রপূণ! জয়া, 


মহেশ্বরী মহামায়া ॥ 
উগ্রচণ্ডা উমা, আশুতোষ বামা, 
অপরাজিতা উর্বশী । 
রাজ রাজেশ্বরী, রমা রণকরী, 
শঙ্করী শিবে যোডশী॥ 
মাতঙগী বগলে, কল্যাণী কমলে, 
ভবানী ভুবনেশ্বরী। 
সর্বব-বিশ্বে। পরী, শুভে শুভহ্করী, 
ক্ষিতি ক্ষেত্র ক্ষেমঙ্করী ॥ 
, সহস্র সহসা, ভীম! ছিন্নমস্ত।, 
মাতা মহিষমদ্দিনী | 
নিস্তার-কারিণী, নরক-বারিণী, 
নিশুত্ত-শুস্ত-ঘাতিনী ॥ 
দৈত্য-নিকৃস্তিনী, শিব-সীম্তিনী, 
শৈলম্বতে স্থবদনী । 
_বিরিঞ্চি-বন্দিনী, ুষ্ট-নিক্ন্দিনী, 
দিগন্বরের ঘরণী ॥ 


৪৮১ 


সা 
লা সি সম _ ৭৯ স্পা ০৮ সম সস ৮ স্৮ 7% সন্ত ওদ এঙ সপরানিক। 


তুমি কম্ম তূমি মূল কর্মের কারণ । 





দেবী দিগম্বরী, ছুর্গে ছুর্গ-অরি, 
কালিকে করালবেশী। তুমি কীপ্তি বৃত্তি দয় লজ্জা-নিবারণ ॥ 
শিবে শবারূঢা, চণ্ডী চন্দ্রচুড়া, | সর্বময়ী সর্বব-আত্ম। তুমি সর্বশক্তি । 


তোমাতে আশ্রিত জীব সংসারান্রক্তি ॥ 
সষ্টি-শ্ছিতি-প্রলয়ের কারণ মা, তুমি । 
সজীব অজীব ব্যাপ্তি স্বর্গ স্থরভূমি ॥ 


ঘোররূপা এলোকেশী ॥ 
সর্ববস্থশো ভিনী, ভ্রেলোক্য-মোহিনী, 
নমস্তে লোলরসনা । 


বিশ্ব বিকটদশন! ॥ আপদ্‌ সম্পদ ধন্মাধশ্ম অনুগত ॥ 


দিগ্বিবসনা, সর্বব-শবাসনা, । সকলি কর মা, তুমি শুভাশুভ যত। 
সারদ! বরদ।, শুভদ] স্থখদ1, | তুমি কম্মাকশ্ম ভাগ মোক্ষ প্রদায়িনী। 
অন্নদা! মোক্ষদ। শ্যামা । স্ত্রী পুরুষ নপুংসব্ষ জীব-সহাযিনী ॥ 
স্বগেশ-বাহিনী, মহেশ- মোহিনী, | যোগমায়া যোগে মোরে আনিলে ভূতলে । 
স্বরেশবন্দিনী বাম! ॥ বিড়ম্বনা করিয়া! ভাসালে শোকজলে ॥ 
কামাখ্য! রুদ্রাণী, হর! হররাণী, | চিন্তামণি নাম দিয়! চিন্তা সমপণি। 
হর-রম1 কাত্যায়শী । তুমি কন্মে প্রয়োজক প্রযোজ্য গণন ॥ 
শমন-ত্রাসিনী, অরিষ্ট-নাশিনী, | সর্ববভূতে সর্ববরূপে ভিম্ন কর দেহ। 
দয়ামধী দাক্ষায়ণী ॥ তুমি শক্তি সর্ববাধারা, ছাড়া নহে কেহ ॥ 
হের মা! পার্বতী, আমি দীন অতি, | সংসার তোমার মায়া ছায়াবাজী-প্রায়। 
আপদে প*ড়েছি বড়। তোমার এ নাট্যখেলা পুভলিকা-প্রায় ॥ 
সর্ববদ! চঞ্চল, পল্মপত্র-ভল, | কারে কর রাজা, কারে মক্সরী কর তার। 
ভয়ে ভীত জড়পড় ॥ কেহ গজবাহী, কেহ গজ-রক্ষাকার ॥ 
বিপদে আমার, ন। হয তোমার, | কেহ দীঘজীবী কারো অল দিনে পাত। 
বিড়ম্বন। কর। আর । কারো শিরে ছত্র, কাবে। শিরে বজাঘাত ॥ 
মম প্রতি দয়া, কর গো অভয়, | কেহ মায় শিবিকায়, কেহ তারে বয়। 
ভবাণবে কর পার ॥ কেহ শ্রখী মহাভে!গা, কেহ কষ্টে রয় ॥ 
খল কারো স্ব্ণপাত্রে অন্ন পঞ্চাশ ব্যগন। 
কারে! অন্ন নহি মিলে, তিক্ষায ভক্ষণ ॥ 
কেহ রোগী রাগী কেহ কেহ বলান্বিত। 
৬ শ্রীরায কমু দেবীকে স্তুতিবাক। ৬ | কেহ সাধু চোর কেহ, ধর্মে ধশ্মাতীত ॥ 
কাতরে কহেন রাম দেবী-পদতলে।  %& এইরূপে স*সারের কর মা স্থাপন 
আদ্দচিত রোমাঞ্চিত, ভাসে অশ্রুজলে ॥ [| আমারে ক'রেছ মাত্র ছুঃখের ভাজন ॥ 
কৃতাঞ্জলি হযে হরি স্তরতিবাক্য কয়। ভ্রিভুবনে ছুঃখ-তাপে রেখেছ আমাঘ। 
হের গে। নযনে কালী, মোর অসময় ॥ আর দুঃখ দিও না মা) নিবোদি তোমায় ॥ 
পরাণপরা সারাৎসার বিপদ-ছেদিনী । ৷ স্থখভাগু অল্প হলো, দুখে তাহে ভারী । 


মহামায়া রূপে ব্রিভুবন আচ্ছাদিনী ॥ দি তথাপি রাখিছ দুঃখ পুর্ব না বিচারি ॥ 
৪৬২ 


লঙ্কাকাণ্ড 


পপি এ পতি ০ শি সপরি শরিপি- শরটি ওটি শি রি শি পপি পি পর পপ পি পি আপ সপ পা আজ পপি পপ অত ও অপ সিল পিল পপ শা এটি পলি রি আর তি পপ পি পরি ও পতিত িস্প পাত 


নিষেধ করি গো তাই যদি ভেঙ্গে যায়। 

এ-ছুঃখ রাখিতে স্থান পাইবে কোথায় ॥ 

বলে অবঙলম্ন আমি, যা জান তা কর। 

কত্তিবাস কছে জীণ শীণ কলেবর ॥ 
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দেবীর প্রতি শ্রীরাযের নিবেদন 
জম্মাবধি দুঃখ মাগে! কি কহিব আর। 
তবু ছুঃখ দাও, দয়া না হয় তোমার ॥ 
ক্লেশে অবসন্গ তনু, শুন গে! তারিণী । 
দয়া কর দয়ামধুী পতিতোদ্ধারিণী ॥ 
কত ছুঃখ দ্বিলে মাতা, ভেবে দেখ মনে । 


রাজ্য বিনাশিয়। শেষে আনিলে কাননে ॥ 


তথাপি নাহিক ক্ষমা অরণ্যে আনিলে। 
রাবণের দ্বার। শেষে জানকী হরালে ॥ 
কত কষ্টে কটক সঞ্চয় কপিগণে। 
শিলা-রুক্ষ সেতু বাচ্ধি সমুদ্র-তরণে ॥ 
সীতার উদ্ধারে তার, হুইনু তৎপর। 
রাক্ষস নাশিনু, শেষ আহে লঙ্ষেশ্থের ॥ 
কষ্টে রণ করিলাম, হরের অঙ্গন! । 
তথাপি আপনি কালী, করিছ বঞ্চনা ॥ 
করিলাম অচ্চনা মা অকাল-বোধনে । 
তবু না হইল কৃপা মোর আরাধনে ॥ 
শেষে শ্যামা নীলপদ্মে পৃজিব চরণ । 
শত অষ্ট সঙ্কল্পেতে করিমু রচন ॥ 

তার মধ্যে কুপণত1। করিলে মোহিনী । 
হরিলে গে। হররাণী সঙ্কল্প-নলিনী ॥ 
আমি দীন হীন ক্ষীণ অতি অভাজন। 
হের ম। নয়নকোণে মানস পূরণ ॥ 
নীলপদ দেখাইয়া পূর্ণ কর ফল। 

না? লয় যাতনা আর জীবন বিফল ॥ 
এইরূপে রামচত্দর করেন বিন্য়। 


তগাপি তারার তাছে সাক্ষাৎ না হয়॥ 
শি 






এ পি পপি শা পরী পে পপি পপি শা আপা পপ সপ শি পা 


কান্দিয়! শ্রীরঘুনাথ হইল! অস্থির | 
গণ্ড বহি বক্ষেতে পড়িছে অশ্রুনীর ॥ 
লক্ষ্মণ কান্দেন, আর বীর হুনুমান। 
স্থগ্রীব স্থষেণ বিভীষণ জান্বুবান ॥ 

শ্রীরাম কহেন, সবে কিবা দেখ আর । 
নিশ্চয় বুঝিনু সীতা না হবে উদ্ধার & 
ধাহ মিতা হ্থগ্রীব-স্থগণে লয়ে যাও । 
মিছে আর কেন কান্দ, মিছে মুখ চাও ॥ 
বিভীষণে রাজ্য দিব অযোধ্যাভুবনে । 
রাখিব যতনে তাকে সত্যের পালনে ॥ 
বাপ দিব জলে আমি সমুদ্রভিতরে। 
এত বলি কান্দে রাম ছুঃখিত-অস্তরে ॥ 
আকুল হুইয়া রামে সকলে বুঝায় । 
কৃভিবাস বিরচিল মধুরভাষায় ॥ 


০০০ 


গু শ্রীবামের বর প্রাথন। ৬ 


ঞ্ীরামে কাতর দেখি কহে হনুমান । 
কেন এত ব্যাকুলতা হেরি ভগবান ॥ 
সাধিব সকল কম্ম আমি আপনার । 
মারিয়। রাবণে সীতা কৰিব উদ্ধার ॥ 
এইরূপে সকলেতে বুঝায় তখন । 
না শুনি কাহারো কথা করেন রোদন ॥ 
শিরে করাঘাত করি করেন হুতাশ। 
বলেন, কেবল মোর সকলি নৈরাশ ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে রাম করিলেন মনে। 
নীলক মলাক্ষ মোরে বলে সর্ববজনে ॥ 


& নয়ন যুগল যোর ফুল নীলোৎপল। 


সঙ্ধল্ন করিব পূণ বৃঝিবে সকল ॥ 
এক চক্ষু দিব আমি দেবীর চরণে। 


| এত বলি কহে রাম অনুজ লক্ষণে ॥ 

৷ আর কিব। দেখ ভাই, করি কি এখন। 
ঢা না হ'ল হুর্গার কৃপা, বিফল-জীবন & 
৮৩ 


ও 


কমললোচন মোরে বলে সর্বজনে। 
এক ০৮ দিব আমি লঙ্কল-পৃরণে ॥ 
এত বলি তুণ হইতে লইচলেন বাণ। 
উপ্াড়িতে যান চল্ফু করিতে প্রদান ॥ 
ক।ন্দিতে ক্াশ্দিতে রাম করেন স্বন | 
দেবীর হইল ছুঃখ দেখিয়া রোদন ॥ 
চক্ষু উপাড়িতে রাম বনিলা সাক্ষাতে। 
হেনকালে কাত্যায়নী ধরিলেন হাতে ॥ 
কি কর কি কর প্রভূ জগৎ গোসাই। 
সঙ্কল্ল তোমার পৃণ্‌ চক্ষু নাহি চাই ॥ 
কাতরে শ্রীরাম কন দেবীরে তখন । 
অবিরত জলধারে ভাসিছে নয়ন ॥ 
ভাল ছুঃখ দিলে মাত! পেয়ে অসময়। 
কিন্তু জননীর হেন উচিত না হয় ॥ 
পুক্র-প্রতি মাতৃস্সেহ সর্বশান্ত্রে গায় । 
মোর পক্ষে মীন ভূজঙ্গের মাতা প্রায় ॥ 
ঠেকেছি বিষম দায়ে জানকী-উদ্ধারে। 
অনুমতি কর মাতা, রাবণ-সংহারে ॥ 
যা করিলে সে ভাল, বারেক ফিরে চাও। 
শবে অস্ত্রাধাতে মিথ্যা আক্ষেপ বাড়াও ॥ 
ভরমা তোমার, আর না কর নিরাশ । 
আশ আছে আশ্বামেতে দাও মাআশ্বান॥ 
কালনিবারিণী কালী কালের মোন্িনী। 
প্রকৃতি পরমেশ্বরী পরম শোভিনী ॥ 
অশন বিহনে তনু জীর্ণ শীর্ণ মোর । 
কৃত্িবাস কহে ম! দুঃখের নাহি ওর ॥ 

০ ০০০০০০০ 


গু শ্রারাহার প্রতি দেবাল আদেশ 


কৃত্তিবাস* বামায়ণ 


১ ৭ পস্টিপাস্সি পপ সপ্ত সিসির সপ পা ৯৮০ পার্টি আস” 


| তুমি আদ্দি ভগবান, অখণ্ড কাল সমান, 


বিশ্ব রহে তব লোমকুপে। 

তুমি চরাচর গতি, অচ্যুত অব্যয় অতি, 
ব্যাপকতা পরমাণুরূপে ॥ 

মায়ায় মনুষ্য তুমি, চতুর্ববহ আসি ভূমি, 
নাশিতে রাক্ষস ছুরাচার । 

ভবভাব্য প্রভূ হও, কৃত কোন ভাবে রও, 
শুদ্ধতত্ব কে জানে তোমার & 

তোমার জানকী যিনি, পরম! প্রকৃতি তিনি, 
রাবণের কি সাধ্য হরিতে । 

সীতা হরণের ছলে, সেতু বাদ্ি সিন্কুজলে, 
রাক্ষসেরে বিনাশ করিতে ॥ 

দেখহ মনে বিচারি, রাবণ তোমার হারী, 
পূর্বেব ছিল বৈকুণ্টনগরে । 

ব্রহ্মশাপে এল্‌ ভবে, শক্রভাবে তোম। পাবে, 
তেই প্রভু তুমি ধরা”পরে ॥ 

অকাল-বোধনে পূজা, কৈলে তুমি দশভূজা, 
বিধিমতে করিল বিস্তাস। 

লোকে জানাবার জন্ক, আমারে করিলে ধন্য, 
অবনীতে করিলে প্রকাশ ॥ 

রাবণে ছাড়িনু আমি, বিনাশ করহ তুমি, 
এত বলি কৈলা অস্তদ্ধান। 

নাচে গায় কপিগণ, প্রেমানন্দে নারায়ণ, 
নবমী করিল! সমাধান ॥ 

দশমীতে পৃক্তা করি, বিসজ্জিযা মহেশ্বরী, 
সংগ্রামে চলিল! রঘুপতি । 

আদেশ পাইয়া! রাম, সিদ্ধ কৈল মনস্কাম, 
চণ্তীলীল। মধুর ভারতী | 


১০০০০ 


রামের বচন শুনি, বিষাদে হরিষ গণি, 
কাত্যায়শী স্ততিবাক্যে কন। 
খুন প্রভু দয়াময়, অখিল ব্রহ্মাগুচয়- | 


পতি তুমি ব্রহ্ম সনাতন ॥ 


৪৮৪ 


লক্কাকাণ্ড 


₹ সপ্পসি- পিপি পি 


পি শা তে তাস্পিশী শি 2 পতি তে 


গু হন্যান-কৃতুক চত্তীর স্মবলোপ গু 


গ্রাম করিতে হরি, চলিলা ধনুক ধরি, 

তাহা দেখি যত দেবগণ । 

ইন্দরেরে কছিয়। সবে, পবনেরে কহি তবে, 
পাঠাইলা রামের সদন ॥ 

বিশেষ কহিল! দণ্ডী, অশুদ্ধ করিতে চণ্ডী, 
পরামর্শ দিল। রঘুবরে । 

শুনিয়। দৈব বচন,  বিভীষণে রাম কন, 
পাঠাইতে পবনকুমারে ॥ 

জ্রীরামের আজ্ঞা পায়, বীর হনুমান ধায়, 
উত্তরে নিমিষে হাঁটি বাট। 

যথ। বৃহস্পতি আছে, উপনাত তার কাছে, 

একমনে করে চণ্ীপাঠ ॥ 


মক্ষিকার রূপ ধ'রে, চাটিলেক দ্বি-অক্ষরে, 
দেখিতে না পায় বৃহস্পতি । 

অভ্যাস আছিল তায়, পড়িল অবহেলায়, 
হনুমান-ম্চিস্তিত অতি ॥ 

ছাড়ি মক্ষি-কলেবরে, আপন বিক্রম ধরে, 
দেখি গুরু পাইলেন ভয়। 

রঙ্গে তঙ্গ দেয় পাঠ, চক্ষে নাহি দেখে বাট, 
হনুমান পুথি কেড়ে লয় ॥ 

প্রথম মাহাত্যস্তোক পুঁছে ফেলে তিন শ্লোক 
চণ্ডী হেল অশুদ্ধ তখন । 

রাবণে শিরাশ করি, রপ ছাড়ি মহেশ্বরী, 
কৈলাসেতে করিল! গমন ॥ 

স্তব করি দশানন, 
ফিরে ন। চাহিলা মহেশ্বরী। 

০1 রাম এল রণে, ইন্দ্ররথ আরোহণে, : 

নাছির ধনু ধরি ॥ 
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কান্দে কত শোকমন, ॥ নাঃ 
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গড এ।বগেব হু টা হ]বাগ হন গু 


রাম লঙ্দনণ সতী আজ বিভীমণে । 
যুক্তি করটারিজনে, রাবণ লাঞজানে ॥& 
দশখাননল ভাবে, রাম যুঝিতে না পারে। 
পলাইয়! ব'বে বৃঝি তাজিয়' সীত'রে ॥ 
একেক ভাবিধা রাজা শ্রস্থ কেল সুক। 
এখনো পাইলে সীতা ছুঃখ পরে শ্বখ ॥ 
মরিয়াছে উন্দ্রকিৎ সে মহীরাবণ | 
সীতা পেলে সব ছুঃখ হয় নিবারণ ॥ 
এত ভাবি দশানন হরফিত রহে। 
প্রীরামেরে উপদেশ বিভীমণ কহে ॥ 
পূর্বের এ কথ! প্রভু হইল ম্মরণ। 
তপস্যা করিনু যবে ভাই তিনজন ॥ 
বর দিতে পন্মযোনি আইল যখন । 
চাঁছিল অমর বর রাজা দশানন ॥ 
ব্রহ্মা বলিলেন, শুন ওহে নিশাচর । 
না মাগ অমর বর চাহ অগ্ক বর॥ 
দশানন বলে, অন্ত বর নাহি চাই। 
অতুল এশ্বর্য্য ধনে কিছু কার্য নাই ॥ 
ব্রহ্মা বলে, দশানন দুঃখ কেন ভাব। 
প্রবন্ধেতে দিয়া বর অমর করিব 
দশমুণ্ড কুড়ি-হস্ত কাট। বদি যায়। 
তথাপি তোমার ম্বৃত্যু নাহি হবে তায় ॥ 
খণ্ড খণ্ড করি যদি কাটে কলেবর। 
তাহে তুমি না মরিবে শুন নিশাচর ॥ 
গ্রামের রীতি এই শুন দশানন । 


ণ আকিঞ্চন করে মাথা করিতে ছেদন ॥ 


হস্তপদ কাটি ফেলে মারি তীক্ষশর | 
অস্ত্রাঘথাতে খণ্ড খণ্ড করে কলেবর ॥ 
অতএব বলি তোম। শুন দশানন | 


| কর-পদ-মুণ্ড-চ্ছেদে না হবে মরণ ॥ 
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কাটামুণ্ড যোড়া লাগিবেক তব সন্ধে । মন্দোদরী-অস্তঃপুর ভয়ঙ্কর স্থান । 
সহজে অমর হবে বরের প্রবন্ধে ॥ ব্রন্মাআদি দেবগণ নিকটে না যান ॥ 
মন্মে যবে ব্রহ্ম-অস্ত্র পশিবে তোমার । রাবণের ভয়ে তথা না বছে পবন । 
তখন রাবণ তব হইবে সংহার ॥ সে-স্থান হইতে বাণ আনে কোন্‌ জন ॥ 
অন্য অস্ত্র না হইবে প্রবিষ্ট শরীরে । এত যদি কহিল রাক্ষস বিভীষণ। 
তোমার যে ম্ৃত্যু-অস্ত্র রবে তব ঘরে ॥ হেনকালে উপনীত পবন-নন্দন ॥ 
স্জন করেছি আমি সেই ব্রহ্ষবাপ। হনুমান বলে, কেন ভাব রঘুমণি | 

ধর ধর দশানন, রাখ তব স্থান ॥ আমি গিয়া স্বত্যুবাণ আনিব এখনি ॥ 
বিপক্ষে এ অস্ত্র যদি পায় কোনমতে । রাম ঝলে, বুশ্রম কৈলে বারংবার । 
প্রহার করয়ে যদি তোমার মন্দেতে ॥ না ছৈলে রাবণ-বধ সকলি অসার ॥ 
তখনি মরিবে তুমি সন্দ তাহে নাই। - | হনুমান বলে, প্রভু, কর আশীর্বাদ । 
তোমার এ ম্বত্যু-অস্ত্র রাখ তব ঠাই ॥ | এখনি আনিব বাণ কিসের প্রমাদ ॥ 

বর শুনি অস্ত্র পেয়ে তুষ্ট দশানন। এত বলি রঘুনাথে প্রণাম করিয়া । 
স্বস্থানে রাবণ গেল, বাল্ীকিতে কন ॥ জান্বুবান স্গ্রীবের পদধূলি লৈয়া ॥ 

সেই বাণ রাখিয়াছে মন্দোদরী রাণী। ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে করিল গ্রবেশ। 
কোথায় রেখেছে অস্ত্র কিছুই নাজানি ॥ ; মায়া করি ধরে বৃদ্ধ-ব্রাঙ্গণের বেশ ॥ 
এই কথ। বিভীষণ কহে জ্্রীরামেরে। কক্ষতলে পাঁজি পুখি, ডান হস্তে বাড়ি। 
আর এক রূপ কথা কহে মতান্তরে ॥ কপালেতে দীঘ ফৌট।, যান গুড়ি গুড়ি ॥ 
সেই অস্ত্রে নাভিদেশ তেদিবে যুখন । লোলিত চক্ষের মাংস, পাক। সব কেশ। 
তখনি সে রাবণের হইবে পতন ॥ গলিত হয়েছে মাংস ছাড়ি গগুদেশ ॥ 
কোন মতান্তরে বলে শিব দিলা বর। কুশমুি কুশাঙ্গুরী যজ্জসুত্র গলে । 
রাবণে রাখিবে শিব সংগ্রাম-ভিতর ॥ রাবণ রাজার জয় ঘন ঘন বলে ॥ 

হস্ত পদ দেহ মুণ্ড কাটা যাবে যবে। জ্যোভিষগণনে আমি বড়ই পণ্ডিত। 
শঙ্কর কুড়ায়ে লয়ে অঙ্গে যোড়া দিবে ॥ এই বলি রাণীর অগ্রেতে উপস্থিত 
পুরাণ অনেক মত কে পারে কছিতে। পার্ববতীর আরাধনে ছিল মহারাণী। 
বিস্তারিয়। কহি শুন বালীীকির মতে ॥ চারিদিকে বেড়ি দশ হাজার সতিনী ॥ 
বিভীষণ কহিলেন রামের গোচরে । রূদ্ধ বিপ্র দেখি রাণী পুলকিত-মন। 
রাবণের ম্বত্যু-বাণ রাবপের ঘরে ॥ বৈস বৈস বলি দিল রত্ব-সিংহাসন ॥ 
সে-অন্ত্র আনিতে কারো নাহিক শকতি। রাণী দিল সিংহাসন, তাছে ন। বসিযে। 
রাম বলে, না মরিবে লক্কা-অধিপতি ॥ কক্ষে ছিল কুশাসন বসিল বিছায়ে ॥ 


সে বাণ আনিতে যোগ্য কে আছে এমন। | দ্বিজ বলে, আমি বড় জ্যোতিষে পশ্ডিত। 
কোথ। আছে সে বাণ না! জানে বিভীষপ & | চিরকাল চিন্তা! করি রাবণের হছিত ॥ 
মন্দোদরী-নিকটেতে আছয়ে নির্যাস । নর-বানরেতে আলি পাড়িল প্রমাদ। 
সে বাণ জানিলে হয় রাবণ বিনাশ ॥& হউক রাজার জয়, করি আশীর্ববাদ ॥ 


৪5৮৩ 


লক কাণ্ড 
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প্রত্যহ জ্যোতিষ গণি দেখি পূর্বাপর । 
কি করিতে পারিবেক নর ও বানর ॥ 
মন্দোদরী যে ধন তোমার আছে ঘরে । 
শত রামে রাবণের কি করিতে পারে ॥ 
মন্দোদরী বলে, ছেন কি আছয়ে ধন। 
দ্বিজ বলে, দেখিলাম করিয়া! গণন ॥ 
জ্যোতিষ গণনে জানি যত সমাচার । 
রাজার জীবন-স্বত্যু গহেতে তোমার ॥ 
প্রবন্ধে রাবণ রাজা হয়েছে অমর। 
প্রকাশিয়া না কহিবে কাহারো গোচর ॥ 
এতেক কহিযে উঠি চলে দ্বিজবর । 
কহে রাণী মন্দোদরী করি যোড় কর॥ 
কি ধন গুছেতে মম আছয়ে এমন । 
জ্যোতিষেতে কি দেখিলে করিয়া গণন ॥ 
দছ্িজ বলে, মন্দোদরী করো! ন1 ছলনা । 
বড় অসম্ভব বিদ্যা আমার গণন। ॥ 
লহ্কাপুরে যেই দ্রব্য আছে যেখানেতে | 
বলে দিতে পারি, যদি গণি খড়ি পেতে ॥ 
সে মকল কথায় নাহিক প্রয়োজন । 
কছিলাম যেখানে গোপনে সেই ধন ॥ 
ব্রহ্মা আসি কহে যদি তোমার সাক্ষাতে । 
প্রকাশিয়। সে কথা না বল কোনমতে ॥ 
বিপ্রের বচনে রাণী হইল বিস্ময় । 
সামান্য গণক এই দ্বিজবর নয় ॥ 

এত ভাবি মন্দোদ্দরী কহে দ্বিজবরে । 
লুকায়ে রেখেছি তাহ। পরম আদরে ॥ 
দ্বিজ বলে, তুষ্ট আমি তোমার বচনে। 
সাবধানে রেখে! যেন কেহ নাহি গুনে ॥ 
এত বলি দ্বিজবর চলিল। সত্বরে। 

পাদ ছুই গিয়ে পুনঃ দাগাইল ফিরে ॥ 
দ্বিজবর কহে, শুন, রাণী মন্দোদরী | 
বুত কহ, তবু তুমি হীনবুদ্ধি নারী ॥ 
রেখেছ গোপনে সত্য, মিথ্যা কথা নয়। 
তথাপি তোমার বাক্যে না হয় প্রত্যয় ॥ 


শশী শী শী শশা টি শীট সী সাসপাপিসপ্পপপসসসপ্প্সপসপস্পপা পিপি াাীশাীপাশীসিীপাপিসপপসস্পেপ পাপী 
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ঘরতেদী বিভীষণ যে দারুণ বৈরী । 
প্রমাদ ঘটাতে পারে কুমন্্রণ। করি ॥ 
বিভীষণ-অজ্ঞত লঙ্কাতে নাহি স্থান । 
কিরূপে রাবণরাজ। পাবে পরিক্ত্রাণ ॥ 
মন্দোদরী বলে দ্বিজ না ভাব অন্তরে । 
বিভীমপে সাধ্য হৈত থাকিলে বাহিরে ॥ 
পরম হিতৈধী তুমি রাজার পক্ষেতে | 
বিশেষ না কব কেন তোমার সাক্ষাতে ॥ 
তব আশীর্বাদে তাহা কে লইতে পারে । 
রেখেছি জড়িত এই স্তস্ভের ভিতরে ॥ 
বিশেষ নারীর মুখে শুনিয়। মাকুতি | 
ভাঙ্গিল স্ফটিকন্তম্ত, মারি এক লাখি ॥ 
ভাঙ্গিল স্ফটি কস্তস্ত, দৃষ্ট হেল বাণ। 

বাণ লয়ে লাফ দিল বীর হনুমান ॥ 

নিজ মুত্তি ধরি গিয়া! বলিল প্রাচীরে। 
আর এক লাফে গেল প্রীরাম' গোচরে ॥ 
বাণ দিয়! রঘুনাথে করিল প্রণাম । 
মহানন্দে হনুমানে কোল দেন রাম ॥ 
রামজয় শব্দ করি ডাকিছে বানর। 


কেহ বলে মার মার, কেহ বলে ধর ॥ 
73355 


উ রাবণ বধ 


বলেন শ্রীরাম, রাবণ কি ভাবিস বলে। 
মরণ নিকট তোর, যুদ্ধ দেরে এসে ॥ 
গত বলি দিল! রাম ধনুকে টহ্কার। 
শ্রীরাম-রাবণে যুদ্ধ বাজে আরবার ॥ 
হইল বিষম যুদ্ধ, না যায় গণন। 
মহাকোপে বাণবৃষ্টি করিছে রাবণ ॥ 
মাতলি সারথি বাণে হইল অস্ির। 
বাণে বাণে নিবারণ কৈলা রঘুবীর ॥ 
শূম্যপথে থাকিয়া অমরগণ দেখে । 
ম্ৃত্যুবাপ রঘুনাথ যুড়িল। ধনুকে ॥ 


৪৮৭ 
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ংসাকৃতি বাণের যে মুখের আকার। 
বাণ দেখে দেবগণে লাগে চমণ্কার ॥ 
কনক-রচিত বাণ ভূবন প্রকাশে । 
বাণের মুখেতে অগ্নি রহে গুগু বেশে ॥ 
পশুপতি বৈসেন বাণের মধ্যখানে । 
চালনা করেন উনপঞ্চাশ পৰনে ॥ 
ধরাধর গড়াতে বিরাজে নিরস্তর ৷ 
অলক্ষিতে যম রছে বাণের উপর ॥ 
বাণের গর্জনে ভ্রিভুবনে লাগে ডর । 
পর্বত উপাড়ি পড়ে, উৎলে সাগর ॥ 
কৃষ্ণবণণ বাণের সকল অঙ্গজ্যোতি | 
তিলেকেতে বিনাশিতে পারে বস্থমতী ॥ 
নান! পুষ্পমাল্য দিয়া বাণগোট! সাজি । 
মন্ত্র পড়ি রঘুনাথ ব্রহ্ধবাণ পুজি ॥ 
সৃত্যু-অস্ত্র রঘুনাথ যুড়ে মন্ত্রবলে। 
পূম উঠে বাণমুখে, ব্রহ্ধ-অগ্নি জ্বলে ॥ 
মহাশব্দ করিয়া সনে গর্জে বাণ। 
দেখিয়। সে রাবণের উড়িল পরাণ ॥ 
চিনিল রাবণরাজা দেখি মৃত্যুবাণ | 
জানিল যে এই বাণে বাহিরিবে প্রাণ ॥ 
বিশ্বামিত্র ্মরি বাণ ছাড়ে রঘুবীর । 
রাবণের বৃকে বিদ্ধি কৈল ছুই চির ॥ 
ছটফট করে রাজ| পড়ি ভূমিতলে। 
ব্রন্মা্দি দেবত। দেখে গগনমগুলে ॥ 
সুধ্য চন্দ্র কুবের বরুণ পুরন্দর । 
দেবতা তেত্রিশ কোটি হ'য়ে একতর ॥ 
কানাকানি যুক্তি করে যত দেবগণ । 
কেহ বলে এইবারে মরিল রাবণ ॥ 
হস্ত পদ নাছি নড়ে মরিল নিশ্চয়। 
কেহ বলে রাবণেরে নাহছিক প্রত্যয় ॥ 
কতবার মরে বেট, আরবার বাচে। 
মনে করি কপট ভাবেতে পড়ে আছে ॥ 
কি জানি এবার যদি না মরে রাবণ । 
তবে রাবণের হাতে না রবে জীবন ॥ 


শা পা পপি এসি এটি 


ূ অরিভাবে কাধ্য নাছি, না যাব নিকটে। 


পাট পাত 


রাবণের চিতাধুম যাব না উঠে ॥ 
শিবদুত বিষুদুত সবে ফিরে যায়। 
বেঁচে আছে ব'লে কেহ নিকটে না রয় ॥ 
মরেছে রাবণ বলে কেহ কেহ হাসে। 
বেঁচে আছে বলে কেহ পলায় তরাসে॥ 
কেহ বলে, রাবণ পড়িল কতবার । 
দশ মাথা কাট! গেল, না হলো সংহার। 
রামায়ণে বাল্সী£ক লিখিল পূর্ববকালে। 
মহানিজ্রা করিবে রাবণ রণস্থলে ॥ 
রাখণ মরিবে হেন নাহিক পুরাণে । 
অতএব ন1 মরিবে ভাবি হেন মনে পর 
কোন দেব বলে স্বত্য রাবণের আছে। 
অমর হইতে বর পাঁইল কার কাছে ॥ 
জানিল বাল্সীকি মুনি পুরাণানুসাবে। 
রাবণ দুর্জয় হবে বিখ্যাত নংসারে ॥ 
ভয়ে ষুনি রাবণের ম্বত্যু নাহি লেখে। 
কি জানি রাবণ রুষ্ট হয় পাছে দেখে ॥ 
মনে মুনি জানে রাবণ হইবে ভুর্জজয় | 
প্রকাশিয়ে মৃত্যু লেখ উপযুক্ত নয় ॥ 
রাবণের মৃত্যু মুনি লিখিল। সস্কেতে । 
এবার মরেছে রাবণ সন্দ নাই তাতে ॥ 
নির্যযাল করিতে নারে ঘত দেবগণে। 
হেনকালে রঘুনাথ ভাবিলেন মনে । 
আমার পরম ভক্ত রাজ। দশানন । 
শাপেতে রাক্ষস-জম্ম হয়েছে এখন ॥ 
শরাঘাতে জর জর পড়ে রণস্থলে। 
একবার দরশন দ্দিব এইকালে ॥ 
এখনি মরিবে রক্ষঃ, নাহিক সন্দেহ। 
মৃত্যুকালে দেখ! দিয়। ঘুক্ত করি দেহ ॥ 
০০০০ 
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গ ব্রাবতণের বাজানেতিক শিশ্চা ডি 


পাঠাইয়। লম্মমণেরে জানিব সন্ধান । 
সেইরূপে আছে কি হয়েছে দিব্যজ্ঞান ॥ 
এত ভাবি রঘুনাথ কহেন লক্ষ্মণে | 
কহছি এক উপদেশ শুন সাবধানে ॥ 
রাজার বংশেতে জন্ম লতি দুই ভাই । 
চিরদিন বনবাসে ভ্রমিয়া বেড়াই ॥ 
কতদিন বঞ্চিলাম মুনিগণ সনে । 
রাজনীতি কিছু না শিশিনু পিতৃস্থাচন ॥ 
অরণ্যেতে বাঁধ্লাম তাড়ক। রাক্ষসী | 
বিবাহ করিয়া দেহে অযোধ্যাতে অলি ॥ 
রাজনীতি শিখিতে যে ইচ্ছা হৈল মনে। 
সে আশা নিরাশা হলে! বিধি-বিডন্বনে ॥ 
পিতৃদত্য পালিতে আমিতে ঠৈল বনে। 
বনে বনে চৌদ্দবর্ধ কিনল হুকটা. 
তলুক বানর ল্য নুন বনে কিপি। 
কে শিখাবে রাজনীতি, কোথা! শিক্ষা করি ॥ 
অযোধ্যানগরে গিয়া পাব ত্বাঞ্যভার | 
নাহি জানি ধন্মাধন্ম রাজ্জ-ব্যবহার ॥ 
কে শিখাবে রাজধশ্ম, ঘাঁব কার কাছে। 
অযোধ্যানগরে লোক নিন্দা করে পাছে॥ 
রাবণ প্রবীণ রাজা, ব্যাখ্যা করে সবে । 
করেছে অধন্ম কম্ম রাক্ষস স্বভাবে ॥ 
রাজধশ্ম-কন্মে রাজ পরম পণ্ডিত । 
রাজনীতি রাবণেরে জিজ্ঞাস কিঞিও ॥ 
এখনি যাইবে রাজা দেহ পরিহরি। 
জিজ্জাসহ নীতিবাক্য গোট। দুই চারি ॥ 
অমূল্য রতন যদি অন্থানেতে রয়। 
গ্রন্থণ করিতে পারে, শাস্ত্রে হেন কয় ॥ 
প্রীরামের আজ্ঞ। পেয়ে লক্ষষণ সত্বর | 
উপনীত হৈল যখ। লঙ্কার ঈশ্বর ॥ 


লক্কা কাণ্ড 


-- শা শশী না সাল তিশা সত শি 


ব্রহ্ম অস্ত্রে আকুল লঙ্কার অধিপতি । 
। লম্মমণে দেখিয়া করে সকরুণ স্তরতি ॥ 
 দশানন বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ । 
এ সময়ে একবার দেহ গ্রীচরণ ॥ 

' বহু যুদ্ধ করিলাম হইয়া বিরোধী । 





সা শ্পীশিস্শী 5 শি ০ শপোপপাসস্পীসীপিসিশসিপিপাস্সি তি পেস্ট সি পিস্তল প্লাক লাশ শপ শনি 


শত শত অপরাধে আমি অপরাধী ॥ 
অপবাধ মার্জনা করহ মহাশয় | 
উপস্থিত এই মোর আসন্ন সময় ॥ 
লম্মমণ বলেন, দোষ নাহিক তোমার । 
যোগাযোগ যত দেখ, লিপি বিধাতার ॥ 
লঙ্ক'র ঈশ্দর ভুমি, পরম পণ্ডিত। 
পাঠালেন রাম মোরে পাইতে নীত ॥ 
লস্নণের বক্যে কতে রাজ! লঙ্কেশ্বর | 
কোন্‌ নীতি সংলারেতে রাম অগে'চর ॥ 
রাজনীতি আমি বল কি কব রামেরে। 
ভবে যদি আচ্ছা! দেন কহিতে আমারে ॥ 
মেবকের মুখে ষর্দি করেন শ্রবণ। 

দয' ক'রে একবার দিন দবশন ॥ 
শক্তহীন হহয়াছি, বাহিরায় প্রাণ। 


মহতে না পারি আমি প্রভু বিদ্যমান ॥ 
| দয়া! ক'রে ঘদি রাম আসেন এখানে । 
' যাহ জানি রাজনীতি নিবেদি চরণে ॥ 


এতেক শুনিয়া তবে ঠাকুর লক্ষণ । 
আরামের অগ্রে আমি সবিশেষ কন ॥ 


| রাজনীতি আম'রে না কহে দশানন। 
বাগ! আছে তোমারে করিতে দরশন ॥ 


করিয়া অনেক স্তরতি কহিল আমারে । 


 উঠিতে না পারে রাজা বিষম গ্রহারে ॥ 
& স্তৃতিবাক্যে কহিলেক সাক্ষাতে আমার । 
[ী। দেখাও শ্্রীরঘুনাথে আনি একবার ॥ 

_ রাবণের সাক্ষাতে আইলা রঘুপতি। 


বুঝি রাবণের মন উঠি শীস্রগতি ॥ 
উঠিতে শকতি নাই রাজা দশাননে | 


& ভক্কিভাবে প্রণাম করিল মন মনে ॥ 





লি 


আথাতে আকুল অঙ্গ, বাক্য নাহি সপ্পে। 
বিনয় কনিয়া কথ। বয় ধীরে ধীরে ॥ 
রামের সর্ববাঙ্গ রাজা করে নিরীক্ষণ | 
সাক্ষা বিরাটমূত্তি ব্রহ্ম সনাতন ॥ 
মায়াতে মানব-দেছ বিম্বময তুমি । 
তোমার মামা গুভূু কি নিব আমি ॥ 
অনাথের নাথ তুম "1ততপ্ণবন । 
দয়া! ক'রে মস্তকেতে দেহ চরণ ॥ 
চিরদিন আমি দাস চরণে তোমার | 
শাপেতে রাক্ষলকুলে জনম আমার ॥ 
মন্বীতলে ভ্রমি আমি লভিয়া জনম । 
ধশ্মাধশ্ম নাহি বুঝি, না জানি করম ॥ 
অপরাধ ক্ষমা কর গোলোকের পতি । 
অনাদি পুরুষ তুমি জগতের গতি ॥ 
রাজনীতি তোমারে কি কব রঘুবর । 
ংসারেতে যত নীতি তোমার গোচর ॥ 
রাম বলে যে কহিলে লকলি প্রমাণ । 
তথাপি শুনিতে হয় আছে বিধান ॥ 
প্রাচীন ভূপতি তুমি অতি বিচক্ষণ । 
বাহুবলে জিনেছ সকল ব্রিভুবন ॥ 
ধন্মাধশ্ম রাজকম্ম বিদিত তোমাতে । 
তব মুখে রাজনীতি বাণনা শুনিতে ॥ 
দশানন বলে মম সংশয় জাবন। 
কহিতে ব্দনে নাহি 4দঃসপে বচন ॥ 
যতক্ষণ বাঁচি প্রাণে আছি সচেতন। 
কহিব কিঞ্চিৎ নীতি করহ শ্রবণ ॥ 
করিতে উত্তম কম্ম বাঞ। যবে হবে। 
আলম্থ ত্যজিয়া! তাহা তখনি করিবে । 
আল্তে রাখিলে কন্ম পূ হওয়া ভার। 
কহি শুন রঘুবর প্রমাণ তাহার ॥ 
একদিন আসি আমি স্বর্গপুর হতে । 
যমপুরী দৃষ্ট হ'ল থাকি নিজ রথে ॥ 
শুদ্য হৈতে দেখিলাম যমের ভবন । 
তিন দ্বারে নান স্থানে আছে লাধুজন ॥ 


কাত্তবাস* রামায়ণ 


দেখিলাম দর্ষিণেতে পাতকীর থানা । 
দিবা কিবা রাত্রি, কিছু নাহি যায় জানা ॥ 
অন্ধকারে চৌরাশাটা নরকের কুণ্ড। 
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড ॥ 
প্রিভ্রাছি ডাকে পাপী বিষম-প্রহারে। 

না দয় তুলিতে মাথা, যমদূত মারে ॥ 


তাহা দেখি বড় দয়। হইল মনেতে। 


ঘুচাব পাপার হুঃৎ শমনের হাতে ॥ 
পাপীব তুর্শতি আর “দখা নাহি যায়। 
এত ভাবি সেই দিন এলেম লক্কায় ॥ 
পূরাব নরককৃণ্ড নিত্য করি মনে | 


আজ কালি করিয়া রহিল ব্হুদিনে ॥ 
হেলায় রহিল পড়ে, শা হয় পুরণ । 
তারপর তব সঙ্গে বাজিল এ রণ ॥ 


কুণ্ড পুরাইতে যবে করিনু মনন । 
তখনি পূরালে পূর্ণ হইতে সে পণ॥ 


হেলাতে রাখিনু ফেলে, না হইল আর। 
মনের সে ছুঃখ মনে রহিল আমার ॥ 
| আর এক কথা শুন নিবেদন করি। 
 লবণ-স্মুদ্-মাঝে স্ব্ণলঙ্কাপুতী ॥ 


এক দিন মনে মম হইল উদিত। 
সাতটি সমুদ্র ধাতা করেন রচিত ॥ 


 দধি ছুপ্ধ ঘ্ুত আদি সমুদ্র থাকিতে। 


| 


॥ 
7 
1 
। 


॥ 
॥ 
1 
॥ 
] 
॥ 


কেন আছি লবণ সমুদ্র সলিলেতে ॥ 
স্ব? মক্ত্য পাতাল আমার করতল । 

পিঞ্চিযা ফেলি আমি সমুদ্রের জল ॥ 
ক্ষীরোদ সমু এনে রাখিব এখানে । 


' এই কথ চিরদিন আছে মোর মনে ॥ 


॥ 


যখন মনেতে হয়, মনে মনে করি । 
অন্য কন্মে থাকি সিন্ধু লিঞ্চিতে পাসরি ॥ 


এইরূপ হেলাতে অনেক দিন গেল। 


অনন্তর তব সঙ্গে সংগ্রাম বাজিল ॥ 


: সমুদ্র সেচন করা না হইল আর। 
দা মনের সে ছুঃখ মনে রহিল আমার ॥ 


সি ১৯০ 





লঙ্কাকাণ্ড স্। 


অতএব এই কথ! শুন রঘুমণি । শী কৈলে পাপকশ্ম কি হবে দ্ুরগতি । 
মনে হ'লে শুভকম্ম করিবে তখনি ॥ বিস্তার করিয়া কহ সেই রাজনীতি ॥ 
হেলায় রাখিলে কোন কাধ্য নাহি হয়। দশানন বলে, তাহা কহিডে বিস্তর | 
আর এক কথা কহি শুন মহাশয় ॥ | কত মার বিস্তারিয়া কব রঘুবব ॥ 
ভূুচর খেচর নাগ নর আদি সর্বব। পাপ কম্ম অনেক করেছি চিরদিন। 
ভতত-প্রেত-পিশাচাদি আছয়ে গন্ধ ॥ | কহিতে না পারি, তন্গ প্রহারেতে ক্ষীণ ॥ 
ব্রহ্মার স্থষ্িতে আছে জীবগণ যত। ৃ ছয়ে অনেক কথা আমার মনেতে। 
মাইতে অনরপুরে লকলে বঞ্চিত ॥ | কত কব রঘুনাথ তোমার সাক্ষাতে 
সকলের শক্তি নাই যাইতে সেথায় । । এক কথা কহছি রাম, দেখ বিদ্যমান | 
কেহ কেহ দৈবশক্তি-অনুসারে যায় ॥ ৰ লক্ষণ ক'টিল সুর্পণখা-নাক-কাণ ॥ 
এ শক্তি-বিহীন যেবা আছে পৃথিবীতে । | সই এসে উপদেশ কহিল আমারে । 
স্ব্গপুরে না যাইতে পারে কদাচিতে ॥ | তাহার বৃদ্ধিতে আমি সীতা আনি হারে । 
মনে মনে সাধ করে মাইতে অমরে । [ সুর্পণখা কান্দিলেক চরণেতে ধারে । 
ূ 
ৃ 





দৈবশক্কি হীন বলি যাইতে না পারে ॥ মন হৈল ীতারে হরিয়া আনিবারে ॥ 
দেখি দুঃখ তাহাদের ভাবিনু অন্তরে । একবার ভাবিলাম আপন মনেতে। 
কিরূপে যাইতে জীব পারে স্ব্গপুরে ॥ আজি নহে কালি পীতা আনিব পশ্চাতে ॥ 
অনায়াসে যেতে সবে পারে দেবলোকে । 1 আবার বিচার করি দেখিলাম ভেবে । 
নিশ্মীব স্বর্গের পথ বিশকলা হেলায় রাখিলে শেমে আন! নাহি হবে ॥ 
করিব এমন পথ সবে যেন যায় । অতএব শীহ্ব লীত! হরি আনি গিয়। | 


মন্ত্য হ'তে স্বর্গে মিড়ি রচিব ত্বরায় ॥ সর্বনাশ ছল মোর মীতার লাগিয়া ॥ 
থাকিবে অপূর্বব কীত্তি পৌক্ুষ সংলারে । | এক লক্ষ পুক্র মোর সওয়া লক্ষ নাতি । 
ঘুষিবেক যশ মোর সব চরাচরে ॥ আপনি মরিনু শেষে লঙ্কা-অধিপতি ॥ 
তবে করিতাম যদি হৈল যবে মনে । যদি সীতা আনিতাম তেবে-চিন্তে মনে । 
কোন কালে কাধ্যসিদ্ধি হৈত এতদিনে ॥ | তবে কেন লবংশে মরিব তব বাণে ॥ 
হেলায় রাখিয়া হেল বহুদিন গত। হেলাতে ন। হুরি মীতা৷ রাখিতাম ফেলে । 
তার পর তব সঙ্গে যুদ্ধ উপস্থিত ॥ তবে মোর সংহার না হৈত কোনকালে ॥ 
অতএব শুভ কম্ম শীঘ্র করা ভাল । কহিলাম যাহা জানি কিছু নীতি-কথা। 
হেলায় রাখিয়া ইষ্ট আজি বৃথা হ'ল ॥ কহিতে কহছিতে জিহবায় হৈল জড়িতা ॥ 
শ্রীরাম বলেন, শুন লঙ্কা-অধিপতি । &' শ্রীচরণে দৃষ্টি রাখি প্রাণত্যাগ কৈল। 
শুতকম্ম শীত্র কর! এই সে যুকতি হেনকালে স্থরপুরে জয়ধ্বনি হইল ॥ 
স্ৃকৃতি-কম্মের কথ! কনিলে বিস্তার। | . উল্কি 


পাপকম্ম-পক্ষে কিছু কহ আরবার ॥ 
পাপকম্ম হেল। করে রাখে যে জন্ভেতে। 
বলহু তাহার নীতি আমার সাক্ষাতে ॥ ৪ 


৪৯৯ 
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আযাদ আর কেহ নাতি তে ] 
(ও? নযাল গাঁশের চরণ লে 2) 
দার। পু শংকা; কুঝা বক হা রবে 
আয শঞ্সতক খন বাবজে 
ছেতড় সংলার মায়া ভাব অন রাখবে ৫ ৪৪ 
রাবণ পড়িল, দেবগণ হরমিত। 
নৃত্য করে অপ্নরা, গন্ধর্বব গায় গীত ॥ 
রাবণ পড়িল, রাম কপি-পানে চান। 
পলাইয়া ছিল কপি এল বিদ্যমান ॥ 
রথখান কাড়ি লেল বীর হুণুমান। 
অঙ্গদ লইল গদ দিয়া এক টান ॥ 
কর্ণের কুণুল লৈল নীল সেনাপতি । 
হাতের বলয লয নল মহামতি | 
কেহ কেহ কাড়ি লয মুকুটের ফুল। 
কেহ উপাড়য়ে দাড়ি গৌোঁপ আর চুল ॥ 
রাবণে দেখিতে সবে করে মারামারি ! 
পড়িল র'বণ রাজ জগতব বেরী ॥ 
রাম বলে, কপিগণ হও একপাশ । 
রাবণে দেখিব আমি, আছে আভিলাষ ॥ 
লক্ষণ শগ্রীব রম লুল বিভামণ | 
রাবণ-ন্িকটে তবে গেল ততক্ষণ ॥ 
পর্বত জিনিয়া অঙ্গ ধরণী লোটায়। 
দেখিয়া দয়াল রাম করে হায় হায় ॥ 
তাহ দেখি বিভীষণ ভায়ে কৈল কোলে। 
কান্দিতে কান্দিতে শোকে বিভীষণ বলে ॥ 
ত্রিভুবন জিনিলে ভাই নিজ বাহুবলে । 
সেই অহঙ্কারে ভাই রামে না চিনিলে ॥ 
না বুঝিয়! সীতাদেবী লঙ্কাতে আনিলে। 
লন্মীরে করিয়া চুরি সবংশে মজিলে ॥ 
মরণ করিলে সার, নানি দিলে লীতা। 
পায়ে ধরে সাধিলাম, না শুনিলে কথ। ॥ 


ক্লাণ্তবাসী রামায়ণ 


সবংশে আপনি এবে হারাইলে প্রাণ। 
না শুনিলে মম বাক্য হয়ে হতজ্ঞান ॥ 
আপনার দোষে মৈলে, কলঙ্ক আমার । 
কার করে দিয়া যাও লঙ্কা-অধিকার ॥ 
বিভীষণ বলে, রাম যুক্তি বল সার। 
স্বর্গ মও/ পাতাল তোমার অধিকার ॥ 
ধাম্মিক হইয়া ভ-ই ধশ্ম নষ্ট করে। 

মত্যু লাগি সীতা থানে লঙ্কার ভিতরে ॥ 
চিরাদন শাহ মোর পূজিল শিবেরে। 
মরণ-সঙ্গয শিব না চাছিলা ফিতে ॥ 

হিত বুঝাইতে মোরে ভাই মারে লাঁখি। 
তখনি জানিনু তার ঘটিল ছুর্গতি 
পুরী শুন্য করি ভাই ত্যজিল জীবন । 
তোম! বিনা গতি আপ নাহি নারায়ণ ॥ 
বিতীষণের রোদনে শ্রারাম ছুঃখ-মন | 
রাম বলে, কেন কান্দ মিত্র বিভীষণ ॥ 
কুঝন জিনিয়া স্খ ভুঞ্জিল অপার। 
পড়িয়া আমার বাণে গেল ন্ব্দ্বার ॥ 
রামের বচনে তবে সংবরে ক্রন্দন । 
কৃত্িবাস বিরচিল গীত রামায়ণ ॥ 


- সি 
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ইউ হান্দোদাহ লিলাপ্ড 
একবার বদন তুলে ফিরে চাও হে, 
উঠ উঠ লক্কার অধিকারী । 
| আমার শুশ্ত হেল লঙ্কাপুরী ॥ 
ওহে ত্যজে শয্যা মনোহর । 
কেন ধুলায় ধূসর কলেবর | প্রু॥ 
অন্তপুঃরে জানাইল, পড়িল রাবণ । 
দেখিবারে ধাইল যতেক নারীগণ ॥ 
লোহিত কমল জিনি কোমল চরণ। 
রণস্থলে ছুটে যায় হয়ে অচেতন ৪ 
বেড়িয়া কান্দে চৌদ্দ হাজার নারী । 
৪8৯২ 
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শশধরে যেন তারাগণ আছে ঘেরি ॥ 


লঙ্কা) 0 


সোনার কমল অঙ্গ পুলাতে মগন । 
মন্দোদরী কান্দে ধরি স্বামীর চরণ ॥ 
আমারে ছাড়িয়। প্রভু যাও কোন স্থানে । 
কেমনে ধরিব প্রাণ ঠোমার মরণে ॥ 
কেন ব। মানিলে দীতা এ কালসাপিনী | 
স্বর্ণপঙ্কাপুরে না রহিল এক প্রাণী । 

কি কাজ করিল তব শঙ্কর-শঙ্করী । 

রাম লক্ষ্মণ লংহারিল স্বর্ণল্কাপুরী ॥ 
আপদ পড়িলে দেখ কেহ কারো ন্য। 
সীতার কারণে হলো এতেক প্রলম ॥ 
শমন হইল তব সুর্পণখা ভমী | 

তার বাক্যে আনি সীতা হারালে পরাণী। 
ভুবনের বীর প্রভু পড়ে তব বাণে। 

প্রাণ হারাইলে নর-বানরের রণে ॥ 

কারে দিয়! গেলে এই স্বর্ণলঙ্কাপুরী | 
কারে দিয়া যাও প্রভু রাণী মন্দোদরী ॥ 
অতুল এশ্বরধয তব গেল অকারণে । 

সব ছারখার হেল তোমার বিহনে ॥ 

পতি পুক্জ মরিল, কেমনে প্রাণ ধরি । 
ধরণী লোটায়ে কান্দে রাণী মন্দোদরী ॥ 
বিভীষণ বলে, শুন রাণা মন্দোদরী | 
আর ন1 বিলাপ কব, চল ভাস্তঃপুরী ॥ 





সপ শাপলা 


গু শাক 2 শান এআ দাদার পহাতণাক ৪ 
রাবণের ষুগ্ড কোলে কানে উত্চ্চচন্্রহে | 

দম্প হাজার সতিশী প্রবোধিতে নারে ॥ 
না কান্দ না কান্দ রাণী, মন করস্থির। 
তোমার ক্রন্দনে সবর বুক হয় চির ॥ 
মন্দোদরী বলে, রাজা মারিল যে জনে । 
সেই জনে একবার দেখিব নয়নে 
মনুষ্য নছেন রাম দেব নারায়ণ । 
অবশ্য দেখিব আমি ভাহার চধণ 1 
বস্ত্র ন! সংবরে রাণী অ'উদর-চুলী। 
ীরামে দেখিতে যায় ভয়ে উঠরে'লি ॥ 
কটকে বেষ্টিত বসে মাছেন জ্ীরাম | 
হেনকাঁলে মন্দোদরী করিল প্রণাম ॥ 
মীতা-জ্জানে ভাবি রাম্‌ রাণী মন্দো দর । 
জন্মায়তী হও বলি অ'শীর্ববাদ করি ॥ 
র'মের চরণে রাণী বলে ততক্ষণ । 
হেন বব দিলে কেন কমল-লো৮ন ॥. 
চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী সমুদ্র যদি ছাড়ে 
তবু রঘুনাথ, তব বাক্য নাহি নড়ে ॥ 
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| ক্রীরাষেরে মন্দোদরী রিচ দিল । 


এত বদি বিভীমণ রাণী নম্বরে । কুভিবাস পগ্িত কাঁবহ্েে বিরচিল ॥ 
আপনি সকল জ্ঞাত দৈবে যত করে ॥ । 3৮:৯৯ 
শীতা দিতে কছিলাম কার্য মিশতি। 
সভা-বিগ্যমানে মোরে মারিলেন লাথি ॥ ৬ ভন্দাদপী পরতে ছপন ও 
পদাঘাতে হইলাম জলনিধি পার। । সংসারে অসীমা, মাহার মহিম', 
লকল বৃত্বাস্ত তুমি জানহু আমার ॥ শুনেছ ময়-দনব। 
এতেক বচন যদি কহে বিভীষণ । & বার মহাশেলে, ভ্রিভুবন টলে, 
জুড়িল সে মন্দোদরী দ্বিগুণ ক্রন্দন ॥ লক্ষণের পরাভব | 
৫০৮ ' তাহার নন্দিনী) রাবণ-ঘরণা, 
নাম মম মন্দোদরী। 
এলেম চরণ, করিতে দশন, 
] ত্যজিয়। যে অন্ত্রঃপুরী ॥ 


৪৯৩ 
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খন মহাশয়, জানিনু নিশ্চয়, 
তুমি ভ্রিদিবের নাথ । 

লঙ্কার ঈশ্বরী, নাম মন্দোদরী, 
কহি যোড় করি হাত॥ 

দেবের ঈশ্বর, দেব পুরন্দর, 
তারে যে বান্ধিয়া আনি । 

যেই ইন্দ্রজিত, দেবে মনে ভীত, 
আমি যে তার জননী ॥ 

জন্মায়তী করি, বর দিলে হরি, 
এ বচন নহে আন। 

স্বামী এই হত, আমার আযত, 
কিরূপে কর বিধান ॥ 





তুমি সত্যবাদী, ওহে গুণনিধি, 
মিথ্যা নহে তববাণী। 

দারুণ প্রহারে, মারিয়ে পতিরে, 
কি কথা কহ আপনি ॥ 

সুর্ধযবংশজাত, প্রভূ রঘুনাথ, 
কহেন হয়ে লজ্জিত। 

সত্য মোর কথা, রাবণের চিতা, 


স্বালিয়। রাখ আয়ত ॥ 

শুন মন্দোদরী, যাও নিজ পুরী, 
মনে না কর বিলাপ । 

মোর হাতে মরে, গেল স্বর্গপুরে, 
খপ্ডিল সকল পাপ॥ 

শুন মোর বাণী, গৃহে যাও রাণী, 
ছুঃখ ন! ভাবিও চিতে। 


রাবণের চিতা, রছিবে সর্ববথা, 
চিরকাল থাক আয়তে &॥ 

রছিবেক চিতা, মিথ্য। নহে কথ।, 
শুন মন্দোদরী রাণী । 

আয়ত স্বভাবে, সর্বকাল রবে, 
মিথ্যা না হইবে বাণী ॥ 

রামের বচনে, স্থঘী হয়ে মনে, 


গুহে যায় ততক্ষণ । 


কাঁত্তবাস* রামায়ণ 


স্পা 


লঙ্কাকাণ্ড গীত, ভাষা হথললিত, 
কত্তিবাসবিরণন ॥ 
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গ লাবণের সতকার গু 


রামের স্থানেতে বর পেয়ে মন্দোদরী 
প্রণতি করিষ। রামে গেল নিজ পুরী ॥ 
রাবণে বধিয়া দুঃখ হইল অপার। 
না ধরিব ধনু, রাম কৈল। অঙ্গীকার ॥ 
রাম বলে, বিভীষণ, না ভাবিও মনে । 
আপনার দোষে মৈল রাজ! দশাননে ॥ 
রাবণের অগ্নিকার্য কর বিভীষণ। 
আর কেহ নাহি তার করিতে তর্পণ ॥ 
ক্রন্দন সংবর মিতা, শুন মোর বাণী। 
রাবণ-তর্পণ তুমি করহ এখনি ॥ 
জ্রাম-আজ্ঞায় যায় সকার করিতে ॥ 
নান। দ্েব্য বস্ত্র আনে ভাগার হইতে 
অগুরু চন্দনকাষ্ঠ আনে ভারে ভার। 
স্বথগন্ধি চন্দন আনে গন্ধ মনোহর ॥ 
পর্ববত-লমান বীর ভর্ববহ শরীর | 
রাবণে ঘছিতে এল সহঅক বীর ॥ 
সকল রাক্ষস আসি রাবণেরে ধরে। 
পর্ববত-সমান বীরে তুলিবারে নারে ॥ 
দুর্জয় প্রতাপ হনুমান মহাবীর । 
কোলে ক'রে লয়ে গেল সাগরের তীর ॥ 
রাবণেরে স্ান করাইল সিদ্ধুজলে। 
স্থগন্ধি চন্দন লেপে কণ্-বাহুমুলে ॥ 
দিব্যব্স্্র পরাইল সোনার পইতে। 
সাগরের কুশে জ্বালে রাবণের চিতে ॥ 
হাতে অগ্নি করিয়া কান্দেন বিভীষণ। 
দশ মুখে অগ্নি দিয়া পোড়ায় রাবণ ॥ 
রাবণের চিতাধূম উঠে ততক্ষণ । 


এ মুক্ত হ'য়ে গেল রক্ষঃ বৈকুগ্ঠ-ভুবন ॥ 
ঠ 
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কত্তিবাস পঞ্ডিতের কবির লার | 
লঙ্কাকাণ্ডে গাইলেন রাবণ-উদান্‌ & 


গ লিতীনগের দাহাক ৬ 

একবার ডাক মন রামরাঁম বলিষে রে। 
দেখ এ তিন ভূবনে সীতানাথ বিনে) 

কে আর তরিবে তোষারে & কফ 
রশে অবসর পেয়ে কমললোচন । 
লহ্গ্মণ মছিত গিয়া! বসিল তখন 
ইন্দ্রের মাতলি আসি মাগিল মেলানি। 
মাতলিরে কছিলেন হৃমধূর বাণী ॥ 
দেবরাজে কহিবে আমার পরিহার । 
তাঁর শক্র রাবণেরে কৰিনু সংহার 
রামেরে প্রপাম করি মাতলি চজিল। 
রামের বচন গিয়া ইন্দ্রেরে কহিল ॥ 
স্বগ্রীবে দেখিয়া রাম হরষিত-মন | 
বাহু বিস্তারিয়। তারে দিল আলিঙ্গন ॥ 
তুমি হেন মিতা হও জন্ম-জম্মাস্তরে | 
ভূবন জিনিতে পারি পাইলে তোমারে ॥ 
তোমার প্রসাদে হইলাম সিঙ্ধু পার । 
তোমার প্রসাদে সীতা। করিনু উদ্ধার ॥ 
এক ধার আমার রয়েছে শুধিবার । 
বিভীষণে ন! দিলাম লস্কা-অধিকার 2 
এবে বিভীষণে করি লঙ্কা অধিপতি । 
চারিযুগে খাকিবেক আমার শ্থখ্যাতি ॥ 
আমার বচনে মিত্র কর আগুসার । 
বিভীষণে দেহ শীত্র লঙ্ক1-অধিকার ॥ 
হুনুমান অঙ্গদ প্রভৃতি কপিবর । 
সবে কর বিভীষণে লঙ্কার ঈশ্বর ॥ 
জ্রীরামের আজ্ঞ! লঙ্ঘিষেক কোন্‌ জনা | 
বিভীষণ রাজা হবে, পড়িল ঘোষণ। ॥ 
গন্ধাদি ওষধি দিল নান। তীর্থজল । 
লঙ্কামধ্যে স্ত্রী পুরুষে গাইল মঙ্গল ॥ 


লক্কাকাণ্ ছু 





নানাবিধ রত্র দন যেখানে জা | 
রাক্ষল-বাদরে সব বহিয! আনিল ॥ 
গ'ঘকেতে গীত গায়, নটে করে নাট। 
খুক্ষণে বিভীমণে দেন রজ্যপাউ ॥ 
আপনি মাথায় জল ঢালেন লক্ষ্মণ । 
বামজ্য় শব্দ করে যত কপিগণ ॥ 
নানাশব্দে বাছা বাজে শুনিতে শ্রন্দর | 
ানন্পেতে নৃত্য করে সকল বানর ॥ 
এক লক্ষ দগড়, ছিলক্ষ করতাল। 
ছুই লক্ষ ঘণ্টা বাজতে, শুনিতে বিশাল | 
ভেউরি ঝাঝরি বাজে, তিন লক্ষ কাড়া। 
| চারি লক্ষ জযঢাক, ছয় লক্ষ পড়া ॥ 
বাজিল চৌরাশী লক্ষ শঙ্গ আর বীণ]। 
তিন লক্ষ ভাসা বাজে দামামার সান! ॥ 
ঢেমচা খেয়চা বাজে, তিন লক্ষ ঢোল । 
তিন লক্ষ পাখোয়াজ বিস্তর মাদল 
জ্যঢাক রামকাডা বাজে জগঝম্প । 
শুনিয়া বাছ্যেব শব্দ ভ্তিভুবন-কম্প ॥ 
বান্িল রাক্ষসী ঢাক পঞ্চাশ হাজার। 
ছুন্দুভি ডমরু শিক্ষা সংখ্যা করা ভার ॥ 
তুরী ভেরী খঞ্জনী খমক আর বাশী। 
দগড়ে রগ! দিতে লক্ষ লক্ষ কাসি ॥ 
টিকার! টঙ্কার শ্মার চৌতারা মোচঙ্গ। 
অদ্য শুনি বানরের বেড়ে গেল রঙ্গ ॥ 
রামজয় শব্দ করে বত কপিগণ। 
বিভীষণে অভিষেক কৈল৷ নারায়ণ ॥ 
ছত্রদণ্ড দিল আর স্বর্ণলঙ্কাপুরী । 
অভিষেক করি দিল রাণী মন্দোদরী ॥ 
॥ বিভীষণ রাজ। হৈল, রাজ্যখগ্ড স্থঘী। 
রছিল রামের কীত্তি, বিভীষ্ণ সাক্ষী ॥ 
ূ পুনর্ববার শ্রীরাম কহিল! বিভীষণে । 
মন্দোদরী লাশি কিছু না ভাবিহ মনে॥ 
মন্দোদ্‌্রী দিব তামা মম জঙ্গীকার। 
৪৯৫রাজন্ত্রী রাজাতে লয়, আছে ব্যবহার ॥ 
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অতএব না ভাবিও মিত্র বিভীষণ । 
রাণী মন্দোদরী তোম। দিলাম এখন ॥ 
লঙ্কাপুরে ভূপতি হইল বিভীষণ। 
রুত্তিবাস বিরচিল গীত রামায়ণ ॥ 


£ 3 - 


গু সীতার নিকট হনমানের রাবণ-বধ 
বাতা ত্ডাপশ্ডি 

পাত্র মিজ্র লয়ে রাম বসিল দেয়ানে । 
আনিতে সীতারে পাঠাইল হনুমান & 
সীতারে আনিতে ধায় পবননন্দন। 
হনুরে প্রণাম করে নিশাচরগণ ॥ 
সবে বলে আচম্িতে এল হনুমান । 
না জানি কাহার এবে লইবে পরাণ ॥ 
এই কথ! রক্ষোগণ ভাবে মনে মন । 
হনুমান প্রবেশিল অশোকের বন ॥ 
সীতারে দেখিয়া হনু নোয়াইল মাথ। 
যোড়হাতে কহে বীর জ্রীরামের কথা ॥ 
ছষ্ট নিশাচর দিল তোমারে এ তাপ। 
সবান্ধবে পড়িল রাবণ মহাপাপ ॥ 
আরাম পাঠায়ে দিলা, মোরে তব পাশ। 
সমাচার কহিবারে মনেতে উল্লাস ॥ 
হুনুর নিকটে শুনি এতেক কাহিনী । 
আনন্দ-সাগরে ভাসে সীতা ঠাকুরাণী ॥ 
হনুমান বলে মাতা, কি ভাবিছ মনে। 
শুভ কথার উত্তর ন। দেহ কি কারণে ॥ 
সীতা বলে, যে বাত্ত। কহিলে হুনুমান। 
তাহার সদৃশ নাহি ধন দিতে দান ॥ 
যগ্চপি তোমারে করি রাজ্য-অধিকারী । 
তথাপি তোমার ধার শুধিবারে নারি ॥ 
হনু বলে, রাজ্যধনে নাহি প্রয়োজন। 
রাজ্য-ধন সব মাতা তব শ্রীচরণ ॥ 
তবে যদি দান দিবে লীতাঠাকুরাণী। 
এই দান তব স্থানে মাগি গো জননী ॥ 


পপর ররর 
স্টক সস পাপ 





কাত্তবাসী রামায়ণ 


তোমার রক্ষক আছে রাবণের (চড়ী | 
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আমার সাক্ষাতে তোমা উঠাইত বাড়ি ॥ 
করিযাছে তোমার ছুর্গতি অপমান । 

এ স্বার প্রাণ লব, মাগি এই দান ॥ 
দন্ত উপাড়িয়! চুল ছি'ড়ি গোছে গোছে। 
আছাড়িয়! প্রাণ লব ঝড় বড় গাছে ॥ 
সমুদ্রের তীরে আছে বালি খরশাণ। 
তাতে মুখ ঘষাড়িমা! লইব পরাণ ॥ 
শুনিয়। হনুর বাক্য যত চেড়ীগণ। 
ভয়ে সব চেড়ী ধরে সীতার চরণ ॥ 
চেড়ী সব বলে, শুন সীতা ঠাকুরাণী। 
হনুমান প্রাণ লয়, রাখ গো আপনি ॥ 
জানকী বলেন, তুমি বিচারে পণ্ডিত। 
যত দুঃখ পাই আমি কপালে লিখিত ॥ 
মহাবীর হন তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি । 
স্ীবধ করিয়া কেন রাখিবে অখ্যাতি ॥ 
যত দিন ছিল চেড়ী রাবণ অধীন । 
দিয়াছে আজ্ভায় তার ছুঃখ ততদিন ॥ 
মরেছে সবংশে ছুষ্ট রাবণ এখন । 
চেড়ীগণ করে এবে আমার সেবন ॥ 
কছিবে আমার দুঃখ আরামের স্থানে । 
প্রণাম করিব গিয়া রামের চরণে ॥ 
চলিলেন হনুমান, সীতার বচনে। 
কহিলা সকল কথা শ্রীরামের স্থানে ॥ 
নে সীতার লাগিয়া করিলে মহামার। 
মে-সীতার হইয়াছে অস্থিচম্মসার ॥ 
চেড়ীর তাড়নে মীত1 কণ্ঠাগত প্রাণ । 


' তবু রাম-বিনা তার মনে নাহি আন ॥ 


॥ এত যদি বলিলেন পবন-নন্দন। 


818) 
010) 


| শ্রীরাম হলেন, সীতা আনে কোন্‌ জন & 
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রঙ্টের সহিত বাচ্ধে বিচিত্র কবরী । 
ৃ নানাচিত্র লেখা তাহে আছে সারি সারি ॥ 
ূ নযনে অঞ্জন দিল অভি ম্শোভিত । 
গু হান্দোদ্এীল অভিশাপ ৬ ূ নানা-শল্ম্কার বিশ্বকশ্মার নিন্তিত ॥ 





এত ভাবি রঘুনাথ বিচারিয়া! মনে । অঙ্গরাগ সিন্দূর দ্রিলেক ভালে 'ঙ্গে | 
সীতারে আনিতে পাঠাইল বিভীষণে ॥ গলাতে বিচিত্র হার মবধকত-সঙ্গে ॥ 
চলিলেন বিচীষশ রাষের বচনে। বিচিত্র নিশ্মাণ দিল শঙ্খ ছুই করে। 
মাথা নোয়াইল গিয়। সীতার চরণে ॥ যেন পূর্ণ শশধর পাই দেখিবারে ॥ 
বিভীষণ বলে, মাতা নিবেদি চরণে । লুকাতে চান্ছেন রূপ, ন! হয় গোপন । 
তোমারে যাইতে হবে রাম-দরশনে ॥ জানকীর রূপে আলো করে ত্রিভুবন ॥ 
আনিল! ব্রবর্ দোলা রতনে মগ্ডিত। বত্বময় চতুর্দোল যোগাইল আনি । 
সীতার সন্মথে আনি কৈল উপস্থিত ॥ সানন্দে বসিল তাহে জনক নন্দিনী ॥ 


ঘেরিলেক চতুর্দোল নেতের বসনে। 
যাত্রা কৈল লীতাদেবী রাম-সম্ভাষণে ॥ 
যতনে পাতিল পথে নেতের পাছড়া। 
রাক্ষসেতে দেয পথে চন্দনের ছড়া ॥ 
মল্লিক! মালতী পারিজাত রাশি রাশি । 
পথেতে বিস্তার কৈল রাক্ষমেরা আসি ॥ 


বিভীষণ বলে, শুন জনক-নন্দিনী | 
স্বর্ণ দোলাতে আসি উঠহ আপনি ॥ 
পর রত্বআভরণ যেবা লয় চিতে। 
রাম-দরশনে মাতা! চলহ স্বরিতে ॥ 
মরিল রাবণ, তব ভুংখ ছল শেষ। 
রাম-সম্তাষণে চল করিয়। স্থবেশ ॥ 


পর পপ পাপা পপ পা এ 


মান করি পর মাতা, বিচিত্র বসনে । রাক্ষল বানরে আসি বেড়ে চারিভিতে। 
সোনার দোলায় চল রাম-সম্তাষণে ॥& বিভীমণ অশ্রেতে স্বর্ণ বেত হাতে ॥ 
সীতা বলে কিবা ম্ান কিবা মোর বেশ। যতেক বানর-সেনা চারিভিতে ঘেরে । 
অশোকের বনে ছুঃখ ভুূজিনু বিশেম ॥ পরস্পর দ্বন্ব সীতা দেখিবার তরে ॥ 
বিভীষণ বলে, কথ। কছিলে প্রমাণ । দেখিতে না পায় কেহ চক্ষে বহে নীর। 
কেমনে 'এ বেশে যাবে সভ।-বিদ্যমান ॥| লঙ্কার যতেক নারী হুইল বাহির ॥ 
বিভীষণ-বনিত। যে লরমা হ্ুন্দরী। বাল বৃদ্ধ! যুবতী লঙ্কায় যত ছিল। 
স্বানদ্রব্য লয়ে তথা এল ত্বর। করি ॥ সী তারে দেখিতে সবে ধাইয়া চলিল ॥ 
সিংহালনে বসাইল সীতা চন্দরমুখী । সম্বরিতে নারে বাল ধেয়ে যায় রড়ে। 
কেহ তৈল দেয় গায়, কেহ আমলকী & ] বৃদ্ধা নারী দ্রুত যেতে উটিয়া পড়ে ॥ 


পিঠালি মাথায়ে কেহ অঙ্গ মলি তুলে । '£ শোকভরে মগ্র যত রাক্ষসের নারী । 
রত্বের কললে কেহ শিরে জল ঢালে ॥ | বেগে ধায দ্রতগতি লজ্জা পরিহুরি ॥ 


নেতের বসনে কেহ যুছাইছে বারি।  মন্দ্োদরী প্রণাম করিল হেনকালে । 
যতনে পরার বস্স যতেক স্থন্দরী ॥ ধুলায় ধুসর অঙ্গ আলুলিত চুলে ॥ 
জানকীর রূপে তথ। পড়িছে বিজলি । । অন্দোদরী বলে শুন জনকনন্দিশী। 


লীতারে পরান কেহ কনক পাশুলি ॥ ৪&তোমা লাগি হইলাম আমি অনাধিনী ॥ 
৬১ 


ভু রি 


গুরী-সহ রাবণে নাশিয়া কোপাগুনে । 
আনন্দে চ'লেছ তুমি রাম-সম্তাঝণে ॥ 
এ আনন্দে নিরানন্দ হবে অকম্মাহু। 
বিন্ৃষ্টে তোমারে দেখিবে রবুনাথ ॥ 
মদি সতী হই, থাকে পতি-পদে মন। 
কখন আমার শাপ না হবে খণ্ডন ॥ 
এত বপি অন্তঃপুরে গেল মন্দোদরী। 
সীতা লয়ে বিজীষণ গেল ত্বরা! করি ॥ 
কিছু দূর থাকিতে না যায় চত্যদদাল। 
সীতা দেখিবারে বেড়ে বানরসকল এ 
কনক-রচিত তার শ্রবণ-কুগুল। 
লেগেছে তাহার ছায়! গগন্মগুল ॥ 
নানা-বনপুষ্পমাল। গন্ধে আমোদিত । 
ক্কন্ধে করি আনে দোলা কনক-রচিত ॥& 
চলিলেন সীতাদেবী রাম-সম্ভামণে । 
লক্কার রমণী কান্দে সীতার গমনে ॥ 
রাক্ষসের নারী সব দুঃখে অঙ্গ দছে। 
রোদন করিয়া সবে জানকীরে কছে ॥ 
স্থখে চলিয়াছ তুমি পতি সম্ভাষণে । 
এককালে বিধবা হইনু সর্ববজনে ॥ 
মশুভ নয়নে রাম তোমারে দেখিবে। 
অমাদের বাক্য কু খণ্ডন না হবে॥ 


কান্দিতে কান্দিতে সবে নিজ ঘরে নডে। 


রাম-সম্ভাষণে সীতা চতুর্দোলে চড়ে ॥ 
বাছির হইল দোলা লঙ্কাপুর গড়ে । 
নেতের বলনে দোলা ল'য়েছেন বেড়ে ॥ 
ছুই ঠাটে হুলাহুলি ছেল ঠেলাঠেলি। 
বছিতে না পারে বাট যত চতুর্দোলী ॥ 
রাজা হয়ে বিভীষপ ভূমি বছে বাট। 
কটকের চাপ দেখে হাতে নিল ছাট ॥ 
ছাট হাতে লইল বানর কোটি কোটি । 
চারিদিকে পড়ে ছাট, লাগে চট৪টি ॥ 
ফুটিয়। গায়ের মাংস রক্ত পড়ে ধারে । 
তবু দেখিবারে যায় আপন! পালরে ॥ 


কৃত্তিবাস রামায়ণ 


পরিশ্রমে বিভীঘণে ঘন বহে শ্বাস। 

বনহুকষ্টে গেল দোলা! শ্রীরামের পাশ ॥ 

| বলিয়া আছেন রাম গুণের সাগর | 

ৰ দক্ষিণে বসিয়। মিত্র স্ুগ্রীব বানর ॥ 

( বামভিতে বসিয়াছে অনুজ লম্ষমণ। 

নিকটেতে জাদ্বুবান যোড়হস্তে রন ॥ 

| পথ বহি যাইতে কটকে ঠেলাঠেলি। 
ছ|ট মারি বিভীষণ বধ্যে করে গলি ॥ 
কটকের দুঃখে রাম রুঝ হৈল মনে । 
কোপে রাম কহিলেন রাজা বিভীষণে ॥ 

রাজার গৃহিণী হয় প্রজার জননী । 





মাতাকে দেখিবে পুক্র ইহাতে কি হানি ॥ 
কেন বা ঘেরেছ দোল। আমি ত না জানি। 
কেন ব৷ করিছ তুমি এত হানাহানি 
ঘুচাও দোলার বস্ত্র, ছাড় ছাড় ছাট। 
দেখুক সকলে সীতা, ঘুচাও ঝঞ্জাট ॥ 
যারে তদ্ধারিনু তারে দেখুক সর্বলোকে । 
সতী যে হুইবে সে, রাখিবে আপনাকে ॥ 
বুঝিলেন হনুমান ভ্ররামের মন। 
সীতার পরীক্ষাহেতু হয়েছে মনন ॥ 
দেখিয়া রামের ক্রোধ ভীত বিভীষণ। 
পরীক্ষা করেন কিংবা দেন বিসর্জন ॥ 
ঘুচায় দোলার বস্ত্র রাজ বিভীষণ । 
করিলেন জানকী ভূমিতে পদার্পণ & 
দোল! ছাড়ি জানরকী নামেন ভূমিতলে। 
বিদ্যুতের ছটা ধেন অবনীমগ্ডলে ॥ 
সীমত্তে সিন্দুর-চিহ্নু রঙ্গ বড় লাগে । 
চন্দন-তিলক শোতে কপালের ভাগে ॥ 
দেখিতে সুন্দর অতি সীতার অধর । 

র পক-বিন্ফল জিনি অতি শোভাকর ॥ 

। নানা-রত্ব পরিধান রূপে নাহি সীমা । 


পূণিমার চন্দ্র যেন উদ্দিত গগনে । 
মুচ্ছিত হইল সবে সীতা-দরশনে ৪ 


এ চরাচরে নাহি দেখি সীতার উপম! ॥ 


৪৯৮ 


জানকীরে দেখে যেই সে হয় মুচ্ছিত ॥ 
আন্বের কি কব কথ দেবতা বিস্মিত ॥ 
কেহ ভাবে আইলেন আপনি শঙ্করী । 
শ্রীরবামেরে দেখিতে কৈলাস পরিহরি ॥ 
অন্ধ বলে, ত্যজিয়! বিষুণর বক্ষঃস্্ল | 
শন্দমী অবতীর্ণ বুঝি দেখিতে ভূতল ॥ 
কেহ বলে, আপনি সাবিত্রী মুক্তিমতী | 
কেহ বলে, বশিষ্ঠ-গুহিণী অরুন্ধতী ॥ 
দেখিয়াছে সীতারে যে সেই সীতা! বলে। 
অন্ত লোকে কত তর্ক করে নানাস্থলে॥ 
পাদস্পর্শে পবিত্র করেন বসুন্ধরা | 
বন্বন্ধরা-হ্ৃতা সীতা কূশ-কলেবর! ॥ 
উপস্থিতা হইলেন স্ভা-বিদ্যমান | 
হেবিয়া হরিষে সবে, হয় হতজ্ঞান ॥ 
রামের চরণে সীত। করে নমস্কার । 
করিলেন লম্মমণেরে বাশসল্য আচার ॥ 
করপুটে রহিলেন সীতা সভাস্ছানে । 
লন্মমণ প্রণাম করে তাহার চরণে ॥ 
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শ্রীরাম ব্যাকুল অতি হরিষ-বিষাদে | 
সতী স্ত্রী ছাড়িতে চান লোক-অপবাদে ॥ 
কারে কিছু না বলেন জানকী সভায়। 
মনে মনে ভাবিছেন কি হবে উপায ॥ 
বহিছে চক্ষুর জল, শ্রীরাম কাতর । 
সীতারে বলেন কিছু ন্ট্টুর উত্তর ॥ 
আমার ন! ছিল কেহ সীতা, তব পাশ। 
ব্যবহার তোমার না জানি দশমাস ॥ 
সুর্ধযবংশে জন্ম, দশরথের নন্দন | 
তোমা হেন নারীতে নাহি প্রয়োজন ॥ 
তোমারে লইতে পুনঃ শঙ্ক। হয় মনে । 
ষথা ইচ্ছ। যাও তুমি, থাক অন্য স্থানে ॥ 


লঙ্কা কা 


৮ পাতে 


এই দেখ স্গ্রীৰ বানর অধিপতি । 
ইহার নিকটে থাক যদি লয় মতি ॥ 
লঙ্কার ভূপতি এই দেখ বিভীষণ । 
ইহার নিকটে থাক, যদি লয় মন ॥ 
ভরত শত্রত্ব মম দেশে দুই ভাই । 
ইচ্ছ! হয় থাক গিয়া সে সবার ঠাই ॥ 
যথ' তথা যাও ভুমি আপনার স্খে | 
কেন কাদ দাড়াইয়া আমার সম্মুখে ॥ 
থাকিতে রাক্ষস-ঘরে না হ'ত উদ্ধার । 
ভ্রিভুবনে অপযশ গাইত আমার ॥ 
ঘুচিল সে অপযশ তোমার উদ্ধারে । 
এখন বিদায় দিমু সভার ভিতরে ॥ 
যতেক বলেন রাম ভারে ক্ুক্ষবাণী। 
রোদন করেন তত প্রীরাম-ঘরণী ॥ 
কেহ কিছু নাহি বলে, স্তব্ধ সর্বজন । 
ধীরে ধীরে কন সীতা ষুছিয়া নয়ন ॥ 
জনক-রাজার বশে আমার উৎপত্তি 
দশরথ শ্বশুর যে, ভুমি হেন পতি ॥ 
ভালমতে জান প্রভু, আমার প্রকৃতি । 
জ্ঞানিয়া শুনিয' কেন করিছ ছুর্গতি ॥ 
' বল্যকালে খেলিতাম বালক ম্িশালে | 
স্পর্শ নাহি করেছি পুরুম ছ'ওযালে ॥ 
সবেমাত্র ছুঁইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ। 
ইতর নারীর মত ভাব কি কারণ ॥ 
 হনুকে আমার কাছে পাঠালে যখন | 
। আমারে বর্জন কেন না কৈলে তখন ॥ 
করিতাম বিষপান অনলে প্রবেশ । 
| লঙ্কার ভিতর এত না পেতাম ক্রেশ ॥ 
& কটক পাইল ছুঃখ সাগরবন্ধনে | 
|| আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলে যে রণে ॥ 
[ এতেক করিয়া কর আমারে বর্জন । 
| তুমি হেন স্বামী বর্ভ, বৃথায় জীবন ॥ 
৷ নিমিকুলে জন্মিয়া পড়িনু সুর্ধ্যকুলে । 


০৪৫৯ কে ০ 


8 আম'র কি এউ ছিল লিখন কপালে ॥ 






বেশ্টা! নটী নহি আমি, পরে কর দান। 
1বিগ্ঞমানে কর এত অপমান ॥ 
কুপ। কর লন্ষমণ, এ করহু প্রলাদ। 
অগ্নিকুণ্ড সাজাও ঘু চুক অপবাদ ॥ 
লক্ষণ রামের শ্ছানে চাহেন সম্মতি । 
প্রীরাম বলেন, কুণ্ড সাজা ও সম্প্রতি ॥ 


সীতার জীবনে ভাই, কিছু নাহি কাজ । 


মগ্িতে পুড়,ক সীতা দূরে যাক্‌ লাজ ॥ 
লক্ষ্মণ রামের বাক্যে সাজাইল কুণ্ড। 
বানর-কটক বহু আনিল প্রীখণ্ড ॥ 
কান্ঠ পুড়ি উঠিল জ্তলস্ত অগ্নিরাশি । 
প্রবেশ করেন তাহে শ্রীরাম-মহিষী ॥ 
সাতবার রামের চরণে প্রদক্ষিণ | 
প্রদক্ষিণ অগ্নিকে করেন বার তিন ॥ 
কনক-অঞ্লি'দিয়' অগ্নির উপরে। 
যোড়ছহাতে জ্তঞানকী বলেন ধীরে ধীরে ॥ 
শুন বৈশ্বানর দেব, তুমি সর্বব-আগে। 
পাপ পুণ্য লোকের জ্ঞানহু যূগে যুগে ॥ 
কাযমনোবাক্যে যদি আমি হই সতী | 
তবে অগ্নি তব ঠাই পাই অব্যাহতি ॥ 
শিরে হাত দিয়া কান্দে সবে সবিশেষ। 
সীতাসতী অগ্নিমধ্যে করেন প্রবেশ ॥ 
অগ্নিতে প্রবেশ মান্তর রামের মহিষী। 
ঢালিয়া! দিলেক তাতে ঘ্বতের কললী ॥ 
প্ৃত পেলে অনল অধিক উঠে জলে । 
কুণ্ের ভিতর রাম সীতারে নেহালে ॥ 
কুণডমধ্যে চান রাম পীতারে না দেখি। 
ঝরিতে লাগিল তার ছুটি পল্ম মাখি ॥ 
দেখেন সংসার-শন্কা, যেমন পাগল । 
ভূমে গড়াগড়ি যান হুইয়! বিকল ॥ 

কি করি লম্মমণ ভাই, লীতা কি হইল । 
সাগর তরিয়! নৌক] তীরেতে ডুবিল ॥ 
সীতার বিছনে মোর সকলি অসার। 
অযোধ্যায় ছন্দ €্ড না ধরিব আর ॥ 


কাওবাসী রামায়ণ 


সালা পট সবিতা সস সপ সপ পতি এরা পিটি পতি তা পট পি আতা শিস স্পর্িস্সপতি আপি স্প ১৬ পরিস্িতী সআাতি সিপিদ, 


অগ্সি হৈতে উঠ সীতা জনককুমারী । 
তোমার বিহনে প্রাণ ধরিতে না পারি ॥ 
তোমার মরণে মামি পাই বড় দুখ । 
অগ্নি হৈতে উঠ প্ররিয়ে দেখি টাদমূখ ॥ 
চতুর্দশ বর্ষ ভ্রমিলাম নানা দেশে । 
ৃ সব ছুঃখ ঘুচিত থাকিতে যদি পাশে ॥ 
। লঙ্কার রাবণরাজা দশমুণ্ডধর । 
ূ কুড়ি হাতে যুঝে যন মের সোসর ॥ 
। তাহাকে মারিয়া ভোম1 করিনু উদ্ধার । 
| অশ্নিতে পুড়িয়া সীতা হৈলে ছারখার ॥ 
রামের ক্রন্দনে কান্দে সর্ব দেবগণ । 
' কান্দিছে বরুণ দেব শমন পবন ॥ 
যত লোকপাল কান্দে, দেব পুরন্দর | 
' জলের ভিতরে থাকি কান্দেন সাগর ॥ 
নল নীল কান্দে আর শ্ুগ্রীব বানর । 
জান্ুুবান হৃষেণ ও বালির কোওব ॥ 
হনুমান বলে, কেন কান্দহু লন্মণ | 
আমি জানি, জানকীর নাহছিক মরণ ॥ 
স্টীরামেরে ডাকিয়! বলেন দেবগণ । 
ন' কাদ, নং কাদ, সীতা পাইবে এখন ॥ 
কাদিতে ক'দিতে রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস 
সাতাব পরীক্ষা-গাঁত গায় কভিবাস ॥ 


1 শ্খাথি। 0৯৮ 


পিল স্ললল িন পি পসপস্সি তি ০ 


কান্দিয! গ্রীরামচন্দ্র হন অচেতন । 
ধাইয়া আইল ব্রল্গা-আদি দেবগণ ॥ 
£ কুবের বরুণ যম এল পুরন্দর | 
যতেক দেবতা সব অইল সত্বর ॥ 
হস্ত তুলি কন ব্রহ্মা শ্রীরামেরে ডাকি । 
কার বাক্যে অগ্রনিমধ্যে রাখিলা জানকী ॥ 
 সীতার্দেবী না মরেন অগ্নিতে পড়িয়া | 
১দএখনি পাইবা মীত1, কাদ কি লাশিয়া ॥ 


আহা হইতে সাঁতারদেবার উদ্ছান্ 


লঙ্কাকাণ সখ 


দেবর ঠাকুর ভুমি ল'সারের সারু। ্‌ যেই ভান শন প্রভু, ভব অবতার । 


সামান্য মনুম্য সম কর ব্যবহ'র ॥ ইহপরালোকে তার হইবে উদ্ধার ॥ 
তোমার গায়ের লোমাবলী দেবগণ। কে বুকে তোমার মায়া ভুমি লোকপতি। 
সীতাদেবী লক্ষী তুমি স্বয়” নারাযণ ॥ তুমি নারায়ণ সীত। ম্ষমী মুত্িমতী ॥ 
গ্রাম বলেন, মম মানুমোতে জন্ম |  ভেন লক্ষী অডিমঘাধ্য রাখ কি কারণ। 
ম'ন্ুন তইযা কবি মান্ুমের কম্ম ॥ »লষ্যের কম্ম কর কেন নারায়ণ ॥ 
বিবিঞ্ি বলেন) রাম, বলি সারোদ্ধার। না শুনেন ত্রশ্ীর এ প্রবোধ বচন । 
তব অবভরে প্রস্থ কৌতুক অপার ॥ । সীতা লীতা বলি রাম হন অচেহন ॥ 
স্ত-অবতারে বেদ করিলা উদ্ধার।  প্র্গা বলিল অগ্রি উচ্িয্া জর ! 


সমপপণ কর সীতা রামের গেচর ॥ 

ব্রঙ্ষার আন্ভ'য অঠিঃ উঠ্িঘ- স্হ্রু। 
আপনি প্রবেশে অগ্নিকুণের ভিতর ॥ 
আকাশ পাতাল যুড়ে অগ্রিশিখা স্ুলে। 
স্বর্গআদি ভ্রিডুবন জিনিল সকল ॥ আপনি উঠিলা অঠি সীত: লয়ে কোল 
নন! আন্ডা পাতাল ঠাহার ভয়ে ক'পে। অগ্রি হৈতে উঠিলেন সীত। টাকুরাণী 
তাবে সতহাবিলে ক্রুমি নরমিণহরপে ॥ যেমন তেমন আছে গত্রবস্ত্রথানি ॥ 
ধারুয' বামন বেশ পঞ্চমাবতারে। মস্তকের পরাফুল লেগ না আতর । 
বলিকে ছলিযা দ্বারী হৈল। তার দ্বারে ॥ | যোড়হাতে রহছিলেন রামের গেচরে 
নণ্টেতে পরশুরাম ভূপ্তপতি হৈল!। অগ্নিবলিলেন অমি পাপ-পরণ্য-সাংক্ষী । 
তিন-সপ্তবর ক্ষিতি নিঃক্ষত্র করিল ॥ । লুকাইযা পপ কবে, তাহা আমি দেখি ॥ 
সগ্তমেতে রামরূপ ধরি নারায়ণ। 
বধিয়। রাক্ষসে রক্ষা কৈলা ভ্িস্ুবন ॥ 
হলধর রূপে রাম, হল ধরি হাতে । 


কুশ্মসবতারে তুমি স্বাপিলা স'সার ॥ 
অবন্'র ভুতীয়ে বরাহ জপ ধরি। 
ধুরাতর ধরিলে তুমি দশন-উপরি ॥ 
ভিরণ্যক শিপু নামে দৈত্য মহাবল । 


শী ্পাপিপশাাস্পাািা্পা পোপ স্পা 
০ ০ পালা 


স্পশ স্পা 


৮ কি শিস পাশ 


ভাগাইতে অহাবে না পারি কোনজন । 
ন! দেখি সীতার কোন পাপের কারণ ॥ 

রা হৈতে রাম, মোর সফল জীবন । 

দলিল! ন্ররগণে ভাহার আঘাতে ॥ করিলাম আজি সীতা-সতী পবশন ॥ 

মত যত অবতার অংশবরূপ ধরি। বলি র'ম, সীতারে না ছিও মনস্তংপ | 

রাম-আঅবতারে তৃূমি আপনি শ্রীহরি ॥ ' রাজ্য দগ্ধ হইবে জ'নকী দিলে শ'প | 

আপনি শ্রীরাম তুমি পূর্ণ অবতার । যেই নারী শুনিবেক সীতাব চরিত । 

সবশে রাবণে তুমি করিলা। সংহার ॥ সর্ববপাপ খগ্ডিযা সে হইবে পবিত ॥ 

যত মৃত ক্ষত্রিয় আছিল ভূমগ্ডুল। স্রীরামের হাতে সীত; করি লমপণ | 

সবার অধিক রাম তুমি ধর বল॥ 'স্বস্থানে প্রস্থান অঠি করেন তন ॥ 

না মরিত দশানন অন্য কারে! বাণে। এ ৮৯ 

বৈকুণ ছাড়িল! রাম, সেই ০ কারণে ॥ 

তুমি ব্রন্গা তুমি শিব, তুমি নারায়ণ । 

স্ষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ভুমিই কারণ ॥ 


২ ০৮ এ পাত ০ পসপ্পপাপপা শী শাসিত সপ পেশি শী 


তি 
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রামায়ণ 


ৃ 





১ পাস্িপিসিরাস্িপাস্টির ২৩ অর্পিত পল ৩৫ 


 দেশারখেন আরাহা সম্ত।মনণ ও 
বলছোলষ্ি 


হত ৩ 
চে জি ক 


বিরিঞ্ি ধলেন, রাম, করিলা যে কাজ । 
তাহাতে পাইল রক্ষা দেবতা! সমাজ ॥ 
তোমা লাগি আছে অযোধ্যার গ্রজাগণ । 
দেশে গিয়। সবাকারে করহ পালন ॥ 
ভরত শক্রত্ব তোমা লাগি প্রাণ ধরে। 
চারি ভাই মিলি রাজ্য করহ সংসারে ॥ 
নানা যজ্ঞ করহ করহ নানা দান । 

শে রাজা করিয়া আইস নিজ স্থান ॥ 
দশরথ মরিলেন তোমা-অদর্শনে | 
মৃত পিতা এসেছেন ভোমা-সম্ভাষণে ॥ 
পিতা দেখ রামচন্দ্র, অপূর্ব দর্শন | 
ছুই ভাই কর পিতৃচরণ বন্দন ॥ 
দেবরথা রূঢ রাজা দেব-বেশধারী | 
করিলেন প্রণাম লক্ষণ রাবণারি ॥ 
পুজবধু শ্বশুরের বন্দেন চরণ | 
রাক্ঞা দশরথ কিছু কহেন বচন ॥ 
দগ্ধ হইলাম আমি কৈকেয়ী-বচনে | 
প্রাণ ছাড়িলাম রাম, তোম। অপশন ॥ 
পিতা উদ্ধারিলা, যথ। অফ্টাবন্র পমি | 
তোমার প্রলাদে রাম, স্বর্গে মামি বসি ॥ 
দেবগণ যুক্তি করে সব আমি শুনি । 
দশরথ-গুছে অবতীণ চক্রপাণি ॥ 
লক্মমণের গুণ ব্যাখ্যা করে দেবগণ । 
রামের যেমন সেবা করেছে লক্ষণ ॥ 
সফল হইবে অযোধ্যার পুরজন । 
তুমি রাজ হয়ে সবে করিবে পালন ॥ 
জানকীর চরিত্র অতি চমত্কার । 
শুদ্ধ। হ'য়ে করিলেন কুলের উদ্ধার ॥ 
ভরত কনিষ্ঠ ভাই প্রাণের সোসর। 
আমা-তুল্য তাহারে পালিবে বহুতর ॥ 


০ পপ শপ | শী পাশ প্প্পপীশিস পাপা শীট | শি পি পাস সপ শীল পা 


শাশিম্পা পপ ০ 


বলিল তোমারে যে কৈকেম়ী কুবচন ! 
মাতা-পুজে দুইজনে করেছি বর্জন ॥ 
এতেক বলেন ঘদি রাজা দশরথ । 
কৃতাঞ্জলি শ্রীরাম কহেন তীর মত ॥ 
মম দুঃখে ভরত যে হয়েছে হুঃখিত। 
তারে তব বর্জজা আর না হয় উচিত ॥ 
ভতরতেরে বর দেহ দেববিছ্ামান | 
তাহাতে হইব ভৃগু, জুড়াইবে প্রাণ ॥ 
রামের বচনে রাজা করেন বিধান। 
তরতের শ্রাদ্ধ মম অম্বত-সমান ॥ 
ভরতেরে বরদান দেবগণ শুনে । 
আলিঙ্গনে তুষিলেন আত্মজ লন্ষমণে ॥ 
করিয়! রামের সেব। পাইলে উদ্ধার । 
ঘুষিবে তোমার ঘশ সকল সংসার ॥ 
বলেন সীতার প্রতি প্রাবোধ-বচন । 
আমার বচনে তুমি স্বব্‌ ক্রন্দন ॥ 


 দশানাস ছিলে মাতা, রাক্ষসের ঘারে । 


' ডেই সে তোমায় রাম দেশে নিতে নারে 
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আস ০৪. এস [সত এল 


হইল" গো! অগ্রিশুদ্ধা) দেবলোকে জ্জানে। 
ঞরামের সহ যাহ আপনার স্থানে ॥ 
ঘে কামিনী শুনিবেক তোমার চরিত্র । 
সর্বব পাপ ঘচিবেক, ছইবে পবিভ্র ॥ 
দেবরথে চড়ি রাক্ঞ। দেব্বেশ পরি । 
পুজবদু সানাই! মান স্বগপুরী ॥ 

। 2১, কে 


গু ছন্দ শন লাশানাদের ভলনদান ক 

হইল রাক্ষস ক্ষয় হৃষ্ট পুরন্দর । 
বলিলেন রাম্চন্দ্রে মাগ তুমি বর ॥ 
দেবে রক্ষা! করিল মারিয়া দশানন | 
বর মাগ, ব্যর্থ রাম, না হবে বচন ॥ 
স্ীরাম বলেন, ইন্দ্র, যদি দিবে বর। 
তব বরে বেঁচে ঘাক্‌ মৃত যে বানর ॥ 


৫০৭২ 


ল্ঙ্কাকাণড 


ধন-জন না দিলাম, নহে ভমি-গাতি। 
এড়িয। স্ত্রী-পুভ্র এল আমার সংহতি ॥ 
হত] সীতা পাইলাম, হইলাম স্থথী। 
বানরের ভাষ্যা-পুল কেন হবে ছুঃখী॥ 
এত যদি ইন্দরেরে বলেন রঘুনাথ । 
বলিছেন পুরন্দর করি বোড় হাত ॥ 
ভুবনের নাথ ভুমি স্বয়ং নারায়ণ । 
মারিয়! জীয়াতে পার. এ তিন ভুবন ॥ 
তুমি জান আপনা, তোমারে জানে কে। 
মরিয়া না মরে, তব নাম জপেযষে ॥ 
আপনি চাহিলে বরকে করিবে আন। 
রূপে বেশে সবে হোক দেব্তা-সমান ॥ 
ইন্মের আজ্জায় মেঘ অমুত সঞ্চারে। 
স্বধারুষ্টি হয় স্বত-বানর উপরে ॥ 

কাট। হাত, কাটা পদ, সব লাগে যোড়া। 
চ;রি দ্বাবে উঠে সৈম্যা দিয়' গত্র ঝাড়া ॥ 
যে-বানর পড়িয়াছে রাক্ষসের রণে। 

মার মার করি উঠেযুদ্ধ করি মনে ॥ 
কুমশ্তকর্ণে মার বলি কেহ ডাক ছাড়ে। 
ইত্দরজ্িতে মার বলি কেহ ঢাক পাড়ে ॥ 
দেবান্তক নরাম্তক মার রে ভ্রিশিরা। 
রাবণেরে মার ঝ'ট পরনারী-চোর' ॥ 
উম্ম পাপল সবে হেল রণস্থলে। 

ইষ্ট মিত্র বুঝায় চাপিযু' ধরি কোলে ॥ 
কারে মার, কারে কাট, কিসের সংগ্রাম । 
হইল রাক্ষল-নাশ, শর্রুজয়ী রাম ॥ 
ঞ্রামের বামে দেখ জানকী শ্ন্দরী। 
দেবগণে দেখ হেথা, এই ম্বগপুরী ॥ 
হরিষের কথ! যদি শুনিল বানর। 

মাথা নোয়াহল গিয়া রামের গোচর ॥ 
ত্রিভুবনে নাহি দেখি তোমার মমান। 
মরিয। প্রলাদ্দে তব পাহ প্রাণদান ॥ 
তোমা-হেন প্রভু যেন পাহ যুগে যুগে। 


সেব। করি থাকি যেন রাখে আগে আগে।॥ 


১০৬ 


মরিল বানর বত, পেল প্রাণদান। 

জিজ্ঞাসা করেন রাম দেব বিদ্যমান ॥ 

রাম বলে, দেবরাজ, ভিচ্ঞ।লি তোমারে । 

। এক কথা লন্দ বড আমার অন্তরে ॥ 

। উত্তয় দলেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর ! 

পড়িল উভয় সৈম্ত রাক্ষস-বানর ॥ 
স্থধাবৃদ্ি কৈলে তুমি সবার উপর । 

 প্রাণদান পেয়ে উঠে অসংখ্য বানর | 
উভয় সৈম্যেতে হৈল স্থধা-বরিষণ । 
বানরের ম্বৃত দেহ পাইল জীবন ॥ 

অতএব জিজ্ঞাসা ছে করি তব স্থানে । 
প্রাণ্দান রাক্ষসে না পেল কি-কারণে ॥ 
ইন্দ্র বলে, রাক্ষসে না পাইল জীবন । 

ইহার বুভাস্ত শুন কমললোচন ॥ 
রাবণেরে মার বলি কলিগণ মরে । 

উদ্ধার পাইবে বল কি ন'মের জ্গারে ॥ 

_রামে মার শব্দ করি মরেছে র'ক্ষসে। 

রাম নাম করে মরি গেছে ম্ব্গবাসে ॥ 

শ্রীরাম বলিয: প্রণ বাহিরায় যার | 

অক্রেশে বৈকুে যায় পাইয' উদ্ধ'র | 

মুক্তিপদ পাইয়াছে রামনাম গুণে। 

: উদ্ধার হইয1] গেছে, ৰাচিবে কেমনে ॥ 

' উত্দ্র বলিলেন, সবে মাহ নিজ বাস। 

| এতদিনে সবাকার পূণ অভিলাষ ॥ 

1 চৌদ্বধ বনে, দশমাল উপবাস। 

| স্টীরাম জানকী দৌহে হউক সম্তাষ॥ 

ৃ অবিরাম সংগ্রামেতে না ছিল বিশ্রাম । 

বিআ্রাম করহ রাম, যাই স্বগধাম ॥ 





শপ 


স্ীরামে সীতারে তবে করি সমর্পণ | 
দেবগণ চলিলেন আপন ভবন ॥ 
যখন যে কম্ম তাহা বিতীষ্ণ জানে । 
এগার-শ রৃহন্দে নেতের বস্ত্র টানে ॥ 
কাঞ্চন নিশ্মিত ঘর অপূর্বব-গঠন । 


রত্রসিংহাসনে পাতে নেতের বসন ॥ 
০৩ 


গর শা 5 


উপবে চাদোয়া1 দোলে, খাটে শোভে ঠুলি। ! 


ঘর শোভ। করে, যেন পড়িছে বিজলি ॥ 
স্বর্ণময় প্রদীপ জ্বলিছে চারিভিত। 
প।ঃরজাত পৃস্প পাতে, গঙ্ধে আমোদিত ॥ 
বিশ্ব ব্যাপ্ত করে গন্ধে এক পারিজাতে। 
এক লক্ষ পারিজাত মিংহাসনে পাতে ॥ 
বিভীষণ আপনি ঘে রহিল প্রহরী । 
আবাসের বাহিরে বানর সারি সারি ॥ 
বৈকুণ ছাড়িয়া লক্ষ্মী হেল অবতার । 
ল্গীতাসহ প্রবেশেন রাম সে আগার ॥ 
শ্রীরামের প!শে বসিলেন ঠাকুরাণী | 
শ্রীপতির পাশে লক্ষ্মী যেমন, তেমনি ॥ 
বাম-সীত1 দুইজনে বসি দিহাসনে | 
পূর্বন ছুঃখ স্মরিয়া বিদ্ধ দুই জলে ॥ 
শ্রীবাম বলেন প্রিধে তোমার বিচ্ছেদে | 


নে দুঃখ পেয়েছি, সে কহিতে সবি ৩খছে এ 


হুমি ধন, তুমি প্রাণ, মি মে জীবন । 
ভোমার বিরহে দেখি শুন্য ত্রিতুবন ॥ 
দশ মাল তোমার বদন অদর্শনে | 
ঢুবেছিনু অন্ধকারে মানি হহ। দলে ॥ 
ম্বপুকবে করিতাম চান দিবাকর । 
কাপতে নাং হতাম তাহার গোচর ॥ 
লমব-ঝন্কার মর কোকিলের প্বনি। 
শুনিলে হভত চন্ভান) দাত তেন ঘ্ণী ॥ 
জানক? পাইব অসি সাগর-নন্ধনে | 
এ আশায় প্রাণ রাখিয়াছি এতদিনে ॥ 
পূর্বে যত দুঃখ পাইলেন দেবী সীতা । 
রামেরে কছেন সীতা হয়ে হধান্বিত। ॥ 
উভয়ের মনেতে বেদন। যত ছিল। 
পরস্পর আলাপে নকল দূরে গেল ॥ 


কাঁত্তবাস” বামায়ণ 


৬ [বড -কত্ুক বানলচদেল ভোমন ৬ 
প্রভাত হুইল নিশা, উদিত ভাক্কর । 
। সবে গেল একে একে রামের গোচর ॥ 
| চতুঙ্দিকে দাড়াইল শাখাম্গগণ । 
। যোড়ছাত করি বল রাগ বিভীবণ ॥ 
বহুকাল অনাহার, বহু পর্যটন | 
, করিয়া হয়েছ শ্রান্ত প্রীরঘুনন্দন ॥ 
করুক তোমার পরিচধ্য। দালীগণ । 
আনুক কস্তূরী আর শ্রগদ্দি-চন্দন ॥ 
দর্ববাদলশ্যাম তনু হয়েছে দমল। 
[সে মল করিয়া দূর করুক নিশ্মল ॥ 
সহস্র যুবতী কম্তা আছে মম পাশ। 
করিয়া তোমার সেবা পুরাউক আশ ॥ 
ল্মীরাম বলেন, ওহে রাক্ষসাধিপতি। 
হ্ব'মার বচন ঠমি কর অবগতি ॥ 
লোকে বলে বিভীষণ, ভুমি পশ্মময়। 
শ্রনারী, চোব চমি, মম মনে লয ৪ 
' পরপত্রী নাহি দেখি নযুনর কোণে। 
 স্পর্শন্থথ দূবে খাক, না চাহি নযনে ॥ 
কোটি কোটি দেবকম্যা! এক ঠাই করি। 
সীতা-স্তল্য তারা কেহ না হয় স্থন্দরী ॥ 
৷ রাজকুলে জন্মিঘা ভরত ভাহ শ্রখী। 
। কেবল আমার ছুঃখে হয়ে 'আাছে ছুঃঝ। ॥ 
| হেন ভরতেরে আগে করি আলিঙ্গন । 
( তবে সে পরিব বন্ত্র স্থগন্ধি-চন্দন ॥ 
॥ চৌদ্দবর্ধ ভ্রমিলাম পথে বহুতর । 
| তরিলাম বহু নদ নদী ও সাগর ॥ 
' ভ্রমিলাম চতুর্দশ বর্ষ বহু রলেশে। 
হেন যুক্তি কর, যেন ঝাট যাই দেশে ॥ 
_বিভীষণ বলে, প্রভু, পেলে বড় ক্লেশ। 
দ্র একদিন মধ্যে তুমি যাবে নিজ দেশ ॥ 


র 


ন্পাম্পীশ ৮ 


পপ শপ বেগ 
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কুবেরের রথ থে মপুষ্পক তার নাম। 
এক দিনে তোমারে লহবে নিজ ধাম 
এক দান চাছি আমি, বিতর সম্প্রতি 
কিছুদিন লঙ্কাপুরে করহু বসতি ॥ 
সকল সৈম্যের প্রভু, করিব সেবন । 
লঙ্কামধ্যে ভোগ ভুগ্ডি করহ গমন ॥ 
শ্লীরায় বলেন, প্রাত হইনু তোমাতে । 
বিলম্ব না! কর ভূমি আমারে তুষিতে ॥ 
আহার না করে যারা) মরণ না গণে। 
হেন বানরের প্রীতি ভালবামি মনে ॥ 
হ্থগন্ছি চন্দন কপিগণে দেহ দান। 
কঞ্জাইয়। নানা ভোগ করহ সম্মান ॥ 
বানর-প্রস'দে তুমি লঙ্কাপুরে রাজ । 
তাঁলমতে কর ভুমি বানরের পুজা ॥ 
পাইয়া রামের আজ্ঞ' রাজা বিভীষন | 
নানা স্থখে মান করাইল কপিগণ | 
স্বর্ণখাটে বানর বসিল সংরি সানি । 
স্ান-দ্রব্য লইয়! আইল বিগ্যাধরী ॥ 
দেব-দানবের কন্যা গন্ধর্ব-রূপসী | 
দেখিয়া সবার মুখে নাহি ধরে হালি ॥ 
কঙ্কণ ঝঙ্কার আর অঙ্গের স্থগন্ধ। 
পাইয়া বানরগণ সকলে সানন্দ ॥ 
দিব্য নারায়ণ-তৈল শ্রগঙ্দি চন্দন | 
হাতে হাতে মাখে মতে আনন্দে মগন ॥ 
নন করি পরে সবে বিচিত্র বসন । 
গলায় পুস্পের মাল, নানা আভরণ ॥ 
লঙ্ক!র সামগ্রী যত বনের সার। 
রাজার আজ্ঞায় দ্রব্য মানে ভারে-ভার ॥ 
অপূর্বব সে তক্ষ দ্রব্য, দিব্য নারী তায়। 
স্বর্থলে পরিবেষে বানরের! খায় ॥ 
ক্ষীর লাড়, পাপড় মোদক রাশি রাশি। 
পাক1 কাঠালের কোষ খায় সবে চুষি ॥ 
মধু পিয়ে কপিগণ ভরি স্বর্ণগাড়,। 

গাল্‌ তর্ি কপিগণ খায় ঝাল-লাড়ু ॥ 

ং 


শন্ধাকাণ 


ঝাল-লাড়। 0 চক্ষেতে পরে লোভ । 
বাপ ম! মরিলে মেন পাহলেক মোহ ॥ 
গল! আচড়ায কেহ করে বো খো। 

বুড়া বুড়া কর্পি বলে, হাত বাড়িয়ে থে! ॥ 





। সোনার ডাবরে তারা করে আচমন | 


রতন-বাটা'য করে তান্গুল ভক্ষণ ॥ 
রত্রসিংহাসনে ভারা করিল শয়ন | 
পদসেবা করিতে আইল কম্যাগণ ॥ 
স্বর্ণথাটে শ্ইল বানর শঘ্য: মেলে । 

দশ দশ দিব্য নারী প্রত্যেকের কেলে॥ 
রাবণ ভরয়'ছিল যতেক নাগরী | 
ক'লবশে তারা শেনে বানরের চে | 


স্ুখেতে বঞ্চিল নিশা নিশভর-পুরে 


 নিশ। না গ্রভাত হয, 


সদ" সেব! 


শি পি পপ পপ. পপ | সপ ০৮ শশী শি তি শিশিশি ০ পিল প্পস্পীশীীশিপীশি পপ ৭ 


( অদেশ কর, 


ভাবিছে অন্ত 
সে আশায় নিরশ হইল কপিগণ । 
পূর্বদিকে চেয়ে দেখে উদ্দিত তপন ॥ 
মাইল বানরগণ আ্ারমগে্চর | 
প্রণাম করিয়! কে, শুন রনুবর ॥ 
ভুমি হেন ঠাকুর হও সুগে যুগে। 
কার যন তব পদযুুগ ॥ 
থে স্থাখ ছিলাম কল্য, করি নিবেদন । 
বড় প্রীত কর'ইল রাজা বিভীমদ ॥ 
কম্যাগুলি লয়ে করি দেশেতে গমন | 
এই "হজ্জ! কর প্রভু কমললোচিন ॥ 
লঙ্কায় থাকি দুই ম'স। 
বানরের কৌতুকেতে প্রীরামের হাস ॥ 
শ্রীরাম বলেন, শুন মিত্র বিভীমণ। 
কম্তাদান করি তুমি তোষ কপিগণ ॥ 


তর ॥ 


& বানরের প্রনাদে লঙ্কায় হৈল। রাজা | 
| ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা ॥ 


পাইয়া! রামের আজ্ঞ! রাজ! বিভীষণ। 
দিল নান! রত্ব গজ-মুকুতাকাঞ্চন ॥ 


। বসন ভূম্ণ কত দিলেক মাণিক। 
ঢা কুবেরের ধন বুঝি না হবে অধিক ॥ 
80৫ 


রর কৃত্তিবাসী রামায়ণ 
লা ৭৮ লী জিপ ৮ স্পা স্পিরিট পান্টি ৯ পপি সিস্ট সি ১) এ ৮ 
॥ 


নান দ্রব্যে বানরের করিল সম্মান । 
সম্মন-বয়স-বেশ কন্যা করে দান ॥ 

অন্ফ দানে নাহি গণে আনন্দ তেমন। 
কন্তা্দানে বথ। হয় হৃষ্ট কপিগণ ॥ 
একৈক বানরে পেয়ে দশ দশ নারী । 
নিবেদন করে, প্রভু, দেশে যাত্রা করি ॥ 


সস ৩ 


ভউ শ্রারাতা পন আঅংযাধ তা হানা ও 
আনিল পুষ্পক রথ দেব-অধিষ্ঠান। 
তছছপরি আছে যে কুঠরি স্থানে স্থান ॥ 

রথ দশ যোজন থাকয়ে সর্বক্ষণ । 
বাড়িতে চাছিলে হয় সে কোটি-যোজন ॥ 
পুষ্পক রথেতে বহু রাজহংস যোড়ে। 
চক্ষুর নিমেষে রথ ষেজনেক পড়ে ॥ 
চড়েন পুস্পকে রাম-সীতা কুতূহলে। 
মুখ ঢাকিলেন দীত। নেতের অঞ্চলে ॥ 
হথমিজ্রানন্দন বীর চড়িলেন তাতে | 
একপাশে রহিলেন ধনুর্বাণ হাতে ॥ 
রথোপরি আরাম ভূমিতে সেম্কগণ। 
প্রসঙ্গবদনে রাম কহেন বচন ॥ 
স্ত্ীবৰের শক্তি আর বানরের হানি । 
গুণে বিভীবণের হুঙ্জয় লঙ্ব। জিনি ॥ 
সর্বব সেনাপতির করিব গুণগান । 
সর্ববকার্ধ্য পিদ্ধি মোর কৈল হনুমান | 
আপনার দেশে শিয়। কর অধিকার। 
ফেলানি মাগিনু আমি করি পরিহার ॥ 
রানে বানরে রাম দিলেন মেলানি.। 
ছল ছল করিয়। পড়িছে চক্ষে পানি । 
ঘোড়ছাতে বলে নিশাচর কপিগণে। 
জরা হইবে রাজা, দেখিব নয়নে ॥ 
কৌশল্যার চরণে করিব প্রপিপাত | 
চারি ভাই তোমর। দেখিৰ একপাখ ॥ 


| 
র 
| 


এ চক্ষে না দেখিল[ম তোমার সম্মান । 


(বিদায় করিলে নাহি যাব নিজ স্থান ॥ 


স্ত্রীরাম বলেন, 


এ পপ ২ বি ০ 9 


পম পপি শি সি পা 


ূ 
ৃ 
র 
ৰ 
ূ 


ইথে বড়ই আনন্দ । 
অযোধ্যায় যাবে বদি চলছ স্বচ্ছন্দ ॥ 
দেশে তোমা! সবার যাইতে নাহি চিতে। 
যে যাবে, সে চড় এসে এ পুষ্পক রথে ॥ 
পাইয়। রামের আঙ্। রাক্ষল বানর । 
লাফে লাফে চড়ে শি” রথের উপর ॥ 
রথোপরে দিব্য দিব্য বহু বাড়ী বেড়া । 
একৈক বানরে করে দশ বাড়ী ঘোড়া ॥ 
যেহ কপি পাইযাছে দশ দশ নারী। 
সহ কপি যোড়ে শিয়া! দশ দশ বাড়ী ॥ 
বনে ডালে বেড়াহত যারা যুথে যুুথ। 
ডদবকন্যা লইয়া চড়িল গিয়া রথে ॥ 
তিন কেটি রাক্ষসে চলিল বিভীমণ । 
রথের কোণেতে গিয়া রহিল তখন ॥& 

| চডিল ছত্তিশ কোটি রাক্ষন বানর । 
এতেক চড়িল গিয়। রথের উপর ॥ 
সীতা উদ্ধারিয়া পাম যান নিজ দেশে। 
লঙ্কা কাণ্ড রচিল পণ্ডিত কিবাসে ॥ 

₹- 5892 


গু লক্ষমণ কৃরকি সেতৃভঙ্গ ও 


নেতের কানাহ দিয়া ঘিরিল চেবউপ্ি। 
তার মধ্যে রছহিলেন রামের হুন্দরী ॥ 
শ্বেতবণ রাজহংস পবনের গতি। 
রথে মানি জুড়িলেক করি পাতি পাতি ॥ 


& লইয়া পুষ্পক-রথ রাজহংস উড়ে। 
| চক্ষুর নিমেষে রথ যোজনেতে পড়ে ॥ 


॥ 


পবন-গমনে রথ যায় যথ। যথ।। 
লীতারে কছেন রাম সংগ্রামের কথ! ॥ 
উঠিল পুষ্পক রথ গগনমগ্ডল। 
৬লীতারে দেখান রাম লংগ্রমের স্থল 


লঙ্কাকাণ্ড . ষ্ঘাঁ 


রণস্থল লীতা, তুমি দেখ । ভালমতে |, কৃতিবাস পশ্ডিতের লঙ্কাকাণ্ড সার। 
রাঙ্গা! হৈল বানর ও রাক্ষল-শোণিতে ॥ অনায়াসে সকলে সাগর হৈল পার ॥ 
এইথানে কুস্তকর্ণপ হইল নিধন । 0৮ 

ইন্দরজিত এখানে পড়িল করি রণ ॥ 

হেথা! পড়িলাম নাগপাশের বন্ধনে | ৬ শ্রীরামের শিবপৃজা ও ভরদ্বাজ্ঞাশ্রমে 
নাগপাশে মুক্ত হৈনু গরুড়-দর্শনে ॥ মিনি 

পড়িল লক্ষণ কেথ! রাবণের শেলে। শ্রীরাম বলেন, শুন জানকী এখন । 
ওঘধি আনিল হনু স্থষেণের বোলে ॥ শিবপূজা করি দেশে করিব গমন ॥ 
পড়িল রাবণ হেথ। জগর্তের বৈরী । শিবপূজা করিতে রামের হেল মন। 
এই স্থানে কান্দিল সে রাণী মন্দোদরী ॥ বুঝিয়। পুষ্পক রথ নামিল তখন ॥ 
শোন সীতা, সাগরের কল্লোল ভীষণ । গড়িয়া বালির শিব দিলেন লক্ষণ । 
মম পূর্বব-পুক্ুষেতে করিল খনন ॥ হনুমান আনিলেক কুহ্ুম চন্দন & 
তোমার লাগিয়া সীতা, বাদ্ধিনু জাঙ্গাল। | ন্নান করি বলিলেন সীতা ঠাকুরাণী। 
উপরে পাথর নিন্ে তমাল পিয়াল ॥ জাঙ্গালের উপরে পূজ্জেন শুলপাপি ॥ 
জানকী বলেন, প্রভু, কমললোচন। জাঙ্গাল-উপরে শিব স্থাপিলেন রাম। 
সাগর বান্থিযা দেশে করিল গমন সেকারণে সেতুবন্ষ-রামেশ্বর নাম ॥ 





সস সপ পপ শি তা পে পা তি লী পাতী পা 


রাবণ আনিল মোরে, ললাট-লিখন। 
বিন! দোষে করিয়াছ লাগ্তর বন্ধন ॥ 
জাঙ্গাল বহিয়া যে রাক্ষল হবে পার। 


পুনঃ রাম চড়িলেন রথে কুতুহলে 
রাষ-সীতা ছুইজনে স্বর্ণ চতুর্দোলে ॥ 
চতুর্দোলে দ্বারীমান্র রহেন লক্ষণ । 


রাম-সীতা দেৌহছে হয় কথোপকথন ॥ 
দৃষ্টি কর জানকী সমুদ্রতীরে হেথা । 
ঘর সাজাইন্ু মোরা দিয়! লতা-পাতা ॥ 
লতার বন্ধন ঘর, পাতার ছাউনি । 
এক যোজনের পথ ঘর একখানি ॥ 
এইখানে বিভীষণ-সহিত মিলন । 
এইখানে সাগর দিলেন দরশন ॥ 
কিক্ষিম্ধ্যার দেখ এই গাছের ময়ালি। 
স্ত্রী হইল মিত্র হেথা মারি বালী ॥ 
& খধ্যমুক পর্বধত যে অত্যুচ্চ শিখর । 
| শুগ্রীব মিতার ঘর উহার উপর ॥ 


পৃথিবীতে না থাকিবে জীবের সঞ্চার 
রাম-সীতা ছুই জনে কহেন কাহিনী । 
পাতালে থাকিয়া তা সাগর দেব শুনি ॥ 
উঠিয়া কহেন যোড় করি নিজ হাত। 
আমার বচন শুন প্রভু রথুনাথ॥ 
আমারে বান্ধিয়া কৈলা সীতার উদ্ধার। 
শ্রীরাম, বন্ধন কেন রহিল আমার ॥ 
তুমি যদি না ঘুচাড আমার বন্ধন । 

তিন যুগে ঘুচায় এমন কোন্‌ জন & 
সাগরের বোলে রাম লম্গমণে নেহালে। 
লন্মমণ লইন। ধনু নামিল জাঙ্গালে ॥ 
ধনুহছুলে তিনখানি পাথর খসায়। সীত। বলিলেন, প্রভু কমললোচন। 
করি দশ যোজন একৈক পথ হয় ॥ | এ পর্বতে দেখিনু বানর পঞ্চজন ॥ 
লাগ্গখল ভাঙ্রিল, জল বহে খরশ্রোতে। 1 বস্ত্র ছি'ড়ি ফেলিলাম গাত্র-আভরণ । 
লাফ দিয়া লক্ষমণ উঠিল গিয়া রথে & কি শ্রীরাম-লক্ষষণ বলি করিনু জম্দন ॥ 
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লতা-পাত। ধরি আমি রহিবার মনে । শুনিলে ভরতবাক্য পিতৃসত্য নড়ে। 
ছাড় ছাড় বলি দুষ্ট চুলে ধরি টানে ॥ কাধ্যসিদ্ধি হইলে সকল মনে পড়ে ॥ 
শ্রীরাম বলেন, নাহি কহ সে বচন। শৃঙ্গবের পুরে দেখ গাছের ময়াল। 
তোমারে হুরিয়া তার হুইল মরণ ॥ যাহে আছে মিত্র মোর গুহক চগ্ডাল॥ 
চৌদ্দযুগ ছিল রাবণের পরমাম়ু। নন্দীগ্রামে দেখ সীতা, গাছের ময়ালি। 
তব চুল ধরিয়! :স হইল অল্লায়ু ॥ যেখানে ভরত তাই আছে মহাবলী ॥ 
পম্পা-সরোবর সীতা, কর নিপীক্ষণ । নন্দীগ্রাম নাম শুনি বানর কৌতুকী। 


রথে থাকি দেখে ছার! দিয়! উকিঝুকি ॥ 
শন্দীগ্রাম নামে সবে হরিষ বিশেষ । 

সবে বলে, প্রত, আজি বুঝি যাব দেশ ॥ 
আরাম বলেন, হেথা মুনি ভরদ্বাজ । 

ভার সহু সম্ভাষিতে হইবেক ব্যাজ ॥ 


ছিলেন উচ্ার কুলে মতঙ্গ-ব্রাহ্মণ ॥ ৰ 
স্নান-বন্ত্র রাখিলেন মুনি বৃক্ষডালে। ৃ 
হইল সহঅ্রব্ধ তবু নাহি গলে ॥ ূ 
মরিল কবন্ধ হেথ! ঘোর-দরশন | 
যাহার একৈক হাত একৈক যোজন ॥ 
জটায়ু পক্ষীর স্থান দেখহ জানকী। বন্দিতে মুনির পদ রামের মন। 
তোম! লাগি যুদ্ধ করি প্রাণ দিল পাখী ॥  বুঝিয়া আপনি রথ নামিল তখন ॥ 
প্রমোদিয়া ঘর দেখ করিল লন্গনণ । মুনি-তপোবনে রাম করিয়। প্রবেশ । 
এই ঘর হৈতে তোম! হরিল রাবণ ॥ দেখিলেন সর্বত্র সকল সন্নিবেশ ॥ 
তোমা হারাইয়! মোর হইল হুতাশ। মুনির চরণে রাম করি নমস্কার । 
এই ঘরে করিলাম দুই উপবাস ॥ জিজ্জাসেন, কহ মুনি শুভ সমাচার ॥ 
ওই আর রণস্থলী দেখহ হুন্দরী। বহুকাল বনবাসী, না জানি কুশল। 
সহত্র রাক্ষল খর-দুষণেরে মারি ॥ কহ আগে ভরতের রাজ্য বলাবল ॥ 
অগন্ত্য মুনির স্থান দেখ পঞ্চবটা। মাতা কি বিমাত। কি পিতার ঘত রাণী। 
যথা সুর্পণখার নানিক1 কান কাটি ॥ | কে কেমন আছেন, তা কিছু নাহি জানি ॥ 
ওই দেখ মুনিপাড়। শরভঙ্গ ঘর | | মুনি বলে, রাম তুমি না হও উতরোল। 
যথা ধন্ুর্ববাণ মোরে দিল। পুরন্দর ॥ | নকলে আছেন ভাল, আমি দেহ কোল ॥ 
আন্রিমুনি গৃ€ সীতা, নহে বহু দুর। মাতা কি বিমাতা তব কেহ নাহি মরে। 
যেখানে পরিল। তুমি শ্রন্দর দিন্দুর ॥ দেশে গিয়া সবারে দেখিবে ঘরে ঘরে ॥ 
কুন্ত-নদী-তীর এই কর প্রণিধান। রাজকাধ্যে তরতের অপূর্বব কাহিনী । 
করিলাম যেখানে পিতার পিগুদান ॥ | চারিযুগে ভ্রিভুবনে কোথাও না শুনি ॥ 
হাতে পিণু নিতে পিতা এলেন গোচরে । & চতুর্দোল সিংহাসন ছাড়ি খাট পাট। 
শান্্রমত থুইলাম কুশের উপরে ॥ ] হস্তী ঘোড়া আছে তবু ভূমে বছে বাট ॥ 
চিন্রকুট গিরি লীতা, ওই দেখা যায়। গাছের বাকল পরে, জট ধরে শিরে। 
ভরত আইল যথ। লইতে আমায় ॥ অগুরু চন্দন চুয়া না মাথে শরীরে ॥ 
নারদ বশিষ্ঠ এল কুলপুরোছিত। ভরত হুইয়া রাজ! নহে রাজভোগী। 
ভরত বিনয় করিলেক যথোচিত ॥ . মুনি ব্যবহার করে, যেন মহাযোগী ॥ 
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রত্ব সিংহালনেতে নেতের বস্ত্র পাতি । 
তোমার পাছুক। থুয়ে ধরে দণ্ড ছাতি॥ 
পাদুকার হেঁটে বৈসে কৃষ্ণসার চশ্বে । 
বশিষ্ঠ নারদ লয়ে থাকে রাজকর্শে ॥ 
দেওয়ান ছাড়িয়া ভরত ঘরে যবে ষায়। 
তব পাছুকার ঠাই মাগয়ে বিদায় | 
শুনিয়া! মুনির কথ! রামের উল্লাস । 
আগ্রহ হইল তার করিতে সম্ভাষ ॥ 
মুনি বলে, শ্রীরাম, আইল! নিকেতন । 
তব দরশনে মম সফল জীবন ॥ 

মুনিগণ যজ্ঞ করে বিষুক-প্রীতিফলে। 
সেই বিবুঃ$ আসিয়াছ কি তপের বলে ॥ 
রামরূপে গ্াহুরি আইলা মম পাশ | 
কি করিব প্রার্থন! হেথা ই স্বর্গবাল ॥ 
মত দুঃখ পেলে রাম দণগ্ডককাননে। 
ততোধিক ছুঃখ তব সীতার হরণে ॥ 
পাইল! বিস্তর দুঃখ রাক্ষসের রণে। 
সর্বব দুঃখ পালরিল। মারিয়া! রাবণে ॥ 
তুমি রাম, উদ্ধারিল। পৃথিবীর ভার । 
যে কশ্মেব কারণে তোমার অবতার ॥ 
সে সকল জানিযাছি রাম আমি ধ্যানে । 
এক ভিক্ষা! দেহ রাম, চাহি তবন্থানে ॥ 
যর্দ আসিয়াছ রাম আমার আগারে । 
ভুঞ্জাইব সবাকারে অতিথি-আচারে ॥ 
তোমার প্রণাদে ছুঃখী নহে এই মুনি । 
আজ্ঞ। কর, ভূঞ্জাব সত্তর অক্ষৌহিনী॥ 
দিব্য আওয়াল দিব, দিব দিব্য বাসা । 
ভালমতে করিব যে সৈম্কেরে সম্তাষ! ॥ 
আলাপে তোমার সঙ্গে বঞ্চিব রজনী । 
প্লজনী-প্রভাতে দিব তোমারে মেলানি ॥ 
শ্রীরাম বলেন, তব অল্জ্ঘর বচন । 


লঙ্কাকাণ্ড 


এ ৪ পি ০৯ পে ৮ 





এ সপিটিপী পর শি পি উিশাস্টিশি সী সিপিলা ঘা 


এই দেশে আছে যত কাঠাল রসাল । 
অকালে ধরুক ফল-ফুল ডালে-ডাল ॥ 
শুক্ক বৃক্ষ মুগ্জরুক ফল-ফুল-পাতে । 
লাগুক ধুর চাক ডালে চারিভিতে ॥ 
নন্দীগ্রাম ছাড়িয্বা যাইতে অযোধ্যায় । 
পথে যেন বানরের! ফল খেতে পায়॥ 
যত বর চান রাম, তত দেন খষি। 
আলাপে %্রোছার মন দুইজনে তুমি ॥ 
যজ্জশালে তরদ্বাজ করিলেন ধ্যান। 
সর্বব-আগে বিশ্বকণ্ম1। হন আগুয়ান ॥ 
বিশ্বকশ্মা নিশ্মাইল সোনার চৌউরি। 
স্বর্ণ-ঘাট বান্ধিলেক দীঘল পুখরী ॥ 
আশী-যোজনের পথ করি আয়তন । 
দ্বিতীয় অমরাবতী করিলা গঠন ॥ 
সংলার আনিতে মুনি পারেন ধেয়াৰে। 
দেবকম্ঠাগণে মুনি আনিল। সেখানে ॥ 
ঠ'ই ঠাই বিচিত্র সোনার নাট্যশালা | 
দেবত'-গন্ধর্কব-বিদ্যাধরাদির মেলা ॥ 
মুনির তপের ফলে ত্রভুবন মোকে । 
জাহ্ুবী যমুনা নদী সেইখানে বহে ॥ 
আরবার ভরঘ্বাজ ঘুডলেন ধ্যান। 
আপনি কমলাদেবী কৈলা অধিষ্ঠান ॥ 
লন্মমীদেবী যজ্ঞে গিযা করেন রন্ধন । 
দেবকম্তাগণে করে সে পরিবেষণ ॥ 
ধবর্ণধাল সোনার ডাবর ঝারি গীড়ি। 
আশী যোজনের পথ বসে সারি সারি ॥ 
স্বর্থালে পরিবেষে, সবে বসি খাম্ব। 
কেরা অন্ন দিয়া যায়, দেখিতে না পায় ॥ 
ক কব অন্নের কথা কোমল মধুর । 

এ খাইলে মনেতে হয, কি রস মধুর ॥ 


ৰ কি মনোরগুন সে ব্যঞজন ন'নাবিধ। 
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আজি হেখ। থাকি, কালি দেশেতে গমন ॥ ৰ চর্বব চুষ্য লেছা পেয় ভক্ষ্য চতুর্বিবধ ॥ 


বানরের তক্ষ্যবস্ত ফল মে কেবল। 
তপোরৃক্ষে তোমার ফলয়ে নান। ফল ॥ 
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॥ যথেষ্ট মিষ্টান্ন সে প্রচুর মতিচুর | 
যাই। নিরখিব&মাজ্র হয় মতি চুর | 


্ৈ 
সহ টি সত পিএসসি 


নিখুত নিখুত মণ্ডা আর রসকরা। 
দৃষ্টিমান্র মনোহর! দিব্য মনোহর ॥ 
সরুচাকলির রাশি লবণ-ঠিকরি । 
গুড়পিঠ। রুটি লুচি খুরমা কচুরি ॥ 

ক্ষীর ক্ষীরলাড়, আর মুগের সাউলি। 
অন্বত। চিতই পুলি নারিকেল-পুলি ॥ 
কলাবড়। তালবড়। আর ছানাবড়া । 
ছানাভাজা খাজা গজা জিলাপি পাপড়া ॥ 
স্থগন্ধষি কোমল অন্ন পায়স পিষ্টক। 
ভোজন করিল স্থখে রামের কটক ॥ 
দেবযোগ্য ভক্ষ্য ভোগ রসাল স্থযুদু | 

যত পায় তত খায়, খাইতে স্থম্থাছু ॥ 
আক পূরিয! খায় যত ধরে পেটে। 
নড়িতে চড়িতে নারে, পেট পাছে ফাটে ॥ 
উললটিয়! ডাবরে করিল আচমন । 
স্বর্ণথাটে শুয়ে করে তান্ুল তক্ষণ ॥ 
উদ্ধদৃষ্টে রে সবে, নাহি চায় হেঁটে। 
কোনরূপে চিত হ”য়ে শুইলেক খাটে ॥ 
দেবকন্ঠা কোলে করি নিদ্রা যায় হখে। 
স্বখে রাত্রি বঞ্চে সবে মনের কৌতুকে ॥ 
আরাম লম্মণ সীতা করেন আহার । 
তরদ্াজ মুনির যে ফল তপস্যার ॥ 
নানাহ্বখে হইল নিশার অবসান। 
শ্রীরাম স্মরিয়া সবে করে গাত্রোথান ॥ 


সখ ০৯ 


৬ ভারামচন্দ্রের দবদেশে প্রত্যাগমন ও 
হনুমানে শ্রীরাম করেন আজ্ঞ! দান । 
ভরতেরে লমাচার দেহ হনুমান ॥& 
নন্দীগ্রামে যাহ হন ভরত-উদ্দেশে । 
কৃছিবে সকল কথ অশেষবিশেষে ॥ 
শৃঙ্গবের-পুরে তুমি যাবে আগুয়ান। 
চণ্ডাল মিতারে মম জানাবে কল্যাণ ॥ 


ঞ 


ক্লাত্তবাস রামায়ণ 


সিসি সি পি সস প৯সসসসিসএর্সসি 





চক্ষুর নিমিষে হনু উঠিল গগন ॥ 
ভরত-সম্ভাষে যায স্বরিতগমন ॥ 

মনে মনে চিন্তে বীর পবননল্পন। 

কি রূপ ধরিয়া গুহে দিব দরশন ॥ 
স্বভাবে চগাল জাতি, বড়ই চঞ্চল। 
বানর দেখিয়া! মোরে করিবেক বল ॥ 
ভেটিব মনুষ্যরূপে তার বিদ্যমান । 

এই যুক্তি মনে মন করে হনৃমান ॥ 
চক্ষুর নিমিষে গেল শুঙ্গবের-পুরে । 

নিজ রূপ ত্যজিয়া মনুষ্যরূপ ধরে ॥ 
গজমুখী ঘর সে ছাউনি সব নাড়।। 
হনুমান ভাবে এই চণ্ডালের পাড়া & 
বসিয়াছে গুহক সে আপন দেয়ানে। 
নররূপে হনুমান গেল বিদ্যমানে ॥ 

গুহক চগ্াল, তার গলে পুষ্পমাল। 
হনুমান কহে বার্তা, শুন হে চণ্ডাল ॥ 
জান ইলা রামচন্দ্র তোমারে কল্যাণ। 
মিন্্র-সম্ভাষণে চল, ত্যজিয়া দেয়া ॥ 
হরিষে চগ্ডাল বলে গদ্গদ্-ভাষে। 

শ্রীরাম লক্ষণ সীত। কতদুরে আসে ॥ 
হুনু কহে, রাম ছিল! ভরদ্বাজপুরে। 
পথে দেখ! পাবে ভার, চলহ সত্বরে ॥ 
শ্রীরাম আইসে দেশে পড়ে গেল সাড়া । 
ঝাগুড়গুড় বাছা বাজে নাচে চগ্াল-পাড়া ॥ 
উভ করি ঝ'টি বান্ধে, টানি পরে ধড়া। 
নানা অস্ত্রে সাজে জাঠি শেল ও ঝকড়া ॥ 
চতুদ্দিকে ছাত ভুলি বাজায় চাষুচে। 
উফড় ধাফড় করি চগ্ালের! নাচে ॥ 

£ নাচয়ে চণ্ডাল সব আনন্দ করিয়ে । 

] দেখিয়! আনন্দে নাচে চগ্ালের মেয়ে ॥ 
গুহ বলে, ধন! মনা দাসী যে সকল। 
মিত্র সম্ভাষণে লবে শালুকের ফল ॥ 

৷ ওড়া ভরি মৎস্য লবে কৈ ও উতপল। 

১৩পদ্মের স্বণাল লবে, আর পানিফল ॥ 


পি তব তিল অপ পি উরি তি এ তোর পনির এ ৯০ পপ ৯ ৯টি পাটি পর ৯ পট ৩ পাখি পল ২৩ পেশ পি ৩০ শখ তে লিস্স্ছি তত ৯ পে ০৯ স্ব 
ছি পা ০৯ পি এ৯০তি ০৯০৯ পে 


চলিল গুহের ফৌ্জ দ' দশড়ে দিয়া শান। | পৃথিবীতে র রাজা আাছে অযুত অমুত। 
সাত কোটি চগ্ডাল হইল আগুয়ান ॥ ৷ অফ্টআশী কোটি রাজা দ্বারেতে মন্ুত ॥ 
এটকক চগ্াল যায় দেখিতে পর্বত | ৷ বিচিত্র নিশ্ঘাণ ঘর বিচিত্র আব'স। 
মুড়িয়া চলিস সাত প্রহরের পথ ' অহু)চ্চ একৈক ঘর ঠেকেছে শকাশ ॥ 
নান! দ্রব্য গুহক রামের কাছে এড়ে। মরকত-স্তন্তে শোভে মাণিক রঙন। 
রামের ইঙ্গিত পেয়ে বানরের! নড়ে ॥ হাতী ঘোড়। সংখ্য! নাই, কে করে গণন ॥ 
শ্রীরাম বলেন, মিত্র, আছত কুশলে। ঠাই ঠাই বিচিত্র সোনার নাট্যশালা | 
গুহ বলে, রাম, তুই এজি ভালে ভালে ॥ : দেব দৈত্য গন্ধর্বব আদির যত মেলা | 
শুনিয়া! গুহের কথা রামের সন্ভোম।  রতু-সিংহাসনোপরি নেভবস্ত্র পাতি | 
ভক্ষিমাত্র লন রাম, নাহি লন দোষ ॥ তছুপরি পাছুক। রাখিয়! ধরে ছাতি ॥ 
রাম গুহের মনস্তচ্টির কারণ । ' ভরত তাহার নীচে কৃষ্ঃদার চশ্মে। 


বশিষ্ঠ নারদে লয়ে খাকে রাজকন্মে ॥ 
ভরত সাক্ষাৎ হন বিষুণ অধিষ্ঠান। 
অনুমানে ভরতে চিনিল হনুমান ॥ 
নামিয়া তথায় বীর করিল প্রণাম | 
যোড়হাত করি বলে আপনার নাম ॥ 
হনুমান নাম মোর, জাতিতে বানর । 
সবগ্রীবের পাত্র আমি পবনকোউর ॥ 
স্বয়ং বিষুও রঘুনাথ, আমি ভার দাস। 
এই পুণ্যে পাইলাম তোমার সম্তাম ॥ 
রঘুবংশে ভরত আপনি নারায়ণ । 


রথ তে নামিযা দিলেন আলিঙ্গন ॥ 
উরামের জগতে এমন ঠাকুরালি । 
চগ্ডালে বানরে আর রাক্ষসে মিতালি ॥ 
সাতকোটি চণ্ডাল দেখিল রামরূপ। 
অনায়াসে উত্তীর্ণ হইল ভবকৃপ & 
রামলহু সম্ভাষণে লভি দিব্যজ্ঞান। 
সর্ধব লোক স্বর্গে পেল চড়িয়া বিমান ॥ 
রাষ রাম বলিষ! পরাণ যায় যার। 
চরমে সে স্বর্গে যায়, জন্ম নাহি তার ॥ 
নিজ ব্ধপে হনুমান উঠিল গগনে । 
ভরত-সমীপে চলে ত্বরিতগমনে ॥ তোমা-দরশনে হয় পাপ-বিমোচন ॥ 
নান! তীর্ঘ এড়াইল, নদী নানাদ্ছনী।  কেকয় রাজের কন্যা তোমার জননী । 
হুইল গোমতী পার পরম সন্ধানী ॥ দশরথ-ডুপতির মধ্যম! গৃহিণী ॥ 

হেঁটে শালগাছ এড়ে ভ্রিংশত ষোজন। রাজার মছ্ষী তিনি, রাজার নন্দিনী । 
নন্দীগ্রামে উত্তরিল পবননল্জন ॥ সৌভাগ্যে তাহার সম! নহে অগ্য রাণী ॥ 
গগনষণ্ডলে ৰীর রছে অন্তরীক্ষে । করিল! রাজার সেব। প্রধান মহিষী। 
তথায় থাকিয়া! বীর নন্দীগ্রাম দেখে ॥ জশ্মিল। বাহার গর্ভে তুমি পূর্ণশশী ॥ 
গড়ের প্রানীর দেখে পর্বতের সার। বর মাগিলেন তিনি আঁতি সে অনার্ধ্য। 
হুস্তী ঘোড়া দেখে বীর পর্ববত-আকার ॥ | গ্রাষের বনবাস, ভরতের রাজ্য ॥ 
সিংহাসনে পাঁদুকা-বেষ্িত শুজ নেতে। সেহুর্না গেল তার তোমা-পুভ্রগুপে । 
শ্বেত-চাষরের বাছু পড়ে চারিভিতে ॥ তোমার চরিত্রে চমণ্কৃত ভ্রিভূবনে | 
জিযোজন প্রশস্ত প্রাচীর হুনিশ্দাণ । হস্ত্রী ঘোড়। রখ এড়ি ভূষে বাট বহ। 
সিংহহার শোভা! করে বিচিত্র বিধান & .?ি রাজ! হ'য়ে ভ্রাতৃ-ভক্ত হেন নহে কেহ। 


রর পা সী শিপীসি শি পিপি টিন ৪ রি ও ১টি 
-্প্ী সস আজ সা ৭ সপ শা ক মি 








ডগা পাওবাস২ রমারশ 


ভরত, ভূপাল হয়ে নহ রাজ্যতোগী। । মারিলেন তথা খর ত্রিশিরা দূষণ । 
মুনি-ব্যবহার কর, যেন মহাযোগী ॥ মায়াম্বগ ছলে সীতা হরিল রাবণ ॥ 
ধাহারে আনিতে গেলে লঃয়ে রাজ্যখণ্ড । : স্ুগ্রীবের সহ সধ্য সীতা-অন্বেষণ । 
ধাহার পাদুকাপরি ধর ছত্রদণ্ড ॥ বালীরে মারিয়। রাজ্য ম্থগ্রীবে অর্পণ ॥ 
বহুকাল ভুঃথী আছ ধাঁহার আশ্বাসে । সমস্ত বানর জড় স্বগ্রীব আদেশে । 
সেই রাম পাঠালেন তোমার উদ্দেশে ॥ সীত। অন্বেষিতে সবে যাই দেশে দেশে ॥ 
শুভ বার্তা কহে যদ্দি পবননন্দন । একমাস-মধ্যে রাজা করিল নিশ্চয় । 
উঠিয়! ভরত তারে দেন আলিঙ্গন ॥ মাসের অধিক হৈলে প্রাণের সংশয় ॥ 
হনুমানে কোল দিয়! ছাড়িবারে নারে। পাতালে প্রবেশ করে মহা অন্ধকার । 
মুক্তার গাথনি যেন চক্ষে জল ঝরে ॥ মাধিব বানর-সৈচ্ক, যুক্তি করি সার ॥ 
ভরতের নেত্রজলে হনুমান তিতে। অন্ধকার পাতালেতে করিনু প্রবেশ । 


শপ শি সপ শিস শ্চি 


কপ শপ ০ পপ পপ পা ৪৯ 
- স্পস 


ভরত প্রসাদ দিতে ভাবিছেন চিতে ॥ ' চাহিয়া পাতাল সপ্ত না পাই উদ্দেশ ॥ 
তিনশত গাভী দিল বাছি ভাল ভাল। . বিদ্ধ্যাচলে সম্পাতির সহ হয় দেখা। 
ছুইশত গাছ দিল রসাল কাঠাল ॥ ূ রাম নাম বলিতে উঠিল তার পাখা ॥ 
অগ্রিবর্ণ স্বর্ণ দিল আশীলক্ষ তোল! ।  জটায়ূর জ্যেষ্ঠ পক্ষিশ্রেষ্ঠ সে সম্পাতি। 


তার বাক্যে ভরত, ডিঙ্গাই সরিশুপতি ॥ 
সাগরের কুলে গেনু সকল বানর । 


মণি মুক্তা দিল কত মধ্যে গাথা পলা ৪ 
রূপে গুণে কুলে শীলে যাহার বাখান। 
এমন এগার শত কন্যা! দিল দান এ একাকী ভরত আমি ডিঙ্গাই সাগর ॥ 
কম্তাগণে দেখি হাসে প্লাবননন্দন | একাকী লঙ্কার মধ্যে করিনু প্রবেশ । 

পশু আমি, কন্যায় কি মোর প্রয়োজন ॥ ' অন্তঃপুরে সীতার ন! পাইন্ু উদ্দেশ ॥ 
ভরত, যে দান দেহ, কিছুই নামানি। ' গৃহে গৃহে চাহি আমি, সীতা নাহি দেখি। 
রামের মঙ্গল যাহে, তাহা আমি গণি ॥ . প্রাচীরে বসিয় কান্দি হয়ে বড় ছুঃখী ॥ 
এত যদি হনুমান কহিল বচন। ছু,প্রহর রাত্রি গেল, তৃতীয় প্রহরে । 
পুনশ্চ ভরত তারে দিল! আলিঙ্গন সীতা দেখি অশোকের কানন ভিতরে ॥ 
বহুদিনে শুনলাম অপূর্বব কাহিনী | কোথ। হৈতে আইলে জিজ্ঞাসেন বৈদেহী । 
তুমি নহু বানর, দেবের মধ্যে গণি ॥ রামের বুত্তাস্ত যত, তাহা আমি কছি। 


শি আপস | পপি পস্পিশ শ পশিশিশী শি তি শী 


এ সপ 


স্পা শি সি স্পা পপি শিস পাপা সী শী? 


ভরত বলেন, বীর, জিজ্ঞাসি তোমায় । রামের অঙ্কুরী যে দিলাম নিদর্শন 

কি কার্য্যে বানরগণ রামের সহায় ॥ | অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করিল ক্রন্দন ॥ 
কোন্‌ কোন্‌ সেনাপতি, কি তার বাখান ॥ %& দিলেন রামের তরে মস্তকের মণি। 
দেশে এলে সবাকার করিব সম্মান ॥ | কহিলেন জানাইতে জ্রীরামে কাহিনী ॥ 
এত যদি পুর্ববকথা! জিজ্ঞালে ভরত । । সে'মণি-আনিয়া দিলু রাম-বিছ্/মানে । 
যথাক্রমে হনুমান কছিছে তাবৎ & মণি পেয়ে কান্দিলেন ভাই ছুইজনে ॥ 
রাজ্য ছাড়ি গেল! রাম পঞ্চবচী বন। বানরের সহায়েতে করি সেতুবন্ধ । 


শুর্পনখা নাক-কাণ-কাটিলা লক্ষ্মণ ॥ দ্র মারিলেন শ্রীরাম সবংশে দশস্থন্ধ ॥ 


৫৯৬ 


লক্কাকাণ্ড 


সস সি সি আর জি পরা অপ পিল ও শর আট পপি জা আট আর ও এ শট পরি আলী স্পা টি পি এটি পর অস্ত পিস আজি শি রি পা 


প্রহৃস্ত মরিল নীল বানরের তেজে। 
নাগপাশে যুক্ত করিলেন পক্ষিরাজে ॥ 
ইন্দ্রজিতে অতিকাযে মারেন লক্ষ্মণ । 
জরামের হাতে হত হইল রাবণ ॥ 
শত্রক্ষযম করিলেন রাম বাহুবলে । 
ভরাম লক্ষণ সীতা আসেন কুশলে ॥ 
আলিলেন হ্বত্রীব রাক্ষল বিভীষণে । 
পাত্রমিজ্্র লয়ে চল রাম-সম্ভাষণে ॥ 
ছিলেন শ্রীরাম কল্য ভরদাজ-ঘরে। 
পেতে পাইবে দেখা, চলহ সত্বরে ॥ 
শুভবার্তা কহে যদি বীর হুনৃমান। 
শত্রন্বেরে ভরত ডাকেন সঙ্গিধান ॥ 
হদিন হইল ভাই দুঃখ অবশেষ । 

বহু দিবপেতে রাম আইলেন দেশ ॥ 
প্রস্তর প্রতিমা! যত আছে ল্ছানে স্থান । 
স্থগন্ধি চন্নে করাও লে সবাকারে শ্রান ॥ 
দেবতার স্থানে বায বাজা”ক বাইতি। 
দেহ ধুপ নৈবেছ্য ঘ্বতের স্বাল বাতি ॥ 
ফল মূল নৈবেছা ভরিয়া! দেহ ডালা । 
সুগন্ধি চম্দনকাঠ্ঠে স্বালহ পাঁজাল! ॥ 
উচ্চ নীচ স্থান কর, একই সোসর । 
পথ পরিক্কার কর, বাহু কঙ্কর ॥ 
প্রতিপুরে দ্বারে দ্বারে পোত বৃক্ষকলা ৷ 
গাছে গাছে পন্তাক। বাদ্ধহ পুষ্পমাল। ॥ 
আলগোছে টাঙ্গ। বান্ধ নেতের উয়াড়ে। 
পুরনারী দেখে যেন থাকি তার আড়ে 
রামের চরণ ষে করিবে নিরীক্ষণ । 
কোটি-কোটি জন্মপাপ হইবে মোচন ॥ 
ঘা! বলিল ভরত, করিল শত্রঘন । 
নন্দীগ্রাম হেল যেন অমর-তুবন 
রামের পাক! শিরে করিয়া ভরত । 
চলিলেন সামস্ত সহিত শত শত ! 
পাছ্বকার উপরে ধরিল ছত্রদণ্ড। 

চাষর চুলায় তায় আনন্দ অখণ্ড 

৬৩ 





প্রতিপদক্ষেপেতে করেন নষস্কার । 
ভরত আনিতে রামষে সানন্দ অপার ॥ 
নারদ বশিষ্ঠ চলে কুল-পুরোহিত । 
সংসারের লোক চলে হযে আনন্দিত ॥ 
আবৃত হইল দোল নেতের উদ়্াড়ে । 
সাতশত সতীনে কৌশল্যাদেবী নড়ে ॥ 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শুদ্রে চারি বর্ণ । 
শমরামে দেখিতে লোক চলিল অগণ্য ॥ 
ভদ্ধম্বাসে ধাইয়! চলিল গর্ভবতী । 

লক্জ। ভয় ত্যজি যায় কুলের যুবতী ॥ 
কাণ। খোড়া শিশু বুড়া লয়ে অন্ভথজনে । 
অঙ্ধজন চক্ষু পায় শ্রীরাম-দর্শনে ॥ 
অনেক ব্রাহ্মণ চলে, অনেক ত্রাহ্মণী। 
তাহাদের ঘরে নাহি রহে এক প্রাণী & 
অবধূত সম্গ্যাসী চলিল উদ্ধামুখে | 
নপু'সক চলি যে অন্তঃপুর রাখে ॥ 
গাছে পক্ষী না রহে নারে পশু বনে। 
স্থাবর জঙ্গম কীট চলিল সঘনে ॥ 

ভূত প্রেত পিশাচ যে থাকে অন্তব্রীক্ষে । 
রামেরে দেখিতে যায়, কেহ নাহি থাকে ॥ 
তের শত রৃহুন্দে বাহির হেল পথে । 
ভরত শ্্ররামচন্দরে না পান দেখিতে ॥ 
ভরত বলেন হে চঞ্চল হনুমান । 

যত কিছু বলিল! হইল সব আন ॥ 
হনুমান বলেন না হও উতরোল । 
গোমতীর পারে শুন কটকের রোল ॥ 
ভরছাজ মুনির বরেতে বিদ্যমান । 
শুঙ্গাছে ফল-মূল, লহ এই দান ॥ 

ওই দেখ রথখান আসিছে আকাশে । 
ব্রহ্ষার স্থজিত রথ বছে রাজহংলে ॥ 


' কি ক'ব রথের কথ, অপূর্ব কাহিনী । 


উচ্থার উপরে সৈম্ত সত্তর অক্ষৌহিণী ॥ 
তিন কোটি রাক্ষস সহিত বিভীষণ। 
এক কোণে রথের রয়েছে তুষ্টমন ॥ 


৬ ৯৩ 


সি কাতিবাসশ রামায়ণ 


রখখান দেখ সবে ঢাকিছে গগন । ৃ পুলকে পৃূণিত হয়ে কান্দে ছুই রাণী। 
ঢ'কিল সুর্য্যের তেজ রথের কিরণ ॥ | ছুইজনে প্রণমিলা সীতা ঠাকুরাণী ॥ 

এমত উভয়ে হয কথোপকথন । কান্দেন স্থমিজ্র। রাণী সীতা লয়ে কোলে । 
হেনকা'লে রথ লয়ে আসিল পবন ॥ তিনজনে তিতিলেক নয়নের জলে ॥ 
ভরতে দেখিয়া রাম হলেন কাতর । স্থমিত্রার আগে রাম যোড়হাতে কন। 
অস্থি-চন্ম-সাত্র অতি ক্ষীণ কলেবর ॥ এই লহ মাতা, তব প্রাণের লক্ষ্মণ ॥ 
চলিয়া আসিতে পদ উছটিয়! পড়ে। বনেতে গমন আমি কৈনু যেইকালে। 
হনুমান কোলে করি রথে শিয়া চড়ে ॥ হাতে হাতে লক্ষ্ণরে সঁপি দিয়াছিলে ॥ 
রথোপরি চারি ভায়ে হেল দরশন। প্রাণের দোসর মম শন্ষমণ যে ভাই । 
চতুর্দশ বৎসরাস্তে দেন আলিঙ্গন ॥ লক্ষণের গুণে বনে ছুংখ জানি নাই ॥ 
প্রেমে পূর্ণ আনন্দে বহিছে অশ্রধার। পিতৃত্য পালিয়৷ আইনু দেশে ফিরে। 
জ্ীরামেরে তরত করেন নমস্কার ॥ তোমার লক্ষণে আনি দিলাম তোমারে ॥ 
জানকীরে প্রণিপাত করেন ভরত । শ্মমিত্রা বলেন রাম কত কহ আর। 
আশীর্বাদ জানকী করেন শত শত ॥ আমার লক্ষ্মণ নহে, জানিও তোমার ॥ 
জ্যে্ভ্জানে ভরত লক্ষণে নাহি বন্দে। এক কথা! রাম, আমি জিজ্ঞাসি তোমাকে | 
পরস্পর কোলাকুলি পরম আনন্দে ॥ কেন এ শেলের চিহ্ন লক্ষমণের বুকে ॥ 
তিনের অনুজ বটে বীর শত্রুঘন | শ্রীরাম বলেন মাত করি নিবেদন । 
চারি ভাই একবারে কৈল! আলিঙ্গন ॥ লঙ্কাপুরী মধ্যে হয়েছিল মহারণ ॥ 

এক বিষুও চারি অংশ মায়ার কারণ। রাবণের পুক্র ইন্দ্রজিত নাম ধরে। 
দেবগণ বলে পাছে হয় বা মিলন ॥ মহাধনুদ্ধর সেই ভুবন ভিতরে ॥ 

এক ঠাই চারি ভায়ে হইল মিলন। তাহারে লক্ষ্মণ ভাই করে বিনাশন । 
আনন্দে অমর করে পুষ্প-বরিষণ ॥ মহাক্রোধে সমরে আইল দশানন ॥& 
জরীরাম বশিষ্ঠ গুরু করেন বন্দন। মহারণে লক্ষমণেরে শক্তি প্রহারিল। 
সবারে বন্দেন রাম কুলের ব্রাহ্মণ ॥ সেই শক্তি লক্ষমণের বুকেতে বাজিল 
পুজ্জরশোকে কৌশল্যার অস্থিচন্মসার | অচেতন হ'য়ে ভাই পড়ে রণস্থলে। 

রাম রাম বিন! তার মুখে নাহি আর ॥ হইয়া ব্যাকুল আমি করিলাম কোলে ॥ 
স্থমিজ্রার নেন্রে বারি ঝরে ঝর-ঝর। হনুমান গষধ আনিয়া তদস্তর | 

সর্বদা কান্দিছে বলি রাম-রঘুবর ॥ লক্ষমণের প্রাণদাঁন কৈল বীরবর ॥ 
হেনকালে সীতা-সহু গ্রীরাম- লক্ষ্মণ । ॥ অতএব এই চিহ্ন শক্তির প্রহার । 

রথ হতে নামি এল জননী-সদন ॥ ৰ সে সব কহিতে ছুঃখ বাড়য়ে অপার ॥ 
মাত! বিমাতারে রাম করেন প্রণাম স্থমিন্ত্র! বলেন, রাম, শুনহ বচন । 
আশীর্বাদ করে, চিরজীবী হও রাম ॥ । শেল চিহ্োপরে কেন ন। ছিলে চরণ 
অন্ধের নয়ন যেন হয় পুনর্ববার। যে পদ-স্পর্শনে স্বণ হৈল কাষ্ঠ তরি 


সেইরূপ আনন্দ সতিনী হু'জনার ॥ ॥ লক্ষণের বুকে কেন নাঞ্ি দিলে হরি ॥ 
৯ 


গু 


লঙ্কাকাণ্ড 


পসরা উন টনি রি চে 








লম্গমণের বর্েম্ব্ণ হইত যিলন। 
তবে শেলচিহ্ন না থাকি ত কদাচন ॥ 
হেঁটমুখে রহে রাম হইয়া লজ্জিত | 
ভরত পাদুক। আনি যোগায় তুরিত ॥ 
সম্মুখেতে রাখিল পাদুকা দুই পাট। 
রথ ত্যজি রঘুনাথ ভূমে বহে বাট ॥ 
ভরত বলেন, গোর্সাই, করি নিবেদন । 
মহাব্রত করেছিণ্ পাছুক। সেবন ॥ 
ব্রত সাঙ্গ হৈল মম তব-আগমনে । 
বারেক পাছুক দেহ ও রাঙ্গ'-চরণে ॥ 
প্রজার নোউায় মাথ! পাদুকা দেখিয়ে । 
পাছুক! দিলেন পায় হরমিত হযে ॥ 
রাজ্যখণ্ডে নান রাম পরম হরিমে। 
লঙ্কাকাগ্ডে গাইল পণ্ডিত কুভিবাসে ॥ 
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৬ জ্রীরামের কৈকেয়শ-সম্তাফণ ও 


আইল দেশেতে রাম আনন্দ সবার । 
শুনিল কৈকেয়ী রাণী শুভ সমাচার ॥ 
অভিমানে কৈকেয়ীর বারিপুণ আখি। 
কথ! কি কবেন রাম ম! বলিয়া! ডাকি ॥ 
যদি রাম পূর্ববমত করে সম্থাষণ। 
রাখিব এ দেহ, নহে ত্যজিব জীবন ॥ 
এচৃতক ভাবিয়া রাণী হেল অধোমুখ | 
করেতে রাখিল এক বিষের লডডুক ॥ 
যদি রাম ম। বলিয়। না ডাকে আমারে । 
ত্যজিব এ পাপ-প্রাণ বিষপান করে॥ 
এত বলি অভিমানে রহিলেন রাণী। 
অন্তরে জানিল তাহা রাম-রঘুমণি ॥ 
ব্যথিত হইল প্রাণ বিমাতার তরে । 
অগ্রেতে চলিল। রাম কৈকেয়ীর ঘরে ॥ 
ধুলায় বলিয়! রাণী বিরস-বদন। 
হেনকালে গিয়। রাম বশ্দিলা চরণ ॥ 





| কৈকেয়ীরে প্ীরাম ব কহেন মযোড় করে। 
দেশেতে আইন্র মাত চৌদ্দবর্ধ পরে ॥ 
অরণ্যেতে পড়েছিনু অনেক প্রমাদে। 

। উদ্ধার হুঃয়েছি সবে তব আশর্ববাদে 
লজ্জায় কৈকেয়ী কহিছেন রঘুনাথ। 
কোন্‌ দোষে দোষী আমি তোমার অশ্রেতে ॥ 
বনে গেলে দেবতার কারধ্যসিদ্ধি লাগি। 
আমারে করিজে কেন নিমিন্ের ভাশী ॥ 
মি গোলোকের পতি জানে এ সনসার। 
অবতার হয়েছ হরিতে ক্ষিভি-ভার ॥ 
সংসারের সার তুমি, কে চিনিতে পারে। 
সুধ্যবংশ পবিভ্র তোমার অবতারে ॥ 
অৰি মারি দেবতার বু পূরাইলি। 
আমার ষাথায় দিয়ে কলাস্কর ডালি ॥ 
বাছ! রাম) কলি তোরে অ'র এক কথা। 
এত যে দিতেছ দুঃখ জানিয়া বিমাত! ॥ 

চিরকাল ভরত-অধিক স্নেহ করি । 

কু-কথা বলিনু মুখে, তোমার চাতুরী ॥ 
সর্ববধঘটে স্থায়ী তুমি, স্খ-ঢুঃখদাতা । 
এতেক ছুর্গতি কৈলে জানিযা বিমাতা ॥ 
লাঁজ্জত হুইয়! রাম হেট কৈল মাথা । 

যোড়ছাত করি রাম কহিছেন কথা এ 

কৈকেয়ীরে তোষে রাম বিনয়বচনে | 

তব দোষ নাহি মাতা, দৈব বিডম্বনে ॥ 
কালেতে সকলি হয় বিধির নির্বহন্ধ । 
তোমার প্রসাদে বধিলাম দশস্বন্ধ ॥ 
তোমা! হৈতে পাইলাম হত্রীৰ স্মিত । 
 সঙ্কটেতে হৃগ্রীব করিল বড় হিত ॥ 

॥ তোমার প্রসাদ্দে করি লাপর-বন্ধন | 

রাবণে মারিয়া তুফিলাম দেবগণ ॥ 

" জানিলাম লক্ষণের যতেক ভকতি। 
জানিলাম লীতাদেবী পতিব্রতা সতী ॥ 
তোষ! হৈতে ধর্দাধপ্ম জানিলাম মাত! | 

॥ ছলবাক্যে কৈকেমী ছিগুণ পায় ব্যথ! ॥ 


৮৫ 
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সবার আনন্দ হেল রাম-দরশনে । 

আনন্দে রাহুল রাম মাতার ভবনে ॥ 

কেহ নাচে কেহ গায় মনের হরিষে। 

লঙ্কাকাগ্ড গাইল পগ্িত কুভিবাসে ॥ 
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 শ্রীরাদ দর্শনে প্রবাসীর আগমন ৬ 
বাহির চৌতারে রাম করেন দেয়ান। 
কোটি কোটি সেনাপতি দাগায় প্রধান ॥ 

সবাক!রে আসন যোগায় শীস্রগতি । 
বমিল ছত্রিশ কোটি শ্রেষ্ঠ সেনাপতি ॥ 
ভরতে করান রাম সৈম্যা -পরিচয়। 
দেখহ হ্থত্রীব রাঙ্ত! সুধ্যের তনয় ॥ 
যুবরাজ অঙ্গদ যে বালির কুমার। 
শ্রগ্রীব দিলেন যারে সর্বব-অধিকার ॥ 
দেখহ গবাক্ষ গয় সে গন্ধমাদন । 
মহেত্র্র দেবেন্দ দেখ শ্মেণ নন্দন ॥ 
খমভ কুমুদ দেখ পনস সম্পার্তি। 

নল নীল দেখ এই মুখ্য সেনাপতি ॥ 
এ দেখ স্রষেণ আর মন্ত্রী জান্দুবান। 
উষধধে আর মন্দ্রণাতে দেহে সাবধান ॥ 
এই দেখ হনুমান পবননন্দন | 

যাহার বিক্রমে মারিলাম দশানন ॥ 
ইহার গুণের কথ: কি কব বিশেন। 
হনুমান করিয়াছে সীতার উদ্দেশ ॥ 
হনুমান আমার সকল কাণ্যে দড়। 
চারি ভাই হৈতে মম হণুমান বড় ॥ 
৪ই দেখ লঙ্বেশ্বির ছিত্র বিভীমণ | 
বাহার মন্ত্রণা-গুণে মরিল রাবণ ॥ 
কহিলেন রঘুনাথ নার যত গুণ | 
সর্বলোক তার পানে চাহে পুনঃ প্রন ॥ 
রাক্ষস বানর সব ধরে নানা মায়া। 
রামের ইঙ্গিতে তারা ধরে নর কায়া ॥ 


কালতবাসশ রামায়ণ 


ভরত বলেন, সাক্ষী হও সর্ববজন। 

প্রভুর চরণে আমি করি নিবেদন ॥ 
ভরত প্রণাম করি রামের চরণে । 
যোড়হাতে বলেন সবার বিছ্যামানে ॥ 
শ্থাপ্যধন মম ঠাই আছে পিতৃরাজ্য | 
তোমার আজ্াতে করিয়াছি রাজকাধ্য ॥ 
আজ্ঞা কর, রাজ্য লহ, বৈস সিংহাসনে । 
লেবা করি থাকি রাম-সীতার চরণে ॥ 
মহারাজ্য রাখিতে "মার শক্তি নহে । 
কেশরীর বিক্রম শুগালে কোথ। বন্ধে ॥ 
সবলের বোঝ! কি ছুর্ববলে নিতে পারে। 
মহারাজ্য মহাবীর পারে রাখিবারে ॥ 
অগ্ত হৈতে রাজ্যভার আমারে না লাগে। 
ক্রমাগত রাজ্য রাম ভুঞ্জ যুগে যুগে 
ভরতের কথা শুনি ওীরাম হাসিয়া । 
ভরতে করেন কোলে বাহু প্রসারিয়! ॥ 
ভরত বলেন পুনঃ বিনয় বচন। 

ভরতের প্রতি রাম কছেন তখন ॥ 

তৰ ব্যবহারে ভাই হইলাম বশ। 

পৃথিবী যুর্তিযা তব ঘুষিবেক যশ ॥ 
জানাইল গণকে উত্তম তিথি বার। 
কাটিতে মাথার জট। হইল সবার ॥ 
চারিভাই বসিলেন কাঞ্চনের খাটে । 
শুভক্ষণে নাপিত শিরের জট কাটে । 
জটাজুট মুণ্ডন করিয়! হুবিধান। 
হ্ববাদিত গঙ্গাজলে করাইল স্রান ॥ 
অতঃপর করিয়। বন্ধল বিসর্জন । 
পরিধান করিলেন বিচিত্র বসন ॥ 
জানকীরে সান করাইল যত রাণী। 

রা বৈকৃণ্ঠ হইতে লক্ষ্মী আইলা আপনি ॥ 

: করেছিল! রামচজ্র যেমত আচার । 

1 বহুল পরিয়া সব আছিল সংসার ॥ 


সপ সস এস | সত শপ শন 
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। জযোধ্যার ষন্ুষয তপস্থিবেশধারী | 


পরিল বসন সে বন্কল পরিহরি ॥ 


৬৬ 


লস্কাকাগ্ড 


শীল পর সিস্আপরিতিশি সিসি 


ভীরামের দুঃখে লোক ছিল সব ছুঃঘী। 
তাহার স্থখেতে লোক হুইলেক স্থথী & 
আনন্দে কৌশল্যা দেবী করিল রন্ধন । 
চারি ভাই করিলেন অস্কত-ভোজন ॥ 
যজ্ঞস্থানে সীতাদেবী গেলেন আপনি । 
ভোজন করিল সৈম্য সত্তর অক্ষৌহিণী ॥ 
স্থখে গেল বিভাবরী, হইল প্রভাত । 
আইল সকল লোক রামের সাক্ষাৎ ॥ 
শ্ীরাম ভূপতি হুন গিয়া অযোধ্যায়। 
বাপন! করিয়া! সবে চলিল তথায় ॥ 
চলিল রামের সঙ্গে হাতী ঘোড়া চড়ি। 
দেখিবারে স্ত্রী-পুক্ুষ এল রড়ারড়ি ॥ 

যে ষেমন ভাবে ছল সেই ভাবে ধায়। 
বৃদ্ধ কাণ! খোঁড়া শিশু কেহ নাহি রয় ॥ 
কাণা খোঁড়া ধরিয়া ত আনে আম্য জনে। 
সর্ববছুঃখ ঘুচে তার রাম-দরশনে ॥ 
উদ্ধশ্বাসে ধাইয়! মাইলে গর্ভবতী | 

লজ্জ! ভয় পরিহরি আইসে যুবতী 4 

কি করিবে স্বামী,কি করিবেজ্নে-জনে । 
সর্ববপাপ ঘুচিবেক রাম-দরশনে ॥ 

চল সবে দেখি গিয়। রামের বদন | 
জুড়াইবে নয়ন স্তৃপ্ত হবে মন ॥ 

মাতঙ্গ ছত্রিশ কোটি আইল দস্তাল। 
বানর ছত্রিশ কোটি বিক্রমে বিশাল ॥ 
হাতা ঘোড়। চড়ি সবে অযোধ্যায় যায়। 
শুকধগাছে ফল ফুল ছিড়ি সবে খায় ॥ 
হ্মন্ত্র যোগায় রথ জয় জয় নাদে। 
রথোপরি চারি ভাই দিব্য পরিচ্ছদে ॥ 
ধরেন ভরত তবে অশ্ব কড়িয়ালী। 

চামর ঢুলান ভ্রীীলম্মণ মহাবলী ॥ 

শত্রু রামের গাত্রে করেন ব্যজন । 

চারি অংশে বিরাজিত রথে নারায়ণ ॥ 
ছুই দিকে সর্বলোক রাম-পানে চাহে। 
শ্রীরামের ধত গুণ শত যুখে কছে॥ 


স্পা তি শর স্পর্শ পপর অপি পরি” হিসি” অর আপ উর -হরস্্র্, রস্ 





বহুপুণ্যে পাই প্রভু, তোমা হেন রাজ । 
জন্যে জন্মে রঘুনাথ করি তব পূজ। ॥ 
সর্ববলোক মুগ্ধ হয় করি দরশন । 
সর্বক্ষণ দেখি যেন তব চন্দ্রানন ॥ 
দেখিয়। রামের মুখ ভুবনমোহন। 
পুর-বনিতার মন মজিল ন্ঘন ॥ 
শ্রীরবামের মন নছে, অঙ্কের যেমন । 

যে মন সীতার প্রতি, কে পায় সে মন ॥ 
ঘথ। রাম তথ! সীতা শোভে ছুই জন। 
অন্ঞপ্যনে শ্ারাম না চান কদাচন ॥ 
সীতার সৌভাগ্য, তারা বলিয়া! অস্তরে | 
আপন! নিন্দিয়া সবে গেল ঘরে ঘরে ॥ 
ঘরে গিয়। স্ত্রীলোকের প্রাণ নহে স্থির । 
অযোধ্যায় প্রবেশ করেন রঘুবীর ॥ 
ভরতের প্রতি রাম করেন আদেশ। 
কটক রহছিতে স্থান করহ উদ্দেশ ॥ 
। পাইয়া রামের আজ্ঞা ভরত সম্বর ৷ 
করিলেন নির্দিষ্ট ছত্রিশ কোটি ঘর ॥ 
একরবুন্দ আবাস ০স দেখিতে রূপস | 
চালে শোভা করিতেছে রত্বের কলম ॥ 
রত্বময় ঘরখান ধরে নানা জ্যোতি । 
এই ঘরে রহুক স্থ্রীব নরপতি ॥ 
আর যে আবাস দেখ নিন্মল কাঞ্চন । 
তিন কোটি বাক্ষসে রুক বিভীষণ ॥ 
দেখ এই ঘরে মপি-মাণিক্য প্রস্তর ৷ 
রহুক সৈম্ছের সহ বালির কোওর ॥ 

। আর যে আবাস দেখ মুকুতা-গঠনি । 

| এইখানে হনুমান থাকুক আপনি ॥ 

& সিদ্ধুনদতীরে আর সরযূর তীরে । 

এত দূর চাপি বৈসে রাক্ষস-বানরে ॥ 
 সি্ধুন্দ সরযূতে চল্লিশ যোজন। 

এতদূর ব্যাপিয়া রহিল সৈম্ভগণ ॥ 
স্ব্ণথাটে শুইল বানর শয্যাতলে। 

| দেবকম্তা লইয়া বঞ্চিল কুতৃহলে ॥ 
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গ লীর।ক্সব বাচ্যাভিষেক ৬ 


কহেন ভরত গিয়। স্গ্রীবের ঘর। 
কালি ছত্রদণ্ড ধরিবেন রঘুবর ॥ 
পুনর্কবস্থ নক্ষত্র ও পূর্ণ চৈত্রমাস। 
গ্রীরাম হবেন রাজা, আঞ্জি অধিবাস ॥ 
অন্য দ্রব্য আনিব সে কোন কাধ্য গণি। 
আনিতে নারিব চারি সাগরের পানি ॥ 
দিলাম চারিটি রত্র-নিশ্মিত কল্সী। 
চারি সিন্ধু জল আন কিক্ষিন্ধ্যার বাসী ॥ 
সাত শত ননী আছে পৃথিবী-মগ্ডলে। 
শ্ীরামের অভিষেক হবে সেই জলে ॥ 
সাত শত স্বণকুন্ত এই তব ঠাই। 
সকল নদীর জল যেন কাল পাই ॥ 
শ্গ্রীব বানর পানে চাহে কটাক্ষেতে। 
ধাইয়া বানর-সৈম্য কুস্ত নিল হাতে ॥ 
রাজা বলে, সাগরের জলে চিহ্ন আছে। 
নালিছুলি জল আনি ভাণ্ডাও যে পাচ্ছে ॥ 
পাঠাইলা স্ুগ্রীব বানর চতুভিত । 
অধিবাস রামের করেন পুরোহিত ॥ 
বশিষ্ঠ নারদ মুনি করে বেদধ্বনি। 
অখিল ভুবনে রামজয় শব্দ শুনি ॥ 
রাম-সীত। উপবাঁসে রহেন ছুজনে। 
পরীশুদ্ধ সকলে রহিল জাগরণে ॥ 
রাম-সীতা ছুই কনে কহেন কাহিনী। 
আর এক দিন প্রভু, ছিলাম এমনি ॥ 
শুনিয়া সীতার কথা প্রীরামের হাস। 
মধুরবচনে তারে করেন সম্ভাষ ॥ 
পূর্ববদিনে রামসীতা ছিলেন সংযত । 
পরদিন রাম রাজা হন শাস্স্রমত ॥ 
প্রভাত হুইল, পৃর্ববদ্িকের প্রকাশ । 
বানর কলসী হাতে উঠিল আকাশ ॥ 


॥ 
শপ পপ ৯৮ পপ, আপ সপ পা এ সপ পে সাপ পপ সা ২ ৮ পি 





অগ্নি-হেন উড়ি ষায় নীল যে বানর। 
চক্ষুর নিমিষে গেল সে পৃর্ববসাগর ॥ 
অযোধ্য। সাগরপূর্ব চারি-শ যোজন। 
রাম-তেজে নীলবীর গেল ততক্ষণ ॥ 
কলসী ভরিয়া রাখে সাগরের ঘাটে । 
চিহ্ন চাছি নীল-বীর ভ্রমে তার তটে ॥ 
রক্তচন্দনের ডাল দিলেক ঢাকনি । 
স্নগ্রীবের কাছে রাখে প্রভাত-রজনী ॥ 
জান্বুবান তার বাক্যে তজে করি ভর। 
চক্ষুর নিমেষে গেল পশ্চিম সাগর ॥ 
অযোধ্য! পশ্চিম-সিন্ধু আটশ ফোজন। 
শ্রীরামের তেজেতে সে গেল ততক্ষণ ॥ 
রাখিল কলস তরি সাগরের পাড়ে । 
চিহ্ন অন্বেষিয়! বুড়া ভ্রমে উভরড়ে ॥ 
দেবদারু ডাল তাঙ্গি আচ্ছাদিল পানি। 
রাখিল স্গ্রীব কাছে প্রভাত-রজনী ॥ 
দক্ষিণ সাগরে গেল নল মহাবীর । 
যেখ'নে সে বান্ধিয়াছে লমুদ্রে গভীর ॥ 
দক্ষিণ সাগর পাঁচশত যে যোজন । 
শ্রীরামের তেজে নল গেল ততক্ষণ ॥ 
নল দেখি সাগরের উড়িল জীবন । 
আরবার নলবীর এল কি কারণ ॥ 
সাগরের ভ্রাস দেখি নল হৈল হছাস। 
হালিয়। সাগর-প্রতি করিছে আশ্বাস ॥ 
ছিলাম রামের সঙ্গে, তেই মম বল। 
কার শক্তি বান্ধিবারে পারে তব জল ॥ 
জ্রীরাম হবেন রাজা অযোধ্যানগরে | 
জল হেতু আমিয়াছি তোমার সাগরে ॥ 
মনে তোলাপাড়। করে নল মহাবল। 
রত্বকুস্তে ভরিলেক সাগরের জল ॥ 
কললী ভরিয়া রাখে সেতুর উপরে । 
চিহ্ন চাহি নলবীর ভ্রমে তীরে তীরে ॥ 
সম্মুখে দেখিল গাছ ধবল চন্দন । 

দ্বি ডাল ভাঙ্গি জলোপরি দিল আচ্ছাদন ॥ 
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শ্বেতচন্দনের ডালে আচ্ছাদিল পানি । 
সুগ্রীবের কাছে রাখে প্রভাত-রজনী ॥ 
উত্তর সাগর পথ হাজার যোজন । 
কোন্‌ বীর যাইবে ভাবিছে মনে মন ॥ 
প্ীরাম স্থগ্রীব ্লোহে করে অনুমান । 
হাতে কুস্ত আকাশে উচিল হনুমান ॥ 
শে! শে! শব্দে যায় বীর বায়ু করি ভর। 
উপাড়ে লেজের টানে পাঁদপ পাথর ॥ 
আকাশে থাকিয়া গাছ জলে স্থলে পড়ে । 
বন্ধু অনুবজ্জি যেন বাক্ধব বাড়ে ॥ 
পবনগমনে যায় পবন-নন্দন | 

মুহুর্তের মধ্যে গেল হাজার যোজন ॥ 
কলসী ভরিয়া রাখে সাগরের পাড়ে। 
চিহ্ন চাহি হনুমান ভ্রমে উভরড়ে ॥ 
চন্দনের ডাল তাহছে দিলেক ঢাকনি। 
স্রগ্রীবের কাছে রাখে গ্রভ'ত-রজনী ॥ 
লবাকার পাছে গেল বীর হনুমান । 
আইল লইয়া! জল সর্বব-আগওয়ান ॥ 
গবাক্ষ শরভ গয় ও গন্ধমাদন। 

কেশরী কুমুদ আর শ্তনেণ-নন্দন ॥ 
মহেন্দ্র দেবেন্দরর আর বানর পনস। 
আনিল তীর্ধের জল হাজার কলস 
সীতাসহ গ্রীরাম বৈসেন সিংহাসনে । 
অভিষেক করিল স্্গ্রীব-বিভীষণে ॥ 
স্বর্গ মত্ত্য পাতালেতে হু'রাজা সঞ্চারে। 
হুঈ রাজা ছত্র ধরে রামের উপরে ॥ 
পৃথিবীতে যত রাজ! আছে চতুতিত। 
গ্রামের অভিষেকে দ্বারে উপস্থিত ॥ 
স্বর্গলোক মত্যলোক আইল পাতাল । 
অযোধ্যায় ভ্রিভুবন হইল মিশাল ॥ 
রহ্বার স্থান নাহি, সৈম্ত কলকলি। 
নানা শব্দে বাদ বাজে আর করতালি ॥ 
চারিভিতে চামর ঢুলায় রাজগপ। 
রামের সম্মুখে স্থিত ভাই তিন জন ॥ 
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। বিরিঞ্চি বলেন, নাহি যাব রামস্থান | 
দেব কম্তাগণ শিয়া করুন কল্যাণ ॥ 
দেবতা তেত্রিশ কোটি রহে অস্তরীক্ষে । 


দেবকল্ঞাগণ গেল রাষের সম্মূথে ॥ 

কৃত্তিবাস কবির কাবত্ব হ্থধাভাশু । 

রাজরাজা গাইলেন গাত লঙ্কাকাণ্ড ॥ 
৮০ ০৭০১ 


৬ শ্রীরামের আভষেকে দেবকন্যাগণের 
আশশব্বচন ও 
রতি, সতী হেমবতী, লীলাবতী ভান্ুম তা, 
ইত্যাদি অনেক দেবরাম]। 
আইলেন অযোধ্যায়, দাসদাসী সঙ্গে যায়, 
বসনে ভূষণে নিরুপম ॥ 


| হাতে লয়ে দুর্ববাধান, রামের সম্মুখে ঘান, 


শ্ীরামের করিতে কল্যাণ । 
পতি হও পৃথিবীর, 
পৃথিবীতে তব গুণগান ॥ 


' পৃথিবীতে জন্ম নিলা, নরলীলা প্রকাশিলা, 


। কি করিব আশীর্বাদ, 


৷ আলিয়া কিন্নরীগণে, 


উস এ ১ ্ 
সপ ৯ শী শা তি 


ৰা নান! অর্থ-বিতরণে, 


| যত রাজা প্রজাগণ, 


তুমি লক্ষমীপতি নারায়ণ। 

পূরিল মনের সাধ, 

করিলাম তব দরশন ॥ 

আঅভিষযেক-নিমন্স্ুণে। 
করিল রামের গুণগান । 

বিদ্যাধর বিদ্যাধরী, 'আসিয়। অযোধ্যাপুরী, 
নৃত্য গীত বাছোর বিধান ॥ 

সকলি সানন্দ মন, 

শ্ীরবামের অতিষেক-দিনে | 

সম্তষ্ঠ ব্রাহ্মণগণে, 

কৃত্তিবাস দীনের ভণে ॥ 
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গ সীতা ও শ্রীরামচন্সর কর্তৃক বানরগপের 
পংরস্কার ও 

ফেলিয়। দিলেন ব্রহ্ম! স্বণ পন্মমাল। ৷ 
অলক্ষ্যে করিল শোভা শ্রীরামের গলা ॥ 
স্বণ মণি মাণিক্য নির্মিত দিব্য হার। 
ইন্দ্র পাঠাইয়! দিল আরো অলঙ্কার ॥ 
নানাবিধ মণিমুক্ত। পরশ পাথর । 
কুবেরের হার শোভে কণ্ের উপর ॥ 
দেবতার ভূষণেতে হয়ে বিভূষিত। 
রাম রাজ। হইলেন জগতে পুজিত ॥ 
শ্রীরামের অভিষেক শুনে যেই নরে। 
এহিক সম্পদ্‌ বাড়ে পরলোকে তরে ॥ 
কোটি কেটি দ্বিজ যায় গ্রীরামের স্থান । 
যাহার ঘষে অভিলাষ তাহ! পায় দান ॥ 
গ্রাম ভূমি ন্বর্দান করেন শ্রীরাম | 
বিমুখ ন। হয় কেহ, সবে পুণকাম ॥ 
পূর্ণ চেত্রমাল, পুনর্ববহথ যে নক্ষত্র । 
শুভক্ষণে শ্রীরাম ধরেন দণুছত্র ॥ 
স্বণ-পদ্মমালা গলে সুধ্য সম স্বলে। 
সে মাল দিলেন রাম স্গ্রীবের গলে ॥ 
অঙ্গদের কাছে রাম ছিলেন লজ্জিত । 
অপূর্ব ভূনণে তারে করেন ভূঘিত ॥ 
ছত্রিশ কোটি সেন! রামের পায় দান। 
অভিমানে নীরব রহিল। হনুমান ॥ 
শ্ীরামের দানেতে সকলে হৈল স্থখী। 


কৃত্তিবাস* রামারণ 





০৮০০ রররররাররররারররর০৪  ওপগারাররররপরপ্্াা 





বড় বড় মেনাপতি পরস্পর চায়। 
নাজানি সীঠার হার কোন্‌ জন পায় ॥ 
হাতে হার করি মীত। রাম-পানে চান । 
অভিপ্রায় মনে, ইহা! কারে দেন দান ॥ 
বুঝিয়া প্রীরাম তার করেন বিধান । 
যারে তব ইচ্ছ। যায় তারে কর দান ॥ 
অনুদ্দেশ সময়েতে উদ্দেশ যে করে। 
মরেছিনু সবে প্রা" দিল বারে বারে ॥ 
এমত বুঝিঘ্া সীতা, গার কর দান। 
কোন জন ন! কপ্সিবে এতে অভিমান ॥ 
জানকী হনুর পানে চান বারে বার। 
ধেয়ে গিয়া হপুমান গলে পরে হার ॥ 
মারুতির গলে শোভে জানকীর হার । 
প্রণমিল হনুমান চরণে সীতার ॥ 

সীতা বলে, যতকাল থাকিবে পৃথিবী । 
রোগ-শোকহীন তুমি হও চিরজীবী ॥ 
যাবৎ থাকিবে চন্দ্র সুধ্যের প্রচার | 
যাবৎ রামের নাম ঘুষিবে সংসার ॥ 
তকাল হও তুমি অক্ষয় অমর। 
হনুমান তোমারে দিলাম এই বর ॥ 
রাম নাম প্রসঙ্গ হইবে যেই স্থানে । 
যথ। তথ। থাক তুমি আলিবে সেখানে ॥ 


থে 
গ হনুমানের নিজ বক্ষোমধ্যে রামনাম 
প্রদর্শন ৬ 


হািতে হানিতে হনু হার লয়ে হাতে । 
ছিন্ন তিন করে হার চিবাইয়া দাতে ॥ 


হনুঘান কেবল যুদিল ছুহ আখি ॥ 
অপপ্নাধ কি করিনু প্রভুর চগণে। দেখিয়া হনুর কম্ম হাসেন লম্মমণ । 
সপ্ারে তোষেণ মোরে ন। তোবেন কেনে ॥ || কুপিত রহস্তভাবে বলেন তখন ॥ 
বাহির করেন লীতা আপনার হার। লক্ষণ বলেন, প্রভু, করি নিবেদন । 
কি কব তাহার মুল্য কুবনের সাপ ॥ মারু/তর গলে হার দিল! কি কারণ ॥ 


সে হার দেখিয়! সবে চাহে পরম্পর | সহঞ্জে বানর গণ/ পশুর নিশালে। 
নানা রহ মণি তাহে পরশ পাথর ॥ ঈরহার দিলে কেন বানরের গলে ॥ 


শঙ্কাকাঞ& স্ব 





শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষমণ। চারি ভাই ছিনু মোরণ, হই পঞ্চজন । 
কি হেতু ছিড়িল হার পবননন্দন ॥ পঞ্চজ্ন গিলি রাজ্য করিব প'লন ॥ 
ইহার রুন্তান্ত হণুযান ভাল জানে । দান ভিক্ষ। দিয়া সবে কর পর্িভার | 
জিজ্ঞাসহ হনুমানে সভা-বিদ্যমানে ॥ দানে শুন্য কৈল- যত রামের ভাণ্ডার ॥ 
হনুমান বলে শুন ঠাকুর লক্ষণ | ীতা-ঠাকুরাণী গিহ' করিলা রঙ্গন। 
বহুমূল্য বলি হার কর্দিনু গ্রহণ ॥ চারি ভাই এক ঠাই করিলা ভে'জন ॥ 
দেখিলাম বিচার করিয়! ত'র পরে। হপুমানে অন্ন দেন সীতা 2'কুরাণা | 
রামনাম নাতি এঠ ভারের ভিতরে॥ কপিগণে অন্ন দেন ঘতেক রমণী ॥ 
বামনাম-হীন য'হঃ এমন ঘে ধন । অন্ন দিয়! যান সীতা আনিতে বাঞ্জন। 
পরিত্যাগ করা ভাল, ন'ভি প্রয়োজন ॥ গুলু জন খায় সব প্বননন্দন ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন, শুন পৰনকুমার। শৃগ্যপত্রে বাঞ্ুন কেমনে দিবে পাতে । 
রামনাম চিহ নাভি দেঠেতে তোমার ॥ ব্যঞ্ণন লইয। কিরে যন দেবী দাত ॥ 
তবে কেন মিথ্যা দেহ করেছ পারল | পুনর্ববার দেন অন আনিয়া হশুকে। 
কলেবর ভ্াযাগ কর পবননন্দন ॥ বাঞ্চন অ'নিতে তন্ন খেষে বাসে থাকে ॥ 
এক শ্নিয' তবে পবনকুমার | এইদপে ফাতায় ত তিন চারিবার | 
নখে চিরি বক্ষপ্থল করিল খিদার ॥ দেখিয়া সাভার টিনা ১মহকার ॥ 
সভামপ্যে দেখা হল বিদািনা বঙ্গ | সাত; বলে, অলি কিছু বৰ্িতে না পারি । 
আস্থিগম রাযিত ॥ লেক ই তত বিশ্বের পালনে জনি আনি ধৃর্পি 7 
দেখিয়া সহার গে'ক হন দা 5 | দক্টে ুষ্টি পূর্ণ করি নান" উপহ'রে। 
আনপপোমুণে রহিলেন লঙ্ষনণ লজ্জিত ॥ ৬2 লি হাগ্রিল্ম বানের বানাতে ॥ 
গর রুলের ভিত হর হালা | বুঝিতে না পারি আমি এভ কান জন] 
ভ্ীরামের ভক্ত নাহি তোমার সমন ॥ । স্ণব'ল ফেলি কৈল হস্ত-প্রক্ষ'লন ॥ 
(তোরে জানেন প্রায়, রাত জান তুমি। ধ্যসবেগে মা ডানকী দেখিল সতহর। 
5ব মহিম্'র সীমা কি জানব আছি । বানর-কপেতে অবতী- গঙ্গ'ধর ॥ 
হনুমান বলে) আামি বনের বানর। কপিরূপে বসেছেন কেলাসের পতি ॥ 
রানের দসানুদাস তেমার নযর ॥ । উপপ্ল পুঞ্(তে পারে কহারু শকতি ॥ 
নিয়া হুর কথ হারামের হ'ন। উদ্ধমুখে অঘ্য-বিন। ন' রে উদর | 
লঙ্কাকাণ্ডে গাইল পণ্ডিত কুকিবস ॥ এতেক ভাবিয়, সীতা চলিল সত্বর ॥ 
টি ম গে পনেতে গিজ্ মাত। হণুর পশ্চাতে । 
| নম: শিবায় বলি অম দিলেন মাথে ॥ 
৬ হন্‌সানের ভোজন ও বিভপষণাদব ( হ'সিয়। সম্মুখে আমি কহেন বচন। 
বিদাঘ | কত অন্ধ হনুমান করিলা ভেজন ॥ 
বিতীনণে কন রাম করিম: অ'দর | | মন্তক ফুটিয়া অন্ন উপরে উঠিল । 
আজি । হতে এম মম ভাহ হো দস ॥ হুমা বলে, মা৩।, পরিপুণ হৈল ॥ 


৬৪ 


ৃ কাত্তবাসী র্লামায়ণ 
দে ৯২:১5) স্পস্ট ৬৩ 


আচমন কৈল গিয়া পবনকুযার । কুবেরে জিনিয়া! তোমা দিলেন রাবণ ॥ 
সীতার চরণে হনু কৈল পরিহার ॥ তাহাকে মারিয়া তোমা করিনু উদ্ধার । 
আমি কি জানিব মাতা, তোমার মহিমা । । কুবেরে জানাও গিয়। এই পরিহার ॥ 
ব্রহ্ম! বিষুঃ মহেশ্বর নাহি জানে সীমা | চলিল সে রখখান শীরাম-আদেশে | | 
তোমার মহিমা আমি কি বলিতে জানি । | চক্ষুর নিমিষে গেল পর্ববত-কৈলাসে ॥। 
বিষুর প্রকৃতি তুমি লক্ষবী-ঠাকুরাণী ॥ কুবের বলেন, রথ কে দিল বিদায়। 
এতেক শুনিয়া সীতা হরমিত-মন | রাবণ লইল তোমা জিনিয়া আমা ॥ 
সবারে বিদায় রাম দিলেন তখন ॥ শুন বলি রথ তোমা নিল লঙক্ষেশ্বর | 
রাক্ষল-বানরে রাম দিলেন মেলানি । করিল কুকশ্ম কত “তামার উপর ॥ 
গাহিয়া রামের গুণ চলিল তখনি ॥ রবে রাম একাদশ সুত্র বগসর । 
লতা-পাতা খেত কপি পরিত কাছটি। রামের সেবায় কর শুদ্ধ কঙোেবর । 
শ্রীরামের প্রনাদে কোচার পরিপাটী ॥ শ্রীরাম করিবে ঘবে বৈকুণ্ে গমন । 
কেমনে রামের সব গুণ পাসরিব। ফিরিয়া আমার কাছে শাসিও ৩পন ॥ 
আর কবে আরামের চরণ হেরিব ॥ রখখান চলিল সে কুবের-আদেশে 
এইরূপ সর্বত্র করিয়া হববিহিত। আইল রামের কাছে চক্ষুর নিমিষে ॥ 
চারিভাই রাজ্য করে জগতে পূজিত ॥ রখ বলে, রঘুনাথ, কর অবধান। 
করেন অযুত ব্ধ লোকের পালন । কিছুকাল চরণ-নিকটে দেহ স্থান ॥ 


০ 


পর শট পেপে পা পপপেপসপ পাপা পপ ০০ পাপন পাস 
শপ পাশ পপ পপ পা. পপ 


জ্যেষ্ঠ সন্ববে কনিষ্ঠের নাছিক মরণ ॥ রামের আজ্বায় রথ রহিল তথায় । 
রামরাজ্যে কেহ কারে নাছি করে হিংসা । | লর্ববক্ষণ শ্রীরামের দরশন পায় ॥ 

যত রাজগণ করে রামের প্রশংসা ॥ যে ছুঃখ পাইয়াছিল রাম গেলে বনে। 
রামরাজ্যে শোক নাহি জানে কোন জন ॥ | প্রজ্জালোক পালরিল মদ দরশনে ॥ 
রামরাজ্য বলি লোকে হইল ঘোষণ। ॥ এইরূপে শ্রীরাম হুইয়া আনন্দিত | 
পান্রমিত্র সহ রাম যুক্তি মনুমানি। রাজত্ব করেন তিন ভ্রাতার সহিত ॥ 


কৃত্তিবাস কবির কবিস্ব স্থধাভাগ্ু। 
এতদুবে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড॥ 


পুষ্পক রথেরে তবে দিলেন মেলানি ॥ 
কুবেরের রথ তুমি জানে সর্বজন । 


পেহথ১19 গতি 


৬ 


উত্তরকান্ডের কনা দাত দুটি ভাগে 
বিভন্ত। এক অংশকে বলাষায পৌরাণিক পূর্বকথার 
বিবরণ, অনা অংশটি রাম কথাব উপসংহার | 


রামচন্দ্র আঁভাষত্ত" হ/যচছ্ছের অযোধ্যা 
বাজধানীতে। হীকে দেখতে আসছেন ভাবি 
নানাপ্রান্ত থেকে মুণিখাষরা। এদেখ ভে হরেই 
আছেন দাক্ষিণারভের আর্ষখাঁধ অগস্তা বিন এ 
অঞ্চলের সামগ্রিক ইতিহাস জ্ঞানেন। বামান্পেব 
অতুলকীর্তি রাবণবধের পরসহ্গে এসে পড়ে সেই 
বাবণ ও রাক্ষসবংশের হীতিকথা | 

রাবণ বিশবস্ন্ঘদেব দানব তাস । সে যেমন 
শন্তিমান, দৃধর্ষ, পবশ্রীকাতব, 


হ 






রুল বড় আস্ধব চিত্ত । এই বায়গান 
করতে করতেই হারা বামদ্িদান্বষণ [মত ৫5 


এবং সীতার অপবাদে মেতে ওতে ' রাক্ষসকলতিলক 


চা এ 
ঘাঝণ,গ্বাকে জোর করে অপহরণ করেছে, নিজ 
॥ ২ রেখেছে দশ-মাসেবও বেশি কাল, তাঝ 


ৰ্‌ 
ৃ 
| 


75মানি, 


পরম্বীলোলুপ। সে ইতিহাস যেমন,ভয়াবহ তৈমনি : 


রোমহর্ষক। রাবণের জিগীষা ও লালসার বাপকতা 
ও কদর্যতা অগস্তের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে । 


অযোধায় রামচন্দ্রের শাসন-পণালীব কথাও : 


কথা প্রজানুরঞ্জন | কত পাঞ্জাব এ আদর্শ 7লাসতজ 


২৬ 


1 
| 


| 


বর্ণিত হয়েছে এই অংশে । সে শাসন প্রণালীর পথম ! 


সতীত্তের সান্ষন কী? এমন স্ত্রীকে বাজা বলেই 


| রামচন্দ্র গহণ করতে পাবেন । কিন্তু সেটতো সক.ল 


পারে না। রামচন্দ্র না হয় স্ত্রীর পাঁহ বিশষ করুণা 
পরবশ তাত পারেন। রাজার সর সাত? 

এ সব কথার সতাতা যাচাই করাত বাছচন্দ 
সন্তায় কথা তুললেন! ভদ নাম এক পাবষদ পম 
এসব কথা শোনাল রামচন্দ্রাকে । একঁন স্নান কব ত 
|গয়ে দুই রঞ্জকের মধো নিজেকে নয়ে তীব্র বাংগ 
কবে শুনলেন বামচন্দ। এই অর্থহীন অপবাদ 
[কিভাবে দূর করবেন তান 

অবশেষে স্থির হ'ল সীঠা নিবাসন । কোথায় 
কিভাবে নির্বাসন দেওয়া হবে? ইতংমাধ। জানা 
সীতাদেবী সল্ভান সম্ভবা। রামচন্ত এ 
দৃঃসংবাদ সীঙাদেবীকে মৌখিক জানালেন না। 
লন্ষমণনক সঙ্গে দিয়ে সীতাকে পাঠান হ'ল 
বাল্মীকিমণির তপোবন দেখতে! সানন্দে রথে 
'বাপোহণ কবহলন সীতা । কিন সাংগী বামাচন্দ দক 
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শৃখু লক্ষণ কেন ? চারাদকে এত দুর্ঘক্ষিণ কেন ? 
তা আর তপোবা যেতে চান না - ফিরে যাবেন 
অযোধায়। তখন কথ জ্ানাঃলন চরম সতাটি । 
সীতাদেকীর অযোধা 1 প্রতাবর্তনের পথ বন্ধ ! তিনি 
নির্বাসিতা | 
বেদনায় কন্ঠ ) নয়ন অধরদধ করে সৃমত্তের 
রথে অযোধ্যায় ? রে গেলেন লক্ষ্যাণ। কিন্ত | 
সীতাদেবী কি করবেন বিজন অরণো % ডাই বাকি। ভ 
করে সম্ভব ? তিনি যে বহন করছেন সূর্যবংশেব । 


আগার্মীদিনের অধি রীকে! তবে? র 


এমন সময় : শকিমুণির সঙ্গে সান্ষন হ, 
হার। বাল্মীকি ঃ[দবে সীতাকে নিয়ে যান! 


আশ্রমে । সেখানেই সীতার যমজ-স্লতান ভূমি | 
হয়। বাল্মীকি তাদের নামকরণ করেন লব আর | 
কৃূশ। মুণি নিজে তাঁদের সর্ববিদা পারদর্শী কবে। 


তোলেন । অধিকন্তু তাদের শেখান রামায়ণ 
গাইতৈ। পৃত্রদের দিকে তাকিয়ে সীতদ্দেবী এই 
নির্বাসনেও আনন্দ পান । 


ওদিকে সীতাকে নির্বাসনে পাঠিয়ে 
আত্যনিগ্রহে কাতর হন রামচন্দ্র । রাক্তার পুনর্দার- 
গহণ নিষিদ্ধ নয়। তার পিতারই তিন স্ত্রী ছিল। 
কিন্তু রামচন্দ্র বহ অনুরোধে আর বিবাহে রাজী হন 
না! তিনি বিশবকর্মাকে আদেশ দেন স্বর্ণসীতা তৈবি 
কবকৃত। 

অপূর্ব সে কার্াঁশন্প ' আসল-নকলে ভেদ 
করা যায় না। এখুনি বুঝি পা বাড়াবে সে মূর্তি! 
বামচন্দ্ আত্যবিস্মৃত হয়ে 'সীহা সী" করে চিৎকাব 
করবে গতেন। 

মানসিক স্ধর্য পেতে রামচন্দ্র ঘুরে বেড়ান 
শীর্থে তীর্থ । কিন্তু মন তো মানে না! বশিষ্ট খাষ 
তাকে অশবমেধ যক্ত করতে উপদেশ দেন । 

অশবমেধ যক্জ শুরু হ'ল । যক্জের ঘোড়া ছেডে 
দেওয়া হ'ল। অশবরক্ষক হয়ে ফেরেন শবন্ব। 
রাজ্যের পর রাজ্জা পার হয় ঘোড়া । রাজারা এসে 
রামচন্দরকে নতি জানিয়ে যান। সংবাদ যায় 
অযোধ্যায়। সব শুভ। কিন্তু হঠাৎই একদিন দৃই 
কিশোর ধরে বসল যজ-অশ্ব | শত্রন্ম বোবালেন। 
অবশেষে যুদ্ধ । কিন্তু কি দূর্িপাক। পরাজয় ঘটল 
শত্রম্ঘের ।' এলেন ভরত। তারও পরাজয় ঘটল । 
লক্ষণ এলেন, অবশেষে কপি-সেনা নিয়ে এলেন 
রামচন্দ্র। তাদেরও পরাজয় ও পতন ঘটল সেই দৃই 


কিশোরের হাতে । জাম্বুবান আর হনুমান হ'ল 
বন্দী । 

বন্দীদের টেনে এনে কৃটিরে ঢোকাতে পারল না 
কিশোরর। | বাইরে ফেলে রেখে ছুটে 1গয়ে মাকে 
জানায় সব সংবাদ । মা ছুটে আসেন বাইরে। 
বন্দদের দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠেন । তবে 
কি তোমরা পিত হতা করেছ! এরা যে তোমাদের 
ভাই জাম্বৃবান আর ২ শুমান। আর এ রাজপৃত্রেরা 
তোমাদেরই পিতা ও) *ত্বা! 

কিকশার লব-কশ আর তাদের মা সীতাদেবী 
একনে অগ্নিত ত গ্রাত্াহগি হে প্রস্তুত হন । ছটে 
াসেন বাল্মীকি। তিনি শ্রাদের নিখৃত্ কেন! 

নজীবিত কণরন সন্দ্রাতা সটৈনা রামচন্দ্রকে। 

তার অনুরোধে বামচন্দ্রকে লব-কূশেব পরিচয় 
জানান ন' বাল্মীকি। শুর যঞ্ড অশব নিয়ে ফিরে যান 
তারা। 

মহাসমারোহে অশবমেধ যজ্ঞ সু সম্পন্ন হয়। 
সেখানে লব-কৃশের কন্ঠে রামায়ণ গান শুনে বমুগ্ধ 
হ'ন সকলে । কিন্তু রাম-সদৃশ কাবা এ দই কিশোর 2 
বাল্মীকি অবশেষে তাদের পরিচয় বান্ত, কবেন। 
রামচন্দু বুকে জাঁডয়ে ধরেন তাদেব। 

সীতাদেবীকে ফিরিয়ে আনা হয় অযোধ্যাফ । 

কিন্তু লোকাপবাদের অবসান হবে কিসে ? 

আবার অগ্নি পবীন্মণ 1 

আয়োজন সম্পূর্ণ। উঠে দাঁডান সীতাদেবী। 
বলেন, বাব বার অশ্নি পরীক্ষণ ! এ অপমান তা আব 
সহ হয় না। মা বসৃমতী, এবার হামাব কনদকে 


। বক্ষে ধারণ কর! 


দিবধ্য বিভও* হয়ে ধায় পৃথিবী । সীত। তার 
ভে তরে নেমে যান । মাটি আবাব জুড়ে যায়। রামচন্দ্র 
বৃকফাটা আর্তনাদে লাটিয়ে পড়েন। 
এ 


ষ ক 


বৃদ্ধ হয়েছেন রামচন্দ্র। পৃত্রেরা অভিষিজ্ত' 
হর়েছে। এ সময় আর এক প্রতিজ্ঞা রাখতে 
লক্ঘণকেও নির্বাসনে পাঠাতে বাধা হন রামচন্দ্র । 
লক্ষণ নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আতআহতা করলেন । 
রামচন্দ্র শোকে মৃহ্যমান হয়ে -প্রাণতাগ করলেন 
সরঘুর জলে । ভরত-শত্রস্্রও তার পদাম্ক অনুসরণ 
করলেন। 


রামকথা শেষ হ'ল। 
৫২৪ 


/কেকী গীবাজনীলং সুবধব বিলসাদ্বপ পাদান্জচিত্দং | 
;শাভাঢং পী হবস্ত্রং সরসীজনয়নং সব্ধ্দা রা? 
পাণোৌ নারন্ঠাপং কপিনিকরযৃতং বন্ধূনা সেবামানং 
নৌরীডাং জ্ঞানকীশং রঘুবরমাণশং পৃ্পকারূঢরামম্‌ ।। 
কোশলল্দ পদক জম ফ্রলৌ কমালৌবিধিমহে শ বান্দিতৌ | 
জানবীক পসবোজলালিদ তী চিনতকস্য হদ্য়াজিসটিশাতলী 
কন্দেন্পশবতোণ সৃন্দরং আধ্বিকাপাঁ 5ম ভীম্টসিছ্ধিদম 
কাব্শণক কলক স লোচনঃ 'নৌমিশ'করমনঃগামাচনম 





ঞ শ্রীরামেব সভায নাানগণেৰ আগমন ও 


আজি কাপিকার যেন বৈকুণ্ঠনগরী | ' কি কব রামের গুণ, কহিতে অপার । 
শঙ্গ-চক্র-গদা-পদ্ম-দিব্য-শাঙ্গ ধারী ॥ | রাক্ষন বনের পশু গুণে বদ্ধ ধার | 
নীলপন্ম সমান শ্যামল কলেবর । | ত্রিত্বনে নাহি দেখি রামের উপমা । 
পীভাম্বর মতড়িত ঘেন ভ্রুলধর ॥ ৷ চতুম্মুখ চতুম্মুথে দিতে নারে সীমা ॥ 
বনমাল। গলে দোলে আর হেমহার | । ছেন রে দেখি সবে আনন্দিত-চিত। 


কপালে লশ্বিত মণি, শোভা কত তার ॥  স্বঘণ নারণ্যণ রাম সংসারে পূজিত ॥ 
মকর কুণগ্ধল ভাল আবণেচত দে'লে। লক্ষ্মী সরন্থতী সদ! করবে আরাপন। 


তাহার উজ্জ্বল আগা লেগেছে কপালে ॥ অযেধ্ধা্য অবভীণ বৈকুগেৰ ধন ॥ 
আজানুলম্িত বাহু, নাতি সুগার । ৮'1রততত স্তুতি করে বহু পারিষর্দ। 
চন্দনে চচ্চিত অতি শ্রঠাম শরীর ॥ লনক ও সনাতন বাস্সীকি নারদ ॥ 
শ্রীবৎসলাঞ্ছিত বক্ষঃ অতি মনোহর | ব্রহ্মা আদি করিয়া যতেক দেবগপ। 
গগন-উপরে যেন শোতে শশধর ॥ কুবের বরুণ উনপঞ্চাশ পবন ॥ 
চরণে নৃপুর বাজে, রুণু রুণু শুনি । & গরুড় উপরে যেন বলি নারায়ণ । 
নীলপদ্ম-কোলে যেন হংস করে প্বান ॥ বুকস শ্ীরামে দেখিল মুনিগণ ॥ 
অঙগদ সহিত রাম মন্ত্রী বন্ধুজন | মুনি সকলের ছিল যতেক বালশ।। 
ভরত শক্রুক্গ মার যত মুশিগণ ॥ সেইরূপ শ্রীরামে দেখিল সর্ববজনা ॥ 
নারদাদি গান করে সনক প্রতি । বৈকুণ সম্পদ রাম দশরথ-ঘপে। 
বিভীষণ হুনৃমান স্থগ্রীব সংহতি ॥ দা জন্মিলেন রাবণ বধার্থ এ সংসারে ॥ 


৪২৫ 


এ সি ৯ পি পাসিপ্াস্সি টি ৯ টি জব পিসি লি ক শি ২৬ ৯ শন »৮ পসরা শি পালিশ শা 


সেইরূপ সকলে দেখিঙ্গ চক্রপাণি । 
বিশ্বরূপ দেখি ভ্রাস পায় সব মুনি ॥ 
আপনার যুক্তি রাম জানেন আপনি । 
বিষুঃ-অবতার রাম, জানে সব ষুনি ॥ 
মুনিগণে আগত দেখিয়। নিজ ধাম। 
গাত্রোখান করিলেন তখনি শ্রীরাম ॥ 
কৃতাগ্জলি হুইয়। দিলেন অর্ধ্য জল। 
জিজ্ঞালেন মুনিগণে সবার কুশল ॥ 
মুনিগণ বলে, রাম সকল কুশল । 
আপনার কুশল অশ্রে তুমি বল। 

তুমি আর লক্ষ্মণ জানকী ঠাকুরাণী। 
কুশলে আইলে দেশে বড় ভাগ্য মানি ॥ 
রাক্ষস ছুর্জ্ বড় বিধাতার বরে। 
রাক্ষল মায়ার রাম কোন্জন তরে ॥ 
ইন্হৃজিহু ছুঙ্জয় সে ভ্রভুবনে জানি। 
লক্ষণ মারেন তারে অপূর্ব কাহিনী ॥ 
মারিলে ভ্রিশির খর দূষণ কবন্ধ। 
মারীচেরে বিনাশিলে মাযার প্রবন্ধ ॥ 
দেবাস্তক নরাস্তক অতিকায় বীর। 
মারিলে নিকুম্ত কুম্ত ছুর্জম শরীর ॥ 
কুম্তকর্ণে বিনাশিলে বড়ই ভীষণ । 
পলায় যাহার নামে আপনি শমন ॥ 
রাবণের লহ রণ কে করিতে পারে। 
দেবগণে কলে ত্রাণ মারিয়া তাহারে ॥ 
মাপ্সিলে এ সব বীর, তাহ! নাহি গণি । 
ইন্দজিতে যে মারিল, তাহারে বাখানি ॥ 
মায় ধারী ইক্দরজিৎ যু অন্তরীক্ষে | 
না দেখেন দেবরাজ সহজ্রেক চক্ষে ॥ 
ইন্ড্রে বান্ধি লয়েছিল লঙ্কার ভিতরে । 
আনিলেন মাগিয়। বিরিঞি পুরন্দরে ॥ 
লেই ইন্দ্রজিতে ধ্বংস করি এলে ঘর । 
খনিম। এ সব কথা বিশ্বিত অন্তর ॥ 
মারিলে যে সব বীর যুদ্ধে যমদূত | 
মান্রিল লক্ষ্মণ ইন্দ্র্িতে সে অদ্ভুত ॥ 


০০ ৩৭৯ পা পিউ ছি ৯ ০ লা পরী সিন এপি পাস বজ্র 


ৰ ভ্ীরাম বলেন, রাক্ষসের কি বিক্রম | 

। এক এক রাক্ষস সাক্ষাৎ যেন ঘখ ॥ 

| রাবণের সেনাপতি কেৰ! কারে চিনে । 

। রূণে প্রবেশিলে তার! যম-ইন্দ্রে জিনে ॥ 

| রাবণ-ভ্রাতার ডরে কেহ নহে স্থির । 

জ্িভুবন জিনি কুস্তকর্ণের শরীর ॥ 

ৰ কাটিলে না মরে (স, না ধরে কেহ টান। 

কুস্তকর্ণে এড়ি ইন্্রজিতের বাখান ॥ 

। দশ মুড কাটিয়া পাইসাছিল বর। 

| তারে ছাড়ি বাখান কি তাহার কোঙর & 
অগন্ত্য নামেতে মুনি দক্ষিণেতে বাস। 

 রাক্ষসের সকল জানেন ইতিহাস ॥ 

ূ রাক্ষমের বৃত্তান্ত কছেন মহামুনি। 

ূ ক্রীরাম কহেন, মুনি, কহ তাহ। শুনি ॥ 
কৃত্তিবান পণ্ডিতের মধুর পাচালি। 
গাহিল উত্তরকাণ্ডে প্রথম শিকলি ॥ 


| ” 3550 
| 


গ লক্ষণের চতৃদ্দশবর্ষ ব্রন্মচয্ণ্য, নিদ্রার্জঘ ও 
উপবাস বৃত্তান্ত গু 

মহামুনি অগন্ত্য সে বৈষেন দক্ষিণে । 
রাক্ষসের বৃত্তান্ত-দকল-মুনি জানে ॥ 
1 রাক্ষসের কথ। কহে সে অগস্ত্য মুনি । 
ূ সতাখণ্ড সহ শুনিছেন রঘুমণি ॥ 
। অগন্তয বলেন রাম, জিজ্ঞালি তোমারে । 
| কিরূুপে করিলে যুদ্ধ লঙ্কার ভিতরে ॥ 
ধনুদ্ধারী ভুমি আর ঠাকুর লক্ষণ । 
কোন্‌ কোন্‌ বীরে বধ কৈলে কোন্‌ জন ॥ 
& আরাম বলেন, মুনি, নিবেপি চরণে । 











|] করিলাম বহু যুদ্ধ ভাই দুইজনে ॥ 


বধেছি রাক্ষস কত না যায় গণন। 
শমন-সমান-পরাক্রম সর্বজন ॥ 
রাবণ কুস্তকর্ণে আমি করেছি নিধন। 


অতিকায় ইঞ্দরজিতে বধেছে লক্ষ্মণ ॥ 
৮২৬ 


ও সি সস স্পিনে শর রী পরস্পর মরি অর ০সি, পি পরস্পর শা এ তি ০ 


মুনি বলে, শুন রাম, নিবেদি তোমারে । 


ইন্দ্রন্দি বড় বীর লঙ্কার ভিতরে ॥ 
ইন্ড্রে বান্ছি এনেছিল লক্ষার ভিতরে । 
ব্রন্মা আপি মাগিয়। লইল পুরন্দরে ॥ 


থাকিয়া মেঘেব আড়ে যুঝে অন্তরীক্ষে | 


মেঘনাদ সমান বাণের নাছি শিক্ষে ॥ 
তাহারে করেন বধ ঠাকুর লহ্ষ্মাণে । 
লক্ষবণ-সমান বীর নাছি ভ্তরভুবনে ॥ 
রাম কন, কি কছছিলে মুনি মহাশয় । 
মহাবীর কুস্তকণ, পাবণ হুর্জয় ] 
দেবতা গ্ন্ধর্বব রণে নাছ ধরে টান। 
হেন রাবণ ছাড়ি ইন্দজিতে বাখান ॥ 
মুনি বলে, রঘুনাথ, কি তব ঠাই। 
ইন্দ্রজিৎ সম বীর ত্রিভুবনে নাই ॥ 
চৌদ্দবর্ধ নিদ্র! নাহি যায় যেইঞ্রন । 
চৌদ্দবর্ধ স্ত্রীন্খ না করে দরশন ॥ 
চৌদ্দবধ যেই বীর থাকে অনাহারে । 
ইন্দ্রঞ্জেতে বধিবারে সেই জন পারে 
শ্রীরাম বলেন সুনি, কি কহিলে তুমি । 
চৌদ্দবর্ধ লক্ষমপেরে ফল দিছি আমি ॥ 
দীত্ত! সপ্গে চৌদ্দবর্ধ করেছে ভ্রমণ । 
কেদণে শীতার মুখ না দেখে লন্ষমণ ॥ 
কুটাপ্সেতে বঞ্চিলাম সীতার সছিতে । 
থাকিত লক্ষ্মণ ভাই ভিন্ন কুটীরেতে ॥ 
চৌদ্দবর্ধ কিকধপেতে নিদ্রা নাহি যায়। 
কেমনে এমন কথ। করিব প্রত্যয় ॥ 
মুনি বলে, মভামধ্যে আনহ লক্ষ্মণ । 
হয় নয় জিজ্ঞালা করছ নারায়ণ ॥ 

রাম বলে, শীত্র যাহ সুমন্ত সারথি। 
শভামধ্যে লঙ্মণেরে আন শীক্রগতি ॥ 
চলিল। হ্মন্ত্র তবে আরামের বেলে। 
লক্ষ্মণ বি আছে শ্মিত্রার কোলে ॥ 
স্বমস্স সান্থি গিঝ। নোয়াইল মাথ। । 
জোড়হাত করি বলে এঠরামের কথ ॥ 


দীিরাি 


এ পোস্পিিশি পোপ সরি আপ স০ শ্রী তিশা সি তা শি এ স্পর্শি এপি শর্ট তি ও শীত সপ শী স্তর পা 





ৃ স্থমন্দ্রের কথা হাঃ কছেন লশ্গনণ | 

ৃ বন-ছুঃখ বুঝি স্ৃপ্ধাবেন নারায়ণ ॥ 

৷ আগেতে লক্ষ্মণ, পিছে শ্মন্ত্র সারখি। 

। প্রণাম করিল গিয়। যথা রঘুপতি ॥ 

| লক্ষ্মণে বলেন রাম, মোর দিব্য লাগে। 

| যে কথ! জিজ্ঞাসি আমি কহ সভা-আগে ॥ 
চৌদ্দবর্ধ একব্র ছিলাম তিন জন | 
কেমনে সীতার মুখ ন! দেখ লক্ষ্মণ 
তুমি ফল আনিতে রাখিয়া মোরে ঘরে । 

| কল দিয়া আপনি ছিলে অনাহারে 

বনমধ্যে তুমি ভিম্ন-কুটারেতে ছিলে । 

চৌদ্দবর্ধ কিরূপেতে নিড্র! নাহি গেলে & 

লন্ষ্ষণ বলেন, শুন রাজীীবলোচন। 

পাপিষ্ঠ রাবণ সীত হরিল যখন ॥ 

ছুই জন ভ্রমি বনে করিয়। রোদন । 

ঝদ্যমূকে মা সীতার পাই আভরণ ॥ 

সুগ্রীবের অগ্রে তুমি স্থধালে যখন। 

সীতা-আতরণ কি না, চিনহ লক্ষ্মণ | 

আমি না চিনিনু প্রভু, হার কি কেয়ুর। 

সবে মাত্র চিনিলাম চরণ-নুপুর ॥ 

সত্য প্রভু, একব্র ছিলাম তিন জন। 

আচরণ বিন! তার না দেখি বদন ॥ 

চতুর্দশব্ধ নিদ্রা না যাই কেমনে । 

শুন শুন রথুনাথ, কহি তবস্থানে ॥ 

তুমি আর মা জানকী কুটারে থাকিতে । 

আমি দ্বার রাখিতাম ধনুঃশর হাতে ॥ 

আচ্ছন্ন করিল নিদ্রা আমার নয়নে । 

ক্রোধ কৰি নিদ্রারে বিদ্ধিন্ধ এক বাণে॥ 

& বহি শুন নিদ্রাদেবী আমার উত্তর । 

ন। এলে আমার কাছে এ চৌদ্দবৎসর ॥ 

কাম যবে রাজা হবে অযোধ্যাপুরেতে । 
বসিবেন মা জানকী রামের বামেতে ॥ 
ছত্রদণ্ড ধরি আমি দাড়াব দক্ষিণে । 


০ প্ ০ 
স্পস্ট সস পম ৯ পে আপ পপ পপ আর 


ডর আপ... পপ সপ পাহারা পর এপ... পা ০ এ সপ ও সত 


পীসেইকালে এস নিদ্রা আমার নয়নে ॥ 





রর 


তাহার প্রমাণ প্রভু কহি তবস্থানে। 
তব বামে মাজানকী বৈসে মিংহাসনে ॥ 
আমি দাগাইনু ছত্র করিয়া ধারণ । 

হাত হৈতে টলি ছত্র পড়িল তখন ॥ 
সেই কালে নিদ্রা আসি করিল ব্যাপিত। 
ঈষৎ হাসিয়া আমি হইনু লজ্জিত ॥ 
অনাহারে চতুর্দশ বধ ছিনু বনে। 

তাহার প্রমাণ প্রভূ কহি তব স্থানে ॥ 
আমি গিয়। কাননেতে আনিতাম ফল। 
তুমি প্রভু, তিন অংশ করিতে সকল ॥ 
পড়ে কি না পড়ে মনে রাজীবলোচন । 
আমারে কছিতে, ফল ধরবে লক্ষণ ॥ 
আমি ধরে রাখিতাম কুটারেতে আনি । 
খাইতে কখন নাহি বল রঘুমণি ॥ 

আজজ্ক। বিনা! কেমনেতে করিব আহার । 
চৌদ্দ বনবের ফল আছয়ে তোমার ॥ 
আরাম বলেন ফল রেখেছ কেমন । 
লভামধ্যে আনি দেহ প্রাণের লক্ষ্মণ ॥ 
হনুমানে আদেশিলা ঠাকুর লকন্ষমণ । 

বন হৈতে ফল আন পবননন্দন ॥ 

হনুমান গিয়। তবে দেখিল কাননে । 
চৌদ্দ বহুসরের ফল আছে পূর্ণ তৃণে ॥ 
দেখিয়। ফলের তুণ হনুমান বলে। 

এই কোন্‌ কারধ্যছেতু আমারে পাঠালে ॥ 
ক্ষুদ্ূ এক বানরেতে লয়ে যেতে পারে । 
আমারে পাঠালে প্রভু অবিচার করে ॥ 
এত যদ্দি হনুর হইল অহস্কার। 

হল ফলের তুণ লক্ষগুশ ভার ॥ 
নাড়িতে না পারে তুণ পৰননন্দন | 
লভামধ্যে উত্তরিল ব্রিস বদন ॥ 

ইনু বলে, প্রভু, আমি না পারি বুঝিতে । 
না পারি নাড়িতে তৃণ আমার শক্তিতে ॥ 
লন্মমণের পানে চাহি রাজীবলোচন। 
হালিয়া বলেন, তুণ আনহু লম্ষমণ ॥ 


আউল ও তে ১৯ ২: 


ৃ নিমিষে লম্মণ পিয়। ধরি বামহাতে। 
৷ আনিয়া রাখিল তুণ সবার সাক্ষাতে ॥ 
' জীরাম বলেন, শুন প্রাণের লম্ষমণ 1 
চৌদ্দ বসরের ফল করহ গণন ॥ 

| একে একে লক্ষণ সে গণিল সকল । 
1 কেবল না মিলিল সপ্ুদিনের ফল ॥ 
 জ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্ষমণ | 
। সপুদিন ফল তুমি করেছ ভক্ষণ ॥ 

৷ লক্ষ্মণ বলেন, শুন €ন্ব নারায়ণ । 

. সপ্তদিন ফল কে করেছে আহরণ ॥ 
যেই দিন পিতার বিয়োগ সমাচারে | 
। বিশ্বামিত্র আশ্রমে ছিলাম অনাহারে ॥ 


। 
। 


। সেই দিন ফল নাহি করি আহরণ। 

 ছয়-দিন কথা আর শুন নারায়ণ ॥ 

যে দিন হরিল মীতা পাপিষ্ঠ রাবণ । 

। শোকেতে আকুল ফল আনে কোন জন॥ 

 ইন্দ্রজিৎ যে দিন বাক্ষিল নাগপাংশে। 

 অচৈতন্তে গেল দিন ফল না আইসে ॥ 
চতুর্থ দিনের কথ! নিবেদি চরণে । 
ইন্দ্রজিত মায়াসীতা। কাটিল যে দিনে প্র 

সেই দ্দিন শোকানলে দগ্ধ দুই ভাই। 

' মনে করে দেখ প্রভু কল আনি নাই॥ 

আর এক দিন প্রভু পড়ে কি না মনে। 

৷ পাতালে মহীর ঘরে বন্দী ছুই জনে ॥ 

_জিজ্ঞালহ সাক্ষী তার পবননন্দন । 

 লেই দিন কল নাছি করি আহরণ ॥ 

' শক্তিশেল যে দিন মারিল দশানন। 

| অধীর হইলা মম শোকে নারায়ণ ॥ 
।নিত্য আনিতাম ফল আমি যে গৌসাই। 
নফর পড়িল, ফল আনা হলো! নাই & 

| সপ্তমদিনের কথ। কি কহিব আর। 

| যে দিন রাবণ-বধ আনন্দ অপার ॥ 


। আনন্দে উৎসবে সব হইল চঞ্চল। 


পুলকেতে পালরিনু আনিবারে ফল ॥ 


৮২ 


এটি তি পি শিস ০ লু চি লও সি 2 ০ এলি টান পিস ০৪ আঞ 


বিচার করিয়া দেখ জগৎ গোর্সাই। | 
চতুর্দশ বর্দ আমি কিছু নাহি খাই ॥ 
তব মনে নিত্য ফল খাইত লক্ষ্মণ । 
পূর্ব কথ! কেন প্রভু হলে বিস্মরণ ॥ 
বিশ্বামিত্র স্থানে মন্ত্র পাই ভুই জনে। 
তুমি ভূলিয়াছ প্রভু আছে মোর হনে ! 
উপদেশ দিয়াছেন বিশ্বামিত্র খষি | 
একারণে চতুর্দশব্র্ধ উপবাসী ॥ 
পালিয! যুনির আজ্া ভ্রমিতাম বনে। 
এই হেতু ইন্দ্রজিৎ পড়ে মম বাপে ॥ 
এত যঙ্দি বলিলেন ঠাকুর লক্ষ । 


লন্মষমণেরে কোলে কৰি রামের ভ্রন্দন ॥ 
০... 


৬ লস্মণতোজন ও 


এইরূলে সবাকারে বিদায় করিয়া । 
অন্তঃপুরে গেলা রাম তিন ভায়ে লৈয়া ॥ 
রামের অন্দরে গিয়া চারি ভাই বসি। 
বনবাস-ছুঃখ রাম কন হাসি-হছাসি ॥ 
জনক-নন্দিনী বৈসে প্রভু-মুখ হেরি। 
আদিল! কৌশল্যাদেবী রাম অস্তঃপুবী ॥ 
কোথায় আমার বাছা কমল-লোচন । 
ঠাদ-মুখ হেরি তার, জুড়াক জীবন ॥ 
এই কথা বলি মাতা বদিলা আসনে । 
প্রণমিলা! চারি ভাই মায়ের চরণে ॥ 
তখন জানকীদেবী বান্ধির হুইযা। 
প্রণাম করিলা আসি ক্ষিতি লোটাইয়া ॥ 
বিচিদ্র আসন আনি আঙ্ষিন'তে দিলা । 
চাবি ভাই মীতা সঙ্গে কৌশল্যা বলিল" ॥ 
চাহিয়া রামের পানে কৌশল্যা জননী । 
কি কথ। কঞ্ছিলে বাপ রাম রথমণি! ॥ 
রাম কন, চৌংদ্দ-ব্ধ বনবাস-কথা | 
ভরত-শত্রণ্রে কি তচিল'ম মাতা ॥ 


উন্তরকাণ্ড 


তি ঠাস তে 


এ. ৬ সিল জল ঠাস এ সস ০ 





কৌশল্য। বলেন, বাছ, এ কথা না শুনি। 
গানলে বনের নাম কাটয়ে পরাণী॥ 
আরাম বলেন, মাতা, কর অবধান। 
ভক্ষণ-সামগ্রী যত করহ বিধান ॥ 

গা তোল জননি মোর, ত্যজ অন্য কখা। 
চৌদ্দ-বগুসরের অন্স আজি দেহ মাতা ॥ 
শুনেছ কি লক্ষণের প্রতিজ্ঞ'-কাছিনী | 
অনাহারে চৌদ্দ-বর্ষ আছে গুণমণি ॥ 
ইজ্দজিত অতিকায় রাবণ-কোওর | 

করিল কঠোর তপ, ব্রহ্মা দিল বর ॥ 

যেই বীর চৌদ্দ-বধ নিদ্র নাহি যাৰে। 
অন্গ-অল ফল-মূল কিছুই না খাবে ॥ 
নিদ্রাত্যাশী, নারীমুখ যেবা না দেখিবে। 
তোমা দৌছাকারে রণে সেই নিপাতিবে ॥ 
সে সব বিধান তাই লক্ষণ পরিল। 

তেই সেছুরস্ত দোহে সমরে মারিল ॥ 
ফল-মূল খেয়ে আমি পোহাইনু নিশি । 
চৌদ্দ-বর্ধ লক্ষ্মণ সে আছে উপবাসী ॥ 
চমৎকুতা কৌশল্যা সে শুনি রাম-কথা । 
লন্ষমণে করিল কোলে চুন্ধি তার ম'থ' ॥ 
তোমার এছেন গুণ বাছা বে লক্ষণ | 
সাগরে কামনা করি পেয়েছি রতন ॥ 
চৌদ্দ-ব্ন আছি আমি লে'চন-বিহ্রীন | 

| পোহাইল কাল-রাতি, হৈল শুভদিন ॥ 

৷ আক্তি মোর শ্বপ্রভাত, সফল জীবন। 

ূ শেম্মী করিবেন পাক ্দস ও বান & 

| 

1 


| একথ' কহিয়া মজা চলিলা অন্পরে। 

| র'মের বচন শিঘ! জানান লবারে ॥ 

॥ শুনি গত রাধীগণ মানন্দ শস্তপ | 

[ী সবে মিলি অ:মিলেন বামর অন্দর | 

"সাত শত-্টনপগ্রযাশা দশকগের হালী। 
নানাবিল ৩ক্ষ) দন। নানামডে আঃনি ॥ 
প্বজালোক স্মানে যত, শব্প্র) 

হল ভার ভাব ॥ 


[কব তাব। 
দি) ধ11-5৭). 4 শ্প। 
৬১৯ 


কাওবাসাী রামায়ণ 
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পাত্রমিত্র রড়ারড়ি কত দ্রব্য আনে। 
পুঞজ-পুঞ্জ রাশি-রাশি ভৃরি-ভূরি মানে ॥ 
রাণীগণ দিল নান! আয়োজন আনি । 
ললী-বধু রাম্ষিবেন জনক-নন্দিনী ॥ 
বিশাখা রেবতী আর সীতার ঘত দাসী । 
গন্ধ আমলকী আনি সীতার গায়ে ঘসি॥ 
হৃবণ পা্টালী আনি দূর কৈল মলি। 
রূপবতী সীতাদেবী হাসিল বিজলী ॥ 
দ্ামিনী জিনিয়! হৈল সীতার হৃবেশ। 
সোনার চিরুণী দিয়া আচড়িল কেশ ॥ 
সীতাকুণ্ডে ম্লান কৈলা সীতা ঠাকুরাশী। 
পরিলা অমূল্য বস্ত্র, মূলা নাহি-জানি ॥ 
করিবর-গতি জিনি সীতার গমন । 
হিঙ্ুল-জড়িত যেন ছুখানি চরণ ॥ 
কৌশল্য! বলেন, শুন যত রাণীগণ । 
লক্মমী-বধূ সীত। মোর করিবে রক্ষন॥ 
শাশুড়ীর পদে সীতা প্রণাম করিয়। | 
রন্ধনের হেতু শীঘ্র বসিলেন গিয়া ॥ 
বলিলেন বিধুমুখী রহুই-শালেতে । 
শাক-সুপ-আদি যত লাগিল রাধিতে ॥ 
তখন আরামচন্দ্র ভরতেরে কন। 
পাজ্র-মিত্র প্ুরজনে কর নিমন্ত্রণ ॥ 
চৌদ্দ-বর্ষ আছে মোর ভাই অনাহারে । 
প্রথম ভোজন ভাই, করাও বিপ্রেবে ॥ 
অযোধ্যায় বাস করে যতেক ব্রাঙ্গণ। 
সবাকার বামে বাদে দেহ আয়োজন ॥ 
দেব-দ্বিজে সন্তুষ্ট করহ আগে ভাই । 
পশ্চাতে ভোজন মোরা করিব সবাই ॥ 
আজ্ঞামান্তর ভরত চলিল। দ্র তগভি। 
বিলাই বহু ধন ব্রাহ্মণের প্রতি &॥ 
বরে ঘরে বিস্তর সামগ্রী আনি দিল । 
রাম নারায়ণ জানি সবাই লইল ॥ 

ধ্যানে জানে মুনিগণ রাঙ্নারায়ণ। 

এ হেতু সামগ্রী সব করিলা গ্রহণ ॥ 





র 
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অপর যতেক ছিল ক্ষত্রী আদি করি। 
সবাকারে নিমজ্ণ দিল ত্রাত্বরি ॥ 
স্বগ্রীব অঙ্গদ বিভীষণ আদি ক'রে। 
সবাই গমন কৈলা রামের মন্দিরে ॥ 
কটাক্ষে রাধেন লক্ষী পঞ্চাশ ব্যঞ্জন। 
ভাজ1-তোলা-আদি যত ন1 যায় গণন ॥ 
পিষ্ট ক-পাধস রান্থি সমাপন কৈল।। 
রহ্ধন প্রস্তুত বলি বামে জানাইল। ॥ 
রাম কন, ভরত, ভা-ক্ষছ সর্ববজনে । 
ন্বান করি পঙ্ক্তি-ক্রমে বসাও অঙ্গনে ॥ 
তরত ভাষেণ রামে যুড়ি ছুই হাত। 
আলিতে অপেক্ষা! মাত্র প্রভু রঘুনাথ ॥ 
করিলেন আজ্ঞ। রাম তবে বসিবারে। 
ভবনে থাকিয়। ভ্র্ম। জানিল। অন্তরে ॥ 
মনে চিস্তি শিব-প্রতি কন প্রজাপতি । 
রম্থুই করেন সীতা, শুন পশুপতি ॥ 
তোমায় আমায় চল প্রসাদ পাইব। 
লক্ষ্মীর রহৃই অদ্র পূর্ণ করি খাব॥ 

ইহ! শুনি মহেশ্বর সানন্দ হইল] । 
প্রেমভাব দেখি ব্রহ্মা শিবে কোল দিল! ॥ 
এক যুক্তি করি হে রুরিল! গমন । 
মুহুর্তেকে অযোধ্যায় আইল৷ দুইজন ॥ 
ছল করি ছুই দেব হুইলা ব্রাহ্মণ। 
মহল-নিকটে গিয়া দিল! দরশন ॥ 

মহল নিকটে এক রম্য-স্থান ছিল। 
তাগ্ার নিকটে গিয়। ভু”জনে বলিল ॥ 
এখানে সকল লোক বৈসে সারি লারি। 
রাক্ষল বানর বৈসে চগ্ালাদি করি ॥ 


॥ দেখ ভাই, শ্রীরামের লীল! অসম্ভব । 
[ী রাক্ষসে না করে শঙ্ক' দেখিয়া মানব ॥ 


" হাদি হাসি হুনুমানে বলেন শ্রীরাম । 


দ্বারী হয়ে দ্বার রাখ বাপু হনৃযান & 
পশ্চাতে প্রসাদ পাবে ভোজনাস্তে মোর । 


দি সরম ভরম হনু সব বাছ। তোর॥ 
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যে আজ্ঞা বলিঘ়। বারে রহে হনুমান । 
অছে। ভাগ্য, গুনাদ দিলেন প্রভু রাম । 
অন্তর্ধ্যামী রামচজ্া জানেন সকল । 
শিব ব্রহ্ম! ুইজনে আইলা! মহীতল ॥ 
আপনি অনস্তদেব স্মিভ্রা-নন্দন | 
ব্রক্ম। শিব বসি দ্বারে, জানিলা তখন ॥ 
কৃতাঞ্জলি হয়ে তবে রাম প্রতি কন। 
অতিথি থাকিতে মোর না হবে ভোজন ॥ 
অপূর্বব অতিথি ঘদি পার আনিবারে। 
তবে ত খাইব অঙ্গ, কিন তোমারে ॥ 
তখন ডাকিল। রাম পবনের সৃতে। 
অপূর্বব অতিথি এক আনহ ত্বরিতে ॥ 
বিনা তিথি লক্ষমণের ভোজন ন। হয়। 
স্বরায় আনহু বাপু পবন-তনয় ॥ 

এত শুনি হনুমান করিল গমন। 
চৌতারায় আসি দেখে ছুইটি ব্রাহ্মণ ॥ 
হুনুষান বলে, কেব। তোম। দুইজন । 
ব্রহ্মা বলিলেন, মোর অতিথি ব্রাহ্মণ ॥ 
হনু বলে, একজন চল মোর সাথে। 
ভোজন করিব! গিয়া! রামের 'অতিথে ॥ 
বিপ্র বলে, হনুমান, এক নাহি যাব। 
ছ'জনে যাইয়া মোর! প্রলাদ পাইব ॥ 
হনু বলে, আজ্ঞ। নাহি যেতে ছুইজনে | 
একজন চল গিয়! জানাব আ্ীরামে ॥ 
শ্রীরাম কহিলে পুনঃ অন্যজন যাবে । 
আজ্ঞ। লয়ে আসি আমি লয়ে যাব তবে ॥ 
এত বলি হনুমান ধরে দ্বিজ-হাতে। 

উঠ উঠ দ্বিজবর, ডাকে বিধিযতে ॥ 
শিব-স্ত ধরি টানে পব্ন-কোওর । 
উঠাতে ন। পারে হনু, কাপে থর থর ॥ 
ক্রোধ করি হনুমান ধরিলা ব্রাহ্মণে । 
টানাটানি হুড়াহুড়ি করে দুইজনে ॥ 
ঠেলাঠেলি পেলাপেলি করে ছুই বীর। 
শেষে হু'জনের ধূলি-ভূঘিত শরীর ॥ 
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ব্রহ্মা কন, হনুমান, ছন্দ কর কেনে । 
হুইস্তনে যাব মোরা জানাও শ্রীরামে ॥ 
একজনে জয়ে ফেতে নাপ্রিবে নিশ্চয় | 
আরামে জানাও গিষা এই সমুদয় | 
বলিলে যাইব, নহে ফিরে যাব ঘরে। 
এত শুনি হনুমান চলে ধীরে ধীরে ॥ 
ব্রাহ্মণের বিবরণ রাঘবে কহিলা | 
শুনিয়া হনুর সঙ্গে হরি গা তুলিলা ॥ 
ব্রাহ্মণের যখ! রন, তথা গেল রাম। 
বিপ্রপ্রিয় বিপ্রে দেখি করিল প্রণাম ॥ 
মনে মনে শি ব্রহ্মা প্রণমিলা রামে। 
দূর্ববাদল-শ্যাম দেখি তুষ্ট হৈলা মনে ॥ 
রাম কন, দুইজন গা তোল সত্বরে । 
আমার অতিথি হৈল!, চল মোর ঘরে ॥ 
খুনিয়া রামের কথা উঠে দুইজন । 
ছুই বিপ্র ল”য়ে রাম করিল! গমন 
হুনূমান অনুমান করে মনে মনে । 
বিষম দরিদ্রে এই দ্বিজ দুইজনে এ 
খাইবে সকল অস্ত্র অন্গুমানে পাই । 
শেষকালে মোর ভাগ্যে দেখি অন নাই ॥ 
ব্রাহ্মণে লইয়া রাম ন্রান করাইল! । 
স্থবর্ণের পিড়ি আনি পৌছে বসাইলা ॥ 
বসিল যতেক লোক যথাযোগ্য স্থানে । 
বলিবার রোল উঠে তেদিয়া গগনে ॥ 
রস্থই-শালায় রাম শিয়। দাগাইল! | 
ভরত-শক্রত্ব ভায়ে কহিতে লাগিল ॥ 
ছুই-ভায়ে অন্ন দেহ, কহিলেন হুরি। 
জানকী কহেন রামে জোড়হাত করি ॥ 

& অনুমতি দেহ হি অনাথ-ব'ছুব | 

[। সবাকারে দিই আমি অন্গ-আদি সব ॥ 

1 ,ভাল ভাল” বলি রাম দিলা তাহে সায। 

| সবে লয়ে তোজনে বিল! রঘুরায় ॥ 

1 ছুই দ্িজে বমাইল। মহা-সমাদরে | 

দিতিন-ভায়ে বসিলেন রামের গোচরে ॥ 
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একূপে ভোজন তা সমাপ্ত হইল। 
হেনকালে হনুমান তথায় আইল ॥ 
হনুমানে কন রাম, বৈস মোর থালে। 
রেখেছি প্রসাদ বাপু, খাও যথাকালে ॥ 
এষ আজ্ঞা” বলিয়া হুনু পেতে দিল হাত। 
“হাতে কেন” বলি জিজ্ঞাসিল! রঘুনাথ ॥ 
হন কয, অন-প্রসাদ আছে গুভূ-পাতে। 
করে দাও, খেয়ে ঘ'ত মুছিব মাথাতে ॥ 
কাক্ত নাই সীতানাথ, কাঞ্চন থালাতে। 
তোমার প্রসাদ-হৃধ! দেহ মোর স্বাতে 
হনুব কথায় রাম কহিলেন হালি। 

যত খাবে, তত দিব, খাও ভুমি বসি ॥ 
জানকী দিবেন অন্ন, অভাব কিসের । 
বস্যি! প্রসাদ খাও, পাবে বাপু, ঢের ॥ 
হন কয়, খানকত পত্র আনি তবে। 
শহবর্ণে ভোজন মোর কদাপি না হবে ॥ 
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অন্ন-থালা লয়ে হাতে আলিলেন সীতা । 
আগে দুই দ্িজে দেন জানক-হুহিতা ॥ 
পরে দিল! রামআদি ভাই চারিজনে । 
তখল অপরে অন্ন দেন ক্রমে-কমে ॥& 
ক্ষণমাজে সবাকাৰে অন্ন দিলা মাতা । 
সবে কন মানুষ নয়, স্বয়ং লক্ষী সীতা ॥ 
বসেছে নেক লোক পান্র-মিত্রযতি । 
বানব রাক্ষল বিভীষ্ণ মহামতি ॥ 
সবকারে দেন অঙ্ন-শাক-সুপ-আদি | 
শিব ব্রঙ্গা বলিলেন লক্ষণ অবধি ॥ 
লক্ষমণে কহেন রাম, অন্প খাও ভাই । 
মোর দিব্য আছে, অহ ধরে রেখ নাই ॥ 
লক্ষমণ যে অজ্ভা বলি পাতিলেন হাত । 
প্রলাদান্গ তাহারে দিলেন রঘুনাথ ॥ 
এচৌদ্দ-বশুসর পরে ঠাকুর লক্ষমণ | 

রাম প্রসাদাম্ন পেয়ে করিলা ভক্ষণ ॥ 


জয় জয় প্রসাদ বলি সকলে বসিল। 
আন আন, দাও দাও, এই শব্দ হেল ॥ 
প্রথমেতে শাৰক দিয়া আরস্তে ভোজন । 
তারপরে সুপ-আর্দি দিলেন তখন ॥ 
ভাজা ঝোল-আদি করি পঞ্চাশ বাঞ্জন | 
ক্রমে-ক্রমে সবাকারে কৈলা বিতরণ ॥ 
শেষে অন্বলাস্ত হ'লে ব্যঞ্ন সম | 
পরে দধি পরমান্ন পিষ্টকাদি যত ॥ 
লক্ষমীর হাতের অন্ন স্থধার সমান । 

এ হেন অস্ত তারা কভু নাহি খান ॥ 
সবে কয়, এ আশ্চর্ধা কহ দেখি নাই। 
এক লীত। সবাকারে অন্ন দিলা ভাউ ॥ 


৮০ পাপা পাশা 
সস স্া প সপাা পিসসপা পাপ শী পপ পপ পপ পাপ পপ পপ পপর পপ 


এত পাপ ১ পপ 


০ সে শপ শে পপ 4 পপ পসরপপ 
স্ শি স্প্পস, স জ স ১৭ পপ পপ সপ, পপ শাক 


এত বলি চলে হুনু হাতে লয়ে ছুরি। 
কদলী-বাগানে বীর গেল শীত করি ॥ 
শাল ভাল পত্র লয় দীঘল-দীঘল। 

প-ছুই অ'কুটের বোঝা বান্ধে মহাবল ॥ 
পঞ্রবোঝা হাতে করি হাসি হাসি এল। 
পাকশালানিকটে উঠানে বসে গেল ॥ 


সারি সারি সকল বিছাল আড়েআড়ে। 


একেক আকুট মেলে, কাঠ। যুড়ি পড়ে ॥ 
একুনেতে বিঘা-পাঁচ যুড়ি গেল পাতে। 
বলে, মাত, অন্ন দেহ ঢ1লিয়া ইহাতে ॥ 
পূর্ণ ক'রে পত্র পৃরে অন্ন দেহ মাতা। 
শুনি অন্প-জল্প হাসি গ! তুলিলা সীতা ॥ 


এতজজনে পরবিতে এক! কেবা পারে। 
কমল! কৃতার্থ কৈলা আমা-সবাকারে ॥ 
রাম নারায়ণ, লীত! লক্ষ্মী চতন্দ্রমুখী। 
মোর! অতি ভাগ্যবান রাম-সীত দেখি ॥ 
শিব-ব্রক্ষ। আপনাকে মেনেছেন ধন্য | 
পৰিত্র হইনু মোরা, বাঞ্চা হৈল পূণ ॥ 


॥ থালে পালে অন্ন সীতা বহিলা বিস্ঠর। 

] প্রফুল্ল হইয়া! গেল হুনুর অন্তর ॥ 
ৃষ্টিাত্র পূরে পত্র, অন্ন হৈল রাশি। 
তাহা দেখি হনুমান মনে ঝড় খুলি ॥ 
ভাজা ঝোল-আদি যত বপন আছিল। 


দ্ী চৌদিকে বেষ্টন করি সীতা-মাতা দিল ॥ 
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ঞ্ীরামে চাহিয়া! তবে কহে হুনুমান। 
আজ্ঞা পেলে ভোজনে বলিব ভগবান ॥ 
“বল বল? বলি রাম দিলেন সম্মতি । 
লক্ষ্মণ ভরত তাহছে দিল! অনুমতি ॥ 
প্রলাদের খাল! হুনু মাথে করি নিল। 
অন্নরাশি-উপরেতে প্রসাদ ঢালিল ॥ 
“জয় জয় প্রলাদ? বলি তুলি নিল হাতে। 
গ্রান-ভুই খেয়ে ভাত হাত তুলে মাথে ॥ 
গ্রাস-কত খাইতেই অল্প ফুরাইল। 

দেখি একদৃষ্টে সবে চাহিয়া রহিল ॥ 
একরাশি অক্স দেখ পর্বতের প্রায় । 
দণ্ডেকের মধ্যে হন্‌ সারা কৈল তায় ॥ 
আনিয়! প্রচুর অঙ্গ পুনঃ দেন আতা । 
খাও বাছ। হনুমান, কহিলেন সীতা ॥ 
ডাকিয়। কহেন রাম হুনুানে চেয়ে । 
লজ্জা ত্যক্তি খাও বাপু, উদর ভরিয়ে ॥ 
হুনু কহে, হেন আজ্ঞা! শা কর গোসাই । 
পূরিতে উদ্র মোর বহু অন্গ চাই ॥ 
হেটমাথ! হৈল। সীতা হেন বাক্য শুলি। 
আন তবে জননি গো, অন্ন কতগুণি ॥ 
আহলাদিত। হ'য়ে সীতা অম দেন আনি। 
হেটমাথে খায় হুনু রাম-বাক্য শুনি ॥ 
গুনঃ পুনঃ দেন সীতা অন্ন ও ব্যজজন। 
মত দেন তত খায় পবন-নন্দন ॥ 

পুনঃ পরষেন সীত', কটি করে ব্যথা। 
তোজন সংবর হণূ, সীতার মনঃকথা ॥ 
চিনি নবাত দধি দুগ্ধ ভু স্ধাখণ্ে। 
ছলে তাত দিলা সীত। হুনুমান-মুণ্ডে & 
সীতা বলে, দধি দুগ্ধ খাও চিনি নবাত। 
অন্গ না খাইও, মাথা ফুটি এল ভাত ॥ 
সীতা বলে, হনুমান, মাথাদ্ব বুলাও হাত। 
লজ্জিত হুইল হনু মাথায় দেখি ভাত 
দেখিয়া মাথায় ভাত পবন-নন্দন । 
ভোজন স'বরি বীর কৈল আচমন ॥ 
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আচমন করি সবে বসিয়; আসনে । 
কপূর তাশ্থুল নিল মুখের শোধনে ॥ 
প্রসাদ পাইয়। মহানন্দ 'হলা হর। 
প্রেমভরে সদাশিব চৈলা দিগন্মর ॥ 
প্রলাদ পাইয়। ব্রহ্মা মনে আনন্দিত। 
শিবের ডদ্ধুরে গায় রাম-নাম-শীত ॥ 
সম্মুখে দেখেন রাম ব্রহ্গাতিলোচন । 
ছুই-হাতে আলিঙ্গিল কমল-লোচন ॥ 
ব্রহ্মা বলে, বিষুর-প্রসাদ পরম পবিত্র | 
দর্শন করিয়া রামে'7ত হইল নেত্র ॥ 
প্রেমভরে তিন ভাই কৈলা আলিঙ্গন । 
বিদায় হইয়া! গেলা ব্রহ্ষ'-জিলোচন ॥ 
বানর-রাক্ষল বাসে গেল সর্বজন । 
পাত্র-মিত্র-প্রজ্ঞাগণ পংপন- ভবন ॥ 
লম্ষমণ-ভোজনে চৌদ্দ-ভুবনে উল্ল'স। 
লম্মণ-ভাজন বিন্চিল কুতিবাস ॥ 


রা ০ 


গু “মত বাহ ও 

অগন্তে; জিজ্ঞাসে রাম কমললে!চন। 
ক'র তরে কৈল ব্রহ্মা লঙ্কার সৃজন ॥ 
মূনি বলিলেন শুন পুরাণ উত্তর | 
লঙ্কার সঙজ্ন-ছেডু শুন রঘুবর ॥ 
2মেরুঃ পবনে বাদ অযুত বৎসর । 
পবন ল্যিতে নারে শ্রমের শিখর ॥ 
তিন শৃঙ্গে পর্বত সে জুডিল গগন । 
হমেরুতে চন্দ সুয্যের নাহিক গমন ॥ 


& সকল পর্বত লিনি উভেতে প্রবীণ । 
নিত্য নিত্য সুধ্য যান করি প্রদশ্ষিণ | 


হিমালয় নন্দিনী সে জন্মিল! পার্ধতী। 
ভাহাকে করিতে বিভা গেলা পশুপতি ॥ 
শিব আরাধিয়া তপ কৈল তপোবনে। 


॥ শিব পার্ববতীর ছৈল শুভ দরশনে | 


ইত 
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কাহার ছুহিত! তুমি, কাহার ব! নারী । 
এ বিষম স্থানে তুমি কেন একেশ্বরী ॥ 
হস্তী সিংহ ব্যাত্র আর মহিষ শুকর। 
হেন স্থানে কেন তুমি এলে একেশ্বর ॥ 
শস্করের কথা শান কন ততক্ষণ। 
নিবেদন করি কথা গুন দিয়! মন ॥ 
হিমালয়-কম্তা আমি, শুন মহাশয় । 
হর লাগি তপ করি, কারে যোর তয় ॥ 
হাসেন বচন শুনি দেব শুলপাশি। 
মিলিল শঙ্কর-বর, শুন্হ ভামিনি ॥ 
অধিষ্ঠিত হয়ে বর নিজে দিলা হর । 
শিব গেল! নিজ পুরে, দেবী এল ঘর ॥ 
ব্রহ্মারে কহিলা শিব এসব উত্তর । 
মোর কাজে যাহ তুমি হিমালয-ঘর ॥ 
ব্রহ্গা বিষুঃ কুষের ও বরুণ পবন । 
অফ্ট খধষি চলে আর যত দেবগণ ! 
একত্র হইয়া গেল! হিমালয়-ঘর ! 
বাহিরিল। হিমালয় হরিম-অন্তর ॥ 
বলিতে আসন দিল পা অধ্য জল। 
জোড় হাতে দেবগণে 'পুছেন কুশল ॥ 
বলেন, কি হেতু তোমা পবা-আগম ;। 
বড় ভাগ্য মানি আজি, সফল জীবন | 
ব্রহ্মারে বলেন গিরি এতেক উত্তর! 
শুনিয়। হইলা ব্রঙ্গা সানন্দ-অস্তর ॥ 
ব্রহ্মা বলে শুন মোর কথার প্রবন্ধ । 
মোর ভাই শিবে কর কম্তার সন্বন্ধ ॥ 
বিলম্ব না কর, দেখ বেলা শুতক্ষণ । 
অঙ্গীকারে তুষ্ট হোক্‌ বত দেবগণ ॥ 
হিমালম্র বলে, মোর জীবন সফল । 
মহাদেবে কন্ঠ! দিব বড়ই মঙ্গল । 
বিনয় বচনে গিরি করে পরিহার । 
শিবে কন্যা দিব মামি, কৈনু অঙ্গীকার ॥ 
রবি সোম কুজ আর বুধ রুহুস্পতি। 
গুক্র শনি রাহ কেতু নবগ্রহ-পতি ॥ 
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যবে গৌরী তপন্তা করিল তগোবনে। 
ভবানী শঙ্কর বিভ। জানে গ্রহগণে ॥ 
ওতক্ষণে গ্রন্থগণ হৈয়া সযবায়। 

কেহ বিতর না করিব গৌরীর বিভায় ॥ 
এত বাক্য হিমালয় কৈলা দেবপাশে। 
বর এলে বিভ! দিব, লম় তার কিসে ॥ 
অঙ্গীকার কৈল। গিরি আপনার মুখে। 
দেবগণ গেল। ঘর ।নজ মনঃ স্ৃখে ॥ 
কন্যা! দেখি দেবগণ কল! আগুসার । 
জিবনে হরিধ্বনি ভর জায়কার ॥ 

সব কথ! কহে গিয়া শঙ্করের গাই । 
বিবাহের আয়োজন কর্হু শিবাই ॥ 
কালি বিভা হবে তর, জাজ আঅধিবাস। 
শঙ্ষ-রের সম্বন্ধ মে গান কতিবাম ॥ 


£ হই, 


আরাম এহন রাহা রাই কার ০০০৯, রি ০ এপ এ 
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অধিবাপ-দ্রব্য সব পাঠান শঙ্বরে | 
নারদের সঙ্রে দিল! ভীমা যে নফর ॥ 
অধিবাস-দ্রেব্য দিলা কত শত ভার। 
রসাল ক'টাল গুড় নারিকেল আর ॥ 
খদি দাঁধ কলা! দিহা! পাট-পাটাম্বর | 
লেখাজোখ। এই, জব ঢলিল বিস্তর ॥ 
অধিবাস-দ্রেব্য পাঠান নারদেরে দিয়! | 
সব দ্রব্য নিোজে ভীমাগ়ে আজ্। দিয়া ॥ 
হিমালয়-ঘরে নারদ যায আগু হয়ে। 
পাছে পাছে যায় ভীমা সব দেব্য লয়ে ॥ 
£ আগ হয়ে গেল। নারদ হমালয়-ঘর | 
॥ বাহিরিল। হিমালয় সানন্দ অন্তর ॥ 
1 ভারীর সঙ্গেতে যায় শিবের নফ্কর | 
1 ভীমা পাচছু পাছু যায় ষফত অনুচর ॥ 

সন্দেশ কদলী দেখি আনন্দিত মন। 

মুদ্রা ভাঙ্গি ভাল দ্রেব্য করিল ভক্ষণ ॥ 
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অনেক সন্দেশ কলা করিল আহার । 
খাইল কাঠাল আগ সহাজ্েক ভার ॥ 
খাইতে খাইতে পথে যায় হর্ধ হৈয়া। 
অদ্ধ -আর্ধি খেয়ে হাস্তী পরেবালি দিয়া ॥ 
নদী বক্ষে দেখে যত নির্মল বালি। 
শুখনা বালিতে সব পূরিল পাতিলী ॥ 
শুখন। বালিতে সব পাতিল পুরিয়া । 
তার পাচ্ছু পাছু ভীমা আইলা ধাইয়। ॥ 
নারদ বলেন, কেন দেরী এতক্ষণ । 
তীমা বলে, মাঠে পাই ঝড়-বরিষণ ॥ 
বহু ভুঃখ পেনু আমি ঝড়বরিষণে। 
পলাল আমারে এড়ি যত ভারিগণে ॥ 
তপোবন মধ্যে আমি প্রবেশি ধাইয়। | 
সব ভারী পলাইল ভার ফেলাইয়! ॥ 
নারদ বলেন কার্যে নার উপেক্ষপ | 
যাহাতে শিবের কাধ্য হয় স্থশোভন ॥ 
নারদ-বচনে শিরি-রাজে নাহ হেলা । 
আঙ্গিনাতে টানাইল পাটের ছাউলা ॥ 
চার্দোয়! টাঙ্গাল, তাহে মুকৃতা ঝালর ! 
আঙগ্রনার থামে বান্ধা সোনার চাদর ॥ 
মধ্যখানে ঘট তার করিল স্থাপন । 
অধিবাস-দ্রেব্য সব আনাল তখন ॥ 

শুর ধুতি শুরু পাট! অতি পরিপাটি । 
ছাতে কুশ বৈনসে গিরি লয়ে তাত্স বাটি ॥ 
হেযস্ত সহলে করে বেলা শুভক্ষণ । 
বেদর্বনি করে তবে যত মুনিগণ ॥ 
ততক্ষণে বাহিরিল গৌরী চক্দ্রমুখী | 
দেবীকে দেখিয়। সব দেব হৈল স্থখী ॥ 
হাতে পুষ্প কৈলা দেবী পূজা দেবতার । 
গন্ধ দিয়া কৈল! মুনি জয় জয়কার ॥ 
মঙ্গল উচ্চারি গন্ধ দিলা কম্যামাথে ! 
মঙ্গল-বিহিত কম্ম সুত্র বান্ধে হাতে। 
তবে শঙ্খ পরাইলা। চারু রূপ দেখি । 
কন্তাকে উঠাতে তবে এল সব সথী ॥ 
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শাসন 


মঙ্গলদ্ব্য লৈয়া আসে সখিগণ মিলি । 
কম্যা-অধিবাস করে দিয়া হুলাছুলি ॥ 
অধিবাস সাঙ্গ হৈল, 1সদ্ধ সব কাজ । 
হেমস্ত মেলানি মাগি চলে মুনিরাজ ॥ 
এযোগণে মিষ্টি দিতে ভাঙ্গিল পাতিলী। 
পাতিল-ভিতরে তবে দেখে সব বালি ॥ 
হাডীর ভিতরে বালি সর্বলোক হাসে। 
পার্ববনভ্ীর অধিবাস গায় কৃত্তিবাসে ॥ 
০০১০০০/০১৬ 
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প্রভাত হইল, রাত্রি প্রত্যষ বিহানে । 
দেশে দেশে পাঠাইল কুটুস্ব জঞানানে ॥ 
চারিদিকে গিরিগণে দলা আমজুপ | 
আনন্দিত দেবগণ এ তিন ভূবন ॥ 
আজি যাবে কালি এস, নাকর বিলম্ব। 
চারি দিকে দেবে আন সকল কুটুম্থ।॥ 
সবাকে জ্গান।ন দেহ গ্র্-ব্যবহার। 
আমজুণ পেলে সবে হবে আগুসার ॥ 
উদয় ও অস্তগিরি এল দুইজন । 
নীল গার ময়ভঙ্র এল নারায়ণ ॥ 
আমিল অজম়-মৃখ কলিঙ্গ কেশরী | 
রইস ধন্মদাল মহীদাস গিরি এ 
বিন্দু মেঘ এল আর কৈলাস শিখর । 
শরাসন ও অঞ্জন পর্বত জ্ীধর ॥ 
বদ্ধমান কুমুন্বান সে গন্ধমাদন | 
ধষ্যমুক-গিরি আর মলয় চন্দন ॥ 
ত্রকুট পর্বত এল আর হেমকুট। 
চজ্রকুউ ব্জকুট এল সূরধাকূট ॥ 
ধবল ও গোবদ্ধন বরাহ বাসত। 
বসন্ত শ্রীমন্ত এল মৈনাক-পর্ববত ॥ 
ভ্রিভুবনের গিরিগণ হৈল আগুসার । 
পর্বত চলিতে ছৈল সংসার আধার ॥ 
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আইল পর্বত সব পরম হুরিষে। 

বুঝিয়া আপন কাধ্য হ্বমেরু না আসে ॥ 
নডিলা শমেনক আর ক্মস্ত নন্দন । 
শ্বমেরদক আলে শিয়া করিয়া যতন ॥ 
হ্থমেরু হেমন্ত পদে কৈল নমস্কার | 
বসিতে আসন দিল, কৈল পুরস্কার ॥ 
মনোগামী গিরিগণ ধরি হুনিবেশ। 
বিচিত্র নগরে ঘরে করিল প্রবেশ ॥ 
বসিতে আন দিল পাগ্ঠ অর্থ্য জল । 
ম্বান পান করি সবে হইল শীতল ॥ 
নাট্যগীত দেখি শুনি অতি ঝুতৃহল। 
কেহ বেদ পড়ে, কেহ পড়, মঙ্গল ॥ 
নানা! শুভ নাটাগীত হিমালয়-ঘরে । 
পরম আনন্দে লোক আপনা পাসরে ॥ 
গিরিরাজ-ঘরে বাজে যতেক বাজন। 
হোখথা মহারঙ্গে আছে যত দেবগণ ॥ 
গঙ্গারে আনিতে গেলা স্রমন্তের ঘরে । 
রন্ধন করিলে গঙ্গা, দেবে তোজন করে ॥ 
শঙ্গ'রে লইয1 যাবে যতন করিয়া । 
রক্কন করিলে গঙ্গা রাখিহ আনিয়া ॥ 
দেবের বচন আমি নাহি করি আন | 
গঙ্গাকে থাকিতে তবলা আন মোর স্যন ॥ 
এতেক শুনিয়া হর বলেন বচন । 

রন্ধন করিলে গঙ্গ! দেবের ভোজন ॥ 
রক্ধন তোজনে বেল! ঠহৈল অবসান । 
করুণা আধার হর গঙ্গা লয়ে যান ॥ 
স্মমন্ত ক্োধিত দেখি বেলা অবদান । 
গঙ্গ। লয়ে গেলা তর হ্ামন্দের স্থান ॥ 
গঙ্গ! দেখি স্বমন্ত রহেন কোপ মনে। 
এতেক বিলম্ব তোর হৈল কি কারণে ॥ 
তোর কূপ দেখে মত দেবের সমাজ । 
দেবের রান্ধুনী ?হতে না বামিলি লাজ ॥ 
কিমতে দেবতাদের করাল রন্ধান। 
তোর রূপ যৌবন দেখিল দেবগণ ॥ 
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কেহ ব। দা নিজ হন্দর বদন । 

কেহ ব! দেখিল তোর যুগল নয়ন ॥ 

অক্গ দিতে গেলি তুই যার যার পাশ। 
সেই সব দেবে করে তোরে অভিলাষ ॥ 
অপবিত্র! তুই কেন এলি মোর স্থান। 
স্বগৌরবে যাহ, নহে পাবি অপমান ॥ 
কোপে মুনি করিল সে গঙ্গারে বর্জন। 
হাসিয়। গঙ্গারে শিরে ধরে ভ্রিলোচন ॥ 
মহাদেব-শিরে রছে ঈকা। গোৌসাইনী । 
গঙ্গারে ধরিয়া শিরে হাসে শুলপাশি ॥ 
সর্ববাঙ্গে বিভৃতি শোভে গঙ্গা শোতে শিরে। 
গলাতে বাহাকী নাগ, ভালে শশধরে ॥ 
কখনো থাকেন গঙ্গা মহাদেব-শিরে। 
কথনো। বা ব্রক্ষা-কমণ্ডলুর তিতরে ॥ 

স্বর্গ ভৈতে গঙ্গা সে আইলা মতা লোকে । 
গঙ্গার মন্কিমা লেক জানে দুঃখ শোকে ॥ 
যহ কিছু পাপ লোক করে মহীওলে। 
?কলে গঙ্গাজলে ॥ 


ৃ মহাদেব আঅধিবাস করাগ় দেবগপ । 


ব্রহ্মার বচনে বৈসে দেব নারায়ণ ॥ 


। প্রাত্কালে দেবলোকে আমন্ত্রণ করি । 


| ন্'্ন-সন্ধযা- 


নান্দীমুখ কৈলা ভ্রিপুরারি ॥ 
মান করি প্রবেশিলা রন্ধনশালাতে। 
দেব্গণ এক ঠাই বেসে তোজনেতে ॥ 


| অপুর অমুত তুল্য গঙ্গার রম্ধন। 
। হাটিখে দেবলোক করিল! ভোজন ॥ 


নানাছন্দে বজ্তে সেথ! বিবিধ বাজন। 
নানাবেশে নাচে তথ! যত দেবগণ ॥ 


& করেন শিবের বেশ নিজে নারায়ণ । 
ধা শ্বণ-কিরীট শিরে বাহুতে কম্কণ ॥ 


ললাটে শেভিত চন্দ্র শিরে সরেশ্বরী । 
রমপঞ্ছে চাপি তবে চলে ভ্পুরারি ॥ 
রাজভংস বুথে চ'পি চলে প্রজাপতি । 


মি পরাবতে চাপিয়। চলিলা স্থরপতি ॥ 
2৩০২] 
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মকরে বরুণ চড়ে, মহিষে শমন। 
ছাগলে চডেন অগ্নি হরিণে পবন ॥ 
গরুড়ে চড়িয়! চলে নিজে নারায়ণ । 
যেযার বাহনে চড়ি চলে দেবগণ ॥ 
সন্ধ্যাপী তপস্থী ভারা লিদ্ধ যোগবলে । 
ব্রহ্মচারী নিরাহারী চলিল! সকলে ॥ 
সর্বাগ্রে নারদ যান কলহ লইয়া । 
কন্দলি ধোকড়ি মাত কাখেতে করিয়া ॥ 
নারদে দেখিয়। হরষিত হিমাচল। 

হরিষ বদনে পুছে তাহার কুশল ॥ 

আগড আসে নারদের কন্দলি ধোকড়ি। 
যথা আছে শঙ্করের শ্বশুর শ্বাশুড়ি ॥ 
দেখিয়া তোমার কন্যা লাগে বড় ব্যথ! । 
সাবধান হয়ে শুন জামাতার কথা ॥ 

ঘরে ভাত নাহি তার, চালে নাহি খড়। 
শুইতে নাহিক শয্যা, পরিতে কাপড় ॥ 
অমঙ্গল চিতাভস্ম লেপে সর্ব গায় । 
গলেতে হাড়ের মাল) ৮ শু তেন ২৮8 
ভ্িিন্যনে অমি জলে শিরে শোতে গাঙ্গ। 
উলঙ্গ উম্মত, খায় ধুতরা ও ভাঙ্গ ॥ 
ঘরের নফর নন্দী, কাল ভীম! ভায়া। 
ঘরে ঘরে ঘুরে তারা ভাতের লাগিয়। ॥ 
ঘরে ঘরে মাগি কেবা আনয়ে তওুল। 
রম্ধনের কালে সব হয়ত আকুল ॥ 

বলদে রাখিয়। ঘরে হবে ভীমা আসে। 
অক্ষেক তুল সেই শিজেখেয়ে বসে॥ 
এত শুনি মেনকা স্বামীকে পাড়ে গালি। 
কোপে গিরিরাজ ধরে মেনকার চুলি ॥ 
সাত পাঁচ দশ বিশ করে মারামারি । 
কেব! কারে মারে, নারদ দেয় টিউকারী ॥ 
নারদ বলেন, কেন কর মারামারি । 

এ তিন ভুবনে রাজ। দেব ত্রিপুরারি ॥ 
কোন্-জন। বুঝে বল মহাদেব-কাজ। 


মহাধনী মহাদেব দেবের সমাজ 
৬৬ 


উত্তরকাণ্ড 


৫ 





পে পাশ মি 


| কন্দলি ঘুচায়ে নারদ গেল; দেব-পাশ। 
' বূচিল। উত্তরকাণ্ড কবি কৃন্ভিবাস ॥ 


চু 
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সমস্ত দেবতা গেলা হিমালয়-ঘর । 
 বাহিরিল। শিরিরাজ দেখিয়া! অমর ॥ 
| বড় বেড়ি রহিল যতেক দেবগণ। 
| বমিতে আসন দিল করিয়া বরণ ॥ 
, দধি ছুপ্ধ গঙ্গাুল অগুরু চন্দন । 
 গুয়া নারিকেল দিল উত্তম বসন ॥ 
1 বরের বরণ কৈল বেলা শুভক্ষণে | 
' চারিদিকে বেদধ্বনি শুনি ঘনে-ঘনে ॥ 
বরেরে বরিয়। ছিমালয় গেলা ঘর । 
আইলা কগ্যার মাতা দেখিবারে বর ॥ 
ব্রপাশে গেল। সে মঙ্গল সজ্জা লেয়' | 
মোহিত হইল। রাণী বরেরে দেখিয়া ॥ 
পায়ে দৃধি দিল অর শিরে দুর্ববা ধান। 
মাথায় নিছিয়! ফেলে শত শত পান ॥ 
তুই চল্ষু ঢাকে রাণী হেটমাথ। করি। 
তখন নারদ-মুনি দিলা টিট্কারী ॥ 
লাজে পলায় গিরির ঝিয়ারী বৌয়ারি। 
হুড়ানুড়ি করি যায় হাতে করি ঝারি ॥ 
এতেক দেখিয়া তবে কোপে নারায়ণ । 
ঝা কন্ত। আন বহি যায় শুভক্ষণ ॥ 
করেন বরের বেশ যত দেবগণ। 
আপনার মুণ্ত ধরে দেব ক্রিলোচন ॥ 
ভ্রিভুবন মোহিলেন দেব-ত্রিপুরারি | 
পার্ববতীর বেশ করে দেবতার নারী ॥ 
৷ ত্রিভুবন মোহছিলেন, রূপে বিদ্াধরী | 
 বূুপে আলোকিত কৈল সকল নগরী ॥ 
। বদন তাহার জিনি পূর্ণ-চন্্রকলা । 
দন পার্বতী বাছির হৈলা হাতে পুষ্পমালা ॥ 
৩৭ 
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জটাতে লুকাল দেবী গঙ্গা গোসাইনী | 
মুকুট উপর শোতে কাল হুজঙ্গিনী ॥ 
ললাটেতে শোতে চন্দ্র ভন্ম লর্বব গায় । 
হৃদয়েতে হাড়মালা নাগিনী ফোপায ॥ 
সত্রাসে লুকাইল সাপ, নিভিল আগুনি । 
হন্রেত্র নিকটে গলা আপনি ভবানী ॥ 
শিরে পারিজাত মাল! মধু-পিয়ে অলি। 
বিশ্বকম্মী যোগাইল অশোকের ডাৰিশ ॥ 
সপ্ত লাগরের জল যোগাইল আনি। 
শুভক্ষণে ছৈল হরগোৌরীর মিলনি ॥ 
ছুন্দুভির বাগ্য বান্দে মধু তাল শুনি। 
স্ববেশে নাচয়ে তথা ইন্দ্রের নাচুনি ॥ 
কন্ঠ! লুকাইল গিয়া অন্ধকার ঘরে। 
কন্তারে আনিতে হুর দাড়াল ছুয়ারে ॥ 
ডানি হাতে করে দেবী কঙ্কণের ধ্বনি । 
হাতে ধরি কম্তা আনে দেবশুলপাণি ॥ 
ক্যা লয়ে বেলে হর মণ্ডশেতে আমি । 
চারিদিকে বেড়িল সকল দেব ধষি ॥ 
চারিদিকে ধৈলে দেব ছাড়ি! বিমান | 
নানাদান দিয়া গিরি কেল কন্যা দান ॥ 
মুনি সব বেদ পড়ে প্রফুল্ল বদন। 
গন্ধপুষ্প অর্থ; দিল আর যে কাঞ্চন ॥ 
মন্জর পড়ি করে গিরি কন্যা সমপশি। 
সর্ববকাল ক'রো কন্যা রক্ষণপোষণ ॥ 
জোড় হাতে বপি শুন যত দেবগণ। 
আমার কম্যায় রক্ষ। ক'রে! সর্বক্ষণ ॥ 
এ বোল শুনিয়া হাসে ব্রহ্ধা-নারায়প । 
তব ঝিকে বল লবে করিতে পালন ॥ 
কুশপ্ডিকা লাজ হোম কৈল সাবধানে ॥ 
নানাদান করে স্ব দেববিদ্যমানে ॥ 
শ্বশুরশাশুড়ী দোহে করি ব্সনুমান। 
বিবিধ পক্ানন দিল আর গুয়াপান ॥ 
নানারঙ্গে দেখে লোক নৃত্য আর গীত । 


গাল উত্ত্কাণ্ড ফুলিনা-পণ্ডিত ॥ 
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* তভীমার ভোজন 


| 

| মহাদেবী বলে, রাজা, তুমি আগে যাহ। 

বি-জামাতা ভোখে মরে ভোজন করাহু ॥ 

জামাতা লজ্জিত হয় শাশুড়ী দেখিয়1। 

ূ একবারে দেহ ভাত-ব্যঞ্জন আনিয়া! ॥ 

ূ স্ব্ণধাল ঘুচাহ পরস-পাত পাতভ। 

ূ পায়স-পিষ্ কলহ তাকে দেহ ভাত ॥ 

| দধি হুদ্ধ বত দিতে না করিহু হেল! 

| ঘনাবর্ত ভুগ্ধ দেহ মওষান কল! ॥ 

| জল লয়ে ছুই জনে কৈল পঞ্চগ্রাসী । 

ূ হরের নিকটে তবে বৈসে দমেব-খষি ॥ 

(ভোজন করেন দেবধধি ত্তিপুরারি । 

| হরের নিকটে বদিলেন দেবী গৌরী ॥ 

৷ স্রেটে দেন গোময় উপরে আল্লন। | 

| ছুই পাশে করিল সে সুতার ফেলনা ॥ 

ূ কতেক ভোজন কল! দেব শ্িলোচন। 

| নারদ বলে, ছোস্সা! গেছো, না কর ভোজন ॥ 

। আলুন! দেখায়ে ভীম দিল নখরেখ। 

ৰ সুতাগাছ দেখায়ে বলে, দেখ পরতেখ। 

। দেব-দেবী ছোয়া পড়ি কেল। আচমন । 

' পাতে যাহা ছিল ভীম। করিল ভোজন ॥ 
একম্থান হেল দ্লোহে কত্সি আচমন । 
মহান্থখে ভীমা তবে করিল ভোজন ॥ 
সব ভাত খেয়ে ভীম! পেটে দেয় ছাত। 
হালি ভীম! বলে আন পিঠা আর ভাত ॥ 
রাখী বলে, তোর পেটে লাগিল আগুনি। 

44 ভীমার পাতে আনি দিল হাড়ির ফেলানি॥ 

পোড়াভাত দিল, আর দিল খুদকুড়। 

' কেহ আলি ভীমাকে মারে কাটার সুড়া ॥ 

শুনিয়া ভীমার কথ! সভাখণ্ড হছাসে। 

॥ গাইল উত্তরকাণ্ড কবি কৃতিবাসে ॥ 
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৬ হরগোৌরীর কৈলাস নাত গু | 

পুজ্পশধ্য। করিলেক গন্ধে মনোহর । ৪ লন্কাপুরী নিশ্মাণ ৬ 
সোনার চৌখশ্তী তাহে নির্শ্মাল বাসণ ॥ | অগন্ত্য বলেন, রাম বাক্যে দেহ-মন। 
পাড়িল দোনার খাটে নেতের যে তুলী।  সবাকে বিদায় দিলা দেব-ভ্রিলোচন | 
এয়ে। সব মিলি দিল শু হুলাহুলি ॥ ূ ভবানী-সহ্ছিত গৃহে রহে পঞ্চানন । 
চারিদিকে রত্বীপ নারীগণ-মেলা । | হাস্য-পরিহাসে সদা আনন্দে মগন ॥ 
বরের মোহনরূপ রাণী নেহারিলা ॥ ৷ হেথা শুন হেমস্তের গুহের কাহিনী । 
শুইল সোনার খাটে দেবপশুপতি। বসল! হেমস্ত গিরি ও মেনকা রাণী ॥ 
সোনার প্রদ্দীপে জ্বলে ঘ্বতপুরণ-বাতি ॥ । হেনকালে গিরিগণ মাগিল মেলানি | 
স্নান সন্ধ্যা কৈলা হর প্রতাষ-বিহানে। : রহিতে পর্ববতগণে বলে প্রিয়বাণী ॥ 
দেবগণে লঃয়ে হর বসিল দেয়ানে ॥ । ম্লান-মন্ধ্যা করি সবে করহু ভোজন । 
ব্রহ্মা বলে, গিরিরাজ দেহত মেলানি। | তবেত তোমরা সবে করিহ গমন ॥ 
ছায়ামণ্ডুপেতে গিয়া বৈসে শুলপাণি ॥ | স্ত্রান-সন্ধ্যা কৈল সবে ভাগীরঘী জলে । 
নানারত্ব নানাধন দিল! ব্যবহার । ৷ এক ঠাঞ্ি হৈল সবে ভোজনের কালে ॥ 
দেবগণ-অগ্রে গিরি মাগে পরিহার ॥ র স্থবর্ণের থালে অন্ন দিল! পরিপাটি । 
নড়িলা সকল দেব পব্ম আনলে | সারি দিয়া বসিল। পর্বত তিন কোটি ॥ 
গৌরীকে করিয়া কোলে রাজরাণী কান্দে ॥) বলিল! স্থমেকু মধ্যে করিতে ভোক্তন। 
বৃষেতে চাপিঘা তবে চলে শুলপাণি ! ূ অদূরে থাকিয়া তাহা দেখিল পবন ॥ 
লিংহ ঢচড়ি চলে দেবী আপনি ভবানী ॥ ; লন্ঘত আবর্ত দ্রোণ আর যে পুকহ্ষর। 
পরম হরিষে চলে যত দেবগণ। ৰ চারি মেঘে হার্কারিয়। আনে পুরন্দর ॥ 


আপন বাহুনে চড়ি চলে সর্বজন ॥ আগে বায়ু, মাঝে ইন্দ্র, পিছে জলেম্বর | 
্রহ্মা-বিষুঃ চলিলোন, চলে পুরন্দর | কড়-বরিষণ করে হ্থমের উপর ॥ 
মহেশে মেলানি মাগি সবে গেল। ঘর ॥ স্থমেরু কাঞ্চন শৃঙ্গ শতেক যোজন । 
নিজগণ ল+য়ে হর গেল! নিজপুরী। তাঙ্গিয়। দিলেন শৃঙ্গ দেবতা পবন ॥ 
নানারঙ্গে গেল৷ হর কৈলাস নগরী ॥ পর্বতের শৃঙ্গ লয়ে পবন কুমার । 

যত লোক ছিল সঙ্গে দিলেন মেলানি। মাথায় কাঞ্চন-শৃঙ্গ সিদ্ধু হেল পার ॥ 
ঘরের সেবক তীমা ডাকে শুলপাণি ॥ ॥ হুমেরুর শুঙ্গ পড়ে ভ্রিকুটের চুড়ে। 
গ্রোর্স(ই বচনে ভীম! আইল ধাইয়। | ছুই গিরি চুড়। লঃয়ে সাগরেতে এড়ে ॥ 
ক্ষুধায় শরীর দহে, খাছ আন গিয়। ॥ ৷ বিশ্বকম্মা লয়ে গেলা দেব পুরন্দর। 
গৌরীকে লইয়! হর স্থখে করে বান। মধ্যে পুরী নিশ্দাইল, চৌদিকে সাগর ॥ 
গাইল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥ ৷ সাতটি প্রাচীর তাছে করিল গঠন । 


চাদ ॥ লোহাতে প্রাচীর গড়ে উপরে কাঞ্চন ॥ 
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পরিখ! যেজন শত লড্যিতে না পারি । 
প্রসার যোজন শত বিশ।ল চউরী ॥ 
স্থবণে গড়িল আর অষ্টাদশ পুরণ। 
নাটশাল পাঠশাল বাচত্রে চউরী ॥ 
খাট পাট নিম্মাইল সোনার াবাদ। 
নিশ্মাইল পনপুরী [বাদপ্িিত হ৯। 
স্থবণে বাক্কিল ঘাটি দীতী ও পোখরি । 
রাজগুহ প্রজ্জাগৃহ গড়ে লারি সা ॥ 
যতন করিয়া গড়ে রাজ-অন্তসুরী । 
বাহির ভিতরে সব কাঞ্চনের পুরী ॥ 
নিশ্মাইল চিত্রঘর বিছ্যতের ছটা। 
অন্তঃপুর নিশ্মাইল অধুতেক কোঠা ॥ 
নিশ্মাইল শত স্তপস্তে দেসান চৌতার! | 
নান। রত খচিল মাণিক্য-মণি-হীরা ॥ 
ঘরের উপরে শোভে মোনার বাহরা । 
চারিভিতে শোতে গজ মুকুতার ঝার। ॥ 
স্ববর্ণের আমতন, গড়ে সিংস্থাসন। 
চতুর্দোল হেরি যেন রবির কিরণ ॥ 
রত্বে নিণ্নাইল ঘর করে ঝলমলি। 
নিশ্মাইল স্থবণের পাখা-পাখা-আলি ॥ 
বড় বড বুক্ষ-কণ্ড শ্থবণে বান্ধিল। 
অযুত প্রশস্ত ঘর ন্বর্ণে নিরমিল & 
সোনার পতাকা উড়ে দেখিতে জপস। 
বগ্জের উপনে শোতে হৃবন কলস ॥ 
বন্ষিল সোনায় তবে পুকুরের ঘাট । 
নিশ্মাইল স্থবণেতে ঘরের কপাট ॥ 
ক্রবণেতে নিশ্মাইল স্বণ লঙ্কাপুরী। 
সোনায় ্থজিল যত দ্রীঘী ও পোখরী ॥ 
হইল অদ্ভুত পুরী দেখিতে স্ম্দর | 

সপ্ত কোটি আছে তাছে ইষফটকের ঘর | 
নব কোটি কৈল তাহে আশ্রিত-আলয়। 
চারি লক্ষ কৈল তাহে পর্বত ছুঙ্জয ॥ 
হেনমতে নিশম্মাইল স্র্ণ লঙ্কাপুরী । 
দানব গন্ধর্বব দেব লঙ্বিতি না পাঞ্রি ॥ 
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সমুদ্রের মাঝে পুরী করিল নিষ্মাণ। 
জিনিয়া! অন্স1বতী তাহার বাখান ) 
০০০] 


গ রাক্ষসগণের ভুল্মবৃত্তাস্ত বর্ণন ৬ 
ভীরাম বলেন, মনি, তুমি অন্তরধ্যামী । 
সংসারের বিবরণ ১বজাস তুমি ॥ 
রাবণের জন্মকথ। ক দেখি শান । 


। পরম আনন্দ তবে হয় মহাধুনি ॥ 


) 
ৰং 


ব্রঙ্গ-আংশো জমা তার, সর্বলোকে জালে । 
রাক্ষল হইল তবে কিগের কারণে ॥ 

মুনি বকো রপুনাথ কাছ ৩ব্স্থানে। 
রাক্ষসের জম্মকথ! শুনহ এক্ষণে ॥ 
যেমতে রাবণ জন্মে শুন রঘুমাণ। 

স্ষ্টি কর্তা ব্রহ্মা, আগে শ্থজিলেন প্রা ॥ 
প্রাণিগণ বলে, ব্রহ্ম! করি নিবেদন । 
কোন্‌ কাধ্যে আমা সবে করিলা সন ॥ 
ব্রহ্মা বলে, যত প্রাণী করি যে উৎণান্তি। 
তোমরা করিবে রক্ষা প্রাণ্র শকতি ॥ 
যেষে প্রাণী স্ঞজজন করিব এ মংলাতে। 
তোমর। প্রধান হয়ে পালিবে সবাবে ॥ 
প্রাণিগগ বলে, ব্রহ্মা, সে বড় ছুক্ষর। 

না চাহি প্রভুত্ব মোরা সবার উপর ॥ 
ব্রহ্মা শাপ দিল, বেট। হও রে রাক্ষস 
হেতি নাষে হইল সে রাক্ষস কর্কশ ॥ 
বিছ্যৎকুমারী নামে ব্রহ্মার কুমারী । 
তারে বিভা করিল র্বাক্ষল দুরাচারী ॥ 
মন্দর পর্বতে দুইজনে কেলি করে। 
জন্মিল সম্তান এক কত দিন পরে ॥ 
পর্বতের উপরেতে ফেলিয়া সম্ভানে । 


মনের আনন্দে কেলি করে ছইজনে ॥ 


॥ 
1 


॥ 


৫৪০৩ 


পিতা-মাতা-সেহু নাই সম্তান-উপর | 
কাতর হইয়া শিশু কান্দিল বিস্তর ॥ 


বযাকা 


০০০৬ 





স্পা পি লে সপে আসি পতি খত ০১৮ 


অশ্রঙ্জলে শ্রমজলে কলেবর ভাসে | 
্কুধধাতে আকুল প্রাণ, দন বন্ধে শ্বাছে ॥ 
বুধভবাহনে বান পার্ধতী শহা | 
শূন্য ছোতে দেখিতে পাইল গঙ্গাধর ॥ 
শঙ্কর কহেন, লতি, দেখ কমতি দুরে । 
একাকী কান্দিছে শিশু পর্ব ত-উপরে ॥ 
মনধেশের দয়! হল সন্ত্রান-উপর । 
প্রস্দ ছইয়। শিব দির। তারে বর ॥ 
শিব কন, আল ওজে ছানাথ সন্ভ্রান। 
মম বারে পিভৃতুলা হও নল্বান্‌ ॥ 
সর্ববশান্ট্রে বিশ হও, সর্বাঙগ-সল্দর | 
আজ্ঞামাজ্র ছৈল শিশু বাপের সোসর ॥ 
বিছ্যৎকুমারী-পুভ্ কেশ নাম ধরে। 
মহাবলবান্‌ হৈল পুর্জটীর বরে ॥ 
০০০-০৩০০০৩ 


গু সাল, সৃমালশী ও জাজ্যবানের জন্ম ৬ 


তবে স্থকেশেরে বর দিলেন পার্বতী । 
তাহা হৈতে যত রাক্ষস উৎপত্তি ॥ 
পার্ববতীর বরে তার বাড়িল সন্মান । 
তাহার গন্ধর্বং এক কন্যা দিশ দান ॥ 
আ্রী-পুরুবে রহিলেক প্রথিবী-ভিতন্ে । 
তিন পুভ্র ছেল ঠার স্কৃত দিন পরে ॥ 
পুজ্র দেখে কেশ পরম কুত়গলী। 
নাম পাখে মাল্যবান-মালী ও শ্রমালী ॥ 
তিন ভাই মিলি তপ করিল বিস্তর । 
ব্রহ্মা বলে, কিবা বর চাহ শিশাচর ॥ 
মন্্রণা করিয়া বর মাগে তিন জন। 
স্বর্গ মণ্যা পাতাল জিশিব জিভ্ুবন॥ 

গ্রামেতে কোথাও না পাই অপমান। 
এই বর দিতে ব্রদ্ধা করহ বিধান ॥ 
ব্রহ্মা কন ত্রিভন্বনজগমী হবে সবে। 

ংখামে বিষুওর ঠাহ পরাভব হবে ॥ 


পি বশ পপ পপ পা 2০০০০ পপি সপ পারল 
পপ পপ সপ শপ পাপ ব্প্পী পপা পপি ১ রি টি শি স্পেস সপ পা পপ শা শা শিস্পাাপেসীপাশশি ক 


০ ০৮ ০ পপি শপ পাশ ০ শশী সপ 


শি এল সি সর সভা এ তি এস্সিরী 





ব্রঙ্মার বনেতে ভারা ত্িডভুবন জিনে। 
দবত গন্ধর্বব ধরি বেঁধে বেধে আনে ॥ 
আছিল গন্ধরর্ব রাজ। শৈব লদাচারী। 
তিন কম্। ভূপতির পরমাহদ্দরী ॥ 
বিভা কৈল যাঙলী ও ম্মালশী মাল্যবান । 
তুই নারী গর্ভে জঙ্মে এগার সম্থান ॥ 
বীরবশ্ু-সৃচিক সে ঘজ্ঞ ও কোপন। 
তালভঙ্গ সিংহনাদ মাধ নন্দন ॥ 

প্রস্তর ও অকস্প্ন ধশ্মেতে বিকট । 

শো িতাক্ষ বিড়ালাক্ষ রণেছে উৎকট ॥ 
সত্রার্কিত নামে পুজ্র প্রবল প্রথর । 
ছু-জনার পুত হেল বিষম দুক্ধর ॥ 
অবশেষে কল্যা হল দুক্ষর করকশা। 
াবণের মাতা, সেই ন 
সথম'লী রাক্ষস-ন 
চারি পুব্দর হল তার ধশ্মশীল অতি ॥ 
বীর ও অনল ভীম রাক্ষস সম্পাতি। 
রহিয়াছে আছি বিতীহণের সংহতি 
তিন ভাই-পর্রিবার বাড়ি বিস্তর | 


মটি নিকৰা ॥ 
বনী পরম যুবতী । 


নিশাচর সেই সব অবনী-ভিভর ॥ 
 সক্কল রাক্ষস মিলি কি সুতি 
এত বক্ষ হল কোথা করিব ব্সতি ॥ 


সাপ সপ শপ আর বস 


* শে ১৯ 


গু লঙ্কাপুরীতে বাক্ষস-রাজ্য স্থাপন গু 


ব্রন্মার বরেতে তারা ভ্রিভুবন ভিনে ! 
হাতে গলে বান্ধিযা যে বিশ্বকণ্মে আনে ॥ 
নিশাচর বলে, বিশ্বকম্মা, লহ পান। 
র'ক্ষসের পুবী ভুমি করছ শিশ্মাণ ॥ 


, বিশ্বকশ্ম।। এত শুনি হইল চিন্তিত। 
৷ পৃর্ধেবর বৃত্তান্ত মনে পড়ে আচন্সিত ॥ 
| গরুড়-পবনে যুদ্ধ হুল যেইকালে। 


মেরুর শঙ্গ পড়ে লমুদ্ডের জলে ॥ 





৮. আ্াছিশ ২ রি শে আসিস ভিপি টি তি সিিস্পি সিসির সি 


লে ত্রিকুট গিরির প্রধান দুই চূড়া । 
পরিমাণ স্তর যোজন তার গোড়া ॥ 

ত্র যোজন উদ্ধে লেগেছে আকাশে । 
সোনার প্রাচীর বেড়া ভিতর আবালে॥ 
বাহির চৌয়ারি তার অতি মনোহর । 
পবনের গতি নাহি অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
দেব-দৈত্য যেতে নারে লঙ্কার ভিতর । 
বিশ্বকম্মা নিশ্মাইল পুরী মনোহর ॥ 
কত শত পুষ্পবন কত্ত সরোবর । 
কত শত বৃন্দ মহাপন্ম কোটি ঘ্র ॥ 
সোনার কপাট খিল শোভে চারি দ্বারে । 
ভয়ঙ্কর পুরী হেন নাহিক সংসারে ॥ 
চারিদিকে অপার স্মুদ্র আছে ঘিরে । 
পবনের শক্তিতে তা লভ্ঘিতে না পারে ॥ 
যাইতে দেবতা যক্ষ না করে সাহস। 
নেতের পতাক! উড়ে, সোনার কলস 
স্বর্গ মর্তা পাতালে এমত নাহি স্থান । 
একমাসে বিশ্বকশ্মী করিল নিল্মাণ ॥ 
পুরী দেখি রাক্ষলের হর হেল অতি। 
লঙ্কাতে রাক্ষস্গণে করিল বসতি ॥ 
আগেতে করিল রাজ্য মালী ও স্থমালী। 
তার পর ভপতি কুবের মহাবলী ॥ 
ভাহার পশ্চাতে রাজ্য কিল রাবণ । 
অবশেষে ভূপন্তি হইল বিভীবণ ॥ 
অগস্টের কথা শুনি শ্রীরামের হাস। 
কহ কহ বলি রাম করিল! প্রকাশ ॥ 


211০ 


সর এপ পপ 
ল 


ৃ 

ৰ 

ূ 

$ গড-কচ্ছেপির বণ্তা ৬ ূ 
গ্রাম বলেন, মুনি, ভু বিবরণ । 
ভাঙ্গিল স্থেরু-শুঙ্গ কিসের কারণ ॥ 

কি লাগিয়। বিসধাদ গরুড়-পবনে। | 

বিশ্তারিয়। কহ মুনি) শুনি তব স্থানে ॥ ছি 


৫৪২ 


কাত্তবাস রামায়ণ 
৯. ৯৮ ৮ সপ পিসি সিদি সিটপস্আিল তি পপ 


স্পা শী পম্পস্পি্সি্প ও সিপসিশ পিল উস সি সি শি পি সিসি তে আসিস সপ সিসির সা 


মুনি বলে, শুন রাম, অপূর্বব কথন। 
গরুড়-পবনে যুদ্ধ হৈল যে-কারণ ॥ 
সম্ভাপন নামে বিপ্র ছিল পূর্বকালে । 
তিন কোটি ধন রাখি স্বর্গবাসে চলে ॥ 
সম্তাপনের ছুই পুজ্র পর্ম স্থন্দর | 
স্থপ্রতাপ বিভাস এ ছুই-সহোদর ॥ 
জ্যেষ্ঠপুজ্র স্থানে ধন থুয়ে গেল বাপ্পে। 
কনিষ্ঠ করয়ে ঘ্ব'দ ধনের সন্ভাপে ॥ 
ধনশোকে কনিষ্ঠ য হইল দুঃখিত । 
জ্যেক্ঠেরে কহিল, ভাগ দেহ সমূচিত ॥ 
জ্যে্ঠ বলে, পিতা ভাগ না করিল ধন। 
মম স্থানে ভাগ তুমি চাহ কি কারণ ॥ 
ধন না পাইয়া কছে বশিষ্ঠের ঠাই। 
পিতৃধন-অংশ নাহি দেম জ্যেষ্ঠ ভাই ॥ 
কত অংশ পাই আমি, বলহু এখন। 
মেই মত করিয়া লইব পিতৃধন ॥ 
বশিষ্ঠ বলেন আছে বেদের বিছিত। 
পঞ্চ অংশের ছু-অংশ তোমার উচিত ॥ 
কনিষ্ঠ কহিল গিয়া জ্যেষ্ঠ বিদ্যমান । 
পিতৃধন ছুই-অংশ করহ প্রদান ॥ 

আমি গিয়াছিনু ভাই বশিচের স্থানে। 
বশিষ্ঠ বলিল, ভাগ নাছি দেয় কেনে ॥ 
জ্যেষ্ঠ বলে, কনিষ্ঠ করিলে হেন কেনে। 
জাতিনাশ করিলে কহিয়1 অন্য স্থানে ॥ 
হীনজন জ্ঞান বুঝি কৈল মুনিবর। 
ধনের লাগিয়া এত হইলে কাতর ॥ 
বারে বারে নিষেধিনু না শুনিলে কাণে। 
গজ হু»য়ে পাপিষ্ঠ প্রবেশ কর বনে ॥ 
কর্ণনষ্ঠ দিলেন শাপ জ্যেষ্ঠের উপরে। 
কচ্ছপ হইয়া তুমি থাক সরোবরে ॥ 
ছয়ের শাপেতে জন্তু হয় দুইজন । 
কনিষ্ঠ গজের দেহ করিল ধারণ ॥ 

দশ যোজন গজ-দেহ কনিষ্ঠ ধরিল। 
গজের গর্জনে গিয্! বনে প্রবেশিল ॥ 


সি ১ ঠাস পি পাস লর্টি পশসমি এি লি ৩ পা পিস্সি্গী পাপা সি 


কচ্ছপ গিলে সৈ গজ গেল বন। 
গুণের ভিতরে গজ রাখে যত ধন ॥ 
যতন করিয়। ধন যেই জন রাখে । 
খাইতে ন। পায় ধন যায় ত বিপাকে ॥ 
ধন পেয়ে যে জন না করে বিতরণ । 
যথাকার ধন তথা যায় অকারণ ॥ 
ধনেতে বিরোধ বাধে শুন মহাশয় । 
যত ব্যয় করে তত পরলোকে হয় ॥ 
বশিষ্ঠের শাপে ধন নাহি পায় রক্ষা । 
গীজ-কচ্ছপের গুন ধনের পরীক্ষ। ॥ 
কহিলাম ধনের বৃত্তাস্ত তব স্থানে | 
গাজ-কচ্ছপের কথ। খন সাবধানে ॥ 
জলেতে কচ্ছপ আছে লেই সরোবরে। 
দৈবযোগে গজ গেল জল খাইবারে ॥ 
প্রখর রৌদ্রেতে গল তৃষ্জাধ বিকল । 
সরোবর দেখি গজ খেতে গেল জল ॥ 
গঞ্জে দেখি কচ্ছপের পড়ে গেল মনে । 
পৃর্বব লোভে কচ্ছপ সে শুণ্ডে ধরে টানে ॥ 
গঞ্জ টানে বনেতে কচ্ছপ টানে জলে। 
গজ আর কচ্ছপ উভয়ে তুল্য বলে ॥ 
কেহ কারে নাছি পারে উভয়ে. সোসর | 
ছুই জন টানাটানি করয়ে বৎসর ॥ 
বিনতা-নন্দন পক্ষী উড়ে অন্তরীন্কে। 
অন্তরীক্ষে থাকিয়া গরুড় তাহা দেখে 
এক বর্ষ যুদ্ধ ছেল অতি তয়স্কর। 

কেহ কারে নাছি জনে একই বদর ॥ 
কাতর হইয়া! গজ ম্মরে নারায়ণ । 
পাপদেছ নারায়ণ, কর বিমোচন ॥ 
গজে দেখি কাতর গরুচড়ে দয়! হেল। 
বাম পদ নখ দিয়। দোহারে তুলিল ॥ 
গপ্র কৃণ্ম লয়ে পক্ষী ভাড়ল তখন। 
মনে করে কোথা! লয়ে করিব তক্ষণ ॥ 
শ্যামবর্ণ বটবৃক্ষ শত যোজন ডাল। 
আশীতি যোজন মূল নেমেছে পাঁতি।ল ॥ 


রি 





চারি গোটা ডাল ভার মাকে জািল চুড়া। 
ভর মোজন যুড়ি আগে তার গোড়! ॥ 
গজ কৃম্ম লৈয়! বৈসে গাছের উপর | 
সহিতে না পারে বৃক্ষ তিনজন ভর ॥ 
ভর নাহি লহে ড'ল মড় অড় করে। 
ডাল ভাঙ্গি পড়ে যদি, মুনিগণ মরে ॥ 
দক্ষিণ পায়ের নখে গক্ুড ধনে ডালে । 
মুনিগণ এড়াইল থাকি বৃক্ষ তলে ॥ 
ফেলিল সে ড'ল লয়ে চণ্াালের দেশে । 
ডালের চাপনে মরে নার ও পুরুষে ॥ 
বহু পাপে হ'ঘেছিল চগু'ল- সিল | 
গরুড়ের হাতে পাপ হুইল মোচন ॥ 
গজ কুম্ম ল'য়ে গেল ব্র্ধার সদন । 
কু ব্রদ্ধা, কোথ ল'য়ে করিব ভক্ষণ ॥ 
ব্রহ্মা বলে কোথ। সহিবেক এত ভর । 
গজ কৃম্ম লয়ে যাহ হৃমেরু-শিখর ॥ 
তথা গজ-কচ্ছপেরে করহু তক্ষণ। 
ব্রহ্মার বচনে পক্ষী চলে ততক্ষণ ॥ 
পর্বত উপরে বৈসে করিতে ভক্ষণ । 
হেনকালে এল তথা দেবতা পবন ॥ 
পবন বলেন, পক্ষী, তুম কেন হেথা । 
মোর ঠাই পড়িলে ছিডিব তব মাথা ॥ 
যাব তোমায় নাহি করি অপমান । 
আপন! জানিয়া বেটা, যাহ নিজ স্থান এ 
গরুড় কেন, তুমি গালি কেন পাড়। 
উপযুক্ত শাস্তি দিব, অহঙ্কার ছাড় ॥ 
গরুড়ের বচনে পবন ক্রোধে বলে। 
ফেলিব পর্বত ঠেলি সমুদ্রের জলে ॥ 
চি বলেন বায়ু বড়াই নাকর। 
রি পর্বত তুম নাড়তে কিপার ॥ 


. গরুড়-বচনে প্বনের ক্রাধ বড়ে। 


! 
1 


পর্কব ত-সমেত চাহে উডাইতত ঝড়॥ 


( প্রলয হইল ঘেন পববজ উপরি । 
+ ছুই পাখে গার ঢাকে বিনঙাকুমার ॥ 
৮৩ বই 





শর্ট সি পতি সপ্ত ৯০ সি সি 


বাড়াইয়া কৈল পাখা সহস্র যোজন । 
পাখ। দেখি পবন ভাবেন মনে-মন ॥ 
গর্গড়ের পাখা! যেন বজের সোসর। 
সাত দিন শিলাবৃষ্টি পাখার উপর ॥ 
মেঘের গর্জন আর পড়িছে ঝঞ্চন। | 
পর্ববতের তবু নাছি নড়ে এক কোণা ॥ 
প্রলয়কালেতে যেন স্প্তি হয় নাশ । 
দেখি যত দেবগণ পাইল তরাস 
ব্র্মারে জিজ্ঞাস! করে যত দেবগণ । 
আচন্ছিতে মহা! প্রলয় হয় কি কারণ ॥ 
দেবতার এই বাক্য শুনি প্রজাপতি । 
দেবগণে লয়ে তবে যান শীস্রগতি ॥ 
ব্রন্ধ। কহিলেন, শুন দেবতা পবন । 
আচন্ছিতে প্রলয় করহ কি কারণ ॥ 
স্থষ্টি করিলাম আমি অতিশয় ক্লেশে। 
হেন স্থৃষ্ট্রি ন্ট কর, যুক্তি না আইসে ॥ 
না শুনি ব্রদ্ধার বাক্য কহিছে পবন। 
প্রলয় যাহাতে হয় করিব সে রণ ॥ 
পবনের ঠাই ব্রহ্ম! শুনি সে উত্তর । 
বির হইয়। ব্রহ্মা চলিল সত্বর ॥ 

পবনে এড়িয়। যায় গরুড়গোচরে । 
বিরিঞ্চি বলেন, পক্ষী, বলি হে তোমারে ॥ 
আমি সৃষ্টি করিলাম, তুমি কর রক্ষা । 
একদ্দিক হেতে তুমি তুলি লহু পাখা ॥ 
ব্রঙ্গার বচন শুনি গরুড়ের হাস। 
তোমার বচনে পাখা করিব প্রকাশ ॥ 
ব্রহ্ম! বলে, যে যেমন, আমি তাহা জানি । 
শত সুগে পবন তোমারে নাহি জিশি ॥ 
ব্রহ্মার বচনে তবে গরুড়ের হাস। 
তবে ত গরুড পাখা করিল প্রকাশ ॥ 
গরুড় হুলিলে পাখা গিরিবর নড়ে। 
ঝডেতে ০দ পর্বতের এক শৃঙ্গ পড়ে ॥ 
চ্ব্রকৃট গিপ্ি আছে সাগর-ভিতরে। 
হমেরপ্ন শৃঙ্গ পড়ে তাহার উপরে ॥ 
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তাহে লঙ্কানামে পুরী কৈল বিশ্বকর্ম্ম। 
এইরূপে প্রীরাম লঙ্কার শুন জন্ম ॥ 


এজ € আজও 
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গু মাল মৃত্যু এবং সমালশ ও মাল্যবানের 
পাতালে প্রবেশ ৬ 


মাল্যবান রাক্ষস “স্কায় রাজ্য করে। 
ভ্রিভুবন জিনিল সে পিতামহ বরে ॥ 
মনে করে, আমি ব্রহ্দ। বিষুণ মহেশ্বর | 
সকল দেবত মারি ঘুচাইব ডর ॥ 
তবে দেবগণ গেলা শিবের গোচর । 
কহিল বৃত্তাস্ত সদাশিব-বরাবর ॥ 
স্কেশের সন্তান দুরন্ত নিশাচর । 
বড়ই দৌরাত্ম্য করে স্বর্গের উপর ॥ 
বিশ্বনাথ বলেন শুনহ দেবগণ। 
মারিতে আমার সাধ্য নহে কদাচন ॥ 
হইয়াছে চুর্জজয় ব্রহ্মার পেয়ে বর। 
মব্রিবে আপন দোষে ছুষ্ট নিশাচর ॥ 
দেব-দেবী-বিপ্র-হিংস। করে যেই জন । 
আপনার দে।ষে মরে, বেপের লিখন ॥ 
এক উপদেশ বলি, শুন দেবগণ। 
রাক্ষল মারিতে পারে দেব নারায়ণ ॥ 
রাক্ষসের কথা গিমা কহ নারায়ণে। 
অবশ্য বিহিত হবে, শুন দেবগণে ॥ 
মহেশের আজ্ঞা পেয়ে যতেক অমর । 
উপনীত হইল গিয়া! বৈকু৯-নগর ॥ 


১ সম্্রমে দেবতাগণ কি প্রণিপাত। 
॥ রাক্ষসের কথা কহে করি ফোড়হাত । 


স্থকেশ রাক্ষস এক ছিল অবনীতে। 
তিন পুত্র ছেল তার বুদ্ধি বিপরীতে ॥ 
দেব-দ্বিল-হিংস! করি ফিরে অনুক্ষণ। 
স্বর্গপুরে থাকিতে ন। পারে দেবগণ ॥ 
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মারে শেল শুল জাঠ1, লোটে সব নারী । | একত্রে বসিয়! যুক্তি করে তিন জন। 





ছিন্নভিন্ন করিয়াছে অমর-নগরী ॥ হেলকালে ব্রহ্মা এল রাক্ষল সদন ॥ 
আহ্ধার বরেতে তার! কারে নাহি মানে] | তাহার পুরেতে এই শুনে সমাচার । 
যক্ষরক্ষ-কিন্নরাদি নাহি আটে রণে ॥ মনেতে অধিক ভুঃখ উপজে ব্রহ্মার ॥ 


সংলারের কর্তা তুমি দেব গদাধর । 
রাক্ষস মারিয়। রক্ষ। করহ অমর ॥ 
দেবতার ত্রাস দেখি হরির হাস। 
কহে স্থে স্ব্গপুরে কর গিয়া বাস ॥ 
তোমা-সবে হিংসে যদি দুষ্ট নিশাচর । 
সেইক্ষণে রাক্ষসে পাঠাব যমঘর ॥ 
আশ্বাস করিল যি দেব নারায়ণ 
নির্ভয়ে অমরপুরে গেল দেবগণ ॥ 
জানিয়া নারদ মুনি এ সব সংবাদ । 
লন্কাপুরে চলিলেন পরম-আহলাদ ॥ 


যত নিশাচর সব ব্রহ্মার আশ্রিত । 
রাক্ষসের মঙ্গল চিন্ডতেন অবিরত & 
শুনি অমঙ্গল বাক্য বুঝাইতে হিত। 
ক্রোধভরে লঙ্কাপুরে ছৈল উপনীত এ 
ব্রহ্মা দেখি সম্ভমে উঠিল তিনজন । 
ভকতি করিয়া করে চরণ-বন্দন ॥ 
ভক্কিভাবে বসাইল রত্মসিংহাসনে । 
পাগ্য অর্ধ্য দিয়া পূজা করিজ চরণে ॥ 
যোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিল তিন জন। 
আক্কঞ। কর কি হেতু লঙ্কাতে আগমন ॥ 


টি 
পেসার 


বলিয়াছে তিন ভাই রত্ব-সিংহাসনে | এত দিনে পবিত্র হইল লঙ্কাপুরী। 
মুনি দেখি সমাদর কৈল তিনজনে ॥ যা মনে বাসনা কর সেই কশ্ম করি ॥ 
প্রণাম করিয়া! দিল রত্ব-সিংহাসন। ব্রহ্মা বলে, সর্বদা বাসনা করি মনে। 
জিজ্গতাসিল, কহ মুনি, শুনি বিবরণ ॥ লঙ্কাতে করহু রাজ্য পরম কল্যাণে এ 
লঙ্কাপুরে আগমন কিসের কারণ। থাকিলে আমার বাহ্ণ হইবে কি কম্ম। 
বলহ হেথাম় তব কোন্‌ প্রয়োজন ॥ ছাড়িতে নারিবি তোর! স্বজাতীয় ধর্ম ॥ 
মুনি বলে, তোমাদের ভিত চিন্তা করি! দেব দ্বিজ হিংসা কর, পাপকন্মে মতি । 
অমঙ্গল শুনিয়।, আইনু লকঙ্কাপুরী ॥ দুরাচার স্বভাবেতে ঘটিবে দুর্গতি ॥ 
এক ঠাই মিলিয়াছে যত দেবগণ। তিনলোক-উপরেতে অমরের পুরী । 
যুক্তি করি গিয়াছিল বিষুর সদন ॥ দেবতাগণের বাস তাহার উপরি ॥ 
কহিযাছে তোমাদের কথা নারায়ণে। | হোম-যজ্জ-ভাগ দিয়া যে জঙ্চন! করে। 
প্হুরি করিবে যুদ্ধ তোমাদের সনে ॥ লইতে যজ্ঞের ভাগ যান তার ঘরে ॥ 
হয়েছে মন্্রণ। এই বৈকুণ্ঠভুবনে | কারো মন্দকারী নহে দেবগণ যত। 
গশুনিয়। আমার বড় ভুঃখ হইল মনে ॥ ভক্তিভাবে যেই ডাকে তার অনুগত ॥ 
আমার পিতার ভক্ত যত নিশাচর । ও মুনিগণ খষিগণ থাকে তপস্যাতে । 
বিশেষ অধিক ন্্েছ তাদের উপর ॥ | দেখ মস্দকারী কেহ নহে কোনমতে ॥ 
এ-কারণে আইলাম দিতে সমাচার । দেব দিজ্ দ্রুই তুল্য, ধন্মপথে মন। 
মঙ্গলের পথ চিস্তা কর আপনার ॥ তার হিংসা যে করে সে হুশ্্রতি ছুর্জন ॥ 


এত বলি মুনিবর হইল! বিদায়। | অতি-জল্ল-আ'মু তোরা ধল্মেতে বিহীন । 
নিশাচরগণ ভাবে কি হবে উপায় ॥ দী দেব হিংস্! করিয়া বাচিবি কত দিন । 
৩৭ 


৫৪৫ 


কৃত্তিবাসশ রামায়ণ 


৭৯ পাপন পাটি সি পাস দে সটি পাস্তা তি পিসি পাটি শি পি তি পাটি এ পাদ ০৭ ২ পশিশাশীপাশিশসিপিস্টিিসপিপসটিপাসিপসিশাসছিল সিল ৩৯১ পাস শাসিত সস দাটি পি সস পেশি ত সপাস্সপি পপাপস পসমরসিপপা 


ও এক রাড যত দেবগণ । | নারায়ণ-বীরদাপে ভ্তিভ্ুবন নড়ে | 
দেবতার সহায় হয়েছে নারায়ণ ॥ রাক্ষাসের সৈম্যা সব মুচ্ছ। হয়ে পড়ে ॥ 
বিষুণপনে সুঝিবেক কাহার শকতি । কুপিল স্থমালী মালী রণে আগুসরে । 
একজন না থাকিবে বংশে দিতে বাতি ॥ দুহাতিয়া বাড়ি মারে গরুড়ের শিরে ॥ 
এত বলি কোপমনে ব্রহ্মার গমন | ঝঞ্চবা-চিকুর-সম গদাবাড়ি পড়ে। 
বিরলে বসিয়া যুক্তি করে তিন জন ॥ বিধু লয়ে গরুড পলায় উভরড়ে ॥ 
মাল্/বান বলে, ভাই, শঙ্ক। ত্যজ মনে। গরুড়ের ভঙ্গ দেখি মাল্যবান হাসে। 
তিনজনে যুদ্ধ করি মারি নারায়ণে ॥ জীহরি ফিরান তার করিয়া আশ্বাসে ॥ 
মাল্যবান কথা শুনি কহিছে স্থমালী। বিষুণ বলে, গরুড়, তিলেক থাক রণে। 
শুনিয়াছি নারায়ণ বলে মহাবলী ॥ পাঠাব রাক্ষলগণে যমের সদনে ॥ 
হিরণ্যকশিপু-আনি করেছে মংহার। তোমার সংগ্রামে লাগে ভ্িভুবনে ভয়। 
হেন বিষুঃ মারে বল শক্তি আছে কার ॥ রাক্ষমের রণে ভঙ্গ উচিত না হয় ॥ 
মালী বলে, সংগ্রামেতে বিনাশিব তারে । | উলটিয়! গরুড় আইল মহারণে। 

আর যেন দেবগণ যুদ্ধ নাহি করে ॥ এডিলেন চক্রবাণ বিঞুঃ ততক্ষণে ॥ 

বিষণ বঢ় কুচক্রী, কুঘুক্তি যত তার। চক্রবাণে মালীর মস্তক কাটি পাড়ে। 
সে মরিলে দেবতার টু£ট অহঙ্কার ॥ মাল্যবান স্থমালী পলায় উভরড়ে ॥ 
তিন ভাই মিলি অ'গে মারি নারাযণ। পুনঃ ফিরে নিশাচর, নাহি দেয় তঙ্গ। 
পশ্চাতে মারিব, আছে যত দেবগণ ॥ লোহার মুদগর হানে, ভয়ে কাপে অঙ্গ ॥ 
মূনি খধি মারিব, মারিব মিদ্ধ ঘতি। মাল্যবান বলে, তুমি থাকহ শ্রীহরি । 
ঘুচাইব দেবতার ম্বর্গের ববতি ॥ আজি রণে তোমারে পাঠাব যমপুরী ॥ 
এত বলি তিনজনে যুক্তি কৈল সার। শ্রীহরি বলেন, শুন বেটা মাল্যবান। 
ঘেড়া-ছাতী রথ-রখী সালিল অপার ॥ প্রতিজ্ঞা করেছি আমি দেবতার স্থান & 
তুলিল কটক-ঠাট রথের উপরে । অভয় লইয়া গেছে যতেক অমর । 
বৈকৃণ্টে চলিল তার! বিষুও জিনিবারে ॥ তোরে মারি ঘুচাইব দেবতার ডর ॥ 
মিংহনাদ ঘোর শব্দ করে ঘনে-ঘন। অবনীতে থাকিলে বধিব সবাকারে। 
বৈকুণ্টের দ্বারে গিয়া দিল দরশন ॥ প্রাণ ল,য়ে যাহ বেটা, পাতাল-ভিতরে ॥ 
গরুচড় বাহ্ছনে চড়ি এল নারায়ণ। মাল্যবাঁন বলে, বিষুঃ, কথা বড় টান। 
নারায়ণ-সম্মুশেতে বাজে মহারণ ॥ রাক্ষলের সঙ্গে যুদ্ধে হারাইবি প্রাণ ॥ 





শশী শামী ০ পপ টস পা পাপ ৮ ২ পা পপি াটিশা শশা পি ৮৮, সিন ৬. লা শা শসা পপ পাপ পাশ ০ 


মভাতকোপে নান অস্ত্র মারে নিশাচর । ॥ মাললাট দিয়া তবে গেল মাল্যবান। 
বাণবুষ্টি করিতেছে বিষ্ণুর উপর ॥ যত শক্তি আছে তোর, তত শক্তি হান ॥ 
ছাইল গগন-পথ দিগ দিশস্তর | বিক্রম করিয়া রহে হরির সম্মুখে । 
পড়িছে অসংখ্য বাণ পদ্রীশ তোমর ॥ অগ্নিবাণ শ্রীহরি মারেন তার বুকে ॥ 
জাঠাজাঠি শেল-শুল মুষল-মুগ্দর। । অগ্নিবাণে রাক্ষসের সর্ব-অঙ্গ পোড়ে। 


লেখাজোথা নাহি, বাণ পড়িছে বিস্তর ॥ ॥ সহিতে না পারে বীর, ধায় উভরড়ে ॥ 
6৪5৬ 


উত্তরকাণ্ড 


এ পি তত এত পি এটা সী টি রিট পিসি ৩ 


সী পি শিস শী তি পা তে পপি তান পা রা টি কি 2 শা সং লিসা ৯ 


প্হরির (রা রাক্ষলে লাগে ডর । 
পলায়ে রাক্ষল গেল পাতাল-ভিতর ॥ 
শ্রীহরির ভয়ে সবে প্রবেশে পাতাল । 
কুবের লঙ্কায় বদি করে ঠাকুরাল ॥ 
প্রথমে লঙ্কাতে রাজা মালী ও স্থমালী । 
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী ॥ 
চৌদ্দযুগগ রাজ্য করে লঙ্কায় রাবণ । 
তোমার প্রসাদে এবে রাজ। বিভীষণ ॥ 
রাবণে বধিল। তুমি, শক্তি অতিশয় । 
রাবণ হইয়াছিল রাক্ষস দুর্জয় ॥ 
অগস্ত্ের কথ! শুনি রামের উল্লাল। 
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥ 

- কি 


গ কুবেরের জল্ম, তপস্যা ও লঙ্কায় রাজত্ব ও 


আরাম বলেন, মুনি, করি নিবেদন | 
ব্রহ্ম-অংশে রাক্ষস জম্মিল কি কারণ ॥ 
তেমনি সম্ভান হয়, যেরূপ ওরস । 
ব্রাহ্মণের বীধ্যে কেন জন্মিল রাক্ষস ॥ 
বিশ্বশ্রবার পুভ্র কুবের দশানন। 
ছুই তাই ছুই জাতি হৈল কিকারণ॥ 
কুবের হইল যঞ্চ, রাক্ষস রাবণ | 
এক বীর্যে ছুই জাতি হল ছুই জন॥ 
বিশ্বশ্রবার ছুই পুভ সর্ববলোকে জানি । 
রাবণ রাক্ষল কেন, কহ মহামুনি ॥ 
অগস্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান। 
রাবণের জন্মকথা! কছ্ছি তব স্থান ॥ 
মহানুনি যে পুলস্ত্য ব্রন্মার নন্দন । 
ব্রহ্মার সমান মহাতপে তপোধন ॥ 
স্থমের্-পর্ববতে থাকে ষোগাসন করি। 
কেলি করিবারে এল অনেক হুন্দরী ॥ 
দেবতা -গন্ধর্ব-কন্তা আইল বিস্তর । 
সথী সী মিলি কেন করে নিরম্তর ॥ 


| 
ূ 
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পালি পিল পণ পাশ পিষ্ট পিপি উলিস্তি পি পরি ৮৩ পাট ভিপি পা ৩৩ এ 


তৃণবিষ্ু- মুনি-কল্ত। রূপেতে অপ্লরা ! 
ব্রৈলোক্যমোহিনী ধনী নাম স্বযবরা ॥ 
মুনি থাকে তপস্যাতে মুদি দুই আখি! 
সেইখানে নিত্য আসে কন্কা শশিমুখী ॥ 
নাচে গায় মুনির নিকটে করে রঙ্গ । 
প্রতিদিন মুনির তপস্যা! করে ভঙ্গ ॥ 
কোপেতে পুলস্তযমুনি শাপ্‌ দিলা তারে। 
বিন।-পুরুষেতে গর্ভ হইবে উদরে ॥ 

তবু নাহি গুনে কন্যা, নাচে গায় স্থখে। 
কোপেতে পুলস্তামুনি শাপিলেন তাকে ॥ 
না শুন আমার কথা কোন্‌ অহঙ্কারে । 
মুনি-শাপে কম্ঠার স্তনেতে ভুদ্ধ ঝরে ॥ 
অপমান পেয়ে গেল পিতার আলম । 
কন্যার দুর্গতি দেখি পিতা স্তব্ধ হয় ॥ 
ভূণবিন্দু শুনিয়া দকল বিবরণ । 
পুলস্ত্য-নিকটে গেল মলিনবদন ॥ 
প্রণাম করিল গিয়া পুলস্তের পায়। 
জিজ্ঞাসা করিল মুনি, বসতি কোথায় ॥ 
তৃণবিন্দু বলে, থাকি এই শিরিপুরে । 
দিয়াছ দারুণ শাপ আমার কচ্ছারে ॥ 
অনুঢ়া কন্যার গর্ভ শুনি লাগে ভ্রাস। 
স্তনযুগে দুগ্ধ ঝরে, একি সর্ববনাশ ॥ 
মুনি বলে, তব কন্তা বড়ই চঞ্চল | 
ভাঙ্গিল তপস্ত্া মোর করি অবহেল! ॥ 
করিল যে কুকম্্ন যৌবন অহঙ্কারে। 
দিয়াছি তাহার মত প্রতিফল তারে ॥ 
তৃণবিন্দু বলে, দোষ ক্ষম মহাশয়। 

তুমি না করিলে দয়া জাতি নাশ হয় ॥ 
মুনি বলিলেন আর কি আছে উপায়। 
বলেছি যে কথা, তাহা খণ্ডন না যায় ॥ 





: তণবিন্দু বলে, মুনি কর অবধান। 
| পরম তপস্বী তুমি ব্রহ্মার সমান ॥ 


॥ 


তোমার অসাধ্য কিছু নাছিক সংসারে । 
ইহাতে সকলি তুমি পার করিবারে ॥ 


সরি: লিপি লি সি 


বালিক। চা কন্যা! বিবাহ; ন! হয়। 
হেন কম্য1 গর্ভবতী, শুনি লাগে ভয় ॥ 
পাঁপেতে হইল গর্ভ, কেহ না বৃঝিবে। 
বলহু কেমনে মুনি, জাতি রক্ষা হবে॥ 
মুনি বলে, ভৃণবিন্দু, 
কিরূপে হইবে তব কশ্যার নিষ্কৃতি ॥ 
ভূণবিন্দু বলে, যদি হইলে সদয়। 
সেই কম্তা। বিভা তুমি কর মহাশয় ॥ 
মুনির হুইল যন বিভা করিবারে। 
তৃণবিন্দু কম্যাদান করিল মুনিরে ॥ 
করিল মুনির সেবা কলন্চা গুণবতী । 
মুনি তারে দিল বর হ'য়ে হষ্টমতি ॥ 
মম শাপে গর্ভ হয়ে পেলে অপমান । 
মম বরে গুলবিবে উত্তম সম্ভান ॥ 
সেই গর্ভে বিশ্বশ্রবা জন্মে মহামুনি | 
ভতরদ্বাজ-কন্যা বিভা করিলেন তিনি ॥ 
তরদ্বাজ-ষুনিকম্1, নাম ভার লতা | 
তার গর্ডে জন্মিলা কুবের মহারথ! ॥ 
বিশ্বশ্রবা-ওরসেতে কুবেরের জন্ম । 
কুবের করিল তপ আরাধিয়া ধণ্ম ॥ 
কুবের করিল তপ সহত্র বৎসর। 
তার তপ দেখিয়া ব্রহ্মার লাগে ডর ॥ 
কুবের ব্রহ্দার বরে হুইল অমর । 
অমর হইল আর হৈল ধনেশর ॥ 
পবন বরুণ ঘম অগ্নি পুরন্দর | 
সবে মিলি কুবেরে দিলেন বহু বর ॥ 
পাইল পূষ্পক রথ, কি ক'ব বাখান। 
আপনার হাতে ব্রহ্গা করিল! নিম্মাণ 
রখসজ্জ1 করি দিল রথের সারথি । 
রাজহংস বহে রথ পবনের গতি ॥ 

দশশ যোজন রথ সে অতি স্থচিকপ। 
পৃথিবী ভ্রমিতে পারে, যদি করে মন ॥ 
বর পেয়ে কুবেরের হর্ধ (ছল মনে । 
প্রণাম করিল গিয়া পিতার চরণে ॥ 





কি আছে যুকতি। 
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অতুল রা ব্রহ্মা দিলা মোরে দান। 
সবে মাত্র নাহি দিল! থাকিবার স্থান ॥ 
পিতার নিকটে যঙ্ষ করিল মিনতি । 
আভ্ঞ! কর, কোথা পিতা, করিব বসতি ॥ 
বিশ্বশ্রবা! বলে, ভুমি ধন-অধিকারী । 
তোমার বসতি যোগ্য ন্্ণলঙ্কা পুরী ॥ 
রাক্ষসের রাজ্য সেই পুরী মনোহর । 
রাক্ষল পলায়ে গেছে পাতাল-তিতর ॥ 
কুবের বলেন, পিতা, করি নিবেদন । 


| রাক্ষস পলায়ে গেছে কিসের কারণ ॥ 


বিশ্বশ্রবা বলে, দুষ্ট নিশাচরগণ | 

দুষ্ট দেখি বিপু হইলেন নারায়ণ ॥ 
বিষুতর সঙ্গেতে যুদ্ধ করিল বিস্তর । 
বিষুচক্রে মরিল অনেক নিশাচর ॥ 
কোপেতে করিল আজ! দেব গ্ীনিবাঁস। 
পৃথিবীতে থাকিলে করিব সর্বনাশ ॥ 
বিষুঃভয়ে ভঙ্গ দিল যত নিশাচর । 
লুকাইয়! রহে গিয়! পাতাল-ভিতর ॥ 
সে অবধি শৃম্ত পড়ি আছে লক্কাপুরী। 
থাক পুজ্র তথ! শিয়া ধন-অধিকারী ॥ 
পিতৃ-আজ্ঞা পেয়ে সে কুবের হস্টমতি | 


| লঙ্গার ভিতরে গিয়া করেন বনতি ॥ 


মাসকে 


গ রাবণ, কুন্তকর্ণ ও বিভীষণের জল্ম, 
তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি ও 


পু্পক বিমানে কুবের ঘোরে অস্তরীক্ষে । 
পাতালে থাকিম়া। তাহা রাক্ষতসেরা দেখে ॥ 


॥ দেখিয়া দ্বিগুণ খেদ বাড়িল অন্তরে । 
 রাক্ষসের স্বর্ণলঙ্কা লইল কুবেরে ॥ 
“ বলসিয়। মজণা করে লয়ে মন্দ্রিগণে । 


কুবেরের স্থানে লঙ্কা লইব কেমনে ॥ 


। বিশ্বশ্রবা অধিকারী হঃয়েছে লঙ্কার। 


দন পিতৃধনে তাহার হয়েছে অধিকার ॥ 
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পুনঃ যদ্দি বিশ্বশ্রবা-পুজ্র এক হয়। 
পিতৃধন বলি সে লঙ্কার ্দংশ লয় ॥ 
যদি হয় দেহ্িত্র বিশ্বশ্রবার নন্দন | 
ছুই দিক অধিকারী হবে হেন ভান ॥ 
এতেক মন্ত্রণা করি ভাবিল মনেতে। 
বিশ্বশ্রবায় দান দিব আপন ছুহিতে ॥ 
খলের স্বভাব খল ছাড়িতে না পান্ে। 
কোপে ডাকে মাল্যবান আপন কম্তারে | 
নিকষ। তাহার নাম নবীন-যৌবনী | 
আকলঙ্ক শশিমু্খী মরালগামিনী ॥ 
স্বগেন্দ্র জিনিয়' কটি, রামরন্তা উরিচ । 
হরিণাক্ষী, কামধনু জিনি যুগ্ু ভুরু ॥ 
জিনি রস্তা তিলোতমা নিরুগমা নারী । 
তিলফুল জিনি নাসা নিকষা হুলন্দরী ॥ 
যৌবন-তরঙ্গে বক্ষে তঙ্গিযা সঠাম 
পিতার চরণে আসি কারিল গাণাম ॥ 
মাল্যখান ধলে এস, প্রাণের ক্বমাত্রী । 
সাবিত্রী-সমান হও আশীর্বাদ করি ॥ 
ওন বলি কন্যা, তুমি রূপেতে রূপসী | 
তাহাতে মজাবী বড়, জাতিতে রাক্ষলী ॥ 
এই উপরোধ করি তোমার গোচর । 
বিশ্বশ্রবাপাশে গিয়া মাগ পুজবর ॥ 
তাহার রমণী হয়ে থাক তার ঘরে। 
যেরূপে জনমে পুজ্র তোমার উদরে ॥ 
পিতার বচনে অতি হইয়া লাঁজ্জত। 

যে আজ্জ। বলিয়া চলে হইয়া ত্বরিত ॥ 
একে ত রূপসী বালা ভূবনমোহিনী। 
করিয়া বিচিত্র সাজ চলে হব্দনী ॥ 
মহাষুনি বিশ্বশ্রবা রত তপস্যায়। 
নিকষ! বিচিত্র বেশে সম্মুখে দাড়ায় ॥ 
এবিশ্বশবা জিজ্ঞাসিল, কে তুমি রূপসী । 
নিকষ। কহিল, আমি পুক্র-অভিলাধী ॥ 
পত্বীভাৰে আলয়েতে থাকিব তোমার । 
মুনি বলে, থাক প্রিযে, গুহেতে আমার ॥ 





সর্ববমতে আদরিণী হবে মম বরে। 
এক কন্ত1, তিন পুজ পরিবে উদরে ॥ 
জ্যেষ্ঠ পুক্র হবে অতি বিকৃত আকার । 
বাহুবলে শাসিবেক এ তিন লসর ॥ 
হইবে মধ্যয পুল্র সে অতি-ছুজ্জন | 
ধরিবে অদ্ভুত বল, অদ্ভুত ভক্ষণ ॥ 
করিবেক অনচ'র দেব-দ্বিজে ছিসে | 
। আপনার দামে তার! ছরিবে দব্শে ॥ 
' কন্যা হবে দুরন্ত দ্রুঃঈলা অতি লেোভা। 
| দেই মজাইবে- সৃষ্টি হইয়া! বিধবা ॥ 
কুলের বিচিত্র পুল হইবে কনিষ্ঠ। 
দেব-দ্দিজ্জ-গুরুভক্ত ধন্শীল শ্রেন্ঠ ॥ 
এতেক কহিল যদ্দি মুনি মহাশয় । 
নিকষার ছুই চক্ষে বারিধারা ব্য ॥ 
যোড়হাতে কহে তবে মুনির গোচর। 
আমারে কেমন আজ্জ্ঞা কৈলে মুনিবর ॥ 
»তামার গরসে পুজ জন্মিবে যে জন। 
শশ্ুশীল না ছষ্টাব, একথা কেমন ॥ 
| শুনি বলে, বিযাপিভ নাহ সন্দগী। 
| দৈবের ঘটনা আমি এশুইতে নারি | 
| অগ্নির পরতন-কালে চাহিয়াছ বর। 
র অগি-হেন ছুই পুত্র হইবে দুর ॥ 
| এত বলি বিশ্বশ্রবা তপস্যাতে যান। 
। নিকষ। প্রসব কৈল চ'গ্িটি সন্তান ॥ 
। গ্রথম সন্তান হয় অপুবর্ব-দর্শনি | 
। দশ মুণ্ড, কুড়ি বাহু, বিংশতি লোচন ॥ 
সর্ববজ্যেন্ড রাবণ, ভুবন কাপে ডরে। 
কুম্তকর্ণে প্রসব করিল তার পরে ॥ 
॥ বিকৃত-আকার, দেহ বিষম-লক্ষণ | 
| তারে দেখি অন্তরে কাপিল দেবগণ ॥ 
সৃতিকাগৃহেতে এসেছিল যত নারী । 
মুখে পুরে একেবারে সাপটিয়া ধরি ॥ 
৷ কম্তাওতু ভূমিষ্ঠ হইল তার পরে। 
ঠা মুখের গঠন দেখি সবে কাপে ডঙ্জে ॥ 
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পিহ লিহ করে জিহবা, বিপরীত মাথ!। 
নাকের নিঃশ্বাস তার কামারের জাতা! ॥ 
অঙ্গুলিতে নখ যেন কুলার আকার । 
শৃরপনখা নাম তার বিখ্যাত সংসার ॥ 
কম্যা দেখি নিকবার পুলকিত মন। 
অবশেষে ভূমিষ্ঠ ধার্মিক বিতীষণ ॥ 
তিন পুজ এক কন্যা করিল প্রসব । 
শুভ সমাচার পায় রাক্ষসের! সব ॥ 
অনেক রাক্ষস-সঙ্গে এল মাল্যবান । 

বহু ধন-রত্র দিয়া করিল কল্যাণ ॥ 
ক্ষণমাত্র দেখিয় সস্থির কৈল মন। 
বিষুর ভয়েতে করে পাতালে গমন ! 
বিশ্বশ্রবা-আশ্রমেতে নিকমা রহিল 
মনুষ্য-আচারে তথা কতদিন গেল ॥ 
দশানন বসি আছে নিকষার কোলে । 
পিতা সম্ভাষিতে এল কুবের সেকালে ॥ 
কুবের প্রণাম করি পিতার চরণে । 
সঙ্কেতে নিকষ। তারে দেখায় রাৰণে ॥ 
আসিয়াছে কুবের দেখহু বিদ্যমান । 
বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তব যক্ষের প্রধান ॥ 
বিধাতা দিয়াছে করি ধন-অধিকারী। 
সেই অহঙ্কারে ভোগ করে লঙ্কাপুরী ॥ 
তব মাতামহ নিশ্মাইল এই লঙ্কা । 
রাক্ষসের রাজ্য পেয়ে নাহি করে শঙ্কা ॥ 
ভহারে জিনিয়। লঙ্কা পার যদি নিতে । 
তবে ত আমার ব্যথ! ঘুচিবে মনেতে ॥ 
দশানন বলে, মাতা, না ভাব বিষাদে। 
কেড়ে লব লঙ্কাপুরী তোমার প্রসাদে ॥ 
কঠোর তপন! ধদি করিবারে পারি । 
কুবেরে জিনিয়া তবে লব লঙ্ষাপুরী ॥ 
খুনিয়। মায়ের খেদ হইয়। কাতর | 
তপস্ত! করিতে যায় হিমান্দ্রিশিখর ॥ 
কুস্তকর্ণ দশানন আর বিভীষণ । 
গোকর্ণ-বনেতে তপ করে তিন জন ॥ 


& 
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 কিজানি কাহার পদ লইবে কাড়িয়া। 


কাত্তবাসী রামায়ণ 


৮ শা শিস সি সরি ৯ শি ্ 


কুস্তকণ করে তপ বড়ই দুর । 
উদ্ধপদে হেটমাথে থাকে নিরস্তর ॥ 
গ্রীষ্মকালে অগ্রনিকুণ্ড স্বালে চারিপাশে। 
সেই অগ্নি-শিখ। গিয়া লাগয়ে আকাশে ॥ 
শীতকালে জলে থাকে দিবস-রজনী । 
মাহিক আহার নিড্র।, শ্বামগত প্রাণী । 
কতদিন ফল মূল করিল আহার । 
রাক্ষসের তপ দেখি (দবে ৮মণ্কার ॥ 
কঠোর তপস্থ। তারা করে তিনজন | 
বৃক্ষের গলিত পঞ্র করযে ভক্ষণ ॥ 
অনাহারে নিরন্তর বায়ু আহারেতে। 
তিন ভাই তপস্যা! করিল বিধিমতে॥ 
নাহিক শিশির উদ্ত, নাহিক বরিষে। 
করয়ে কঠোর তপ রাল্য-শভিলাষে ॥ 
মাথায় পিঙ্গল জটা, বাকল পিধান। 
আচরিল তপস্যার্‌ যেমত বিধ!ন 

কাম ক্োধলোভ আলি জারি নম রিতা) 
অস্থিচ মুসার হৈল, জীণঞ্ম বণ ॥& 
তপস্যা কগ্িল পঞ্চ সহজ বশর | 
রাক্ষসের তপস্যাতে ব্িিভুবানে ভর ॥ 
ঘতেক দেবতাগণ চিন্তিত অন্তরে । 
কাহার সম্পদ্‌ লবে দুষ্ট নিশাচরে ॥ 
ইতর বলে, আমার ইল্দত্থ পাছে লম়। 
চন্দ্র-সুধ্য ভাবে সদা, কিজ্ঞানি কিহয়। 
যম বলে, লইবেক মম অধিকার । 
পাতালে বাহ্থকি ভাবে, কি হবে আমার ॥ 
ন। জানি, কি বর চাহে দুষ্ট নিশাচর । 
সকল দেবতা গেল ব্রশ্মার গোচর ॥ 
ব্রহ্মার নিকটে গিয়! কহিল! তখন। 
রাক্ষল তপস্থা। করে অতীব ভীষণ ॥ 


। নিশাচরে সান্ত্বনা করহু তুমি শিয়া ॥ 


ঃ 


৫৫০ 


এতেক গুনিয়। ব্রহ্মা গেলেন সত্বর | 
ব্রহ্মা বলিলেন, বর মাগ নিশাচর ॥ 


সী শর্টস পিন শপ লাশ এ 





০ 





কস উহ এ লিস্ল অপর 


রাবণ বলে, বর ঘদি দিবে মহাশয় । 
আমারে অঙ্গর বর দিতে আজ্ঞা হয় ॥ 
ব্রহ্ম! বলিলেন, তুমি চাহ অন্য বর। 
আমি না পারিব তোমা করিতে অমর ॥ 
দুষ্ট নিশাচর জাতি, নহ ধর্ন্মপর | 
মজাইবি স্যগ্রি তোরা হইলে অমর ॥ 
রাবণ বলিল, যদি না কর অমর । 
তোমার স্থানেতে নাহি চাহি অন্য বর ॥ 
যখা ইচ্ছা তথ ব্রহ্মা করহু গমন । 
এত বলি পুনঃ তপ করয়ে রাবণ ॥ 
রাক্ষসের তপ দেখি কাপে ঝিিভুবন । 
বিষম উৎ্কট তপ করে তিন অন ॥ 
কুস্তকণ করে তপ অতীব দুক্ষর। 
হ্েটমাপা উদ্ধীপদে রছে নিরস্তর ॥ 
গ্রীক্মকালে অগ্নিকুণ্ড স্বালে চারিপাশে । 
উপরেতে খরতর ভাক্কর প্রকাশে ॥ 
বলিষাতে চারিমাল থাকে পস্মাসনে | 
শিলা-বরিষণ-ধার। বহে রাতিহদিনে ॥ 
শীতকালে ছিমজলে থাকে নিরন্তর । 
এইরূপে তপ করে অবুত বহুনর ॥ 
অযুত বৎসর তপ তপনের স্যানে। 
উদ্ধীকরে, দুই বাহু ঠেকিছে গগনে ॥ 
অযুত বৎসর তপ করে বিভীম্ণ। 
স্বর্গেতে ছুন্দুভি বাজে, পুষ্পবরিষণ ॥ 
অযুত বনর তপ কপিল রাবণ । 
অনেক কঠোর তপ করে দশানন ॥ 
এক মাথা কাটে এক হাজার বসরে। 
ব্রহ্মারে আন্তি দেয় অগ্নির উপরে ॥ 
নয় মাথ! কাটে নয় হাজাব বসরে। 
শেষ ষুণ্ড কাটিরারে ভাবিল অন্তরে | 
খড়গ ধরি শেষ মুণ্ড করিতে ছেদন। 
ব্রহ্মা আসি উপনীত রাবণ-সদন ॥ 
ব্রহ্মা বলিলেন, তপ ন! করিহু আর। 
যত চাহ তত দিব ধন অধিকার ॥ 


উত্তরকাগ্ড / 


শপ পিপিপি সস আপ পি শপ সপ পি াশিশিশীপাশি সী তি 






শর তা শিস্পিরিসপাস্সটিা শী তা আপস সত সি আর এটি পাপী এরি 


দশশানন বলে, যদি মোরে দিবে বর। 
তব বরে সংলারেতে হইব অমর ॥ 
ব্রহ্মা বলে, এই বর বড়ই ছুকষর। 
ছাড়িয়া অমর-বর চাহ অন্য বর ॥ 
রাবণ বলিল, যদি না কর অমর । 
সদয় হইয়া দেহ চাহি যেই বর ॥ 

যক্ষ রক্ষ দেবতা কি গন্ধর্বব অপ্নর | 
চরাচর খেচর পিশাচ বিষধর ॥ 
কারে! হাতে ন। মরিব এই বর দেহ। 
সকলে জিনিব আম, না পারিবে কেহ ।॥ 
ব্রহ্মা বলে; যে বর চাহিলে নিজ মুখে। 
তুষ্ট হ'য়ে সেই বর দিলাম ভোমাকে ॥ 
যত যত জাতি বীর আছয়ে সংসারে । 
নিজ বাহুবলে তুমি জিনিবে সবারে॥ 
বাকি আছে ছুই জাতি নর ও বংনর! 
দশানন বলে, মোর তাহে নাহি ডর॥ 
বাকি যে বানর-নর ধরি তক্ষ্যমধ্যে । 

নর আর বানরে কি জিনিবেক নু ॥ 
রাবণ বলিছে পুনঃ করি যোডউকর। 


কাটা মুণ্ড যোড়। য'বে, দেহ এই বরু ॥ 
ব্রহ্মা বলে, দিই বর শুন হে রাবণ । 


মুণ্ড কাটা গেলে তব না হবে মরণ ॥ 
কাটামুণ্ড যোড়া তব লাগিবেক স্কন্ধে। 


' ব্রাৰণ প্রণাম কৈল মনের আনন্দে ॥ 


তবে ব্রহ্ষা উপনীত বিভ্ীষণ স্থানে | 


বর মাগ বিভীষণ) যাহা জ্য মুন ॥ 


বিভীষণ প্রণঙ্গিল যুর্ড ভ্ুহই কর। 


। ধশ্মেতভে হউক মতি, মাগি এই বর।॥ 
& ব্রহ্ধ' বলিলেন, তুদ্ট হইল'ম মনে । 


ক্ষ অমর হপ্র আমার বচন ॥ 
বিনা শ্রমে সর্ববশান্ত্রে হবে নিপুণ । 
ভ্রিভুবনে সকলে ঘুধষিবে তব গুণ ॥ 


তার পরে কুম্তকণে গেলা বর দিতে। 


দ্দি দেখিয়া! ত দেবগণ লাগিল কাপিতে॥ 
৫৫১ 


দেবগণ বলে, ভাগ্যে না জা গে ্ি হয। 
বিনা বরে কুম্তকর্ণে দেখে ল'গে ভয় ॥ 
বিধির নিকটে বর পেলে কুম্তকর্ণ। 
সলিয ,দবভগাণ করিবেক চুণ ॥ 
এত স্টাব দবগণ করিয়া হকতি। 
ডাক দিয়া আনাইল দেবী সরম্বতী ॥ 
দেবীরে কহিল তবে যত দেবগণে। 
এই নিবেদন মাতা, তোমাত্র চরণে ॥ 
বিধি গিয়াছেন কুশ্তকণে ছি,ত বর। 
বৈস গিয়া রাক্ষসের কণ্ের উপর ॥ 
বর দিতে প্রজাপতি চাহিবে যখন। 
তুমি বলো, নিদ্রা আমি যাব অনুক্ষণ । 
পাঠালেন যুক্তি করি যতেক অমর । 
দেবী বনসিলেন তার কণ্টের উপর ॥ 
বিধি বলে, কি বা বর চাহ নিশাচর । 
কুস্তকর্ণ বলে, নিদ্রা যাব নিরস্তর ॥ 
বিরিঞ্চি বলেন, বর চাছহিলে যেমন | 
(দবানিশি নিদ্রা যাহ হয়ে অচেতন এ 
সরস্থতী চলিলেন আপন ভবন । 
নদ! যায় কুম্তুকর্ণ হয়ে অচেতন ॥ 
রর শুনি দশানন এল শীত্রগতি | 
ব্রহ্মার চরণে ধরি করয়ে মিনতি ॥ 
দশানন বলে, স্ষথি আপনি স্থজিলে । 
ফলসহ বুক্ষ কেন কাট ডাল-মুলে ॥ 
কুস্তকণ তোমার সন্বন্গে হয় নাতি । 
এমন দারুণ শাপ না হয় যুকতি ॥ 
নিদ্রা যাবে তব বাক্যে, না হইবে আন। 
নিদ্রোজাগরণ প্রভূ, করহ বিধান ॥ 
কাতর হইয়। ধরে ব্রল্গার চরণে । 
কুস্তকর্ণ-বর খুনি ভাসে দেবগণে ॥ 
সদয় হইয়! ব্রহ্মা বালিলা বচন । 

ছয় মাস নিদ্রা, এক দিন জাগরণ ॥ 
অদ্ভুত ধরিবে বল, অদ্ভুত ভক্ষণ । 
লক্কেশ্বর সমরে জিনিবে ভ্রিভুবন ॥ 





কীতিবাসী রামায়ণ 
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মাল্যবান কোল 


| পু 
। না আটিবে যুদ্ধে কেহ কৃম্তব ন- রাঙা ৃ 


কাচা নিদ্রা ভা!ঙ্গলে যাইবে ফম্ঘরে ॥ 

এতেক বলিয়। ব্রঙ্গা গেলা নিজ স্হানে। 

দুই ভাই কুন্তকর্ণে ক্ষন্ধে করি আনে ॥ 

বিশ্বশ্রবং-ঘরেতে আইল তিন জন। 

রাবণ পাইল বর, কাপে জিভুবন ॥ 
০০০ 


গু কুবে€রধ নিকট হইতে লঙ্ষারাজা গ্রহণ & 
আনিয়া স্বমালী চা আত হরমিত। 
পাতাল হইতে তারা উঠিল ত্বরিত॥ 
হ্বমালী রাক্ষস উঠে লাঘ়ে পাবিজান | 
মহে'দর মারীচ প্রহন্ত অক্শ্পন ॥ 
নিজ পরিবার লয়ে ভাঠ মালাবান। 
বড্রমুষ্টি বিরূপাক্ষ ধু খরশান ॥ 
কিল মাল হালের উহ্যে চাবি জন। 
খাপয়ক সে চারি জলে নিত হালীস্ণ ॥ 
দিয়া কহে দশাননে। 


উঠিলাম প্রন সবে ভোযার কল্যাণে ৪ 


যে কাল তোমার ব'গো কন্ত। দি দান। 
। সেই দিন ভাবি দুঃখে পাব পরিত্রাণ ॥ 


শপ পপিস্পসপী পপ পপ স্পট আত পাপ সদ শা তপস্দ। শি 


হ,য়েছিনু পাতাল-নিবাসী | 
তোষার ভরসা পেয়ে বিবীতে আনি ॥ 
রাক্ষসের রাজ্ঞ সে কনক লক্কাপুরী। 
হয়েছে সে লঙ্কায় কুবের অধিকারী ॥ 


বিস্ঃভয়ে 


1 কুবের নিকটে দূত প্রের একজন । 


ৃ 
ৰ 


লস্কাপুরী ছেড়েযাক, নহে দিক রণ ॥ 


॥ অন1বাসে এরূপ রহিব কতকাল । 


লঙ্কা পুরী কেড়ে লয়ে করঠাকুরাল ॥ 


। ব্লক্ষ বলে, মাতামহু, কি কহ আপনি । 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাগুরু পিতৃতুল্য মানি ॥ 


জ্যে্ত-সঙ্গে বিসংবাদ কোন্‌ জন করে। 


রে হেন বাক্য না বলিহ সভার ভিতরে ॥ 


উত্তরকাগুড 


- স্স্পপ্পপিস্প সপ পি পা আমি রে 
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রাৰণ এতেক যদি কহে মাল্যবানে। 
প্রন্স্ত ডাকিয়া! বলে সভা বিছ্ধমানে ॥ 
কুবেরে মান রাখ, জ্ঞাতিগণ ছুঃথী। 
ক্রিভুবনে কে আছে ভ্রাতার সুখে সহুথী ॥ 
দেখ, দেব-দানব-গন্ধর্্ব দৈত্যগণ । 
জ্ঞাতাকে মারিয়া! রাজ্য লয় কতজন ॥ 
তাহার প্রমাণ দেখ, কহি তবন্থান। 
মন দিয়া! শুন তবে তাহার বিধান ॥ 
বৈষাত্রেয় ভাই মারে দেব পুরন্দর | 
ভাই মারি স্বর্গেতে হইল দণ্ডধ্র & 
গরুড়ের ভাই নাগ সর্বলোকে জানে। 
গরুড় পাইলে খায় হেন স্পগণে ॥ 
সর্বজন ভাই মেরে করে ঠকুরাল। 
ভাতের গৌরব কে রেখেছে কতকাল ॥ 
গুরু বলি মান, কিন্ত জ্ঞাতি মনো দুঃখ । 
কুবের প্রভুত্ব করে, তোমার কি স্থখ ॥ 
পৃর্বেবে জননীকে তুমি দিম্াছ আশ্বঘদ। 
জিনিয়া লইব লঙ্কা কুবে,রব ১27, 
ভুলিলে সে সব কথা তুমি কি কারণ। 
ইহা! শুনি উগ্যোগী হইল দশানন | 
তখনি ডাকিয়া দূতে কছিছে রাবণ । 
দুত, তুমি যাহ শীত্র, কহ বিবরণ & 
রাবণের দূত গিয়া নোঙাইল মাথা । 
যোড়হাতে কুবেরের স্থানে কহে কথ! ॥ 
রাক্ষলের রাজ্য এই স্বণ-লঙ্কাপুরী। 
এ-স্থানে কেমনে রবে ধন-অধিকারী ॥ 
আপন গৌরব রাখ রাবণ-সম্মান। 
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাহ অন্য স্থান ।॥ 
হুরস্ত রাক্ষসজাঁতি, বুদ্ধি বিপরীত । 
লঙ্ক। দিয়! রাবণেরে করহু পিরীত ॥ 
মাতানহ-রাজ্য তাই অধিকার করে। 
কি সম্পর্কে আছ তুমি লঙ্কার ভিতরে ॥ 
রাবণ গৌরব রাখ শুন ধনেশ্বর। 


ছাড়িয়া কনক-লক্ক। যাহ স্থানান্তর ॥ 
৬ 


রাবণের দূত যদ্দি এতেক কহিল । 

1 কুবের পিতার কাছে সব জানাইল ॥ 
বিশ্বশ্রবা বলে, গুন ধন-অধিকারী । 
ছুর্ত রাক্ষল, আমি কি করিতে পারি ॥ 

| ব্রহ্মার বরেতে নাহি মানে বাপ-ভাই। 

| থাক গিয়। স্থানাপ্তরে ছন্দে কাজ নাই ॥ 

| কৈলাস পর্বতে যাহ, যথা ভাগীরথী | 

| সেইখানে গিয়। ভুমি করহু বসতি ॥ 

বিশ্বশ্রবা বচনে কুবের পুলকিত । 
রাবণের দূত গেল কহিতে ত্বরিত ॥ 
কুবের পাঠায় দূত করিয়া মিনতি | 
মম আশীর্বাদ বল রাবণের প্রতি ॥ 
ছাড়িয়া কনক লঙ্ক। ঘাব স্থানান্তর | 
কিজ্ত নাছি আংশা-অংশী ধনের উপর ॥ 
ভ্রিশ কোটি যক্ষে বে কুবেরের ধন । 
লঙ্কা! ছাড়ি কৈলাসেতে করিল গমন ॥ 
লঙ্ক। পেয়ে রাক্ষসের পরম পিরীতি । 
লঙ্কাতে করয়ে রাজ্য রাক্ষস দুশ্মতি ॥ 
মন্দ্রণা করিয়া তৰে ধত নিশাচরে । 


রাখণে কপিল রাজ! লক্কার ভিতরে ॥ 
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৬ রাবার [বিবাহ ও ম্েত্নাদের জল্ন ৬ 
মগয্া করিতে গেল ভাই তিনজন। 

ময়দানবের সনে ছল দরশন ॥ 
আছে তার কন্ঠারত্ব লর্ববলোকে জানি। 
ভ্রিভুবন জিনি কন্তা রূপেতে মাছিনী ॥ 
কনয। দেখি পিতামাতা বড়ই ভাবিত। 
কারে বিভ। দিব কন্তা, ন! জানি বিহিত ॥ 
রাবগ বলে, কন্যা লয়ে কেন আছ বনে। 
দ[নব আপন-কথ। কছে, রাজ শুনে ॥ 
দানব বলিল, অবধান মন্থাশঘ । 


কোন্‌ কুলে জন্ম তব, দেহ পরিচয় ॥ 
৩ 


টি... টিউিউিউউউউ ০ 


কে 
চট 





রাবণ বলে, আমি বিশ্বশ্রবার নন্দন! 
সাক্ষসে্র রাজ! আমি নাম দশানন ॥ 
ময় বলে, অমি বিশ্ব শ্রবায় ভাল জানি । 
বিবাহ করহ মোর কণ্যারে আপনি ॥ 
কন্তাদংন করে ময় পাইয়া কৌতুক । 
শক্তি ন'মে শেলপাট ছিলেন যৌতুক ॥ 
শমনের তনী শেল ঈ্গতে বিদিত। 
সেই শেলে হইলেন ল্ম্মনণ মুষ্ছিত ॥ 
র'বণের ব্রঙ্গশাপ দানব নাজানে। 


কন্যা দ'ন করিয়া বিস্মিত হৈল মনে ॥ - 


বলির'জ্র-দৌহিত্রী মে ন'মে বজন্ব'লা ! 
কুম্তকর্ণ বিভা কৈল রূপে চন্রকলা ॥ 
সাত মে'জন দার্- সঙ্গ কুন্তকর্ণ বীর । 
তিন যে'জন দীব'কার কন্যার শরীর ॥ 
বর কন্তা উভয়ে হইল স্থশোভন । 

চি রাজযেটক ব্রহ্ম করিল স্থজন ॥ 
সরম1 ন'মেতে ছিল গন্ধরর্ব-কুমারী | 
বিভীনণ বিভা কৈল পরম'স্রন্দরী ॥ 
মুগয়াতে গিয়া বিভা কেল হপোবনে । 
বিবাহ করিয়া ঘরে এল তিন জনে ॥ 
মন্দেদপ্লী-গঞে জন্মে পুক্র মেঘনাদ । 
তারে দেখি দেবগণে গণয়ে প্রযাদ ॥ 
মেঘের গঞ্জ তন গঞ্জে লহকার ভিতরে। 
দেব দৈত্য ত্রিভ্ুবন কাপে যার ডরে ॥ 
কৌতুকে রাবণ রাজা অছে লঙ্কাপুরে। 
দেব-দানবের কন্যা লয়ে কেলি করে।॥ 
লঙ্কাপুরে কুসম্তকর্ণ'নিদ্রো-শ্রচে তন । 
ভ্রিংশহ যোজন ঘর বান্থিল রাবণ ॥ 
পরিখা যোজন দশ আড়ে পরিসর । 
কুন্তকর্ণ নিদ্রা যায় তাহার ভিতর ॥ 
ত্রিশকোটি রাক্ষসে গৃহের দ্বার রাখে । 
কুম্তকর্ণ নিদ্রা যায় আপনার হখে ॥ 
চ'রি চারি ক্রোশ বুড়ে ঘরের ছুয়ার। 
রতন পালস্কে শুয়ে বীর অবতার ॥ 


কাশ্তবাসশ রামায়ণ 
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শুন্য হৈতে দৃষ্ট হয় অন্ধ কলেবর। 
কুম্তকর্ণ দেখি কাপে যতেক অমর ॥ 
কুস্তকর্ণ নিদ্র। ভাঙ্গি উঠিবে যে-দিনে। 
স্বর্গ মত্তয পাতালে সকলে তাহ। জানে ॥ 
সেই দিন সকলেতে সাবধানে ফিরে । 
দেবগণ কম্পমান অমর-নগরে ॥ 
কুম্তকর্ণ নিদ্রা যায় ঘরের ভিতরে । 
দেখিয়া ত পুরন্দর চিন্তিত অন্তরে ॥ 
রাবণ বিধির বরে ক।রে নাহি মানে। 
দেব-দানবের কন্যা ধ'রে ধ'রে আনে ॥ 
ইন্দ্রের নন্দনবন আনে উপাড়িয়।। 
কার সাধ্য নিবারণ করিবে আসিয়া ॥ 
মুনি-ধধি-দেবতার হি*সা ক'রে ফিরে। 


যম নাহি নিদ্র। যায় রাবণ্রে ডা ॥ 
- 2253 2৮ 


৬ রাবণের কুবের বিজন বাত্রা ৬ 

রাবণের যত কম্ম কুবের শুনিল। | 
ধর্ম তারে বুঝাইতে দুত পাঠাইলা ॥ 
দূত গিয়া! রাবণেরে নেঙ'ইল মাথা । 
যোড়হাত করি কহে কুবেরের কথা 
দুত বলে, মহারাজ, তব হিত চাই। 
তোমারে বুঝাতে পাঠাইল তব ভাই 
বিশ্বশ্রবা পুজ তুমি, কুলে অবতার । 
তোমারে করিতে হয় উত্তম আচার ॥ 
দেবতার হিংসা কর, দেবগণ দুঃখী । 
ধাধি-তপস্থীর হিংসা কোন্‌ শানে লিখি ॥ 
দেবতা-ঞষির কোপে বিপরীত ঘটে । 
সাধুজনে হিংস। করি পড়ে ত সন্কটে॥ 
দেবতার শাপে দুঃখ পায় নিরস্তর | 


আমার ঠাকুর যক্ষরাজ ধনেশ্বর ॥ 


করিলেন ভগ্র-তপ মলয়-শিখরে | 


এ (বরাজে তথা পার্বতী-শঙ্করে ॥ 


উত্তরকাগণ্ড 


এসসি সই স্টিল, 





সিসি সস 
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ছদ্মজূপে জ্রমেন চিনিতে কেহ লারে। 
ছজনে করেন কেলি মলয়-শিখরে ॥ 


কেলি জ্ৌড়াকৌতুকেতে ছিলেন দু”জনে। 


কুবের চাহিয়াছিল বামচক্ষু-কোণে ॥& 
কুপিলেন ভবানী কুবের দরশনে । 
কুবেরের বামচক্ষু পুড়ে সেইক্ষণে ॥ 
এক চক্ষু পুড়ে গেল, শুন লঙ্বগেশ্বের। 
এক চক্ষে তপ করে মহল্র বশসর ॥ 
তথাপি ন। ঘুচিল দেবীর কোপানল। 
কুবেরের আখি আছে হুইয়! শিঙ্গল ॥ 
দেবতার শাপ কভু না যায় খগুন। 
দেবতাগণের হিংস। কর কি কারণ ॥ 
তব অমঙ্গল দেব চিস্তিবে সদাই! 
তোমা বুঝাইতে পাঠাইল তব ভাই ॥ 
এত যদি কছে দূত রাবণ-গোচরে। 
শুনিয়া রাবণরাজা কুপিল অস্তরে ॥ 
আমাকে পাঠায় দূত আপনা না জানে । 
তোরে কাটি আক্তি তারে বধির হত & 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলি তারে এতদিন সহি। 
নিকট মরণ তার শোন তোরে কহি ॥ 
কোন্‌ অহঙ্কারে এত কহিল কৃকথা। 
হাতে খাণ্ড। করিয়। দূতের কাটে মাথা ॥ 
দূতে কাটি সাজিল কুবেরে কাটিবারে। 
দিখিজয় করিতে সাভিল লঙ্বেশ্বরে ॥ 
ব্িভুবন জিনিতে সাজিল দশানন । 
রাবণের রণসাজে কাপে দেবগণ ॥ 

শত অক্ষৌহিণী সাজে মুখ্য সেনাপতি । 
সাজিয়! রাবণ সঙ্গে চলে শাঘগতি ॥ 
শত অক্ষৌহিণী নিল জাঁঠি ও ঝকড়া। 


8 


| সেনাপতিগণ নড়ে ঝড় বড়বীর। 
যেসবার বাণাঘাতে গিরি হয় চির ॥ 
অকম্পন প্রহস্ত চলে শট ও নিশট | 
শোণিতাক্ষ বিরূপাক্ষ রণেতে উত্কট ॥ 
ধুআাক্ষ-ভাস্কর-আদি তপন পনস। 
বড় বড় বীর সাজে অনেক রাক্ষস ॥ 
মারীচ রাক্ষস চলে, নানা মায়া ধরে। 
যত যত বীর ছিল লকঙ্কার ভিতরে ॥ 
রক্ষো-মহাপান্র চলে খর ও দূষণ । 
বাকামুখ ওষ্ঠবক্র ঘোর দরশন 
ওক সারণ শী্দল চলে জন্বুমালী । 
বজদস্ত বিদ্যুজ্ভিহব চলে মহাবলী ॥ 
মহাপাশ মহোদর ছুই সহোদর । 
চলিল সে মকরাক্ষ মহাধনুদ্ধর ॥ 

ভ্রিভুবন জিনিতে রাবণ রাজা সাজে | 

ৃ 

ৃ 








ঢাক-ঢ!ল-আদি করি নানাবা্য বাজে ॥ 
লঙ্কায় রহিল মেঘনাদ বিভীষণ । 
কুম্তকর্ণ রহিল নিদ্রা অচেতন ॥ 
খাগু। খরশাণ টাঙ্গি অতি ভযঙ্কর। 

| নানা অন্দরে সাজিয়! চকিল লঙ্গেশ্ুর ॥ 
নানা আভরণ পারে দশ্ানন সাজে । 
নাহিক এমন দূপ ভঙবন-মাতুক ॥ 
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ৰ গু জ্াবপের সহিত হু.দ্ধ যোশাবুঞ্ধ ও ম'ণভ্রর পন্জাজ্মু 


সসৈম্ভেতে রাবণ সাগর হেল পার। 
কৈলাসপর্বতে উঠি করে মার মার ॥ 


॥ দূত গিয়া কহিল কুবের বরাবর । 


তিন কোটি সাঞ্জিয়া চলিল তাজ ঘোড়া ॥ || যুঝিবারে আইল রাবণ নিশাচর ॥ 


তিন কোটি বৃন্দ রথ করিল সাজন। 
মাণিকের চাক রখ সোনার গঠন ॥ 
রাহুত মাহুত হস্তী নাজিল অপার। 
আছুক অগ্ভযের কাজ দেবে চমতকার 


1 ভ্রিশ কোটি যক্ষে রোঘে কুবের প্রেরিল। 


| ক্ষ ও রাক্ষসে যুদ্ধ ভীষণ হইল ॥ 
রাক্ষম বরিষে বাণ যক্ষের উপর । 


মি জাঠা-লাঠি শেল শুৃল মুষল-মুদগর ॥ 


পলায় সকল যক্ষ বাক্ষসের ভরে। 
রাবণের যুদ্ধ কেহ নিতে না পারে ॥ 
যক্ষের উপরে করে বাণ বরিষণ । 
পলায় সকল যক্ষ, নাহি লহে রণ ॥ 
যোগশরুন্ধ নমে কুবেরের সেনাপতি । 
যুঝিতে কুঁবের তারে দিল। অনুমতি ॥ 
বিষুও5ব্র-সমান ভাহার চক্রে ধার। 
রাক্ষন উপরে করে বাণ অবভার ॥ 
চক্রাঘাতে মহোদর হহল কাতর । 
রুধষিল রাবণরাজ! লঙ্কার ঈশ্বর £ 
কোপেতে রাবণ করে বাশ-বরিষণ। 
ভঙ্গ দিল যোগবৃদ্ধ নাহি সে রণ॥ 
পলাইয়! যাস তবে আওয়ামের গড়ে । 
দ্বারীর নিকটে রহে কপাটের আড়ে ॥ 
রথ ছেতে রাবণ পড়িল দিয়া লম্ফ | 
সর্পেরে ধরিতে যেন গরুড়ের বম্প 
দ্বারপালরূপে সুধ্য আছেন ছুয়ারে । 
রাখিলা! কপাট দিয়! রাবণের ডে ॥ 
কুপিল রাবণরালা বলে মহাবলী । 
পুরীর ভিতরে যায় ক”রে ঠেলাঠেলি ॥ 
পাথরের কপাট তুলিয়া এক টানে। 
কোপে দ্বারপাল রাবণের শিরে হানে ॥ 
বুক্ডে রাঙ্গা হয়ে পড়ে প্াজা দশানন। 
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ, না হৈল মরণ ॥ 
রাবণ সে শিল। তুলি দ্ব'রপালে হানে । 
পড়িল সে দ্বারুপাল পাখর-চাপনে ॥ ূ 
দ্বারপাল অচেতন, কুবের চিন্তিত। 
স্নোপতি মণিভদ্রে ডাকিল হরিত ॥ 
মণিভদ্র শুনহ' প্রধান-লেনাপতি । 
আজিকার যুদ্ধে তুমি হও গিয়া কৃতী ॥ 
বাছিয়। কটক কর সম্বর সাজন। 

হাতে গলেবান্ষি আন লক্কার রাবণ ॥ 
দ্িলেক দানব যক্ষ বহু সেনাপতি । 
চব্বিশ কোটি সেনা দিল তাহার সংহতি ॥ 


ছে 
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শি সপ পপপাপসপ | পপ জপ এপ জর 


শিপ ৭ তন পাপী সপ? পাপে সপ পপ পলা পাদ পাপ | সা 
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রামায়ণ 


২ ৯৮6 সত সরি শা সি সস সিসি সি সপ সপ সপ তি তি স্পা পিস সি সপ টিপ 


লইয়া বিকট সৈল্ক মণিভদ্রে নড়ে। 
গর্জিয়া কটক চলে, মহাশব্দ পড়ে ॥ 
মণিভদ্র আপি করে বাণ বরিষণ। 
চাল্িদিকে ভঙ্গ দিল নিশাচরগণ ॥ 
রাবণের সেনাপতি যতেক প্রধান । 
যক্ষের কটকে বিদ্ষি করে খান খান ॥ 
নান! অস্ত্র রাক্ষল 'ফলায় চাপ্লিভিতে । 
তঙ্গ দিল যক্ষগণ ন। পারি সহিতে ॥ 
উতরড়ে পলাইল আউদর চুলি। 
দেখিয়া রুষিল অণিভদ্রে মহাবলী ॥ 
মণিভদ্রে দেখিয়া রাক্ষস ভাগেডরে। 
দেখিয়। রুছিল তবে জঙ্কার ঈশ্বরে ॥ 
মণিভদ্রে দশানন ছুই জনে রণ । 

গদ। হাতে মণিভদ্র ধায় ততক্ষণ ॥ 
পর্বত যোজন দশ আনি বায়ুত্তরে। 
গর্জিয়! পর্বত হানে রাবণের শিরে ॥ 
রাবণ মারিল বাণ উঠিয়া! আকাশে । 
সেই বাধ মণিভদ্রে গিলিলেক গ্রালে 
মশিভদ্র-মুখ দেখি রুষিল রাবণ ! 
কুড়ি হাতে চাপি তার বধিল জীবন ॥ 
মণিভদ্র পড়িল রাক্ষসগণ হাসে । 
কুবেরেরে ভগদূত কহে ভদ্ধশ্বাসে ॥ 
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শু কৃবেরের সঙ্গে য্ছে প্লাঝশের অয়লাতি ৬ 

মণিভদ্র পড়ে রণে কুবের চিস্তিত। 
আইল আপনি রণে পাত্রেতে বেষ্টিত ॥ 
ডাক দিয়া বলে, শুন ত'ইরে রাবণ। 
আমার সহিত তব যুদ্ধকি কারণ ॥ 
মণিভদ্রে পাঠাইনু যুঝিবার তরে। 
কুটি হাতে চাপি সুমি বধিলে তাহারে ॥ 
অপাধ্য-পক্ষেতে আমি এসেছি যুদ্ধেতে। 
বধিতে নারিবে আর চাপি কুড়ি হাতে ॥ 


৬ 


শার্ট সস 





করেছ অনেক তপ অসন্থিচন্মসার | 
নারিলে অমর হ'তে, কেন অহঙ্কার ॥ 
অমর হইনু আমি তপের প্রসাদে ! 
কুকশ্ম করিয়া ভাই, পড়িবে প্রমাদে ॥ 
যথ। তথ। যুদ্ধ কর, অবশ্য মরণ! 
স্বত্যুকালে মনে করো! আমার বচন ॥ 
অমর হয়েছি, কিসে লইবে পরাণ । 
হারি যদি রণেতে করিবে অপমান ॥ 
এত বদ্দি কহিল কুবের যক্ষপাজে। 
রাবপের পান্রমিন্র সবে পড়ে লাজে ॥ 
কুবুদ্ধি ঘটিল রাজ! দুষ্ট নিশাচরে । 
দোহাতিয়। বাড়ি মারে কুবেরের শিরে ॥ 
ছি ছি বলি কুবের দ্িলেক টিটকারী। 
এই মুখে খাবে ভাই, স্বর্ণলঙ্কাপুরী ॥ 
ছুই কটকেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর । 
কুবেরের বাপে রাজা। হইল জর্জর ॥ 
জর্জর রাবণ রণে কুবেরের বাণে। 
কেমনে জিনিব রণ ভাবে মনে মনে ॥ 
ংসারের মায়া! জানে পাপিষ্ঠ রাবণ । 
মাবারূপে কুবেরের মনে করে রণ ॥ 
শার্দল হইয়া কেহ কামড়ায়ে মারে । 
বরাহ হইয়। কেহ দন্ত দিয়া চিরে ॥ 
মেঘ হৈয়া। পড়ে কেহ অঙ্গের উপরে । 
ঝঞ্চন। পড়য়ে যেন গদার প্রহারে ॥ 
শেল শুল মারে কেহ করিয়া গজ্জন। 
কুবেরে প্রহার করে রাজ। দশানন ॥ 
রঞ্জে আরজ কুবের পড়িল ভূমিতলে। 
উপাড়িলে বৃক্ষ যেন পড়য়ে সমূলে ॥ 
কুবেরে ধরিয়া লয় যত অন্ুচর। 
ধরিয়। রাখিল লয়ে পুরীর ভিতর ॥ 
কুবেরের ভাগার লুটিল দশানন । 
বিশেষ পুষ্পক-রথ আর অন্ত ধন ॥ 
প্রবেশিল রাবণ তাহার অন্তঃপুরী ৷ 
দেখিয়া পলায় সবে, যত ছিল নারী ॥ 


উত্তরকাণ্ড 
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। কুবেরের অস্তঃপুরে হৈল হাহাকার । 
রাবণ লুটিয়া সব করে ছারখার ॥ 
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রাবণ কর্তৃক কৈলাস উত্তোলনের চেষ্টা 


কুবেরে জিনিয়া যায় শঙ্করের পুরী । 
মহাদেব-সহ সম্ভাষিতে ত্বরা করি ॥ 
কার্তিকের জন্মস্থান স্বর্ণ শরবন । 
ঠেকিয়। তাহাতে রথ রহিল রাবশ ॥ 
বনেতে ঠেকিয়। রথ, নহে আগ্ুলার । 
রাবণ পাত্রের সহ যুক্তি করে সান ॥ 
মারীচ রাক্ষন কহে রাবণের কাণে। 
কুবেরের এই রথ রাক্ষসে না মানে ॥ 
সারথি চালায় রথ, রথ নাহি নড়ে। 
দেখিতে দেখিতে শিব-দুত আনি পড়ে £ 
না চালাও রথ, এই কৈলাসশিখব । 
গৌরীসহ কেলি করিছেন মছেশর | 
হেথা দেব দানব গন্ধর্ব নাহি আসে। 
এ পর্বতে আনিতেছ কাহার সাংলে ॥ 
কুপিল রাবণরাজা দাতের বচন । 
রথ হইতে লামিয়া আইল শিবস্থালে ॥ 
নন্দী নামে ছ্ারী ছিল, বাবনণ ভা দেখে । 
হাতে জাঠা করি নন্দী সেই ছার রাখে ॥ 
বানরের মত মুখ দখিয়া নন্দীর | 
উপহাস করিল রাবণ মহাবীর ॥ 
নন্দী বলে, আমি শঙ্করের ঘ্ারপাল। 
আমার সম্মুখ কেন কর ঠাকুরাল ॥ 

& দেখিয়া আমার মুখ কর উপহাস! 

| এই মুখ হ'তে তোর হবে সর্বনাশ ॥ 

_ দুরাচার তোরে মারি কোন্‌ প্রয়োজন । 

নিজ দোষে লবংশে মরিবি দশানন ॥ 

রাবণ নন্দীর শাপ নাহি শুনে কানে। 
ৃ রি কুড়িহাতে সাপটিয়া সে কৈলাসে টানে॥ 


1 
র গ রাবশের প্রতি নন্দীর আভশাপ এৰং 


পপ পপর 
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নি এসপি কোপ ওত পি পি -শ” এ্মসপ প_প্ শাশী 


কৈলাস ধরিয়া! দশানন দিল নাড়া! । 
সত্তর যোজন নড়ে কৈলাসের গোড়া ॥ 
টলমল করে শিরি, দেব কাপে ডরে। 
পর্বধতনিবাসী গেল ধূর্ভদটার আড়ে ॥ 
সবে বলে, মহাদেব, কর পরিত্রাণ । 
কোন বীর আসিয়! পর্বতে দিল টান & 
রাবণের ক্রিয়া! দেখি হাসে কৃত্তিবাস। 
বাম চরণের নখে চাপেন কৈলাস ॥ 
ব্যথায় রাবণ ছাড়ে ভীষণ চীৎকার । 
শিবের নিকটে কি তাহার অহষ্কার ॥& - 
হইল পুষ্পক মুক্ত ধূর্জটার বনে । 

সেই রথে চড়িয়! রাবণ জয় করে ॥ 
কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জম্ম শুভক্ষণে । 
গাইল উত্তরকাণ্ড গীত রামায়ণে ॥ 


০ 


গ বেছবতশর প্রাত রাবশের জত্যাচার এবং 
রাৰপণকে তাভার আভিশাপ প্রগাঙ্গ ও 


শুনি অগন্ত্ের কথা! উ্রীরামের হাস। 
কহ কহ মুনিবর, কবিয়া প্রকাশ ॥ 
কৈলাস এড়িয়া কোথ! গেল দশানন । 
কহ দেখি, শুনি মুনি, পুরাণ-কথন ॥ 
অগন্তয বলেন, রাম, কর অবধান। 
আরো! কিছু রাবণের কহি উপাখ্যান ॥ 
বেদবতী নামে কম্ত। পরম শোভনা। 
তপস্থা। করেন বনে হিমাংশুবদনা ॥ 
পবিত্র আকৃতি তার, পবিত্র প্রকৃতি । 
শুদ্ধলত্ব। শুদ্ধমতি সুর্যযসম হ্যতি ॥ 
দৈবযোগে রাবণ তথায় উপনীত | 
কগ্ঠাকে দেখিয়! দুষ্ট হইল মোহিত £ 
অতিথি আচারে কম্ত! দিলেক আমন । 
কামে মুগ্ধ দশানন জিজ্ছঞালে তখন ॥ 


রামায়ণ 


পো ্র্প পট শী পান ৭ ওত এ পপ শস্টিপ পি পে এসসি সি পপ জা তি তা 1১ 


লি শি ৩ পদ | দি ৩ এ এসি এটি এ পা পি টিসি এ ৩৯ পি এরি, িসপিরিস র 


এ-রূপ-যৌব্ন-ধন না কর বিলাস। 

কি হেতু কঠোর তপ কর উপবাস ॥ 
কন্যা! বলে, মোর কথ। কহিতে বিস্তর । 
যেহেতু তপস্তা। করি, শুন লক্ষেশ্বর 
কুশধ্বজ পিতা, পিতামহ বৃহস্পতি ॥ 
সে কুশধ্বজের কন্ঠ! আমি বেদব্তী 
বেদ পাঠে রত পিতা ছিলা যেইক্ষণে। 
জন্মিলাম সেইক্ষঠে তাহার বদনে ৪ 
অযোনিসম্ভবা নাম থুইল বেদবতী । 
পিতার অধিক ন্বেছ হেল আম-প্রতি ॥ 
দিবেন উত্তম পাত্রে, এই ভার পণ। 
কে অ'ছ্ছে উত্তম পাত্র বিনা-নারাঘ়ণ ॥ 
অতএব বিঝুসহ বিবাহ আমার। 
পিবেন, এ বাহ্ঝ। ছিল নিতান্ত পিতার ॥ 
ইতিমধ্যে শুন্ত নামে দৈত্য হস্তে পিতা । 
মরিলেন, মাতা হইলেন অন্ুম্বতা ॥ 
কাজম্ম তপস্যা! করি এই অভিলাষে। 
কতদিনে পাইব সে শ্বাম পীতবাসে ॥ 
শুনিয়! কন্যার কথা দশানন হাসে। 

রথ ছৈতে নামিয। কছিছে ম্বছুভাষে ॥ 
ন্রেলোক্য জিনিয়া জপ গুণ ভুমি ধর। 
হ্ৃন্পরি কেন সে বু বর ইচ্ছা কর ॥ 
কুটিল সে ক'ল্রূপ কোথা নারায়ণ | 
নাগাল পাইলে তার বধিব জীবন ॥ 
কম্য। বলে হেন বাকা না আন বদনে। 
কৃষ্ণ-বিনা কেবা আছে এ তিন ভুখনে ॥ 
গুনিয়। কন্যার কথ। ছুষ্ট মাভুপান। 
ধরিয়া! কম্তার কেশে করে অপমান ॥ 
অপমান করি শেষে ছাড়িল রাবণ । 
কন্যা! বলে, অপমান কর কি কারণ ॥ 


৷ প্রবেশ করিব আমি জ্বলস্ত আগুন । 
। অপবিত্র শরীর রাখিব কি কারণে ॥ 


কে তুমি, কাহার কন্চা, কাহার কামিনী | : পাইয়! ব্রহ্মার বর হ'লি পাপকারী । 


কি জন্কে এ মছারণ্যে থাক একাকিনী ॥ 


ঠা অল প্রাণী নারী হই, কি করিতে পারি ॥ 


উত্তরকাণ্ 


শি পাপী স্পিশিসসপসি তা সা স্পেস 





তপস্ার ফলে যদি তোরে নষ্ট করি। 
বিফল হইবে এত তপস্থা! আমারি ॥ 
অগ্নিকুণ্ড স্বালিল, আনিয়া কাষ্ঠরাশি। 
প্রবেশ করিতে যায় সে কন্যা রূপসী ॥ 
 অগ্নিকে প্রার্থনা করে করি বু সেবা । 
শ্রে্ঠকুলে জশ্মি যেন অযোনিসস্ভবা ॥ 
নারায়ণ স্বামী হবে জন্ম-জম্মানস্তরে । 
মোর লাগি রাবণ সবংশে যেন মরে ॥ 
রাবণ লাশিয়। মরি, সর্বলোকে ছুঃখী। 
রাবণ মরিবে, মোর লাগি লোক সাক্ষী ॥ 
প্রবেশ করিল কন্তা! পৃতবৈশ্বানরে । 
আকাশেতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥ 
জনক রাজার কন্ঠ! নাম ধরে সীতা । 
পতিব্রত! অবতীর্ণ সেই শুভাম্বিত। ॥ 
পতিব্রতা-শাপ কভু নহে অগ্যমত । 
মরিল রাবণ সীতা লাগি আদি যত ॥ 
ভ্রেতাযুগে রঘুনাথ তুমি তার পতি। 
অযোনিসম্তবা সীতা সেই বেদবতী ॥ 
অহস্কারে দশানন সবংশেতে মজে | 
অধ লি হ্থখ নাহি কোন কাজে ॥ 
অগর্ড্যের কথ। শুনি শ্রীরামের হাস। 
কহু কহু বলি রাম করেন প্রকাশ ॥ 


৬ মনদস্তরাজার ঘজ্ঞানক্ঠান ও রাবশের 
?1নকটে পরাজস্ম স্বীকার ৬ 
শ্রীরাম বলেন, মুনি, কহ বিবরণ । 
বেদবতী লাঞ্ি কোথ! গেল সে রাবণ ॥ 
অগন্ত্য বলেন, কারে রাবণ না মানে । 
শাপ গালি দেয় যত, কিছু নাহি শুনে ॥ 
যত যত রাজ। আছে পৃথিবীমণ্ডলে। 
সবারে জিনিল দশানন বাহুবলে ॥ 
যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপতি মহাধনী | 
সমস্ত ত্রাঙ্ষণ যজ্জে করে বেদধ্বনি ॥ 





&& 


যজ্ঞভাগ লইতে আইল দেবগণ ! 

রথে চড়ি মেইখানে চলিল রাবণ ॥ 
ত্রাস পায় দেবগণ রাবণেরে দেখি। 
সর্প যেন নত হয় দেখে ভান্ম্যপাথী ॥ 
না দেখিয়া! উপায় সকল দেবগণ । 
পক্ষিরূপ ধরি সবে ছেল অদর্শন ॥ 

ইন্দ্র হল ময়ূর কুবের কৃকলাস্‌। 
কাকরূপ হন যম, বরুণ সে হাস ॥ 
মরুত্ত ভূপতি যজ্জ করে মহাহ্থখে। 

রণ দেহ বলিয়। রাবণ তারে ডাকে ॥ 
মকুত্ত বলেন, আমি তোমারে না চিনি। 
পরিচয় দেহ মোরে তবে আমি জানি ॥ 
দ্শানন বলে আমি ভুবনে বিদিত। 
রাবণ আমার নাম সংলারে পূজিত ॥ 
কুবের আমার জ্যেষ্ঠ ধন-অধিকারী। 
লইলাম তাহার কনক-লঙ্কাপুরী ॥ 
আপন বড়াই করে রাবণ সে স্থলে । 
শুনিয়। মরুত্ত রাজ অগ্নি হেন জ্বলে ॥ 
জ্যেষ্ঠের হরিলে মান কহিছহ আদান । 
হেন কথা লোকমুখে কখন * ন্‌ ॥ 
ধাম্মিকের অপমান তং এব সপে 
ধান্মিক তাহার নিন্দা সহিতে না শারে ॥ 
পাইয়। ব্রহ্মার বর কারে নাহি ডর। 
মানুষের হাতে আজি যাবি শম্ঘর ॥ 
অস্ত্র লয়ে ফ'য় রাজ। যুঝিবার মনে । 
হাত পসারিয়া রাখে সমস্ত ব্রাঙ্ষণে ॥ 
মহেশের যজ্ঞে রাজা, অনুচিত কোপ । 
আপনি পাইবে দুষ্ট সবংশেতে লোপ ॥ 
যজ্ঞ পৃর্ণ না হইলে অতি বড় দোষ। 
পরাজয় মান রাজা, লুক সম্ভোষ ॥ 
ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা কোপ করে দূর । 


এ তি স্টপ সপ তো পিসী এপ পরস্পর পরি - পাস 





| কহিল, পাপিষ্ঠ বেটা বড়ই নিষ্ঠুর ॥ 


পরাজয় মানিল মরুভ যজ্ঞস্থানে | 
যজ্ঞের ত্রাঙ্গণ সবে ডাক দিয়া আনে ॥ 


৫৫০ 


কাঁক্তবাসী রামায়ণ 
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দশ বিশ ব্রা্গণেরে সাপটিয়া ধরে। 
দুষ্ট দশানন সবাকারে ফেলে দুরে ॥ 
করিয়া সংগ্রাম জয় রাবণ চলিল । 
দেবগণ পক্ষী হৈতে বাহির হইল ॥ 
পক্ষী হয়ে দেবতা পাইল পরিত্রাণ । 
পক্ষিগণে দেবগণ করেন কল্যাণ ॥ 
ইন্দ্র বলে ময়ূর তোমারে দিনু বর। 
হউক সহত্র চক্ষু পুচ্ছের উপর ॥ 
পূর্ব্বেতে ময়ূর ছিল সামান্য আকার । 
ইন্দ্র-বরে সহআ্রলোচন হৈল তার ॥ 
যখন আকাশে মেঘ করিবে গঞ্জন। 
পেখম ধরিয়া তুমি করিবে নর্তন ॥ 
কৃকলাসে বর ভবে দিলা ধনেশ্বর । 
স্বর্ণবর্ণ হউক তোমার কলেবর ॥ 
কুবেরের বরে তার নিজ বর্ণ খণ্ডে। 
স্বর্ণবর্ণ হইল মুকুট ধরে মুণ্ডে 

বরুণ বলেন হংল দিলাম এ বর। 

চন্দ্র হেন হউক তোমার কলেবর ॥ 
আমি এক লোকপাল সলিলের পতি । 
জলেতে চরিতে তব হইবে পিরীতি ॥ 
যম বলে, কাক আমি দিলাম এবর। 
তোমার নাহিক রবে মরণের ডর ॥ 
রোগ পীড়! তোমার না হইবে সংসারে । 
তব স্বৃতুযু হবে যদি মানুষেতে মারে ॥ 
যেই জন যোগাইবে তোমার আহার । 
ঘমলোকে তৃপ্তি তার হইবে অপার ॥ 
পক্ষীরা আপন স্থানে চলিল যে যার। 
বর দিয়া দেবগণ গেল স্বর্গ ার ॥ 
অরুণ্ডের বজ্জ কথ! অতি চমত্কার । 
তাহাতে সোনার পাত্র পর্ববত-আকার ॥ 
স্বর্ণপাত্রে হুপ্জি নিত্য করেন বঙ্জন । 
লেই সোন! ভরিয়াছে ভ্রিলক্ষ যোজন ॥ 
কুবেরের ধন জিনি মরুভের বন 
মরুত্ত-সমান আর নাহি কোন জন। 


ৃ মক্ষও-বাজ।র ধশ সংসারেতে ঘোষে। 


এমন ভূপাল ছিল চক্দ্রমার বংশে ॥ 
ূ € 5920 
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অগস্ত্যের কথ। শুনি শ্রারামের হাস। 
| রাম কহ কহ বলি করেন প্রকাশ ॥ 
মরু জিনিয়া কোথা গেল সে রাবণ। 
কহ দেখি মুনি শুনি পুরাণ-কথন ॥ 
| মুনি বলে, যদ্দি শুনে বীর তথা আছে। 
| তখনি রাবণ যায় দ্রুত তার কাছে॥ 
( কহে শিয়া আমারে সত্বরে দেহ রণ। 
পরাজয় মানিলে, ন। মারে দশানন ॥ 
পরাজয় যে না মানে, করে অহঙ্কার । 
ৰ 
: 





রাবণের ঠাই তার নাহিক নিস্তার ॥ 
পুরন্দর নিজমুখে মানে পরাজয় । 
পরাজয় মানিলে সংগ্রাম নাহি হয় ॥ 
এরূপে রাবণ ভ্রমে পৃথিবী-মগুলে। 
অযোধ্য। জিনিতে যায় ক্রয় জয় ঝবলে॥ 

। অনরণ্য নামে রাজা ছিল অযোধ্যায়। 

৷ বাত্তা পেয়ে দশানন তার কাছে যায় ॥ 

৷ তব পূর্বপুরুষ যে অনরণ্য নাম। 
রাবণ তাহার কাছে চাছিল সংগ্রাম ॥ 
লস্কর রাবণ আমি শুন অনরণ্য। 
রণ দেহ মোরে, নাহি চাহি কিছু অন্ত ॥ 
শুনি অনরণ্য কোপে করে অহস্কার। 
কটকেতে মিশামিশি হৈল মহামার ॥ 
প্রাচীনবযস রাজা, মাংসে চক্ষু ঢাকে। 
জদ্ধয় তুলিয়। বান্ধি রাজা সব দেখে ॥ 

( বহুকালজীবী রাজ পৃথিবী-ভিতর। 

| রাজার বয়স বাইশ হাজার বৎসর ॥ 

ৰ সাজিল রাজার সৈস্য হুস্তী অশ্ব যত। 


অস্ত্র শস্স লইল যাহার ছিল যত ॥ 
৬৬০ 
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চুই কোটী সৈচ্কেতে সাজিল মহাবল। 
রাক্ষসে মানুষে যুদ্ধ হইল প্রবল ॥ 
অনরণ্য রাজা করে বাণ-বরিষণ । 
রাবণের সেনাপতি করে পলায়ন ॥ 
সেনাপতি-ভঙ্গ দেখি রাবণ ফাকর । 
অনরণ্য-সহু যুঝে ক্রোধে লঙ্ষেশ্বর ॥ 
রাবণ অসংখ্য বাণ করে বরিষণ। 

বুড়া রাজ! সমরে হইলা অচেতন ॥ 
আপন! সারিয়া করে বাণ-বরিষণ । 
বাণেতে জর্জর-দেহ হইল রাবণ ॥ 
রাবণের গ! বহিয়। রক্ত পড়ে ধারে। 
যেমন গঙ্গার ধার! পর্বতশিখরে ॥ 
কেহ না জিনিতে পারে, নাছি পায় আশ। 
উভয়ে বরিষে বাণ, নাহি ফেলে শ্বাস ॥ 
দশানন বাপ এড়ে, শুন হৈল তৃণ। 
তখন বুড়ার বাণ আছয়ে দ্বিগুণ ॥ 

আর বাণ যাব না যোগায় সারথি । 
তাবৎ রাবণ মনে করিল যুকতি ॥ 
রাবণ রাজার বুকে মারিল চাপড় । 
ভূমিতে পড়িয়। রাজ। করে ধড়ফড় ॥ 
স্বত্যুকালে বুড়। রাজ! করে ছটফট। 
ধাইয়। রাবণ গেল রাজার নিকট ॥ 
রাজভোগে বৃদ্ধ, কভু নাহি জানে রণ। 
আমার সহিত যুদ্ধে অবশ্যা মরণ ॥ 
জগৎ জিনিয়। ভ্রমি আপনার তেজে। 
তার স্বত্যু অবশ্ট যে মোর সনে যুঝে ॥ 
পার্বব করে বলে রাজা মরণের কালে। 
শাপ বর দেই যারে ততক্ষণে ফলে ॥ 
অনরণ্য বলে কিব। কর অহঙ্কার। 
কড়ু ছারি, কভু জিনি, রণ-ব্যবহা'র ॥ 
বহু বজ্জ করি তৃষিলাম দেবগণে। 
নানারত্ব দানে তুষিলাম বিপ্রগণে ॥ 
রাজা হয়ে করিলাম প্রজার পালন । 


তিন লক্ষ জে নিত্য করাই ভোজন ॥ 
৬৯ 


এ সব আমার পুণ্য জানে সব ভালে । 
1রে যে বধিবে, সে জন্মিবে মোর কুলে ॥ 

সংগ্রামে পড়িয়া রাজ! গেল স্বগপুর | 
দিখিজয় করি ভ্রমে লঙ্কার ঠাকুর ॥ 

তব পূর্ববপুরুষে যে জিনিলেক রণে। 

নে রাবণ পড়িল শ্রীরাম, তব বাণে ॥ 
পূর্ববকথা শুনিয়! ক্্রীরামের উল্লাস। 

গাইল উত্তরকাণ্ড গীত কৃত্তিবাস ॥ 

42285 0৮ 
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জীরাম বলেন, বৃদ্ধ ছিলেন ছুর্বল। 
হয়েছিল সেকারণে রাবণ প্রবল ॥ 
বীরশৃম্যা পৃথিবী আছিল সে সময়। 
তাই রাবণের বুদ্ধি ছিল অতিশয় ॥ 
সেকালের রাজা ব্রহ্ম-অস্ত্র নাহি জানে । 
রাবণের পরাজয় নহে সেকারণে ॥ 
মুনি বলে, দশানন নান! মায়া ধরে। 
রাক্ষসে করিলে মায়া কোন্‌ জন তরে ॥ 
মায়া-রণে দেখা-রণে অনেক অস্তর | 
তেকারণে পরাজিত নহে লক্কেশ্বর ॥ 
মানুষ হইয়! যিনি বিষু-অধিষ্ঠান | 
তার ঠাই রাবণ যে পায় অপমান ॥ 
কার্তবীধ্যার্জুন রাজ! ছিল চন্দ্রবংশে । 
ভাঙ্থার সহস্র বাহু জম্ম বিযুঃ-অংশে ॥ 
নান! বুদ্ধি ধরিয়া সে রাজ রাজ্য রাখে। 
ধার নামে হারাধন আসয়ে সম্মুবে ॥ 
শত শত কামিনী লইয়া কুতুহলে। 
অর্্বন করিত কেলি নম্মর্দার জলে & 
মাহিজ্মতী-নগরে তাহার ছিল ঘর। 


। তথা গ্িয়! বার্তা পুছে রাজ লঙ্বেশ্বের ॥ 
৷ লঙ্কার রাবণ আমি, চাঁহু আজি রণ। 


পু কার্তবীধ্যার্জুন কি করিল পলায়ন ॥ 
৬৯১ 





রাক্ষস-কটক-চাপ অতি ভয়ঙ্কর । 
অর্ঞুন-রাজ।র তাহে নাহি কোন ডর ॥ 
লোকে বলে, কিবা চাহ তুমি এই স্থলে। 
ভূপতি করেন ক্রীড়া নশ্মদার জলে ॥ 
নশ্মদায় যায় বীর অর্ভন-উদ্দেশে। 

পথে যেতে বিন্ধ্যগিরি দেখিল হরিষে ॥ 
নান। ফল-ফুল দেখে অতি মনোহর। 
নানা পক্ষী করে কেলি, শোভে সরোবর ॥ 
মৃত্য করে ময়ূর, ঝঙ্কারে মধুকর। 
রাজহংল করে কেলি, দেখিতে সুন্দর 9 
দানব গন্ধর্বব দেব যক্ষ বিদ্যাধর । 
কামিনী লইয়া ক্রীড়! করে নিরস্তর ॥ 
রাবণে দেখিয়া দেবগণ কাপে ডরে। 
পলায় ছাড়িয়া কেলি পর্ববত-উপরে ॥ 
উভরড়ে দেবগণ পলাইল ভ্রোসে। 

দেবতা পলায় দেখি দশনন হাসে ॥ 
নির্মল নদীর জল গিরি হৈতে বয়। 
নানাবিধ লোক তথা করয়ে আলয় ॥ 
বিদ্ধ্যগিরি এড়ি গেল নশ্মদার কৃলে। 
জলকেলি করে তথা কেশরী-শার্দ লে ॥ 
শুকসারণাদি-সহ যত পরিজন । 

রখ হৈতে সেইখানে নামিল রাবণ ॥ 
মধ্যাহ্ৃকালের রৌছে তাপিতা পৃথিবী । 
রাবণে দেখিয়। মন্দতেজ হৈল রবি ॥ 

ছুই কূলে বালি সে স্ফটিক হেন দেখি। 
বহু জন্ত কেলি করে, নানাবিধ পাখী ॥ 
নর্মদার জল সেই অতীব নিম্মল। 

ধীরে ধীরে বহে বায়ু অতি সথশীতল ॥ 
সৈম্ক সঙ্গে নামিয়া রাবণ যায় জলে। 
ধুইল গায়ের রক্ত লগ্ন রণস্থলে ॥ 
সাঁতারে রাবণরাক্ত। নম্মনার জলে। 
আনন্দে করিয়। সান উঠিলেক কুলে ॥ 
দেবদেব মহাদেব জগতের রাজ।। 

নানা উপচারে রক্ষঃ করে ভার পৃজ। ॥ 


£ 


কৃত্তিবাসশ রামায়ণ 


আছে... ও. ২ _ _ __  _- _ ১:৫৫ শু টার 
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স্বরণ শিবলিঙ্গ, তাহে কাঞ্চন মেখলা। 
ভক্তিতে রাবণ পৃজে দেবার্চন-বেল। ॥ 
শত স্বর্ণের পাত্র লাগে পূজা-সাজে । 
শহ্খ-ঘণ্ট ছুন্দুভি যে চারিদিকে বাজে ॥ 
করাইল শিবলিঙ্গ-স্নান সেই জলে। 
কলসে করিয়া গন্ধ তহুপরি ঢালে ॥ 
মন্রজপ করিল লইয়। জপমালা । 

মৌন নাহি ভাঙ্গে তার দেবার্চন-বেল। ॥ 
কুড়িছাত প্রলারিয়া! নাচে রঙ্গে-ভঙ্গে । 
রাবণ প্রণাম করে সেই শিবলিঙ্গে ॥ 
এদিকে অর্জুন রাজ! হঃয়ে হৃষ্টমতি। 
জলক্রণীড়া করে, সঙ্গে শতেক যুবতী ॥ 
প্রসারে নদীর মাঝে হস্ত সে দীঘল । 
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধ রাখে তার জল ॥& 
ছিল যে কাকালি জল হইল পাথার। 
শত শত কন্ঠা দিতে লাগিল সাঁতার ॥& 
হাত সংবরিয়। রাজা বান্ধি দিল জল। 
আকুল হুইয়া ডাকে রমণী সকল 
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধে, রাণী সব ভাসে। 
দেখিয়। অর্জুন রাজা কৌতুকেতে হাসে ॥ 
হাতের উপরে হাত দেয় কাতে-কাতে। 
সে জল উজান বনে, কূল তাঙ্গে আ্রোতে ॥ 
শিবপুজা করিছে রাবণ সেই কুলে । 
ক্রোতে তার ফল ফুল ভাসাইল জলে ॥ 
আপনি রাবণ গায় আপনি সে নাচে। 
বার্ত। জানিবারে শুক সারণেরে পুছে ॥ 
ন৷ ভাঙ্গে রাবণ মৌন, হাতে তুড়ি দিল। 
বৃত্তাস্ত জানিতে শুক সারণ চলিল ॥ 
নিষ্ঠা বার্তা জানিয়া যে তাহার। জানায়। 
তোমারে ভেটিতে কার্তবীধ্যাজ্জুন চায় ॥ 
স্বন্দর অভ্ভুন রাজা! যেন দেবপতি। 
জলক্রীড়া করে সব লইয়। যুবতী ই 
নর্দীতে সহজ হস্ত প্রসারে দীঘল। 

সহস্র হস্তেতে তার বন্ধ রাখে জল ॥ 
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সহত্র হস্তেতে সেতু বান্ধি রাখে জল । । আকাশে থাকিয়া যুঝে কভু নাহি দেখি। 
ভাটা জল উজান ব্য মে অপূর্বব কল ॥ ৃ মেঘরূপে বর্ষে জল উড়ে যেন পাখী॥ 
জাঙ্গাল সহত্র হাতে বান্ধি রাখে নদী। | সরলে সরল তিনি বাকা প্রতি বাকা । 
সেকারণে ভামিতেছে ফল ফুল আদি ॥ ৃ পড়িলে তাহার ঠাই তবে যায় দেখা ॥ 
যে কার্তবীধ্যের হেতু হেথা আগমন । ূ অর্জুনেরে না পারিবি, এলি মরিবারে। 
নশ্মদায় জলে ভারে কর দরশন ॥ প্রাণ রক্ষা কর গিযষ1 ঝাঁট বাহ ঘরে & 
অর্ভ্ধনের বাত্ী। পেয়ে চলে দশানন । আমার সযরে ঘ্দি পাস্‌ অব্যাহতি । 
ূ 
| 





ছুই ক্রোশ পথ গিয়া করে নিরীক্ষণ ॥ তবে গিয়! ঘাটাইস্‌ অভ্ভ্ধন নৃপতি ॥ 
অর্ঞুন সহত্র করে করে জলখেল! । কুপিল রাবণরাক্তা মহা ভয়ঙ্কর । 

সহত্র সহত্র তার বেস্রিত 'মহিলা ৪ রাক্ষল মানুমে যুদ্ধ বাধিল বিস্তর & 
তাহার পাত্রের স্থানে কহিছে রাবণ । শুক সারণ মারীচ রাক্ষসাদি বীর। 
অর্ঞ্নেরে কহ গিয়া মম আগমন ॥ রাক্ষসের মাযা-রণে নর নহে স্থির ॥ 
স্ত্রী লইয়া তোর রাজ! স্থথে করে স্ান। রাক্ষসের সংগ্রামে মানুষ সৈন্য নড়ে। 
বল গিয়! রাজারে রাবণ রণ চান ৪ অর্ছুনের কাছে গিয়! দূত কহে রড়ে ॥ 
এত যদি রাবণ পাজ্রের প্রতি বলে। মারিয়া তোমার সৈম্য ফেলিল রাবণ । 
কুপিল লে রাজপাত্র রাবণের বোলে ॥ অগ্নি হেন জ্বলে কোপে শুনিয়া রাজন্‌॥ 
সী লইয়া! মহারাজ স্থখে কেলি করে। যুঝিবারে চলিল অর্ভুন মহাবীব । 

এ সময়ে কোন্‌ জন বলে যুঝিবারে ॥ ভয়ে রাজনিতম্যিনী কেহ নহে স্থির 
রণের সময় না জানিল নিশাচর । স্ত্রীলোকের কলরব উঠিল গভীর । 
অর্ানের হাতে আজি যাবি যমঘর ॥ সবারে অভয় দানে রাজা করে স্থির ॥ 
স্ত্রী লইয়। রাজ! করে হাস্য-পরিহাস। পান্রলহ স্ত্রীগণে পাঠায় অন্তঃপুরী। 
তোর বাক্যে কেন আমি বাব ভার পাশ ॥ ; ধাইল অভ্ছুন স্বর্ণ গদা হাতে করি ॥ 
বিংশতি হস্তেতে তোর এত অহঙ্কার । গভীর গর্জনে আসে পর্বত আকার। 
সহত্র হস্তেতে কাণবীধ্য অবতার ॥ গদ1 হাতে রাক্ষসেরে করে মার মার ॥ 
বীর হেন দেখিস, কি তুই আপনারে । হুর্জয শরীর রাজা অতি-তয়ঙ্কর । 
করিতে আইলি যুদ্ধ বিধাতার বরে ॥ তিন শত যোজন যুড়িযা পরিসর । 





পপ সপ, 


অঙ্ছুন পাইলে তোরে মারিবে আছ'ড়। . ছয় শত যোজন শরীর দীথঘতর। 
দশমুণ্ড ভাঙ্গিয়া করিবে চুর্ণ হাড় ॥ । সহত্র হস্তেতে ধরে সহ্র ভূধর ॥ 
দেব দৈত্য জিনিয়। বেড়াল যেন সর্প । ॥ দেখিয়া কুপিল সে প্রহস্ত মহাবল। 


তেই সে কারণে তোর বাড়িযাছে দর্প॥ অঙ্ভনের শিরে মারে লোহার মুল ॥ 


অঞ্জ্ধুন রাজার কাছে কর অহঙ্কার , পড়িল মুল যেন ঝঞ্চনা-চিকুর। 
মাণুষ হইয়। তিনি দেব-অবতার ॥ অভ্ভ্ুনের গদায় ঠেকিয়া হৈল চুর ॥ 
জন্মিলি রাক্ষসকুলে নানা মাযাধর | অভ্ভুন সহস্র হাতে গদা এক চাপে। 


হের দেখ, রাজা, মম মায়ার সাগর ॥ দন প্রহস্তের মাথায় মারিল মহাকোপে ॥ 
১৬৩ 
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মোহ গেল প্রহস্ত সে অত্যন্ত কাতর। 
দেখিয়! কাতর তারে রোষে লঙ্গেশ্বের ॥ 
কুড়ি হাতে অস্ত্র ফেলে রাক্ষস রাবণ। 
শহত্র হুস্তেতে লোফে অজ্ঞ্ধন রাজন্‌ ॥ 
ছই গিরি ঠেকাঠেকি শুনি ঠন্ঠনি। 
জ্রিভূুবন জল স্থল কম্পিত! মেপ্দিনী ॥ 
উভয় হম্তীর যুদ্ধ, দ্তে হানাহানি । 
ছুই সূর্ধ্য যুদ্ধ করে, মনে হেন মানি & 
ছুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ। 
ছুই বীর রণ করে, নাহি অবসাদ ॥ 
উভয়ে বরিষে বাণ, দ্োছে ধনুদ্ধর | 
দৌহে ফ&্োহা বিক্ষিয়া করিল জর-জর ॥ 
কেহ কারে নাহি পারে, তুল্য দুইজন । 
দেবতা, অহ্রে যেন পূর্ব্ব হেল রণ ॥ 
রাবণ মুষলাঘাত করিল নিঠুর । 
অর্জুনের বুকেতে ঠেকিয়া হল চুর ॥ 
ধরিয়া হুর্জয় গদা অর্ছুন-নৃপতি । 
রাবণের বুকেতে মারিল শীত্গতি 
রাবণের মোহ হিল গদার আঘাতে । 
এড়িয়! ধন্থকবাণ লাগিল কাপিতে ॥ 
ল!ফ দিয়া অঙ্ভ্ধন ধরিল লক্ষেশ্বরে ৷ 
গরুড় ছু ইয়া যেন নিল অজগরে ॥ 
ধরিয়া সহত্র হাতে রাখে কক্ষ তলি। 
পাতালে যেমন হরি বান্ধিলেন বলি ॥ 
বাক্ষিল সহত্র হস্তে তার কুড়ি হাত। 
রাবণ ভাবিছে, একি হইল উৎপাত ॥ 
সাধু সাধু বলিছে আকাশে দেবগণ ! 
অর্ভুন-উপরে করে পুস্প-বরিষণ ॥ 
হুস্তী মারি সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনাদ। 
স্বগ মারি ব্যাধ যেন পালরে বিষাদ ॥ 
নান! অস্ত্র রাক্ষপ ফেলিল চারিভিতে। 
রাক্ষসের অস্ত্র সব রাজা লোফে হাতে ॥ 
কত হাতে ধরিয়া রহিছে দশাননে। 
কত হাকে খেদাড়ে সে নিশাচরগণে ॥ 
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কাত্িবাস রামায়ণ 
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মারীচ দূষণ খর প্রহস্ত মহাবল। 
অভ্ঞ্রনের স্ত্তি করে রাক্ষল সকল॥ 
রাক্ষসের স্তবেতে অর্জুন রাজ। হাসে। 
কক্ষে রাবণেরে চাপি চলিল আবাসে ॥ 
রাবণে লইয়া! রাজা পদব্রজে যায় । 
রাবণের ছুর্দশ! দেখিতে সবে পায় ॥ 
অভ্জ্নেরে ডাক দিয়া বলে দেবগণে। 
চিরকাল বন্দী করি রাখহ রাবণে ॥ 
দেবগণ অর্ভনের *রেন বাখান । 
তোমার প্রলাদে আজি পাই সবে ত্রাণ ॥ 
কুতৃছলে দেবগণ করে হুলাহুলি। 
রাবণেরে লয়ে পূরে সান্ধাইল বলী॥ 
বন্দীশালে লয়ে ফেলে মড়ার আকার । 
টুটিল সে রাবণের সব অহঙ্কার ॥ 
কুড়ি হাতে বেড়িলেক তার দশ গলা । 
দৃঢ় বান্ধিলেন দিয়া লোহার শিকলা ॥ 
বন্ধনের টানে ছুষ্ট হইল কাতর । 
বুকেতে তুলিয়া দিল দারুণ পাথর ॥ 
পাথর তুলিয়া দিল সন্তর যোজন। 
পাশ উলটিতে নারে ছুরমস্ত রাবণ ॥ 
রাবণেরে বদ্ধ কপ্সি রাখি কারাগারে। 
অচ্ছুন করিতে কেলি গেল অন্তঃপুরে ॥ 
ধরিল লহ হাতে সহত্র যুবতী। 
মনোম্বখে কেলি করে অভজ্জ্গুন-নৃপতি ॥ 
অভ্জুনের নামে হয় পাপ-বিমোচন । 
অজ্ঞুনের নামে পাই হারাইলে ধন & 
বিষুণ-অবতার রাজা বলে মহাবলী। 
কৃক্ডিবাস রচে অচ্গ্ঞনের জলকেলি ॥ 
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৬ পুজস্ত্যের প্রার্থনায় কার্তবীঘর্ার্জনের 
রাৰশকে ম্বীক্তদান ও তাহার 
সাহত সধ্য চ্ছাপন ও 

অর্ঞুন করিয়া বন্দী রাখে দশাননে | 
ঘরে ঘরে বার্তা কহে যত দেবগণে ॥ 
ম্হাষুনি পুলস্তয সে স্বর্গলোকে বৈসে। 
শুনিয়া নাতির বার্তা মরুলোকে আসে ॥ 
দশদিক আলো! করে মুনির কিরণ । 
অঙ্জরনের ঘরে আমি দিলা দরশন । 
পাত্রমিত্র-সহ রাজা! আইল সত্বরে। 
পাছ্া-অর্ঘয দিয়া সে মুনির পূজা! করে । 
সহত্র হস্তেতে পঞ্চশত পুটাগুলি। 
ভূমে পড়ি নতি করে রাজা কুতুহলী ॥ 
ছাড়িয়। অমরাবতী কেন আগমন । 
মোর কাছে প্রত তব কিবা এয়োজন ॥ 
আজি হৈতে বংশ মোর হইল নিশ্মল। 
আজি হৈতে রাজ্য মে'র হইল উদ্ভবল ॥ 
দেবগণ বন্দে গিয়। যাহার চরণ। 
আমার আলযে আজি তার আগমন ॥ 
পুক্র-পৌন্র আছে প্রনু, তোমা বিদ্যমান । 
কি কাধ্য করিব মুনি কর সংবিধান ॥ 
মুনি বলে, সাজ! তব সফল জীবন। 
তোমার স্দৃশ প্রিয় আছে কোন্‌ জন॥ 
থুষিবে তোমার যশ এ তিন ভুবনে । 
আমার গৌরব রাখ ছাড়িয়। রাবণে ॥ 
রাবণ আমার হয় সম্বন্ধেতে নাতি । 
নাতি-দ্ান দিলে তবে পাই অব্যাহতি ॥ 
রাখিয়াছ বন্দী করি শুনি বন্দীশলে। 
হস্ত পদ বান্ধি তার লোহার শিকলে ॥ 
আমার গৌরব রাখ, করহু সম্মান। 
আমারে করিয়া ক্ষমা! দেহ নাতি দান॥ 
এতেক শুনিয়া রাজ! মুনির বচন । 
পানত্রেরে বলিল শীত আনহু রাবণ ॥ 





ছুই পাত্র কারাগারে গেল দিয়া রড়। 
খসাইল রাবণের গলার নিগড় ॥ 
কুড়ি হাত রাবণের বদ্ধ যোড়ে-যোড়ে। 
রাজার আজ্ঞায় সে সমস্ত বন্ধ ছাড়ে 
। খসাইল পায়ের দাড়াকু দৃঢ়তর। 
। ঘুচাইল রাবণের বুকের পাথর ॥ 
| কুড়ি হাত যুড়িয়া বান্ধিযাছিল চামে। 
করিল বন্ধনমুক্ত সে-সকল ক্রমে ॥ 
 রাবণে আনিয়া দিল মুনি বিদ্যমানে । 
মাথা ভুলি রাবণ না চাহে অপমানে ॥ 
ম্লান করাইয়া! পরাইল দিব্যবাস। 
দিব্য অলঙ্কার দিল মাণিক-প্রকাশ ॥ 
 শ্রগন্ধি চন্দন-পুম্প দিল বিসভৃষণ। 
_ পুলস্ত্য মুনির করে করে সমর্পণ ॥ 
মুনির বচনে তথ। ধন্দ-অগ্নি জ্বালি। 
অজ্জুন রাবণ সনে করেন মিতালি ॥ 
পুলস্ম্য গেলেন স্বর্গে, দশানন লঙ্কা ৷ 
মুনর প্রসাদে দুরে গেল তার শঙ্কা ॥ 
অগন্তা বলেন পুনঃ) শুন রঘুবর । 
| অভ্ভুনের পিতা তপ করিল বিস্তর ॥ 
ৰ আপনি দিলেন বর ভারে নারায়ণ । 
ৰ 


পপি পিপিপি শীত 


। অজ্ভুন-ম্বরূপ আমি তোমার নন্দন | 
তোমার জভ্ঞুন যে সহত্র হস্ত ধরে। 

। এ হেন অজ্জুনে কেহ জিনিতে না পারে 
। বলাবল নাকি তথা, নাহি ডাক'-চুরি 

৷ রাজ্যেতে কোটাল নাহি, আপনি প্রহরী & 
/ হারাইলে ধন পায় অজ্জন-ম্মরণে। 

| চে রাকা নাহি ভার সম গুণে ॥ 

& চরাচরে মহাবীর বিষুঃ অংশধর । 
সে রাজারে মারেন ভূগুবর ॥ 

' অনিত্য শরীর নিত্য-জ্ঞান কর বুথ! । 

। অভ্ভ্থুনের এই দশ! অস্ভে কিবা কথা ॥ 
 অঙ্ভ্নের কীন্তিগানে পূরিত সংসার । 


দি কৃত্তিবাস রচিল অজ্ভ্ন-অবতার ॥ 
৪৬৫ 


রামায়ণ 


নি সা ্পরাসসিসপিসিসিেস্পাস্স্ স্পিনার সিস্পি স্পা সি িপসিপাস্পিতিশরিস সপাসিশ সিপন্পা সিসি সস সি সত পিসি ত ৯৫ সলাত পাস সপাস্িস্ি সি তিসিপাত পাসি পাম্প সিসি সিসি পাস 


গ বাব-ণর বাল্-বিজয়ার্থে বুন্ধযাত্র! গু 

শু1নয়। সনির বাক্য রামের উল্লাস। 
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥ 
সেথ। হৈতে আর কোথা গেল দশানন। 
কহ কহুষুনি শুনি, অপূর্বব কথন ॥ 
মুনি বলে, সদ! দুষ্ট যুদ্ধ-চিস্তা করে। 
বালির নিকটে গেল কিক্ষিন্ধ্যানশ্বরে ॥ 
ভুবন জিনিয়া ভ্রমে, নাহি অবসাদ । 
বালির দুয়ারে গিয়! ছাড়ে সিংহনাদ ॥ 
বালির দুয়ারে দেখে অনেক বানর । 
আপনার পরিচয় কহে লহেশের ॥ 
লহ্ক(র রাবণ আমি দশমুণ্ড ধরি । 
বাঞ্চ। করি, বালির সহিত যুদ্ধ করি ॥ 
বলিল বানরগণ, ওরে ছুরাচার । 
এমন বচন মুখে না আনিস আর ॥& 
হইলে বালির মনে তোর দরশন। 
দশমুণ্ড খণ্ড করি বধিবে জীবন ॥ 
যে বীর করিধয। দর্প যুদ্ধ চাহে আনি। 
হেথ। দেখ সে-সবার হাড় রাশি রাশি ॥ 
সন্ধ্যা করিতেছে বালি দক্ষিণ-সাগরে । 
ক্ষণেক থাকিস যদি, যাবি যমঘরে ॥ 
মহাপরাক্রম বালি খ্যাত ত্রিসভুবনে । 
তৃণজ্ঞান নাহি করে সহত্ব রাবণে ॥ 
বালির বিক্রম কথ শোন্‌ নিশাচর । 
ছুর্জম় শরীর বালি, বলের সাগর ॥ 
প্রভাতে উঠিয়া বালি অরুণ উদয় । 
চারি-সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয় ॥ 
আকাশে উপাড়ি ফেলে পর্ববতশিখর | 
পুনঃ হস্ত প্রসারিয়া লোফে সে সত্বর ॥ 
সণ্ড দ্বীপ ভ্রমে বালি এক নিমিষেতে । 
কি কৰ অন্ধের বায়ু না পারে ছুইতে ॥ 


জমর ভাবিয়া হেন করিস অহঙ্কার । 
পড়িলে বালির হাতে যাবি যমছার ॥ 
কুপিল রাবণরাজ! দুয়ারী উপরে । 
উত্তরিল গিয়। শীঘ্র দক্ষিণ-সাগরে ॥ 
স্থমেরু-পর্ববত যেন সাগরের কুলে । 
সুষ্যের কিরণ যেন, রাঙ্গ। মুখ জ্বলে ॥ 
সত্তর যোজন দেহ উভেতে দীঘল। 
উচ্চলেজ স্পর্শ করে গগনমণ্ডল ॥ 
দূরে থাকি রাবণ নেহালে তথা বালি । 
শশারুর দৃষ্টে যেন সিংহ মহাবলী ॥ 
নিঃশব্দে বালির কাছে চলিল রাবণ। 
সিংহের নিকটে যায় শুগাল যেমন ॥ 


০০ 


গু বালিহন্তে বাবশের লালা ৬ 


অকল্মাৎ বালিরাজ মেলিল নয়ন । 
দেখিল নিকটে আসে দুষ্ট দশানন ॥ 
মনে মনে হাসিল বুঝিয়! অভিপ্রায় । 
আসিতেছে আশা করি জিনিবে আমায় ॥ 
বালি বলে, দশানন, মরিবি নিশ্চয় । 
মরিবার আশে এলি, প্রাণে নাহি ভয় ॥ 
ব্রহ্মার বরেতে হইয়াছে অহঙ্কার । 
আজি রে রাবণ তোরে করিব সংহার ॥ 
কেমনে ফিরিয়া যাবি ঘরে আপনার । 
পড়িলি আমার হাতে, রক্ষ। নাহি আর ॥ 
মারিতে আইসে যেই তারে আমি মারি। 
| যে জন সমর চাহে, সেই জন অরি। 

॥ আমারে জিনিতে এলি মরিবার আশে । 
[| সাধ না করিস বেটা, পুনঃ যাবি দেশে ॥ 
নিজাঁব করিব আজি রাজা লক্ষেশ্বরে। 

লেজে বান্ধি ডুবাইব চারিট! সাগরে ॥ 

। লেজেতে বাদ্ধিব আজি দুষ্ট দশাননে। 

ঢা (কৌতুক দেখুক আজি এ তিন ভুবনে ॥ 
৬৬ 


পপ ১ ৭ ৩৮০ এরর পপ সপ সস, “৯ 





স্পা সপ পিস পাঁজর পাস ৩৬ 


রাবণেরে দেখি বালি করিল গর্ভন | 
সর্প দরশনে যেন বিনতানন্দন ॥ 

পাছু গিয়। দশানন ধরিল কাকালি। 
লেজে বান্ধি রাবণে গগনে উঠে বালি ॥ 
দৃশ মুণ্ড কুড়ি হাত করে নড়বড়। 
ভূজঙ্গ ধরিয়া যেন গরুড়ের রড় ॥ 
ফাঁফর রাক্ষসগণ চাছে চারিভিতে । 
মেঘ যেন ধেয়ে যায় সূষ্য্যে আচ্ছাদিতে ॥ 
অতি শীঘ্র ধায় বালি পবনের বেগে । 
রাক্ষস না পায় লাগ, অবসাদে ভাগে ॥ 
পূর্বদিকে সাগর যোজন চারিশত | 
তথ গিয়া সন্দ্যা করে বালি শাস্্রমত ॥ 
সেইস্থানে সন্ধ্যা করি উঠিল আকাশে । 
লেজেতে রাবণ নড়ে, সর্বলোকে হাসে ॥ 
লেজের বন্ধনহেতু রাবণ মুচ্ছিত। 
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিল শোণিত ॥ 
লেজের সহিত তারে থুয়ে কক্ষতলি । 
উত্তর সাগরে সন্ধ্য! করে রাজা বালি ॥ 
তথায় করিয। সন্ধ্যা উঠিল গগনে । 
লেজে বদ্ধ রাবণেরে দেখে মর্বজনে ॥ 
রাবণের ছুর্গতিতে সবে হাস্য করে। 
পশ্চিম সাগরে বালি গেল তার পরে ॥ 
ডুবায় সাগর-জলে বালি লঙ্ষেশ্বরে। 

এত জল খাইল যে, পেটে নাহি ধরে ॥ 
আকট-বিকট করে পড়িয়া তরাসে। 
রাবণ জলের মধ্যে বালি তো আকাশে ॥ 
চারি সাগরেতে সন্ধ্যা করে মন্ত্র পড়ে। 


রাবণে লইয়া! বালি কিক্ষিন্ধ্যায় নড়ে ॥ 
£ 20 


উত্তরকাণ্ড 


স্তি শা 





গ বাল কর্তৃক রাবণের বন্ধন মোচন ৬ 


বালিরাজ দেশে গিয়া ছাড়ে রাবণেরে | 
হাসি বলে, কোথা হ'তে আইলে এখানে ॥ 
রাবণ বলিছে, আমি বীরকে পরখি। 
তোমা-হেন বীর আমি কোথাও না দেখি ॥ 
' অঙ্ভ্বন বরুণ বায়ু তুমি যে বানর । 
' চারিজনে দেখিলাম একই সোসর ॥ 
 দেখাইল সপগুদ্বীপ পরথিবীর অন্ত । 
তোমায় আমায় সিংহ-শৃগাল বৃত্তান্ত ॥ 
আমা হেন বীর তুমি বান্ধিলে লাঙ্গুলে। 
চারি সাগরের সন্ধ্]াধ্যান নাহি টলে 
বলে টুটা পাই যদি, আছাড়িয়। মারি । 
আমা হৈতে অধিক পাইলে মিতা করি ॥ 
আজি“হৈতে তুমি মোর তাই সহোদর । 
মোর লঙ্কা তোমার সে ভাগের ভিতর ॥ 
. উভয়ে মিতালি করে অগ্নি সাক্ষী করি। 
উভয়ে হইল স্তুখী উভয়-উপরি ॥ 
শ্রীরাম, সে দুইজন পড়ে তব বাণে। 
যেজানে তোমার তন্ব, সেই সব জানে 
শুনিয়া মুনির কথা শ্রারামের হাস। 
গাইল উত্তরকাণগ্ কবি কৃত্তিবাস ॥ 


- সখ , ৯ 


গ যম [বিজবার্থ রাবণের যুন্ধবাত্রা ও 
কহ কহ মুনি রাম করেন প্রকাশ। 
আর কিছু কহত পুরাণ ইতিহাস ॥& 
' সেম্থান ছাড়িয়া! কোথা গেল সে রাবণ। 
' কহ কহ মুনি, শুনি অপূর্বব-কথন ॥ 
| মুনি বলে যুদ্ধ চাহি বেড়ায় রাবণ । 


নারদের সনে পথে হল দরশন ॥ 
৮ 


:3923892- _. 


৫ 


ঙ 


কাত্তবাসশ রামারণ 
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নারদে প্রণাম তবে করে দশানন 1 , হেন জন নহে যে যমের নছে বশ। 
আশীর্বাদ করিয়া কহেন তপোধন ॥ ' যমে জিনিবারে যায়, বড়ই সাহস ॥ 
রাবণ ব্রহ্মার বর পেলে বহু তপে। যত প্রাণী আছে যম সবার ঈশ্বর । 
দেব দৈত্য স্থির নহে তোমার প্রতাপে & ' ভুবন-বৃত্বাস্ত ধত তাহার গোচর ॥ 


রোগে শোকে লে!ক সব জরায় পীড়িত। | পাইয়! ব্রহ্মার বর দুর্জয় রাবণ। 

কেহ হাসে, কেহ কান্দে, কেহ আনন্দিত ॥ . শমনের সহ যুদ্ধে জিনে কোন্‌ জন ॥ 
অবশ্য মরণ-পথ কেহ নাহি দেখি। উভয়ের কে জিনিবে, জানিতে না পারি । 
বন্ধু-বাহ্ধবের শোকে সর্ববলোকে ছুঃখী & ' নারদ দেখিতে যুদ্ধ চল যমপুরী ॥ 

যমমুখে পড়িয়াছে সকল সংসার । অবিবাঞ্ধে বিসংবাদ ঘটায় নারদ । 


যমেরে এড়িয়া অচ্কে যার, কি আচার ॥ -' নারদ যাহাতে যায়, ঘটায় আপদ ॥ 
তোমার সংগ্রামে যম পাবে পরাজয় । হইলে শনির দৃষ্টি পুড়ে সর্ববলোকে । 
যমেরে মারিয়া লোকে করাও নিয় ॥ ' ব্াবপে ঠেকায়ে গেল যমের সম্মখে ॥ 
দৈত্য মারি লোকে বিষুণ করিলেন সী । না 'ইতে রাব্ণ মুনির আগুদার। 
লোক হিতে সর্প খায় সেগরুড় পাখী ॥ মে১ন করেন যম ধশ্মের বিচার ॥ 
পাইয়! ব্রহ্মার বর ভ্িনিলে ভুবন। ই নারদে দেখিয়া যম উঠি যুক্ত করে। 
তোমার বাণেতে স্থির নহে দেবগণ ॥ প্রণাম করিয়া তারে বলেন ভক্তিভরে ॥ 
যমেরে মারিয়া নাশ লোকের তরাস। ত্রিদিব ছাড়িয' কেন ভেখা আগমন | 
যম-হেতু লোক মরে, লোকে উপহাস ॥ আমার নিকটে তব কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 
যমেরে মারিয়। বীর, কর উপকার [ নারদ বলেন, যম, ছিল! নিরুদেগে। 
রাবণ তাহার কথা করিল স্বীকার ॥ , ষ্রোমা সহ যুঝিতে রাবণ আসে বেগে ॥ 
শুনিয়া মুনির কথা বলিছে রাবণ । দণ্ড হস্তে লমর করিও দগুধর । 

স্বর্গ মণ্ত্য পাতাল জিনিব ভ্রিভুবন ॥ দেখিবারে আঙছিলাম ভার সমর ॥ 
প্রথমে জিনিব মন্ডা, তশপরে পাতাল । নারদের বাক্যে মম চাহে বহুদুর। 

তবে সেজিনিব গিয়। অষ্লোকপাল ॥ ই রাক্ষল কটক-চাপ দেখিল এচুর ॥ 
ছে'ট ক্তিনে বড জিনি এই পরিপাটী। কুতিব'স কবি সে কবিত্বে বিচক্ষণ । 
বড় জিনে ছোট জিনি পৌরুছেতে ঘটা ॥  যমলোকে দশানন প্রবেশে তখন ॥ 
মুনি বলে, যদি যমে না কর দমন । ৃ ₹-33826 


তবেত রহিবে সর্বলোকের মরণ ॥ 

কুড়ি পাটা দশনে সে দশমুখে হাসে। 

চতুদ্দিকে কেয়! যেন ফুটে ভ'দ্রমাসে ॥ € ঘমলোকে রাবশের আভিঘান ৬ 
ভুবন জিনিব আমি কৌতুকের তরে। চড়িয়া পুষ্পক রথে আইল রাবণ। 
তোমার আঙ্ঞায় যাব যম জিনিবারে ॥ প্রবেশিল বহু সৈগ্ঘ মের ভূবন ॥ 


চে 


মুনির বচনে যায় রাবণ দক্ষিণে । আগে থানা প্রবেশিল তার পূর্বদর। 


সে গেলে নারদ মুনি ভাবে মনে মনে ॥ দেখে তথা সর্ববলোক ধন্ম-অবতার ॥ 
৪৬৮ 


সত্যবাদী দেবপিতৃতক্ত যেই জন। 
তাহার সম্পদ দেখি বিস্মিত রাবণ ॥ 
গোদ্দান করিয়া যেই তুষেছে ব্রাহ্মণ | 
ঘ্বত হুগ্ধে দেখে তার অপূর্বব ভোজন ॥ 
ছুঃঘীকে দেশিয়! যেবা করে অন্নদান। 
স্থবর্ণের পাত্রে সেই করে শ্ধাপান ॥ 
বস্ত্রহীনে বস্ত্র দেয়, পিপাসায় জল । 
রাবণ তাহার দেখে সম্পদ সকল ॥ 
ব্রাহ্মণেরে ভূমির্দান করে যেই জন। 
যমপুরে দেখে তারে রাজ্যের ভাজন ॥ 
অন্করকে তৃষিল যেব! বলি প্রিষবাণী। 
তার স্থখ দেখিয়া রাবণ অভিমানী ॥ 
যে করে অতিথি সেবা! দিয়া বাসাঘর। 
সোনার আবাস তার দেখে লক্বেশ্বের ॥ 
স্বর্ণদান করিয়। ষে তুষেছছে ব্রাহ্মণ । 
স্বর্ণখাটে শুয়ে আছে, দেখিল রাবণ ॥ 
ব্রাঙ্মণের সেবা যে করেছে একমনে । 
তাহার সম্পদ দেখি রাবণ বাখানে ছু 
করেছে উত্তম পাত্রে যেবা কম্তাদান। 
সব হৈতে দেখে রাবণ তাহার সম্মান ॥ 
যে বিষুঃ কীর্তন করিয়াছে নিরস্তর | 
তাহার সম্পদ দেখি হৃষ্ট লক্ষেশ্থর ॥ 
চতুভুজ যম তারে করিয়া স্তবন। 
পাগ্য-অর্থ্য দিয়া তারে দিলেন আসন ॥ 
যায় সেই বৈকুণ্ে, ন! যায় স্বর্গবাস। 
দিব্য দেহ ধরি তায় হলেন প্রকাশ ॥ 
চতুভু জরূপে তারে সম্ভাষ করিল । 
নানাবিধ প্রকারেতে তাহারে তুষিল! ॥ 
লেলোক প্ুণ্যের তেজে এত হখ করে 
আপন। ভাবিয়। দশানন পুড়ি মরে ॥ 
লোক-হ্থখ দেখি হৃষ্ট নিকষা-কুমার। 
পূর্ববন্ধার এড়ি গেল পশ্চিম ছুয়ার ॥ 
বহু তপ পুণ্য করিয়াছে যেই জন। 


তাহার সম্পদ দেখি হষ্ট দশানন ॥ 
০ 








পরি ||| এসপি সপা্িট 





উত্তরকাগ্ড 


টা 








৯ 


 রাৰণ উত্তর দ্বারে করিল গমন । 
তথ পুণ্যবান লোক করে দরশন ॥ 
। আগম পুরাণ শুনিয়াছে যেই রাজা। 
. পুক্র হেন পালিয়াছে যেব। নিজ প্রজ। ॥ 
পরহিংল! পরদার না করে যে জন। 
মহামহৈশ্বর্যয তার দেখিল রাবণ ॥ 
পূর্ব আর পশ্চিম যে ছুমার উত্তর । 
তিন্দ্বারে ধাম্মিক সে দেখিল বিস্তর ॥ 
যমের দক্ষিণ দ্বার ঘোর অন্ধকার । 
রাক্তি দিন নাহি তথা, সব একাকার ॥ 
যত যত পাপী লোক সেই দ্বারে থাকে । 
একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে ॥ 
 চৌরাশী সহত্র কুণ্ু দক্ষিণ দুয়ারে । 
নরকে ডুবায়ে সব যমদুতে মারে ॥ 
যমের প্রহারে লোক হয়েছে কাতর। 
কলরব শুনি তথ! গেল লহ্বগেশ্বর ॥ 
প্রবেশিল দক্ষিণ দ্বারেতে দশানন। 
বিষম প্রহার তথ! দেখিছে তখন ॥ 
যত যত পাপ করিয়াছে যত জন। 
য্ষদূতে প্রহ।রিছে, যাহার যেমন ॥ 
ঘেই যত পরদার ক/রেছে কৌতুকে। 
কুম্তীপাকে পড়ি সেই ডুবিছে নরকে । 
স্থতপ্ত তৈলের কুণ্ত, অশ্রির উথাল। 
তাহাতে ধরিয়! ফেলে, যায় গান্রছাল । 
অগম্যাগমন করে, যে হরে ব্রাহ্মণী। 
তার প্রহারের শুন ভীষণ কাহিনী ॥ 
' লোহার ডাঙস দূত মারে গোটা গৌোট।। 
_কুধিয়। ডাঙ্গল মারে, যাহে লৌহ কাটা ॥ 
| £ সর্ববাঙ্গ ছেদনে তার পচে যায় মাংস। 
ৰা অর্ববদ অর্ববদ পোক। খুলে খায় অংশ ॥ 
। হাতে গলে বান্ধে তারে দিয় চম্মদড়ি। 
মাথার উপরে ভুলি মারে লৌহবাড়ি ॥ 
মস্তক ফাটিয়া যায়, রক্ত পড়ে ধারে। 


পরি ত্রাহি ডাকে তার। দারুণ প্রহারে ॥ 
৪৩৯ 
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গদাঘাতে মাথা ফাটি রক্ত পড়ে €শ্রাতে। | নিদারুণ পিপালায় তালু তার শোষে। 


বিষম প্রহার তারে করে যমদুতে ॥ পানীয় চাহিলে মারে যতদূত রোষে ॥ 
নরকে ধরিয়া ফেলে পাপী সকলেরে। ব্র।ঙ্গণ দেবের বস্ত্র হরে যেই জন। 
বিষ্ঠা খেয়ে পাপা লোক ফাপরিয়। মরে ॥ | তার প্রহারের কথ। করি নিবেদন ॥ 
যৃধিনী শকুনি মাংস টানে চারিভিতে। হস্ত-পদ বান্ধে তার দিয়! চশ্মদ্ড়ি। 
উপাড়ে সাঁড়ামি দিয়। চক্ষু ঘমদূতে ॥ মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি ॥ 
হস্ত পদ নাসা কণ নয়ন জিহ্বায়। বুকে শুল মারে কেহ, চক্ষু টানি ধরে। 
লোহার মুদগর মারে, অলহা সে দায়॥ পরিত্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্রহারে ॥ 
পাপ-পুণ্য-ভাগী হয় যে ইন্ড্রিয়গণ । দেবতা স্থাপিয়া ষে«' না করে পূজন | 
বিষম-প্রহারে ভুঞ্জে যমের তাড়ন ॥ শুনহ বিষম তার যমের তাড়ন ॥ 
পরস্ত্রীকে যে জন দিয়াছে আলিঙ্গন। হাত-পা বান্ধিয়। ফেলে দিয়া চন্মদড়ি। 
শুনহ বিষম তার যমের তাড়ন ॥ তাহার উপরে মারে দোহাতিয়া বাড়ি ॥ 
লৌহময়ী এক নারী আনে যমদুতে। ঘাড়ে মুড়ে বান্ি ফেলে অয্সির ভিতর । 
অগ্নিমধ্যে তাহারে তাতায় ভালমতে ॥ বিষম প্রহার ভুগ্ডে সহত্র বশসর ॥ 

সেই লোহা! অগ্নিলম জ্বলস্ত ভীষণ । পরধন যেই জন করে ডাকা-চুরি। 
পাপীলব তারে ধরি দেয় আলিঙ্গন ॥ ক্ষরধারে কাটে তারে খণ্ড খণ্ড করি ॥ 
গাত্রমাংস স্বলে, পরিত্রাহি ডাকে পাপী । | পরহিংস! পরছেন করেছে যে জন। 
তাহু। দেখি রাবণ হইল অতি তাপী॥ তার প্রহারের কথ! অকথ্য কথন ॥ 
পন্সিজ্রাহি ডাকে পাপী দারুণ প্রহারে। মিথ্যা! শাপ দেয়, আর বলে মিথ্য। বাণী। 
জ্বালায় জ্বলিয়। পাপী ধড়ফড় করে ॥ তার প্রহারের কত কহছিব কাহিনী ॥ 
পরদার হরিয়াছে রাবণ বিস্তর | | সৃতগু সাড়ালি দিয়া জিহ্ব। লয় কাড়ি। 
বিষম প্রহার দেখি চিস্তিত-অন্তর ॥ মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড়ি ॥ 
পরুস্ত্রী দর্শন যেই করে এক চিতে। যে হরে গচ্ছিত আর হরে স্থাপ্যধন। 
দুই চক্ষু তাহার উপাড়ে যমদূতে ॥ নরকে ডুবায় তারে যমদূতগণ ॥ 
করিছে যমের দূত বিষম তাড়ন1 | ব্রাহ্মণেরে মন্দ বলে, মারে জ্যেষ্ঠ ভাই। 
হরিলে পরের নারী এতেক যন্ত্রণা ॥ মুষলে তাহারে মারে, তার রক্ষ1 নাই ॥ 
পর্স্ত্রী হরিয়া! যেব। করেছে রমণ। প্রহিংস! করে, বলে অসত্য বচন। 
চিরকালাবধি ভোগে নরক সে-জন ॥ বিষম তাহার হয় যমের তাড়ন ॥ 
তাহাতে সম্ভতি হয়, বাড়ে পরিবার । | অপাত্রেতে কন্তা। দেয়, আর লয় কড়ি। 
কোটি কল্পে না পায় সে নরকে উদ্ধার ॥ 17 তাহার মাথায় দেয় মাংসের চুবড়ি ॥ 
তথাপি নরের মনে নাহি জ্ঞানোদয় । “ মাংদ লহ, লহু' বলি সদা ডাক ছাড়ে। 
প্রধন-পরদারে সদ। মন রয় ॥ মাংসের রলানি তার বুক বয়ে পড়ে ॥ 
শরণ লইলে তার যে হরে পরাণ । । মিথ্য। সাক্ষ্য দেয় যেই সভামধ্যে বমি। 


করাতে চিরিয়া তারে করে খান খান ॥ 1 তার জিহ্বা টানে দিয়া স্বলস্ত সাড়াসি॥ 
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তার পূর্বপুরুষের! ভূঙজে সেই পাপ। ূ রাজা হয়ে প্রজা যদি না করে পালন। 
চিরকাল পাপ ভুঞ্জে, পায় বড় তাপ॥ । পরলোকে তাহার নরক অখগুন ॥ 
অতিথি পাইয়া! যেব। ন। করে জিজ্জালা। | পুজ্ের মান যদি রাজা পালে প্রজা । 


কেটি কল ন্বর্গম্থথ ভুঙ্জে সেই রাজ ॥ 
অর্থের লোভেতে হয় দেবল ব্রাহ্মণ । 
শুদ্ধমনে যে জন না করেন পূজন ॥ 
যেবা হরে দেবস্ব বা করে দুরাচার । 
দেবলিয়! ব্রাহ্মণের নাহিক নিস্তার ॥ 
হাতে করি ঘ্ৃত দ্যে নৈবেছ্া-উপরে । 
সেই ঘ্বত ঢুকে তার নখের ভিতরে ॥ 
সে ঘ্ৃত অঙ্গের তাপে উনাইয়। পড়ে । 


অপার দুর্গতি তার, নরকেতে বাসা ॥ 
একজন দান করে, অন্যে হয় হাতা। 

তার বুকে দেয় যম জগদ্দল জাতা ॥ 

সীম! হরে যে জন, পোড়ায় পরঘর । 
বিষম প্রহ্থার করে যমের কিস্কর ॥ 
উভয়ের ম্যায়ে যেই করে পক্ষপাত। 
কুম্তীপাকে ফেলে তারে করিয়া আঘাত ॥ 
বিজিতে জিতায় যেই হইয়া স্বপক্ষ । 
যমদুতে মারে তারে, কহিতে অশক্য ॥ অন্ন-সহ ঘ্বত যায় শরীর-ভিতরে ॥ 
চুরি-ডাক! করে যে, না করে লোকহছিত। শাস্ত্রে আছে, সঘৃত নৈবেছ্যে করে পূজ1। 
যমদুতে তাহারে প্রহারে বিপরীত ॥ সে পাপে ত্রা্ষণ হয় কালিঞ্জরে রাজা । 
লোকে পীড়! দিয়! যেই তুষেছে ঈশ্বর । এ সকল কথা শুনি লাগে চমতকার । 
পায় সে কুকুরজম্ম সহস্র বৎসর ॥ দেবল বিপ্রের কতু নাহিক নিস্তার ॥ 
লোকরক্ষ। ন। করি যে রাজ! করে নাশ । | শুদ্র হ"য়ে যেই জন হয়েছে ব্রঙ্গণী। 
লইয়। শৃগাল-জন্ম খায় স্ৃত-মাস্‌ ॥ তাহার বিষম রোল, বড় ডাক শুনি ॥ 
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ন। চিন্তিন্র! রাজছিত চিন্তে প্রজাহিত। ৷ লক্ষ লক্ষ সাড়াসিতে গাত্র মাংদ টানে 
বিষম প্রহার তার হয় সমুচিত॥  ছি'ড়ি খায় গাত্রমাংল সহস্র সঞ্চানে ॥ 
ব্রহ্ম হত্য। স্থরাপান করে যেই জন। , ডাঙ্গসের বাড়ি মারি করে খান থান । 
বিষম যাতন1 ভোগ করে অনুক্ষণ ॥ কোটি কল্প পাপ ভুগ্ডে, নাহিক এড়ান ॥ 
গুরুপত্রী হরণেতে যত পাপ হয়। যে জন করিয়া ধণ না করে শোধন । 
তাহার উচিত দণ্ড শরীরে না সয় ॥ ' তার পিতৃলোকে ভুঞ্জে যমের তাড়ন ॥ 


মরণে মরণ নাহি ছুঃখ মাত্র সার। ' বিঘত প্রমাণ পোকা পুরীষের কুণ্ডে। 
কন্মভোগ ভুঞ্জে লোক, ন৷ দেখে নিস্তার ॥ | তাহার উপরি ফেলে ধরি তার মুণ্ডে ॥ 


ব্রাহ্মণ হইয়। করে শুদ্রাণী-গমন | প্রতপ্ত তৈলের কুণ্ডে অগ্নির উাল। 
পাপে হয় সে সবার স্বধশ্মে পতন ॥ তাহার উপরে ফেলে যায় গাত্রছাল ॥ 
চগ্াল-জনম হুয় শুদ্রাণী-গমনে । অগ্নিমধ্যে সাড়ামি তাতায় ভালমতে । 
রব কর্ম নষ্ট হয় তার দরশনে ॥ তাং দিয়! গাত্রমাংস টানে যমদুতে ॥ 
দেবকাধ্য পিতৃকাধ্য সব পগু হয়। ইত্যাদি নরক-ভোগ করে বহুবার। 
শৃদ্রগামী ব্রাহ্মণে যেজন নেহারয় &  ত্রহ্গস্থ হরণ পাপে নাহিক নিস্তার ॥ 
পাতকী জনের সহ যে জন সম্তভাষে। | পরহিংস। করে যেবা, সথজনেরে নিন্দে | 


ধাশ্মিকের ধশ্দলোপ হয় সেই দোষে ॥ ॥ চশ্দড়ি দিয়া ভারে যমদূতে বান্ধে ॥ 
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গলায় বঁড়শী দিয় করে টানাটানি । | ূ 


খাণ্ড। দিয়! তার মাথে করে হানাহানি ॥ 
ছোট কাট! দিয়! তারে বড় কাটায় লয়। 
গলে গলগণ্ড তার, বড়ই সংশয় ॥ 

দেখিল রাবণ পুরুষের যে যন্ত্রণ। | 

এ হতে বাইশ গুণ নারীর যাতনা ॥ 

ছোট কিংবা! বড় যেবা বত করে পাপ। 
পাপ-অন্ুসারে ভুঞ্জে শমনের তাপ ॥ 


গরাবপের নিকট যমের পরাজয় 

লোকের যাতন! দশানন ভাবি চিতে। 
বন্দী মুক্ত করে সে মারিয়া যমদুতে ॥ 
শরাঘাতে রাবণ করিছে চুরমার । 
যমদূত মারি করে বন্দীর উদ্ধার ॥ 
যত পাপ করে লোক ভুঞ্জে তার ফলে। 
পাপেতে বান্ধিয়া আনে দড়ি দিয়া গলে ॥ 
পাপের কারণে পাগী চক্ষে নাহি দেখে । 
পাপদোষে আরবার'পড়িল নরকে ॥ 
দশানন বলে, বন্দী করিনু উদ্ধার। 
আরবার কেন তারে করিছ প্রহার ॥ 
দত বলে, রাবণ আমারে কেন গঞ্জে । 
আপনার পাপ লোক আপনি সে ভুঙজে ॥ 
ইহলোকে রাবণ ঘতেক কর পাপ । 
প্রলোকে এমনি ভুঞ্জিবে পরিতাপ ॥ 
পরলোকে তব সনে হেথ। হবে দেখা । 
তখন তোমার সনে হবে লেখাজোখ। ॥ 
কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে। 
সন্ধান পৃরিয়। বাণ যমদূতে হানে ॥ 
মের কিস্কর ঘত নান। অস্ত্র ধরে। 
শেল জাঠি মুদগার ফেলিছে তছুপরে ॥ 
যমদূত সকল সহজে ভয়ঙ্কর। 
রাৰণের মনে যুদ্ধ করিল বিস্তর ॥ 


৯ পি স্পা সপন এট উট 


বড় বড় শালগাছ (লিভে পাথর । 


] 
| [(ভাঙ্গিল রথের চাকা, রাবণ ফাফর ॥ 


৯ বরেতে রথ অক্ষয় অব্যয় । 
যত ভাঙ্গে, তত হয়, নাছি অপচয় ॥ 
নানা শিক্ষা! জানে সেই ব্রহ্মার কারণ । 
বিচক্ষণ শেলে রাবণ করিছে ভাড়ন ॥ 
তিতিল রাবণ-অঙ্গ আপন শোণিতে । 
বাবণের গা বহিয়। বক্ত পড়ে আোতে ॥ 
যমের কিস্কর সব বড়ই চতুর। 
রাবণেরর সনে রণ করিল প্রচুর ॥ 
নীল-হুরিতাল-বাণ যমদূতে মারে । 
রাবণ মুচ্ছিত হয়ে রথ হৈতে পড়ে ॥ 
ছটফট করিতেছে বাণের জ্বালায় । 
কুড়ি চক্ষু রাঙ্গা করি দূত-পানে চায় ॥ 
থাক থাক করি সবে গঞ্জিছে রাবণ। 
পাশুপত-বাণ এড়ে ক্ুধিয়া তখন ॥ 
আলে! করি আসে বাণ অগ্নি অবতার । 
যমদুূত পুড়ে সব হুইল সংহার॥ 
পুড়িয়া মরিল ষমদূত অগ্নি-তেজে । 
রাবণের রখোপরে জয়ঙডাক বাজে ॥ 
রথোপরি সিংহনাদ ছাড়িছে রাবণ । 
বাছির হইল রথে রবির নন্দন ॥ 
রাঙ্গামুখ রথখান অষ্টঘোড়। বছে। 
স্বরিতে আসিয়। রাবণের আগে রহে॥ 
যে মুক্তিতে যমরাজ পৃথিবী সংহারে। 
লে মুত্তিতে ধন্মরাজ আইল সমরে ॥ 
সৃত্যুকালদণ্ড-অকন্স্র যমের প্রধান । 
যুঝিবার বেলা! আলি হৈল অধিষ্ঠান ॥ 
যমেরে কহিছে ম্বত্যু, কর আজ্ঞা দান। 
ট পরশিলপা রাবণেরে করি খান খান ॥ 
পরশনে কিবা কাজ, দরশনে মরে। 
আজ্ঞা কর আমি গিয়! মারি লক্ষেশ্বরে ॥ 
যম বলে, স্বৃত্যু, দেখ সংগ্রাম সরস। 
দণ্ড হুস্তে মারি পাড়ি রাবণ রাক্ষস ॥ 
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তোমার সংগ্রাম আজি ক্ষণেক ক খাকুক। | 
মারিয়! রাবণে পাড়ি, দেখহ কৌতুক ॥ 
কালদণু মুখে উঠে অগ্নি খরশাণ । 

যার দরশনে লোক হারায় পরাণ ॥ 
চারিভিতে অস্ত্র যার নর্পের আকার । 
কালদগু-অস্ত্রে কারে! নাহিক নিস্তার ॥ 
হেন কালদণ্ড যম তুলি নিল! হাতে । 
তাহ! হৈতে সর্প বাহিরায় চারিভিতে &॥ 
অজগর কালসর্প শখ্সিনী চিত্রাণী। 
মুখে বিষ অগ্নিজ্বলে, শিরে জ্বলে মণি ॥ 
সর্পের বিকট দন্ত স্পর্শমাত্র মরি। 

দণ্ড দেখি ত্রিত্ুবন কাপে থরহরি ॥ 
দণ্ডমুখে অগ্নি জ্বলে, লোকের তরাল। 
সর্ববলোকে দেখে দশাননের বিনাশ ॥ 
ডাক দিয়। যমে সবে করিছে বাখান । 
রাবণ মরিলে দেবগণ পায় ত্রাণ ॥ 
আজি যদি যম তুমি মারহ রাবণে। 
তোমার প্রনাদে এড়াইবে দেবগণে ॥ 
দেবতা! সহিত ব্রহ্ম! আছে অন্তরীক্ষে । 
যম হস্তে দণ্ড দেখি আইল সমক্ষে & 
শমনেরে চতুদ্মুখ কহেন বচন। 

ক্ষান্ত হও যমপাজ, ন। করিহ রণ ॥ 
রাবণ পাইল বর, নাহি তব মনে। 
রাবণে হঠাৎ তুমি মারিবে কেমনে ॥ 
দণ্ড শ্যঞ্িলাম আমি মৃত্যুর কারণ । 
যাহার আঘাতে লুপ্ত হয় ভিিভুবন 
যাহার দর্শনে মরে, স্পর্শে কিবা কথা । 
হেন দণ্ড রাবণে মারিবে কেন বুথ। ॥ 
দণ্ড ব্যর্থ যাবে, নাহি মরিবে রাবণ। 
আমার বচন শুন, ন। করিহ রণ ॥ 

দণ্ড রাখ, দণ্ড রাখ, শুন দণগুধর। 
রাবণেরে জয় দিয়! যাহ তুমি ঘর ॥ 

যম বলে, তব বরে সবে ঠাকুরাল। 


যে লজ্বে তোমার বাক্য যাবে সেপাতাল' 
$৭৩ 


শা পি এপি শে এপ পরী শী লি 


যমরাজ কালদণ্ড স্বৃভ্যু [তিন জন । 

এ তিনের মুর্তি দেখি কাপে ভ্রিভূবন ॥ 
মম কালদণ্ড স্বত্য এ তিনের গন্ধে । 
পলায় রাক্ষলদৈম্য চুল নাহি বান্ধে ॥ 
বড় বড় রাক্ষদ সে রাবণসোসর । 

এ তিনের মুত্তি দেখি হইল ফাফর ॥ 

এ তিনের বিক্রম সহিবে কার প্রাণে । 
পলায় রাক্ষদ সব ত্যজিয়া রাবণে & 
পলায় অমাত্য সব ছাড়িয়া রাবণে। 
একেশ্বর রাবণ রহিল মাত্র রণে ॥ 
যুঝিবার কাজ থাক, দেখি যমরাজে । 
হেন বীর নাহি যে সম্মুখ হয়ে যুকঝে ॥ 
নির্ভয় রাবণ রাজা বিধাতার বরে। 
মের সম্মুখে যুঝে, শঙ্ক। নাহি করে 
দশদিক দশানন ছাইলেক বাণে। 
রাবণের বাণ যম কিছুই না গণে ॥ 

জাঠি শেল শুল এড়ে রবির নন্দন । 
রাবণ জর্জর হয়, তবু করে রণ ॥ 

ছাইল যমের রথ রাবণের বাগে । 

দশ বাণে সারধিরে বিদ্ধে দশাননে ॥ 
সন্ধান পূরিয়া সে ধন্গকে যোড়ে শর । 
সহত্রেক বাণ মরে ষমের উপর ॥ 

মৃত্যুর উপরে করে বাপ বরিষণ । 

বাণ ব্যর্থ হয় দেখি চিস্তিত রাবণ ॥ 
অতি মত্ত রাবণ সে বিধাতার বরে । 
মৃত্যুর উপরে বাণ বর্ষে, নাছ ডরে ॥ 
সৃত্যুর নাহি যেস্তবতু/, কি করিবে বাণে। 
অবোধ রাবণ তবু যুঝে তার সনে ॥ 

বাণ থেয়ে স্বৃত্যু তবে অতি কোপেন্বলে। 
| যোড় হাত করিয়! ষমের আগে বলে ॥ 

' নিবেদন করি প্রভু, কর অবধান। 

| তোমার অস্ত্রের মধ্যে আমি সে প্রধান ॥ 





| মধুকৈটভাদ্ি বত ছিল দৈত্যগণ । 


বালি বলি মান্ধাতা করিয়াছিল রণ । 








পাইয়। ব্রহ্মার বর রাবণ ভুর্জয় । 
তার সহ যুদ্ধ করা উচিত না হয় ॥ 
তোমার বচন প্রভু, করি আমি দড়। 
রণ ছাড়ি তব বাক্যে দিলু আমি রড় ॥ 
রথ সহ যম-ম্বত্যু হৈলা অদর্শন। 
ধর ধর বলিয়। ডাকিছে দশানন ॥ 
মন্দ মন্দ হালিয়! রাবণরাজ! ভাষে। 
পলাইয়। যায় যম আমার তরাসে ॥ 
যম যদি পলাইল, দেখিল রাবণ । 
আমি যমজযী, বলি ভাবে দশানন ॥ 
কৃত্তিবাস-কবিত্ব শুনিতে চমণ্কার। 
সর্বলোকে রামায়ণ হইল প্রচার ॥ 
30320 


গ রাবপণের নিকট বাসকির পরাজয় 


জ্রাম বলেন, মুনি, জিজ্ঞাসি কারণ । 
বিষম শুনিনু আমি যমের তাড়ন ॥ 
পাপীর প্রহার শুনি লাগে চমত্কার । 
পাতক করিলে কি না হয় প্রতিকার ॥ 
মুনি বলে, রাম, তুমি কর অবধান । 
তব অবতান্ে পাপা পায় পরিত্রাণ ॥ 
ষেইজন শুদ্ধচিত্তে শুনে রামায়ণ । 
মের সহিত তার নাহি দরশন ॥ 
ইছ। বিন! পাপীর নাঞিক পরিত্রাণ 
রাম নাম শুনিবেক পাপী সাবধান ॥ 
চারিবেদ-অধ্যয়নে যত পুণ্য হয়। 
একবার রামনামে তত ফলোদয় ॥ 
শুনিয়। যুনির কথ। রামের উল্লাম। 
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥ 
তথা হৈতে কোথা! গেল ছুষ্ট দশানন। 
কহ কহ মুনি শুনি অপূর্ব-কথন ॥ 
মুনি বণে, রাবণ জিনিল সর্ববদেশ। 
প।/তাল জিনিতে শেষে করিল প্রবেশ ॥ 


9 কভ্তবাসী রামায়ণ 





বাস্থকির বিষে দগ্ধ হয় ভ্রিভুবন। 
তাহাকে জিনিতে যায় পাতালভুবন ॥ 
চলিল রাবণরাজ! অদ্ভুত সাজনি। 
আইল তিরাশী কোটি কালভুজঙ্গিনী ॥ 
এক এক ভুজঙ্গের বিষে বিশ্ব পোড়ে। 
নাগিনী তিরাশীকোটি রাবণেরে বেড়ে ॥ 
চারিদিকে বেড়ে সর্প, রাবণ ফঁফর। 
রাবণে এড়িয়া সেশাপতি দিল রড় 
রাবণ মুদগর ঘোর যেতে চারিভিতে। 
পলায় নাশিনী-সব না পারে সহিতে ॥ 
বাস্থকিরে এড়িয়া পলায় উভরড়ে। 
আলিয়। রাবণ রাজ। বাসহ্থকিরে বেড়ে ॥ 
বাহৃকি করিল বিষ-বাণ-অবতার । 
ব্রহ্ষজাল-বাণে করে রাবণ সংহার ॥ 
মহাবিষ বিষজাল বাস্থকি সে এড়ে। 
রাবণ সে বিষজাল সহিতে না পারে ॥ 
মায়াধারী রাবণ সে জানে নানা সন্ষি। 
বাস্থকিরে মহাজাল-বাণে করে বন্দী ॥ 
বাহৃকিরে বন্দী করি লোটে তার পুরী। 
বিচিত্র আবাস ঘর পুর্ণ নাগপুরী ॥ 
বন্দী হয়ে বাহ্থকি মানিল পরাজয় । 
র্লাবণ তাহার প্রতি দিলেন অভয় ॥ 
শত মুণ্ড, সহত্রেক ফণ। যেই ধরে। 
যার বিষাগ্নিতে সর্বব.চরাচর পুড়ে ॥ 
মুখে যার জ্বলে অগ্নি শিরে মণি জ্বলে । 
হেন সব সর্পে জিনে গিয়। সে পাতালে ॥ 
+ 228 2৮ 
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৬ রাবশের নিপাতক সহ যৃদ্ধ ও মৈতী ৬ 
, জিনিয়! সর্পের দেশ নামে ভোগবতী । 
| নিপাতক্‌ রাজ্যেতে চলিল শীত্রগতি ॥ 

নিপাতক্‌ রাজ্যে তার নাহি কোন ডর। 


দ পাইয়! বঙ্গার বর রাবণ ছুদ্ধর ॥ 
৪৭8 


লহ 


চি 


উত্তরকাণ্ড 





পরস্পর সস পাস এত শি তা পাটি পি পাস পাটি ৯ শীস্টিলী ততো 


রাবণ ডাকিয়া বলে নিপাতক্-ঠটাই | 


লঙ্কার রাবণ আমি, আজি যুদ্ধ চাই ॥ 
নিপাতক্‌ রাজ! সেই ফ্ম-দরশন । 
ধাইযা আইল শীস্র করিবারে রণ ॥ 
শেল জাটি ঝকড়া সে অস্ত্র খরশাণ । 
খাড়া আর ডাঙ্গন বিচিত্র ধনুর্ববাণ ॥ 
নান! অক্ত্র লইয়। উভয়ে করে রণ। 
উভয়ের অস্ত্র গিয়া ছাইল গগন ॥ 
ছুই হস্তী রণে যেন দস্ত হানাহানি । 
ছুই সূর্য্য তেজে যেন ছাইল মেদ্িনী ॥ 
ছুই নিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ । 
ছুই জনে যুদ্ধ করে, নাহি অবসাদ ॥ 
উভয়ের যুদ্ধেতে হইল মহামার। 
সকল পাতালপুরী হৈল অন্ধকার ॥ 
কেহ কারে নাহি পারে, ছু'জনে সোনর । 
দু'জনে মাসেক যুদ্ধ করে নিরস্তর ॥ 
এক মাস যুদ্ধ করে কেহ কারে নারে। 
দেবগণে লয়ে ব্রহ্মা আইল সত্বরে ॥ 
ব্রহ্মা বলে, নপাতক্‌, শুনহ বচন । 
তোমারে জিনিতে নাহি পারিবে রাবণ ॥ 
নিপাতকে প্রবোধিয়া বিরিঞি তখন। 
রাবণের প্রতি কিছু কহেন বচন ॥ 
রাবণ, তোমারে বলি, শুনহ বচন । 
নিপাভকে জিনিতে না পারিবে কখন 
মম বরে দুইজন হয়েছ ছুঙ্জয় | 
ছুই জনে প্রীতি করি থাকহ নির্ভয় ॥ 
লড্ঘিবারে পারে কেবা ব্রহ্মার বচন। 
অস্ত্র-শক্ত্র ছাড়ি স্ীতি করে দুইজন ॥ 
নানা ভোগে রাবণেরে রাখিল সম্মানে । 
এক বর্ধ রাবণ রহিল সেই স্থানে ॥ 
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গ রাবণের বরুণপরশী বিজয় ও 

লঙ্কার অধিক ভোগ ভুঞজি তার ঘর। 
বরুণেরে জিনিতে চলিল লঙ্বেশ্বর ॥ 
রত্রেতে নিশ্মিত প্ুত্ী দিক আলো। করে। 
স্বরভী আছেন সেই বরুণ-নগরে ॥ 
রাবণ করিল ম্বরভীরে দরশন । 
ক্ষীরধারা ঝরে ভার স্তনে অনুক্ষণ ॥ 
মার ক্ষীরে ভঙ্গিক্াছে ক্ষীরোদ-সাগর | 
হেন ধেনু প্রদক্ষিণ করে লহ্কেশ্বর ॥ 
স্থরতীকে দেখিয়া রাবণ মনে ভাবে। 
যে য1 চায়, তাই পায়, আমি চাহি তবে ॥ 
বরুণ জিনিয়া! যেন অসি শীত্রগতি । 
গমন-সময়ে তোম। লইব সংহতি ॥ 
বরুণে-জিনিতে করে রাবণ পয়ান। 
হেনকালে স্থরভী হইল অন্তদ্ধান ॥ 
বরুণের দ্বারে গিয়া! ডাকিল রাবণ । 
কোথা গেলে বরুণ, আনিয়া দেহ রণ ॥ 
বরুণের পাত্র বলে, তিনি নাহি ঘরে । 
কার ঠাই যুদ্ধ চাহ এ শুগ্য নগরে ॥ 
বরুণ গিয়াছে কোথা জিজ্ঞাসে রাবণ। 
তথ। গিয়া! আজি আমি করি মহারণ ॥ 
বরুণেক প্ুতুগণ সবে মহাবীর । 
লইয়। সামন্ত সৈম্য হইল বাছির ॥ 
সে সবারে রাবণ যে আকাশ নিরখে। 
রাবণ চড়িয়। রথে যায অস্তরীক্ষে ॥ 
বরুণের পুভ্র করে বাণ বরিষণ। 
বাণে বিদ্ধ রাবণ হইল অচেতন ॥ 


* সর্ববাঙ্গে ফুটিয়া বাণ হইল কাতর। 


তাহ। দেখি ক্ুষিল রাক্ষস মহছে'দর ॥ 


। মহোদর বীর যেন মদমক্ত হাতী। 
॥ বাণেতে বিন্ধিয়া পাড়ে রথের সারথি ॥ 


৫২৫ 
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পড়িল সারধি তার বাণ বিহ্ধি বুকে । 
তিন ভাই পলাইয়! যায় অন্তরীক্ষে ॥ 
অস্তরীক্ষে থাকি করে বাণ বরিষণ । 
বাণে বিদ্ধ মছোদর হেল অচেতন ॥ 
মহোদরে অচেতন দেখি লক্ষেশ্বের ৷ 
সন্ধান পৃরিয়। বাণ এড়িছে বিস্তর ॥ 
আকাশে রহিতে নারে তিন সহোদর । 
ভূমিতে পড়িয়া হয় ধূলায় ধূসর ॥ 

তিন ভায়ে ধরিল অনেক জন্গচর । 
তা,দেরে আনিল ধরি পুরীর ভিতর ॥ 
রণ জিনি রাবণের হরিষ অন্তর । 
বরগণের অন্বেষণ করে লক্ষেশ্বের ॥ 
বরুণের পুজ্জ জিনি বরুণেরে চাহে । 
প্রভাদ নামেতে পাত্র রাবণেরে কহে ॥ 
ব্রহ্মলোকে গীত গায় শুনিতে স্থন্দর | 
শিয়াছেন সেখানে বরুণ জলেশ্বর ॥ 
এত শুনি গেল রাধণ ভিতর আবাম। 
পালক্কে পাইল বকরুণের নাগপাশ ॥ 
নাগপাশ পাইয়া সে লিংহনাদ ছাড়ে । 
বিদায় হৈয়া রাবণ তথ! হৈতে নড়ে ॥ 


গ বলির সঙ্গে যদ্ধে রাবণের লাস্লা ৬ 

অগস্ত্যের কথ। শুনি শ্রীরামের হাস। 
কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥ 
সেথ। হোতে আর কোথ। গেল সে রাবণ । 
কহ দেখি মুনি শুনি পুরাণকথন ॥ 
মুনি বলে, বলিরাজ পাতালেতে বলে। 
দশানন পেল তথ! জিনিবার আশে ॥ 
পাতালে 'আবাস-ঘর অতি স্থনিশ্দমিত | 
দেখিয়া! রাবণরাজ। হেল চমকিত ॥ 
সোনার প্রাচীর ঘর পর্ববত-প্রমাণ। 
[বর আহ্ঞায় বিশ্বকণ্মার নিল্পমাপ ॥ 


কাঁজবসে এখান 


প্রহস্তকে রাবণ পাঠায় জিনিবারে। 
রাজ-আজ্ঞ। পাইয়। গ্রহস্ত গেল দ্বারে ॥ 
বলির দুয়ারে ছারী স্বয়ং নারায্ণ। 
শরীরের জ্যোতি কোটি সুর্যের কিরণ & 
বলিয়া আছেন দ্বারে রত্বনিংহাসনে । 
শ্বেত চামরের বায়ু পড়ে ঘনে ঘনে ॥ 
প্রহস্ত বিশ্মিত হ”য়ে আনিয। সত্বর। 
নিবেদন করিছে, খন হে লক্ষেশবর ॥ 
দেখিলাম মহারাজ দুয়ারে বলির। 

পরম পুরুষ এক হ্ন্দর শরীর ॥ 
আজামুলম্থিত তার ভূজ চতুষ্টয়। 

শঙ্খ চক্র শগদ। শার্গ তাহে শোভ। পায় ॥ 
শাামল কোমল তনু সহুগীত বসন । 

| তড়িত-জড়িত যেন দেখি নবঘন ॥ 
বক্ষঃস্থল কৌস্তভে শোভিত অতিশয় । 
বনমাল। তদুপরি করেছে আশ্রয় & 
শুনিয়! রাবণ যায় পুরুষের পাশে । 
পুরুষ রাবণে দেখি স্ব স্বহ হাসে &॥ 
রূপে আলে! করিয়াছে বলির দুয়ার । 
নিরখিয়! রাবণের লাগে চমণ্কার ॥ 
রাবণ বলিছে, ঘ্ারী, পলাবি কোথায়। 
লক্কর রাবণ আমি যুদ্ধ দে আমায় £ 
শুনিয়। পুরুষ স্ব হাসিয়। সম্ডাষে। 
ঝলি-সনে যুঝ গিয়া ভিতর আবাসে ॥ 
বীরমধ্যে বীর আমি, মুনিমধ্যে মুনি । 

ূ ভ্রিভূুবন সব আমি, দিবল রজনী ॥ 

ূ আম সহ যুঝিবে, শুনিতে উপহাস। 

| কারো সনে যুঝিতে না করি অভিলাষ ॥ 

& সমানে সমানে যুদ্ধ হয়ত উচিত। 

/ তোমার আমার সনে যুদ্ধ অনুচিত ॥ 
আমি বলি তোমারে, শুনহ ছশানন। 
বলিকে জিজ্ঞাস! কর, আমি কোন্‌ জন ॥ 
এতেক শুনিয়া রাজ। দশানন হাসে। 

[বলির নিকটে গেল ভিতর আবাসে ॥ 


উত্তরকাণ্ড 
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পাচ্/-অর্থ্য দিল বলি বসিতে আসন । 
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বলিরে ধরিতে যাখু রাবণ সেখানে । 


জিজ্ঞকাসিল, পাতাঁলেতে এলে কি কারণ ॥ ! আপন বন্গন বলি দিল ততক্ষণে ॥ 


সে বলে, পাতালে বিষণ রাখিল তোমারে । 
সাজিয়া আইনু আমি বিষুঃ জিনিবারে ॥ 
বলি বলে, হেন বাক্য নাহি বল তুণ্ডে। 
ত্রিভুবন আইলে বন্ধন নাহি খণ্ডে ॥ 
ছুমারে ধাহ'র সনে হৈল দরশন। 

সে পুরচ্ষ স্জিলেন এই ভ্র্িভুবন ॥ 
বাহার উপরে কারো নাহি অধিকার । 
সকলি স্জিয়া তিনি করেন সংহার ॥ 
রাবণ বলিছে, যম মৃত্যু কালদণ্ড। 
ইহাদের হৈতে কেবা আছে হে প্রচণ্ড ॥ 
বলি বলে, ভাই কি করিবে যমরাজ। 
ত্রিভুবনে নাহি কেহ পুরুষ-সমাজ ॥ 

যম ইন্দ্র বরুণ যতেক লোকপাল। 
পুরুষের প্রলাদেতে সকলে বিশাল ॥ 
ইহার প্রলাদে দেব হয়েছে অমর । 

এর বড় বীর নাই ভ্ৈলোক্য-ভিতর ॥ 
দানব-রাক্ষস-আদি বড় বড় বীর। 

পুরুষ দর্শনে ভাই, কেহ নহে স্থির ॥ 
সেই সে পুরুষবর স্বয়ং মারায়ণ। 
কিঞ্িত তোমারে কহি, শুন হে রাবণ ॥ 
সেই দেব নারায়ণ মধুকৈটভারি। 
চতুভুজি শঙ্খ-চক্র-গদ্দা-পদ্মধারী ॥& 

রাবণ শুনিয়া! ইহা হইল বাহির । 
পুরুষের দেখ! নাহি, অদৃশ্যা শরীর ॥ 
রাবণ বলিছে, ভ্রাসে হেল অদর্শন | 
পেলে চড়ে বধিতাম তাহার জীবন ॥ 
রাবণ আবার গেল পুরুষ-উদ্দেশে । 
উপস্থিত হইল সে ভিতর-আবাসে ॥ 
বলি বলে, রাবণের নাহি পাই মন। 
পুনঃ পুনঃ আবামে আইসে কি কারণ ॥ 
পাত্র লয়ে বসি তবে করে অনুমান। 
বিনা যুদ্ধে রাবণে করিব অপমান ॥ 

৭১ 


বন্ধনে পড়িল ছুষ্ট অপনার দোকে। 

ৰ রাবণ হইল বন্দী, বলির'জ হংসে ॥ 

| রাবণেরে বন্দী দেখি তুষ্ট দেবগণ | 

. স্বর্গেতে ছুন্দুভি বাজে, পুষ্প-বরিদণ ॥ 

যত দেবকন্া, তার! করে হুল'হুলি। 

বলির উপরে ফেলে পুঙ্পের অগ্ুলি ॥ 

ইন্দ্র আদি দেবগণ অর দেব-নি । 

| স্বর্গেতে বেড়ায় নাচি যত স্র্গবাসী ॥ 
আজি হৈতে দেবগণ প'ইল নিস্তার | 
দেখিয়া রাক্ষলগণ করে হাহাকার ॥ 
এইমত বন্পীশ:লে রহিল রাবণ । 


ৰ 
ূ 
ূ 
কৌতুকে বেড়ায় নাচি যত দেবগণ ॥ 
র 


পাপ | সে 


শি স্পা পপ 


বলি ভূপত্তির আছে সাত শত দ'সী। 
দেখিলে মোহিত সবে, পরম রূপসী ॥ 
উচ্ছিষ্ট-ব্যঞ্রন-অন্ন-পূর্ণ স্বর্ণথালে । 
পাখালিতে যায় তারা সাগরের জলে ॥ 
রাবণ বলে, কম্তাগণ, শুশহ বচন। 
একমুষ্টি অন্ন দিয়া রাখ জীবন 
চেড়ী সব বলে, শুন রাজা লহ্হেশ্বর | 
দিতেছি তুলিয়া অঙ্গ, মেলহ অধর ॥ 
দয়া! করি চেড়ী অস্ত্র দিল ততমক্ষণ। 
মুখ প্রসারিয়৷ অন্ন খাইল রাবণ ॥ 
রাবণ বন্গিল, চেড়ী, শুনহ বচন। 
বারেক চুন্বন দিয়। রাখহ জীবন ॥ 
এতেক বলিল যদি রাজা দশানন। 
জ্রাসে পলাইয়া বায় বত চেড়ীগণ ॥ 

£ কুজী বলে, রাবণ হে তুমি মহারাজ । 

উচ্ছিষ্ট খ:ইতে তুমি নাহি বাস লাজ ॥ 

। বন্ধন লইতে বলি চিন্তে মনে-মনে। 
আপনার বন্ধন লইল ততক্ষণে ॥ 

| লজ্জা! পেয়ে রাবণ করিল হেঁটমাথা। 

রাবণ বন্ধন ছাড়ি পলাইল কোথা ॥ 
এ 
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যথায় ঘথায় রহে বিষু-অধিষ্ঠান | 

তথ তথ! রাবণ পাইল অপমান ॥ 

অগস্ত্যের কথা শুনি গ্রীরাম কৌতুকী । 

পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করেন হয়ে মৃথী ॥ 

সেথা হৈতে আর কোথ। গেল সে রাবণ । 

কহ দেখি মুনি, শুনি অপূর্বব-কথন ॥ 
০০২২৩ ৩ 


৬ মান্ধাতার সহিত রাবশের যদ্ধ ও মৈনশ ৬ 


মুনি বলে, রাবণ আছয়ে রখোপর। 
চড়ি যায় দিব্যরথে এক নরবর ॥ 
স্বর্ণ রথখান তার বহে রাজহংসে। 
সাত শত দেবকচ্চ। পুরুষের পাশে ॥ 


টাস্সিণতী পি সস্পস্টি পরস৯৫ 


পিসির সপ জি পস্সিিতি সপ পতিস্টি পি, সিসি ০ ৯৯ 


দিষিজয় করি আমি ভ্রিভুবন জিনি । 
কার সনে যুদ্ধ করি, মনে অনুমানি ॥ 
দ্িনেক রহিতে নারি আমি বিনা-রণে। 
তুমি যুক্তি বল আমি যুঝি কার সনে ॥ 
পূর্ববমুনি বলে আছে মান্ধাত। নৃপতি । 
তার সনে যুঝহু সে সপগুঘ্বীপপাতি ॥ 
উত্তর দ্িকেতে গেল সে দেশ ভ্রমিতে। 
থাক আজ বাসা ক।ব রম্য এ পর্বতে ॥ 
এ-পর্ববতে তার সনে হবে দরশন | 
মান্ধাতা আইলে যুদ্ধ করিও তখন ॥ 
এত বলি পৃর্ববসূনি গেল ন্বর্গবাসে । 
হেনকালে মান্ধাতা, কটক সহ আসে॥ 
মান্ধাতাকে দেখিয়া যে রুধষিল রাবণ। 
মান্ধাত। রাবণ দেৌছে বাজে মা! রণ ॥ 


কেহ হাসে, কেহ নাচে, কারে! সুখে ৰাশী। | দিষিকজয় করিয়া বেড়ায় ছুই জন। 


স্্রীগণ-বেছ্রিত সে পুরুস স্বর্গবাশী ॥ 
, রথের উপরে যায় শৃঙ্গার-কৌতুকে । 
আপনার রথে থাকি রাবণ তা দেখে ॥ 
রাবণ বলিছে, কোথা পুরুষ, পলা ও । 
লহ্কার রাবণ আমি, যুদ্ধ মোরে দাও ॥ 
দেখিয়। তোমার নারী ব্যাকুলিত প্রাণ। 
কতগুলি নারী মোরে দিয়া বাহ দান ॥ 
পুরুষ ডাকিয়! বলে, শুন লঙ্বেশ্বর । 
বহুদিন করিলাম তপস্যা বিস্তর ॥ 
পৃথিবীতে রাজা আমি ছিলাম প্রধান । 
তোম। হেন অনেকের লইয়াছি প্রাণ ॥ 
ন। করিল কেহ মোরে যুদ্ধে পরাজয় । 
স্বগবাসে নাই আমি, একথা নিশ্চয় & 
আমারে জিনিতে কেহ নারিল সংগ্রামে 
পূর্বেবেতে ছিলাম আমি পৃর্ববমুনি-নামে ॥ 
স্ত্রীগণ-বেছ্টিত আমি বাই স্বর্গবাসে । 
এহেন সময়ে যুদ্ধ যুক্তি না আইসে ॥ 
রাবণ বলিল, তুমি মোর ধন্মবাপ। 
পৃর্ব্বে মোর পিতৃপহ তোমার আলাপ ॥ 


নান! অস্ত্র চুই রাজা করে বরিষণ ॥ 
ছই রাজা নানা অস্ত্র করে অবতার। 
উতয় রাজার সেনা পলায় অপার ॥ 
মান্ধাতা হীরার টাঙ্গী পাক দিয়! এড়ে। 
রাবণ খাইয়। টাঙ্গী রথ হতে পড়ে ॥ 
পড়িল রাবণরাজা, বেড়ে সেনাপতি । 
হর্ধে সিংহুনাদ ছাড়ে মান্ধাতা নৃপতি ॥ 
চক্ষুর নিমিষে পায় রাবণ সংবিত। 
ধনুক পাতিয়। যুঝে, মান্ধাতা চিন্তিত ॥ 
অগ্রিবাণ এড়িলেক রাক্ষস রাবণ । 
জ্বলিয়। আগ্নেয় বাণ উঠিল গগন প্র 
দেখিয়া ভ্রিদশগণে লাগে চমত্কার । 
মান্ধাত। পড়িল, সৈম্ক করে হাহাকার ॥ 

& সংবিত পাইয়া উঠে চক্ষুর নিমিষে । 
উঠি সিংহুনাদ করে মান্ধাত। হরিষে ॥ 
উভয়ের সিংহনাদে পৃথিবী উলটে । 

1 ছুই রাজা বাণ এড়ে ছুই রাজ! কাটে ॥ 

| ছই রাজা ক্রোধে বাণ এড়িছে বিস্তর । 


দি মহাশব্দ করে বাণ তৃণের তিতর ॥ 
৫2৩ 


উত্তরকাণ্ড 
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কেহ কারে জিনিবারে নাহি পায় আশ । 
উভয়ে সমান, যুদ্ধ করে দশ মাস ॥ 
মাহ্ধাতা এড়িল বাণ নামে পাশুপত। 
স্থাবর জঙ্গম কাপে পৃথিবী পর্ববত ॥ 
সপ্ত স্বর্গ কাপে আর সে সপ্তপাগর । 
শুনিয়া বাণের শব্দ ত্বর্গে লাগে ডর ॥ 
ব্রহ্ম। পাঠাইয়। দিল মহুধি ভার্গবে। 
অবিলন্বে তথ। আসি কন মুনি তবে ॥ 
সমর সংবর, ফ্রোধ ন। কর মান্ধাতা | 
ব্রহ্মা পাঠাইয়া দিলা, শুন তার কথা ॥ 
আছে যে ব্রহ্মার বর রাবণ না নরে। 
তব বাণে রাবণের কি করিতে পারে ॥ 
তব বংশে যে পুরুষ জম্মিবেন শেষে। 
তার ঠাই দশানন মরিবে সবংশে ॥ 
তব বাণে না মরিবে লঙ্কার রাবণ । 
আন্ত্র সংবরিয়! স্বীতি কর দুই জন ॥ 
মুনির বচন রাঙ্গা না করিল আন। 
সম্প্রীতি করিয়। (ছে গেল নিজ স্থান ॥ 
মান্ধাত! রাবণ দুইজন সম রণে। 
জয় পরাজয় কারে! নহিল সেক্ষণে ॥ 
অগস্ত্যের কথা শুনি রাম উল্লামিত। 
কছ, বলি মুনিকে করেন উৎসাহিত ॥ 
৮ 20206 


রাবণ কর্তৃক চন্দ্রলোক জয় ও 
মান্ধাত। ছাড়িয়া কোথ। গেল দশানন। 

ক দেখি শুনি মুনি অপূর্বব-কথন ॥ 
মুনি বলে, একদিন ঘটিল এমন 1 
রখোপরি চড়িয়া ভ্রমিভে দশানন ॥ 
হেনকালে গগনে হুইল চক্দ্রোদ্য়। 
দেখিয়। হইল রুষ্ট দুষ্ট, স্পঙ্ট কয ॥ 
আমার বাণেতে মেরু নাহি ধরে টান। 
আমার উপর দিয়া করিছে প্রয়াণ ॥ 
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স্বর্গ মর্ত পাতাল কম্পিত যার ডরে। 
লঙ্কার রাবণ আমি, গ্রাহা নাহি করে ॥ 
দেখিব কেমন চন্দ্র, কত তার বল। 
তাহারে জিনিব আর হুরিব সকল ॥ 
এইমত ভাবিয়া সে উঠিল আকাশে । 
চজ্দরলোকে গেল চন্দ্র জিনিবার আশে এ 
চত্দরলোক ছুই লক্ষ যোজনের পথ । 
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া! যাইবে চড়ি রথ ॥ 
উঠিল প্রথম স্বর্গে রাজা দশানন। 
পর্ববত এড়িযা উঠে সহম্ম যোজন 
উঠিল দ্বিতীর স্বর্গে যাইতে ষাইতে। 
সহস্র যোজন উঠে পর্ববত হইতে & 
উঠিল ভূতীয় স্বর্গে সেই মহারঘী। 

সেই স্বর্গে বিরাজিতা গঙ্গা ভাগীরথী ॥ 
ব্াজহংস-আদি পক্ষী চরে গঙ্গানীরে। 
রাবণ কটকসহ গঙ্গান্ীন করে & 
গঙ্গাতটে নিত্যকম্্ন করি সমাপণ। 
সকল কটক রথে করিল গমন ॥ 
আছেন শঙ্কর-গৌরী তাহার উপর । 
রথে চড়ি সেই স্বর্গে গেল লক্কেশ্বর ॥ 
গোৌরীভক্ত যেই জন পূজেছে পার্বতী । 
সে-ম্থানে রাবণ দেখে তাহার বসতি ॥ 
তদুপরি শিবলোকে উঠিল রাবণ। 
দেখে যক্ষ পিশাচ সে শঙ্করের গণ ॥ 
তিন কোটি দেব ছিল ধুর্জটীর পাশে । 
রাবণে দেখিয়া! তারা পলায় তরাসে ॥ 
তদুপরি বৈকুণ্১েতে উঠিল রাবণ। 

পুরী প্রদক্ষিণ করি করিল গমন ॥ 
ব্রহ্মলোকে গেল সে ব্রঙ্মার নিজ স্থান। 


০ এসসি 


[| আড়ে দীঘে অধুতেক যোজন প্রমাণ ॥ 


তাহাতে সহত্র স্বর্গ দেখিল নিম্মাণ। 
বিশ্বকণ্মাকৃত পুরী অদ্ভুত বিধান ॥ 
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া সে উঠিল রাবণ । 


চন্দ্রের সহিত পরে হইল মিলন ॥ 
৭৯ 
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রাবণে দেখিয়া চত্দ্রদেব বড় রোষে। ছুই জনে যুদ্ধ হেলে মরে একজন । 
মহত্ব সহত্র গুণ তুষার বরিষে ॥ £পর ক্ষমা! দেহ অবোধ রাবণ ॥ 
হিম-বরিষণে কটকের হৈল জাড়। বিধাতার বচন লঙ্ঘিবে কোন্‌ জন। 
কটকের হস্ত পদ জাড়ে ছৈল আড় ॥ রাবণ প্রবোধ মানি করিল গমন ॥ 
হস্তপদ নাহি সরে বদ্ধ হঃয়ে জাড়ে। অগন্ত্যের কথা শুনি হুষ্ট রঘুমণি | 
তথাপি রাবণরাজা রণ নাহি ছাড়ে ॥ পুনর্ববার জিজ্ঞাসা করেন কহ মুনি ॥ 
প্রহস্ত বলিছে, জাড়ে জোর নাহি হাতে । | চন্দ্রকে জিনিয়। কোথা গেল দশানন। 
প্লাইয়। চল যাই, বাঁচি কোন মতে কহ দেখি মুনি, খনি পুরাণ কথন ॥ 
রাবণ কাতর হৈল, বুঝিতে না পারে। এ 

প্রাণ যায় তথাপি, সংগ্রাম নাহি ছাড়ে॥ 

রাবণ করিল এই উপায় প্রধান । € রাবশের কুশ্বদ্বী্পে গমন ও 

বাছির করিল অশ্রিময় মহাবাণ ॥ মহাপুর,ষের সাঁহত দ্চ্থ ও 
ব্রহ্ম-অগ্রি জ্বলে সে বাণের অগ্রভাগে। অগস্ত্য বলেন, শুন জানকীবল্লভ | 
সে বাণের প্রতাপ্পে, সবার জাড় ভাগে ॥ | রাবণের দিখিজয় কি আমি সব ॥ 
অগ্রিবাণ এড়িলেক রাজ! লঙ্গেশখ্বর | জন্মুদ্বীপ পার হ/য়ে গেল লক্ষেশ্বর | 


কুশঘ্বীপে দেখে এক পুক্ুষপ্রবর ॥ 
হথম্রে-পর্বত যেন দেছের আকার । 
দেবের দেবত।1 যেন দেবতার সার ॥ 
বার যোজনের পথ আড়ে পরিসর | 
বার শত যোজন শরীর দীর্ঘতর ॥ 


বাণে বিদ্ধ চক্দ্রমা। হইল জরজর ॥ 
পলায় চীগুকার করি যত তারাগণ ॥ 
প্রাণ লয়ে গেল চন্দ্র গণিয়া প্রমাদ । রাবণ বলিছে হে পুরুষ কেবা তুমি । 


বাঁণাঘাতে চনক্দ্রমা হইল অচেতন । 
পাইয়া চেতন পুনঃ উঠে সেইক্ষণ ॥ 
উভরড়ে চক্দ্রমা পলায় ত্যজি রণ। 


ব্রক্মলোকে গিয়া চত্র করেন বিষাদ 1 দেহ রণ সংগ্রাম চাহিয়া আমি ভ্রমি ॥ 
ক্রন্দন করেন চন্দ্র, ব্রহ্মা পান ছুখ | পুরুষের কাছে গিয়া দশানন তড্ছে। 
ত্বরিতে গেলেন ব্রহ্মা রাবণ-সম্মুখ অজগর সর্প যেন সে পুরুষ গর্জে ॥ 
ব্রহ্মা বলিলেন, শুন অবোধ রাবণ । পুরুষ বলেন, আজি ঘুচাই বিষাদ। 
চজ্দের সহিত যুদ্ধ কর কি কারণ ॥ কতর্দিন সব আর তোর অপরাধ ॥ 
সূর্বলোকে বন্দে দেখ ছিতীয়ার চন্দ্র । কুড়ি হাতে রাবণ সে নান। অস্ত্র এড়ে। 
পূণিমার চন্দ্র করে জগৎ আনন্দ ॥ পুরুষের গায়ে ঠেকি উখাড়িয়া পড়ে ॥ 
সর্বলোক হৃষ্ট করে জে!ছন! রজনী । নর নহে পুরুষ আপনি নারায়ণ । 
চজ্জের সহিত কেন কর হানাহানি ॥ বাণ ব্যর্থ যায় দেখি চিস্তিত রাবণ ॥ 


কারে! মন্দ না করে সবার করে হিত। ' পর্ববত-যুগল যেন উরু ছুই খণ্ড । 
হেন চক্দ্রে মারিতে তোমার অনুচিত ॥ । আজানুলন্িত দুই মহাবাহুদণ্ড ॥ 
শুন রে রাবণ, মন্ত্র কছি, তোর কাণে। 1 অফ্টবস্থ আছে সেই পুরুব-শরীরে | 


পনেরে মারিতে পাছে নিজে মর প্রাণে ॥ &বেহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ-উদরে ॥ 
€& 
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আপনি শিরিন আপি পরী শিস তে পর্ন পরী সপ স্পর্শ ও 


দ্শদিকৃপাল আছে পুরুষের পাশে । 
উনপঞ্চাশৎ বারু সহ বায় বৈসে ॥ 
পুরুষের হদিপগ্মে ব্রল্ম'র বসতি । 
নাভিপস্ম আসনে বসেন হৈমবতী ॥ 
তাহার ললাটে সন্ধ্যা-গায়ন্্রী লিখন | 
অদ্ভুত দেখিল যেন মেঘের পরুন ॥ 

দেব দৈত্য গন্ধর্ব্ব দানব বিদ্াধর | 

তিন কোটি দেবকন্ত। তাহার দোসর ॥ 
করণ নক্ষত্র যোগ শ্রহ তিথি বার। 
গাত্রে লোমাবলী-জূপে আছে অবতার ॥ 
বাস্থকির বি্ষজালে বিশ্ব দগ্ধ করে। 

সে বাস্থকি পুরুষের মস্তক-উপরে ॥ 
রসনায় সর্ম্বতী সদ! স্ফুর্তিমভী । 

চন্দ্র সুধ্য ছুই চক্ষু সদা করে ছ্যতি ॥ 
রাবণেরে চারি হাতে দন তখন । 
বিংশহস্ত রাবণ সে হৈল সচেতন ॥ 
অচেতন হ'য়ে ভূমে লোটায় রাবণ। 
পুরুষ গেলেন পরে পাতালভুবন ॥ 
উলটিয়। চাহিতে লাগিল লঙ্কেশ্বর | 
দেখিতে না পায় কিছু হইল কাতর ॥ 
শরীর ঝাড়িয়। শুক-সারণেরে পুছে। 
পুরুষ আমারে মারি গেল কার কাছে ॥ 
বলে শুক সারণ শুনহ লক্কেশ্বর ৷ 
তোমারে মারিয়া গেল পাতাল ভিতর ॥ 
রাবণ পাতালে গেল পুরুষ ভদ্দেশে । 
কোটি চতুভুজ দেখে পুরুষের পাশে ॥ 
সকল পাতালপুরী করে নিরীক্ষণ। 
মায়ারূপী তিনি, ভারে না চিনে রাবণ ॥ 
ত্রাস পেয়ে মনে মনে চিস্তিত রাবণ। 
পুরুষ রাবণে দেখ! দেন ততক্ষণ ॥ 
পুরুষ স্ৃব্ণখাটে হরিষ অন্তরে । 

তিন কোটি দেবকন্তা পরিচর্যা! করে ॥ 
বনিয়াছে দেবকম্তাগণ কুতৃহলে। 
কামার্ত রাবণ যায় ধরিবারে বলে ॥ 


উত্তরকাণ্ড 





রঃ এরা ও তি এত এসি তেন এরি পপি রি সিসি 


কে'পদুষ্টে পুরুম রাবণ পানে চায়। 
অগ্রিত পুড়িয' ভূমে রাবণ লোটায় ॥ 


উঠ উঠ বলিয়া পুরুম ডাকে তারে। 
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উঠি! রাবণ সে গ'য়ের দুলা ঝাড়ে ॥ 
র'বণ বলিছে, তুমি কে'ন্‌ অবভার। 
পরিচয় দেহ তুমি ড্ুবনের সার 

পুরন ডাকিয়া বলে) শুনরে রাবণ ! 
তে'বে পরিচঘ দিয' কোন্‌ প্রয়োজন &॥ 
যোড়ভহ'ত করিয' বলিছে লঙ্কেশ্বর | 
ব্রঙ্মার প্রসাদে মে'র কারে নাহি ডর ॥ 
তুমি হে আম'রে মার, তবে মে মরণ । 
তোমা-বিনা অঙচ্ঠ হাতে না মরে রাবণ ॥ 
বাবণের কথ! শুনি পুরুষের হাস। 
নিতান্ত আমার হস্তে হইবে বিনাশ ॥ 
পরিচয় দিলেন পুরুষ রাবণেরে । 

রাবণ বিদায় লয়ে তথা হৈতে সরে ॥ 
্ীরাম বলেন, কহ মুনি মহাশয়ু | 

মে পুরুদ কোন্‌ জন, দেহ পার্চয় ॥ 
অগ্ন্ত্য বলেন, তিনি ভুবনের সার। 
চতুভুজ তিন কে?টি তার পরিবার ॥ 
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ কেশল্যানন্দন। 
তথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ ॥ 


৭ থপ 


৬ ব্রস্ভাবতীর অপমান ও নলকৃখর কণ্তুঁক। 
রাৰণের প্রতি অভিশাপঞ্জ 


অগন্ত্য বলেন, রাম কর অবধান। 
রাবণের পুর্ববকথ! কছি তব স্থান ॥ 
কৈলাম পর্বতে গেল বেল। অবসানে। 
বাস! করি রাবণ রহিল সেই স্থানে ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর রাভ্রে জাগে দশানন। 


চন্দ্রের উদয়হেতু নিম্্ল গগন ॥ 


॥ 
্‌ 


| 
্ 
৬] 


ধবল রজনী শোত! করে হৃধাকর ॥ 


হৃশীতল রাত্রি, বনে বায়ু মনোহর । 
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রাবণ মদনে মত্ত, নারী নাহি পাশে। 
হেনকালে রস্ত! যায় উপর-আকাশে ॥ 
রস্তা নামে অপ্লরা সে পরম! হ্থন্দরী । 
কপালে তিলক তার শোভে সারি সারি ॥ 
রূপেতে করিল আলো যেন চন্দরকলা। 
দেখিয়া রাবণরাজা! কামে হৈল ভোলা! ॥ 
রম্ত। রস্ত! বলিয়া রাবণ ধরে হাতে । 
তুষিতে কাহার প্রাণ যাহ এত রাতে ॥ 
কোন্‌ নাগরের হেতু যাহ রসবতী । 
তাহারে এড়িয়া মোরে ভজ লো! যুবতশ ॥ 
রতিশাস্ত্র অষ্টাদশবিধ আমি জানি । 
তুমি আমি কেলি করি দিবস-যামিনী ॥ 
লাজে হেটমাথ! রম্ত! বলে যোড়হাত । 
আমার শ্বশুর তুমি রাক্ষসের নাথ ॥ 
শ্বশুর হুইয়! তুমি না ধরিহ হাতে । 
কেন বা আইন্স আমি হেন ছার পথে ॥ 
রাবণ বলিল, তুমি কাহার হন্দরী | 

কি সম্বন্ধে তুমি সে আমার বহুয়ারী ॥ 
রস্তা বলে, কর যদি সম্বন্ষ-বিচার । 
আমাকে ছাড়িয়া দেহ, করি পরিহার ॥ 
ভউনলকুবর-নামে কুবের-কুমার | 
পতিব্রতা হই আমি রমণী তাহার ॥ 
কুবের তোমার জ্যেষ্ঠ ধন-অধিকারী | 
তার পুক্রবধূ আমি তব বহুয়ারী ॥ 
শ্বশুর হইয়া কর বধূরে হরণ। 

আমারে অপেক্ষি আছে কুবের-নন্দন ॥& 
ধন্মে যতি দেহ রাজা, ছাড় পরিহাস। 
হাত ছাড়ি দেহ, যাই নায়কের পাশ ॥ 
ছাড়ি দেহ লক্ষেশ্বর, আজিকার রাতি। 
কল্য আমি তব সঙ্গে করিব পিরীতি ॥ 
রস্ত।-বাক্য শুনি কহে হাসিয়া রাবণ। 
এ সময পেলে নারী ছাড়ে কোন্‌ জন ॥ 
পুরুষ হুইয়! যদি পায় সে রমণী । 
প্রাণান্ডে নাহিক ছাড়ে, শুন স্থবদনী ॥ 


সিস্সিস্পিিসিপিসিিসসি বাসটি তাসিপা সিসি সত সসপসসপরি 
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মনেতে ভাবিয়া রস্তা, দেখহ আপনি । 
দেবরাজ হরিলেন গুরুর রমণী ॥ 
এতেক কহিল যদ্দি রাজ। লঙ্বগেখ্বর । 
মনে মনে ভাবে রস্তা, যা করে ঈশ্বর ॥ 
দশানন বলে, তুমি কি ভাবিছ আর। 
কালি থেকে পুক্রবধূ হইও আমার ॥ 
রম্ত! বলে, মহারাজ. কর পরিহার । 
কালি আমি তব সঞ্ষে করিব বিহার ॥ 
রস্তার বচন শুনি দশাশখন হাসে। 
আজি বহুমারী কালি ঘুচিবেক কিসে ॥ 
রম্তা বলে শুন বলি আমার নিয়ম । 
যে দিন যাহার পাশে করিব গমন ॥ 
। সেই দিন পতি সেই, জানিহ নিশ্চঘ। 
ূ এ কথ। অন্য! নাছি কদাচিৎ হয় ॥ 
বিধির নির্বন্ধ শুন রাক্ষসের পতি । 
চিরদিন ধশ্ম রাখি এইরূপে সতী ॥& 
নলকুবরের লাগি করেছি প্রয়াণ । 
ূ আজি ছাড়ি দেহ রাজ, রাখ মোর মান ॥ 
ূ 
| 


1 ধন্ম রাখ নলকুবরের অনুরোধ । 


বিলম্ব দেখিলে তিনি করিবেন ক্রোধ । 
আলি রাজ! ছাড়ি দেহ তুমি মোর আশ। 
দশ দিন থাকিব আলিয়া তব পাশ ॥ 
বিশ্বশ্রবা-পুজ তৃমি স্বুদ্ধি স্থধীর। 
পগ্ডিত হইয়া কেন্ন এতেক অস্থির ॥ 
রাবণ বলে, ওকথা মোরে নাহি লাগে। 
আর দ্দিন তব কাছে কেবা রতি মাগে ॥ 
দৈবের ঘটনে আজি গেছ হাতে পড়ে। 
হেনজন কেব1! আছে, স্ত্রী পাইলে ছাড়ে ॥ 
; পৃথিবীর নারী যদ্দি হইত ঘটন!। 
/ পাইলে ন1 ছাড়ি আমি, তার একজন। ॥ 

এত যদি কহিলেন রাজ! দশানন। 

নাকে হাত দিয় রস্তা ভাবে মনে মন ॥ 

রাবণের হ।তে বুঝি পরিত্রাণ নাই। 





! 
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॥ মেন হয়ে থাকি এবে য। করে গোমাই ॥ 
৮৮৭ 


উত্তরকাণ্ড 
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এত ভাবি মৌনভাবে থাকে রস্তাবতী । 
রাবণ বুঝিল, রস্তা দিলেক সম্মতি ॥ 
কিছু না বলিয়! রস্ত1 মৌনেতে থাকিল। 
রস্তাকে চাপিয়া তবে রাবণ ধরিল ॥ 
হেঁটমুখে রহে রস্ত1 রাবণ-গোচর । 
ভাল-মন্দ কিছু রম্তা না দিল উত্তর ॥ 
অনুমানে রাবণ বুঝিল তার মন। 

ধরিয়। শুঙ্গার করে রাজা দশানন ॥ 
একেত রাবণ, তাহে রুস্তার ইঙ্গিত। 
ইঙ্গিতে শুঙ্গার রাজা করে বিপরীত ॥ 
একে দশানন তাহে শুঙ্গারে প্রবীণ । 
একাসনে শৃঙ্গার করয়ে সগুদিন ॥ 
রাবণের শৃঙ্গার না সহে কোন নারী । 
সবে মাত্র সহে রস্তা, আর মন্দোদরী ॥ 
হাত পা আছ্ছাড়ে রম্তা বাবণের কোাল। 
রাবণ শৃঙ্গার করে ধরি তার চুলে ॥ 

রহ রহ বলি রম্তা বলে রাবণেরে। 
মুখেতে তর্জজন করে, হরিষ অন্তরে ॥ 
পুরুষের অফ্টগুগ স্ত্রীলোকের কাম। 
তাহার বৃত্তাস্ত কহি, শুনহ শ্রীরাম ॥ 
স্বভাবে পুরুষ হৈতে কামে মনা নারী । 
তবু স্্ীলোকের মন বুকিতে না পারি ॥ 
হৃদয়ে আনন্দ, মুখে করযে তর্জজন | 
তিন লোকে নারীর বুঝিতে নারে মন ॥ 
প্রকাশ না করে'মুখে, মনে পুড়ে মরে। 
প্রকাশিয়। নাহি কহে পুরুষ গোচরে ॥ 
কঠিন রমণীজাতি শ্জিলেন ধাতা। 
অন্তরে পুড়িযা মরে, নাহি কহে কথা ॥ 
পুফ্ুব-অধিক নারী কামেতে পাগল ! 
তথাপি পুরুষ মন্দ, স্বভাবে চঞ্চল ॥ 
রমর্ণী চঞ্চল হয়, কদাচ না শুনি। 

পুরু এমন জাতি, ভুলে যায় খুনি ॥ 
কাম ক্রোধ লোভ মোহ, ছাড়েন সকল। 
হেন মুনি স্ত্রী দেখিলে হয়েন পাগল ॥ 





কেহ ন1 বুঝিতে পারে স্ত্রীলোকের ছল। 
পুরুষ ভুলাতে নারী ফাদে নানা কল॥ 
শাক্্রমুখে জানি রাম সর্বব বিবরণ | 
নারীতে মজিলে যশ, গৌরব নিধন ॥ 
রাম বলে যত বল সকলি স্থরূপ। 
বিশেষ পুরুষ নহে নারী-অনুরূপ ॥ 
মুনি বলিলেন, যার বড় ভাগ্যোদয়। 
লোভ সংবরণ করি তার নারী বয় ॥ 
শৃঙ্গারেতে রমণীর বাড়ে অতিলাষ। 
জনম-অবধি তার নাহি পুরে আশ ॥ 
দিনে-দিনে বাড়ে লোভ নহে সংবরণ। 
ংবরিতে পারে যদি নারী করে মন ॥| 
যে রমণী পাপকশ্মে নাহি করে মতি। 
উত্তমা রমণী জেনে সেই গুণব্তী ॥ 
সতীর অনেক গুণ শুন রঘুপতি । 
/ অনেক খুজিলে নাহি মিলে এক সতী 
| এক গুণা নহে নারী অনেক লক্ষণ । 
সর্বব শুণ ধরে দেহে সতী যেই জনা ॥ 
সতীর দেহেতে মহালন্দশী মৃট্িমতী | 
পূজা কৈলে খণ্ডে পাপ, না থাকে ছুর্গতি ॥ 
| এক সহুত্রেতে নারী মিলযে একটি । 
[ সতী পাওয়া ছুল্ল ভি, অসতী কোটি কোটি ॥ 
ূ সতী সদ! করে নিজ কুলপ্রতিকার। 
| অসতী হইলে কভু নাহিক নিস্তার ॥ 
ৰ সতীর প্রশণ্যা রাম সকল পুরাণে । 
ূ অসভীর অপমান দেখ ভ্রভুবনে ॥ 
| অমতী অসত্যবাদী, শুনহ লক্ষণ। 
রি মহাদোষ তার অধিক ভোজন ॥ 
[হ1 দেখে তাহ! খেতে মনে করে সাধ। 
রি রাত্রি দিন খায় তখু করয়ে বিবাদ ॥ 
* যত খায়, ক্রমে ক্রমে তত বাড়ে আশ। 
' যার ঘরে হেন নারী, তার সর্বনাশ ॥ 
তাহার উদরে যত সম্থান সম্ভতি ৷ 
॥গদেবে তার! সব হয় ত কুমতি ॥ 


পাস -০-এপররটি 





ৃ কাওখাসা 
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যে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, করে অনাচার । 
অনাচাগ্রে ব্রহ্মশাপে বংশের সংহার ॥ 
বিপরীত ব্রহ্মশাপ হয় তার কুলে। 
ব্রঙ্ষাশাপে সবংশেতে পড়ে ডালে মূলে ॥ 
পাঁপমতি স্ত্রী-পুরুষ যেই কুলে থাকে । 
পাপে মজি তার বংশ যায ত নরকে ॥ 
অপকীত্তি গাঘ তার সকল সংসার । 
মরিলে নরকে যায়, নাহিক নিস্তার ॥ 
অসতী দেখিলে পাপ বাড়য়ে বিস্তর | 
মতীরে দেখিলে পাঁপ গলায় সত্বর ॥ 
সত্যের পালন করে, মিথ্যা পরিত্যাগ । 
দিনে-দিনে ধশ্মপথে বাড়ে অনুরাগ ॥ 
ধাশ্মিকের বংশে জন্মি করে অনাচার । 
আপনার দোষ হয় বংশের সংহার ॥ 
মুনিপুজ্র দশানন জন্ম ব্রহ্ম-অংশে। 

. অনাচার পাপকম্যমে সর্বলোকে হিংসে ॥ 
স্ষ্টিরে স্থজিয়া ব্রহ্মা করেন পালন । 
বিশ্বশ্রবা করে দেখ ধশ্ম-উপাসন ॥ 
হেন অংশে জন্মি রক্ষঃ করে কোন্‌ কম্ম। 
ধশ্মের নাহিক লেশ, সকলি অধম্ম ॥ 
জীরাম বলেন, তব নাহি অগোচর । 
রস্তার বৃত্তান্ত কিছু কহ অতঃপর ॥ 
মুনি বলিলেন, শুন পুরাণ-কথন । 
তদন্তরে রস্তাবতী করিল গমন ॥ 
শৃঙ্গারে রস্তার বেশ হইল সংচ্র। 
স্বামীর চরণ ধরি কান্দিল প্রচুর ॥ 

সে নলকুবর বলে, বেশ কেন আন। 
কার ঠাই পাইয়াছ এত অপমান ॥ 


রর. পর সপ ৯ পপ এ ৯ সস ৯ পা ০০০০০৪৫০১০৪ 


পামামণ 


| যে ছিন হইবে ঘা! বিধি সব জানে । 
দৈবের ঘটন হেন, বুঝি অনুমানে ॥ 
এমত বিপত্তি নাহি দেখি কোনকালে। 
পথে পেয়ে রাবণ চাপিয়া ধরে কোলে ॥ 
ধশ্মলোপ করিলেক বলে চাপি ধরি। 
বলহীন। নারীজাতি কি করিতে পারি ॥ 
দেবতা ন1 পারে তারে, আমি নারীজাতি। 
রাবণের হাতে কিসে পাব অব্যাহতি ॥ 
যতেক মিনতি করি তত কোপ বাড়ে। 
সপ্ত রাত্রি পাপিষ্ঠ মারে নাহি ছাড়ে ॥ 
নলকুবর বলে রস্ত। জানি তুমি সতী । 
তব দোষ নাহি দেখি, রাবণ ছুম্মতি ॥ 
কুকম্্ন দেখিয়! নলকুবরের রোষ। 
ধ্যানেতে জানিল সে রস্তার নাহি দোষ ॥ 
ক্রোধে নলকুবর সে লাগিল ভ্বলিতে । 
রাবণেরে শাপ দিতে জল নিল হাতে ॥ 
আজি হৈতে শাপ মোর হউক প্রচার । 
বলে ধরি রাবণ যেই করিবে শৃঙ্গার ॥ 
লেইক্ষণে মরিবেক, যাবে দশ মাথা । 
নলকুবরের শাপ না হবে অন্যথা ॥ 
রাবণের শাপে হৈল হৃষ দেবগণ । 
মীতার সতীত্ব-রক্ষা এই সে কারণ ॥ 
নিদ্রা হেতে উঠিল রাবণ রতি-সাধে। 
শাপ শুনি অমনি সে বসিল বিষাদে ॥ 
শুনিয়া রাবণরাজা ছুঃখ ভাবে চিতে। 
কেন আইলাম আমি হেন ছার পথে ॥ 
ঘোর শাপ দিল মোরে কুবের-নন্দন। 


, বলে রতি করিতে না পারিব কখন ॥ 


কান্দিতে কান্দিতে রম্ত! তার পায়ে পড়ে । : ॥ যদি অন্য শাপ দিত তাহ। প্রাণে সয়। 
তব কোপানলে প্রভু, ভ্রিভুবন পুড়ে ॥ বোর শাপ দিল মোরে, পুড়িছে হৃদয় ॥ 


এত দিন ভ্রমি আমি ভ্রিভুবনময় । 

হেন অপমান মম কভু নাহি হুয় 
কোথাকার কার্য কোথা বিধাতা ঘটায় । 
আচন্িতে রাবণ আমার দেখা পায় ॥ 


1] এই সে রহিল মোর মনে অনুতাপ । 


ভাইপো হইয়া মোরে দিল হেন শাপ ॥ 
অগস্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস। 


॥ আর কিছু কহ মুনি, তার ইতিহাস ॥ 





উতত্তরকাণ্ 
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রম্তারে ধধিয়া কোথা গেল সে রাবণ । কঠিন কামিনীজাতি স্জিল বিধাতা । 
কহ কহ মুনি, শুনি পুরাণ-কথন ॥ অন্তরে পুড়িযা মরে, মুখে নাহি কথা ॥ 
ছু ০: মহোদর বলে, রাজা, করহু শ্রবণ। 
লজ্জা ভয়ে তোমারে না ভজে কল্যাগণ ॥ 
একে কুলবাল!, তাছে মনে ভয় বাসে। 
৬ স-পপণখাব ইৈধব্য ৬ সব কন্যা ভঞ্িবেক তুমি গেলে দেশে ॥ 
মুনি বলে, দশানন দেশে দেশে চলে । | লক্কায় তোমার দশ সহত্র যে রাণী । 
উঠিল সে একদিন গগনমগুলে ॥ রূপ গুণে কুলে শীলে ত্রিডুবন কিনি ॥ 
তিন কোটি দৈত্য তথ! কালকুলপতি | এত স্ত্রী থাকিতে তবু না পূরিল সাধ । 
রাবণেচুর বেড়ে তার সব সেনাপতি ॥ রস্থাবতী হরি কেন ঘটল প্রমাদ ॥ 
তিন কেটি দৈত্য তারা বমের দে'সর | মুহাদর কহে যত, র'বণ লজ্জিত | 
বাবণরে বণে বন্ধে করিল জর্জর ॥ দেশেতে প্রস্থন করে ভয়ে হবরাম্বিত ॥ 
জিনিতে ন। পারে নৈত্যে চিন্তিত র'বণ। | দি'্িজয় করিলেক শতেক বৎসর 
অগ্িবাণ ধন্ুকেতে নুড়িল তখন ॥ উপস্থিত হইল লঙ্ক'তে লক্ষেশ্বর ॥ 
অগ্নিবাণ এড়িলেক অগ্নি-মবতার | নঙ্গে ছিল দৈঞ্য-কম্া পরমাস্্রন্দরী | 
অগ্রি-বাণে দৈত্য সব হইল সংহার ॥ লইয়া সে সব কন্যা গেল অস্তঃপুরী ॥ 
এক বাণে তিন কোটি করিল সংহার। রাবণ য'হার পায় অঙ্গীকার-বাণী। 
রাবণ বলিল, লুট দৈততোর তপ্দাগ এ অন্ত-পুরে ল'য়ে তারে করে মুখ্যা রাণী ॥ 
পাইয়। রাজার আজ; নিশাচরগন | এ কন্যার রাবণ না পায় অঙ্গীকার | 
বাছিয়া বাছিয়। লুটে রমণারতন ॥ থুইয।) অশোকবনে করয়ে প্রহাপ ॥ 
সে দবার রূপ দেখি কামে দহ মন। 
শাপভয়ে শুঙ্গার নাকরে দশানন ॥ 
রাবণ প্রস্থান করে দেশে কুতুহলে। 
লু্টিন। স্থন্দদীগন্পে রথে নিল তুলে ॥ 
সে-সব'র নেত্রজলে রথখান তিতে। 
শ্রাবণ মাসের ধারা বহে যেন কআ্রোতে ॥ 
কম্তাগণে প্রবোধে, প্র বোধ নহি মানে । 
কান্দিতেছে কেবল রাবণ-বিছ্যমানে ॥ 
রাবণ প্রার্থন। করে চাছি রতিদান | 
পিতৃমাতৃ শোকে কন্তাগণ হতজ্জান ॥ 


সী? পাপ 


ব্র'বণ প্রতাপী অতিন্বনলঙ্কাছাতরে। 
স্ী-দশ-হ'জ র-সহ শ্রুথ কেলি করে ॥ 
দুর্পণথা নামে ছিল রাৰণ-ভগিনী | 
র'বণের কছে কান্দে, চক্ষে পচ পানি ॥ 
সূর্পণখা। বলে, ভাই, ভুমি মে'র অরি । 
বিধবা! করিতে বারে পতি মোর মারি ॥ 
তিন কোটি দৈত্য যেমারিলে ভুমি বলে । 
মারিলে আমার স্বমী তাহ'র মিশ'লে ॥ 
 পাত্রমিত্র-আদি আর বিভীষণ ভাই । 
সকলে বিবাহ দিল দানবের ঠাই ॥ 
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রাবণ ভাবিছে, যদি না হইত শাপ। , যেদ্দিন বিবাহ, সেই দিন হৈনু রাড়ী। 
এতক্ষণ তবে কেবা সহে কামতাপ ॥ সাগরে প্রবেশ করি আমি প্রাণ ছাড়ি ॥ 
ঘের শাপ দিল মোরে কুবের-নন্দন। ৷ সুর্পণিখা-হাতে ধরি বলে রক্ষোরাজ। 


বলে ধরি শুঙ্গার ন| করি সে কারণ ॥ দি অভ্ঞাতে হইল কম্ম, নাহি দেহ লাজ ॥ 
৭২ ৫৮৫ 


্চ নন 


দুই ভাই আছ্ছে খর আর যে দুষণ। 
তাহারা তোমারে লদা করিবে পালন ॥ 
স্বতন্ত্র। হইয়া তুমি থাক জনন্ছানে | 
স্বতজ্মার নামে রীড়ী হৃষ্ট হয় মনে এ 
আর ঘত বাড়ী ঘরে বঞ্চয়ে যৌবন ॥ 
স্বতন্ত্র কারিনা তাত কুবুান্ধ রাবণ ॥ 
সুর্পশথা চঙ্গিল যে রাবণ-আদেশে । 
সবংশে রাবণ মরে সে বাড়ীর দোষে ) 
সে রীড়ীর নাক-কাণ কাটিল লক্ষণ ! 
তাহা হৈতে সবংশেতে মরিল রাখণ ॥ 
অগন্ত্যের কথ। শুনি প্রীরামের হাস। 
কহ কহ বলি রাম করিল। প্রকাশ &॥ 


শখ ০৯৮ 


গ রাবণের স্বগ জয় কারতে গমন ৬ 


অগন্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান। 
ইন্দ্-রাবণের যুদ্ধ কহি তব স্থান ॥ 
কোৌতুকে রাবণ-রাজা আছে লকঙ্ব।পুরে । 
দেব-দানবের কম্য1 ৮৮. কেলি করে ॥ 
পরনারী লয়ে কেলি করে দশানন। 
হেনকালে রাধণেরে বলে বিভীষণ ॥ 
বলেতে হরিয়। ভীম আন পরশারী | 
মধুদৈত্য আমি তব ভগ্নী কৈল চুরি ॥ 
যত পাপ কর তুমি, তোমারে সে ফলে। 
কুম্তনলী ভরমী দৈত্য হ'রে নিল বলে ॥ 
প্রহুস্ত মামার কম্যা। নাষে কুম্তনসী । 
রাত্রিতে করিল চুরি মপুদেতা আদি ॥ 
অপমান শুনি রাজ কহিছে বিষাদে । 
লঙ্কাপুরে কি করিতে আছে মেঘনা & 
স্থমেরু কাটিয়া পাড়ে মেঘনাদ বাণে। 
এত অপমান করে তার বিদ্মানে ॥ 
তুমি আছ বিভীষণ, ভাই সহোদর । 
এত নব বীর আছ লঙ্কার ভিতর ॥ 


৫৮৬ 


ক্াওডবাসা রামায়ণ 


৬ পিসি বি াস্িপাস্পির্টি সি সি সি রী 


কারে! শক্তি নাহি, যুদ্ধ করে দৈত্যসনে । 

তোম। সবাকারে ধিক, কি ফল জীবনে ॥ 
৷ বীর কুস্তকর্ণ যদি লঙ্কাপুরে জাগে। 
ভুবনের শত্রু নাঁহ আসে তার আগে ॥ 
দিথিজয় করি আসিলাম ভ্রিভুথন । 
থাকুক দৈত্যের কথা, ভাগে দেবগণ ॥ 
ভ্রিভুবন জিনিয়া আইন একেশ্বর। 
ভগিনী রাশিতে না" ঘরের ভিতর ॥ 
কুস্তকর্ণ আর আমি অ.ছি ভুইজন। 
মেঘনাদ প্রভৃতির শক্তি অকারণ ॥ 
লজ্জ। পেয়ে রাবণেরে বলে বিভীবণ 
কারো দোষ নাহি, দোষ দেহ অকারণ ॥ 
মেঘনাদ যজ্জ করে হইয়া তপন্থী 
ফল মূল খাই আমি, থাকি উপবালী ॥ 
কুম্তকর্ণ নিদ্র। য।য় হৈয়া অচেতন । 
সন্ধান পাইয়া হান! দিল দৈত্যগণ ॥ 
রাবণ বলে, যজ্জ কেন করে মেঘনাদ । 
যজ্ঞ লাগি লঙ্কাপুরে এতেক প্রমাদ ॥ 
যেঘনাদ-যজ্ঞ কথ! শুনিয়া রাবণ । 
বিভীম্ণ-সহ তথ! করিল গমন ॥& 
বিচিদ্র যজ্ঞের স্থান বটবুক্ষতলা । 
বজ্জ করে মেঘনাদ নামে নিকুম্তিল। 
ৰ 





সত ওপর এত 


সিএস 





সপ সস 





অনাহারে যজ্জশালে রাত্রিিন থাকে । 

দ্বাদশ বদর নারী মুখ নাহি দেখে ॥ 

| স্বর্ণনামে আছিল প্রধান পুরোছিত | 

| তাহারে লইয়া যাগ করয়ে স্বরিত ॥ 

| ম্যান করি পুরোহিত অগ্রিকুণ্ড পূজে । 
অগ্রি আমি অধিষ্ঠান হন মন্ত্রতেজে ॥ 

& অধিিত হ'য়ে অমি রছিলা সম্মুখে । 
মেঘনাদ “পু্জ! দেয় দশানন দেখে ॥ 

| যছ্ন্তপ মাহুতি খেয়ে অগ্নির সন্তোন। 

। মেঘনাদে বর দেন পেয়ে পরিতোঘ ॥ 

ৰ্‌ অগ্নি বলে, মেঘনাদ বর পধিনু তোরে। 
যজ্ঞ করি যথা-তথা যাহ যুঝিবারে ॥ 


তত্তরকাণ 





এম 








পরাজয় না হইবে, দিন্ম আমি বর। মহোদর মহাপাশ খর ও দৃষণ। 
অন্তরীক্ষে যুঝিবে রিপু-অগ্সোচর ॥ তালভঙ্গ সিংহবর ঘোর-দরশন ॥ 
যজ্জে আসি বর দিব তব বিদ্যমানে । মহাবাহু শুকবানু য্ধুম আর । 
এতেক বলিয়া! অগ্নি গেল নিজ স্থানে ॥ মাকামৃখ মেঘমালী বিক্রমে অপার ॥ 
চমৎকার লাগিল যে দেখিয়া! রাবণে। শার্দদহ ল সারণ শুক চলে বিছ্যুতম্মালী । 
রাবণ কহিল, পুজ্র, চল মোর সনে ॥ শোশিতাক্ষ বিড়ালাক্ষ বলে মহাবলী ॥ 
ভ্রিভুবন জিনিলাম আমি একেশ্বর । চলে মে নিশঠ শঠ বিক্রমকেশরী | 
তোমারে লইয়। আজি জিনি পুরন্দর ॥ রাবপের সৈম্ক ঘত, কহিতে ন। পারি ॥ 
ত্রিভূুবন-উপরেতে ইন্দ্র হন রাজা। রথে গজে অশ্বেতে কুমার ভাগে নড়ে। 
ইন্দ্রেরে জিনিলে সবে করে মোর পূজা ॥ | শিক্ষামত যে যাহার বাহনেতে চড়ে ॥ 
সাক্ষাতে দেখিব তব যজ্ঞের সফল । চলে অক্ষমকুমারাদি বীর দেবাস্তক । 
ইন্দ্রসনে কিরূপেতে যুঝ কত বল ॥ ূ ভ্রিশিরা ও অতিকায় চলে নরান্তক ॥ 
আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর। নান! অস্ত্রে সাজি চলে কুমার ভ্রিশির! | 
শীত্রগতি উঠ গিয়া! রথের উপর ॥ রথের সাজনি কত মাশিক্যাদি হীরা ॥ 
চৌদ্দবর্ধ অনাহারে আছে মেঘনাদ । কুম্তকর্ণপুজ্র কুম্ত নিকুস্ত হু'জজন। 
মধুপান করিয়া! ঘুচিল অবসাদ ॥ যাহাদের ভষেতে কম্পিত ভ্রিভুবন ॥ 
নয় হাজার স্ত্রী তার পরমান্থন্দরী | র কনক-রচিত রথ প্রতভাকর-জ্যোতি । 
দেব নানবের কচ্চ।, রূপে শিছ্চাধরী? ॥ ূ চড়ে তাহে প্রধান যতেক সেনাপতি ॥ 
অস্তঃপুরে নাহি ফায়, সে চৌদ্দ বুসর। | তিন কোটি সাজ্িয়। চলিল তেজী ঘোড়।। 
প্রকাশ না করে লাজে রাজার গোচর ॥ শত অক্ষৌহিণী ঠাট জাঠি ও ঝকড়া | 
নারী-সম্ভ।ষণে পুজ্র নাহি গেল লাজে। মুদগর মুষল টাঙ্গি খাশ্ খরশাণ । 
যজ্ঞস্থল হৈতে বীর যুঝিবারে সাজে ॥ | বাছিয়! ৰাছিয়া তোলে খরতর বাণ ॥ 
শতকোটি হস্তী নড়ে লক্ষ কোটি ঘোড়া । | মকরাক্ষ চলিল ছুর্জঅয় ধনুদ্ধর। 
তের অক্ষৌহিণী সাজে জাঠি ও ঝকড়া ॥ | তার সম বীর নাহি লঙ্কার ভিতর ॥ 
সারখি জানিল, আজি সংগ্রামে গমন | কুম্তকর্ণ-নিদ্রাভঙ্গ ছেল সেই দিনে । 
সংগ্রামের রথখান করিল সাজন ॥ ইজ্ছে জিনিবারে চলে রাবণের সনে ॥ 
সাঁজায়ে আনিল রথ অতি মনোহর । এক দিন জাগে ছয় মানের অস্তর | 
গ্রামের অস্ত্র তুলে রথের উপর ॥ নিদ্রোভঙ্গ হ"য়ে উঠে ক্ষুধার কাতর ॥ 
বীরদাপে মেঘনাদ রথে গিয়া চড়ে। ॥ ছয়মাস ক্ষুধাতে না খায় অন্ন জল । 
হক্ত্রী অশ্থ ঠাট সৈম্য সঙ্গে সব নড়ে ॥ ী নিদ্র। ভাঙ্গি উঠে বীর ক্ষুধায় বিকল ॥ 


নিজ ঠাটে মেঘনাদ করিছে সাজনি । পান করে সাত শত মদের কলসী। 
বাছভাগ্ড সঙ্গে নিল তিন অক্ষৌহিণী ॥ ূ পর্ববত-প্রমাণ মাংস খায় রাশি রাশি ॥ 
রাজ।র ছক্জিশ কোটি মুখ্য সেনাপতি । ৰৃ অদ্ধেক লঙ্কার ভোগ করিল তক্ষণ। 
সাজিয়। রাবণ-সঙ্গে চলে শীত্রগতি ॥ 'ঈ,সাজিল সে কুস্তকর্ণ করিবারে রণ ॥ 
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ভূমিকম্প হয় যেন, দেখি ভয় করে। 
টলমল করে লঙ্কা কটকের ভরে ॥ 
রাবণের রখ লয়ে যোশায় সারথি । 
রাজহংল বহে রথ পবনের গতি ॥ 

হস্তী অশ্থ নড়ে ঠাউ-কটক অপার । 
সপ্তত্বীপ। পৃথিবীতে লগে 5মণ্কার ॥ 
ইন্ডরে জিনিবারে কুরে এতেক সাজনি । 
নিজ ঠাট রাবণের শত অক্ষৌহিণী ॥ 
ইন্দ্র জিনিবারে সবে করিল গমন । 
চারিদিকে নানা শব্দে বাজিছে বাজন ॥ 
শত লক্ষ কাসি, তিন লক্ষ করতাল। 
সহল্ডেক ঘণ্টা বাজে শুনিতে রসাল ॥ 
ভেরী ও ঝাঝরী বাজে তিন কোটি কাড়া। 
আগে চলে লক্ষ লক্ষ দামামা দগড়া ॥ 
খঞ্জনী খমক বাজে লক্ষ লক্ষ বীপ।। 
অসংখ্য রাক্ষপী ঢাক না হয় গণন। ॥ 
ঢেমচা খেমচা, বাজে, ঝম্প কোটি কোটি । 
সাত লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাঠি ॥ 
বিরানব্বই লক্ষ বীণা, তিন কোটি শঙ । 
দোহারী মোনুারী শ'ণী গণিতে অসংখ্য ॥ 
পাখোজ সেতারা ঢোল তিন লক্ষ কাসি। 
খঞ্জনীতে মিলাইতে দুই লক্ষ বাশী॥ 
গভীর শব্দেতে বাজে অলংখ্য মাদোল। 
প্রলয় কালেতে যেন হয গগুগোল ॥ 
রাবণের সাজনে দেবের চমণ্কার। 


মহাশব্দে রথেতে দাগর হৈল পার ॥ 
৭ -৩০১০১০ 





গ অধুদৈত্যের এবং রাবণেব মিলন গু 


মনেতে ভাবিয়া! তবে বলে লক্ষেশ্বর | 
আগে মধুদৈত্য জিনি, পিছে পুরন্দর ॥ 
সাগর হুইয়! পার চলে সৈন্য স্বর! । 
চক্ষুর নিমিষে গেল নগর মধুর! ॥ 


১৬/৯৬৫৮২পপ অসিত সরি সি পিসি াস্টি সপ সি স্পা সি 


€ 
পপর». পপর, 


ক₹'ওবাসন প্রম, দশা 


পর স্িস্পাস্স্পিস্িস্পাি্পাস্পিিটির ৩ 


কত সি 


ঘেরিল মথুরাপুরী রাক্ষস সকল । 

স্থখে নিদ্রা যায় মধুপৈত্য মহাবল ॥ 

নিদ্রায় কাতর দৈত্য খাটের উপরি । 

কুস্তনসী বাহির হইল একেশ্বপী ॥ 

রাবণ বলে, কহ ভগ্নি, দৈত্য গেল কোথ।। 

আজি দেখা পাইলে কাটিব তার মাথ! ॥ 

আমি যদি থাকিতাম লঙ্কার ভিতর । 

সেই দিন পাঠাতাম ওরে যমঘর ॥ 

রাবণের কথা শুনি কুম্তবলী ভাষে। 

পলাস্য়া গেল, দৈত্য তোমার তরাসে॥ 

তোমার বাণেতে ভাই, কারো নাহি রক্ষা | 

রাড়ী কৈলে সহোদরা ভথী সুর্পণখ। ॥ 

তার স্বামী মারিলে, হইয়া মহারাজ । 

মোরে রাড়ী করি ভাই, সাধিবে কিকাজ॥ 
ধন্মপথে রহিয়াছে পতি সে আমার । 
সম্মুখে দাগাযে এই ভাগিনা তোমার ॥ 
আপনর কথা ভাই, বলিহ আপনি । 
চৌন্দ হাজার স্ত্রী তব বিভা কর রাণী ॥ 
তুমি বলে হরি আন পরের স্থন্দরী। 
সবে মাত্র বিভা তবরানণী মন্দোদরী ॥ 

| হইলে তোমার কোপ কম্পে দেবগণ । 
অনস্ত বাস্কি ভাগে, দৈত্য কোন্‌ জন ॥ 
কোপ ছাড় মোরে চাছি দেহ স্বামী দান। 
লবপ-নামেতে পুজ্র দেখ বিদ্যমান ॥ 
কুড়িপাটি দন্ত মেলি দশানন হাসে । 
কেতকী কুহ্থম যেন ফুটে ভাদ্রমাসে ॥ 
দশানন বলে, আমি না মারিব প্রাণে । 

ূ ইন্দডরে জিনিবারে যাব, যাক মোর সনে ॥ 
কুম্তনলী চপিল রাবণ আজ্ঞ! পেয়ে । 

শুয়েছিল মধুদৈত্য তথ গেল ধেয়ে ॥ 
কুস্তনসী ধেয়ে যায় আলুলিত চুলে । 

ূ নিদ্র! ভাঙ্গি উঠে মধুদৈত্য হেনকালে ॥ 
1 ঘুণ্তি-লোচন দৈত্য. শয্য। পরি বসে। 

র কুম্তনসী ত্রাস দেখি তাহারে জিজ্ঞাসে ॥ 


৫৮০ 





গরকাও 


পা ম্প পিসতি সা টি পীরে তরি পা তি সিসি ৯০ শি শিশি ৩ শি - ৪. ০ পট সর এ রি পি তা তাস্টিরা পরি পরী ০৩ ক শি তি তা ও তাতাই ৩৯ ০ শীপরটি পরিমিত পি আর 


আচদ্দিতে মবুরায় কেন গণ্গে'ল। শুগ্ী অলি বিস্তর দিল পায়ে ধরে। 
গড়ের বাহিরে কেন কটকের রোল ॥ শভগ্লারে ক'তর দেবি ক্ষমিলাম তোরে ॥ 
ক্ুম্ভনলী বলে, তুমি ন! জান কারণ। মধুদৈত্য র বণের বন্দিল চরণ । 
তোমারে বধিতে এল লকঙ্কার রাবণ ॥ (দেডহাত করি বলে, শুনহ রাবণ ॥ 
লঙ্ক। হতে ভুমি বলে আনিলে আমারে । , তোমার স"গ্রামে হরিহর করে ভয় । 
সেই কোপে আঙন্গিল তোমারে কাটিব'রে «' আমারে করহ কোপ, উপযুক্ত নয় ॥ 
দৈত্য বলে, আন শীস্র শঙ্করের শুল। হনবীধ্য দৈত্য আমি, ভুমি মহাবল। 
সব'শ রাবণে আজি করিব নিশ্মল ॥ ক্ষমা কর অপরাধ আমার সকল ॥ 
শুনিদা দৈত্যের কথা কুস্তনলী কম। পরম পিত তুমি লঙ্কার ঈশ্বর | 
রাবণের সনে বাদ মন্রণ নিশ্চয় ॥ আমার মপুবা তন ভোগের ভিতর ॥ 
থাকুক তোমার কাধ্য, না পারে বিধাত,। মার্জনা করহ দে'ম অবেধ জনার। 
রাবণের সঙ্গে বাদ, অন্যের কি কথা ॥ পদণুলি দেহ অ'সি আলয়ে আমার ॥ 
রাবণের দেন নাহি, তুমি সর্ববদেমী | হাসি হ'দি রথ হেতে নামিয়া রাবণ। 
আমারে আনিলে হরি তিিপ্রহর নিশি ॥ মধদৈত্য আলয়েতে রিল গমন ॥ 
অবিচ'র কম্ম কেন করিলে আপনে । আগে আগে মধুদৈত্য পশ্চাতে রাবণ । 
আপাঁন করহ কোপ কিসের কারণে ॥ ' অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল ছুইজন ॥ 
রাবণের কাছে আমি গিয়াছিনু আগে! লিংহাসনে বলাইল রাজা দশাননে । 
তুষ্ট করি আসিয়াছি মিষ্ট অনুযোগে ॥ ! যথাযোগ্য স্থানে বসে অন্য যত জনে ॥ 
তুৰ্ট হ'যে কহিল আমার বিদ্যঘানে ।  দৈত্যের আদরে তুষ্ট লঙ্কার ঈশ্বর | 
দেত্য আমি সম্ভ'ন করুক মোর সনে ॥ দশানন বলে, তব চরিত্র হুন্দর ॥ 
প্রধান কুটু্ তব হম মম ভ্রাতা । । মধুদৈত্য বলে, আজি থংক এইখানে | 
অ:দরে বাটাততি আন কহি মিল্টকথা ॥। 7 কালি গিয়া যুদ্ধ কর পুরন্দর-সনে ॥ 
পূর্ববকোপে বদি কিছু কছে মোপ্প ভাই। . রাজা বলে, কালি কুম্তকর্ণের শয়ন । 
সহা সমাবেশ কর, তাহে ক্ষতি নাই ॥ 1 কুম্তকর্ণ নিদ্রা গেলে যুঝে কোন্‌ জন ॥ 
কুস্তনসী-কথা শুনি মধূদ্ত্য হাসে। । নানা ভোগে রাবণের ভুঞ্জায় দানব । 
যোড়হাত করি গেল রাবণের পাশে ॥ তথ ছেতে চলে রাজা পাইয়া! গৌরব ॥ 


রাবণ বলিছে, দৈত্য, শুন মোর বাণী । 
আরম্ভ করিব যুদ্ধ থাকিতে রজনী ॥ 


রাবণ বলে, করেছিলে বড়ই প্রমাদ। 
আমার ভগিনী আন, এত বড় সাধ 


স্বর্গ মর্ত্য পাতালে আমারে করে ডর । কত অস্ত্র আছে তব জাঠি ও ঝকড়া। 
যম নাহি যায় ভয়ে লঙ্কার ভিতর ॥ কত সেনা আছে তব হাতী আর ঘোড়া! ॥ 
কত বল ধর তুমি, কত আছে সেনা । “আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর। 

কোন্‌ সাহসেতে দেহ লঙ্কাপুরে হানা ॥ . লুটিব অমরাবতী রাত্রির ভিতর ॥ 

তোরে বান্ধি লইতাম সাগরের পার । রাত্রির ভিতর স্বর্গে করিব সংগ্রাম । 
তম্মপাশি করিতাম মথুর। তোমার ॥ দ্ীআমিবার কালে হেখ। করিব বিশ্রাম ॥ 


৩৯ 





মধু দৈত্যের হাতী ঘোড়া কটক বিস্তর । 
সাজিয়। রাবণ সঙ্গে চলিল সত্বর ॥ 
০০০ 


রাবণ কর্তৃক জামরাৰতশী আক্রমণ ও 


অন্তরীক্ষে ঠাট সব উঠে ষুড়ে-মুড়ে । 
রান্ত্বি দুই প্রহরে অমরাবতী বেড়ে ॥ 
বিষম অমরাবতী ন। পারে লঙ্ঘিতে । 
রহিল অলংখ্য ঠাট বেড়ি চারিভিতে ॥ 
ভ্রিভুবন জিনি স্থান অমরনগরী । 
প্রবাল মাণিক্য মণি শেভে সারি সারি ॥ 
স্থব্ণ-নির্মিত পুরী বিচিজ্র গঠন। 
উভ্তেতে প্রাচীর তিন শতেক যোজন ॥ 
শতেক যোজন পুরী আড়ে পরিসর । 
দীর্ঘে ওর নাহি তার, বায়ুঅগোচর ॥ 
একৈক যোজন এক ছুমার গঠন। 
বহু অক্ষৌহিণী ঠাট দ্বারের রক্ষণ ॥ 
সোনার কপাট খিল পর্বতের চূড়। 
সোনার হুড়কা, ৩'হে নবরত্বু বেড়। ॥ 
শত অক্ষৌহিণী ঠাট ইন্ড্রের গণনা । 
চারি অংশ করি সেনা চারি দ্বারে খান! ॥ 
এরাবত উচ্চৈঃশ্রব। থাকে চারিদারে । 
নাছিক কাহার শক্তি পথ লজ্যিবারে ॥ 
শতবৃন্দ ভিতরে আছয়ে অন্তঃপুরী। 
শচী দেবকম্যা তথা পরমাহ্ন্দরী ॥ 
পর্মাহ্থন্দরী শচী, তিনি মুখ্যা রাণী । 
ত্রিভুবন জিনি রূপ দেবতামোহছিনী ॥ 
পদ্মকোটি ঘর আছে পুরীর ভিতর । 
নানারত্ব পরিপূর্ণ পরম-হুন্দর ॥ 
রত্েতে নির্দদিত ঘর, ছুয়ার চৌতারা। 
কত দেবকম্থ। তাহে রূপে মনোহর ॥ 
স্থনে স্থানে শোভিত বিচিত্র নাট্যশালা। 


দেবকন্ত। লয়ে ইন্দ্র করে তাহে খেলা ॥ 
৬৪১ 


কৃম্তিবাসী রামায়ণ 


পা ২৬ আলি 
স্পা প পে সেটির ৯৫ সি সিসির স্পা পাটি সিলিসিপসটি পরস্পর 
৯৩ স্পাস্িপা সি পাস সপ সিসি সািস্টিপাসিপাস্টিপাসিপাসিল উপাস্টিাস্পিস্স্পিস্িপিসপিস্সপস্স্িতাস্টিলাস্টিপাটি তস্টিপস্টিপাস্পস্পিস্পিরিস্িা স্পস্ট সি ত পার্ট সস দ্র ৫ টি 


নাহি শোক-ছুঃখ নাহি অকাল-মরণ। 
ভ্রিভুবন জিনি স্থান ভুবনযোহন ॥ 
সদানন্দময় সে অমরাবতী নাম। 

যত দেব আসি তথা করয়ে বিশ্রাম ॥ 
নানারঙ্গে নৃত্য তথ! করে পক্ষিগণ। 
কুসুম স্থগন্ধে সবে আনন্দে মগন |! 
প্রমাদ পড়িল, তাভ। ইন্দ্র নাহি জানে । 
অমরনগরী আসি ফেড়িল রাবণে ॥ 
রাবণ বেড়িল স্বর্গ শান পুরন্দর। 
দেবগণে ল”য়ে গেল বিষুণর গোর ॥ 
বিষু্&র নিকটে ইন্দ্র করেন স্তবন। 
রাবণে মারিয়া! রক্ষ। কর দেবগণ ॥ 
দেখিয়া! ইন্দ্রের ত্রাস হাসে নারায়ণ । 
দেবগণে আশ্বসিয়া বলেন বচন ॥ 
নারায়ণ বলেন, শুনহ পুরন্দর। 

এ শরীরে আমি ন। মারিব লঙ্কেশ্বর ॥ 
তোমারে কহি যে ইন্দ্র, শুনহু কারণ। 
আমাবিনা কারে হাতে ন! মরে রাবণ ॥ 
ব্রহ্ধ! দিয়াছেন বর তপে হ'য়ে তুষ্ট । 
বিন। নর-বানরেতে না যরিবে দুষ্ট ॥ 
পৃথিবীমণ্ডলে আমি হব অবতার । 
সবংশেতে রাবণেরে করিব সংহার ॥ 
দেবতার হাতে কভু না মরে রাবণ। 
যুদ্ধ করি খেদাড়িয়া দেহ দেবগণ ॥ 
বিজুর আজ্জয় ইন্দ্র যায় শীঘ্রগতি। 
যুঝিবারে সাজিলেন অমরের পতি ॥ 
ভ্রিভুবন-উপরে ইন্দ্রের অধিকার । 
দশদিকৃপাল আসি হেল আগুসার ॥ 
দক্ষিণে কুবের আর কৈলান উত্তরে। 
যক্ষ-রক্ষ ল,য়ে আসে যুঝিবার তরে ॥ 
একবার রাবণের যুদ্ধে পায় লাজ । 
আরবার আইল কুবের যক্ষরাজ ॥ 


৷ যম-স্বত্যু সংগ্রামে আইল দুই জন। 
একবার যুদ্ধে দেছে জিনিল রাবণ ॥ 
৪. 
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ভঙ্গ দিয়া পল'ইল রাবণের যুদ্ধে । 1 জাঠা, জাঠি, শেল, শুল মুস্ল মুদগর | 
আরবার আইল ইন্দ্রের অনুরোধে ॥ খাণ্ড। খরশাণ বাণ অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
পাতালেতে বাস্কীরে জিন্ল রাবণ । পড়ে গদ্দা শাবল নাভিক লেখাজোখা | 
সেই কোপে যুঝিতে আইল নাগগণ ॥ চারিদিকে ফো,ল বাপ যাব মৃত শিক্ষা ॥ 
আইপ তিরাশী কোটি চিন্ড্রিণী শঙ্খিনী। রথে রথে ঠেকাঠেকি, ভাঙ্গি পড়ে কত। 
যাহাদের ব্যিস্বালে দহয়ে মেদিলী ॥ হত্ত্রী-অশ্ব চাপনেতে হস্ভী-অশ্ব হত & 
একবার রাবণ জিনেছে বরুণেরে । পড়ে দেব দানব গন্ধর্্র ব্চ্যাধর | 
সেই কোপে বরুণ আইল যুঝিবারে ॥ লেখাজোখ। নাহি, বাণ পড়িছে বিস্তর ॥ 
মরু অন্থর আর এল বিদ্যাধর । দেবতা-রাক্ষসে করে অস্ত্র অবতার । 
ভূত প্রেত পিশ।চাদি আইল বিস্তর ॥ সমগ্র অমরাবতী বাণে অন্ধকার ॥ 
চন্দ্র সুর্ধা আপিল নক্ষত্র আরবার। ছুই সৈম্চ যুদ্ধে পড়ে রক্তে হ'য়ে রাঙ্গ! | 
রাবণেন্ন রণেতে হইল আগুদার & রক্তে নদ্বী বছে, যেন ভান্রে মাসে গঙ্গা ॥ 
শনি-রাহু-কেতু-আদি যত গ্রহগণ । হুস্তী যোড়া ঠাট কত রক্তোপরি ভাসে । 
রাত্রি দিব। ঝড় বৃ এল স্বজন ॥ হরিষে পিশাচগুলা মনে মনে হাসে ॥ 
সমর দেখিতে আমিলেন মহেশ্বরী । বিশ্বকে-বিদ্বকে রক্তে বাস্ছি ওঠে ফেনা । 
চৌষট্টি যোগিনী তার সঙ্গে সহচরী ॥ শকুনি গৃধিনী তাছে করিছে পারণ! ॥ 
দেবীর অলীম মুত্তি ঘোড়শী বগল! । ইন্দ্র বলে, রাবণ করহ যুদ্ধছুল । 
ইন্দ্র।ণী রুদ্রণী দেবী ব্রহ্মাণী কমল। ॥ জনে জনে যুঝ, দেখি কার কত বল ॥ 
নারনিংহী, ঝরাহী ধরেন নানা কলা। শুনিয্া! ইচ্ছের কথা হালিল রাবণ । 
কাত্যায়নী, চাযুণ্ডা গলেতে মুণ্ডমাল। ॥ মোর সনে যুঝেছে সকল তেেবগণ ॥ 
রণে আইলেন দেবী, বেশ ভযুস্কর। বরুণ কুবের ষম জিনেছি মান্ধাতা। 
আছুক অন্যের কথ। দেবে লাগেডর॥ যুঝিবে আমার সনে, কে আছে দেবত! ॥ 
রক্ত বীজ, আদি সবে মারিলা কষাক্ষে। হেনকালে শনি গেল ত্াবণের পাশে । 
রাবণের তরে রছিলেন অন্তরীক্ষে ॥ দ্শমাথ। ধলি পড়ে, দেবগণ হাসে ॥ 
385 - রাবণ বিরুত-দেহু সংগ্রাম-ভিতরে । 
দেখি যত দেবগণ উপহাস করে 
দ্শমাথ! খনি পড়ে, বল নাহি টুটে। 
৬ রাবশের সহিত দেবগতণর ঘ্‌দ্ধ ও পরাজয় ৬ | ব্রহ্মার বরেতে তার দশমাথ। উঠে 
স্বর্গলেক মর্ত্যলোক আইল পাতাল। & একবার ভিজ শনির নাহি আর রণ। 
চাতিদিকে পড়ে অস্ত্র অগ্রির উখাল ॥ উড়িল শনির প্রাণ দেখিয়া রাবণ 1 
নান! অক্স পড়ে, নাহি যায় সংখ্যা করা । : ব্রহ্মার বরেতে মাথা খসিলে ন। মরে । 


অমরাবতীতে যেন বরিষয়ে ধার! & _ পলাইয়া গেল শনি রাবণের ডরে ॥ 
রাক্ষল করিছে নান! অস্স অবতার । শনি পলাইল দেখি রাক্ষসের! হাসে। 
হুরপুরী বাণেতে হইল অন্ধকার ॥ হেনকালে গেল যষ রাবণের পাশে ॥ 


১৯১৯ 


শুবাসা রামায়ণ 
ড ভু 
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যমেরে দেখিয়া অগ্রে দশানন হাসে। 
মরিবারে কেন যম, এলি মোর পাশে ॥ 
যম বলে, রাক্ষন, কি করিস অহঙ্কার । 
করিতাম তোরে আমি সে দিন সংহার ॥ 
ভাগ্যেতে বাচিলি প্রাণে ব্রহ্মার কারণ। 
ব্রহ্ধ। আজি নাহি হেথা, জীবি কতক্ষণ ॥ 
আছয়ে চৌষট্টি রোগ ঘমের সংহতি । 
রাবণের অঙ্গে প্রবেশিল শীত্রগতি ॥ 
জগতের মায়! জানে রাজ! দশানন । 
ব্রদ্ধ-অগ্নি শরীরেতে জ্ববলিল তখন ॥ 


পুড়ি মরে রোগ সব, পরিত্রাহি ডাকে । 


সবে গেল যমরঠ্াই পড়িষ। বিপাকে ॥ 
রোগ পীড়া পলাইল, দশানন হাসে । 
মোর কাছে যম, তুমি দর্প কর কিসে ॥ 
বম বলে, রাবণ, কি করিস অহঙ্কার । 
মোর হাতে হবে তোর সবংশে সংহার ॥ 
রোগগীড়। পলাইল, মনে পেলি আশ । 
আমার দণ্ডেতে তোর সবংশে বিনাশ ॥ 
করিলি বিস্তর তপ হইতে অমর । 
অমর হইতে ব্রহ্ম। নাহি দিল! বর ॥ 
অবশ্য মরণ হবে, যাবি মোর ঘর্‌। 

চক্ষু পাকাইয়! গর্জে যমের কিন্কর ॥ 
যমরাজ-রাবণ দুজনে গালাগালি। 

দূর হৈতে শুনে কুন্তকর্ণ মহাবলী॥ 
ধেয়ে যায় কুস্তকণণ মে গিলিবারে। 
কুস্তকর্ণ দেখি যম পলাইল ডরে ॥ 
প্লাইয| রহে যম ইন্দ্রের গোচর। 
দেখিঘা যমের ভঙ্গ কহে পুরন্দর॥ 
সর্বজন মরে ঘম, তোমাদরশনে | 
তুমি ভর্গ দিলে, যম মুঝে কোন্‌ জনে ॥ 
হেনকালে পবন বছিল মহাঝড়। 
উড়াইয়! রাক্ষসে একত্র কৈল জড় 
রাবণের যত ঠাট ঝড়ে উড়াইল। 
তয়েতে রাবণ রাজ। চিম্তিত হইল ॥ 


কুম্তকর্ণ বীরে ঝড়ে উড়াইতে নারে । 
কুম্তকর্ণ চলিল পবনে গিলিবারে ॥ 
কুম্তকর্ণে দেখিয়। পবন দিল রড়। 
পলাইল পবন, ঘুচিল সব ঝড় ॥ 
পবন পলায়ে গেল পেয়ে মনে ডর। 
বরুণ প্রবেশ করে রণের ভিতর ॥ 
বরুণের মায়াতে সকল জলময়। 

জল দেখি রাবণের লাগে বড় ভয় ॥ 
কুম্তকর্ণের নাহি ভয়, হুর্জজয় শরীর । 
আর যত সেনা সবে হইল অস্থির । 
বরুণের মায়! চুর্ণ করিতে রাবণ । 
অগ্রিবাণ ধন্ুকেতে যুড়িল তখন ॥ 
অগম্নিবাণ রাবণের অগ্রি-অবতার । 
অগ্সিবাণে সব জল করিল সংহার ॥ 
বরুণের মায়া যদি ভাঙ্গিল রাবণ । 
বরণেতে প্রবেশ করে যত গ্রহগণ ॥ 
একাদশ বু এল, দ্বাদশ ভাস্কর । 
স্বর্গ মত্ত্য পাতাল হইল দীপ্ডিকর ॥ 
একেবারে হইল দ্বাদশ সূর্যোদয় । 
ভযেতে রাক্ষলগণ গণিল সংশয় ॥ 
ধন্থুকেতে যোড়ে রাজ বাণ ব্রহ্মজাল। 
বাণ হৈতে বরিষম্ে অগ্নির উথাল ॥ 
রাবণের বাণেতে দেবতাগণ কাপে । 
সুর্য্যতেজ নিতাইল রাবণ প্রতাপে ॥ 
যতেক দেবতাগণে জিনিল রাবণ । 
মেঘনাদ জয়ন্ত দুজনে বাজে রণ | 
ছুই রাজপুক্র যুঝে, ছুজনে প্রধান । 
কেহ কারে নাহি জিনে, দুজনে লমান ॥ 


ৰ মেঘনাদ-বাণেতে জয়স্ত পায় ডর । 
| পলায়ে জয়স্ত গেল পাতাল ভিতর ॥ 
পুলোম দানব তার মাতামহ হয়। 


পাতালে লুকাযে রহে তাহার আলয় ॥ 
ইন্দ্র স্থানে বার্ত। কহে যত দেবগণ। 


দি আচন্থিতে জয়ন্তে না দেখি কি কারণ 


উত্তরকাণ্ড 


পপি এসএ বি পাস নি ৯ সিসি সফি সি সস ৩ সা সরি এসসি তাপস ত এপ্স পো সি এ সপ রী ৮ পা পরী এপি পরী এ. পিতা পপি তো পাশ এস্ষিওেশসপস এ রস আর্মি এ রসি 


মেঘনাদ-বাণ বুঝ না! পারি সহিতে । 
আছে কিনা! আছে বেচে, না পারি বলিতে | 
অস্তঃপুরে নারীগণ যুড়িল ক্রন্দন | 

যম গিয়া ইত্দে কহে প্রবোধ-বচন ॥ 
পরলোকে গেলে মোর সঙ্গে হত দেখা । 
মরে নাই জয়স্ত সে পাইয়াছে রক্ষা ॥ 
পুলোম দানব, তার পাতালে নিবাস। 
লুকাইয়! জয়স্তু রয়েছে তার পাশ ॥ 
যমের প্রবোধে ইন্দ্র সংবরে ক্রন্দন । 
তবে দেবরাজ গেল চণ্ডীর সদন ॥ 
তোম।-বিদ্ধমানে দেবগণের সংহার। 
রাবশে মারিয়। মাতা কর প্রতিকার ॥ 
চৌধট্ট যোগিনী ছিল দেবীর সংহতি । 
যুঝিতে যোগিনীগণ চলে শীঘ্রগতি ॥ 
যুঝিতে যোগিনীগণ নানা কাচ কাচে। 
রক্ত মাংস খাইয়া যোগিনী সব নাচে ॥ 
দেখিলে যোগিনী সবে মহাভয় করে। 
একৈক যোশিনী শত রাক্ষসে সংহারে ॥ 
দশানন বলে, মাতা, কর অব্ধান। 

যুদ্ধ সংবরিয়। তুমি যাহ নিজ স্থান ॥ 
রাবণ যোগিনী-যুদ্ধ দেখি ভয়ক্কর। 
যোড়হাতে স্ততি করে দেবীর গোচর ॥ 
মোর সনে মাতা তব কিসে বিসংবাদ। 
তোমার চরণে নাহি করি অপরাধ ॥ 
শঙ্কর সেবক আমি, তুমি মা শঙ্করী। 
এ কারণ তব সনে যুদ্ধ নাহি করি ॥ 
আমারে জিনিয়া তব হইবে কি কাজ। 
তুমি যদ্দি হার মাতা, পাবে বড় লাজ ॥ 
রাবণের বচনে চণ্তীর হৈল হাস। 
চৌষটি যোগিনী লয়ে চলিল! কৈলাস ॥ 
একে একে দেবগণে জিনিল রাবণ । 
ইন্দ্র ও রাবণ দুইজনে বাজে রণ ॥ 
এরাবতে চড়ে ই, বজ্জ-অন্স হাতে। 


সাজয়। রাবণরাজা এল দিব্যরথে ॥ 
৭৩ 





| ইঞ্জের সে বজ-অস্ত্র করিছে গর্জন | 
বন্ডেব গজ্জজন শুনি চিজ্তিত রাবণ ॥ 


ৃ 


৫৯৩ 


হেনকালে কুস্তকর্ণ আইল ধাইয1। 
ইন্দ্রের সম্মুখে আসি রহে দাগ্াইয। ॥ 
কুম্তকর্ণ বলে, ইন্দ্র, আর যাবি কোথা । 
স্বর্গপুরী নি-বসতি করিব দেবতা ॥ 
বজ্জ-বিনা ইন্দ্র, তোর আর নাহি বাড়।। 
দস্তে চিবাইয়া বজ্র করে যাব গুড়া ॥ 
ইন্দ্র বলে, কুম্তকর্ণ, ছাড় অহঙ্কার । 
বজ-অস্ত্রে আমি তোরে করিব সংহার॥ 
মহামন্ত্র পড়ি ইন্দ্র বজবাণ ফেলে । 

লাফ দিয়! কুম্তকর্ণ ব্জ-অস্ত্র গিলে ॥ 
ব্জ-অকস্ত্র গিলি বীর ছাড়ে দিংহনাদ। 
দেখি যত দেব্গণ গণিল প্রমাদ ॥ 
চলিল সে কুস্তকর্ণ দেবতা গিলিতে। 
ভয়েতে দেবতাগণ ধায় চারিভিতে ॥ 
স্থ্িনাশ-হেতু তাঁরে স্থজিল স্ধাতা । 
চারিভিতে লাফ দিয়! গিলিছে দেবতা ॥ 
অমর দেবতাগণ, নাহিক মরণ । 
নাসিক কর্ণের পথে পলায তখন ॥ 
শ্রবণ-নাসিকা-পথ ঘরের দুয়ার । 

তাহ! দিয়া দেবগণ পলায় অপার ॥ 

স্বর্গ হেতে দেবগণে আছাড়িয় ফেলে। 
হাত, পা ভাঙগিয়! যায় পড়ি ভূমিতলে ॥ 
কুম্তকর্ণণরণে কারো নাহি অব্যাহতি । 
হুইল সমর স্বর্গে সমুদয় রাতি ॥ 

এক দিবা রাত্রি মাত্র কুস্তকণ জাগে। 
কুস্তকর্ণ নিদ্রা গেল হধী দেবভাগে ॥ 
ছয় মাসে কুস্তকণ একদিন জাগে। 
রজনী প্রভাতে রক্ষা পায় দেবভাগে ॥ 
রাত্রি পোহাইল, বীর নিদ্রায় বিহবল। 
এতক্ষণে রক্ষ1 পায় দেবতাসকল 
কুস্তকণ নিদ্রো গেলে রাবণ চিস্তিত। 
রথে তুলি লক্কাপুরে পাঠায় স্বরিত ॥ 





ইন্দূস রাবণের বাজে মহারণ। 
দুইজনে নানা বাণ করে বরিষণ ॥ 
দুইজনে বাণ মারে, নাহি লেখাজোখা | 
চারিদিকে ফেলে বাণ, যার যত শিখা 
দুইজনে সম, কেহ না পারে জিনিতে। 
প্রন্থাপণ-বাণপ ইন্দ্রের পড়িল মনেতে ॥ 
ইন্দ্র বলে কৌতুক দেখহু দেবগণ ! 
প্রন্থাপণ-বাঁণে বন্দী করিব রাবণ ॥ 
ব্রহ্মমস্্র পড়ি ইন্দ্র প্রস্বাপণ এড়ে। 
ব্রক্ষ-অস্্র রাবণের গায়ে শিয়া পড়ে ॥ 
স্পর্শমাত্র নিদ্রে। যায় হেন প্রস্থাপণ। 
রখোপরি রাবণ লিদ্রোয় অচেতন ॥ 
অচেতন হ,য়ে পড়ে রখ্র উপরে। 
সকল দেবতা! আসি বেড়ে রাবণেরে ॥ 
লোহার শিকলে বান্ধে হাতে ও গলায়। 
রাবণে বান্ধিয়া লৈল এরাবত-পায় ॥ 
অবনীতে লোটে রাবণের দশ মাথ।। 
দ্শানন দশ! দেখি হাসেন দেবত। ॥ 

হি চড়িয়া লয়ে যায়, বুক ছ+ড়ে যায়। 
এরাবত-দস্ত ঠেকে রাবণের গায় ॥ 
খান খান হয় অঙ্গ, দস্ত দিয়। চিরে। 
পরিত্রাহি ডাকে রাজ। বিষম প্রহারে ॥ 
হুরধষিত দেবগণ জিনিয়া রাবণ । 

শিরে হাত দিয়া কান্দে নিশাচরগণ ॥ 
রাবণ হইল বন্দী দেখে মেঘনাদ । 

রথে চড়ি অস্তরীক্ষে করে সিংহনাদ ॥ 
মেঘনাদ গর্জেজ যেন মেঘের গর্জন । 
ঘরে নাহি যাস ইন্দ্র, ফিরি দে রে রণ ॥ 
রাবণ-কুমার আমি নাম মেঘনাদ । 
আজিকার যুদ্ধে তোর পড়িল প্রশাদ ॥ 
পিতারে করিলি বন্দী আমা-বিছ্যমানে । 
বিনাশিব স্বর্গপুরী আজিকার রণে ॥ 
গঞ্জিতেছে মেঘনাদ থাকিয়া আকাশে । 
মেঘনাদ-গর্জনেতে দেবরাজ-হাসে ॥ 


৭১৪ 


প্রিতা হৈতে পুক্র বড়, কোথাও না শুনি ॥ 
এত যদি দুইজনে হল গালাগালি । 
দুইজনে যুদ্ধ বাজে, দেহে মহাবলী ॥ 
অস্তরীক্ষে মেঘনাদ মেঘে হয় লুকি। 
মেঘের আড়েতে যুঝে কুমার ধানুকী ॥ 
নানা অস্ত্র মেঘনাদ ফেলে চারিভিতে। 
ফাঁফর হইল ইন্দ্র, না ”"রে সহিতে ॥ 
অগ্তরীক্ষে থাকি বাণ ফেলে ঝাঁকে ঝাকে । 
কোথা হৈতে পড়ে বাণ, কেহ নাকি দেখে ॥ 
খাণ্ড খরশাণ শেল শুল একধারা । 
চারিভিতে পড়ে, ষেন আকাশের তার! ॥ 
নানা-আন্ত্র মেঘনা করে বরিষণ। 

জর্র হইল বাণে যত দেবদাণ ॥ 

ইন্দ্র ছাড়ি দেবগণ পলায় তখন । 

একেশ্বর খাকি ইন্রর করে মহারণ ॥ 

সন্ধান পৃরিয়! ইন্দ্র উদ্ধদৃষ্টে চায়। 

কোথ। হতে আসে বাণ, দেখিতে না পায় ॥ 
সহজ চক্ষেতে ইন্দ্র না পায় দেখিতে । 
দেখিতে না পায়, আর ন! পারে সহিতে ॥ 
মেঘনাদ জুড়িলেক বন্ধ নাগপাশ। 

তাহ! দেখি দেবগণে লাগিল তরাস ॥ 
মেঘনাদ জানে নান। বাপের হাশিক্ষা | 
যজ্জেতে পাইল বাণ, নাহি কারে রক্ষা 
এক বাণে ভুজঙ্গম অনেক জন্মিল। 

হাতে গলে দেবরাজে বান্ধিয়া পাড়িল ॥ 
বিষের জ্বালায় ইন্দ্র হইল মুচ্ছিত। 

ইজ্দ্রে ছাড়ি দেবগণ পলায় ত্বারিত ॥ 

স্বর্গ ছাড়ি পলায় যতেক দেবগণ । 
র!ক্ষসেতে রাবণের ছাড়ায় বন্ধন ॥ 


৷ ইন্দ্র বাধে দেঘনাদ পিতা-বিদ্যমান | 
। মেঘনাদে দশানন করিছে বাখান ॥ 


আমারে বাঙ্ছিয়াছিল ইক দেবরাজ। 
হেন ইন্দ্র বান্ধিয়া করিলে পুভ্রকাজ ॥ 


তত্তরকাণ্ড 


রি সপ পা 


ইন্দ্রকে বাদ্ছিয়। পুক্র, লহু লক্কাপুরী ! 
তবে আমি লুটিব এ অমর-নগরী ॥ 
মেঘনাদ বলে, পিতা, আজ্ঞ। কর তুমি । 
ইন্দ্রকে বান্ধিয়। আগে লয়ে যাই আমি ॥ 
মেঘনাদ-বাক্য শুনি কহে দশানন । 
আজ্ঞ। দিলু, কর তাহা! যাহে তব মন ॥ 
আজ্ঞ। পেয়ে মেঘনাদ ইত্দরকে ধরিল। 
রখের নিকটে গিয়। কছিতে লাগিল ॥ 
পিতারে বান্ধিনাছিলি এরাবত-পায়। 
বান্ধিব তোমারে ইন্দ্র, রথের চাকায় ॥ 
ইন্ছে বাদ্ধি পাঠাইল লকঙ্কার ভিতর । 
অমরনগরী লুটে রাজ। লঙ্বেশ্বের ॥ 

একে দশানন, তাছে অমর-নগরী । 
বাছিয়! বাছিয়! লুটে স্বর্গবিগ্যাধরী ॥ 
নানা-রত্ব-মাণিক্য ভাগার হৈতে নিল। 
স্বর্গবিছ্/াধরী তথ! অনেক পাইল ॥ 
শচীরে খুঁজিয়া ফিরে রাজ দশানন । 
শী লয়ে দেবগণ হৈল অদর্শন ॥ 

শচী তরে রাবণের ছিল বড় আশ । 
শচীরে ন। পেয়ে রাজ! হইল নিরাশ ॥ 
ইন্দরের নন্দনবন দেখে মনোহর । 
প্রবেশে নন্দনবনে রাজ! লক্ষেশ্বের ॥ 
পারিজাত বৃক্ষ উপাড়িল ডালে মূলে । 
লুটিয়া অমরাবতী চলে কুতৃহলে ॥ 
লঙ্কর ভিতরে গিয়া করিল দেয়ান। 
ছত্রিশ কোটি সম্মুখে কটক প্রধান ॥ 
মেঘনাদ গেল তবে বাপের গোচর। 
জিজ্ঞাসে রাবণ, কোথ। আছে পুরন্দর ॥ 
ইন্দ্র করিয়াছে বড় ছুর্গতি আমার । 
হেন ইন্দ্রে বাদ্ষি কোথ! রেখেছ কুমার ॥ 
মেঘনাদ বলে, তবে বাপের গোচর । 
বান্ধিয়া রেখেছি ইন্দ্র লঙ্কার ভিতর ॥ 
লোহার শৃব্ধলে বান্ধিয়াছি হাতে গলে। 
পাথর চাপায়ে বুকে রাখি যজ্ঞস্থলে ॥ 





থা টিটি উউাডিল 


এত যদি কছে মেঘনাদ বীরবর । 

রাজার প্রসাদ পায় বাপের গোচর ॥ 
মেঘনাদে রাজা তবে করিছে বাখান। 
ধন্ত ধন্য পুক্জ ষোর বীরের প্রধান ॥ 
নানা-অলঙ্কার দিল, মাথে দিল মণি । 
অধুতেক বিছ্াাধরী দিলেন নাচনী ॥ 
বাপের প্রনাদ পেয়ে হরিধঅস্তরে | 
কুতৃছলে দেবকম্ঘা লয়ে রতি করে ॥ 
বছ ধন পায় লুটি অমরনগরী | 
দ্িথিজয়-দ্রব্য রাজা আনে লক্কাপুরী ॥ 
দেব দানবের কন্যা! লয়ে কেলি করে ।, 
ত্রিভুবন জিনিল সে রাজা লক্ষেশ্বরে ॥ 
কৌতুকেতে লক্কাপুরে আছে লঙ্গেশ্বর | 
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গোচর ॥ 
আচম্থিতে ত্র্মা, তব হষ্টি পায় নাশ। 
দিবা রাত্রি নাছি চন্দ্র সুর্ধ্যের প্রকাশ ॥ 
আচম্থিতে স্বর্গ আসি বেড়ে লম্গ্শ্ের । 
ইজ্্রকে বান্ছিয্বা নিল লঙ্কার ভিতর ॥ 
ছাড়িয়াছে দেবগণ স্বর্গের বসতি । 

কি প্রকারে দেবরাজ পাবে অব্যাহতি ॥ 
এতেক গুনিয়! ব্রহ্মা ভাবেন বিষাদে । 
রাবণেরে বর দিয়ে পড়িনু প্রমাদে ॥ 
দেবগণে রাখি বর্ম! চলিল সত্র। 
একেশ্বর ব্রহ্ম! গেল লঙ্কার ভিতর ॥ 
পাছ)-অর্ধ্য দিয় পূজা করিল রাবণ। 
ভক্তিভরে পূজে রাজা ব্রহ্মার চরণ ॥ 
আচম্থিতে কেন প্রভু, হেথা আগমন । 
আজ্ঞ। কর, আছে তব কোন্‌ প্রয়োজন & 
বিরিঞ্চি বলেন, ছুষ্ট কৈলি স্থষ্থি নাশ | 
রাত্রি দিন নাছ্ছি চন্দ্র সুধ্যের প্রকাশ ॥ 
ইন্দ্র বান্ধি লঙ্কাতে আনিলি কি কারণ। 
স্বর্গপুরে নাহি রছে যত দেবগণ ॥ 
যোড়হাতে বলে রাজা ব্রদ্ধার গোচর। 
ভ্রিভুবন জিনিলাম পেয়ে তব বর ॥ 


৯৬ 





০ 


সকলে জিনিনু আমি তোমার প্রসাদে ৷ 
ইন্দ্রে বান্ধিয়াছে মোর পুজ্র মেঘনাদে ॥ 
যজ্ঞশালে রাখিয়াছে দেব পুরন্দরে। 
আজ্ঞ! কর, আনি আমি তোমার গোচরে ॥ 
ব্রহ্মা বলিলেন, রাজা, চল যজ্ভরশালা । 
দেখাইবে মেঘনাদ-যজ্ঞ নিকুম্তিলা ॥ 
আগে আগে যান ব্রহ্ধা, পশ্চাতে রাবণ । 
তার পাছছু চলিলা রাক্ষন বিভীষণ ॥ 
মেঘনাদ-যজ্জঞ দেখি বিধাতার হাস। 
মেঘনাদে বলে ব্রহ্গা করিয়া! প্রকাশ ॥ 
তব পিতা ইক্দ্-রণে পায় পরাজয় । 
হেন ইন্দ্র জিন তুমি সংগ্রামে ভুঙ্জয় ॥ 
তব বাণে ত্রিসুবন হইল কম্পিত। 
আজি হৈতে তব নাম হল ইন্দ্রজিও ॥ 
বর মাগ ইন্দ্রজিৎ তুষ্ট হৈনু আমি । 
স্ষ্টি রক্ষা কর ইজ্দে ছাড়ি দিয়া তুমি ॥ 
ইন্দ্রজিত বলে, আগে দেহ তুমি বর। 
তবে আমি ছাড়িব এ দেব পুরন্দর ॥ 
অর হইব আমি, কর সংবিধান । 

অন্য বর আমি নাহি চাহি তব স্থান ॥ 
ইত্দরজিত-কথা শুনি বিরিঞ্ির হাস। 
অমর হইলে তুমি মোর সর্বনাশ ॥ 
ব্রহ্মা বলে, দিনু বর শুন ভালমতে । 
ভ্রিভুবন জিনিবে যে যজ্ঞের ফলেতে ॥ 
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোর করিবে যে জন। 
সেই জন হবে তোর বধের কারণ ॥ 

এ সন্ধি শুনিয়াছিল রক্ষঃ বিভীষণ । 
তারি জঙ্হে ইন্দ্রজিতে বধিল লব্ষণ ॥ 
ইক্দে এনে দিল তবে ব্রহ্গাবিদ্যমান | 
অধোমুখে রহে ইজ পেয়ে অপমান ॥ 
ব্রহ্মা বলিলেন, ইন্দ্র কিবা ভাব মনে। 
এ ছুঃখ পাইলে ব্রহ্মশাপের কারণে ॥ 
তোমার শাপের কথা পড়ে মোর মনে । 
পূর্ববকথা! কহি ইন্দ্র, শুন সাবধানে ॥ 
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স্মিত সস পোপ ও ৬৩ 


কৌতুকেতে এক কন্যা স্থজিলাম আমি । 
রাজ্যভোগে পূর্ববকথা পাসরিলে তুমি ॥ 
অহল্য। কম্ঠার নাম রাখিনু যতনে। 
আইল গৌতম মুনি আমা-দরশনে ॥ 
অহল্যার রূপ দেখি মুনি অচেতন । 
লাজে মুনি প্রকাশ না করে কদাচন ॥ 
বুঝিয়! যুনির মন কন্যা দিলু দান । 

কন্যা লয়ে কৈল মুনি স্বস্থানে প্রস্থান ॥ 
তপস্যাতে গেল মুনি তমপার কুলে । 
হেনকালে গেলে তুমি পড়িবার ছলে ॥ 
অহল্য। গৌতম-পত্ী পর্মাহ্থন্দরী | 
গৌতমের রূপ ধরি গেলে তার পুরী ॥ 
লতী-কম্যা অহল্যা লে সর্বলোকে জানে। 


। তোমারে আসন জল দিল স্বামী-জ্ঞানে ॥ 


৮ এঁরা 


নারী জাতি নাহি জানে মায়া-ব্যবহার। 
বলে ধরি তুমি তারে করিলে শুঙ্গার ॥ 
হেনকালে তপ করি, মুনি এল ঘরে। 
সর্বজ্ঞ গৌতম মুনি চিনিল তোমারে ॥ 
অহল্যারে শাপ আগে দিলা মুনিবর | 
পাষাণ হুইয়া থাক অনেক বৎসর ॥ 
আপনি হবেন প্রভু রাম-অবতার । 
পদধূলি দিলে তিনি তোমার নিস্তার ॥ 
অহল্যা পাষাণী ছেল যে মুনির শাপে। 
তোমারে সে মুনি শাপ দিল মহাকোপে ॥ 
তোর অনাচার ইন্দ্র, রহিল ঘোষণ।। 
তোরে পড়াইয়। ভাল, পেলাম দক্ষিণ! ॥ 
ভগে অভিলাষ তোর, ইন্দ্র তুই ঠগ। 
আমার শাপেতে তোর গায়ে হক ভগ ॥ 
শাপ দিল মহামুনি, খণ্ডন না যায়। 
হইল সহত্ম ভগ ইন্দ্র, তব গায় ॥ 

ধরিয়া মুনির পায়ে করিলে ক্রন্দন । 
পরদার-পাপ মোর করহ খণ্ডন ॥ 


। মুনি বলে, খগ্ডন না যায় এই পাপ। 


রর এই পাপে পরে তুমি পাবে মনস্তাপ ॥ 
৫৯১৩ 


উত্তরকাণ্ড 
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মুনির বচন ক না যায় খগুন। 

এত দুঃখ পেলে বরন্মশাপের কারণ ॥ 
বিরিঞ্ি বলেন, ইন্দ্র, কহি তব কাণে। 
রামনাম মন্ত্র ভূমি জপ রাভ্িদিনে ॥ | গ হনমানের বিবরণ ৬ 

ইহ] বিন! তোমার নাহিক প্রতিকার । অগস্ত্য বলেন, কি কহিব তার কথা । 
রামনামে হয় সর্ব পাপের সংহা'র ॥ হনুমান গুণ কত না জানে দেবতা ॥ 

এক নামে সহত্র নামের ফল হয়। নঢ্তেক তাহ'র গুণ কহিতে নাজানি। 
রামনাম-তুল্য নাহি চারিবেদে কয় ॥ স"ক্ষেপেতে কহি কিছু, শুন রদুমণি ॥ 
এতেক বলিয়া ব্রহ্মা গেলেন ন্স্থ'ন। জননী অল্জন। তর, জনক পবন । 

ইন্দ্র গেল ন্বর্গপুরে পেয়ে প্রংণদান ॥ । হনুমান-জন্মকথা করিব ব্ণন ॥ 

ব্রঙ্গার কারণে ইন্দ্র পেয়ে অব্যাহতি । অগ্চন1 বানরী ছিল পরম, স্ন্দরী | 
আইল অমরাবতী আপন বসতি ॥ তারে বিভা করিলেক বানর কেশরী ॥ 
দেবরাজ পাত্রিদিন রামনাম জপে। বানরীর রূপ গুণ বড়ই অদ্টুত। 

পরিত্রাণ পায় ইন্দ্র পরদার পাপে ॥ রূপে অলো করে, ঘেন পড়িছে বিদ্ু।5 ॥ 
দি2িজয় করি রাবণ এল শিল্ঞ ঘর । মলয়-পর্ববত পরে কেশরীর ঘর | 
চৌদ্দমুগ রাজ্য করে লঙ্কার ঈশ্বর ॥ অগ্জনা লইয়া কেলি করে নিরন্তর ॥ 

আর চৌদযুগ ছিল রাবণের আয় । প্রবেশিল টচত্রমাল বসন্ু-মময় | 

সীতার চুলেতে-ধরি হহল অলণ্মু ॥ আইল পবন-দেব পর্ব তমলয় ॥ 

শেঙ্কাতে করিল রাজ্য ম'লী ও স্্রমালী। অগ্জীনার রূপে বাধু আকুল-জদয় | 

পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলী ॥ করিতে না পারে কিছু, কেশরী ছুজ্জয় ॥ 
তৎ্পরে লঙ্কায় রাজ্য করিল রাবণ । একাঁদন একাকিনী পাইয়া পবন । 

তব কুপাবলে এবে রাজা বিভীষণ ॥ পরিধান উড়াইযা দিল আলিঙ্গন ॥ 
অগসন্ত্ের কথ! শুনি শীরামের হাল। অঞ্জনা বলেন, বায়, ঠকলে জ'তি-ন'শ। 
কহ কহ বলি রাম করিলা প্রকাশ ॥ দেবতা হইয়! তব বানরী-বিলাল ॥ 
রাবণের দিখিজয় কহিল হে মুনি। বানু বলে, কিছু আর না বল অঞ্জনা । 
রাবণ-অধিক হনুমানেরে বাখানি ॥ তব রূপ দেখি আগ্রি পাসরি আপনা ॥ 
বহুস্থানে শুনি রাবণের পরাজয় । শাজ্সে মহাপাপ পর-রমণী-গমনে | 
হনুমান-পরাজয় কোথাও না হয় ॥ জাতিকুল বিচার করয়ে কোন্‌ জনে ॥ 
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গিরি গন্ধমাদন রাত্রির মধ্যে আনে । ॥ সকল সংবরি তুমি যাহ নিজঘরে | 
হনুমান-সম বীর নাহি ত্রিভুবনে ॥ জন্মিবে হুর্জয় বীর তোমার উদরে ॥ 
+ ৯ ্ভি “ এতেক বলিয়া ব'রু গেল নিজ স্থান। 


আঠার মাসেতে জম্ম নিল হুনুমান্‌ ॥ 
। অমাবস্যা দিনে হেল হুনুর জনম। 


॥ জম্মমাত্রে সেই দিন বিশাল বিক্রম ৪ 
৫৯১৭ 
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জন্মিয়। মায়ের কোলে করে শুগ্থপান। 
উদ্দিত হইল রক্তবর্ণ ভানুমান ॥ 
ফলজ্ঞানে ধরিতে সে চাহিল কৌতুকে | 
অগ্রনাগ কেলি হৈতে উঠে অন্তরীক্ষে ॥ 
পর্ববত হইতে সুধ্য লক্ষৈক যোজন । 

এক লাফে উঠে তথা পবননন্দন ॥ 
জন্মমাত্র বালক সে উঠিল আকাশে । 
সূর্যকে ধরিতে যায় অসীম সাহসে ॥ 
গ্রহণ লাগিবে সুর্য সেই সে দিবসে । 
ধাইয়াছে রাহু সূর্য গিলিবার আশে ॥ 
হনুমানে দেখি রাহু পলাইল ডরে। 
কহিল সকল কথ! ইক্দের গোচরে ॥ 

মম অধিকার ইন্দ্র, দিলে তূমি কারে । 
নাজানি কে আসিয়াছে সূস্্যে গিলিবারে ॥ 
আনিয়া রাহুর কথা ইন্দ্রের তরাস। 
সূর্যকে গিলিতে কেবা করিয়াছে আশ ॥ 
এরাবতে চড়ি ইজ ঝজ হাতে লাখে । 
সূর্য্যের নিকটে হনু দেখিল আনিয়ে ॥ 
হশুমানে দেখি ইত্দর ভয়েতে অস্থির | 
নমেরু পর্বত জিনি প্রকাণ্ড শরীর ॥ 
এরাবত-মাথ। বঙ্গ! হিম্ুলে মণ্ডিত। 

তাহ দেখি হনৃমান হৈল হরিত ॥ 

সূধ্যে এড়ি যায় এরাবতেরে ধরিতে । 
কোপেতে উঠিল ইন্দ্র ব্জ লয়ে হাতে ॥ 
ত্রুদ্ধ হয়ে দেবরাজ আপনা পাসরে। 
বিন! দোষে ব্জ্ঞাঘাত হন শিরে করে ॥ 
হনুমান্‌ পীড়িত হইল বজ্াঘাতে । 

অচেতন হ»য়ে পড়ে মলয় পর্বতে ॥ 
নিরখিয়। অঞ্জনার উড়িল পরাণ । 

ব্যাকুল হুইয়। কান্দে, কোলে হুনৃমান্‌ ॥ 
পুক্র পুক্ত বলি করে অঞ্জন! ক্রন্দন | 
ছেনকালে আইলেন দেবতা পবন ॥ র 


শা পাতে ৯০, “০ তো হা-ত, ০, 


অঞ্জন। বলেন, নাথ, তব অপকন্মে। ॥ 


পাপেতে জন্মিল পুত্র, মরিল অধন্মে ॥ 


অঞ্জনার বনে পবন পড়ে লাজে। 
জগতের প্রাণ আমি ধরি কোন্‌ কাজে ॥ 
জগতে ত হই আমি জীবনের নিধি । 
পুজ মরে আমার কৌতুক দেখে বিধি ॥ 
বিধাতা করিল স্ষ্টি করি বড় আশ। 
স্বর্গ-মত্য-আদি আক্জি করিব বিনাশ ॥ 
বহে শ্বাস পবন ছে লোকের জীবন। 
পবন রোধিল অচেঙন ভ্রিভুবন ॥ 
স্থাবর জঙ্গম আদি মপ্পে যত জীবী। 
অচেতন মুনি সব সকল পৃথিবী ॥ 
অচেতন ইন্দ্-আদি সকল দেবত]1। 
স্থষ্টিনাশ হয় দেখি চিস্তিত বিধাতা! ॥ 
মলয়-পর্ববতে ব্রহ্মা আসিয়া সত্বর | 
বলেন, পবন, শুন মামার উত্তর ॥ 
স্ষ্টি স্থজিলাম অমি বহুতর রেশে। 
হেন স্গ্থি নাশ কর, যুক্তি না আইসে ॥ 
পবনে স্জিনু আমি লোকের জীবন । 
স্বালেতে পবন বহে এই দে কারণ ॥ 
হেন বায়ু রোধ করি মারিল। জগণত্। 
আপনি মরিবে বুঝি, কর সেইমত ॥ 
আত্ম রাখ, স্থষ্টি রাখ, শুনহু উত্তর । 
চারিসুগে পুক্র তব হইবে অমর ॥ 
শুনিয়া ব্রহ্মার কথ! পবনের হাস। 

রুদ্ধ ছিল পবন, সে করিল প্রকাশ ॥ 
আপনা গ্রকাশ যদ্দ করিল পবন। 

স্বর্গ মণ্য পাতাল উঠিল ত্রিভুবন ॥ 
বিধাতা বলেন, শুন কহি দেবগণ। 
হনুমানে আশীর্ববাদদ করহ এখন ॥ 


সর্বব-অগ্রে যম বলে, আমি দিলু বর। 
আম! হেতে নাহি তব মরণের ডর ॥ 


দেবত। বরুণ বর দিলেন তখন । 

না হবে আমার জলে তোমার মরণ ॥ 
অগ্নি বলে, হুনুমান, দিলাম এ বর। 
অগ্নিতে না পুড়িবে তোমার কলেবর ॥ 
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মত যত দেবতা যতেক বল ধরে। 
আপন আপন বল দিলেন তাহারে ॥ 
ইন্দ্র বলে, হনুমান পবননন্দন। 

বড় লজ্জা পাইলাম তোমার কারণ ॥ 
যেই বজ্জাঘাতে তুমি হইল অস্থির | 
সে বজসমান হক তোমার শরীর ॥ 
ব্রহ্ম। বলে, মারুভি, তোমারে দিনু বর। 
মম বরে হও তুমি অজর অমর ॥ 
আপনি দিলেন বর, আপনি বিমষে । 
ধ্যানে জ!নিলেন, ব্রহ্মশাপ হবে শেষে ॥ 
বর দিয় দেবগণ গেল নিজ স্ছান। 
মলয় পর্বতে রছিলেক হনুমান ॥ 
পিভৃঘরে আছে বীর পর্ববতশিখর । 
নান বিছ্য। মল্লযুদ্ধ শিখিল বিষ্তর ॥ 
পড়িবারে গেল বীর ভাবের স্থানে । 
চারি বেদ অল্লধুদ্ধ শিখে চার দিনে ॥ 
পড়াইতে নারে, গুরু তার ঘণা কছে। 
কুপিয়। ভার্গৰ মুনি শাপ দিলা ভাগে £ 
বানর হইয়া, কর গুরুকে থে ঘণ1। 

বল বুদ্ধি বিক্রম সে পাসর আপনা ॥ 
সেই শাপে হনুমান আপনা পাসরে । 
তেই পলাইয়াছিল সে বালির ডরে ॥ 
হনুমান-বীর যদ্দি আপনারে জানে। 
ভুবন ক্সিনিতে পারে দিনেকের রণে ॥ 
অযুত বসর যদি করি পরিশ্রম । 
বলিতে ন। পারি হনুমানের বিক্রম ॥ 
রাম, তুমি আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ । 
তোমার সেবক গার কি কব কথন ॥ 
যত গুণ ধরে বীর, কি কহিতে পারি। 
আরাম, বিদায় দেহ, দেশে গতি করি ॥ 
দুই বর্ধ ধরি পূর্বব বৃত্তাম্ত কহিয়া। 
স্বদেশে গেলেন মুনি বিদায় লইয়। ॥ 
নানা ধনে পূজা রাম করেন তাহার । 
মহাহষ্ট অগন্ত্য পাইয়া পুরস্কার ॥ 
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(রনী পগুতের বাক্য স্রধাভাগু। 
' বালীকি-আদেশে গায় গীত উত্তরকাণ্ড ॥ 
০০০ 


৬ রামসশতার জন্য বিএকমসণন প্রমোদভবন 
নঙ্্সাশ ও তাহাত৬ রাঅসশতার নাস" ৬ 

গ্রুরাম করেন রাজ্য ধর্ম-পর্ায়ণ। 
রাজ্যে নাহি ভুগিম্ষ কি অকাল-মরণ ॥ 
জ্ীরাম বলেন ভরত শুনহু বচন । 
করহু রাজ্যের চচ্চ1 লয়ে সভাজন॥ 
যুদ্ধ করি অবসাদ হয়েছে আমার । 
অস্তঃপুরে রব আমি দিয়া রাজ্যভার ॥ 
কিছুদিন বিশ্রাম করিব, আছে মন । 
| তিন ভাই মিলি কর প্রজার পাপন ॥ 
মন দিয়া শুন ভাই, বচন আমার । 
সাবধানে থাকিয়া পালিবে রাজাভার ॥ 
অন্তঃপুরে রব আমি, করিয়াছি মনে | 
' ।নরশ্তর সাবধানে শাল প্রজাগণে ॥ 
খোড়ছাতে ভসত করেন নিবেদন । 
সেবক হইয়। রাজ্য করেছি পালন ॥ 
চৌদ্দবর্ধ রাজ্য ছাড়ি করিলে গমন । 
পাদ্ুক। কারয়া রাজ! পালি প্রাগণ ॥ 
সাক্ষাতে আপনি আছ রাজ্যের ৮শ্বর ৷ 
ভ্রিভুবন-ভিতরে কাহারে করি ডব॥ 
স্থখে অন্তঃপুরে তুমি থাক মনোরথে ! 
সেবক হুইয়। রাজ্য পালিবে ভরতে ॥ 
তরতের বাক্যে তুষ্ট হৈল। রঘুনাথ । 
আলিঙ্গন দিল। রাম প্রসারিয়া হাত ॥ 
॥ তিন ভাই শ্রীরামে করিলা প্রণিপাত | 
অন্তঃপুরে চলিলেন প্রভু রঘুনাথ ॥ 
' অস্তঃপুরে গেল! রাম হরধিত-মন । 
সীতা করিলেন রাম-চরণ-বন্দন ॥ 
রাম বলে, শুন মীতা, আমার ব&ন। 


 লঙ্কাপুরে যথা স্বর্ণঅশে'ক-কানন 
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দেবকম্যা! লয়ে রাবণ তথা কেলি করে। 
তাহার অধিক পুরী রচিব হন্দরে ॥ 
তুমি আমি তাহে কেলি করিব ছু”জন। 
নানাবণ পুষ্প বুক্গ করিব রোপণ ॥ 
রঘুনাখের আনন্দে বঙ্গ! পুলকিত । 
ডাক দিয়া বিশ্বকন্মে আনিল। ত্বরিত ॥ 
ব্রহ্মা! বলে, বিশ্বকম্মা, কর অবধান । 
রামের অশোকবন করহ নিশ্মীণ ॥ 
ব্রহ্মার বচনে বিশ্বকম্ম। হরধিত। 
অযোধ্যানগরে আসি হেল উপনীত ॥ 
বসি আছে রখুনাথ হরধিত-মন ! 
হেনকালে বিশ্বকম্মা বম্ষিল চরণ ॥ 
ব্রহ্মা পাঠাইয়। মোরে দিল তব স্থান । 
সোনার অশোক-বন করিতে নিন্মীণ & 
মনে মনে বিশ্বকম্মা করেন যুকতি। 
নিশ্মায়ে অশোকবন জন্মাই পিরীতি ॥ 
সোনার অশোকবন করিল নিন্মাণ। 
দেখিতে সুন্দর বড় হল সেই স্থান ॥ 
হ্ববণের বৃক্ষ সব ফলফুল ধরে। 

মনুর ময়ূরী নাচে, ভ্রমর গুঞ্জরে ॥ 
স্থবললিত পক্ষিরব শুনিতে মধুর । 
নানাব্্ণ পক্ষী ডাকে আনন্দে প্রচুর ॥ 
বিকশিত পদ্মবন শোভে সরোবরে | 
রাজহংসগণ আমি তথা কেলি করে ॥ 
সরোবর-চারিপার্খে হৃবর্ণের গাছ। 
কেলি করে জলজন্ত, নানাবণ মাছ ॥ 
মণি-মাশিক্যেতে বান্ধা যত বুক্ষ গুড়ি। 
স্থানে স্থানে শ্থাপিয়াছে রত্বময় পীড়ি॥ 
চজ্রোদয় হয় যেন আকাশ-উপরে। 
তেমনি উদ্যান-শোভ। পুরীর ভিতরে ॥ 
বিশ্বকন্ম। নিশ্মাইল অশোক-কানন । 
ভ্রিভুবন জিনি স্থান অতি হ্থশোভন ॥ 
সশোক-কানন দেখি রাম হৈলা হ্বখী। 
প্রবেশ করেন তাহে লইয়া জান্কী ॥ 
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অশোকের বুক্ষতলে চলিলেন রঙ্গে । 
জানকীীরে লয়ে তথ। বসান উতসঙ্গে ॥ 
শত শত বিদ্যাধরী সীতার যে দাসী। 
নানারূপে সেবা করে রঘুনাথে তুষি ॥ 
সীতা-রূপ দেখি রাম হরফিত মনে। 
সীতারে তোধেন রাম মধুর-বচনে ॥ 
বিগ্াধরীগণ এল অপ্সর। বিমল । 
প্রথম যৌঝন। তারা "জনি শশিকল। ॥ 
বিদ্যাধরীগণ আছে শ্রীবামের পাশে । 
সীতারে দেখিয়। রাম অন্যে নাহি ভাষে॥ 
প্রথম যৌবন। সীতা লম্মমী-স্থজপিনী । 
ব্রেলোক্য জিনিয়। কূপ ভুবন-মোহিনা ॥ 
এত রূপ দ্য! ভারে স্যাজল। বিধাত।। 
কাচ-স্বণবর্ণ-রূপে আলো করে লীতা ॥ 
দেখিমা সীতার রূপ জুড়াষ যে আ'খি। 
চক্দ্রানন রামচন্দ্র, সীতা! চত্দরমুখী ॥ 
পূর্ণ সধতর রাম, সীতা মনোহর! । 
চজ্দর পাশেতে যেন শোভা পায় তারা ॥ 
আনন্দে আছেন রাম সীভা-সস্ভ।ষণে। 
রাজকম্ম এড়ি কেলি করে বাব্ছিদিনে ॥ 
সীতার সেবায় রাম সদ! তুষ্টমতি | 
শচীর সেবায় যথা তুষ্ট শচীপতি ॥ 
এক-একদিনে সীতা একেক মৃত্তি ধরে। 
একদিন অরূপ বিষণ ভাগুবারে ॥ 
সাত হাজার বধ রাম সীতাদেবী স্ঙ্গে। 
ছদখধতু বঞ্চন করেননানা রঙে ॥ 
নিদাঘ কাঁলেতে চৈত্র বৈশাখ যে মাসে। 
আনন্দে ডুবেন রাম কেলি-রঙ্গরসে & 
& বিকসিত পল্ম শোভে চারি সরোবরে। 
| মধূুলোতে নলিনীতে ভ্রমর গুপ্জরে ॥ 
_ রৌদ্রেতে পৃথিবী পুড়ে, রবি যে প্রবল। 
সীতার সঙ্গেতে রাম সদ! সুশীতল ॥ 
| বরষা দেখিয়া রাম পরম কৌতুকী। 


/০জলজব্/-কলরব, ভূষিত চাতক্কী ॥ 


টি পেরি শার্জি শী শপ শা তি শি তি তাপ সপ শি 


প্রমত্ত ময়ূর নাচে ময়ূরীর সঙ্গে । 
অশোক বনেতে রাম বঞ্চিলেন রঙ্গে ॥ 
সীতার সঙ্গেতে রাম পরম উল্লাসে । 
বরঘ। হুইল গত, শরৎ প্রকাশে ॥ 
আলিম়। শরৎ ধতু প্রকাশ হইল। 
নির্ঘ্দল চত্্রমা আর কুমুদ ফুটিল ॥ 
ফুটিল কেতকী দেখি অতি-স্থশোতন | 
ছ[ড়িল বরষ। ডাক, শরণ গর্জন ॥ 
মন্দ মন্দ বরিধণ, বায়ু বছে ধীরে। 
আনন্দেতে শর বঞ্চিল। রঘুবরে ॥ 
কাণ্তিকে হেমন্ত খু বরিষে সঘনে। 
হিমময় বরিষণ অশোকের বনে ॥ 
সথরঙ্গ নারঙ্গ ফল বিস্তর হ্ন্দর। 
নারিকেল আদি যত ফল কবুতর ॥ 
পরম হুরষে আর হখেতে বিশ্ষে। 
এইরপে গ্রামের হেমন্তের শেষ ॥ 
শিশির-উদয়ে হৈল প্রবল মে শীত। 
শীতক।ল পেয়ে রাম পরম-পিরীত ॥ 
দিনে দিনে মলিন হইল শশধর । 
রজনী প্রবল হৈল অতি ভয়ঙ্কর ॥ 
দেখি কোটি-সূর্ধযতেজ ধরে রঘুবীর | 
দুরে গেল শীত, রাম বঞ্চিল! শিশির ॥ 
উদ্দিত বসম্ত-ধতু সর্বব খতু-দার। 
কৌতুক-সাগরে রাম করেন বিহার ॥ 
ফুটিল অশে।ক ঘে মাধবী নাগেশবর। 
প্রন্ত মমূর নাচে, গুঞ্জরে ভ্রমর এ 
পরম কৌতুড়্ী রাম দেখি ধাতুরাজ। 


কেলিরল বিন! তার নাহি কিছু কাজ ॥ 


এইরূপে দেছে সাত হাজার বতনর । 
রাঝ্রিদ্দিন কেলিরসে থাকে নিরস্তর ॥ 
পঞ্চমাল গর্ভ হইল সীতার উদরে। 


কৌতুকে শ্রীরাম কিছু-্জিজ্ঞাসে সীতারে 


গর্ভবতী হৈপে, কিবা থেতে অভিলাষ 


কোন্‌ দ্রব্য খাবে সীত।, করহ প্রকাশ ॥ 
নং 
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লাজে হেটমাথা করে সীতা চত্দরমুখা | 
সারের দ্রব্যে অভিলান নাহি দেখি ॥ 
এক দ্েব্য খেতে মোর হইয়াছে যন । 
একদিন আজ্ঞা পেলে যাই তপোবন ॥ 
যমুনার কুলে শ্রাদ্ধ করে মুনিগণে। 
খাইতাম সে তণ্ডুল মুনিকম্তা' সনে ॥ 
। ষুনিপত্বী-সঙ্গে যেতাম স্রান করিবারে | 
ংল খেদাড়িয়। পিগু খাইতাম তারে ॥ 
যোগী খধি মুনি তথা করে পিগুদান। 
হংসেতে ভাঙ্গিয়া পিগড করে খান খান ॥ 
সত্য করিয়াছি আমি মুনিপহ্রী-স্থানে | 
দেশে গেলে সস্তা করিব তোমা সনে ॥ 
এই সত্য পালিবারে দেহ ত মেলানি। 
নানা ধনে তুষিব সে মুনির রমণী ॥ 
সীতার কথায় রাম বিশ্মিত যে মনে । 
কালি দিব মেলানি, যাইতে তপোবনে ॥ 


গু ভদ্‌ নামক হন্তশীৰ নিকট শ্রাবন 
সশতা-সম্বন্ধষে শুনা পবা শবণ ৬ 
এতেক আশ্বাস রাম দিলেন সীতভারে। 
সাত হাজার বশুসরান্তে অইলা; বহিরে ॥ 
সহত্র বুহন্দ বাছি আইল! যখন । 
পান্রমিত্র কাণাকাণি করিছে তখন ॥ 
রাবণের ঘরে সীতা ছিলা দশম:স। 
হেন সীতা লয়ে রাম করেন বিলাস ॥ 
হেনকালে আসি রাম বাছির চোতার! | 
দেয়ানে বসল! রাম সভাধণ্ড পূরা ॥ 
। পাত্রমিত্র ভয় পেয়ে করে কাণাকাণি। 
ী সীতা-নিন্দা রঘুনাথ শুনিলা আপনি ॥ 
' সীতা-নিন্দ। শুনি রাম ত্রাসিত অন্তরে । 
সীতাদেবী না জানেন থাকি অন্তঃপুরে ॥ 
| ধর্মে রাজ্য কৈল বড় দশরথ বাপ। 


দি নান! হৃখ তুঞ্জে লোক, না জানে সম্ভাপ ॥ 
৬৩৯ 
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আমি রাজা হৈতে হে কে আছে কেমন। 
রাজ্য-ব্যবহার কিছু কহ পান্রগণ ॥ 
এতেক জিজ্ঞাসে রাম সভার ভিতর ' 
নিঃশব্দ হইল লোক না দে উত্তনন ॥ 
ভদ্র-নাষে মহাপাত্র উঠে আচন্দিতে । 
রামের সম্মুখে কথ কহে ফোডহাতে॥ 
পাত্র সে ছুন্মুখ বড়, কারে নাহি ভয়। 
নিষ্ঠুর হইয়া কথ। রাম অগ্রে কয় ॥ 
পাত্র বলে, রঘুনাথ কর অবধান। 
রঘুবংশে আছি আমি পাত্রের প্রধ্বন &- 
সর্বলোকে চিন্তে প্রভূ, তোমার কল্যাণ । 
তোমার প্রপাদে রাজ্যে নাহি অসম্মান ॥ 
দশরথ রাজার রাজত্ব যেই কালে। 
স্থবর্ণের পান্ প্রজ নিত্য নিত্য ফেলে ॥ 
এখন ফেলিছে পাত্র দিনেক অন্তর | 
নির্ধন হ"তেছে রাজ্য, শুন রঘুবর ॥ 
আরাম বলেন, কেন নির্ধন সংসার । 
রাজ। হয়ে করিলাম কোন্‌ অবিচার ॥ 
রাজার পুণ্যেতে প্রজা বঞ্চে আত স্রখে। 
নৃপতির পাপে প্রজা থাকে অতি দুখে ॥ 
ভদ্র বলে, রঘুনাথ, কহিতে যে নারি । 
পাত্র হয়ে অধিক, কহিতে ভয় করি ॥ 
জমরম বলেন, ভদ্র ন! হও চিন্তিত। 

যে পাত্র নির্ভয়ে কহ, সেই সে উচিত ॥ 
যোড়হাতে কহে ভদ্র করিম! প্রণাম। 
এক নিবেদন মোর শুন প্রভু রাম ॥ 

ভদ্র বলে, রঘুনাথ, যাই যথ! তথ । 
সর্বলেোকে কহে প্রভু, সীতার বারতা ॥ 
দেবান্থুর যুদ্ধ-মত হইয়াছে রণ। 

সীতা উদ্ধারিল! রাম মারিয়। রাবণ ॥ 
দোষ ন। বুঝিয়। সীত। আনিয়াছে ঘর | 
নিশ্মশল-কুলেতে কালি দিল৷ রঘুবর & 

যে নারী কোলেতে করি লইল রাক্ষসে। 
রাখিয়াছে সেই নারী নিজ গৃহবাসে ॥ 


এই অপযশ তব সর্বজন ঘোনসে। 
তোমার সম্মুখে কেহ নাহি কয় ভ্রাসে ॥ 
এত ধদি কহে ভদ্র পাত্র সে ছুন্মুখ । 
বজাঘাত পড়ে যেন রামের সম্মুখ ॥ 
রামের নিকটে ছিল যত পান্রগণ । 
শ্রীরাম বলেন, কহ যথার্থ বচন ॥ 
পাইয়া রামের আজ্জ। বলে পান্রগণ। 
য। বলিল ভদ্র প্রন, সে সত্য বচন ॥ 
শুনিয়া প্রীরবুনাথ ছাড়েন নিশ্বাস । 
গাহিল উত্তরক1৪ু কবি রুভ্ভিব'স ॥ 
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পাত্রমিত্র সবাকারে দিলেন মেল! নি । 

অভিমানে শ্ীরামের চক্ষে ঝরে পানি 
নিদাঘ-সময়, রবি আতি খরভপ | 
সরোবরে স্নান-হেতু যান রঘুবর ॥ 
একেশ্বর ধান, কেহ নাছিক সহও। 
সরোবরকুলে গিয়! হেল উপনীত ॥ 
পর্বত জিনিয়। সেই সরোবর-পাড়। 
চারিধারে শোভিছে বিচিত্র যুলবাড় ॥ 
দক্ষিণে রজক বস্ত্র কাচে স্বণপাটে। 
ন্নান-হেতু চলে রাম উত্তরের ঘাটে ॥ 
অঙ্গ ছবাইয়। রাখ শিরে ঢালে পানি। 
দ্ন্ব হয় রজকের, শুনেন কাহিনী ॥ 
ছুই জনে কথা কহে শ্বশুর-জামাহ। 
এই ছুই-জন বিনা আর কেহ নাই ॥ 

& শ্বশুর বলিছে, তুমি কুলেতে কুলীন। 

্ সর্ববগুণ ধর তুমি ধোপেতে ধুপিন ॥ 

1 নিজ গোত্র-প্রধান আছিল তব পিতা । 

। ধনী মানী দেখি তোরে দিলাম ছুহিতা ॥ 
( কিব। দোম'করে কন্া, মার কোন্‌ ছলে। 

আমার বাটীতে কন্ত। এল রান্রিকালে ॥ 

৩০৭ 
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একেস্বরী এল কন্যা, বড় পাই ভয়। 
পিতৃগুছে যুবকগ্যা! শোভ। নাহি পায় ॥ 
এত বদি জামাতারে বলিল শ্বশুর । 
বাক্ছলে জামাতা সে বলিছে প্রচুর ॥ 

যে কথ! কছিলে তুমি কহিতে ন! পারি। 
থাকুক তোমার গুহে তোমার ঝিযারী ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর নিশি, কেহ নাহি সাথী। 
কাহার আশ্রয়ে কালি বঞ্চিলেক রাতি ॥ 
পৃথিবীর রাজ! রাম সংবরিতে পারে । 
রাবণ হরিল সীতা ফিরি আনে ঘরে ॥ 
রাম-ছেন নহি আমি পৃথিবীর পতি। 
জ্ঞাতি বন্ধু থোটা দিবে, আমি হীন জাতি ॥ 
শ্বশুর ঘরেতে গেল গুনিয়া বচন । 
থাকিয়। উত্তর ঘাটে শুনে নারায়ণ ॥ 
ভদ্র যত বলিল, রামের মনে লয়। 
শ্রীরাম ভাবেন, ভদ্র-বাক্য মিখ্য। নয় ॥ 
রজকের মুখে শুনি নিষ্ভর বচন। 

ঘরে চদিলেন রাম বিব্স-বদন্‌ ॥ 

মনেতে ভাবেন রাম আনেক বিষাদ । 
সীতা লয়ে পড়ে হেথ। আর পরমাদ ॥ 
পঞ্চমাস গর্ভ আছে সীতার উদরে । 
জায়ে-জায়ে এক ঠাই বসেছেন ঘরে ॥ 
সীতার মাথায় কেহ দিতেছে চিক্ুণী। 
সীতারে জিজ্ঞ।স। করে যতেক রমণী ॥ 
সীতারে চাহিয়! বলে যত নারীগণ। 

দশ যুগ কুড়ি হস্ত কেমন রাবণ ॥ 

তোমা ল/য়ে লঙ্কাপুরে করেছে ছুর্গতি । 
ভূমিতে লিখহ, তার মুণ্ডে মারি লাখি ॥ 
সীত। বলে, সে ছারে না দেখি কোন কালে। 
ছায়ামাত্র দেখিয়াছি সাগরের জলে ॥ 
তথাপি জিজ্ঞ।ল1! করে বত নারী গণ । 
জলেতে দেখেছ ছায়া, কেমন রাবণ ॥ 
রাবণ লিখিতে লীতা মনে কৈল সাধ। 
বিধির নির্ববন্ধ হেথ। পড়িল প্রমাদ ॥ 


৬০ 
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। হাতে খড়ি ধরে সীতা৷ দৈবের নির্বস্ক । 


৩ 


দশ মুণ্ড কুড়ি হস্ত লিখে দশম্বন্ধ ॥ 
গর্ভবতী নারী, হাই উঠে সর্ববক্ষণ। 
সদাই অলস সীতা! ভূমিতে শয়ন ॥ 
স্ৃখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা । 
নেতের অঞ্চল পাতি শুইলেন লীতা ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরী | 
রামে দেখি বাহির হুইল যত নারী ॥ 
সীতা-পার্খে দেখে রাম রাবণ লিখন | 
সত্য অপযশ মম করে সর্বজন ॥ 

পড়িয়। আমার হাতে জম্ম গেল দুঃখে । 
তবু উচ্চ বচন নাহ্িক সীতা-মুখে ॥ 

সাধে কি সীতার জগ্ভ লোকে করে বাদ। 
সীতাত্যাগী হব আমি, আর নাহি সাধ ॥ 
সীতারে দেখিয়া রাম আসিল. বাহিরে । 
মনোছুঃখে তাহার নয়নে অশ্রু ঝরে ॥ 
সত্যহেতু মম পিতা ত্যজেন আমায়। 
সত্য কাধ্য করি যদি, লোকে শোভা পায় ॥ 
সীতাসম রূপ গুণ কোথাও না শুনি । 
রূপগুণ দেখি তারে না দিনু সতিনী ॥ 
সীতা লাশি বলিলেন পিতা দশরথে । 
আপনি আসিয়া ব্রহ্মা দিল! হাতে হাতে ॥ 
দেশে আনিলাম সীতা করিয়া আশ্বাস । 
হেন সীতা লাগি লোকে করে উপহাস ॥ 
উপহান করে লোক, সছিতে না পারি। 
ডাক দিয়! রঘুনাখ আনিল ছুম়ারী ॥ 
ছুয়ারী ডাকিয়া! রাম বলেন বচন । 

বাট আন শক্রদ্ব ভরত লক্ষমণ ॥ 

পাইয়। রামের আজ্ঞ! সে গ্রারী সত্বর | 
তিন জনে আনি দিল রামের পোচর ॥ 
তিন ভাই আলিয়া! বন্দিল শ্মচরণ। 
তিন ভায়ে লয়ে যুক্ষি করেন তখন ॥ 
যে কম্ম করিলে লজ্জ। পায় সভ। ভাগ । 
আম।-সবাকার যুক্তি করি পরিত্যাগ ॥ 


রাম বলেন আর না বল উত্তর । 
সীতো। লাগি লজ্জ! পাই সভার ভিতর ॥ 
মোর অপযশ যত, নারীর কারণ । 
অকীত্তি হইলে বর্জিজি তোমা তিনজন ॥ 
আমার বচন শুন ভাইরে লক্ষ্মণ । 

সীত1 লয়ে রাখ গিব। মুনি-তপোবন ॥ 
বালীকির তপোবন খ্যাত চরাচরে । 
দেশের বাহিরে সীত। রাখ লয়ে দুরে ॥ 
কালি সীতা বলিলেন আম্বারে আপনি । 
নানারত্বে তৃষিব সে মুনির ব্রাহ্মণী ॥ 
এই কথ! কহ গিয়! প্রাণের লক্ষমণ । 
রামের আজ্ঞায় তুমি চল তপোবন ॥ 
একথ। কছিলে তার পড়িবেক মনে। 
সীত। যাবে আপনি মুনির তপোবনে ॥ 
শীঘ্র যাহ, লক্ষ্মণ আমার কর হিত। 
রথে তুলি ল'য়ে যাহ হ্মন্্সহিত ॥ 
তুমি আর সীতাদেবী স্থমন্ত্র সারথি । 
আর যেন কোন জন নাযায় সংহতি ॥ 
এত যদি নিষ্ঠুর কহিল! রঘুনাথ | 

তিন ভায়ের মুণ্ডে ঘেন পড়ে বজাঘাত ॥ 
হহাকার করি লক্ষণ ছাড়য়ে নিঃশ্বস। 
কি দোষে লীতারে তুমি দিবে বনবাল ॥ 
তুমি স্বামী থাকিতজ হইবে অনাথিনী। 
কেমনে বঞ্চিবে বনে হয়ে রাজরাণী ॥ 
বিনা দোষে পীতারে না! দেহ মনম্তাপ । 
রঘুবংশ নষ্ট হবে, সীতা দিলে শাপ ॥ 
দেশের বাছির নাছি কর লীতা-্দ্রী। 
সীত ছাড়! ছেলে হবে হত-ল্মনী শ্রী ॥ 
যদি রঘুনাথ, সীত। করিবে বর্জন । 
ভিন্ন গৃহে রাখ সীতা এই নিবেদন ॥ 
প্রীরাম বলেন, ভাই, না৷ কর বিষাদ । 
সীতা! গৃহে থাকিলে, হইবে অপবাদ ॥ 
দিলাম আমার দিব্য, কর পরিহার । 
লীতার লাগিয়া কেন কহ বার বার ॥ 





স্মত্মে আনিয়া তবে কথাবার্তা কয ॥ 


€ সশতার বনবাস ৬ 
রথ-সহ স্মজ্জ্রেরে রাখিয়। দুয়ারে । 
লন্ষমণ প্রবেশ করে সীতার আগারে ॥ 
1 লক্ষণের অশ্রুজ.ল সর্বব-অঙ্গ তিতে । 
| লম্নণে দেখিয়া পরিহাস করে শীতে ॥ 
| আইল দেবর, আঙ্জি বড় শুভদিন। 
| এবে হে দেবর তুমি, হ"য়েছ প্রবীণ ॥ 

র চৌদ্দবর্ধ একভ্রেতে বঞ্চিলাম বনে । 
(রাজ্য শ্রী পাইয়া তুমি পাসরিলে মনে ॥ 
ৰ কছি্য়াছি কত মন্দকথ। অবিনয়। 





তেকারণে দেবর হে, হয়েছ নির্দয় ॥ 
বৈলহ-নিকটে তুমি, সীতাদেবী বলে। 
বার্ত। কহ দেবর হে, আছত কুশলে ॥ 
তোনম! না দেখিয়া সদ! পোড়ে মম মন । 
| উত্তর না দেছ কেন বিরস-বদন ॥ 
। লক্ষণ বলেন, যত বল অনুচিত | 
| তোম।-দরশনে মম আছযে নিশ্চিত ॥ 
রাজার মহ্ষী তুমি, থাক অন্তঃপুরে ৷ 
সেবক আর্দেশ-বিনা আমিতে কি পারে 
| শীতারে প্রণাম করি বন্দিল। চরণ । 
ভাগ্যফলে পাইপাম তোমার দর্শন ॥ 
আশীর্ববাদ করি কহে মীতা-ঠাকুরাণী । 
কি কারণে অস্তঃপুরে আইল। আপনি ॥ 
£ অকম্মাৎ দেবর হে, কেন আগমন । 
| মনেতে বিস্মিত হৈনু না জানি কারণ ॥ 
 লক্ষমণ বলেন, মাতা, কর অবধান। 
 শ্রীরামের আজ্ঞায় আইনু তব স্থান ॥ 
কালি তুমি কহিয়াছ রাম-বিদ্ামানে | 








সাক্ষাৎ করিতে যাবে মুনিপত্রী সনে ॥ 
৬১০ 


সপ্ত পরি সপিরি সপতি সপ ্পাস্দিপাস্পি অ্িশি  ৭ি উি তি তে পা পি সিল তি পি 


আইলাম তব স্থানে চা সে কারণ । 
মম সঙ্গে চল বাল্মীকির তপোবন ॥ 
মণি-রত্র ধন লহ নেবা লয় চিতে। 
নান। রত্ব লয়ে আমি উঠ দিব্যরথে ॥ 
এত শুনি জালক্ষীর হইল উল্লাম। 
স্বরূপ কহিলে তুমি, কিংবা উপ্হাস ॥ 
লক্ষণ বলেন, দেবী বুঝহু আপনি। 
তোমা ছু'জনার কথা আমি কিসে জানি ॥ 
কহিতে এমন কথা কে সাহস করে। 
পরিহাস করিতে ভোমারে কেবা পারে ॥ 
ইহ শুনি লীতাদেবী চলিল ভাগারে | 
নান! রত্র আনিলেন অতি-যত্র কারে॥ 
হীরা-মণি মাণিক্যের আভরণ আনি । 
লইল! চন্দন-গন্ধ সীতা-ঠ'কুরাণী ॥ 
নানা-রত্র-অলঙ্কার সীতাদেবা লয়ে। 
পটুবন্স্রে বাচ্দিলেন আনন্দিত হয়ে ॥ 
বহুমুল্য ধন লয়ে দীতাদেবী নড়ে। 
পরম কৌতুকে সীতা রথে গিয়া চড়ে ॥ 
হেনকংলে জানকীরে বলেন লক্ষ্মণ । 
ভুমি আমি স্থমন্ত্র-সারথি তিন জন ॥ 
আছয়ে রামের আজ্ভ। নাব গুপণ্ুবেশে। 
বাল-বুদ্ধ-যুবা কেহ নাহি জানে দেশে ॥ 
সীত!-সঙ্গে যেতে চাহে অনেক রমণী। 
সবারে আশ্বান দেন সীত1-ঠ।কুরাণী ॥ 
মায়া সংবরিয়! সবে থাক নিজ ঘরে। 
মুনিপত্রী প্রণমিয়া আলিব সত্বরে ॥ 
রথেতে চড়িল লীতা পরম-হুরষে। 
ঘরে চলি গেল সবে সীতার আশ্বাসে ॥ 
সীতারূপে আলো করে দ্বাদশ-যোজন । 
সীতা-বিনা অন্ধকার রামের ভবন ॥ 
হুর্ববল হইল লোক, ছাড়ে রাজলন্ষমী । 
রাজ্যখণ্ডে অমঙ্গল হইতেছে দেখি ॥ 


পা পিপি শিপ শা ২ পপি 


ূ 





৩ স্পিি ১৮ ৯ পোস্ত পিপাসা তি খরা এ পট তি শ পিলিসিপা আপি তো তল শি 


সুর্যের কিরণ ছাড়ে পৃথিবীমণ্ডল | 
সীতার বিদায় দেখি রুক্ষ ছাড়ে ফল ॥ 
ভরত-শত্রত্ব আছে রামের নিকটে । 
লহ্ষমণ লীতারে লয়ে যাইল কপটে ॥ 
01 লে) তাক্ষি কেন “দাখি অমঙ্গল । 
নাহি জানি আম রঘুনাথের কুশল ॥ 
শাঞ্খডীরে না কহিন্ু আমিবার কালে। 
মনোছু?খ বুঝি ভার হেল সেই ফলে ॥ 
বামেতে দেখেন সর্প, শৃগাল দক্ষিপে। 
অমঙ্গল দেখি সীতা কেন লম্মণে ॥ 
লক্ষণ, অশুভ নান! দেখি কেন পথে । 
না যাব অযোধ্যা ফিরে, হেন লয় চিতে ॥ 
লক্ষ্মণ সীতার বাক্যে হেট (কল মাথা । 
রামের ভয়েতে কিছ না কছিল কথা ॥ 
অধোমুখে কান্দে শুধু চক্ষে বছে পানি । 
উত্তর ন!' করে বীর সীভ-বার্যু শুনি ॥ 
সীত। কন, কেন তব বিরল-ব্দন | 
দেশে ফিরে মাব, রথ চালাও লক্ষণ ॥ 
আপনি বিদায় লব প্রভুর চরুণে। 

তবে দে যাইব বল্পীকির ভপো নন ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন, দেবি, ন হত ব্যাঞুল। 
দেখ এই আইলাম যমুনার কুল ॥ 

বিখির নির্বলন্ধ কম্ম খণ্ডন না ঘায়। 

এ কুলে রাখিয়া! রথ দৌহে চড়ে নায় ॥ 
পার হয়ে যান ব'লীকির তপোবন । 
আগে পীতাদেবী যান, পশ্চাতে লক্ষণ ॥ 
কান্দিতেছে লক্ষণ মনেতে পেয়ে তয় । 
লক্ষণের ক্রন্দনেতে সীতা ভীত হয় ॥ 
কি ছুঃখ হইল মনে দেবর লক্ষ্মণ । 
কি-কারণে উচ্চৈঃস্বরে করিছ ক্রন্দন ॥ 
লক্ষমণ কছেন, কব কেমন সাহসে। 
রামের আহ্হায় তোমা আনি বনবাসে ॥ 


মহাত্রাস পান সীতা শুনিয। কাহিনী । 


নদী আজোত ছাড়ে, লোক ছাড়িল আহার । । 
শ্রাবণের ধারা-সম চক্ষে ঝরে পানি ॥ 


দিবপ হুপুরে হৈল ঘে'পন অন্ধকার ॥ ১ 


সর পাস্িপর্পীস তি পাস পি শে তিস্তা প্সি শি তপ পোস্সশিস্পতিস্পিসপাি এসসি 








এতদূরে আসি মোরে বলিলে লক্ষণ | জনকের কন্টা', তুমি রামের গৃহিণী । 
কপটে আনিলে বাল্ীকির তপোবন ॥ দশরথ-বন্ুয়ারী মেদিনী-নন্দিনী ॥ 
ধন্ম্মেতে ধান্মিক রা সংসারে প্রশংসা । লোক-অপ্বাদে রাম পাইয়া তরাম। 


দেশে রাখি কেন নাহি করিল! জিজ্জাসা ॥ | বিনা-অপরাধে তোমা দিলা বনবাস 

না দিবেন দেশের মধ্যেতে যদি স্থান। ত্রিভুবনে সাধ্বী নাহি তোমার সমান। 
পরীক্ষা করিয়া কেন কৈল। অপমান ॥ অযোধ্যাকাণ্ডেতে আছে তাহার প্রমাণ॥ 
যমুনায় ত্যজি প্রাণ তোমার সম্মুখে | পরম-আদরে সীতা লয়ে যান সুনি। 
রঘুবংশে-কলঙ্ক ঘুচুক সর্বলোকে ॥ দীতারে রাখিল লয়ে যথায ব্রাহ্মণী ॥ 
পাঁচ মাল গর্ভ মোর দেখ বিদ্তামান । সীতার রূপেতে হপোবন আলো! করে। 
আমি মৈলে মরিবেক রামের সন্তান ॥ মুনি-পত্বী বলে, লক্ষী এল মোর ঘরে ॥ 
আম! লাগি লজ্জা প্রভু পাইল! সভায়। জানকীরে মুনিপত্বী দিল! আলিঙ্গন। 

ূ 


সপ, সপ, আপ পপ পপ, 


বিনা-অপরাধে ত্যাগ করিল আমায় ॥ সীতারে প্রশংসি বলে মধুর বচন ॥ 
রাম-হেন স্বামী হোক জন্ম-জন্মান্তরে | গুভদিন হেল মাতা, এলে মোর ঘর । 
আমি মৈলে কোটি নারী মিলিবে তাহারে ॥ | তোমা-দরশনে মোর হরিষ অন্তর 


মীতার ক্রন্দন শুনি কাতর লন্ষমণ। সীতা বলে, কর্মদোষে আমার বর্জন । 

ছু'ঞজজনে বসিল! বালীীকির তপোবন ॥ তোমা-দরশনে মোর সফল জীবন ॥ 

লক্ষ্মণ বিদায় মাগে করি যোড়হাত। মুন্পিত্বী-সহিত রছেন তপোবনে। 

কান্দিয়া বলেন লীতা, কোথা রঘুনাথ ॥ কান্দিয়। লম্ষমণ চলে অযোধ্যা ভুবনে ॥ 
' শ্স্ স্থমন্ত্র বলেন, গুন ঠাকুর লম্মমণ। 


পূর্বের কাহিনী মোর হইল স্মরণ 
বৃদ্ধ নৃপতির কথা পড়িয়াছে মনে। 


৬ শ্টীরামচচ্দ্রের সবর্ঁণ-সীতা নিম্সাশ ৬ রঘুবংশে সারথি আমি যাইব কাননে ॥ 
সীতাদেবী রাখিয়া লক্ষ্মণ বীর নড়ে। বাল্ীকি-কবিত। কিছু পড়ে মোর মনে । 

কান্দিতে কান্দিতে বীর নায়ে গিয়া চড়ে ॥ | দশরথ-ঘজ্ঞকথ শুন সাবধানে ॥ 
নৌকায় হইয়। পার চড়িলেন রথে। সপ্তদ্বীপের যত মুনি এল সেই স্থানে । 
কোথ। রাম বলি সীত। লাগিল। কান্দিতে ॥ | দশরথ রাজার যজ্ঞের নিমন্দ্রণে ॥ 
কান্দিতে লাগিল লীতা৷ হইয়া ফাফর। যজ্ঞশালে আলিবারে মুনিগণ-মেলা । 
হেনকালে চতুদ্দিকে দেখে ভয়ঙ্কর ॥ সবে মিলি রাজারে দিলেন যজ্ঞশাল! ॥ 
চারিদিকে চান সীত!, দেখে বনময়। যজ্জফলে নৃপতির চারিপুন্তর হবে। 
শার্দূল তল্গুক দেখি পান বড় ভয় ॥ স্রাস্থর-অমরাদি সকলে কাপিবে ॥ 
উচ্চৈঃম্বরে কান্দে সীতা বনের ভিতর ।  সর্ববগুপ ধরিবেক তোমার কুমার । 


শিষ্য-সঙ্গে আইল বাল্ীকি মুনিবর ॥ এক অংশে চারি পুত্র বিষু-অবতার ॥ 
দীতা-বনবাস পুর্বেব রচেছেন মুনি । ৰ চারি তনয়ের পিত1 তুমি গুণধাম। 


আলিয়। সীতার স্থানে জিজভামে আপনি ॥ ॥ শত্রন্র লক্ষমণ আর ভরত শ্রীরাম ॥ 
৬০৬ 


উত্তরকাণ্ত 


এই রদ এ ০৪৯৯১ ৯.০ লস 





পিভৃলত্য পালিতে রাম যাবে বন। 
শূন্য ঘর পেয়ে লীত! হরিবে রাবপ ॥ 
বাদ্ধিয়া সাগর রাম সৈন্য করি পার। 
রাবণে বধিযা! সীতা! করিবে উদ্ধার |) 
এগার হালার বর্ধ প্রজ্ঞার পালন । 

সাত হাজার বর্ধ পরে লীতার বর্জন 
ভুর্ববাস! আসিয়া! দ্বারে রকহিবেন কোপে। 
লক্গমণে বজ্জিবে রাম সেই মুনি-শাপে ॥ 
এত শুনি মহারাজ হেট কৈল মাথা । 
আমারে কহিল ব্যক্ত না কর এ কথা ॥ 
আমারে নিষেধি রাজ। গেল স্বর্গবাস। 
তোমার নিকটে আমি করি হে প্রকাশ ॥ 
সীতার লাশিয়। তৃুমি করহু ক্রন্দন । 
তোমা-হেন ভায়ে রাম করিবে বর্জন ॥ 
পূর্ব্রের বৃত্তান্ত এই কছিনু লক্ষ্মণ ৷ 
শুনিয়া লক্ষ্মণ বীর বিরস বদন ॥ 

লন্ষমণ বলেন, তুমি কহিলে সংবাদ । 

না পারি সহিতে আমি সীতার বিষাদ ॥ 
আগে কেন রাম মোরে না কৈল বর্জন | 
এড়াতাম এই দুঃখ দেখিতে এখন ॥ 
আপনার দুঃখ আমি সহ্িবারে পারি। 
সীতার যন্ত্রণ। আর দেখিতে যে নারি ॥ 
এইরূপ কথাবার্তা কহে দুইজন । 
অযোধ্যায় প্াম-কাছে গেলেন লন্মমণ ॥ 
কান্দিতে কান্দিতে বীর নোয়াইল মাথা । 
রাম বলেন, সীতা থুয়ে এলে কোথা ॥ 
আমার সন্দিগ্ধ মন) চঞ্চল হৃদয়। 
বঞ্জিলাম সীতা নারী লোকের কথায় ॥ 


মোরে ছাড়ি সীতা নাছি থাকে এক রাতি। 


একেলা! থাকিবে বনে কাহার সংহতি ॥ 
রাজ্য-ধন পিংহালন বিফল আমার । 
সীতার বিহনে মোর সব অন্ধকার ॥ 
কোন্‌ বনে রছিলেন জানকী রূপসী । 
কি বলিবে শুনিলে জনক মহাখধি ॥ 





কার মুখ চেয়ে সীতা! রবে কার পাশ। 
লিংহ-ব্যাত্র দেখি তার লাশিবে তরাস । 
কহ কহ কহ ভাই, শুনি আরবার। 
কোন বনে থুয়ে এলে জানকী আমার ॥ 
লন্মমণ বলেন, তুমি করিলে বর্জন ণ 
আপনি বজ্জিয়া কেন করহ ক্রন্দন ॥ 
ক্রন্দন সংবর প্রভু, ক্ষম। দেহ মনে । 
সীতা থুয়ে আইলাম বাল্মীকির বনে ॥ 
যদি রঘুনাথ মোরে কর আজ্ঞা দান। 
রাত্রির ভিতরে লীতা আনি তব স্থান ॥ 
জীরাম বলেন, লীতা, থুয়েছি বাহিরে | 
বড় লজ্জ। হবে পুনঃ আনিলে সীতারে ॥ 
পীতারে না দেখি ভাই, না! পারি রক্তে । 
কেমনে সীতার শোক পাসরিব চিতে ॥ 
আমার বচন শুন ভাই তিন জন। 
রাত্রিমধ্যে স্ব্ণ-সীত। করছ গঠন ॥ 
জানকী আনিলে নিন্দা করিবে যে লোক। 
দেখিয়া সোনার সীতা পালরিব শোক ॥ 
এতেক বলিয়া রাম করেন ক্রম্দন। 
বিশ্বকম্মা এলো তথা বুঝি তার মন ॥ 
শত মণ সোনা লয়ে দিল ভার স্থান। 
স্ব্ণ-সীতা৷ বিশ্বকশ্মী। করিল নিশ্মাণ ॥ 
যেমন সীতার রূপ কিছু নাহি নড়ে। 
সবেমাত্র এই চিহ্ন বাক্য নাহি সরে ॥ 
স্ব্-সীতারে পরায় বস্ত্-আভরণ। 

স্থগন্ধি পুষ্পের মাল্য, স্থগন্থি চন্দন ॥ 
সীত। সীতা। বলি রাম ডাকে নিরস্তর । 
সীতা নহে, রঘুনাথে কে দিবে উত্তর ॥ 
একদৃষ্টে চাহি রন ্বর্ণ-সীতামুখ । 

উত্তর না পেয়ে রাম বড় হয় দুখ 
বৎসর হাজার সাত সীতার সংহতি । 

স্বর্ণ সীতা দেখিয়া বঞ্চিল! সাত রাতি ॥ 


-ঁ শা জে 
১১১১ 
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শিপ শা 


লও রাতি বঞ্চি রাম আইলা বাছির। 


আবণের ধারা-লম চক্ষে বহে নীর ॥ 


৬০৭ 


ক্িভিবাসী রমার 





». আ্রবর্সিস্*০০ ১০৯ ৬ সাস্পা সি তি সত সিটি পিসি উপাস্পিস্টি কপি স্উিপসিপরসপা্ি হ 


তরত লম্মনণ শঞ্ঘন তিন জনে । আমারে ব্র/ক্মণেরে জগতে বাখানি। 
বাছির-চৌতারে রাম বসিল। দেওয়ানে ॥ তপে জপে ব্রহ্মচর্যে দ্বিজ মহাজ্ঞানী ॥ 
পাত্র বন্ধু মিন্রাদি আইল রাম স্থানে । ধেনুপন শোকেতে ছ্বিজ জর-জর তনু । 
শৃম্যময় দেখে রাম সীতার বিহনে ॥ নানা দেশে তত্ব করে না পাইল ধেনু ॥ 
বিবাহ করিতে তার নাহি লয় মন। ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেল প্রভাসের তীরে । 
সম্মমথ সোনার লীতা ব্বাখে সর্বক্ষণ ॥ আপনার ধেনু দেখে পালের ভিতরে ॥ 
পাত্র-মিত্র-বন্ধুবর্গ বুষায় সকলে। ধেনু দেখি ব্রাঙ্ষণের হরষিত মন। 
বিবাহ কর্হ রাম, সকলেতে বলে ॥ জীববতস! বলি মুন ভাকিল তখন ॥ 
যত যত রাজকন্ঞা আছে স্থানে-স্থান। হান্বা-রবে এল ধেনু অগ্নিবৈশ্য-পাশে। 
শুনিয়া রামের গুণ করে অনুমান ॥ ধেন্ু লয়ে দ্বিজবর চলিল হরষে॥ 
সীতা-হেন নারী যার না লাগিল মনে।- | যারে দান দিয়াছিল নৃগ মহীপালে। 
সে জনার মনোনীত হইবে কেমনে ॥ সেই ছিজ ধাইয়। আইল হেনকালে ॥ 
এই যুক্তি কম্মাগণ করে নিরস্তর | অগ্নিবৈশ্য ধেনু লয়ে করিছে গমন । 
আর বিভা না করিবে রাম রঘুবর ॥ গোন্চোর বলিয়! তারে ধরিল ব্রাহ্মণ ॥ 
সীতা সীতা বলি রাম ছাড়িল নিঃশ্বাস । ধেনু লাগি বিসংবাদ হৈল দুই জনে। 
গ[ইল উত্তরকাণ্ডে কবি কৃতিবাস ॥ র[জদ্বারে মহাঘুদ্ধ ব্রাঙ্গণে-ব্রা্মণে ॥ 
০ দ্বারী গিয়। ভূপতিরে কছিল সংবাদ । 


ধেনু লাগি ছুই দ্বিজে হ'তেছে বিবাদ ॥ 
লক্ষধেনু দান তুমি কৈলে যেই কালে। 


৬ কালিঞার রাজার বিবরণ ৬ অগ্নিবৈশ্টের ধেনু এক ছিল সেই পালে ॥ 

লক্ষষণ বলেন, প্রভু, উচিত এ নয়। এতেক শুনিয়া রাজা ভাবিয়ে বিষাদ। 
লাত দিন হেল, রাজকাধ্য নাকি হয় ॥ অবিচারে দান ক'রে পড়িল প্রমাদ ॥ 
হইয়াছে লাত দ্দিনসীতার বর্জন । এতেক ভাবিয়া রাজ। ন। দিল দর্শন। 
সীতার শোকেতে কণ্মে কিছু নাছি মন ॥ | রাজছ্ারে হুড়াহুড়ি বিপ্র ছইজন ॥ 
রাজ! হৈয়! রাজকনম্ম না করে জিজ্ঞাসা | ছুই বিপ্র কোন্দল করয়ে রাজদ্বারে। 
পরিণামে নরক-ভিতরে হয় বাসা ॥ দি প্রহর হেল, দেখা ন! পায় রাজারে ॥ 
রাজ্যচচ্চ। ছাড়িলেন পূর্বে রাজ নৃগ। না পেয়ে ভূপের দেখা, দেহে হছৈল তাপ। 
সেই পাপে নরক ভুঞ্জিল চারিযুগ ॥ ক্রোধভরে ছুই বিপ্র ভূপে দিল শাপ ॥ 
পুক্র দেশের রাজা নাম নৃগেশ্বর। পরধন-হেতু-দান লাগিল কোন্দল। 
ধশ্মেতে ধান্মিক রাজা গুণের সাগর ॥ দেখা না পাইয়! বিপ্র ছাড়ে রাজস্থল ॥ 
প্রভাসের তীরে রাজা করিল গমন । 1 দেখা না পাইয়া ভূপে কহে কট্ত্তর। 
এক লক্ষ ধেনুদানে তুধিল ব্রাহ্মণ ॥ ৷ কুকলাস হয়ে থাক নরক-ভিতর ॥ 
অনিবৈশ্যের ধেনু এক ছিল তার পালে। | উন্তয়ে মিলিয়।-ঘরে গেলেন ব্রাক্ষণ। 

প্রমাদ পড়িল এত দিয়! পরধন ॥ 


নৃগরাজ! দান কৈল ধেনুর মিশালে ॥ 
৬০৩ 


উত্তরকাণ্ড 


শি স্পা শপ শিস পপি ্ সী 1 শি 


সপ পর 


ব্রঙ্গশাপ নৃগরাঞ্জ বু কুপ্জে চিরকাল । 
ন। করে রাজ্যের চঙ্চ। এতেক জঞ্জাল ॥ 
রাম বলে, জানি, শাস্ত্রে কহে যুনি-ধমি। 
অবিচারে ধশ্ম কান্য কেলে পাপরাশি ॥ 
চিরদিন তোমরা করহ রাজ্যখণ্ড। 
করেছ ভূপতি মোরে দিয়। ছত্রদণ্ড ॥ 
এত বলি শ্রীরাম বিল! সভা করি । 
রাজদ্বারে লন্মমণ বসেন হ"য়ে দ্বারী ॥ 
এলেন বশিষ্ঠ মুনি কুলপুরোহিত । 

কশ্থা প-নারদ-আদি ছৈল উপনীত ॥ 
পান্র মিত্র লয়ে চর্চ! করেন ভরতে । 
আছেন লক্ষাণ দরে স্বণ-ছড়ি হাতে ॥ 
মুনিগণ কহিছেন, শুনহ লক্ষাণ। 
রঘুনাথ-সঙ্গেতে করাহ দরশন ॥ 

প্র্জা সব বলে, শুন ঠাকুর লক্ষণ । 
রামের পালনে সুখী আছে প্রজাগণ ॥ 
রাম হেন রাজ নাহি দেখি কোন যুগে। 
পুজ পৌত্রেলোক রত আছে নানা ভোগে ॥ 
এত শুনি হরষিত লক্ষ্মণ ঠাকুর । 
হেনকালে তথ! এক আইল কুকুর ॥ 
রক্ত-আখি কুকুরের সর্ববাঙ্গ ধবল। 
পথশ্র€ম উপবাসে হয়েছে বিকল ॥ 

তিন পদে চলে, তার একপদখ্গ্ | 
দণ্ডের আঘাতে শিরে রক্ত পুঞ্জ-পুগ ॥ 
তিন পদে চলিয়া আইল ধীরে ধীরে। 
লহ্ষমণে প্রণাম করি ভাসে অশ্রগনীরে ॥ 
কুকুরে জিশভাস। করে ঠাকুর লক্ষ্মণ । 
কি কারণে কুকুর হেথায় আগমন ॥ 
কুকুর কছিল,শুন ঠাকুর লক্ষমণ। 

কহিব আমার ছুঃখ প্রীরাম-সদন ॥ 

যদি আজ্ঞ। দেহ রাম ঘ্ণ! না করিয়া । 
কছিব আমার দুঃখ সতভামধ্যে গিয়া! ॥ 
লন্মমণ গেলেন তবে রামের নিকটে । 


কুকুরের বৃত্তান্ত কহেন করপুটে ॥ 
৭ 


সপে পি সা | আসিস পাশস্িস্পা তর আস পি সি টন 


৯৮ পসপস্পী | পিউ পি | শী লিট পথটা স্পিড 





দ্বারেতে কুকর এক হৈল আইগুদার । 
লভাতে আসিতে চাহে, কিআক্কা তোমার ॥ 
। কুক্ধরে আনিতে রাম বলেন সহ্র | 
কুকুরে আনিল তবে রামের গোচর ॥ 
রাজ-ব্যবহারে কুরুর নে' গাইল মাথ!। 
যোড়হাতে স্তব করে, বলে নীতিকথা ॥ 
তুমি ব্রল্দা, ভূমি বিপুঃ, ভুমি মভেম্বপ | 
কুবের বরুণ তুমি, মম পুরন্দর ॥ 
ভুমি চন্দ্র, তুমি সূর্ধ্য, ভুমি দিকৃপাল। 
তোমার সকল সি, তুমি পরকাল ॥ 
তুমি বিষুর, অবতার খ্যাত ত্রিভুবনে | 
সফল কুকুর-দেহ তোমা-দরশনে ॥ 
রাম বলে, কত স্তুতি কর বারে বারে । 
কোন্‌ কাধ্যে আলিযাছ, কহ ত' আমারে ॥ 
কান্দিয়। কুকুর বলে অশ্র্গজলে ভালি। 
বিনা-অপরাদে মোরে মেরেছে সম্বাসী ॥ 
সম্যাপীর দগড'ঘাতে হষ্টয়। কাতর । 
তিন-উপবাসে আহি তোমার গোচর ॥ 
কোন্‌ অপরাধ-€হেতু মোরে করে দণ্ড । 
সন্গ্যাসীরে জিজ্ঞাস! করহ সভাখণ্ড ॥ 
রাম বলে, সভাখণ্ু, গুনিলে উন্ভর | 
সম্্যাপীরে আন শীঘ্ব আমার গোর ॥ 
ভাল-মন্দ বিচার করহ সর্ববজনে। 
সম্যাসী হইয়া জীব হিংসে কি কারণে ॥ 
রামের অজ্ঞ্ঞায় দূত চলিল সহরে। 
কুকুর আসিয়া দেখাইল সন্যাসীরে ॥ 
হস্তে কমণগুলু, স্কন্ধে মুগচশ্ম তা 
| সম্গ্যাপীরে দেখি দূত করে নমস্কার ॥ 
& সন্নযাসীরে ল'য়ে গেল যথায় লক্ষণ । 
| লক্ষ্মণ আনিয়া দিল রামের সদন ॥ 
_সন্্যাপীরে রঘুনাথ করেন জিজ্ঞাসা । 

স্বধণ্ম ছাড়িয়া কেন কর জীবহিংস! ॥ 
, অধশ্ম করিলে হয় নরকে নিবাস। 


সপ পপ “টি ররর 


চা ক্রোধে অঙ্গ পরিপূর্ণ, কিসের সন্গ্যাস ॥ 
৬০৯ 





৩ 


স্প্রনিম্দা পরহিংস! পরম পাতক । 
স্ল্যাসী ভিংআ্রক হেলে ব্ষিম নরক ॥ 


লোভ মোহ কামক্রজোধ যেবা করে ত্যাজ্য। 


এমজ দন্গণসী হয় সংসারেতে পৃজ্য ॥ 
সন্নযামী হইয়া ক্রোধ কর অকল্মাৎ। 

কি ছোষেতে কুকুরে করিলে দণ্ডাঘাত ॥ 
ঘোড়হাতে কহে তবে সম্গ্যাসী ব্রাঙ্মণ। 
দোধাদেষ আমার শুন্হ নারায়ণ ॥ 
সারাদিন সন্ধ্যা! জপ করি গঙ্গাতীরে । 
সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা-আশে যেতেম নগরে ॥ 


ক্ষধানলে পুড়ে জঙ্গ, ফিরি মাগি ভিক্ষে। 


পথ যুড়ি শুয়ে আছে কুকুর সম্মুখে ॥ 
পথ ছাড় বলি ডাক গিই উচ্চৈঃন্বরে। 
কপটে রহিল, পথ না ছাড়িল মোরে ॥ 
এক চক্ষে নিআ্রা যায়, আর চক্ষে চায়। 
ক্রোধে স্ব”লি দণ্ডাঘাত করেছি মাথায় ॥ 
এই কহ্িলাম আমি সভার ভিতরে । 
যে হয় উচিত দণ্ড, করছ আমারে ॥ 
রাম বলে, সভাখণ্ড, করছ বিচার । 
কাহার করিব দণ্ড, অপরাধ কার ॥ 
যোড়হাত করি তবে সভাখগু কয়। 
আমাদের বুদ্ধিসাধ্য মত এই হম ॥ 
রাজপথ নহে কারে! রাজ-অধিকারু। 
উত্তম অধম পথে চলে ত সংসার ॥ 
যদি শীত্র কাজ থাকে, যাবে এক পাশে। 
সন্্যামী হইল দোষী আপনার দোষে ॥ 
শ্রীরাম বলেন, তবে শুন সভাখগ্ড। 
ধর্মশাস্ত্রে সঙ্গ্যাপীর কি কনিব দণ্ড ॥ 
যোড়হাতে রঘুনাথে বলে সভাখণ্ু। 
গঙ্গাস্ন মান কর! সম্যসীর দণ্ড ॥ 
কুকুর উঠিগা বলে সভার ভিতরে । 
কদাচিৎ দণ্ড নাহি কর সম্গ্যাসীরে ॥ 
আমার বচনে কিছু কর পুরস্কার । 
কালিঞ্জরে সঙ্গ্যাসীরে দেহ রাজ্যভার ॥ 


কাত্তবাসী রামায়ণ 
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| কুকুরের কথ! শুনি সভাজন হাসে। 
সম্যাসীরে রাজ। করে কালিঞ্ুর-দেশে ॥ 
রাজ্য পেয়ে সন্গ্যাসী মাতঙ্গ পৃর্ঠে চড়ে 1 
রাজদণ্ডে সম্যাসীর এশ্র্ধয যে বাড়ে ॥ 
আনন্দে সন্ন্যাসী যায় কালিঞ্জর-দেশে। 
। সন্গ্যালীর বেশ দেখি সর্ববলোকে হাসে ॥ 
| পরিধান কৌপীন মস্তকে ছত্রদণ্ড। 

| রঘুষাথে জিজ্ঞাসা করেন সভাখণ্ড । 
আনিলে সন্গ্যাসী ধাঁ” দণ্ড করিবারে। 
কি কারণে রাজ্যপদ দিলে সম্যাসীরে ॥ 
ূ রাষ বলে, রাজ্য দিলু কুকুর-বচনে । 
ইহার ষে বৃত্তাস্ত কুকুর ভাল জানে ॥ 
ইছ। শুনি সভাখণ্ড জিজ্াসে কুকুরে । 
কুক্ধুর বিনয় করি ককিছে সত্বরে ॥ 
পূর্ববন্মে কালিঞ্জরে আমি ছিন্ু রাজা । 
নিত্য নিত্য করিতাম সদাশিব-পৃজা ॥ 
নীলবণ শিবলিঙ্গ তথ! অধিষ্ঠান। 
রাঞ্জাবিনে অন্য জনে পূজিতে না পান ॥ 
বিশেষ প্রকারে পূজা করিয়া শঙ্করে। 
প্রসাদ খাইতে হয় প্রত্যহ রাজারে ॥ 
রাজার শিবের শাপ আছয়ে এমন । 
মরিলে কুকুর-যোনি, না হয় খণ্ডন ॥ 
কালিঞ্জর দেশে শিব বড়ই নিষ্ঠুর । 
রাজা ছিনু, এবে আমি হয়েছি কুকুর ॥ 
পাইয়া কুকুর-দেহ এতেক দুর্গতি ৷ 

, তোমা-দরশনে এবে হুইবে নিষ্কৃতি ॥ 

। সবে বলে, সন্গ্যালীর বাড়িল বিষয়। 
বিয়য় এ নহে প্রভূ, বড়ই সংশয় ॥ 
কালিঞ্জরে যেই জন হইবে রাজন্‌। 
মরিলে কুকুর হবে, ন! হয় খণ্ডন ॥ 
কুকুর এতেক বলি রামে নমস্কারে। 
বারাণসী চলিল কুন্ধুর ধীরে ধীরে ॥ 
প্রাণ ত্যনজে কুকর করিয়া উপবাস। 


রাম-দরশনে লাভ হেল স্ব্গবাস ॥ 
00 $2 ৩৫:14 ছে _ 
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৬ জন্রুঘ কর্তৃক লবপদৈত্য বধ ৬ 
সভাসনে রঘুনাথ বসিল দেয়ানে । 
পাক্ত্রমিত্র-সভাজন আছে বিছ্ামানে ॥ 

উপনীত লক্ষণ রামের বিছ্বামান । 
প্রণিপাত করি কহে শ্ীরামের স্থান ॥ 
মহামুনি ভার্গব বৈসেন গঙ্গার্তীরে। 
তোমা-দরশনে মুনি আইলেন দ্বারে ॥ 
রাম কনে, ঝাট আন, দ্বারে কি কারণ। 
বড় ভাগ্য আঙ্গি মম মুনি-দরশন ॥ 
সরামের আজ্ঞ। পেয়ে লক্ষমণ সন্বর | 
লশিষ্ু মুনিরে আনে রামের গোচর ॥ 
নমস্কার করি রাম বচ্দিল। চরণ । 
পাছা-অধ্য দিয়! দিলা বসিতে আসন ॥ 
ভার্গব বলেন, রাম, কর অবধান । 
মাভুঃখ নিবেদিতে আসি তব স্ছান ॥ 
পূর্বে্বে রাজগণে দিলু ফত যত ভার। 
রা'জগণ পাপিল আমার অঙ্গীকার ॥ 
ব্রডূবন রাখিলে হে মারিয়া! রাবণ। 
রাবণ হইতে এক আছয়ে ভুর্জন ॥ 
সত্যযুগে ছিল মধু দৈত্যের প্রধান। 
ঠিরণ্যকশিপু-পুজ মহ! বলবান্‌ ॥ 
সদাশিব প্রিয়ভক্ত দৈত্য মহাবল। 
শিবের বরেতে জিনেছিল ভূমণ্ডল ॥ 
জ্াঠ। এক শিব তারে দিয়াছেন দান । 
জাঠার তেজের কথা কি ক'ব বাখান ॥ 
মন্ত্র পড়ি মনুদ্দেতা জাঠ। মদি এড়ে। 
জাটাষুখে ভ্রিভবন তশ্ম হযে উড়ে ॥ 
মণুপুকজ্র হইল লবণ মাবল। 

জিনিল জাঠার ভেজে পৃথিবীমণ্ডল ॥ 
কুম্তনলী-গণ্ডে জম্ম র!বণ-ভাগিনে । 
তাছার সমান বীর নাঞি জিডভুবনে ॥ 
মহাহুন্ট লবণ সে মথুবাতে ঘর। 
জন্মাবধি মভাপাপ করে নিরন্তব ॥ 
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মহাবীর মধুদৈত্য হইলে পতন। 

তাহার দে জাঠাগাছ পাইল লবণ ॥ 

লবণ লাঠার তেজে জিনে ত্রিভুবন | 
লবণে মারিতে যুক্তি করহু এখন ॥ 

জাঠা লইয়া লবণ আসে যদি রণে। 
তাহারে রণেতে জিনে, নাহি ভ্রিভুবনে ॥ 
লবণের সনে হবে ছুঙ্য় সংগ্রাম । 

তার কথ। কহি কিছু, শুনহ শ্রীরাম ॥ 
মান্ধাতা নামেতে রাজা জন্ম সুধ্যবংশে । 
আযোধ্যায় রাজ্য করে, ভ্রিভুবন শাসে ॥ 
ইন্দ্র জিনিবারে গেল অমর-ভুবন । 
ভয়ে ইন্দ্র পলাইয়া হেল অদর্শন ॥ 
মান্ধাতার প্রতি তবে কহে দেবগণে। 
অদ্ধ রাজ্য ভোগ কর পুরন্দর-সনে ॥ 
ধনেতে অগ্দধেক লহ এ অমরাবতী | 
ইন্দ্রের লহিত যাহ করিয়া পিরীতি ॥ 
মান্ধাত। বলেন, চাছি করিবান্ে রণ । 
ইন্দ্র জিনি স্বর্গ লব, গুন দেবগণ ॥ 
রাখিব পৌরুষ আমি পুরম্দরে জ্িনি। 
ভ্রিভুবনে ঘোষে যেন এ যশ-কাহিনী ॥ 
দেবগণে লয়ে দেবরাজ যুক্তি করে। 
বিনা-যুদ্ধে পাঠাইব মের দুয়ারে ॥ 

ইন্দ্র বলে, শুনহ মান্ধাত। মহারাজ । 
পৃথিবী জিনিতে নার বীরের সমাজ ॥ 
পৃথিবী জিনিতে যেই রাজ! নাহি পারে। 
লজ্জ] নাকি, আসিয়াছ ল্বর্গ জিনিবারে ॥ 
আছয়ে লবণ-দৈত্য, মে বড় কর্কশ। 
রাক্ষলী-গর্ভেতে জম্ম জাতিতে রাক্ষস ॥ 


& নিষ্ষপ্টকে রাজ্য করে মথুরার দেশে । 
তারে জিনি তবে স্বর্প জিন আসি শেষে ॥ 
+ ইজ্দের বচনে লাজ পাইয়া! মান্ধাতা। 


মনোছুঃখে জিযমাণ করে হেটমাখা ॥ 
স্বর্গ ছাড়ি আইল লবণে জিনিবারে । 


| দূত পাঠাইল সে লবণে জানাবারে ॥ 


৬৯৯ 
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স্বর করি গেপ দূত লবণ গোচরে। রাম বলে, শক্রঘনে করিলাম রাজ।। 
মান্ধাতা রাজন আসে তোমা জিনিবারে ॥ | লবণে মাগ্সিয় পাল মগুরার প্রজা ॥ 
শুনিয়া লবণ এত কুপিত হইল । লবণে মারিয়। তুমি হ'য়ে অধিকারী । 
লবণের ক্রোধ দেখি দূত চলি গেল ॥ প্রজার পালন কর মথুরা-নগরী ॥ 
দূতের বিলম্ব দেখি মান্ধাতা সূপতি । শত্রত্ব বলেন, প্রভূ, কর অবধান। 
যুঝিবারে গেল বীর কটক-সংহতি ॥ জ্যেষ্ঠসত্ত্বে কনিষ্ঠের নহে এ বিধান ॥ 
মান্ধাতার তেজ যেন সূষ্ধ্যের কিরণ । শ্রীরাম বলেন, শুন তাই শত্রঘন। 
মান্ধাতার তেজ দেখি প্ুধিল লবণ ॥ তোমাতে আমাত ভেদ নহে কদাচন ॥ 
মান্ধাতার সেনাপতি করে মার মার । চলিলেন শক্রঘন মারিতে লবণ । 
লবপ-উপরে করে বাপ-অবতার ॥ রামে গদক্ষিণ করি বান্দলা চরণ ॥ 
জাঠ। হাতে করিয়া লবণ বীর রোষে। বিষু অস্ত্র ছিল তার অস্ত্রের প্রধান । 
এড়িলেক জাঠাগাছ মান্ধাতা-উদ্দেশে ॥ লবণে মারিতে শক্রঘনে দিল! দান ॥ 
রথ অশ্ব কটক জাঠার তেজে পুড়ে । এক লক্ষ রথ চলে, এক লক্ষ হাতী। 
মান্ধাতা জাঠার তেজে ভন্ম হয়ে উড়ে ॥ এক লক্ষ ঘোড়া চলে পবনের গতি । 
পুনর্ববর জাঠ। গেল লবণের হাতে । লবণে মারিতে বীর করিল সাজনি। 
পড়িল মান্ধাতা, যত রাজ! ভয়ে চিন্তে ॥ বা্যকর চলে সঙ্গে সাত অক্ষৌহিণী ॥ 
পূর্বপুরুষ তোমার মান্ধাতা ভূপতি । লিখনে না যায়, ঠাট কটক অপার । 
লবণ মান্ধাত! মারি রাখিল খেয়াতি ॥ শুনিয়া বাছেের শব্দ লাগে চমতকার ॥ 
কত শত রাজগণে করিল সংহার । হইল আধাঢ গত, শ্রাবণ প্রবেশে । 
লবণে মারিয়া রাম, কর প্রতিকার ॥ গেলেন যমুনা পারে বাল্ীকির দেশে ॥ 
শুনিয়। মুনির কথ! ভাই তিন জন। শত্রুঘন বন্দিলেন মুনির চরণ। 
যোড়হাতে দাশগাইল রামের সদন ॥ শত্রঘনে দেখি মুনি হরষিত-মন ॥ 
যোড়হাতে কহেন ঠাকুর শক্রঘন । শত্রঘন বলে, মুনি, করি নিবেদন । 
তুমি ভাই লক্ষ্মণ, করেছ বহু রণ ॥ রামের আদেশে যাই বধিতে লবণ ॥ 
আমারে করহু আজ্ঞ! মারিতে লবণ। কটক-সহিত আমি আইনু এদেশে । 
লবণে মারিলে যশ ঘোষে ত্র্িভুবন ॥ অদ্য রাক্জি তবাশ্রমে বঞ্চিব হরষে ॥ 
শত্রস্মের বচনে রামের হৈল হাস। এতেক শুনিয়। মুনি হরধিত-মন । 
লবণে মারিতে রাম দিলেন আশ্বাস ॥ ব্রহ্মমন্ত্র বেদধ্বনি করিল! তখন ॥ 
শত্রত্ঘন চলিলেন মারিতে লবণ। শক্রুঘনে করাইল। উত্তম ভোজন । 
কহেন ভার্গব মুনি, শুন শক্রঘন ॥ জানিল। লবণ শীত্র হইবে নিধন ॥ 
কুড়ি হাজার মন্ড হস্তী মারি খায় দিনে। | মুনি আর শক্রঘন দোহে কয় কথা। 
লবণের সঙ্গে যুদ্ধ, থেক সাবধানে ॥ হেনকালে ছুই পুভ্র প্রসবিলা লীতা & 
এত বলি ভার্গব গেলেন নিজ স্ান। শিষ্পগণ কহে আসি মুনির সাক্ষাতে । 


ভ্রাভৃগণে লয়ে রাম করে অনুমান ॥ ঙ দুই পুজ যমজ প্রসব কৈলা লীতে॥ 


উত্তরকাণ্ড 


পণ সত মস্ত সপ সপস্সস্সিাস্সা অপির আসি পাস শা সি শর্িস্পী স্পা পা পাছত সপাসিলীসতাস্পী তেত্রিশ পোসিপাস্পিস্পিপিস্া শী তা শাস্িলা্িপা তে শী সপতিসি-সিপি পাস পা 


পি 





মুনি বলে, গোপনেতে রাখ শিষ্যগণ । 
এই কথা যেন নাহি শুনে শক্রঘন ॥ 
মতান্তরে আছে ইহা, শুন সর্বজন । 
যণ্ুনার তীরে মুনি করেন তপপণ ॥ 
মুনিকে সংবাদ দেয় শিষ্য একজন | 
প্রসব করিল লীতা ষমজ-নন্দন ॥ 
আনন্দিত হয়ে মুনি কহিলেন শিষ্যে । 
শিশুকে মাথাতে বল লব আর কুশে॥ 
শুনিয়া! মুনির কথ। কছিল সীতায়। 
হরধিত হয়ে সীতা! পুজেরে মাখায় ॥ 
সান করি মুনির'জ আলিলেন তরে । 
হাসি কহে, তব পুভ্রে দেখাও আমারে ॥ 
লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে । 

লব মাখি লব হৈল, কুশ কুশে মেখে ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে ছুই শিশু মহারথ! । 
এখন যে কহিব লবণ-বধ-কথা ॥ 
এতেক বলিয়া যুনি সানন্দ-হৃদয়। 
শত্রঘন-যুনি দৌহে কথাবার্তা কয় ॥ 
কথোপকথনে পদ্োছে বঞ্চিলা রজনী । 
প্রভাতে উঠিঘা যায় করিয়া সাজনি ॥ 
ষুনি প্রপমিয়া চলে শক্রঘন বীর । 
ভার্গবের বাটী গেল যমুনার ভীর ॥ 
মুনিরে প্রণমি করে যুক্তি সমূচিত। 
মুনি বলে, শ্ুমন্থণ। করিব বিছিত ॥ 
লবণ নামেতে দৈত্য সংগ্রামে হুর্জয় 
কিরূপে মারিব তারে, শক্রঘন কয় ॥ 
মুনি বলে, অতিশয় ছু সে লবণ । 
কছি হিত-উপদেশ, শুন শক্রঘন ॥ 
রজনী-প্রভাতে যাবে স্বগের উদ্দেশে । 
আপন। পাসরে বেট ভক্ষপণের আশে ॥ 
জাঠাগাছ থুরয়ে যায় শিবপুজা-ঘরে। 
ফিরে আসে নিবাসে দিবস দ্বি-প্রহরে ॥ 
হিত-উপদ্েশ বলি, শুনহ সত্বর। 
সগয়ার ছলে বেড়ি রহ তার ঘর ॥ 








পিসি 


| কোনমতে জাঠাগাছ ন! পায় রাক্ষস । 


লবণে মারিতে তবে করহু সাহস ॥ 


জাঠা বন্দী করিতে না পার শত্রঘন | 


ক 
ৃ 


না হবে তোমার শক্তি মারিতে লবণ ॥ 
শত্রুনন পাইয়া এতেক উপদেশ । 
পবণে মারিতে যায় মধূরার দেশ ॥ 
প্রভাতে লবণ পেল করিতে আহার । 
শক্রঘন সসৈঙ্গে যমুনা হৈল পার ॥ 


 জাঠাগাছ-ঘর গিয়! কটকেতে বেড়ে। 


সৈম্যেতে সকল পথ রহিল আগুালে। 


। কুপিয়া লবণ বীর হগভার ফেলে ॥ 


 মধুদৈত্য-পুতু 


লেহ মুরাতে থানা। 


বিক্রমে নাছিক অন্ত, রাবণ-ভাগিন!1 ॥ 


লবণ বলে মিচ! যুটডিস-ধন্ুর্রবাণ | 


তোর মত কত শত শয়েছি পরাণ ॥ 
' কতিছেন শঞ্লন শবণ বচনে। 
 কাটিব মস্তক তার এই ধনুর্ববাণে ॥ 


পাপা পাস স।  শ৯ শিপ 


মামা ভোর বীর ্রুল সেহ অহঙ্থার। 
আমার ভ্রাতার হাতে তানার সহার॥ 


| সে রামের ভাই আমি, তোর বাক্যে ভুলি। 
তোর মাথা কিয়! শ্বীরামে দিব ড'লি ॥ 


থাইয়া মানুষ গরু পূর্ণ ছেল কাল । 
তোরে মারি মধুর বলাব চালে-চাল ॥ 


' লবণ বলিছে ক্রোধে, শন শক্রঘন। 
তোরে মারি ঘুচাইব মাষের ক্রন্দন ॥ 
 মামারে মারিল তোর জ্ঞোষ্ঠ সহোদর । 


] 


মায়ের ক্রন্দন গুনিজ্বলি নিরস্তর ॥ 


॥ সেই তাপে আলি তোর করি সর্ববন]শ। 
|] মরিতে মানুষ বেটা এলি মোর পাশ ॥ 


তোর বংশে যত রাজা তৃপ হেন বাসি। 
মান্ধাতারে পোড়ায়ে করেছি ভস্মরাশি ॥ 
শত্রঘন কেন, এসেছি সেই কোপে। 


. তোর মাথা কাটিব, রাখিবে কার বাপে ॥ 


রামায়ণ 














মেরেছিস সূর্য্যবংশে মান্ধাত। ভূপতি। পপ ্রহ্ম-অগ়ি স্বলে। 
তার শোধে পাঠাইৰ যমের বসতি ॥ সে বাণ নাহিক ব্যর্থ হয় কোনকালে ॥ 
রামের কনিষ্ঠ ১৫ বীর-অবতার । বিষুণবাণ শক্রত্বন এড়িল লবণে। 

“তাগ্ে মান্সি শোচটিল বংশের যত ধার ॥ শুন্ঘমার্গে থাকিয়া! দেখেন দেবগণে ॥ 
শঞসক্ষের বচনেতে নি লবণ। লিংছনাদ করি ডাকে বীর শক্রঘন | 
মানুষ বেটার কথা স'ব কতক্ষণ ॥ কোথা আছ ওরে বেটা, দেহ আমি রণ ॥ 
হাতে হাত চাপি করে দস্ত কড়মড়ি। বাণের গর্জন শুনি লবণের ডব্র। 
শীঘ্রগতি চলিল আনিতে জাঠা-বাড়ি ॥ কহিতেছে শক্রঘ-ন ভ্রামিত-অস্তর ॥ 
লবণের মন বুঝি শক্রঘন হাসে। ক্ষণেক ক্ষমহ মোটে, খাই ভঙক্ষ্য-পানি । 
মনে কি করিস্‌ বেটা, ফিরে যাবি বাসে ॥ | বাভুড়িয়া আসি যুদ্ধ করিব এখনি ॥ 
শুনিয়া লবপ বীর সিংহ হেন গর্জ্ে। মনে ভাবে, জাঠ1! আছে দেবপুজা-ঘরে । 
গর্জন করিয়। আসে যুবািবার সাজে ॥ পি সবার প্রাণ জাঠার প্রহারে ॥ 

লবণ পাথর গাছ স্ঘনে উপাড়ি। | তাহার মনের কথ। বুঝি সক্রাঘন । 
শব্ুত্বের মাথে মারে ছুহাতিয়। বাড়ি ॥ কহিতে লাগিল বীর কিয়! তঙভন ॥ 
সেই ঘায়ে শ্ত্রঘন হৈল অচেতন। করিবি ভোজন তুই, আমি উপবাসী। 
ভয়ঙ্কর শব্দে লবণ করিছে গঞ্জন ॥ উপবাসে দৌহে যুদ্ধ আমি ভালবাসি ॥ 
'শক্রঘন পড়ে, সৈগ্য করে হাহাকার। এখন তোঁঙ্গন আর উচিত না হুয। 
ঘুর চলে লবণ লইয়। স্বগভার ॥ ভোজন করিবি বেটা, গিয়া যমালয ॥ 
হেনকালে উঠিল সে শত্রগল্স ছুর্জয় | কপিল লবণ বীর ছুজ্ভয় প্রতাপ । 

বন্গুক পাতিয়া যুঝে, নাহি করে ভত॥ আহার করিতে নাহি দিলি মহাপাপ ॥ 
বিষুবাণ শক্রণন যুড়িল ধনুকে। ব্লনুবংশে জম্ম তোর সব্বলোচক জানে । 
স্থাবর জঙ্গম মেরু দিকপাল কাপে॥ র্বুকুল উজ্জ্বল করিলি এতদিনে ॥ 
উক্কাপাত হয় যেন সেই বিষুগ্বাণে | শত্রুন্েরে মারিবারে আইল লবণ । 
প্রলয় হইল দেখি ভাবে দেবগণে ॥ সন্ধান পুরিয়া বাণ এড়ে শক্রগ্বন ॥ 
মাচশ্থিতে স্ষ্টিনাশ হয় কি কারণ । মহাশব্দে যায় বাণ জ্বলন্ত আগুনি। 
শুনিয়! প্রলয়শব্দ কাপে দেবগণ ॥ লবণের বুকে বিন্ধি সান্ধায় মেদিনী ॥ 
কোন যুগে হেন শব্দ কভু নাহি শুনি। বিষুতবাণ বুকে ঠেকি পড়িল লবণ। 
প্রপয় কি হইল, নিশ্চিত নাহি জানি ॥ দেবতার জাঠাগাছ গেল ততক্ষণ ॥ 
ব্রহ্মা বলে, দেবগণ না করিহ ডর। 1 শক্তিমান জাঠাগাছ গেল অন্তরীক্ষে | 
লবণ বধিতে গর্জে শত্রুত্ের শর ॥ ৰা | পা লবণ বীর সর্ববলোকে দেখে ॥ 
স্প্জিলেন বাপ বিষু আপনার হাতে । / জয় জয় শব্দ করে যত দেবগণ। 
মৈল মধুকৈটভাদি সেই বাণাঘাতে ॥ শত্রত্ম-উপরে করে পুষ্প-বরিষণ ॥ 
বাণের উপরে বিষুও হন অধিষ্ঠান। ৷ স্বর্গেতে ছুম্ধুভি বাজে, নাচে বিগ্যাধরী | 


সেই বাণাঘাতে কারে! নাহি রহ্ছে প্রাণ ॥ বি আনন্দে হইল মগ্ন যত হুরপুরী ॥ 
৬১৪ 


৯৯ পপর পে তাস এসপি সস তা ৯ সস সি সপশিসশিস্সিশিসি তাস পি পাশিনপা সিটি পে পিপাসা পর শি আলি পিসি 


শক্রুন্দ্ে ডাকিয়! ব্রহ্মা কহিল! তখন । 
বর মাগ মহাবীর, মাহা লয় অন ॥ 
নিজ বাহুবলে বীর, লবণে মারিলে। 
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালের শঞ্ক। নিবারিলে ॥ 
যে বর মাগিবে তুমি দেবতার স্থানে । 
সে বর তোমারে দিবে সর্বব দেবগণে ॥ 
কহিছেন রামানুজ ঘুড়ি দুই পাণি। 
মথুরাতে বসতি হউক পদ্মযোনি ॥ 
তথাপ্ত বলিয়া বর দিল ততক্ষণ । 

বর দিয় স্বর্গে গেল যত দেবগণ ॥ 
দেশ বলাইতে বার পাজে সংবিধান । 
করিল মধুরাপুরী আঅফুত শিশ্মাণ ॥ 
বাড়ী খর নিশ্মাইল আর সরোবর । 
নিশ্মাইল যৎহ্য,) অদি নানা জলচু | 
বন-তপবন ভাক্ি কাসল বলনা । 
বসাইল প্রজাগণ নর নানাভাঁতি ॥ 
বুক্ষোপারি পক্ষী সব কস কবি | 
যুনি-মন হরে হেরি মনুক-নাচান ॥ 
রাজবাটী নিশ্দাইল দোখতে শ্ুন্দর | 
রহিলেন শত্র্ঘন তাহার ভিতর ॥ 
নগরের মধ্যে যত সাধুলোক বৈসে। 
অন্যদেশ হতে লোক মথুরায কে ॥ 
পচ্মকোটি ঘর কৈল স্থবণে গঠন। 
কষত্তর-বৈশ্য-শুদ্র আসি বসিল ব্রাহ্মণ 
দ্বাদশ বহমর রন্‌ মথুরাশগরে । 
প্র্জারে পালেন সদ হরিষ-অস্তরে ॥ 
মধুকানগরী আনি নিজ স্থানে । 
অযোধ্যায় চলিলেন রাম-সম্ত।বণে ॥ 
কটক-সহিত গেল বাল্মীকির দেশ। 
সৈম্ভলহ তপোবনে করিল প্রবেশ 
শক্রন্মে দেখিয়া মুনি হরষিভ-মন। 
শত্রত্ম কপ্জিল তার চরণ-বন্দন ॥ 

মুনি বলে মহাবীর তুমি শত্রঘন। 
লবণে যারিয়া রক্ষা! ঠকলা ভ্রিভুবন ॥ 


উত্তরকাণ্ড 
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আনেক কষ্টেতে রাম বধিল রাৰণে। 
। লবণে মারিলে তুমি দিনেকের রূপে ॥ 
মনুম্য খাইয্ব! বেট! দেশ কৈল বন। 
লবণে মারিয়া! কৈলে নগর পত্তন ॥ 
আলিঙ্গন দিয়! মুনি পরম-আদরে । 
বাখিলা সকল সৈল্ত অতিথি-ব্যাভারে ॥ 
স্থগাস্ধ কোমল অল্প পাঁয়ল পিষ্টক। 
নান।-উপহারে ভূঞ্জে সকল কটক ॥ 
সোনার পালস্কে বীর করিল শয়ন। 
মুনির বাটীতে শুনি গীত রামায়ণ ॥ 
বীণার ন্ররেতে নাদ হেল আচন্ঘিত। 
মধুস্যরে গান হয় রাযায়ণ গীত ॥ 
দেশ স্থাড়ি দীভা আর প্রীরাম লক্ষমণ | 
গাছের বাকল পরি প্রবেশিলা বন ॥ 
শরাধ যাইতে ধনে কাদ্দে সর্ববলোক। 
দশশরথ আরিলেন পেয়ে পুজশোক ॥ 
, 2:জ্ঞারু মরূণে যত রাজাগানীগ্ণ | 
 হুবন কগিলা ভার আছ দি তর্পণ ॥ 
: নাম গেলা বে, ভরত মাতুল-পাড়া । 
চারি পুভ্র সন্ত্বে রাজা হল বাসিষড়া ॥ 
চৌদ্দবধ রহে রাম পঞ্চবটী-বনে। 
পীত। হরি লইলেক লঙ্কার রাবণে ॥ 
লবংশে রাবণে রুম করিয়া সংহার | 
বহুযুদ্ধে করিলেন সীতার উদ্ধার ॥ 
শ্রমধুরস্বরে গীত কারলা ধখন। 
সর্ববালোক মোহিত শুনিয়া রামায়ণ ॥ 
দুই শিশু গীত গায় বাজাইয়া বীণা । 
| সব্ধলোক গুনে যেন অমুতের কণ! ॥ 
& শক্রুন্থ চক্ষের জল নারেন রাখিতে । 
ছুই চক্ষে বারিধার। মুছেন ছুহাতে ॥ 

রামের দুঃখ শুনি শক্রত্ব বিকল। 

মোহ সংবরিতে নারে, চক্ষে পড়ে জল ॥ 
ৰ । পাত্রমিত্র সবে বলে, গুন মহ'মুনি। 
॥ এমত অফুত-গান কভু নাহি শুনি ॥ 
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চারি প্রহর রজনী মধুর গীত শুনে । 
সর্বলোক নিদ্রা যায় নিশি-জাগরণে ॥ 
শক্রস্ম বলেন, মুনি করি নিবেদন । 
কোথাকার ছুই শিশু গায় রামায়ণ ॥ 
শুনিতেছি রামায়ণ মধুর সঙ্গীত। 

কহ যুনি, এই গীত কাহার রচিত ॥ 
যুনি বলে, বার্তা জিজ্ভাসিলে শত্রঘন । 
ছুই শিশু গান করে শিথ্য দুইজন ॥ 
আমি রচিয়াছি রামায়ণ সপ্তকাগ্ড। 
শুনি লোক মোক্ষ পায়, অস্বতের ভাগ ॥ 
কহ্ছিতে এ কথাবার্তা প্রভাত রজনী । 
প্রভাতে চলিল! বীর বন্দি মহামুনি ॥ 
শত্রন্ম সদৈম্যে যমুনা হৈল পার। 
শক্রুত্সের সঙ্গে বাছ্য বাজিছে অপার ॥ 
তিনদিনে গেল বীর অযোধ্যানগর । 
যোড়হাতে রছিলেন রামের গোচর ॥ 
শত্র্স প্রীরামে কছে বন্দিয়া চরণ। 
তোমার প্রলাদে প্রভু, মারিনু লবণ ॥ 
মারিনু লবণে যুদ্ধ করিয়া বিশাল । 
মথুরাতে বসাইয়। প্রজা চালে-চাল ॥ 
বার বধ ন। দেখিয়া তোমার চরণ। 
ধরিতে ন! পারি প্রাণ, হেল উচাটন ॥ 
তব দর্শনে প্রভু, জীবনে কি কাধ্য। 
কি করিবে স্থখভোগ মথুরার রাজ্য ॥ 
শক্রন্ছে শ্রীরাম তবে দিলা আলিঙ্গন । 
রাম বলে, ভাই, তব মধুর বচন ॥ 
সবার কনিষ্ঠ ভাই গুণের সাগর । 
তোমারে দেখিলে ছুঃখ পারি বিস্তর ॥ 
পঞ্চদিন চারি ভাই বঞ্চিব হরিষে। 
পঞ্চদিন পরে যেও মথুব্ার দেশে ॥ 
গ্রাম লক্ষ্মণ ও ভরত শত্রঘন । 

চারি ভাই একত্র করিল সম্ভাষণ ॥ 
চারি ভাই পঞ্চদিন একত্রে রহিল! । 
শক্রত্সেরে মুরায় বিদায় করিলা ॥ 
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হইলেন শত্রণ্ঘন মথুরার রাজ । 

অধোধ্যায় শ্রীরাম পালেন সব প্রজা ॥ 

রামের রাজ্যে লোক হৃখে করে বান। 

গাঁইল উত্তরকাণ্ড কৰি কৃত্তিবাস ॥ 
322 0 _ 


গ শ্রীরাম কর্তৃক শুদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদে 
অকালমৃত বপ্রপত্রের জীবন লাভ 


অধোধ্যায় রাজ র।ঘ ধশন্মেতে তৎপর । 


। আকাল মরণ নাহি রাজ্যের ভিতর ॥ 
' 'অকন্মত বিপ্র এক আইল কাদিয়া। 


ূ 


শিশুপুজ্র সত এক কোলেতে করিয়! 


পঞ্চ বৎসরের সৃত-পুভ্র তার কোলে। 
শ্রীরামের দ্বারে আমি কান্দে উচ্চরোলে ॥ 
ধন্মের সংসার মোর, পাপ নাহি করি। 
অকন্মাৎ পুজ্রশোকে কেন পুড়ে মরি ॥ 

না করেন রাজচচ্চা রাম রঘুবর । 

ব্রহ্ষমশাপ দিব আজি রামের উপর ॥ 

কি পাপে মরিল পুজ, কিছুই না জানি। 
পুজ কোলে করি কান্দে ব্রাহ্মণ ব্রাঙ্গণী ॥ 
বুথ! গর্ভে ধপ্সি পুজ্র পঞ্চব্ধ পুষি। 
অকালে মরিল পুর রামনাজ্যে বসি॥ 
পিতামাতা রাখি পুক্র ছাড়ি গেল কোথা । 
কোন্‌ দোষে মৈল পুজ্র প্রাণে দিয় ব্যথা ॥ 
অধশ্মের রাজ্যে হয় ছুঙিক্ষ স্ডক। 
কন্মনদদোষে সেই রাজ ভুঞ্জয়ে নরক ॥ 
অকালেতে মরে পুজ্র শ্রনামের রাজ্যে । 
নহে অন্য দেশে যাব এই রাজ্য ত্যজে ॥ 
এত বলি স্ত্রী-পুরুষ ভ্তাষে অশ্রঃনীরে । 
লক্ষমণ সত্বর যান রামের গোচরে ॥ 


' অকস্মাৎ প্রমাদ পড়িল রঘুমণি। 
_ম্বৃতপুজ্র লয়ে এল ব্রাহ্ধণ-ব্রাঙ্মণী ॥ 


॥ 


বয়সেতে বৃদ্ধ দেহে, পুজর নাহি আর। 
ক্রদ্দনে ব্যাকুল করিছেন রাজদ।র ॥ 


উত্তরকাণ্ড 
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দ্বিজ বলে, পাপ নাঞি আমার শরীরে। 
তবে অকালেতে মোর পুজ্জ কেন ষরে॥ 
এত বলি ্ত্রী-পুরুষে করয়ে রোছন। 
সরাম শুনিয়! হল! বিরস-বদন ॥ 

আল পান রঘুনাথ শুনিয়া »চন। 
অকালে দ্বিজের পুভ্র রে কি কারণ॥ 
পাত্রমিত্র সভালদ করে হাহাকার। 
রামের আক্ঞাতত সবে হেল আগুসার ॥ 
আইল বশিষ্ঠ যুনি কুলপুরোছিত । 
কশ্টাপ-নারদ আদি ছৈল উপনীত ॥ 
পান্রমিত্্র লয়ে রাম বলিল! দেয়ানে। 
ব্রাহ্মণের কথা রাম কহে স্ভাস্থানে ॥ 
তোষা সবা লয়ে আম করি রাজকাজ। 
অকালে ব্রাহ্মণ মরে, পাই বড লাজ ॥ 
রামবাক্য শুনি সবে গণিছে বিপদ্‌। 
আরামের পানে চাহি কহেন নারদ ॥ 
মুনি বলে, রঘুনাথ, শাস্্রের বিচার । 
সত্যযুগে তপস্যায় ছিজ-অধিকার় | 
ভ্রেতাযুগে তপস্যায় ক্ষত্র-সধিকার । 
দ্বাপরেতে বৈশ্য-তপ শাস্ত্রের বিচার ॥ 
কলিধুগে তপস্থা! করিবে শুদ্রজাতি। 
তপস্কার নীতি এই শন রঘুপতি ॥ 
অকালে, অনধিকারে শূদ্র তপ করে। 
দেই রাজ্যে অকালে দ্বিজ পুজ্জমরে॥ 
কলিকালে শুড্র আর পতিহ্ীনা নারী । 
তপস্া করিলে স্ষ্থি নাশিবারে পারি ॥ 
অকালে করিলে তপ ঘটায় উৎপাত। 
অকাল-মরণ-রীতি শুন রথুনাথ ॥ 

ন। মরে তোমার পাপে দ্বিজের কুমার । 
তপস্য। করিছে কোথা শুড্র দুরাচার ॥ 
এই হেতু মিথ্যা দোধী করয়ে তোমাকে। 
ব্রাহ্ষণ-ব্রা্মণী ঘারে কান্দে পুভ্রশোকে ॥ 
নারদের বচন রামের লম় মনে। 


ডাক দিয়! সভাষধ্যে আনেন লন্ষমণে ॥ 
৭২) 
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ূ পান্ত্রমিত্র লঃয়ে ভাই বৈসহ বিচারে । 
শ্রিষবাক্যে ব্রাহ্মণেরে রাখহ দুয়ারে ॥ 
যাবত না আনি আমি করিয়া! বিচার । 
তাৰ রাখিহ দ্বিজে, না ছাড়িহ দ্বার ॥ 
নারায়শ-তৈলে ফেলি রাখ দ্বিজনুতে ৷ 
দে যেন নষ্ট নাছি হয় কোনষতে ॥ 
এত বলি কেলা রাম রখে আরোহুপ। 
পশ্চিমদ্িকেতে রাম করিল গমন ॥ 
পশ্চিমের যত দেশ করিয়া ব্চার | 
উত্তরদিকেতে রাম কৈল। আগুসার ॥ 
উত্তরের ধতত দেশ করি অস্থেষণ। 
পূর্ববদিকে রঘুনাথ করেন গমন ॥ 
পূর্ববদিক অন্বেমিযা গেলেন দক্ষিণে । 
শুদ্র এক তপ করে মহাঘোর বনে ॥ 
করয়ে কঠোর তপ বড়ই দুক্ছর। 
অধোমুখে ডদ্ধপদে আছে নিরস্তর ॥ 
বিপরীত অগ্রিকৃণ্ড স্বলিছে সম্মুখে । 
ব্যাপিল বাহির ধুম হুবপরাশিকে ॥ 
দেখিয়া কঠোর তপ আ্ীরামের ভ্রাস। 
ধন্য ধন্ত বলি রাম যান তার পাশ ॥ 
জিজ্ঞালা করেন তারে কমললোচন । 
কোন্‌ জাতি, তপ কর কোন্‌ প্রয়োজন 
তপস্থী বলেন, আমি হই শুদ্রজাতি। 
শন্বুক আমার নাম শুন মহামতি ॥ 
করিব কঠোর তপ ছুল্লত সংসারে । 
তপস্থার ফলে যাৰ বেকু্টনগরে ॥ 
তপস্বীর বাক্যে কোপে কাপে রাম তুগ। 
খড়গহুত্তে কাটিলেন তপন্বীর মুণ্ড ॥ 
সাধু সাধু শব্দ করে যত দেবগণ। 
রামের উপরে করে পুষ্প-বরিষণ ॥ 
' ব্রহ্মা বলিলেন, রাষ, কৈলে বড় কাজ। 
শুদ্র হয়ে তপ করে, পাই বড় লাজ॥ 
৷ তুষ্ট হ'য়ে পুনঃ ব্রহ্মা কছেন তখন। 
দিঅনোষত বর দাপি লহ ছে এখন ॥ 


শে ২০ পপ পপ এট. এ আপ 


শী শপ্পীপিসপী ০ পাপ 


৬১৭ 





প্রীরাম বলেন, যদি দিবে বর দান। 
তব বরে জিয়ে যেন ত্রাঙ্ষণ-সম্ভান ॥ 
ব্রহ্ধ। বলে, এ বর না চাহ রঘুমণি। 


শুদ্র কাট। গেল, ছ্িজ বাচিল আপনি ॥ 


আপনা বিস্মৃত তুমি দেব নারায়ণ । 
মারিয় বাচাতে পার আ তিন ভুবন ॥ 
দৃষ্টে স্থষ্টিনাশ কর নিমেষে স্জন ! 


তোমার আশ্চধ্য মায়া বুঝে কোন্‌ জন ॥ 


এত বলি অন্তপ্ধান হন পন্মাসন | 
গুনিয়। শ্রীরাম অতি হরধিভ-মন ॥ 


এখানে বাচিয। উঠে দ্বিজের কুমার । 


দেখি সভাসন জনে লাগে চমণ্কার ॥ 
ভরত-লক্ষষণে কহি দ্বিজ গেল ঘর । 
র্ঘুনাথে আশীর্বাদ করিয়! বিস্তর ॥ 
হইল রামের হাতে তপম্বী-বিনাশ । 
চড়ি স্বর্ণ বিমানে সে গেল স্বর্গবাল ॥ 
ব্রহ্মার বচন গুনি শ্রীরামের হাস। 
রচিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥ 
০০০ 


৬ গুধন ও পেচকের কলহ ৬ 
রঘুনাথ অযোধ্যাতে যান শীত্রগতি । 
পাত্র মিত্র রাজ্যখণ্ড রামের সংহতি ॥ 
মহামুনি অগস্ত্যের বাটী দক্ষিণেতে | 
শ্ীরাম বলেন, সবে চল সেই পথে ॥ 
আগন্ত্যের বাটী রাম মান দিব্যরথে | 


পক্ষীর কোন্দল রাম গুনিলেন পথে ॥ 


গ্রধিনী-পেচকে দ্বন্দ বাসার লাগিয়।। 


আসিয়াছে বহু পক্ষী দুই পক্ষ হৈয়। ॥ 


অনেক পক্ষীর ঘর বনের ভিতর । 


নানাজাতি পক্ষী সবে আছে একত্র ॥ 


সারস-সারলী ডাক কাক কাদাখেচ। | 


কাঁত্বাস রামারণ 





সারি শুক কাকাতুয়া চড়া মতস্যরঙ্গ | 
থপ্জন-খঞ্জনী ফিঙ্গে ধকড়িয়া কক্ক ॥ 
বাউই পাউই শিখী পক্ষী হরিতাল। 
পাম়র। প্রবাজ আর শিকর। সঞ্চল ॥ 
বকবকী বাছুড় বাছুড়ী নদী টিয়া। 
ঝাঁকে ঝাকে চাষচিকে কাঠ ঠেকরিয়া ॥ 
জলে স্থলে আছিল যেখানে যত পক্ষ । 
করিতেছে মহাদ্'দ্ হয়ে ছুই পক্ষ ॥ 
গুধিনী কহিচছে, চে*51, ছাড় মোর বালা। 
পর্ঘরে রহিবে কেমনে কর আশ! ॥ 
পেঁচা বলে, কোথ! হৈ”ত আইলি গুধিনী | 
এতকাল বাসা মোর, তোরে নাহি চিনি ॥ 
ফদোছে মিলি করয়ে কোন্দল মারামারি । 
শীরামে দেখিয়া সবে কহে ধীরি ধীরি ॥ 
গুধিনী বলিছে, রাম, কর অবধান। 
বিচাপে পণ্ডিত নাহি তোমার সমান ॥ 
যুদ্ধেতে জিনিতে তুমি পার হ্রপতি । 
শশধর কিনি তব প্রী-অঙ্গের জ্যোতি ॥ 
দিবাকর জিনি তেজ বিশাল তোমার। 
সাগর জিনিয়! বুদ্ধি অগাধ অপার ॥ 
পবন জিনিয়। তব ত্বরিত গমন। 
অম্বত জিনিয়া তব মধুর-বচন ॥ 
পৃথিবী পাঞ্গিতে ভুমি দয়াল-শরীর | 
গুণের সাগর তুমি রণে মহাবীর ॥ 
স্বর্গ-মত্য পাতালে তোমারে করে পূজা । 
ভ্রিভুবন মধ্যে রাম তুমি মহারাজ ॥ 
রজোগুণ ধর তুমি স্গ্টির কারণ । 
সম্তগুণে সবাকারে করহ পালন ॥ 

সার নাশিতে তুমি তমোগুণ ধর। 
আত্মনিবেদন করি তোমার গোচর £ 
বহুশ্রমে স্জিলাম বাসা মহাশয়। 
বলেতে পেচক সেই বাস। কাড়ি লয় ॥ 
পেঁচা বলে, রাম তুমি বিষুঃ-আবতার। 


পরপর শা, 
সপ পপ পপ এ সা + পপ সপ রারারিরািারারররব্ার। 
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গৃধিনী কোকিল চিল আর কালপেঁচ। ॥ ২8, রজোগুণে সৃষ্টি কৈলে সকল সংসার ॥ 


উত্তরকাণ্ড 


এপ তি | এমি পাস তি পেস আসিনি পি তে পি 4৮ লি ০৯০০০ 


তুমি চন্দ্র, তুমি সূর্য্য, তুমি দিবারাতি। 
অনাথের নাথ তুমি, অগতির গতি ॥ 
ধন্মেতে ধাশ্মিক তুমি, পরম শীতল । 
বিপক্ষ নাশিতে তুমি জ্বলন্ত অনল ॥ 
আদ্ি-অন্ত, মধ্য তুমি, নির্ধনের ধন। 
সেবক-বহুলল ভুমি দেব নারায়ণ ॥ 
অন্ধের নয়ন তুমি, ছুর্ববলের বল। 
অপরাধী হই যদি, দেহ প্রতিফল ॥ 
সভা কৈল রথুনাথ বসি রৃক্ষতলে । 
পান্রগিত্র সভাসদ বিল সকলে ॥ 
বশিষ্ঠ নারদ আদি এল মুনিগণ | 
স্বমন্দ্র, কশ্যপ-মুনি এল দুইজন ॥ 
গ্রাম বলেন কথ', সভাসদ শুনে । 
হেনকালে দেবগণ এল সেইখানে ॥ 
গৃধিনীরে কন রাম সভার ভিতর । 
কতকাল হৈতে তোর এই বাসাঘর ॥ 
গৃধিনী কহিছে, শুন বচন আমার । 
মহাপ্রলয়েতে যবে সব নিরাকার ॥ 
বিষুনাভিপদ্মমূলে ব্রহ্মার উৎপত্তি । 
বিধি দেব দানব স্মজিল! নানাজাতি ॥ 
তখন অবধি বাসা এ ডানে আমার। 
কোন্‌ লাজে পেঁচা বেটা করে অধিকার ॥ 
ঈষৎ হাসেন রাম গুহিনী-বচনে। 
পেঁচারে জিজ্ঞাসে রাম বিচার-বিধানে ॥ 
পেঁচা বলে, নিবেদন শুন রঘুবর । 
বৃক্ষের উৎপত্তি হৈল ধরণী-উপর ॥ 
তারপরে উৎপত্তি হেল যত ডাল। 
এইরূপে বনমধ্যে যায় কতকাল ॥ 
উড়িতে অশক্ত হৈনু, হৈল বৃদ্ধদশ। | 
তারপরে এই ডালে করিলাম বাসা ॥ 
রাম বলে, সভাখণ্ড, করহ বিচার । 
মিথ্য। দ্বন্দ করে কেন এই বাসা কার ॥ 
সভাতে বিয়া যেব! সত্য নাহি কয়। 
কোটী কল্প বৎলর নরক মাঝে রয় ॥ 





পম 


: এক এক বহসরে বন্ধন নাহি খসে। 


তিন কুল নষ্ট হয় মিথ্যা সাক্ষ্যদোষে ॥ 
শ্ীরামের ব5চনেতে কহে সভাখণ্ড । 
গধিনীর উপরে উচিত রাজদগু ॥ 
চারিবেদ সর্বশাক্র তোমার গোচর। 

সাক্ষাতে গুনিলে প্রত, গরধিনী-উত্তর ॥ 
প্রলয হইল যবে সৃষ্টির সংহারে। 
স্থাবর জঙ্গম কিছু না ছিল সংসারে ॥ 
ভ্রিভুবন শুল্ক যবে, একা নিরঞ্জন । 
সেই নিরগ্তন হৈল স্ষ্টির কারণ ॥ 
জলেতে পৃথিবী ছিল, করিয়া উদ্ধার । 
পৃথিবী স্যক্তিয়া কৈল জীবের সঞ্চার ॥ 
বিষুঃনাভিপদ্ছে হৈল ব্রচ্জার উৎপত্তি । 
দেবাদি নরাদি স্ুষ্টি কৈল নানাজাতি & 
আগে জীব স্জিলেন, বুক্ষ হৈল পিছে । 
কিরূপে গৃধিনী আসি বসা কৈল গাছে ॥ 
গৃধিনী অন্য বলে লতার ভিতর । 
রাজ্দণ্ড অর্শে প্রভু গুধিনী-উপর ॥ 
সভামধ্যে মিথ্যা কহে, নাহি ধন্মতয়। 
গধিনীর প্রাণদণ্ড উপযুক্ত হয় ॥ 
দেবগণ কহে, রাম, করি নিবেদন। 
স্বাভাবিক গুধিনী যে নহে এই জন॥ 

' রয়েছে গুধিনী পক্ষী হয়ে ব্রহ্মশাপে। 
শাপহুক্ত কর পক্ষী, ন! মারিহ কোপে ॥ 
আরাম বলেন, কহ এর! কোন জন । 
ব্রহ্মশাপ ভোগ করে কিসের কারণ ॥ 

 দেবগণ কহে, এই ছিল যে রাজন্‌। 

| প্রত্যহ করাত লক্ষ ব্রাহ্ধণ-ভোজন ॥ 

| দেবে এক বিপ্র চুল পাইল অঙ্গেতে। 

( নৃপতিরে শাপ দ্বিজ দিলেন ক্রোধেতে ॥ 

' ব্রাঙ্ধণেরে মাংস দিয়া নষ্ট কৈলে ব্রত। 

' গ্ধিনী হইয়া বঞ্চ, খাও মাংস-রক্ত ॥ 

। শাপ শুনি নৃপতির বিরস বদন। 

॥ দ্বিজের চরণে ধরি করিল ক্রন্দন ॥ 

৬১৯ 





শাপ-বিষোচন প্রভূ, করহু এখন। 

কত দিনে হবে মোর শাপ-বিমোচন ॥ 
স্থবে তুষ্ট হয়ে বিপ্র কফিতে লাপিল। 
শপে মুক হবে বলি আস্মাস কিল ॥ 
রঘুবংশে জন্মিবেন বিষুঃ যেইকালে। 
শাপে যু হবে তুমি তারে পরশিলে ॥ 
ব্রক্ষশাপে পক্ষীযোনি হইল ভৃপতি। 
গধিনী বৃত্তান্ত এই শুন রঘুপতি ॥ 

বু ছুঃখ পেয়ে রাজার এতেক দুর্গতি। 
তুমি পরশিলে হয় পক্ষীর স্দগতি ॥ 
দেবতার বাক্য শুনি রাম রঘুমণি | 
গধিনীর দেহ স্পর্শ করেন তখনি ॥ 
পক্ষীদেহ পরিহুরি নিজ-দেহ ধরি। 
বিমানেতে ভূপ্তি চলিল ম্বগপুরী ॥ 
দিব্য রথে চড়ি রাজা গেল স্বর্গবাস। 
গাইল উত্তরকাণ্ড কৰি কৃত্তিবান ॥ 
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ঞ্রামেরে সম্ভঘিয়। যত দেবগণ। 
সকলে চলিয়। গেল অমর-্ুবন ॥ 
সৈন্সলহু রামচন্দ্র চলেন তখন । 
অগন্ত্যের বাটী গিয়া দিল দরশন ॥ 
অগত্ত্য-চরণ রাম করেন বন্দন। 
পাগ্য-অর্থ্য দিল। সুনি বসিতে আমন । 
যেই অলঙ্কার বিশ্বকণ্মীর নিশ্মাণ । 
দেই অলম্কার মুনি রামে দিল দান 
রাম বলে শুন যুনি এ নহে বিধান। 
ক্ষত্র হয়ে নাহি লয় ব্রাহ্মণের দান ॥ 
অগন্ত্য বলেন, রাম, শুন মোর বাণী। 
অবধান কর, কি ইহার কাহিনী ॥ 
সত্যযুগে বিধি এই ব্রাহ্মণের পুজা | 
ভ্রক্ষণেক পুজা করে ঘত ক্ষত্ররাজ। ॥ 


কুত্তিবাসী রামায়ণ 
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। স্বর্গে দেবরাজ করে দেবের পালন। 
পৃথিবীতে ক্ষত্ররাজা পালেন ব্রাহ্মণ ॥ 
লোকপাল অংশে ক্ষুপনামে ক্ষত্ররাজ। 
ল'য়েছিল! যত্ব করি ব্রাহ্মণের পূজা ॥ 
দেবরাজ বায় ক্ষভ্রিয়ে দিতে দান । 
লোকপাল-মধ্যে রাম তুমি সে প্রধান ॥ 
ক্ষন্রকুলে জন্ম তব বিষু-অবতার । 
তোমারে করিঙছে দান উচিত আমার ॥ 
তোমার শর়ার-যোখ্য এই অলঙ্কার । 
অলঙ্কার দিয়! মুনি কৈল। পুরস্কার ॥ 
আরাম বলেন, মুনি জিজ্ঞালি কারণ । 
কোথায় পাইলে ভুমি এই আতরণ ।: 
হেন অলঙ্কার নাহি সংসার-ভিতরে। 
কোথ। পেলে এই কত্র বল্হ আমারে ॥ 
অগস্থ্য বলেন, তবে গুন রঘুবর | 
সত্যযুগে তপ করি বনের ভিতর ॥ 
একেশ্বর তপ করি হর্ষ-অন্তর। 
ঘোর কাননেতে এক থাকি নিরস্তর ॥ 
সে বনের %$ণ কত কহিতে না পারি। 
চারি ক্রোশ পথ যুড়ি আছে এক পুরা ॥ 
পুরীখান দেখি তথা অতি-মনোহর। 
অনাহারে তপ আমি করি নিরস্তর ॥ 
মনোহর সরোবর বনের তিতরে। 
নিত্য শিত্য মান করি সেই সরোবরে ॥ 
একদিন প্রভ্যুমেতে করি গাত্রোথান। 
সরোবর তীরে যাই করিবারে স্নান ॥ 
আশ্চধ্য দেখিনু অতি গিয়! সেই ঘাটে । 
শব এক পড়ে আছে সরোবর তটে ॥ 
& মড়া হয়ে ক্ষয় নাহি, অতি মনোহর | 
[| বিষু-অধিষ্ঠান যেন পরম-হুন্দর ॥ 
' চন্দ্রের কিরণ প্রায়, সুধ্য হেন জ্যোতি । 
অতি মনোহর শব হুন্দর মুরতি ॥ 
হেনজন নাহি তথ। জিজ্ঞাপি কারণ । 


দি এব রূপ দেখিয়া! বিস্মিত ছেল মন ॥ 
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সেই শব রূপ আমি করি নিরীক্ষণ । 
হেনকালে অমর আইল। একজন ॥ 
স্থবর্ণের রখখান বহে রাজহংসে। 
লসাতশত দেবকম্য। পুরুষের পাশে ॥ ূ 
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেছ পূরে বাশী। 
আইলেন অবন্ীতে অমর-নিবাসী ॥ 

সেই সরোবর-জলে অঙ্গ পাখালিল। 
স্থগন্ধি চন্দন দিয়! অঙ্গশোভা কৈল ॥ 
সেই মড়। ল”য়ে তিনি করিয়া ভক্ষণ । 
হরধিতে রথে গিয়। কৈল! আরোহণ ॥ 
রথে আরোহণ করি স্বর্গবাসে যায়। 
হেন্কালে যোড়ছাতে জিজ্ঞ।লিনু ভায় ॥ 
দেবরথে চড়িম়াছ দেব-অবতার। 

দেবতা হইয়া! মড়! করিলে আহার ॥ 
ইঞার বৃত্তান্ত মোরে কহ দেখি শুনি। 
কছিতে লাগিল মোরে করি যোড়পাপি ॥ 
স্বর্গরাজ-পুজ আমি দৈত্য দাম ধরি । 
শিতৃ বিদ্যমানে আমি স্বর্গে রাজ্য করি ॥ 
স্রগবাসে গেল পিত। কতদিন পরে । 
রাজ্যভার দিয়া আমি কনিষ্ঠ সোদরে ॥ 
অনাহারে তপ আমি করিনু বিস্তর । 
স্বর্গ প্রাপ্তি হৈল মোর তাঞ্জি কলেবর ॥ 
গ্লুধা তৃষ্ণা হেলে আমি সছিতে না পাপ্সি। 
জিজ্ঞাসিনসু বিরিঞ্িরে করযোড় কর্সি। 
স্বর্গপুরে আইলাম তপশ্যার ফলে! 
ক্ুধানলে সতত আমার অঙ্গ স্বলে ॥ 

ব্রন্ধ। বলিলেন, ভুগ্জ আপন'র ফল। 
ক্ষুধার্তেরে তুমি নাহি দিলে অন্মজল ॥ 
যান! দেয়, তাছ পায় বেদের লিখন । 
আপনি ভাবিষ! রাজা, বুঝছ এখন ॥ 
আপন করিলে তুষ্ট ভোজন্র আশে । 
নিজ অঙ্গ খাও তুমি মনের হ্রষে ॥ 

ন। পচিবে, না গলিবে, মধুর হ্স্থাদ। 


] 
া 


সে শরীর থাইলে ঘুচিবে অবস!দ ॥ নি 


উত্তরকাণ্ড 
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বরঙ্গার মুখধেতে "নি এতেক বচন । 
এতেক দুর্গতি মোর খণ্ডন কারণ ॥ 
কাতরে কছছিনু ধরি ব্রহ্মার চরণে । 

এই ছুঃখ-আঅবসান হবে কত দিনে ॥ 
অক্ষ! কহিলেন, কথ! শুনহ রাজন ॥ 
বেমতে হইবে তব পাপ-বিমোচন। 
য'বে তপ করিতে অগসন্ত্য যুনিবর ॥ 
শিদাঘ-সময়ে তপ করে একেশ্বর ॥ 
তোমার সহিত তার হবে দরশন | 
ভারে দান দিলে তব পাপ-বিষোচন ॥ 
বহু তপ করিয়াছ, না করিলে দ্ান। 
অগন্ট্যেরে দান দ্রিলে পাবে পরিত্রাণ ॥ 
মে অবধি মড়ার শরীর খাই আমি । 
এছেন পাপেতে যদি রক্ষা! কর তুমি ॥ 
চারি যুগ মড়া খাই বিধির বচনে। 
আাজি শুভ দিন মম তধ দরশনে ॥ 
তোমা-ৰিনা আমর নাহিক জন্য গতি। 
ভুমি ত্রাণ করিলে আমার অব্য'হতি ॥ 
কূপ কর মুনিবর, করি পরিহার । 

তুদ্ম দান নিলে হয় আমার উদ্ধার ] 
স্কততিবশে দান আমি করিনু গ্রহণ | 
অঙ্গ ছেতে খসাইয়া দিল আভরণ ॥ 
তার ছ্বান লইলাম এই সে কারণ। 
স্বতদেহ নষ্ট তার হুইল তখন ॥ 
অনাথের নাথ তুমি, অগতির গতি । 
তোমারে এ দান দিলে আমার মুকতি ॥ 
মোরে দান দিয়ে রাজা পাইয়াছে ত্রাণ। 
মম পরিন্তরোণ হয় তুমি নিলে দান ॥ 


॥ অগস্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হছাস। 
[| কহ কহ বলি রাম করেন প্রকাশ ॥ 


৮০০০০ 


৩২৯ 





টি স্স্সস্ট্পরসি্সপস ত্র সি এসিপাস্সিপী তি পিসি সিিসপসিস্স্সিা প্রি টি পি সিস্ট তস্টসিপিসঅিতিসপিরা স্লিপ পরস্পর সিসি 


কম্। বলে, শুন রাজা, নিবেদন করি। 
শুক্রমুনি-কম্য। আমি অবজ্ঞা নাম ধরি ॥ 
মোর পিতা হয় তব কুলপুরোহিত । 


৬ দগডধরারণোর বৃত্তান্ত ও আমার সহিত রঙ্গ না হয় উচিত ॥ 

বিদর্ভ দেশেতে রাজা শ্বেত নরেশ্বর । রাজা বলে, তব রূপে প্রাণ নাহি ধরি । 
বনমধ্যে তপ রাজা করে নিরস্তর ॥ প্রাণ রক্ষা! কর মোর, শুন লো! হুমন্দরী ॥ 
সে বনেতে জন্তু নাই, কিসের কারণ। আমার রমণী হৈলে হব তব দাঁস। 
এমন আশ্চর্য বন শতেক যোজন ॥ তোমা-বিনা আর নারী না লইব পাশ ॥ 
মুনি বলিলেন, রাম, তব পূর্বব-বংশে । শত শত মহাদেবী করে দিব দাসী । 
রাজ! ছিল নল নামে বিদর্ডভের দেশে ॥ সর্ব নারী জিনি হছবৰে আমার মহিষী ॥ 
পৃথিবী-বিখ্যাত রাজা ধন্মে রাজ্য করে। | বদি নাহি শুন কন্কা, আমার বচন। 
তার পুক্র হইল ইক্ষাকু বাম ধরে ॥ বলে ধরি শুঙ্গার করিব এইক্ষণ ॥ 
ইক্ষাকু হইতে সুর্ধযবংশের প্রচার । রাজার বচন শুনি ক্রোধে বলে অব্জ।। 
পৃথিবী-ভিতরে কারো নাহি অধিকার ॥ মোরে বল করিলে মরিবে তুমি রাজা ॥ 
সত্য করাইয়া রাজ! পুজে রাজ্য দিল। মোরে বল করিলে পিতার মনস্তাপ । 
তপস্যা! করিয়া রাজা স্বর্গবাসে গেল ॥ ং₹শে মরিবে রাজা, পিতা দিলে শাপ ॥ 
ইক্ষাকু-কনিষ্ঠ পুত্র হইল পাধগু। আমার পিতার আগে লহ অনুমতি । 
ছুরাচার দেখি রাজ নাম দিল দণ্ড ॥ তবে আমি তব সঙ্গে করিব পিরীতি ॥ 
সূর্যযবংশে জম্মি দণ্ড করে অনাচার । রাজা বলে, তব পিতা আসিবে কখন। 
পর্ধধত মাঝারে তারে দিল রাজ্যভার ॥ তদবধি ধৈর্য্য নাহি ধরে মোর মন ॥ 
ঝষ্যশৃঙ্গ পর্বতে সে দণ্ড রাজ্য করে। তোমা-বিন। আর মম মনে নাহি আন। 
মধু নামে পুরী তথা বসাইল পরে ॥ পায়ে ধরি কম্য1, মোরে দেছ রতিদান ॥ 
রচিয়। বিচিত্রপুরী দণ্ড নরেশ্র। প্রাণরক্ষা কর মোরে দিয়া আলিঙ্গন । 
ইন্দ্রের অধিক হৃখ ভুঙ্জে নিরস্তর ॥ তব আলিঙ্গন-বিনা না রহে জীবন ॥ 
স্থখেতে থাকিতে তায় দেবতা পাষগু । যোড়ছাতে ভূপতি পড়িল কন্ঠা-পায় । 
শুক্রের বাটাতে গেল একদিন দণ্ড ॥ সম্মতি ন! দেয় কন্তা, অশেষ বুঝায় ॥ 
অব্জ| নামেতে এক শুক্রের কুমারী । দৈবের নির্ববন্ধ, কন্ত। নৃপে দেয় গালি। 
পুল্প তুলিবারে এল পরমাস্থন্দরী ॥ বলে ধরি শুঙ্গার করয়ে মহাবলী ॥ 
রূপে আলো! করে কন্য। সুখে তুলে ফুল। $ হাত পা আছাড়ে কন্যা, আলুলিত' কেশ। 
কন্তারে দেখিয়! রাজ হইল ব্যাকুল ॥ | শুঙ্গার সহনিতে নারে, যন্ত্রণা অশেষ ॥ 
দেখিয়া কন্তার রূপ কামে অচেতন । ৷ শূঙ্গারেতে শুক্র-কম্তা কাতর হুইল। 
হস্তেতে ধরিয়া কহে মধুর বচন ॥ ' এতেক দেখিয়া রাজা সত্বরে ছাডিল ॥ 
কাহার যুবতী তুমি, কন্যা বল কার। | শৃঙ্গার করিয়। দণ্ডরাজ। গেল ঘর। 


অবশ্য কহিবে মোরে সত্য সমাচার ॥ 8 কোথা পিতা বলি কণ্ঠ! কান্দিল বিস্তর ॥ 
৬ 


সিস্ট সপ 


আইলেন শুক্র!চাধ্য লয়ে শিষ্যগণ। 
হেটমাথ। করি কন্যা করিছে ক্রন্দন ॥ 


কান্দিতেছে অব্জ। কম্য।) সম্মুখে দেখিল । 


ধ্যানস্থ হইয়। মুনি সকলি জানিল ॥ 
ক্রোধেতে হুইল মুনি যেন অগ্নিশিখা । 


গুরুকন্যা হরে রাজা, না করে অপেক্ষা ॥ 


অভিশাপ দিল মুনি সহ-শ্ষ্যগণে। 
পুড়িয়। মরুক রাজা অগ্নি-বরিষণে ॥ 
অগ্নিবৃষ্টি রাজ্যেতে হইল সাত রাতি। 
সবংশে পড়িয়া মরে দণ্ড নরপতি ॥ 


ঘোড়া-হাতী পুড়ে, আর যতেক ভাগার। 


শতেক যোজন পুড়ি হইল অঙ্গার ॥ 
সবংশেতে দণগুরাজা হইল বিনাশ। 
শুক্রমুনি বলিলেন ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ॥ 
ব্রহ্মশাপে শত যোজন নাছিক বসতি । 
দগারণ্য বলিয়! সে বনের খেয়াতি ॥ 
ব্রহ্গশাপে নাহি পশু-পক্ষী মুনিগণ | 
বশের বুণ্ভান্ত এই রাজীবলোচন ॥ 
উপনীত হেল সন্ধ্যা বেলামবসানে। 
ভ্রইজন করিলেন সন্ধা! সেইস্থানে ॥ 
মিষ্টন্-ভোজন মুনি করাইলা রামে। 
সেহ দিন বঞ্চে বাম মুনির আশ্রমে ॥ 
রজনী-প্রভাতে রাম মাগিয়া মেলানি। 
মুনিরে প্রণমি কহে স্থমধূর বাণী ॥ 
তোমা-দরশনে মোর মফল জীবন। 
আরবার দেখি যেন তোমার চরণ ॥ 
মুনি বলে, রাম, তব মধুর বচন। 
তোমার বচনে ভুষ্ট যত দেবগণ ॥ 
অনাথের নাথ তুমি, অগতির গতি। 
তোমা-দরণনে বড় পাইলাম প্রীতি ॥ 
মুনির চরণে রাম নমস্কার করি। 
উপনীত হেল গিয়া অযোধ্যানগরী ॥ 
শুনিলে রামের গুণ দিদ্ধ অভিলাষ । 
গাইল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥ 


উত্তরকাগ্ 
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গুশ্রীরামের অশ্বমেধ ঘজ্জর করিবার সংকম্প ও 
সভা করি বসিলেন কমললোচন । 
ভরত-শক্রন্স আমি বন্দিল চরণ ॥ 
রাম কছে, ভরত লক্ষ্মণ শক্রবন | 
শুন সবে একমনে আমার বচম ॥ 
ব্রহ্মবধ করিয়া! করেছি মহাপাপ। 
সে-কারণে পাই আমি বড় মনস্তাপ ॥ 
রাজসুয় যজ্ঞ আমি করিব এখন | 
তাহার উদ্ভোগ কর ভাই তিনঙ্ন ॥ 
এত শুনি তিন ভাই করে হাহাকার । 
পলাজসুয়-যজ্জে হয় সবংশে সংহার ॥ 
পূর্বে রাজমুয কৈলা রাজা শশ্ধর | 


৷ গুহ-পক্ষী পুড়ি লোক মরিল বিস্তর ॥ 


রাজসুয়-যজ্ৰ কৈল দেবতা! বরুণ । 

মরিল মকরমণস্থা পুড়ি সেকারণ ॥ 
রাজসুয় যজ্ঞ কৈল দেব পুরন্দর | 
হরাহর যুদ্ধ তাহে হইল বিস্যবু ॥ 
সগর-নৃপতি পূর্বববংশেতহ ভোমার | 
পৃথিবীর রাজা ছিল গুণে বশ যার ॥ 
রাজসুয়-ঘজ্ভ কল সেই মহাপয। 

বংশ মঙ্গাইল, শেষে আপন লংশয় ॥ 
ভরতের বাক্যে, রামে ল'গে চমণ্কার | 
ভরত রামের প্রতি কছে আরবার ॥ 
হুরিশ্চত্্র নামে রাজা তব পৃর্বববংশে | 
রাজ্য যজ্ঞ করি ছুঃখ পার শেষে ॥ 
রাজ। হরিশ্চন্দ্র দান করিয়া পৃথিবী । 
বিক্রয় করিল পুভ্র-মাদ মহাদেবী ॥ 
রাজ্য ছাড়ি হরিশ্চন্দ্র যায় বারাণসী | 
দক্ষিণ। চাহিল তারে বিশ্বামিত খষি ॥ 
দণ্ডের আঘাতে মুনি করিল তাড়না । 
স্্রী-পুজ বেচিষী রাজ! দিলেন দক্ষিণা ॥ 


৫৫ 
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উত্তরকাণ্ড 


শিস এসি ০ এস 


অশ্বমেধ যজ্ঞ যদি হেল অবসান। 
ব্রহ্মবধ পাঁপ নাহি থাকে সেই স্থান ॥ 
এক অংশ ব্রহ্মবধ জলোপরি ভাসে । 
আর অংশ ব্রহ্মবধ বৃক্ষোপরি বৈসে ॥ 
আর অংশ ব্রহ্মবধ নারী রজংস্বল! | 
অগ্নিরূপে পাতালে সান্ধায় এক কলা ॥ 
চারি ভাগ ব্রহ্মবধ রহে চারি স্থান । 
ব্রহ্মবধ-পাপে ইক পাইলেন ভ্রাণ ॥ 
ব্রহ্মবধ পাপ নাশে অশ্থমেধতেজে । 
রাজসুগ-যজ্ঞ কৈলে সবংশেতে মজে | 
সারের কর্তা তুমি, পালিছ সংসার । 
রাজসুয়-যন্ কৈলে সকলি-লংহ।র ॥ 
রাজসুয যজ্ছে ছিল শ্্ীরামের মন। 
অশ্বমেধ যজ্জে মতি দিল সর্বজন ॥ 
রাম বলে, রাজসুয ষজ্ঞে ছিল মন। 
তোম। সবাকার বাক্যে করিগু বর্জন ॥ 
ভাল যুক্তি সভামধ্যে কহিল লক্ষণ । 
অশ্বমেধ করিতে হইল মোর মন ॥ 
2 


গ ইনা রাজারবুনান্ত 

প্রজাপতি নৃপতির পুজ্র গুণধর । 
ইলা-নাম ধরে সেই রাজ্যের ঈশ্বর ॥ 
সর্ববগুণ ধরিয়া! সে প্রজাগণে পালে। 
সর্ববগুণ সম পূজ্য পৃথিবীমণ্ডুলে ॥ 
হদ্দিন প্রবেশে যবে এল মধুমাস। 
স্বগ মারিবারে গেল পর্ববত-কৈলাস ॥ 
কৈলাসের প্রাস্তভাগে বন মনোহর । 
পার্বতী লইয়া! কেলি করেন শঙ্কর ॥ 
পার্বতী সহজে নারী, শিব হ,য়ে নারী । 
মনের আনন্দে হে জলকেলি করি ॥ 
মছেশের শাপ তথ আয়ে এমনি । 
জলন্ত বনজজ্ত হ»য়েছে রমণী ॥ 





| 
ৰ 
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৬ 


ঞ& 


পুরুষম-মাজ্রেতে কেহ নাহি সেই বনে। 
পার্বতী শঙ্কর কেলি করেন ছু'জনে ॥ 
জলকেলি ছু'জনে করেন কুতৃহলে। 
ইল! রাজ! সেই বনে গেল হেনকালে ॥ 
ইল! রাজ! উপনীত তাহার সমীপে । 
গতমাত্রে নারী হৈল শঙ্করের শাপে॥ 
যত অনুচর ছিল রাজার সংহতি । 
পৈল্ক-সেনাপতি সবে হুইল স্ত্রীজাতি ॥ 
দেখিয়া! রমণীজাতি হত অনুচরে । 

লজ্জ1] পেয়ে ইল রাজ! আপন! পাসরে ॥ 
সর্ববাঙ্গ বলনে ঢাকে হইয়া সত্রীজাতি । 
শন্করের চরশেতে কৈল বহু স্ততি ॥ 

উঠ উঠ বলিয়। ডাকেন মহেশ্বর | 

পুরুষ করিতে নারি চাহ অন্ঞবর ॥ 
স্রীজাতি লইয়া আমি করি জব্সকেলি। 
মেরে লজ্জ। দিতে কেন এখানে আইলি ॥ 
তোর সঙ্গে আলিয়াছে যত জনুচর। 
পুরুষ হইয়া সবে যাক্‌ নিজ ঘর ॥ 

পুরুষ হইয়া! সবে চলি যাক দেশে। 
তুমি থাক নারী হয়ে আপনার দোষে ॥ 
শুনি রাজা মহেশের নিষ্ঠুর বচন । 
পার্ববতীর পায়ে ধরি করিল রোদন ॥ 
পার্বতী বলেন, মম বাক্য নছে আন। 
মাসেক পুরুষ হবে, কল্সিব বিধান ॥ 
মাসেক পুরুষ হবে, না হবে জন্যথা । 
মন দিয় শুন তবে বলি এক কথা ॥ 

যে মাসে পুরুষ হবে রবে সেইখানে । 
নঞ্পী হ'লে সে কথ! বিস্মৃত হবে মনে ॥ 
যে যে মাসে পুরুষ হইবে নরপতি । 
রমণী-মাসেতে তাহু। হইবে বিস্মৃতি ॥ 
পুরুষ হুইয়! রাজা গেল নিজ দেশে। 
নারী হয়ে আরবার বনেতে প্রবেশে ॥ 
পুরুম হুইল রাজ সহ-অনুচর । 

রমণী হুইয়। রাজ! ভ্রমে একেম্বর ॥ 





। রিপসি এিসত ০৯ তোপ্সর 


উত্তরকাণ্ড 


অশ্বমেধ যজ্ঞ যদি হৈল অনসান। 
ব্রক্মবধ পাঁপ নাহি থাকে সেই স্থান ॥ 
এক অংশ ব্রহ্মবধ জলোপরি ভালে। 
আর অংশ ব্রঙ্গবধ বৃক্ষোপরি বৈসে ॥ 
আর অংশ ব্রহ্ষমবধ নারী রজঃস্বল। ৷ 
অগ্নিরূপে পাতালে সান্ধায় এক কল ॥ 
চারি ভাগ ব্রহ্মবধ রহে চারি স্থান। 
ব্রহ্মবধ-পাপে ইন্দ্র পাইলেন ত্রাণ ॥ 
ব্রহ্মবধ পাপ নাশে অশ্থমেধতেজে । 
রাজসুগ্র-যজ্জঞ কৈলে সবংশেতে মজে ॥ 
ংসারের কর্তা তুমি, পালিছ সংসার । 
রাজসুয-যজ্ঞ কৈলে সকলি-সংহ।র ॥ 
রাজসুয় যে ছিল ভ্রামের মন । 
অশ্বমেধ যজ্জঞে মতি দিল সর্বজন ॥ 
রাম বলে, রাজসুয় যজ্ঞে ছিল মন। 
তোম। সবাকার বাক্যে করিগু বর্জন ॥ 
ভাল যুক্তি সভামধ্যে কহিল লক্ষমণ । 
অশ্বমেধ করিতে হইল মোর মন ॥ 
কোন 


৬ ইনা রাজারবুদাস্ত ও 

প্রজাপতি নৃপতির পুজ্র গুণধর । 
ইলা-নাম ধরে সেই রাজ্যের ঈশ্বর ॥ 
সর্ববগ্ূণ ধরিয়! সে প্রজাগণে পালে । 
সর্ববগুণ সম পৃজ্য পৃথিবীমগ্ডলে ॥ 
হদিন প্রবেশে যবে এল মধুমাস। 
স্বগ মারিবারে গেল পর্বরবত-কৈলাস ॥ 
কৈলাসের প্রাস্তভাগে বন মনোহর । 
পার্বতী লইয়া কেলি করেন শঙ্কর ॥ 
পার্ববতী সহজে নারী, শিব হয়ে নারী । 
মনের আনন্দে ্নোহে জলকেলি করি 
মহেশের শাপ তথা আছুয়ে এমনি । 
দারদা বনজজ্ত হয়েছে রমণী ॥ 
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পুরুম-মাজ্রেতে কেহ নাহি সেই বনে। 
পার্ববতা শঙ্কর কেলি করেন ছু'জনে ॥ 
লকেলি ছু'জনে করেন কুতৃহলে। 
ইল রাজ! সেই বনে গেল হেনকালে ॥ 
ইল রাজা উপনীত তাহার সমীপে । 
গতমাত্রে নারী হৈল শঙ্করের শাপে ॥ 
যত অনুচর ছিল রাজার সংহতি । 
নৈল্ক-সেনাপতি সবে হুইল স্ত্রীজাতি ॥ 
দেখিয়া! রমণীজাতি হত অনুচরে । 

লজ্জ1 পেয়ে ইল! রাজ! আপন! পাসরে ॥ 
সর্ববাঙ্গ বলনে ঢাকে হইয়া আ্রীজাতি। 
শন্করের চরশেতে কৈল বহু স্ততি ॥ 

উঠ উঠ বলিয়া! ডাকেন মহেশ্বর । 

পুরুষ করিতে নারি চাহ অন্কবর ॥ 
স্রীজাতি লইয়া আমি করি জঙ্সকেলি। 
মেরে লজ্জ! দিতে কেন এখানে আইলি ॥ 
তোর সঙ্গে আলিয়াছে যত জনুচর। 
পুরুষ হইয়া সবে যাক্‌ নিজ ঘর ॥ 

পুরুষ হইয়া! সবে চলি যাক দেশে । 
তুমি থাক নারী হ'য়ে আপনার দোষে ॥ 
শুনি রাজ! মহেশের নিছুর বচন। 
পার্ববতীর পায়ে ধরি করিল রোদন ॥ 
পার্বতী বলেন, মম বাক্য নছে আন। 
মাসেক পুরুষ হবে, কল্সিব বিধান ॥ 
মাসেক পুরুষ হবে, না হবে অন্যথ| | 
মন দিয়া শুন তবে বলি এক কথ ॥ 

যে মাসে পুরুষ হবে রবে সেইখানে । 
নঞপ্রী হ'লে লে কথ! বিস্মৃত হবে মনে ॥ 
যে যে মাসে পুরুষ হইবে নরপতি | 
রমণী-য়াসেতে তাহা হইবে বিস্মৃতি ॥ 
পুরুষ হুইয়! রাজা গেল নিজ দেশে। 
নারী হয়ে আরবার বনেতে প্রবেশে ॥ 
পুরুম হইল রাজ। সহ-অনুচর । 

রমণী হুইয়। রাজ ভ্রমে একেশ্বর ॥ 
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খতেক শুনিয়া যত সভাজন হাসে। 
নারী কয়ে কেমনে বঞ্চিল একমাসে ॥ 
পুরুষ হুইয়। পুনঃ কিরূপেতে বঞ্চে। 
এহেন দারুণ শাপ কতদ্দিনে ঘুচে ॥ 
রাম বলে, রাজ! নারী হৈল যেই মাসে। 
লজ্জিত হুইয়। গিয়া! কাননে প্রবেশে ॥ 
বনের ভিতরে আছে ব্রহ্ম জলাশয় । 
তথা তপ করে বুধ চন্দ্রের তনয় ॥ 
করেন কঠোর তপ বুধ মহাশয় । 
পৃশিমার চত্দ্র যেন হয়েছে উদয় ॥ 

রমণী দেখিয়া! বাড়ে পুরুষের রঙ্গ । 
বুধ-হেন তপস্বীর হেল তপোভঙ্গ ॥ 
ইলারে সম্ভাষে বুধ, কামে অচেতন। 
কার কন্ত! একাকিনী করিছ ভ্রথণ ॥ 
চক্রের কুমার আমি, বুধ নাম ধরি। 
তোমার জূপেতে শ্রাণ ধরিতে ন] পারি ॥ 
বুধবাক্য শুনিয়া ইলার হল হাস। 
বুধের সহিত বনে বঞ্চে এক মাস ॥ 
পুরুষের অষ্টগুণ কামার্ধা স্ত্রীলোকে । 
বুধের সঙ্গেতে রছে শুঙ্গার-কৌতুকে ॥ 
কেলিরসে মাসেক হইল অবশেম। 
হইল পুরুষ-মাস রাজার প্রবেশ ॥ 

না জানে এ-সব তত্ব চন্দ্রের কুমারে । 
আরবার তপ করে সরোবর-তীরে ॥ 
আপনার রাজ্য রাজার হৈল স্মরণ। 
পুক্র কম্য! জায়! ভাবি করিছে রোদন ॥ 
বনবিদ্ধ্য-নামে পুক্র আছয়ে আমার । 
শিশু হয়ে ক্লমনে পালিছে ব্লাজ্যভার ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে তার গত একমাস। 
নারীরূপ হয়ে গেল চন্দ্রপুজর-পাশ ॥ 
পরমাহ্থন্দরী ইল! হ'যেছে যুবতী । 
রাত্তিদ্দিন কেলি করে বুধের সংহতি ॥ 
দিবানিশি রঙ্গরসে দৌছে কেলি করে। 
কতদিনে গর্ভ হেল ইলার উদরে ॥ 


কাঁত্তবাসী রামায়ণ 





এক মাসে স্ত্রী হয় পুরুষ আর মাসে। 
পুরুষ-মাসেতে নাহি যায় বুধ-পাশে ॥ 
ইল!-লঃয়ে গেল বুধ আপন ভবনে । 
দেখিয়া ইলার রূপ সখী মনে মনে। 
হইল পুরুষ মাস আর মাসে নারী । 
ইল! লঃয়ে ক্রীড়ে বুধ আপনার পুরী ॥ 
রঙ্গরসে ভূপতির এক মান গেল । 
পুরুষ-মাসেতে রা” স্থানাস্তর হৈল ॥ 
নয় মাসে এক পুজ প্রসবিল। ইলা । 
পর্মস্থন্দর পুজ্জ রূপে শশীকলা ॥ 
পুরুরব। নাম তার, হৈল মহাতেজ! । 
শ্রাদ্ধকালে বিপ্রভাগে করে ধার পুজা ॥ 
আরবার পুরুষ হইল দশমাসে। 
এ সকল কথা বুধ ন। জানে বিশেষে ॥ 
একাদশ মাসে আরবার হেল নানী । 
বুধের সহিত বঞ্চে হইয়। সুন্দরী ॥ 
 বারমাসে পুরুষ হহল আরবার। 
। পুরুষ দেখিয়া! বুধে লাগে চমৎকার ॥ 
1 জিজ্ঞাদিতে ইল! রাজা দিল পরিচয় ॥ 
পুরুষ জানিয়া বৃধে ঘ্বণা বড় হয় ॥ 
৷ পুরুষে রমণী-জ্ঞানে করেছি বিহার । 
| উপযুক্ত প্রায়শ্চিত কি করি ইহার ॥ 
 দ্বিজরাজ চক্দ্র, বুধ তাছার নন্দন । 
| আদেশেতে আইল যতেক মুনিগণ ॥ 
মুনিগণ লয়ে বুধ করিল! যুকতি। 
ূ কিরূপেতে ইল! রাজা পাইবে নিষ্কৃতি 
। আমি কিসে পরিভ্রাণ পাৰ এই পাপে। 
| বিবরিয়। যুনিগণ, কহত স্বরূপে ॥ 
॥ মুনিগণ কহে, শুন চন্দ্রের কুমার । 
| অজ্ঞানে করেছ কণ্ম, কি পাপ তোমার ॥ 
৷ অস্থমেধ-যাগে তুষ্ট সকল অমর । 
 অশ্বমেধ যাগ কর, ইল! পাবে বর ॥ 
| শঙ্গরের শাপে ইলার এতেক ছর্গতি। 
ঢা শঞ্চর সম্তষ্ট হলে পাবে অব্যাহতি ॥ 
খঠঙ্ত 


সপ্পপসপ্পিপপ পপ পপ পাপ শশী শী 


পিসি পিসি 





শি রি 





পপ বলে, মুক্তি বটে, না করি নিসেপ | 
পাপের আতঙ়্িমে হল করে অশ্মেপ ॥ 
আপাঁশ আইল। শিব নত দেখিবারে। 
হল রাজ! প্ুরুল হইল শিববরে ॥ 
মন্দ সাঙ্গ করি স্ব করেন বিস্যর। 
কুষ্ট হয়ে হলারে মহেশ দিলা বর ॥ 
পুরন হইয়া গেল রাজ্যে আপনার । 
মানন্দে আপন রাজ্য করে আরবার ॥ 
শক্করের বরে তার বাড়িল সম্পদ । 
মন্ভতফলে ভূপতি হইল নিরাপদ ॥ 
শ্রীরামের মুখে শুনি ইলার চরিত্র । 
ভরত-লম্মণ দ্োহে হবেতে যোহিত ॥ 
কুত্তিবঝাস-পণ্ডিতের অন্ত বচন । 
গাইল উভরকাণ্ডে গীত রামামণ ॥ 
হাটি 


ও শ্রীরামের অস্মমেধ ঘজ্জ আরম্ভ ৬ 

রাম বলে, অশ্বমেধ করিলাম সার। 
শ্বমেধ-যজ্জঞধলম ফল নাছি আর ॥ 
কঞিলেন এত যদ্দি কমললোচন । 
শুনিয়া সম্মুষ্ট হৈল। ভরতলক্ষমণ ॥ 
নজ্ক করিবেন, রাম ব্রহ্ম! হরফিত | 
গাক দিয়। বিএকন্মে আনিলা স্বরিত ॥ 
ব্রহ্ষ। বলে, বিশ্বকম্মা, কর সংবিধান । 
শীরামের যজ্স্থান করহ নিশ্মাণ ॥ 
১লিলেন বিশ্রকম্ম। ব্রহ্মার বচনে। 
হরত লঙ্গমণ দেহে আছেন যেখানে ॥ 
েহখ।নে বিশ্বকণ্ম। করিল গমন। 
হরমিত বিশ্বকশ্মে দেখি দুইজন ॥ 
নানা পত্র আনি দিল বিশ্বকম্মা স্বান। 
বিশ্মকম্মা যক্ষশাল! করেন নিম্মাণ ॥ 
ভরত-লন্ষ্মণ-ঠাট ছুই অক্ষেবহিণী। 
ভাগার হইতে রত্ব বহিযা যে আনি ॥ 


পিপি পোস্ট শি এ 


। প'ভু ও প্রবাল রত্র শুনে যেই দেশে। 
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সর্পনদন বি গানে ৮ক্ষুর নিমিলে ॥ 


| পিল মণিমাণিক্যাদি প্রবাল বিস্কর | 


বিছকশ্ম। মঙ্্কুণ্ নিশ্মাম সর ॥ 


 ক্লুপ্ু চারি-ঘোজন লে আড়ে পরিসর | 

| কু ণ্ চারি নোজন মে উভে দীনতর ॥ 

। করিল মে'জন ছয় কুণ্ডের মেখল! | 

। দ্বাদশ যোজন গর বান্ধে ঘ্ভ্রশালা ॥ 

৷ দধি-ভ্ুদ্ তের করিল সরোবর । 

। তিল মব পান্ত যুগে তিন কোটি ঘর ॥ 

। সোণার প্রাচীর ঘর স্বণ-আওয়ারী। 

: স্বণ নাট্যশাল। বান্ধে স্তন্ত সারি সারি ॥ 


ইন্দ-আাদি করিয়া মতেক দেবগণ। 
মচ্ছবর দেখিতে করিল আগমন ॥ 
দেখিতে আদিবে যজ্ঞ পৃথিবীর রাজা । 
ব্রঙ্গা আদি করিয়! যতেক আছে প্রজা ॥ 
দেখিতে আসিবে যজ্ঞ পৃথিবীর মনি । 
51 সবার ঘন্ন করে মুকুতা গাথনি ॥ 
শী যোজনের পথ করে আয়তন । 
তাহাতে বিচিত্র কুণ্ড করিল গঠন ॥ 
এক ম'সে পুরীখান করিল নিম্মাণ | 
বিশ্বকম্ম। চলি! গেলেন নিজ স্থান ॥ 


ইন্দ মম বরুণ যজ্জের হৈল হোতা । 


হইল যহ্ছ্ধের অগ্নি আপনি বিধাতা ॥ 
বড় ঝড় যত মুনি আছেন ভুবনে । 

একে একে সব মুনি আইল সেস্থানে ॥ 
গমদগ্রি আইল শার্গব পরাশর। 

সবণ কশ্যপ ছুই এল ষুন্ব্র ॥ 

ভর্দ্ধাজ হস্তদীঘ এল শীঘ্বগতি । 

আহ'ল হুূর্ববাসা খুনি বড় ক্রোধমতি ॥ 
আইলা আস্তিক মুনি গৌতম ব্রাঙ্গণ। 
মৎস্যকণ আইল ঝধষি সঙ্গোপন ॥ 


' পর্বত হইতে এল দক্ষ মহামুনি। 


ঢা আইল এঁধিক কুশধবজ মহাজ্ঞানী ॥ 


৬৭ 





বিষুগ্পদ মুনি এল ওর্বব ও চ্যবন। 
সনাতন সনক আইল ছুইজন ॥ 

করিল শাগ্ডিল্য গর্গমুনি আগুলার । 
আইল কপিল মুনি বিষু-অবতার ॥ 
জৈমিনি দধীচি মুনি এল শরভঙ্গ । 
চিত্রবিক কৌশিক যে আইল মাতঙ্গ ॥ 
আইল দেবধি যত পরম-আনন্দ। 
বিভাগ্ডক খধ্/শুঙ্গ আর. শতানন্দ ॥ 
বিশ্বশ্রবা আইলেন আর জহ্,মুনি। 
পৃথিবীর মুনি এল অপূর্বধ কাছিনী ॥ 
যত মুনি আইলেন, নাম নাহি জানি। 
আইলেন আদি কবি বালীকি আপনি । 
মুনিগণ সকলে করিল বেদধ্বনি । 

যজ্জ করিবারে রাম বৈসেন আপনি ॥ 
সস্ত্রীক হুইয়। যজ্ঞ করে এই স্থানে । 
স্বর্নীতা আনিল যে শাকের বিধানে ॥ 
সর্বত্র হইল সে যজ্ঞের নিমজুপ। 
পান্রাপাজ্র সে যজ্ঞে আইল সর্বজন ॥ 
স্থগ্রীব-অঙ্গদ-আদি শাখামগগণ । 
মহেক্ছ দেবেজ্দ্র আর হৃষেণপ-নন্দন ॥ 
শরভ কুমুদ আর মন্ত্রী জান্বুবান। 

নল নীল আইলেন বীর হনুমান ॥ 
সাগরের পার গেল এই নিমন্দণ। 
তিন কোটি জ্ঞাতিসহ এল বিভীষণ ॥ 
দেশে দেশে চলিল যজ্ছের নিম । 
নিমন্ত্রণ পাইয়। আইল রাজগণ ॥ 
মিখিল! হইতে এল জনক রাজধি। 
মহারাজ শান্ব এল রাঢদেশ-বাসী ॥ 
নেপালের রাজ। এল ছুর্জয় দুর্ধীর। 
রাদ। গিরিরাজ্যের আইল ধুরন্ধর ॥ 
অঙ্গের অধিপ এল লোমপাদ-নাম। 
বেহারের রাজ! এল, লীতাগিরি ধাম ॥ 
বিজয়নগর কাঞ্চী কলিঙ্গ কর্ণাউ। 
চৌদ্দিকের রাজা এল, সঙ্গে কত ঠাট॥ 





কাঁত্িবাসী রামায়ণ 


৯ এসএসসি সহসা 


| রাজগণ থাকে সদ! গ্রামের কাছে। 


আরে! যত নৃপগণ এল যত আছে ॥ 
হেলঙ্গ তৈলঙ্গ দেশ কলিঙ্গ গান্ধার। 
আটাইশ কোটি আসে পশ্চিমের সার ॥ 
সিংহল নিদ্ধাস্ত দেশে মন্গু নামে পুরী। 
আইল সাতাশ লক্ষ অযোধ্যানগরী ॥ 
যতেক নৃপতি সে উত্তর দেশে বৈসে। 
আইল! সত্তর লক্ষ রামের পাশে ॥ 
যত যত্ত রাজ। আছে ভারত ভিতর। 
রাজচক্রবর্তী রাম সবার উপর ॥ 

আইল অনেক রাজ! রামের নিকটে । 
রামের আজ্ঞায় তার! দালবহ খাটে ॥ 
পৃথিবীতে রাজা আছে অযুত অবুত। 
জীরামের দ্বারে আলি হইল মজুত ॥ 
অবধূত সঙ্গ্যানী আইল দেশাস্তরী। 
গন্ধর্বব কিন্নর এল স্বর্গবিদ্যাধরী ॥ 
পৃথিবীতে যত ছিল দরিদ্র ব্রাহ্মণ । 
যজ্ঞের দক্ষিণা নিতে কৈল আগমন ॥ 
স্বর্গলোক মত্যালোক আইল পাতাল । 
দেবলোক নরলোক হইল মিশাল ॥ 
ত্রিক্তুবনে যত লোক আইল অপার। 
শত্রুস্গ মথুরা হেতে হল আগুসার ॥ 
বশিষ্ঠ বিশিষ্ট, আর ্বমন্ত্র সারখি। 
যজ্ঞের যতেক দ্রব্য করিল সঙ্গতি ॥ 
যব ধান গোধুম যে আতপ ত্ডুল। 
দি ছুগ্ধ ঘৃত মধু আনিল বহুল 

সুর্ধ্য মম সভায় বসিল সব খষি। 
পর্ববত-প্রমাণ চাহে তিল রাশি রাশি ॥ 
তিন কোটি বৃন্দ চাহে প্রীফলের কাঠ। 
আইল সকল দ্রেব্য, যথা *্যক্তবাউ & 
ব*শের প্রধান পাত্র শ্রমন্ত্র সারখি। 
ইঙ্গিতে সকল দ্রব্য আনে শীস্রগতি ॥ 
যখন ভরত যেহ আজ্ঞ। দান করে। 
সেই দব্য *ব্রঘন যোগায সন্বরে ॥ 


উত্তরকাণ্ড 


পাশ পাসিসটিপাস্িপস্স সি পিপি পে পপি শম্পা পিপল পি পিস পা পাস শী ০৯ স্টপ পপি 





শত্রত্মের কটক যে ছুই অক্ষৌহিনী। 
যজ্ঞের যতেক দ্রেব্য বহিল আপনি ॥& 
যে র্লাক্ষল দেখিলে পলায় মুনিগণ। 
লে ন্নাক্ষসে মুনির যে ধোয়ায় চরণ ॥ 
নৃত্য গীত মঙ্গল যে নানা বাছ্ শুনি। 
অখিল ভুবনে হয় রামজয়-ধ্বনি 

বহু যক্তর করিল তপতি কোটি কোটি । 


কাহারে! ন! হইল এমন পরিপাটী ॥ 
52820 


৬ শল্রুঘেমর দগৃবিজয় গু 


তুরঙ্গ নগর হৈতে আইল তুরঙ্গ। 
অশ্ব সওয়ার কত শত তার সঙ্গ । 
শ্যামবর্ণ অশ্ব, শ্বেতবর্ণ চারি খুর। 
অলঙ্কার শোভে নানা স্থহার কেয়ুর ॥ 
লেজ শো! করে, যেন ধবল চামর। 
কপালে চার তার অতি শোভাকর॥ 
সর্বব গায়ে খামি-খামি স্বর্ণ অন্ভুত। 
জলদমগ্ডলে যেন খেলিছে বিহ্যুৎ ॥ 
স্বর্ণবণ কর্ণ তার, ধরে নানা জ্যোতি । 
ভুই চক্ষু জ্বলে যেন রতনের বাতি ॥ 
গলে লোমাবলি যেন মুক্তার ঝারা। 
রাঙ্গা! জিহব। মেলে যেন আকাশের তারা 
জম্মপত্র ঘোটকের কপালে লিখন । 
ছিলেন শক্রদ্ম বীরে অশ্ের রক্ষণ ॥ 
শ্রীর'ম বলেন শুন শক্রঘন ভাই। 
যঙ্ঞপুণকালে যেন এই অশ্থ পাই॥ 
ছুই অক্ষৌহিণী ঠাটে যান শক্রঘন। 
রঙ্গেতে সঙ্গেতে চলে শত শত জন ॥ 
বদিলেন য্ৰস্থানে ল্লাম যুনিবেশে। 
ছ[ড়িয়া দিলেন অশ্ব ভ্রমে দেশে দেশে ॥ 
পূর্ববদেশে গেল অশ্ব বহুদূর পথ । 
নদ নদী এড়ইয়া উঠিল পর্ববত ॥ 


? 


ূ 
ৰ 
| 


ণ 
| 
র 
| 
| 





শপে পসটিশ 7 


অশ্বের পশ্চাতে যান বীর শক্রঘন । 
পর্ববত-উপরে ভ্রমে স্বেচ্ছায় গমন ॥ 
সেই পর্বতের নাম বিরূপাক্ষ গিরি । 
মহাবল সে রাজ পর্বত নামধারী ॥ 
রাজপুরে অগ্নিগড় জ্বলে চারিভিতে । 
গড় লড্ঘি যদ অশ্ব চলে আনন্দেতে ॥ 
গড়ের ভিতরে অশ্ব করিল প্রবেশ । 
০হুনকালে শব্রন্র গেলেন সেই দেশ ॥ 
সকল কটকে অশ্ব চারিদিকে ঘেরে। 
শত্রু কটক লয়ে রহিল বাহিরে ॥ 
শত্রুন্দের কটক যে ছুই অক্ষৌহিণী। 
নিভাইল গড়ের সে সকল আগুনি ॥ 
গড়মধ্যে প্রবেশ করেন শব্রঘন । 
শত্রুদের সহিত রাজার বাজে রণ ॥ 
রামলম শক্রঘন বীর-অবতার । 
শত্রুন্ের বাণেতে রাজ:র চমত্কার ॥ 
মহাবল শ্ক্রত্র বাণের জানে সন্ধি । 
হাতে গলে স্রাজারে করিলেন বন্দী । 
বান্থিয়। পাঠায় তারে বীর শক্রঘন । 
রাম-দরশনে তার বন্ধন-মোচন। 
পূর্ববদিক জয় করি এল শক্রঘন। 
উত্তরদ্দিকেতে অশ্ব করিল গমন & 
উত্তরদিকেতে অশ্ব গেল বাদুগতি । 


| শক্রত্ব কটক লয়ে তাহার স+হতি ॥ 


দিগ্দিগন্তরে অশ্ব যায় দেশে দেশে । 
ছ,মাসের পথ যায় চক্ষুর নিমিষে ॥ 
জয়পত্র তুরঙ্গের কপ'লে লিখন । 

অশ্ব দেখি প্রাণ উড়ে যত রা'জগণ ॥ 
মিলিল সকল রাজা আসিয়া তথাই। 
পরাজয় মানিল্কে শরুদ্দের ঠাই এ 

অশ্ব গেল হিমালয় পর্বতের শেষ! 

সেই দেশে রাজা মেই, বিক্রমে বিশেষ ॥ 
অশ্ব দেখি রাজার ধরিতে গেল সংধ। 
রাজামহ শক্রসের লাগিল বিবাদ ॥ 


২২৯ 





শত সমস সপ শিস পাস 


কেহ কারে নাহি পারে, তুল্য ছুইজন। 
(কাকার বাণ গিয়া! ছাইল গগন ॥ 
বাক্ষিয়! বাছিয়া! বাণ এড়ে শত্রঘন । 

লে বাশ ফুটিয়া রণ হয় অচেতন ॥ 

না পারে কহিতে কথা, অত্যন্ত কাতর । 
তারে বান্ধি পাঠাইল অযোধ্যানগর ॥ 
দর্শন দিলেন তারে কমললোচন । 
তাঞ্থাতে হইল তার বন্ধন-মোচন ॥ 

সে ঘোটক আটক না হয় কোন কোটে। 
পশ্চিমর্দিকেতে অশ্ব ভারা সম ছোটে ॥ 
এক দিকে ঘোটক না ষায় ছুইবার । 
পশ্চিম্দিকেতে গেল লিন্ধুনদ পার ॥ 
শত্রত্ম ফাফর হৈল অশ্থে নাহি দেখে। 
লিন্ধুনদ পারে গেল সকল কটকে ॥ 
 বিকৃত-আকার তারা, হাতে চেরা বাশ । 
হাতীশ ঘোড়। মারি খায় যত রক্তমাস ॥ 
পিশা৮ভোজন আর পিশাচ আচার । 
জীব জত্য মারি তার! করয়ে আহার ॥ 
সকল ব্যাধেতে ঘোড়। বেড়ে চারিভিতে। 
কুপিল শক্রত্ব বীর ধন্ুর্বাপ হাতে ॥ 
মহাবল শক্রঘন বীর অব্তার। 

একবাণে সব ব্যাধ করিল সংহার ॥ 
তিনদিক শক্রঘন করি আসে জয়। 


অশ্ব লয়ে শত্রুঘন যজ্-কাছে যায় ॥ 
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গু লবকুশের যত্জাম্ম ব্ধল ৬ 
ব্রলোক্য-বিজয় ধজ্জ অতি পরিপাটি । 
আতপতগ্ুলে হোম করে কোটি কোটি ॥ 
লক্ষ লক্ষ শুভ্র বস্ত্র ব্রাহ্মণের হাতে । 
ইন্দ্র যম বরুণ বজ্জের চারিভিতে ॥ 
প্রায় ঘজ্জ-সমাপন হয় এইক্ষণে। 
দৈবের নির্ববন্ধ, অশ্ব গেল দে দক্ষিণে ॥ 


1 


৬৩০ 


কাত্তবাসী রামায়ণ 


সি 





৯. এটি স্থল নথি জী উল পথ ও ০ বাপি 


হুরঙ্গ পবনবেগে করিল প্রমাণ । 
উপস্থিত হইল বালাীকি যুনি স্থান ॥ 
মে দিন মা হবে, হাহ যুনি'সব জানে। 
লব কুশ দুই ভায়ে ডাক দিয়! আনে ॥ 
মুনি বলে, লব কুশ, শুন5 বিশে । 
তপস্য। করিতে যাই চিত্রকুট দেশ ॥ 
তপোবন রক্ষা! কর ভাই দুই জন। 
তথায় বিলন্গ মম হবে বহুদিন ॥ 

করো মঙ্গে না করিহ বাদ বিসংবাদ। 
যুনি সব জ্ঞানে, মত পড়িবে প্রমাদ 
৫ই ভাহ প্রণাম করিল করপুটে। 
শিষগণ-সহ মুনি গেল চিত্রেকুটে ॥ 

বার শত শিষ্যলহ শেল মুনিবরে। 

দুই ভাই খেল! করে ধনুর্ববাণ-কারে ॥ 
ধনুর্ববাণ-হাতে ছুই তাই খেলা খেলে । 
মগ পন্ষী সব বিহ্কে বলি বুক্ষতলে ॥ 
সন্ধান প্রিয়া ভুত ভাই এড়ে বাণ! 
দেশ-দেশাস্তরে বাণ জমেস্থানে-স্থান ॥ 
নদ নদী বিহ্ধে, আর বিদ্ধে যে পর্ববত। 
একদিনে যায় বাণ ছ”দিনের পথ ॥ 
মাঃচক্র বাণ যে বেড়ায় দেশে দেশে! 
ল্ক্ষ লক্ষ মগ মারি পুনঃ তূণে আসে ॥ 
এমন বাণের শিক্ষা নাহি ভ্রিভুবনে। 
কেবা শিখাইল বাণ, কোথা হেতে জানে ॥ 


দুই ভাই বুক্ষতলে নানা খেলা খেলে । 
হেনকালে জশখ্ব এল সে গাছের তলে ॥ 


অম্ব দেখি হরমিত হইল দুইজন । 
জয়পন্র ভালে তার দেখিল লিখন ॥ 


॥ রাজা দশরথ জন্ম নিল৷ সুধ্যবংশে । 
তিনি সত্য পালিয়। গেলেন স্ববাসে ॥ 


ভার প্ুজ্র রঘুনাথ ভুবন-ভিতরে । 
আযোধ্যায় রাজ্য করে চারি সহোদরে ॥ 
জ্রীরাম লক্ষণ ও ভরত শক্রঘন। 
অশ্বমেধ গ্রীরাম করেন আরম্ভন ॥ 


খু ই 
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কুশ বলে, লব, তুমি এইখানে থাক । কুশ বাণ যুড়িল লবেরে করি পাছে। 
কটক সংহারি আমি, ভুমি মাত্র দেখ। সন্ধ'ন পূরিয়। গেল সৌমিন্তির কাছে ॥ 
লবের অগ্রেতে কুশ পাতিল ধনুক । কুণ বলে, সৌমিত্তরি ভে, এই বাণ ফেলি | 
ভ্রাতার সমরে লব দেখিছে কৌতুক ॥ এ বাণ সছিতে পার, তবে বীর বলি ॥ 
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম। সৌমিন্তি বলেন, আগে আমি বাণ মারি। 
বেড়াপাক-বাণে কুশ পূরিল সন্ধান ॥ সহিতে পারিলে তোম! বীর জ্ঞান করি ॥ 
পুথিবীতে ফিরে বাণ কুমারের চাক। [তিন লক্ষ বাণ বীর শক্রুনন এড়ে। 


আকাশ গগনে বাণ উড়িয়া পড়ে ॥ 
বাণ বৃষ্টি করে দোভে, দোহে ধনুদ্ধর | 
পৌছে দেৌহ! বিদ্ধিয়। করিল জরজর ॥ 
উভয়ের বাণ গিয়া! গগনেতে উঠে । 
উভয়ে বরিষে বাণ, উভয়েতে কাটে ॥ 
নানা অস্ত্র ছুইজন করে অবতার। 
চারিদিকে পড়ে বাণ অগ্নির সঞ্চার 


দকল কটকে বেড়ি মারে বেড়াপাক ॥ 
বেড়াপাক বাণে কারো নাহিক নিস্তার । 
বেড়াপাক বাণে সব করিল সংহার ॥ 
পড়িল সকল ঠাট, নাহি একজন । 

সবে মাত্র একাকী রহিল শত্রঘন ॥ 
ঠাই ঠাই কটক পড়িল গাদি গাদি। 
সংগ্রামের স্থানে বছে শোণিতের নদী ॥ 
ডাক দিয়। বলে কুশ, শুন শক্রঘন। সৌমিত্রি এড়েন তবে মহাপা* বাণ। 
কোথা গেল পৈহ্য তব, নাহি একজন ॥ অদ্ধ5ক্দ্র বাণে কুশ করে খান খান ॥ 
পবের কনিষ্ঠ আমি, রণে নাহি টুটে। । এডিল সকল বাণ সেশিত্তরি নিপুণ । 

লব ভাই মুঝিলে পৃথিবী নাহি আটে ॥ খুরাইল সব বাণ শুন্য হৈল তু ॥ 

কুশের বচন শুনি বলে শঙ্রম্ঘন | বিষুঃ অস্ত্র শরুন্ন বারের মনে পড়ে। 
পলাইয়। যাব কি তোমারে দিব রণ॥ ভূণ হইতে তাহা নিয়! ধন্তুকেতে যে'ড়ে ॥ 
পলাইয়া। গেলে পরে থাকিবে অধ্যাতি। নিরখিয়। কুশ বীর চিন্তে মনে মন। 

যদি যুদ্ধ করি, তবে নাহি অব্যাহতি ॥ মহাবিষুঃ বাণ যুড়ে ধন্ুকে তখন ॥ 

কুশ বাল, দৃঢ় যুক্তি কর শক্রঘন। বাণ দেখি শক্রত্বের লাগে চমতকার । 
সেই যুক্তি কর, যেবা লয় তব মন ॥ মহাবিষুও বাণে বিষু্বাণের সংহ্ার ॥ 
শত্রন্ব বলেন, কুশ, মিথ্যা কিছু ন্য।  কুশ বলে, শুক্রঘন, অর বাণ আছে। 

বত কিছু বল তুমি, সব সত্য হয় ॥ ফুরাল তোমার অস্ত্র, আমি এডি পাছে ! 
তোমার সহিত যুদ্ধে অবশ্য সংহার । কুশেপ্ে ডাকিয়া বলে বীর *এঘন । 
বুঝিতে ন। পারি তুমি কোন্‌ অবতার ॥ তোমায় আমায় এই হইল যে রণ ॥ 
তোমার সংগ্রামে কুশ, কার বাপে তরি । & কারে! পরাজয় নহে, উভয়ে সোসর । 


০ ৩ পপর... 
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একবার যুদ্ধ করি মারি কিংব। মরি ॥ রণে ক্ষমা দিয় যাহ দুইজনে ঘর ॥ 
বুশ বলে, শক্রান্্ মরণ দৃঢ় কর। সৌমিত্রির কথ! শুনি কুশ বীর হাসে। 
এই আমি বাথ এড়ি, যাও যমঘর ॥ অবশ্য মারিব তোম!1, না যাইবে দেশে ॥ 
লব বলে, কুশ,ণশুন আমার বচন। মহাপাশ বাণ কুশ যুড়িল ধনুকে। 


তুমি সৈম্ক মার, আমি মারি শক্রথন ॥ সিংহের গঞ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে ॥ 
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০ আশ্থমেধের অশ্ব নাখে শব্রল্ঘন | 

হাউ আক্ফোৌকিনী ঠাটি তাকার ভিড়ন ॥ 
জযপর্রে দেশি হই ভাই জ্বলে ॥ 
সাহস করিয়। ঘোড্ড। বান্ধে বৃক্ষমূলে ॥ 
দুই অক্ষৌহিনী অশ্থে না পারে রাখিতে । 
হেন অশ্ব ছুই ভাই বান্ষে ভালমতে ॥ 
অশ্ব বান্ধি মার কাছে গেল দুইজন । 
মিষ্টান্গ গ্রভৃতি দ্োহে করিল ভোজন ॥ 


৭. 2 ১৮৮ 


৬ লবকুশের সাহত যুদ্ধে শত্রঘেরর পতন * 
আরাম বলেন, অশ্ব আন শক্রঘন। 
ঘজ্ঞ সাঙ্গে পৃণাহুতি দিব ত এখন ॥ 
লৌমিত্রির আগে দূত কহে বারবার । 
মহারাজ, অশ্ব বন্দী হুইল তোমার ॥ 
শুনিয়া সৌমিত্রি বীর করেন বিবাদ । 
বিধির নির্কবন্ধে কিবা পড়িল প্রমাদ ॥ 
বিষম দশ্ষিণ-দিক বড়ই সঙ্কট। 
কোন্‌ বীর যাবে আজি তাহার নিকট ॥ 
অনেক শক্তিতে আমি মারিনু লবণ । 
ন।জানি কাহার সনে হয় পুনঃ রণ ॥ 
এতেক চিস্তিযা তবে বীর শত্রঘন। 
অশ্থের উদ্দেশ্য হেতু করিল গমন ॥ 
জশ্ব লয়ে তুই ভাই খেলে বারেবার। 
লব কুশে দেখিয়! লাগে চমতকার ॥ 
লব কুশ খেলা করে দেখি শক্রঘন । 
জিজ্ঞাসা করয়ে, অশ্ব বান্ধে কোন্জন ॥ 
কোন্‌ বেটা করিয়াছে মরিবার সাধ। 
সবংশে মরিবে শ্রীরামের সঙ্গে বাদ ॥ 
' শক্রুত্দের কথ! শুনি দুই ভাই ভাষে। 
কি নাম ধরহু তুমি খাক কোন্‌ দেশে ॥ 
. শত্রত্ব বলেন, মম জন্ম সূর্য্যবংশে। 


চারিভাই থাকি যোর। অঙ্োধ্যা-প্রদেশে ॥ 
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দাশরধি আমরা যে ভাই চারিজন। 
আরাম লল্ষমাণ ও ভরত শঞ্ুঘন ॥ 
স্বয়ং বিষুঃ রঘুনাথ ভ্রিলোক-বিজয়ী। 
রামের বিক্রম-কণা গন তবে কি ॥ 
রামের বাণেতে মরে লঙ্কার রাবণ । 
মরিল আমার ৰাণে দুর্জয় লবণ ॥ 
জ্যেষ্ঠ ভাই আমার যে রণেতে পণ্ডিত । 
তার বাণে মরে অতিকায় ইত্দরজিহ ॥ 
মরিল যে-সব বীর, ভিভুবন জিনে। 
আর কোন্‌ বীর যুঝে মোসবার সনে ॥ 
এতেক বড়াই করে বীর শব্রুঘন । 
রুষিম্বা সে লব কুশ করিছে তর্জন ॥ 
। চারি ভাই তোমরা, আমরা ছুই ভাই। 
| আজি অশ্ব লয়ে যাও, মোরা তাই চাই ॥ 
মরিবারে কেন এলে মোদের নিকটে । 
কেমনে লইবে অশ্ব পড়িলে সঙ্কটে ॥ 
| খুড়া ভাইপোতে গালি, কেহ নাহি চিনে । 
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিনজনে ॥ 
নানা! অস্ত্র ছুই ভাই ফেলে চারিভিতে । 
শক্রত্ব কাতর অতি, না পারে সহিতে ॥ 
শক্রুঘন বলে সৈম্ত কোন্‌ কন্দম কর। 
সকল কটকে বেড়ি দুই শিশু মার ॥ 
ছুই অক্ষোৌোহিণী ছিল শক্রস্রের ঠাট | 
লব কুশে বেড়িয্ করিল বন্ধ বাট ॥ 
ূ লব কুশ বলে, বীর না ছও বিমুখ । 
সকল কটকে মারি, দেখহ কৌতুক ॥ 
ূ শত্রুর বলেন, দেখি তোমরা বালক। 
ূ বালকের সনে যুদ্ধ, হালিবেক লোক ॥ 
॥ কটক পাকিতে কেন যুঝিব আপনি । 
আমার সহিত ঠাট দুই অক্ষৌহিণী ॥ 
কটকের ঠাই যদি জদ্বী হও রপে। 
তবে সে যুদ্ধের যোগ্য হও মম সনে ॥ 
শত্রুত্বের কথ! গুনি দুই ভাই ভাষে। 
আগে মারি কটক তোমারে যায়ি শেষে ॥ 


৬৩২ 


সকল পৃথিবী হেল অন্ধকারময় | 
নিরখিয়! শক্রত্বের লাগিল সংশয় & 
অন্ধকারে যুঝিতে না পারে শক্রঘন । 
যুঝিতে না পারে, হয় স্বৃত্যু-দরশন ॥ 
একদৃষ্টে রহিল সে ধনুর্ববাণ-হাতে। 
শক্রুন্সে মারিতে বাণ চলিল ত্বরিতে ॥ 
মহাপাশ বাণ তবে যায় নানাছন্দে। 
হাতে গপে শব্রঘনে অবশেষে বান্ধে ॥ 
গলায় লাগিল পাশ মুত্যুদরশন। 
মহাপাশ বাণ।ঘাতে পড়ে শক্রঘন ॥ 
শরুন্ন পড়িয়! রহে রণের ভিতর। 
মহানন্দে দুই ভাই ঢচলিলেক ঘর ॥ 
কহিতে লাগিল গিয়। মায়ের গোচর । 
ভুই তাই খেলি্লাম এ ছুই প্রহর ॥ 

যত যত ভূপতি আইসে তপোবনে | 
কৌতুকে খেলাই মাতা সে সবার সনে ॥ 
তুষ্ট 1শশ্ লয়ে সীত্ত। করাইল নান । 
অগুরু ন্দনে অঙ্গ করিল সণ ! 

মিন্ড আম করাল হাহ 
বিচিত্র শয্যায় দেহে করিল শযুন ॥ 
দুই শিশু লয়ে শীত। পহিল সন্তোষে। 
শএঘ্সের বালা লয়ে দূত গেল দেশে ॥ 
এত সৈন্য মাঝে এড়াইল সাত জন। 
দেশেতে গমন করে করিয়া ক্রন্দন ॥ 


ও লবৰকুশের সাঁহত যৃদ্ধে ভরত ও 
লক্ষমণের পতন গু 


পান্রমিত্র সহ রাম আছে ধন্হমন্ছানে। 
হেনকালে সাতজন গেল সেহখানে ॥ 
সাত জন বারা কহে গিয়া উদ্ধশ্বাসে। 
দুই শিশু যুদ্ধ করে বান্মীকির দেশে ॥ 
লব কুশ নামে সে যমজ ছুই তাই। 
ভ্রিভুবন পরাজিত সে দোহার ঠাই ॥ 






উত্তরকাণ্ড 


ভয় বাসি প্রভু, বলিবারে বিবরণ 

সৈম্ভসহ যুদ্ধেতে পড়িল শত্রঘন ॥ 

শুনিয়। গ্রীরাম অতি চিস্তিত হুইয়া!। 

জিজ্ঞাসা করেন তারে প্রমাদ ভাবিষা ॥ 

কহ দূত কার সঙ্গে ঘটিল এ রণ। 

কি আশ্চধ্য শক্রুন্রের সমরে পতন ॥ 

দূত কহে, মহারাজ, ছুই মুন্হত। 

যুদ্ধ করে সমরে সাক্ষাৎ যমদুত ॥ 

তারা যদি যুদ্ধ করে তোমার সহিতে ! 

জিনিতে নারিবে প্রভু হেন লয় চিতে ॥ 

অশ্থ বন্দী করিল তাহার ছুই জন। 

এতেক প্রমাদ পড়ে অশ্বের কারণ ॥ 

সেকথা শুনিয়া রাম করেন চিন্তন | 

প্রমাদ পড়িল, দৈব না যায় খগুন ॥ 

সুধ্যবৎশে জন্মিল মতেক মহারাক্ত | 

সমরে পড়িয়া কেহ না পাইল লাজ ॥ 

অনরণ্য-মহারাজে মা রিল রাবণে। 

সে সাবণ সবশে পড়িল মোর রণে ॥ 

দুর্জয় লবণ ছিল রাবণ-ভাগিনে। 

দেব দৈত্য আদি যত কাপে সর্ববজনে ॥ 

রাবণ হইতে কত বড় সে লবণ। 

তাহারে মারিল মোর ভাই শক্রঘন &. 

রামেরে গ্রবোধ দেন ভরত লক্ষ্মণ । 

ক্ষাত্রিয়ের ধন্ম এই) যুদ্ধেতে মরণ ॥ 

বিলাপ সংবর প্রভু, না কর বিষাদ । 

কারো দোষ নাহি, দৈবে পাড়িল প্রমাদ ॥ 

পত্তিব্রতা সীতা ভুমি বজ্জিলে যখন। 

1 ঞ্সেনেছি, তখনি হুমল বিধি-বিড়ম্বন ॥ 
দেবত। জানেন যে সীতার নাহি পাপ। 
1| বিনা দোষে সীতারে দিলেন মনস্তাপ ॥ 

আজি যদি প্রীরাম, তোমার আজ্ঞা পাই। 
শিশু ধরিবারে যাই মোর! ছুই ভাই ॥ 
এতেক বলিল যদি ভরত লক্ষণ । 

১৪ শ্রীরাম দিবেন আজ্ঞ! উভয়ে তখন ॥& 


নী ০৮০ পপ পা পপ ৮ পপ পপ তি পি পাশ আস্প | পপি 
০১ স্পেস পাশ আস শট ৯ সস শ 
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& 


মাও ভাই, কল্যাণ করুন ভ্রিলোচন । 
সাবধানে ছুই ভাহ কর গিয়া রণ ॥ 
শওন্র-ভ্রাতার শোক সাঙ্ধাইল বুকে । 
পাছে পাই আর শোক মরি সেই ছুঃখে ॥ 
ছুই ভাই কর যুদ্ধ, যাঁদ যুদ্ধ ঘটে । 

দুই শিশু পরি আন আগার নিকটে ॥ 
বিদায় লইয়! যান শুন্ত লন্বণ । 

চারি অক্ষৌহিণী সৈম্ত করিল সাজন ॥ 
যুখ্য সেনাপতি গিয়। চড়িলেক রথে । 
হস্ত্রী ঘোড়া ঠাট কত চলে তার সাথে ॥ 
জঠি ও ঝকড়! শেল মুষল মুদগর । | 
খাগু। আর ডাঙ্গন দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥ 
হুঙ্ভঘ নামেতে হস্তী আরোহে ভরত । 
ধনুর্ববাণে লক্ষমণের পুণ মহারথ ॥ 

হুস্তী ঘোড়! রথ সব চলিল অশেষ । 
বাল্সীকির তপোবনে করিল প্রবেশ ॥ 
কটক সমেত পড়ি আছে শক্রঘন। 
সেহখানে গেলেন জ্রীভরত লক্ষণ ॥ 
শৃগাল কুক্ধুর আর একুনি গৃধিনী। 
কটকের মাংস লয়ে করে টানাটানি ॥ 
ভরত লন্ষনণ ফধোছে করে অনুখান। 
মহাযুদ্ধে আলিয়া হইনু অধিষ্ঠান ॥ 
বণস্থলে দেখিলেন ভরত লক্ষ্মণ । 

হাতে ধনু পড়িয়া আছেন শক্রঘন ॥ 
সৌমিন্ড্রিরে ছুইন্ভাই কোলে করি কাদে। 
প্রাণ হারাইলে ভাই, শিশুর বিবাদে ॥ 
যমুনার কুলে ভাই, মারিলে লবণ। 
এখানে আলিয়! ভাই, হারালে জীবন ॥ 
রণস্থলে কান্দিছেন ভরত লক্ষ্মণ । 
পান্রমিত্র দেন দেহে প্রবোধ-বচন & 
শোক করিবার বেলা নহে ত এখন । 
সমরে আলিয়া শোক কর কি কারণ ॥ 
সেই ছুই শিশু মার পৃরিয়া সন্ধান । 
ুদ্ধস্থলে আপি শোক নহে ত বিধান ॥ 


কৃত্তিবাস রামায়ণ 


এতেক বচন শুনি ভরত লক্ষমণ । 
| জন্দন সংবরি দেহে স্থির করে মন ॥ 
| যুদ্ধার্থে কটক রহে পূরিয়া সন্ধান । 
| লম্ষবণ-ভরত দোছে হ'ল আগুয়ান ॥ 
| চারিদিকে রাম-সেনা রহছে সাবধানে । 
কটকের মহারোল সীতাদেবী শুনে ॥ 
ৃ সীতা বলিলেন লব-কুশেরে তখন । 
| কি প্রমাদ পাড়িয়'ছ ভাই দুইজন ॥ 
| কার সনে করিয়া বাদ বিসংবাদ। 
ৃ লব কুশ, ন! জানি কি পাড়িলি প্রমাদ ॥ 
ৰ শুনিয়া মায়ের কথ! ছুই ভাই হাসে। 
| মায়েরে প্রবোধ করে অশেষ বিশেষে ॥ 
লব কুশ বলে, মাতা, ন। জানি কারণ। 
ম্বগয়া! করিতে রাজা! আসে তপোবন ॥ 
| যত যত রাজ! আছে চক্দ্র-সুধ্যকূলে । 
| সবগয়া করিতে সবে আসে এই স্থলে ॥ 
অবশ্য রাজার সহ আইসে সামন্ত । 
রাজার সৈম্ভের রোলে তুমি কেন চিন্ত ॥ 
আম! ছুই ভাই মুনি থুয়ে গেল দেশে। 
ৰ কোন্‌ রাজ! আসিয়াছে না জানি বিশেষে ॥ 
। যুনির আজ্ঞায় মোর! রাখি তপোবন। 
ৰ নাহি জানি, আসিয়াছে, কোন্‌ মহাজন ॥ 
; আশ্রম হইলে নষ্ট মুনি দিবে দোষ । 
| বড় তয় বাসি মা, করিলে মুনি রোষ ॥ 
[ প্রবোধিয়া! মায়েরে তখন বাক্ছলে। 
শীত্রগৃতি ছুই ভাই যুঝিবারে চলে ॥ 
তৃণ পূর্ণ বাণ নিল, ধন্গু নিল হাতে। 
মহাহলাদে ছুই ভাই যায় সমরেতে ॥ 





| ছুই ভাই গেল যথ! ভরত লক্ষ্মণ । 


তৃণজ্ঞন করে দেখি যত সেনাগণ ॥ 


গরুড়ে দেখিয়। যেন ভুজঙগের ডর ॥ 
মনোহর ছুই ভাই দুর্ববাদলশ্যাম। 


সকল কটক বলে, এল ছুই রাম ॥ 
5 


লব কুশে দেখি সেনা কম্পিত-অন্তর । 
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রাম যদ্দি আমিতেন এখানে এখন । দুই অক্ষৌহিনী ঘুঝে ভরতের কাছে। 
তিন রাম এক স্থানে হইত মিলন ॥ আর ছুই অক্ষৌহিণী লক্মমণের পিছে । 
মেই তেজ, সেই বল, সেই ধনুর্কবাণ। মধ্যে ছুই শিশু যে কটক চাপিভিতে। 
আকুতি, প্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥ হস্তিক্ষন্ধে ভরত লন্গণ মহারথে ॥ 

এক রামে জিনিতে না পারে ভ্রিভুবন | লবের বাণের শিক্ষা বড় চমৎকার । 

দুই রাম ইহার! জিনিবে কোন্‌ জন ॥ পূমবাণ এড়ে, দশ দিকৃন্ধকার ॥ 

ভরত লক্ষণ দৌহে হইল বিল্বয়। জগৎ হইল সব অন্ধকারময়। 

কে তোমর। দুই ভাই, দেহ পরিচয় ॥ পলায় সকল ঠা গণিয়া সংশয় ॥ 

হাপসিয়। উত্তর করে ভাই ভুইজন। তিমির হইল যেন, চক্ষে নাহি দেখে। 
জাতি কূলে মোদের কি তব প্রয়োজন ॥ | পর্বত গুহার মধ্যে কহ গিয়! ঢোকে ॥ 
বারশত শিষ্য পড়ে বাল্সীকির ঠাই । প্লাইয়া যেতে কারে কারো পা পিছলে । 
তার শিষ্য আমরা যমজ ছুই ভাই ॥ ঝম্প দিয়! পড়ে কেহ নদ-নদী জলে ॥ 

সব শিখা লয়ে মুনি গেল পরবামে। কেহ কারে নাহি দেখে, কেবা কোথা য'য়। 
আমাদের ছুই ভাইয়ে থুইয়া গেল দেশে ॥ লম্মমণে এড়িয়া যত কটক পলায় ॥ 

দশরথ ভূপতির পুক্র শক্রঘন | পলাহল সব ঠাট, নাহিক দোসর । 
সৈম্যালহ দেখ তার সমরে পতন ॥ সবে মাত্র লন্নণ রহেন একেশ্বপ ॥ 


ছুই ভাই যুঝিলে পৃধিবী নাহি এঁটে । এমন বাণের শিক্ষা নাহি কোন স্থ'নে। 
কোন্‌ কাধ্যে আনিয়া “ছাদের (নিকটে ॥ | কেবা শিখাইল কোণ। হতে কেবা জানে ॥ 


কটক লহযা কেন এলে তপোবন! রাবণেপ কুমার ঘে বীর হন্দজিহ । 
পরিচয় দেছ, এলে কিসের কারণ ॥ যার বাণে ভ্রিকুবন হহত কম্পিত ॥ 
তাহা শুনি শ্রীভরত লম্মমণের হাস। তাহারে মারিতে ভামি সং করিনু ভয়। 
মুখেতে তর্জজন মাত্র, অন্তরে তর।স ॥ হইল শিশুর যুদ্ধে জীবন সংশয় ॥ 

চারি ভাই আমর! সবার জ্যে্ঠ রাম। বে হউক, সে হউক, অ'জি রণ করি। 
তিনের কনিষ ভাই শক্রঘন নাম ॥ না করি প্রাণের ভয়, মাপ্সি কিম্বা মরি ॥ 
মধ্যম আমর। দুই ভরত লক্ষণ । সাহসে করিয়া ভর যুঝেন লক্ষণ | 
শ:-গিবনে মারিয়। কি রাখিবে জীবন ॥ ধনুকে ব্রহ্গাগ্রি বাণ যুড়েন তথন ॥ 
এত যদি চারি জনে হৈল গালাগালি । জ্বলিয়। ব্রহ্গাগ্নি বাণ উঠিল আকাশখে। 
চারিজনে যুদ্ধ বাজে, চারি মহাবলী ॥ অন্ধকার দূর হৈল, পৃথিবী প্রকাশে ॥ 
কুশে আর ভরতে, বাঞ্জিল মহারণ । & অন্ধকার দূর হৈল, ঠাট দুরে দেখে। 
মহাযুদ্ধ করে লব মহিত লক্ষণ ॥ (| সকল কটক এল লম্মবণ-সম্মুখে ॥ 

ভরত লক্ষণ সহ চারি অক্ষৌহিণা । লক্ষমণের বাণ-শিক্ষ। অতি চমণ্কার। 
তরত ডাকিয়া সৈশ্যে বলেন আপনি ॥ পলাইল যত সৈশ্ত, এল._আরবার ॥ 
শিশুজন্ঞানে তোমরা না হও অস্তমন | লন্মমণের বাণ দেখি লব পায় ভ্রাস। 
ছুই ভাগ হ'য়ে যুদ্ধ কর মেনাগণ ॥ ঠার ত্রাস দেখিয়া লক্ষণ পান আশ ॥ 


১৩৩ 





লব বলে, লন্মমণ, কি কর অহঙ্কার । 
বান ঠাই শড়িশে লিত্ান নাহি আর? 
আয়ে অক্ষম বাশ ভুণেদ ভিতর । 

ওর নাহি, এড়ি বাণ শতেক বৎসর ॥ 
তোমার কটক আছে, এই ত ভন 
জল হেত শুনব যেও ৮: রাবিব আন 
সংহাত্িব সকল 05।নাস বছ্জানে | 
অবশেষে তোমাতে যে মারিব পরাণে ॥ 
এতেক বলিষা লব যোড়ে ধন্ুর্ববাণ ; 
সকল সামন্ত কাটি করে খান খান ॥ 
ধট্চক্র বাণ লব যুড়িল ধনুকে । 
লিংহের গঞ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে ॥ 
মহাশব্দে ষায় বাণ, তার! যেন ছুটে। 
এক বাণে লক্ষণের সব সৈম্ত কাটে ॥ 
ষটচক্র বাণেতে এড়ায় যেই সব। 

সে সকল সৈচ্গে নাহি মারিলেন লব ॥ 
রক্তময় হইল সকল যুদ্ধস্থল। 
ভাদ্রমাসে গঙ্গা যেন করে টলমল ॥ 
ডাকিয়া বলেন লব, শুন হে লক্ষ্মণ । 
কোথ। গেল সৈন্য তব, নাছি একজন ॥ 
মারিলে হে ইন্দ্রজিৎ রাবণকুমারে । 
তোমারে মারিয়া ফশ রাখিব সংসারে ॥ 
1তামারে মাতরিলে দে মোর বশ য়ছে। 
'জ্যা লঙ্দবণজিৎ দর্বঞোকে কহে ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন, লব, একি অহঙ্কার। 
মোর লনে যুদ্ধে তব নাহিক নিস্তার ॥ 
কুপিয়া লক্ষ্মণ বীর এড়ে ব্রহ্মজাল। 
সংহার কালেতে ষেন অগ্নির উদ্থাল ॥ 
লব বীর বিষ্ঞ ভাবছে মনে-মন। 
ধন্ুকে বরুণ বাণ যুড়িল তখন ॥ 

সঙ্ধান পূরিয়া লব সে বাণ এড়িল। 
সমুদ্র-তরঙ্গ যেন গগনে লাগিল ॥ 
ব্রক্ষজাল ব্যর্থ গেল, চিস্তিত লক্ষ্মণ । 
কি হবে আহার, বুঝি সংশয় জীবন ॥ 


কীত্তবাসী রামায়ণ 





ৃ 
ৃ 
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টি পি স্পা সিপিবি পা স্সিপ আপপাসিশ শীট তি পপ সপ পা পিস লাস ৩ নিজ পপস্ইি ০ তা একা পরশ পস্৯ সপ 


লম্মমণের যত শিক্ষা! যত আআ্স জানে। 
সন্ধান পুরিয়। বাণ এড়ে ততক্ষণে ৪ 
সমস্ত পৃথিবী হেল বাণে অন্ধকার । 
লক্ষমণের বাণ দোঁখ লাগে চমত্কার ॥ 
চিন্তিত হইয়। লব ভাবে মনে-মন। 
অক্ষয় অজিত-বাণ যুড়িল তখন ॥ 
সন্ধান পৃপ্সিয়া এড়ে তারা যেন ছুটে। 
সেই বাণে লন্ষমণ্রে মহাবাণ কাটে ॥ 
হেন বাপ ব্যর্থ গেজ, চিন্তিত লক্ষণ | 
মনে ভাবে, শিশু নহে, সাক্ষাৎ শমন। 
অর্ববন্দ আর্ববদ বাণ লক্ষণ ঘে এড়ে। 
কত দুরে গিয়। বাণ উতাড়িয়া পড়ে ॥ 
দেখিয়া ত লম্দমণেন লাশে চমৎকার । 
ফুরাইল লব বাণ, তূণে নাহি আর ॥ 
শুম্য হেল তৃণ ফুগ্গাইল অব্্রগণ | 
দেখিয়া উদ্ঘিগ্ন বড় হইল লন্ষমণ ॥ 
বলেন লন্ষমণ পরে লব-বিছ্যামান । 
এতদুরে মোর যুদ্ধ হেল অবসান ॥ 

সর্বব শাজ্স জান তুমি, বিচারে পগিত । 
বুঝিযা। করহ কার্ধ্য, ষে হুয় উচিত ॥ 
গুনিয। তাহার কথ। লব বীর ভাষে। 
অবশ্য মারিব তোমা, না যাইবে দেশে ॥ 
এক বাণ এড়ি আমি, না ভাবিও মন্দ | 
ঘা! হোক্‌, তা হোক তব, যেথাকে নির্ববন্ধ ॥ 
এই বাণে যদ্দি তুমি পাও পরিত্রাণ | 
তবে ত লক্ষণ, তব ন। লইব প্রাণ ॥ 
করিনু প্রতিজ্ঞা এই, শুনহ বচন। 
এই বাণ ব্যর্থ গেলে না করিব রণ ॥ 


| পাশুপত বাণ সে লবের মনে পড়ে। 
নত হৈতে বাণ লয়ে ধনুকেতে যোড়ে ॥ 


বাস্থাকি তক্ষক যেন বাণের গর্জন । 
পাুপত বাণে বিন্ধষি পড়িল লঙ্গনণ ॥ 
লন্মমণে জিনিয়। যায় ভায়ের উদ্দেশে । 
হেথা যুদ্ধ বাজিল ভরত আর কুশে & 


কুশের পহিত লব নাহি করে (দা! 
লুকাইয়! দেখে যে কুশের অজ্্র-শিক্ষা | 
শর্রুত্মে মারিয়া তার বাড়িয়াছে আশ । 
ভরতের সনে বুঝে নাহি করে আরাম? 
একা ভাই যদ্যপি জিনিতে নারে রণ । 
নির্মূল করিব যে, না রহে একজন ॥ 
(এতেক ভাবিয়া লব লুকাইয়া থাকে । 
'ভরতের লহিত কুশের যুদ্ধ দেখে ॥ 
'ভরতের সনে ঠাট কটক বিস্তর । 
'চারিতিতে যুদ্ধ করে কুশ'একেমর ॥ 
(বেড়াপাক নামেতে কুশের এক বাণ। 
সেই বাণে কুশবীর পূরিল সন্ধান ॥ 
বেড়াপাক বাণ সে প্রবেশে পাকে পাক । 
হস্তপদ কাটে কারো, কারে। কাটে নাক ॥ 
এক ঠাই মুণ্ড পড়ে, স্বন্ধ আর ঠাই। 
তরতের ঠাট পড়ে, লেখাজোথা নাই ॥ 
এক বাণে অরি-সৈম্ত করিল সংহার। 
পর্ববত-প্রমাণ ঠ!ট পড়িল অপার ॥ 

রক্ত নদী বছিল সে সংগ্রামের স্থানে । 

সব সৈ্ক পড়ে এড়াইল সাত জনে ॥ 
উচ্চৈঃস্বর করি তারা ভরতেরে ডাকে । 
পলাইফ়া যায কেহ ফিরে ফিরে দেখে ॥ 
ভাবে তারা পরিত্রাণ পাইবে কেমনে । 
ক্ষভ্িযের ধশ্ম নহে, ভঙ্গ দিতে রণে ॥ 
তরত বলেন, কুশ, ক্ষান্ত কর রণ। 

দেশে পলাইয়া! যাই এই অষ্ট জন & 

কুশ বলে, ভরত, না বল এ বচন। 
কেমনে যাইবে দেশে এই অফ্জন ॥ 

লাত জন যাক দেশে রামের গোচর। 

বার্তী। পেয়ে রাম যেন আসেন সত্বর ॥ 
শুনহ ভরত বীর, আমার উত্তর। 

ক্ষত্রিন হইয়া কেন হইল। কাতর ॥ 

মনে ভাব, পলাইয়। পাবে অব্যাহতি | 

যত কাল গীবে ৩ব থাকবে অখ্যাতি ॥ 


উত্তরকাণ 


& 


'অপ্যশ থাকিবে যে পলাইয়া গেছে । 
বানম্ত পৌর থাকে যুঝিয়া মরিলে । 
ভরত বলেন কুশ ইহ যিথ্য! নয় । 
স্ীরামের রূপ দেখি, ভেই বাসি ভয় ॥ 
ভ্রীরামের তেজ-বল ভারি ধনুর্ববাণ । 


৷ হারিলে তোমার ঠাই নাহি অপমান ॥ 


কুশ বলে, রাম বলি কত গর্বব কর। 
রাম কি করিবে যদি আজি তুমি মরু ॥ 
আজি তুমি পড়িবে যে আমার সংগ্রামে । 
অতঃপর আসিয়া! কি করিবেন রামে & 
মে'দের সমরে যদি জয়ী হন রাম। 
তবে ব্যর্থ ধরি মোরা লব-কুশ নাম ॥ 
তোমারে ছাড়িয়। দিলে লব পাচ্ছে হাসে। 
বলিবেন ভরতে কি নাঁমারিলে ভ্রাসে ॥ 
কোন্কালে ভাই মোর মারিল লক্ষণ । 
তোমারে মারিতে যে বিলম্ব এতক্ষণ ॥ 
এক বাণ বিনা! আর না এড়িব বাণ। 
এক বাণে ভরত লইব তব প্রাণ ॥ 
ভরত বলেন, তব বুদ্ধি ভাল নয়। 
প্ীরামের রূপ দেখি, তেই বালি ভয় ॥ 
কুশ বলে, রাম হেন কোটি যদি আলে । 
বাহুড়িয়। একজন নাহি যাবে দেশে ॥ 
ভরত বলেন, কুশ, কর বাড়াবাড়ি । 
জ্ীরামের নিন্দা কর সহিতে না পারি ! 
শি হয়ে কুশ, তব এতেক বড়াউ | 
আ।ছুক রামের কার্য জিন মোর ঠাই ॥ 
লব লব বলিয়া! যে কর অহঙ্কার । 
লক্ষণের রণে তার প্রাণে বাঁচা ভার ॥ 
লক্মমণের বাণে কারো নাহিক নিস্তার । 
অবশ্য জম্মমণ প্রাণ ল/য়েছে তাহার ॥ 
লক্ষণের বাণে লব যগ্যপি বাচিজ। 
আসিয়া তোমারে সে অবশ্থা দেখা দিত ॥ 
ভরতের কথা শুনি কুশবীর কয়। 
কোন্কালে লক্ষনণের হইয়াছে ক্ষয়॥ 
রর 





লক্ষ্মণ লবের বাণে পাইলে নিস্তার । 
না হবে ভরত, তবে তোমার সংহার ॥ 
এত যদ্দি ভুই জনে হৈল গালাগালি । 
দুইজনে যুদ্ধ বাজে, প্োঁছে মহাবলী ॥ 
এরি তিরাশী কোটি বাণ শ্রীভরত ! 
দশদিক জল স্থল ঢাকিল পর্বত ॥ 
ভরতের বাণেতে হুইল অন্ধকার । 
দেখিয়। কুশের মনে লাগে চমগ্কার ॥ 
কুশ বীর এড়ে বাণ ভরত-সম্মুে। 
ভরতের ষত বাণ, কাটে একে একে ই 
সব বাণ ব্যর্থ গেল, ভরত চিস্তিত । 
ভরত গন্ধর্র্ব অস্ত্র এড়িল ত্বরিত ॥ 
তিন কোটি গন্ধর্্ব জন্মিল একবাণে। 
কুশ-সহু যুদ্ধ করে অতি সাবধানে ॥ 
গন্ধর্করবের বিভ্রমে কুশের লাগে ডর। 
এড়িল অজয়জি বাপ সে সত্বর ॥ 
হইল কুশের বাণে পন্ধর্বয সংহার। 
দেখি ভরতের মনে লাগে চমতকার ॥ 
কুশ বলে, ভরত আর কত বাণ এড়। 
আমি এই বাণ এড়ি, যঞ্ঘরে নড় ॥ 
যুড়িল এধিক বাপ কুশ যে ধন্ুকে । 
সিংহের গর্জনে বাণ উঠে অস্তরীক্ষে | 
মহাশব্দ করি বাণ উঠিল আকাশে । 
দেখিয়। ভরত ব্যস্ত হইলেন ত্রামে॥ 
তরত কাতর হঃয়ে উদ্ধদিকে চায়। 
বায়বেগে পড়ে বাণ ভরতের গায় ॥ 
ফুটিয়। এধষিক বাপ পড়িল ভরভ। 
পৃথিবীতে শতধারে বহে রক্তকআোত ॥ 
ভরত কটকসহ পড়িলেন রণে। 

ধেয়ে গেল লব সে কুশের বিছ্যামানে ॥ 
রক্কে রাঙ্গ। ছুই ভাই করে কোলাকুলি । 
জালে গিয়া যুদ্ধরক্ত ফেলিল পাখালি ॥ 
সংগ্রামের বেশ রাখি বৃক্ষের কোটরে। 
শৃন্যহন্তে গেল তদীছে মায়ের গোচরে ॥ 


শো শাসিত বসি এ আপস লে 
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জানকী বলেন রে বিলম্ব কী কারণ। 
কোন্‌ কার্যে লব কুশ, ব্যাজ এতক্ষণ ॥ 
লব কুশ বলে, মাতা, ন। জানি বিশেষ । 
স্বগয়। করিয়া রাজ! পেল নিজ দেশ ॥ 
এতেক প্রমাদদ সীত! কিছু নাছি জানে । 
মিথ্যা কছি মায়েরে প্রতারে দুইজনে ॥ 
কোনচিস্ত! নাকি মাগো, তোষার প্রসাদে 
তপোবন রাখি মোর! মুনি-আশীর্ববাছে ॥ 
মিষ্ট অঙ্গ কয়ে দেহে কঞ্চিল ভোজন। 
হগদ্ধি-চল্দন-মাল্য পরিল তখন ॥ 
পরম হুয়িষে রে রহে ছুই ভাই। 
সাত জন পলাইয়! গেল রাম ঠাই ॥ 
৮০--০--০৮ 


৬ লব-কুশের লহিত প্ীরামের বুদ্ধ 
ফরিবার আয়োজন ও 

মুনিগশমধ্যে রাম আছে যজ্ঞস্থানে । 
ছেনকালে সাতজন গেল সেইখানে ॥ 
সাত জনে দেখি তবে প্রীর়াষ চিন্তিত । 
জিজ্ঞামেন ভরত ও লক্ষ্মণের হিত ॥ 
সাত জন কৃতাঞ্জলি করে নিবেদন । 
কি কছছিব রঘুনাথ, দৈবের ঘটন ॥ 
প্রমাদ পড়িল প্রভু, ভয়ে নাহি কহ্ছি। 
সাত জন আইলাম আর কেহ নাহি ॥ 
চাবি জক্ষোৌহিনী পড়ে ভরত-লক্ষণ। 
সবে মাত্র এড়াইয়া আমি নাত জন ॥ 
ছুই শিশু নর নহে, বিযু-অবতার। 
তোমার ঘতেক সেনা করিল সংহার ॥ 
আপনি যগ্পি রাষ যুঝ তার সনে। 
জিনিতে শ'রিবে প্রভূ, হেন লয় মনে ॥ 
ব্রিলোক্যের নাথ তুমি, জগত-পৃতিত। 
জিনিতে নারিবে রণ, কহিনু নিশ্চিত ॥ 


শুনিয়া মুচ্ছিত রাম কমললোচন। 


্ 


চৈতন্য পাইয়! রাম করেন ভ্রন্পন ॥ 


৬১৩৬ 
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কোথ! ভাই শক্রঘন ভরত-লক্ষমণ। | ছুই শিশু মারি শুধিব তাপের ধার । 
আমারে ত্যজিয়া কোথা গেলে তিনজন ॥ ৃ অযোধ্যায় তবে সে ফিরিৰ পুনর্র্ধার ॥ 
পূর্বধেতে আমার প্রতি আছিলা সদয় শুনিয়া রামের কথা স্থগ্রীব রাজন্‌। 
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রণস্থলে গিয়া ভাই, হইল নির্দয় ॥ আরামের প্রতি কহে প্রবোধ-ব্চন ॥ 
স্মরামের সর্বাঙ্গ তিতিল নেত্রনীরে । রাক্ষন বানর আর যত আছে সেনা। 
ভাগীরণী বহে যেন ছ্িমালয়োপরে ॥ সাজন করিরা মারি শিশু ছুইজন! ॥ 
তিন ভাষ়ে স্মরণ করিয়া বনুতর। হৃমন্দরের প্রতি রাম করেন জ্ঞাপন । 
হায় হায় করিয়। বিলাপে রঘুবর ॥ বাছিয়া সাজা ও রথ অপূর্বব দর্শন ॥ 
আমা লাগি লক্ষণ যে রাজ্য পরিহুরি । পাইয় রামের আজ্ঞা হ্মন্ত্র সারখি। 
বনবাসে গেলা সেই বাকল যে পরি ॥ কনকে রচিত রথ ক্মানে শীত্রগতি ॥ 
চতুর্দশ বর্ধ ছুঃখ পেলে তপোবনে । চড়েন পুষ্পক-রথে শ্রীরাম প্রবীণ । 
ইন্দ্রজিৎ পড়িল তোমার তীক্ষবাণে ॥ শুভযাত্রা করি রাম চলেন দক্ষিণ ॥ 
লক্ষমণের তুল্য ভাই নাহি ত্রিভুবনে। চল্িল ছাপ্পান্গ কোটি মুখ্য-স্নোপতি । 
হেন ভাই পড়ে মোর ছাবালের রণে ॥ তিন কোটি চলে তাহছে মদমত্ত ছাতী এ 
ভরতের ঘত গুপ কছিতে না পারি। চলিল তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠ-জাতি ঘোড়া। 
আমি বনে গেলে হয়েছিল ব্রহ্মচারী ॥ চলিল সন্তর অক্ষৌহিণী ভূমি জোড়া ॥ 
চৌন্দবধ চুঃখ পেয়ে পরিল বাকল। তিন কোটি মহার্থী চলিল প্রধান । 
রাজভোগ ত্যজিয়া খাইল বৃক্ষ-ফল ॥ সর্বক্ষণ থাকে তার! রাম-বিছ্যামান ॥ 
শিশুর বিরোধে ভাই গেলা রসাতল। মহারঘী চলিল যতেক রাজধানী । 
এতেক ভাবিধ। রাম হলেন বিকল ॥& পাত্রমিত্র সবে চলে করিয়া লাজনি ॥ 
শ্রুন ভ।ই মোর প্রাণের সোসর । আরামের সেনা-ঠাট-কটক জপার | 
তব তুল্য বীর নাহি পুথিবী-ভিতর ॥ দেখিলে যমের চিত্তে লাগে চমণ্ডকার ॥ 
বহুপ্দিন-যুদ্ধে আমি মারিনু রাবণে। হগ্রীব অঙ্গদ চলে ল'য়ে কপিগণ । 
দিনেকের যুদ্ধে ভুমি ম'রিলে লবণে ॥ শরত পবাক্ষ গয় সে গন্ধমাছন ॥ 

ছেন ভাই পড়িল যে শিশুর সংগ্রামে । মহেক্দ্র দেবেন্দ্র চলে বানর সম্পাতি। 
য। খাকে কপালে, তাহা ঘটে ক্রমে ক্রমে ॥ | চলিল ছত্তিশ-কোটি মৃখ্য-সেনাপতি ॥ 
নেত্রনীরে আরামের তিতিল বসন। আশীকে।টি ৰবীরে চলে পৰন-নল্দন । 
স্থত্রীব প্রভৃতি কছে প্রবোধ-বচন ॥ তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিতীষণ ॥ 
আপনি প্রীরাম, তুমি বিচারে পপ্ডিত। & মহাশব্দ করি যায় রক্ষঃ কপিগণ। 
তোষার ক্রন্দন প্রভু, নহে ত উচিত ॥ | আর যত সেনা বায়, কে করে গণন ॥& 
ক্রন্দন সংবর রাম, স্থির কর তি। বিজয় হুমন্ত্র নড়ে কশ্যপ পিঙ্গল। 

দুই শিশু ধরি শিয়া, চল শীত্রগতি ॥ সত্রাজি মহাবল চলিল সকল ॥ 
ক্ীরাম বলেন, মাই ভায়ের উদ্দেশে । রুদ্রমুখ চলে আর স্ৃরক্তলোচন। 


তিন ভাই গেল যদ্দি, আমি আছি কিসে ॥ ঠিরক্রবর্ণ মহাকাদ্ধ ঘে।র-দরশন ॥ 
৬৩৯ 


রখের উপর রাম চড়েন সত্বর। 
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষল-বানর ॥ 
কটকের পদভরে কাপিছে মেদিনী। 
শ্রীরামের বাদ্য বাজে তিন অক্ষৌছিগী ॥ 
কত্তিবাস কবি কহে অস্বত-কাহিনী । 
দুইটি বালক তরে এতেক সাজনি ॥ 
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ও লবকুশের সাঁহত শ্রীরামের হদ্ধ গ 

কটক হইল পার ন্দ-নদী-নীরে। 
জল শুকাইল কটকের পদভরে ॥ 
নদী শুকাইয়! মাটি হৈল গুঁড়া গুড়া । 
গগনমগ্ডলে লাগে কটকের ধুলা ॥ 
সমরে গেলেন রাম কমললোচন। 
পড়িয়াছে ভরত লক্ষ্মণ শক্ঘন ॥ 
আর পড়িয়াছে ঠা ছয় অক্ষৌহিণী। 
দেখিয়! উদ্িগ্ন হইলেন রঘুমণি ॥ 
লব কুশ ছুই ভাই করে অনুমান। 
এই বুঝি সৈম্ত লয়ে আসিলেন রাম ॥ 

গ্রামে পণ্ডিত অতি বিখ্যাত শ্রীরাম | 
ইহাকে মারিতে পারি, তবে থাকে নাম 
এই যুক্তি ছুই ভাই করে ৰানাকানি। 
হেনকালে আইলেন সীতা ঠাকুরাণী ॥ 
জানকী বলেন, কিব। কর ছুই ভাই। 
কটকের মহারোল শুনিতে যে পাই ॥ 
কার সনে করিয়াছ বাদ-বিসংবাদ । 
কোন্‌ দিনে লব-কুশ পাড়িবে প্রমাদ ॥ 
উভয়ে করেন মীতাদেবী সাবধান । 
শত শত আশীর্বাদ করেন কল্যাণ ॥ 
অভাগীর পুজ্র তোরা, নির্ধনের ধন। 
অন্ধের নয়ন তোর! মায়ের জীবন ॥ 
কায়মনোবাক্যে যদি হই আমি সতী । 





পসরা পপি 
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তো'সবার সনে যেই আসি করে রণ । 
বাহুড়িয়া দেশেতে না যাবে একজন ॥ 
অব্যর্থ সীতার বাক্য, নহে অন্যমত। 
যাহারে বলেন যাহ, তা ফলে নিশ্চিত ॥ 
এতেক বলিয়া! সীত1 চলিলেন ঘর । 
চরণ বন্দিয়! চলে ছুই সহোদর ॥ 
রামের সহ্বিত যুদ্ধ করে, এই মন। 
সেইমত ফরিলেক বেশ দুইজন ॥ 
তৃণপৃর্ণ বাণ নিল, ধনু নিল হাতে। 
যুঝিবারে ছুই ভাই চলে আনন্দেতে ॥ 
যেখানে গ্রীরাম, তথা গেল ভুইজন | 
তিন রাম এক ঠাই দেখে সর্বজন ॥ 
এক বল, এক রূপ, একই সুঠাম । 
একই বিক্রম সবে দেখে তিন রাম ॥ 
রাক্ষল বানর আদি যত সেনাপতি । 
অনুমান করে তারা বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥ 
পঞ্চমাস গর্ভবতী জানকী যখন। 
সেকালে তাহারে রাম করেন বর্জন ॥ 
লম্মমণ আনিয়া ভারে রাখে এই বনে। 
ইহারা সীতার পুজ্র হেন লয় মনে ॥ 
সেই গর্ভে হইল যমজ সহোদর । 
ভ্রিভুবনজয়ী ছুই বীর ধন্র্দর ॥ 

এই কথ রণুনাধ, করি অনুমান । 
নতুবা! ইহারা কেন তোমার সমান ॥ 

এ ছুয়ের যুদ্ধে রাম না দেখি নিস্তার | 
প্রাণ লয়ে দেশ-প্রতি হও আগুসার ॥ 
এই যুক্তি শ্রীরামেরে বলে সেনাপতি । 
হেনকালে নিবেদয়ে সমন সারথি ॥ 
পঞ্চমাস যখন জানকী গর্ভবতী । 
হেনকালে তাঞ্ছারে বজ্জিলা! রঘুপতি ॥ 


' থুইলাম তাহ!রে যে এই বনবাসে। 


আমি ও লম্ষমণ দৌহে ফিরিলাষ দেশে ॥ 


অতএব রঘুনাথ, এই সেই বন। 
তো”সবার যুদ্ধে করো! নাহি অব্যাহতি ॥ দি এ দুই সীতার পুক্জ ছেন লয় মন ॥ 
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যমজ সোদর দুই, নুঝি এ প্রকার । 
পরিচয় লহ প্রভু, তোমার কুমার ॥ 
শ্রমন্ট্রের কথ। শুনি রামের বিন্মায় ! 
উভয়ের কাছে গিয়া! দেন পরিচয় ॥ 
রাজ! দশরথের তনয় আমি রাম। 
তোমরা আমারি মত ধর রূপ শ্যাম ॥ 
তেজ ধর আমার, আমারি ধনুর্ববাণ। 
আকৃতি-প্রকৃতি দেখি আমার সমান & 
পরাক্রম আমারি, ন। হয় অঙ্ক জ্ঞান। 
অতএব কহি আমি, বলহু বিধান ॥ 

তেই সে কারণে আমি পরিচয় চাই। 
পরিচয় দেহ, কে তোমর। ছুই ভাই ॥ 
পরিচয় দেহ, কিবা! আমার নন্দন | 
এমন হইলে আমি না করিব রণ ॥ 

ন। জানিয়। মারিব কি আপন তনয় । 
যাব না লব প্রাণ দেহ পরিচয় £॥ 
শুনিয়া সে কথ ঠৌঁছে করে কানাকানি | 
কেমনে বলিব নাম, বাপে নাহি চিনি ॥ 
আজি শিয়। জিজ্ঞালিব জননীর ঠাই । 
কার পুজ্র আমর! যমজ ছুই ভাই ॥ 

হই ভাই যুক্তি করে, কেহ নাহি শুনে। 
ডাকিয়। রামেরে বলে তর্জন গর্গভনে ॥ 
এতদিনে অবোধের সনে দরশন । 
পরিচয় দিলে হবে কোম্‌ প্রয়োজন ॥ 
পুজ হয়ে পিতৃলনে কেবা করে রণ। 
আপনার পুজা বলি ভাব মনে-মন ॥ 
আম। দেৌছে দেখিয়! যে কাপিলা অন্তরে | 
পরিচয় তে-কারণে চাহ বারে বারে ॥ 
তোমারে কহিব, গুন অবোধ জরাম। 
বড় ভয় পাও তুমি করিতে সংগ্রাম ॥ 
ছুই ভাই চতুর ন| জানে পিতৃনাম। 
ভাগাইল ছল করি বুঝিলেন রাম ॥ 
পরিচয় নহিল হইল গালাগালি । 

সর্বন সৈন্য বেড়ে লব কুশ মহাবলী ॥ 


৭৪৮১ 
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1৮৮1 বলেন নাছি দিলে পরিচয় । 
স'ধানে যুঝ সৈম্, না করিহু ভয় ॥ 
আমার ছাপ্সাল্গ কোটি মুখ্য সেনাপতি । 
তিন কোটি আমার যে মদমত্ত হাতী ॥ 
আছয়ে তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠজাতি ঘোড়া । 
অক্ষৌহিণী সত্তর কটকে পৃথথী স্বোড়া ॥ 
স্থত্রীব ও অঙ্গদের আছে কোটি সেনা। 
যার যুদ্ধে দেব-দৈত্য কাপে সর্ববজনা ॥ 
ভল্লুক অসংখ্য আছে, রাক্ষস-বানর। 
আমার অনেক ঠ'ট কটক বিস্তর ॥ 
এতেক কটক যদি পড়ে আজি রণে। 
হবে অপযশ মোর ঘুমিবে স্ভুবনে ॥ 
বাছিয়। বাঞ্ছিয়া বীর দেহ চারিভিতে। 
বেড় যেন ছুই শিশু নারে পলাইতে ॥ 
মন্ত্রিগণ-সহু রাম করেন মন্ত্রণা | 
বাছ্িয়। কটক দিল চারিভিতে থানা ॥ 
হস্তী ঘোড়! চালাইল প্রথমতঃ রণে। 
বিপক্ষ মরূক ঘোঁড়া-হুস্তীর চাপনে ॥ 

| পাইয়া! রামের আজ্ঞ! কটকের ত্বরা। 

চালায় প্রথম রূণে হাতী আর ঘোড়া ॥ 

| রাছুজ মাহুত ধায় শিশু ধরিবারে। 
দুই ভাই দুই ভিতে ধনুর্ববাণ জোড়ে ॥ 
লব বলে, কুশ ভাই, যুক্তি কর সার। 
রাম-সৈম্য কাটিয়া করিব চুরমার ॥ 

1 ছুই ভাই কুপিয়! ধনুকে বাণ জোড়ে । 

ূ হস্তরী ঘোড়া কাটিয়া গগনে বাণ উড়ে ॥ 

| লব এড়িলেন বাণ নামেতে আহতি। 

। এক বাণে কাটিয়। পাড়িল কোটি হাতী ॥ 

. কুশ বাণ এড়িল নামেতে অশ্বকল।। 

11 কাটিল তিরাশী কোটি তুরঙ্গের গলা ॥ 
চারিভিতে সৈশ্য যুঝে, লব কুশ মাঝে। 
নান। অস্ত্র লইয়। সে দুই ভাইযুঝে॥ 
সৈম্ত দেখি তুই ভাই ভাবিত-অস্তর। 
কেমনে মারিবে ঠাট-কটক বিস্তর ॥ 
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এত সৈচ্ লইয়া যুঝিতে এল রাম। 
ইহাকে মারিতে পারি, তবে রছে নাম ॥ 
সতীপুজ্র হই ঘি, থাকে মুনি-বর । 
এখনি মারিয়া পাঠাইব যমঘর ॥ 

মুনির আশীষে হয় সর্বত্র কল্যাণ । 
সন্ধান পূরিবা লব-কুশ এড়ে বাণ ॥ 
ষটুচজ্র বাণে লব পূরিল সন্ধান। 
জ্রিভূষন যুঝে দি, নাহি ধরে টান ॥ 
বেড়াপাক নামে বাণ কুশের প্রধান। 
সেই বাণ লয়ে কুশ পৃরিল সন্ধান ॥ 
ছেন বাণ ছুই ভাই যুড়িল ধনুকে। 
সন্ধান পুক্গিয়া! এড়ে, উঠে অন্তরীক্ষে ॥ 
পিংহের গর্জনে বাপ তার! হেন ছুটে । 
আরামের সেনা যত ভুই ভাই কাটে ॥ 
লমরে আলিয়াছিল ভলুক-বানর। 

কেহ হাতে করি গাছ কেহ বা পাথর ॥ 
স্থ্রীৰ অঙ্গদ যুঝে বীর হনুমান । 

কোটি কোটি সেনাপতি যুঝে সাবধান ॥ 
রাক্ষল ভন্দুক কপি রূপে ভয়ন্বর। 
নান! অস্ত্র এড়ে তার! পাদপ-পাথর ॥ 
রাক্ষল বানর আর ঘতেক তল্ুক। 
নিরখিয়। লব-কুশ করিছে কৌতুক ॥ 
লব বলে, কুশ ভাই, শুনহু বচন। 

দেখ দেখ কটকের বিকট বদন ॥ 

হেন সব মুখ কভু নাহি দেখি আর। 
দেখিতে শরীর যেন পর্ববত-আকার 
বানর ভল্লুক বীর যুঝিছে বিস্তর । 
নানা-আঅন্স এড়ে তারা পাদ্প-পাখর ॥ 
রাক্ষসের। বাণ এড়ে পূরিযা সন্ধান । 
লব-কুশ দেশিয় না হয় আগুয়ান ॥ 

লব বলে কুশ তাই, কার মুখ চাই। 
বিকট কটক মারি পাড়ি ছইভাই॥ 
সেই দ্দিকে ছুই ভাই পৃরিল সন্ধান। 
সন্ধান পূরিয়া! এড়ে চোক1 চোক! বাণ ॥ 


কঁতিবাসশ রামায়ণ 
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বাণে বিদ্ধ রাক্ষল বানর যত পড়ে । 
যেমন কদলী বৃক্ষ পড়ে মহাঝড়ে ॥ 

লব বলে কৃশের, কি শিক্ষা চমণ্কার। 
রাক্ষন বানর আদি পড়িল অপার ॥ 
পরে আইলেক যুদ্ধে সুগ্রীব বানর । 
দ্বাদশ যোজন আনে পর্বত সত্বর ॥ 
ক্রোখভরে পর্ববত উপাড়ে ছুই হাতে। 
ইচ্ছ। করে, মারে লব কুশের শিরেতে ॥ 
বাশে কাটি বব-ঝুশ করে খান খান। 
আর বাণে শুগ্রীষের লইল পরাণ ॥ 
তবে ত অঙ্গদ বীর আইল সত্বরে। 
ধরিবারে চাছে ছে আপনার জোরে ॥ 
এতেক ভাবিয়া! বীর লাক দিয় বায়। 
লব কুশ বাপ এড়ে, পড়ে তার গায় ॥ 
পড়িল জজ বীর, সেই বাণ ঘায়ে। 
হনুমান আইলেন হাতে গিরি লয়ে ॥ 
পর্ববত এড়িল লব-কুশের উদ্দেশে । 
বাপে কাটি লব-কুশ উড়ায় আকাশে ॥ 
কুশ বাণ মারে হনুমানের উপরে । 
মুচ্ছিত হইয়া হনূ পড়িল সমরে ॥ 
দেখিয়া হুনূর দশ! অপর বানর। 
সরালে পলাইয়া যায় হইয়া! কাতর ॥ 
বেড়াপাক বাপে কুশ পূরিল সন্ধান। 
বেড়াপাকে সবাকার লহল পরাণ ॥ 
রাক্ষস-ভল্লুক আদি পড়ে কপিগণ। 
এলবার মধ্যে এড়াইল তিন জন ॥ 
অমর কারণে এড়াইল তিন বীর। 

ছুই কটকের রক্ত বহে যেন নীর ॥ 


| রক্তেতে ভাঙদিয়। নর্দী হহল পাখার। 
| দেখিয়। রামের মনে লাগে চমত্কার ॥ 
' আছিল ছ'প্লান্ম কোট রামের সেনা । 
. হুস্তী ঘোড়া ঠাট, তার নাহি এক জন! ॥ 
' আরামের সেনাপতি বীর মহামতি । 
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আরামের আগে কহে যোড় করি হাত। 
প্রাণ ল'যে দেশেতে চলহু রথুনাথ ॥ 
যদি রঘুনাথ, দেশে করহু গমন । 
তবে ত সবার রক্ষা) নতুব। মরণ ॥ 
শিশু নহে, দুইজন সাক্ষাৎ শমন । 
এ &্বোহার সম বীর নাহি ভ্রিভূবন ॥ 
রাম বলেন, আইলাম সৈম্ত-সাথে। 
সব সৈম্ক মজাইয়। যাইব কিমতে ॥ 
হজাইয। সর্বস্থ কেষনে যাব ঘর। 
সাবধানে ধুঝ সবে, না করি ডর ॥ 
সেনাপতি সকলে রামের আজ্ঞ। পায় । 
ধন্ুর্্বাপ হাতে করি ঘুবিবারে যায় ॥ 
একেবারে সব সৈষ্ক পূরিল সন্ধান। 
সঙ্কান পূরিয়া! এড়ে চোক! চোক। বাণ ॥ 
কোটি কোটি চোকাবাণ সেনাপতি এড়ে। 
লব-কুশে নিরখিয়া জাগু নাছি নড়ে ॥ 
সেনাপতি সকলেতে লাগে চমগডকার । 
পলাইয়। সব সৈস্া হৈল ছন্রাকার ॥ 
তঙ্গ দিল মেনাপতি, লব কুশ হালে। 
ডাক দিয়! শ্ীরামেরে বলে লব কুশে & 
ভঙ্গ দিল যুদ্ধে তব যত সেনাপতি । 
হেন ঠাট কেন রাম, আানহ সংহতি ॥ 
জরা পাইয়া! লঞ্জ। করেন উত্তর । 
যায় যাক ঠাট, আমি আছি একেশ্বর ॥ 
আমি আছি একাকী, তোমর। ছুই জন। 
এক বাণে পাঠাইব যমের সদন ॥ 
এত যঙ্দি তিন জনে বোলচাল হেল। 
সেসকল সেনাপতি আবার আসিল ॥& 
চারিদিকে লব কুশে বেড়িল সকলে। 
নিরখিয়। লব কুশ অগ্রিহেনস্বলে॥ 
সেনাপতি সকলে ধুকে জোড়ে বাণ। 
লব কুশে দেখিয়! না হয় আগুয়ান ॥ 
লশেনাপতিগণ-হস্তে যত অস্ত্র ছিল। 
ফুরাইল লব বাণ, তৃণ শুগ্ত হেল ॥ 
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পসেনাপতিগণে রণে করিয়া বিরতি । 
লব কুশ বলে সেনা-লকলের প্রতি ॥ 
তোমা সবাকার যুদ্ধ হিল অবসান । 

এবে মোর। ছুই ভাই পৃরি যে সন্ধান ॥ 
এড়িলেক বাণ গোট। তার! যেন ছুটে। 
সেনাপতি ছাপ্পান্ন কোটির মাথ। কাটে ॥ 
বাস্থকি তক্ষক যেন বাণের গর্জন । 
পড়িল সকল সৈচ্ঠ নাহি একজন & 
পড়িল সকল সৈন্য নাহিক দোসর । 

সবে মাত্র শ্রীরাম আছেন একে শ্বর ॥ 
চিস্ত। করিলেন রাম হইয়া! উদাস। 

ডাক দিয়! লব কুশ করে উপহাস ॥ 
সর্বলোকে বলে তোম। ধার্ট্মিক জ্ীরাম । 
অলক্ষিতে ঘত তুমি করিল। সংগ্রাম ॥ 
ছ'জনের প্রতি যদি তিন জন রোষে। 
ধশ্মনাশ হয়, মরে আপনার দোষে ॥ 
হস্তী ঘোড়া ঠাট কটকের নাহি সংস্যা। 
সতীপুজ আমর! যে, ভেই পাই রক্ষ। ॥ 
কছেন জ্রীরাম কিছু হুইয়। লজ্দিত। 
তোমরা য1, কিছু বল, নহে অনুচিত ॥ 
পৃথিবী-মগুলে আমি রাজ-চক্রবন্তী | 

ন। জানি, কতেক ঠাট আইল সংহতি ॥ 
আমারে জিনিতে কেব! পারে ত্রিভুবনে । 
পুজ্-বিন। আমারে নাহিক কেহ জিনে ॥ 
আছষে পুজ্রের স্থানে মোর পরাজয় । 
পিতাকে জিনিতে পু পারে, শাস্ত্রে কয়॥ 
আমার আকৃতি দেখি তোমরা ছঃজন। 
মম পুজ হও যদি) না করিব রণ ॥ 
পরিচয় দেহ, কিবা আমার নন্দন । 

লব কুশ বলিয়৷ তোমর! ছুইজন ॥ 

রাবণ চুর্জজয বীর ছিল লঙ্কাদেশে। 





| আমার সহিত রণে মিল সবংশে ॥ 
| শুনিয়া! রামের কথ। ভুই ভাই হালে। 
ডাক দিয় রামেরে বলিছে অবশেষে ॥ 


ঞ. 


ঘনহ তোমারে বলি অবোধ জ্রীরাম। 
বড় ভয় পেলে তুমি করিতে সংগ্রাম & 
পুজ পুক্র বলিয়া চাহিছ পরিচয় । 

হেন বুঝি সমর করিতে বাস ভয় ॥ 
কোথ। শুনিয়াছ তুমি পিতা-পুজ্রে রণ। 
আপনার পুজ্র বলি ভাব মনে-মন ॥ 
রণেতে পণ্ডিত তূমি, নিজে মহারাজ । 
বারে বারে পুক্র বল, নাহি বাস লাজ ॥ 
পাবণে মারিয়া কত আপনা বাখান। 
পড়িলে বীরের হাতে ভাল মতে জান ॥ 
অধিক কি কব রাম, শুনহ উত্তর । 
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন হইল কাতর ॥ 
আমরা মুনির পুজ্র, সেইমত বল। 

তুমি ত ধরণীপতি, কেন কর ছল ॥ 
শ্রীরাম বলেন, শুন বলি লব কুশ। 
বালকের সহ যুদ্ধে কি হবে পৌরুষ ॥ 
তোমা-র্দটোহে দেখি যেন আমার আকৃতি । 
পরিচয় নাহি দিলি তোর! অল্লপমতি ॥ 
কটক পড়িল, আমি না যাইব দেশে | 
অবশ্য করিব রণ, বেবা হয় শেষে ॥ 
আমার সহিত যুদ্ধে নাহি কারো রক্ষা! | 
এখনি দেখাই যত অস্ত্রের পরীক্ষা ॥ 
পিতা-পুজে গালাগালি, কেহ নাছি চিনে । 
গালাগালি, মহাযুদ্ধ বাজে তিন জনে ॥ 
মহাক্রোধে রঘুনাথ পূরেন সন্ধান ! 

ছুই শিশু উপরে এড়েন মহাবাণ ॥ 
নান। অন্ত্র এড়েন শ্ারাযম কোপান্থিত। 
মহাব্যস্ত লব-কুশ পলায় ত্বরিত ॥ 

ছুই ভাই পলাইল, রাম পান আশ। 
ভ্ীরামের বাণ গিয়া ছাইল আকাশ ॥ 
অন্ধকার হল ধর! সেই সব বাণে। 
আগু হৈয়! যুঝিতে ন! পারে ছুইজনে ॥ 
এই মত ছুই ভাই গেল পলাইয়া। 


বিলাপ করেন রাম রথেতে বসিয়া ॥ 
০ 
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হরি হরি ক্ষন মন, দেখিয়া অদ্ভুত রণ, 
ভূমিতে বসিয়। রঘুনাথ । 

জাতৃ-স্ৃত্যু সৈচ্ক-ধ্বংস, পরাভূত রঘুবংশ, 
শোকানলে হয় অশ্রঙ্পাত ॥ 

দৈব যদি হয় বাম, সিদ্ধ নহে কোন কাম, 
যজ্ঞ হৈল সংহার-কারণ। 

তথ্থনি জানিল মন, জিনিতে নারিব রণ, 
যখন পড়িল শত্রন্ঘন ॥ 

সুদিন কুদিন ছুই, বিধাতার স্যগি এই, 
এবে সেই বীর হনৃমান | 

যে গন্ধমাদন আনে, কুস্তকর্ণে জিনে র্‌, 
লোটায় শিশুর খেয়ে বাণ ॥ 

সগ্রীব প্রস্ততি বলে, সহায় সাগর-জলে, 
মহাযুদ্ধ কৈল লঙ্কাপুরে। 

হেন জনে শিশু মারে, অঙ্গদ দেবেজ্দ্র মরে, 
এত করাইল দৈবে মোরে ॥ 

কত ব্রহ্গবধ কৈনু, যজ্ঞমধ্যে ভন্ম দিন, 
পাতক করিনু কত আর। 

কত বড় নাম ছিল, দগুমধ্যে ভস্ম হল, 
পরাতব হইল আমার ॥ 

যে-বংশে সগর রাজা, রঘথুবীর মহাতেজা।, 
ভগীরথ বেণ মহাশয় | 

হেন বংশে জনমিয়া, না করি বংশের ক্রিয়া 
জিনে মোরে মুনির তনয় ॥ 

মরিল যে তিন ভাই, মিত্রবর্গ কেহ নাই, 
যে-সবারে আনিলাম রণে। 

অনাথ! হইল! সতী, 
অকীন্তি রহিল এ-ভুবনে ॥ 

বিধাত। নির্দয় হয়ে, এত বড় বাড়া ইয়ে, 
সর্বনাশ করিলেক শেষে। 

হায় হায় কি হইল, বংশে কেহ না থাকিল, 
পৃথিবী পুরিল অপযশে ॥ 
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মাতৃগণ আছে ঘরে, প্রাণ দিবে অনাহারে, 
শত্রগণে নাশিবেক পুরী । 

অযোধ্যা ক্িদ্ধযা লঙ্ক।, হইল জীবন-শস্ক, 
পতিষ্থীন। হইল সর্ববনারী ॥ 

সুর্য্য-বিন। দিবা নহে, জল-বিন। মৎস্য দছ্ে, 
অরাজক-পুরীর সংহার। 

এই লে থাকিল ভুঃখ, ন! দেখি বন্ধুর মুখ, 
কোথায রহিল পরিবার ॥ 

বিদরিয়। যায় বুক, না দেখি সীতার মুখ, 
মজিল যে অযোধ্যার রাজ্য । 

চারি ভাই একমামে, মরিলাম এক ল্গেশে, 
প্রতিকূল বিধির এ কার্য ॥ 

ছুই শিশু যম-লম, নর বলি করি দ্রম, 
কুস্তকণ কিংবা দশানন । 

জাতিম্মর চুই জন, করিতে আইন রণ, 
পূর্বব বৈর করিতে সাধন ॥ 

কিংব। লে দূষণ খর, হইয়া আই. হ. 
পূর্বব-বৈরী করিতে লংহার | 

মারিল সকল-জ্নে, হ্থগ্রীব ও বিভীষণে,) 
যত সব স্থহদে আমার ॥ 

স্হদদ্‌ আছিল যারা, প্রায় গত প্রাপ তারা, 
আর কারে করিব সহথায়। 

আলি দুষ্ট শিশু মারি, অথবা আপনি মরি, 
তবে ক্ষত্রধণ্ম রক্ষ1 পায় & 


আজি ছুই শিশু মারি, সে রক্কে তর্পশ করি, । 


তবে আমি রঘুবংশ হই। 
যুঝিব শিশুর সনে, এই দীাড়াইন্ু রণে, 
নাহি দেখি গতি ইহা! বই 
এতেক ভাবিয়া মনে, 
জীবনেতে হইয়া! হতাশ । 
রামায়ণ স্থুধাভা গু, 
গাইল পণ্িিত কত্তিবাস ৪ 


5 জের 
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শরাম চলেন রণে, ৰ্‌ নান! 


তাহার উত্তরকাণু, * চাহ্িতে লবের পানে কুশ এড়ে বাণ। 


স্পস্ট সি তিস্পা শিিতি৩শি পি এ সি 3 


গ লবকুশের সাহত যছ্ধে শ্রীরামের পরাজয় ৬ 

কুশ বলে, লব তুমি মোর জ্যেষ্ঠ ভাই। 
হারিয়। কি পলাইব মোর রা-ঠাই ॥ 
একেবারে দুই ভাই করিব সংগ্রাম । 
ঝাট চল মারি পিয়। আমর! প্রীরাম ॥ 
কুশ হতে অন্ত্রশিক্ষা লব ভাল ধরে। 
এড়িয়া চিকুর বাণ দিক আলো! করে ॥ 
লবের বাণেতে ব্যর্থ ব্ীরাষের বাণ। 
আকাশেতে অগ্নি শ্বলে পর্ববত-লমান ॥ 
লবের বাণেতে সব অন্ধকার ঘুচে । 
সন্ধান পৃরিয়! গেল ভ্রীরামের কাছে ॥ 
একেবারে ছুই ভাই পৃরিল সন্ধান । 
বাণের প্রতাপ দেখি পাছু হন রাম ॥ 
ক্ষণে রাম আগু হন, ক্ষণে ভুই ভাই । 
বাণ-ঠন্ঠনি শুনি, লেখাজোখা নাস ॥ 
হইল রামের বাণে ক্লান্ত ছুই জন। 
শাহাছিত লব-কুশ ভাবে মনে-মন ৪ 
যে অস্ত্র যোড়েন রাম করিয়া শৃঙ্খলা । 
লব-কুশ গলে তাহ! হয় পুস্পমাল। ॥ 
লব-কুশ দুই ভাই যেই অন্তর ফেলে। 
রামের চরণ বন্দি প্রবেশে পাতালে ॥ 
এইবূপে পিতা-পুজ্রে বাধিল সমর । 
স্বর্গেতে কৌতুক দেখে যতেক অমর ॥ 
কেহ কারে নাহি পারে, সমান উভ্য়। 
পিতার সদৃশ পুত্র, কেহ ছোট নয় ॥ 
ছুই দিকে দুই ভাই রাম একেশ্বর। 
বাণে বিদ্ধ রামচন্দ্র হলেন কাতর ॥ 
অস্ত দুই ভাই এড়ে ছুট ভিত। 
কোন্‌ দিক্‌ রাখিবেন, শ্রীরাম চিস্তিত ॥ 








লব বিদ্ধে য্াপি কুশের পানে চান ॥ 
একেব!রে ছুই ভাই পুরিল সন্ধান। 


দী মুচ্ছিত হইয়া! ভূমে পড়েন শ্রীরাম & 
৬৪৬ 


3 কতবালী বাম।য়শ 





পূর্ব্বের নির্ববন্ধ আছে যেই ব্রল্গশাপ। 
সমরে পুভ্রের হাতে হারিবেন বাপ ॥ 
লব এড়িলেন বাণ নামে অক্রকলা । 
পন্ুর্ববণ সহিত রামের বান্ধে গলা ॥ 
কুশ বাণ এড়িল অক্ষয়জি নাম। 
বুকেতে বিয়া ভূমে পড়িলেন রাম ॥ 
ছটফট করে রাম, প্রাণমাত্র আছে। 
শীত গেল ছুই ভাই গ্রারামের কাছে ॥ 
নড়িতে নারেন রাম, বাণে অচেতন । 
লব-কুশ কাড়ি লয় শাত্র আভরণ ॥ 
কাণের কুগুল নিল, মাথার টোপর। 
নিল হার কেমুর হাতের ধন্ুঃশর ॥ 
সংগ্রামের বেশ কাড়ি লয় ছুই ভাই। 
অন্ত্র-শস্্র ধন্দুর্ধাণ কিছু ছাড়ে নাই ॥ 
হনুমান জান্ুবান, উভয়ে অমর । 
দুইজন নাহি মরে শত মন্বম্তর ॥ 
উঠিবার শক্তি নাই, বাণে অচেতন । 
সেই প্থ দিয়া লব কুশের গমন ॥ 
বাইতে দেখিল পথে বান্র-ভল্গুক । 
মুখ দেখি উভয়ের বাড়িল কৌতুক ॥ 
সাঙ্গি বান্ি উভয়রে লইলেক ক্ন্ধে। 
রণজয়ীী ছুই ভাই চলিল আনন্দে & 
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৬ সাঁতার নিকট লৰকুশের যচ্ধৰার্তা কথন 
সশতার [বিলাপ ও শ্রাশত্যাঙগের সন্কল্প ৬ 

সমর জিনিয়া গেল ভুই. ভাই ঘর। 
কান্দিয় জানকীদেবী অত্যন্ত কাতর ॥ 
হনুমান জানুবান হুর্য় শরীর । 
দ্বারে ন। সান্ধায়, তেই থুইল বাছির ॥ 
একদৃষ্টে জানকী চাহেন করি ধ্যান। 
হ্েনকালে ছুই ভাই গেল সেই স্থান ॥ 
দেখিয়া জানকী হইলেন উতরোলী । 
চুই ভাই লইল মায়ের পদধূলি ॥ 
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' দুই ভাই বসিল মায়ের বিদ্তমান। 

। যুদ্দধকথা! কহিতে লাগিল তার স্থান ॥ 

| শ্রীরাম লক্ষাণ ও ভরত শত্রঘন। 

৷ এ-সবার সহিত করিম মহারণ ॥ 

৷ বহু অক্ষৌহিণী সেনা, ভাই চারিজন। 

বাহুড়িয়! দেশেতে না করিল গমন ॥ 

ৰ এসেছিল যত মেন! কেহ তার নাই। 

| কহি সে অপর্বব-ন্ধথা, শুন মাতা, তাই । 

৷ ছুর্ছজয় দুইটি জজ্ক এনেছি বান্ধিয়া | 

| দ্বাৰে ন! অইসে মাগো, দেখহ আসিয়া ॥ 

ৰ ধনুর্বাণ আনিয়াছি যুদ্ধের সাজন । 

1 এই দেখ এনোছি রামের আভরণ ॥ 

| দেখিয়া জানকীদেবী চিনিলা তখন । 
শিরে করাঘাত করি করযে রোদন ॥ 

ৃ হায় হাব কি করিলি ওরে লব কুশ। 
পিতৃহত্যা করিয়! কি রাখিলি পৌরুষ & 

কোন্খানে মারিলি সে কমললোচনে | 

ঝ!ট চল পড়ি গিয়! প্রভুর চরণে ॥ 

কেমনে দেখিব গিয়। প্নরাম-লদ্ষমণ | 

কেমনে দেখিব লে ভরত শক্রঘন ॥ 

কোন্খানে হয়েছিল সমর প্রসঙ্গ । 

শগাল-কুকুর পাছে স্পর্শে প্রসু-অঙগ & 

ধেয়ে যায় পীতাদেবী, কেশ নাহি বান্ধে ! 

তার পিছে শিরে হাত, ছুই, ভাই কান্দে ॥ 

লীতা। জাসি বাহিরে দেখেন বিদ্যমান । 

হত্পদ বাহ্ধ! হনুমান জান্ুবান ॥ 

সতপ্রায অচেতন, বহে মাত্র শ্বাস। 

দেখিয়া সীতার মনে হইল হুতাশ॥ 

জানকী বলেন, লব করিলি কি কম্ম। 

তোরা বিদ্যা শিখিয়া নাশিলি জাতিধশ্ম ॥ 

তোম। হ'তে জ্যেষ্ঠ পুভ্র হয় হুনুমান। 

এই হনুমান মোর দিলা প্রাণদান ॥ 

বানর হইয়া গেল সাগরের পার। 

হনুমান পুজ্জ মোর করেছে উদ্ধার & 

ঙ 


আট 26২. ক 


00 


উত্তরকাও 


-স্প পা ইসা ৩৩ 


ইহারে করিলি বধ অবোধ বালক । 
শুনিলে এ সব কথ কি কহিবে লোক ॥ 
পিতা-পিতৃব্যের তোরা বধিলি জীবন | 
বিষপান করি প্রাণ ত্যজিব এখন ॥ 
এখনি মরিব আমি প্রভুর সাক্ষাতে। 
কলঙ্ক ন! লুকাইবে, ঘুধষিবে জগতে ॥ 
কোথায় মারিলি তারে শীতে চল দেখি। 
এতক্ষণ প্রাণ আর কার তরে রাখি 
অশ্রজলে জানকীর তিতিল বসন। 
লব কুশ-প্রতি কত করেন ভশ্ুসন ॥& 
লব কুশ, শীঘ্র এই ঘুচাও বন্ধন । 
হনুমানে-জান্বুবানে করহু মোচন ॥ 
পাইয়া মায়ের আজ্ঞা ভাই ছুই জন। 
খসাইল! উভয়ের সে দৃঢ় বন্ধন ॥ 

উঠিয়া! বলিল জান্বুবান হনুমান | 
কছিলেন সীতাদেবী আমি বিছ্বামান & 
এক সত্য হনুমান, করিহ পালন । 
কারো ঠাই না কহিও এ-লব বচন ॥ 
তোমার রামের পুজ্র এই ছুই ভাই। 

ন। চিনি করিল যুদ্ধ ক্রোধ কারে! নাই ॥ 
যান সীত।| মণিহারা ভুজঙ্গিনী-প্রায়। 
ক্রন্দন করিয়। পিছে লব-কুশ যায় ॥ 
প্রীরামের উদ্দেশে চলেন তিন জন। 
উপস্থিত হইলেন, যথা হৈল রণ ॥ 
দেখিলেন লংগ্রামে পড়িয়। চারিজন । 
জীরাম লক্ষমণ ও ভরত শক্রুঘন 4 

হস্তী ঘোড়া ঠাট কত পড়েছে অপার । 
দেখিয়! ত জানকী করেন হাহাকার ॥ 
কাতর হুইয়! সীতা করেন ক্রন্দন । 
রামের চরণ ধরি কছেন তখন ॥ 

হুইয়। তোমার পুক্র মারিল তোমারে। 
এ কেবল ঘটে সে আমার কম্ম ফেরে ॥ 
মন্দর তোমার বাণে নাহি ধরে টান। 
ছাবালের বাণে প্রভু হারাইলে প্রাণ ॥ 
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। সর্বরবলোকে বলিতেন অবিধব! সীতা । 

আমারে বিধব! করে, কেমন বিধাতা ॥ 

অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যজিব জীবন। 

জন্মেজন্মে পাই যেন তোমার চরণ ॥ 

শিরে হাত লব-কুশ করিছে জ্রন্দন। 

1 রামের চরণ ধরি বলিছে বচন ॥ 

ূ ক্ষমা কর জননী গো, না কর ক্রন্দন । 
মঞ্জিলাম তব দোষে মোরা তিন জন ॥ 

তুমি ন। বলিলে মাত রাম মম পিতা । 

ৰ 

[ 





আপনার দোষে এত হইলে তাপিতা ॥ 
পিতৃবধ করিয়। পাইন্ুু বড় লাজ । 
অগ্নিতে পুড়িয়া মরি, প্রাণে নাহি কাজ £ 
এই মহাপাপে আর নাছিক নিস্তার । 
অশ্নিতে পুড়িয়া আজি হইব অঙ্গার ॥ 
লীত। বলে, আগে অশ্নি করিব প্রবেশ। 
যাহ! ইচ্ছ। তাহাই করিও অবশেষ ॥ 
তিনজন গেল তারা যমুনার তীরে। 
তিন কুণগ্ড কাটিলেক ছুই লহোদরে ॥ 
তাহাতে আনিয়। কাচ্চ জ্বালিল অনল। 
জ্বলিয়! উঠিল অগ্নি গগনমণ্ডল ॥ 

ম্বন করি পরিলেন পবিত্র বলন। 


অগ্নি প্রদক্ষিণ করিলেন তিন জন ॥ 
১ পেতে _ ৯৮৮ 


ৰাল্সীকর আগমন ও সসৈন্যে 
শ্রীরামচন্ড্রের শ্রাশদান 

চিত্রকৃট পর্বতে বংস্লীকি তপোধন। 
দেখিয়। অগ্নির ধুম বিচলিত মন ॥ 
রক্তেতে তর্পণ করে, মুনির বিস্ময় । 
তর্পণ করেন) সব যেন রক্তময় ॥ 

 ষুনি বলে, লব কুশ পাড়িল গ্রমাদ। 

_ দেশেতে চলেন মুনি করিয়া বিষাদ ॥ 
, ছ"মামের পথ এল চক্ষুর নিমেষ। 
প্রি দেখে তিন জনে অগ্নি করিছে প্রবেশ ॥ 


টু” সপে পপি পপ পাপা জপ পস্ ৮ পাস শা ২ 
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অগ্রিকুণ্ড স্বালিমাছে, ষহামুনি দেখে। 
হেনকালে গেল মুনি সীতার সম্মুখে ॥ 
গৃধিনী-শকুনি আর শুগালের রোল । 
৯লকল-ধবনি তুলে জলের হিল্লোল ॥ 
দেখিয়। সীতার প্রত গিজ্ঞালেন মুনি | 
প্রথাদদ পড়িল.কিবা কহ সীত।, শুনি ॥ 
জানকী বলেন, প্রভু, ন। জান কারণ । 
লব কুশ তোমার করিল মহারণ ॥ 
পড়িলেন তাহাতে রাঘব চারি জন। 
শ্রীরাম লক্ষণ ও ভরত শক্রঘন ॥ 
কেমনে কহছিৰ কথা, মুখে না আইটে-। 
পিতৃবধ করিলেক লব আর কুশে॥ 
এতদিন ভাল্‌ ছিনু তোমার প্রদাদে। 
ধনুর্ব্বিগ্য। শিখি এর! পাড়িল প্রমাদে ॥ 
তুমি শিখাইলে মুনি, নানা অক্ত্রশিক্ষ। | 
ত্রিভূবন যুঝে যদি নাহি কারো রঞ্চ। & 
আপনি গ্ররঘুনাথ ভ্রিভুনন জিনে। 
[শও হয়ে সে রামেরে জিনে ছুই জা" 
রবুনাথ বিনা! মোর না রবে জীবন । 
আগ্রতে প্রবেশ করি এই তিন জন ॥ 
বালীশীকি বলেন, সীতা, না ত্যজ জীহন। 
বাচিবেন এখনি র।ঘব চারজন ॥ 
আরাম লক্ষমণ ও ভরত শক্রঘন | 
উঠিবেন, পড়িয়াছে আর যত জন ॥ 
ক্ষমা! দেহ জানকী, তোমারে বলি আমি । 
দুই পুজ্ৰ লইয়া আশ্রমে চল তুমি ॥ 
জানকী। বলেন, দেখি প্রভুর চরণ। 
তবে ত আশ্রমে আমি করিব গমন 
এতেক শুনিয়! মুনি বপিলেন ধ্যানে। 
ত্রিভুবনে যত কথা, মুনি সব জানে ॥ 
তপোবন কুণ্ডে আছে মৃত্যুজীবিজল। 
মুনিধ্যান করিয়! সে জানিল সকল ॥ 
মুনি বলে, শুন শিষ্য, আমার বচনে। 
এই জল ছড়াইয়! দেহ তপোবনে ॥ 


৮. _ --__-- - ---- 


কাতিবাসখ রামায়ণ 
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৮ সা স্ির্টি পোপ তিস্তা শি উিস্সি পা পরিস্পিপিশিসি পপি রত  তাছি 


(স্ব সৈম্য পড়িয়াছে যত খত দুরে। 

তত দুরে ছড়াইয়! দেহ এই নীরে ॥ 

এক মন্ত্র পড়ি জল দিল মহামুনি। 

তপোবনে ছড়াইয়! দিলেক তখনি ॥ 

কউকের গায়েতে ধতেক লাগে ছড়া । 

| অসংখ্য কটক উঠে দিয়া অঙ্গ ঝাড়া ॥ 
সৃত্যুজীবী জল যদি হেল পরশন। 
শ্রীরাম-লক্ষণ-আদি উঠিল তখন ॥ 

। উঠিল ছা'প্সাঙ্গ কেটি মৃখ্য সেনাপতি । 

। তিন কোটি উঠিলেক ম্মত্ত হাতী ॥ 

1 উঠিল তিরাশী কোটি শ্রেপ্ঠজাতি ঘোড়। 

৷ সত্তর অক্ষৌহিণী উঠে জাঠি-ঝ কড়া 

। স্ুত্রীৰ অঙ্গদ উঠে ল'রে কপিগণ। 

৷ ভন্গুক রাক্ষল যত উঠে ততক্ষণ ॥ 

| কটকের কোলাহজে খৈল গ্গ্রোল । 
মুনি বলে, শুন সীত', কটকর রোল 

' উ্ীরাম-লক্ষপআদি ঘত দত শীর। 

ডিল লামস্ত সৈগ্ঠ অক্ষত শরীর ॥ 

1 আরাম লঙ্ষমণ ও ভরত শত্রঘন । 

' দূর হৈতে দেখি সীত।, পাইল জীবন ॥ 

' বামজনম় করিয়! ভাকিছে কপিগণ । 

মুনি বলে, শুন সীতা, আমার বচন ॥ 

। আমি হেখ! থাকলে না হইত এমন । 

ৰ ছুই প্ুজ্র লয়ে ঘরে করছ গমন ॥ 

! লব-কুশ-সীতা। তিনে মুনি নমস্কারি । 

লুকাইয়! রর্হলেন বালীকির পুরী ॥ 

সীতাকে চিনিয়াছিল পবন-নন্দন | 

পাসপরিল বাল্মীকির মায়াতে তখন ॥ 


| 





শপ আপ্পোশীি প 


& শ্রীরামের সঙ্গে সুনি করে সস্তাষণ। 


চারি ভাই করিলেক মুনিরে বন্দন ॥ 


. আরীরাম বলেন, ষুনি, তোমার প্রলাদে। 

রক্ষা পাইলাম সবে পড়িয়। প্রমাদে ॥ 

কিন্ত মুনি জানিতে বাসন! মনে হয়| 
১দকাহার তনয় ছুটি দেহ পরিচয় ॥ 


ক সিএ ২ সি এত তত শিপ আপস্ষিপ ইউ সভা সি পি ০ 


দি পি পা তা াপি্টিশ শা লিশি পিসি | সপাাসিশা 


খুনি বলে, রাম, মামি ন1 ছিলাম € দেশে। 
কাহার তনয় তারা, না জানি বিশেষে ॥ 
গ্রথন সে বালকের না পাবে দর্শন । 
দেশে লয়ে আমি দোছে করাব মিলন ॥ 
জন্থ লয়ে রঘুনাথ, যা নিজ দেংশ। 
যজ্জ পূণ দেছ পিয়া অশেষবিশেষে ॥ 
সকল-লসহিত রাম চলিলেন দেশে । 
রচিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাসে ৫ 


- ১৮০ 


৬ লবকুশ কর্তৃক রামায়শ গান ৬ 


এ সব গাহিল গীত জৈষিবী-ভারতে। 
সম্প্রতি যে কিছু গাই বালীকির মতে ॥ 
শ্দ আনি কৈল! রাম হজ্-সমাপন । 
নান। দেশী ব্রাঙ্গণে দিলেন বছু ধন ॥ 
বড় পরিপাটী ব্ঞ করেন ্ু্কর | 
শিষ্ুলহ আইল বান্টোি 
বুনিরে দ্রেখিয়া বাম সঙ্জমে  উচিযা | 
বলিতে আসন দেন পান্ড-জধ্য দিয়! ॥ 
বার শত শিষ্য এল মুশির সংছতি | - 
লব কুশ ছুই ভাই হিলাইল সখি ॥ 
মুনির মিশালে আছে, নাছি পরিচয় । 
বিষু-অবতার দেৌঁকে রাছের তনয় ॥ 
জ্রাম বলেন, শুন ভরত, এখন । 
মুনি রছিবারে দেহ দিব্য জাযোজন ॥ 
লব কুশ ছুই ভাই মুনির লংহতি। 
ছই ভাই লৈয়। মুনি করেন যুকতি ॥ 
মুনি বলে, লব কুশ, শুন সাবধানে । 
ধ্মুক-সংগীত-বিদ্য। পেলে মোর স্ছানে ॥ 
ধ্নুব্বগ্যা দেখাইল। আমার পোচর। 
বিক্রমে চুর্জয় হও চুই সহোদর ॥ 
স্বয়ং বিষুঃ রঘুনাথ ভ্রিভুৰন জিনে। 
শি শু হয়ে ভাহারে জিনিল! চুইজনে॥ 


হা 
সিন 


ভরকা।ঞ 
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ধস তোমরা যে রার়িকে সুশিক্ষ] | 

' সাক্ষাতে পেলেম অমি ত'হার পরীক্ষা ॥ 
গাত-বিদ্া রামায়ণ শিখিলে ছু'জন। 
ভরাষের আগে কালি গেও রামায়ণ ॥ 


শি শপ শা স্পী শ শা তি শশী 7 7 পিশী শসা তি শু 


অনেক দ্বীপ্েষ্ক রাজা আইল এ স্থানে । 


স্পা 


ধ 


রামায়পণ-গীত কালি পাইবে ছুজনে ॥ 
দুষ্ট ভাই করব সোর কবিত্ব প্রচার। 
ঘুধিবারে থাকে যেন সকল সংসার ॥ 
ঘাছারে প্রসর হন সরস্বতী দেবী । 
আমি-জাদি করিয়া সকলে তারে মেবি। 
সতা করি বসিবেন শ্রীরাম যখন । 
সাবধানে গাহিবে ভোমরা রামায়ণ ॥ 
জিজ্ঞাসিবে যবে রাম সভার ভিতর । 
বালীীকির শিষ্য, হেন করিও উত্তর ॥ 
আর যুক্তি বলি, শুন (তম: ছুই জন ॥ 
মিষ্টস্থরে উভয়ে পাহিবে রামায়ণ & 
যখন গাকিষে গীত সীতার বর্জন । 
ন। বলিও ওরামেরে কোন কুবচন ॥ 
জগতের নাথ রাম পরম পণগ্ডিত। 
কুক্ষখা কনছ্িভে তারে নাহয় উচিত॥ 
যখন যাইবে দৌহে রামের সভায়। 
তখন করিবে বেশ তপস্থীর প্রায় ॥ 
বীরবেশে ছ্েখিয়। পাবেন রম ত্রাস । 
আরবার এড়েন কি জীবনের আশ ॥ 
বিভাবরী প্রভাত, উদিত ভানুমান । 
দুই ভাই করেন বাকল পরিধান 
শিরে জট বাক্ষিলেন দেখিতে হৃঠাষ। 
ও মুখ, যশ দুর্ববাদলশ্যাম ॥ 
হাতে বীণ! করি দৌছে করেন গমন।। 
মধুর-ধ্বশিতে পান বেদ রামায়ণ ॥ 
। হাটে মাঠে গীত পান নগরে বাজারে। 
শুনিয়া সম্বর সবে আপনা পাসরে ॥ 
কহছিছে অধাত্যগণ গ্রামে ত্বরিত। 
শিশুমুখে মিষ্ট গীত শুনিতে উচিত ॥ 


9 পম পিসি ২ পাস্পি তি পি নাপিত পিল াস্শিস্টিশিসপী পাটি ০ তিশি 


আর্নিতে তাদের রাম করেন আদেশ। 
যতন্থানে ছুই ভাই করিল প্রবেশ ॥ 
বীণ! হাতে করি তার! বলিল স্ভায়। 
রামায়ণ শুনিতে সকল লোক যায় ॥ 
অবসর পাই যজ্জের অবশেষে । 
বসিলেন গ্রীরাম সভায় শুদ্ধ বেশে ॥ 
স্বর্গ-মর্ত-পাতাল-নিবাসী যত জন। 
আগমন করিল শুনিতে রামায়ণ ॥ 
বসিল পণ্ডিতগণ জ্ঞানেতে পৃরিত । 
গন্ধর্বব কিন্গর যক্ষ রক্ষ চারিভিত ॥ 
দুই ভাই গীত গায় বাজাইয়। বীণ1। 
সর্বলোক গুনে গীত অস্থবতের কণ! ॥ 
বীণযন্স বাজে, আর গীত গাষ স্বরে। 
শুনিয়া সকল লোক আপন। পাসরে ॥ 
চারি ভাই রথুনাথ গীতে দেন মন। 
ষোহিত হইল লোক গুনে রামায়ণ ॥ 
সর্বলে।ক সভায় করিছে কানাকানি। 
রামের জাকৃতি ছুই শিশু, অনুমানি ॥ 
জট! আর বাকল যে এই মাত্র আন। 
আকৃতি-প্রকৃতি দেখি রামের সমান ॥ 
এই দুই শিশু-সহ করিলেন রণ 
শ্রীরাম লক্ষণ ও ভরত শত্রঘন ॥ 
যুদ্ধ করে, ত্রিভুবন না পারে সহিতে। 
সার মোহিত করে রামায়ণ গীতে ॥ 
তপস্থীর বেশ দৌোকে ধরিল এখন । 
শিগু নহে, ছুইজন সাক্ষাৎ শমন ॥ 
প্রীরাম হইতে দুই বালক হুর্জজয় | 
প্রীরামেরে ইহারা করিল পরাজয় ॥ 
কোন্‌ বিধি নিন্দাণ করিল ছুইজনে । 
এত গুণ ধরে, কেবা আছে ত্রিভুবনে ॥ 
এই যুক্তি ভার! সব করে সর্ববক্ষণ। 
ভূবন মোহিত হেল শুনি রামায়ণ ॥ 
যতেক সভার লোক অনুমান করে। 
রামের এ দুই পুক্র, কভু নাহি নড়ে ॥ 





কাত্তবাসী রামায়ণ 
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৷ গাইল প্রথম দিনে বিংশতি শিকলি। 

৷ স্থরস হুছন্দ স্প্রসনন পদাবলী ॥ 
ছুই ভাই গীত যদ্দি কেল অবলান। 
শ্রীরাম বলেন, রাখ গায়কের মান ॥ 
শ্রীরামের বচন সে শুনিয়া লক্ষমণ। 
অশীতি সহ তোলা আনেন কাঞ্চন ॥ 
গায়কেরে দিলেন পৃরিয়া স্বর্ণথালা। 
পীতামন্থর অলঙ্কার আর পুষ্পমাল। ॥ 
উভয় গায়ক বলে, স্ীরঘুনন্দন | 
বস্ত্র-অলঙ্কারে কিছু নাহি প্রয়োজন 
কি করিব ধনে বসতে আর অলম্কারে। 
বস্্র-অলঙ্কার রাখ আপন ভাগারে ॥ 
জ্ীরাম বলেন হে জিজ্ঞাসি এক বাবী। 
কাহার কবিস্ব রামায়ণ কহ শুনি ॥ 
ইহ1 যদি শুনে লোকে, কিবা হয় ফল। 
বিশেষ জানহ যদি, কু এ সকল 
এত যদি জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাখ। 
উঠে ছুই গায়ক যে ষোড় করি হাত ॥ 
দুই শিশু বলে, শুন শ্ীরঘুনন্দন। 
জিজ্ঞাসিল! ঘত কিছু, কছছি বিবরণ 
চতুর্ক্েদ বিংশতি যে শ্লোক-পরিমাণ। 
পঞ্চশত সর্গে হয় কাব্যের বাখান ॥ 
যেই জন শুনিবারে করে অভিলাষ । 
সর্বপাপ ঘুচে তার, স্বর্গে হয় বাস ॥ 
অপুভ্রক শুনিলে সে পায় পুক্জবর । 
যে যাহ! বাসন। করে, পৃরয়ে সত্বর ॥ 
অশ্বমেধ করিলে যে শ্রীরাম, এখন । 
এই ফল পায় সে, যে শুনে রামায়ণ ॥ 
তুমি ন! জম্মিতে ঘাটি হাজার বৎসর । 
অনাগত পুরাণ রচিল! মুনিবর ॥ 
অবতার ন। হইতে বাল্সীকির গাথা । 
আদিকাণ্ডে ভ্ীরাম তোমার জন্মকথ ॥ 
শ্রীরাম, অযোধ্যাকাণ্ডে পেলে ছত্রদণ্ুড । 


রাজ্য হরি নিল তাহে কৈকেয়ী পাধগু ॥ 
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উত্তরকাগ্ড 


তব পিত! দশরথ স্ত্রীবশ হইয়া । 
পাঠায় তোমারে বনে সত্যের লাশিয় ॥ 
অযোধ্য। ছাড়িয়। গেল। তুমি বনবাসে। 
শিরে হাত দিষ1 কান্দে স্ত্রী আর পুরুষে ॥ 
ংলার দেখিয়া শুন্য কান্দে সর্বলোক । 
মরিলেন দশরথ পেষে তব শোক ॥ 
তুষি বনে, তরত সে মাতূলের পাড়! । 
চারি পুত্ত সত্ব রাজ! হৈল বালি মড়া। ॥ 
বাসি মড়। তৈলের ভিতরে দশরখ। 
অগ্নিকার্ধ্য কৈল দেশে আলিয়া! ভরত ॥ 
অরণ্যকাণ্ডেতে সীত। হরে লঙ্গেশ্বর । 
বিল! রাক্ষস বহু যার মুখ্য খর ॥ 
দুই শোকে প্ররাষ বড় তাপ পাইলে । 
কিছ্ষিদ্ধ্যায় বালী রি হ্থগ্রীবে লভিলে। 
হ্ল্মরেতে গ্রাম, সাগর হৈল! পার । 
লঙ্কা কাণ্ডে রাবণেরে করিলে সংহার ॥ 
সীতার পরীক্ষা আর রাজা বিভীষণ। 
স্বর্গ পিতা সম্তাধিয়া দেশে আগমন ॥ 
আলিয়া হইলে তুমি পৃথিবীর রাজ । 
অযোধ্যান্থ খাকিব। পালিছ তৃষি প্রজা! ! 
দশ হাজার বর্ষ তব প্রজার পালন। 
নসছাজার বর্ষে বৃদ্ধ রাজার মরণ ॥ 
হাজার বৎসর ছিল পিভৃ-পরমাই | 
পরমানু পিতার পাইলে চারি ভাই॥ 
এপায় হাজার বর্ধ করিবে পালন । 
সাত হাজার বর্ষে কর লীতারে বর্জন ॥ 
গীত গাম বখন মায়ের বনবাল। 
তখন দৌোছার ছয় গদগদ ভাষ ॥ 
শিখিল ভাঙার গীত বাল্ীকির স্থানে । 
সংসার মোহিত হুমম সে গীতের তানে ॥ 
হুর্বঘাস! আসিয়া! বারে রহিবেন কোপে । 
লক্ষ্মণেরে বজ্জিবেন সেই মুনিশাপে ॥ 
স্বর্গধাসে বাইবেন লইয়া! সংসার । 


| শুনিয়া! গ্রীরাম সেই রামায়ণ-গান। 
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নিজ পুভ্র বলি দৌহে করে অনুমান ॥ 
লব কুশ সঙ্গীত গাছিল একমাস। 
রচিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥ 

“ 028 2৮ 


গুগশতাষ পাতালে প্রবেশ-ও 


একমাসে সীত যদি হইল বিরাষ। 
জিজ্ঞাসা করেন তবে দৌহারে প্রীরাষ ॥ 
আমি তোমা দেছারে জিজ্ঞাসি বিবরণ । 
কোন্‌ বংশে জশ্মিলা ব! কাহার নন্দন ॥ 
লব-কুশ তখন রামের সাক্ষাতে । 
ছলে পরিচয় দেন দেহে হেটহাথে ॥ 
না জানি পিতার নাম, ষাতৃ নাম লীতা । 
শিষ্য মোর বাল্সীকির, নাহি চিনি পিতা ॥ 
এই পরিচয় পেয়ে শ্রীরঘুনম্দন । 
ছুই পুভজ্র কোলে করি করেন ক্রন্দন ॥ 
আর পত্বী না করিমু, নছিল সম্ভতি । 
কোন্‌ দোষে বঞ্চিলাম সীতা গডবতী ॥ 
শ্রীরাম বলেন, হে বালীকি জ্ঞানবান্‌। 
জান ভূত ভবিষ্যত আর বর্তমান ॥ 
এতেক জানিয়। তুমি না কহু আমারে। 
পরীণক্ষ। লইব সীতা আন মম ঘরে ॥ 
যত লোক আসিয়াছে, যেব না আইসে। 
শুনিয়া! সীতার কথা আইল হরিষে ॥ 
স্্ী-পুরুষ আমিলেক সকল সংসার। 
বৃদ্ধ-শিশু কাণ!। খেড়া হল আগুমার ॥ 
কুলবধু যত আছে রাজার কুমারী । 
সীতার পরীক্ষা! শুনি এল সারি সারি ॥ 
আলিয়। সকল নারী কনে পরস্পর । 
ওজীরাম জানেন না কি সীতার অন্তর ॥ 
তবে কেন সীতারে দিলেন বনবাল। 


ইঞ্ছা-বিন! বালীকি না লিখিলেন আর ॥ প্র কেন বা পরীক্ষা লন, একি সর্বনাশ প্র 


৬৬১৯ 
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এইরপে বামাগণ করে কানাকানি। 
হেনকালে আইলেন বৃদ্ধা তিন রাণী ॥ 
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর স্মিত্রা সতিনী | 
রাষেরে বুঝান তিন রাজার গৃহিণী । 
লইয়া! পরীক্ষা! এক সাগরের পার । 
কি হেতু পন্নীক্ষা নিতে চাহ আরবার ॥ 
ধন্য জনকেরে মান.জানকীর বাপ। 
হেন জনক্ষেরে আর নাহি দিও তাপ ॥ 
শীর্তাকে না জান, তনি কঙ্গল। আপনি । 
নাকিক সীর্তার পাপ, জানে সর্ব প্রাণী ॥. 
সীতরে জঙ্র্যা ভুমি থাক গুহবাসে। 
জনক সপ্ত ছুয়ে যাক মিজ দেশে & 
গরম বলেন মাতা, না কয় বিবাদ । 
পরীক্ষা না নিলে দিৰে লোকে আপবাদ ৪ 
স্ছাক্ীজ জহকৈঞ নাহি উপরোধ। 
পরীক্ষা দই বে পাইবে প্রযোধ ॥ 
রাজা হয়ে স্ত্রী ঘদি ন! করে বিচার। 
স্্রীর অনাচাত নষ্ট হইবে সংলার ॥ 
এত থঙ্গি রঞ্চুনাথ বলেৰ নিষ্ঠর | 
কাম্পিতে কানিতে রাণী গেল জন্তঃপুর ॥ 
আরাম বলেম, হে বালীকি তপোধন। 
আপনি আরন দেশে করুন গমন ॥ 
সঙ্গে রথ লয় যাক শ্মন্্ সারথি । 
রথে করি আনহ পীত'রে শাহ্রগতি ॥ 
মহাষুনি শ্রীরাষের অনুক্তা পাইয়! | 
স্বদেশে চোলন মুমি সমল লইয়া ॥ 
মুনির ৮রণে সীতা করি নমন্কার। 


কৃত্তবাসধ রামায়ণ 
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প্রথমে পরীক্ষা দিলে সংসারে বিদ্িত। 
আবার পরীক্ষা তব ললাটে লিখিত ॥& 


এক ঠাই হইয়াছে সর্বব দেবগণ। 

কারে! বাক্য.ন। মানেন শরঘুনন্দন 
জানকীয়ে 'এইসত কহিলেন যুনি। 
সীতার ন্মন-উল ঝারিল জনি ॥ 

ষুনির তনয় ইধূ তাপেতে আকুলি । 
সে-স্বার সঙ্গে নীত: করে কোলাকুলি ॥ 
বিজ্গাঘ চাছের্ব সীতা ঝরি নমস্কার । 
মেলানি দেখ মা, দেখা নাছি হবে আর ॥ 
মুনিপর্ডী বলে, লক্ষ্মী, ছাড়ি যাহ কোথা । 
বুকে শেল রাঁইল, থাকিল য্ব্যথা 
জানকী বশ্পিষ্ী। মোরা না ডাকিব আয় । 
ন! শুনিধি ষষ্ট যে বচন তোষার ॥ 
রখেতে চর্তিী সীতা করিল গমন। 
বাল্মীকির জপাবনে উঠিল জন্দন ॥ 
তপোবন ছাটছি যান জানকী হুন্দরী। 
যেই দেশে যাঁন তিনি, আলো! সেই পুরী ॥ 
নিজ দেশ অফ্ুঘাধ্যায় করিল গমন । 

জয় জয় ছলছ্িলি লন্ষমী-আগমন ॥ 
জগতের ধতঞুলাক অযোধ্যা-নগরে । 
হেনকালে গ্রিল সীতা সভাব ভিতরে ॥ 
ভূমিতে আছ্ছেন সীতা রথ ৈতৈ উলি। 
রূপে পুরী আলো করে, ঢাকিছে বিজ্ঞুলি ॥ 
কি ক'ব অক্টের কথ, যত ষুনিগণ । 
দেখিয়! লীতীঁর রূপ সবে অচেতন ॥ 
শরাম-চরণ প্লীতা করিল বন্দন। 


মুনিকে জিজ্ঞাসা করে, কহ সারোদ্ধার ॥ | বালীকি রামের প্রতি কছেন তখন ॥ 


পিতা পুজ্রে কেমনে হুইল পপ্ি5য়। 
সেসব কেন মুনি সীতার আলজয় ॥ 
শুনহ অনার বাক্য জনক-ছুছিতে | 


পূর্বের লির্ষবন্ধ যাহ কে পারে খণ্িতে ॥ 


রামের আজ্ঞ'য় দেশে করহ গমন । 
পরীক্ষা] দেখিতে এল বত দেবগণ ॥ 


| চ্যবনের পুজ যেবালীকি নাম ধরি । 
৯ মন দিয়া গুণ রাম, নিবেদন করি ॥ 


বহু তপ কন্জিপাম ত্যঙ্গি তক্ষ্য-পানি। 
সীতার শরীন্গে পাপ নাছি, আমি জানি ॥ 
আমি জানি, পাপ নাই সীতার শরীরে। 


দ্ী মহালতী সীর্ত!, আমি জানিনু অন্তরে ॥ 
৬৫২ 


শি স্পর্ণি জী পা সি সপ পটল শট শি পেস্ট সি সা পরী আর সরস সপ আসিস আস সপ 


সীতা যে পরম-সতী জানে ভ্তর্রিসংসার । 
সীতার চারত্রে লাগে মম চমগুকার ॥ 
পাপমতি নহে সীতা, পরম পবিত্র | 
ধ্যানে জানিলাম আমি সীতাক্স চরিত্র ॥ 
ঘরে লহ সীতারে ৰ্ করহু বিচার । 
লব কুশ দুই পুজ্র সীতার কুমার ॥ 
আমার বচন রাম, না করহু জ্গান। 
জুই-পুক্রে লয়ে রাখ আপনাক্স স্থান ॥ 
এতেক বলিয়া মৃনি কাপে বার বার। 
শাপে পুড়ি মরে পাছে সকল সংশার ॥ 
মুনি-প্রতি শ্রীরাম কছেন যোঙ্কহাতে। 
সীতার চরিত্র আমি জ্ঞানি ভালমতে ॥ 
অগ্রিশুদ্ধ1! হইলেক দেব-বিগ্ষানে | 
জানকীরে আনিলাম দেশে পেকারণে ॥ 
আমি জানি, সীতার শরীরে নাছি পাপ। 
বিধির নির্ববন্ধ, এই ঘটিল সম্ভাপ ॥ 

আর কিছু মহামুনি, না বলিহ মোরে। 
সীতার পরীক্ষা ল'ব সভার তিতরে ॥ 
রাম বলেন, সীতা, শুন এ বচন । 
দেখ ত্রিলোকের যে আইল সর্বজন ॥ 
প্রথমে পরীক্ষ। দিলে সাগরের পার। 
প্েবগণ জানে, তাহা না জানে সংলার ॥ 
পুনশ্চ পরীক্ষ। দিবে সবাকার আগে। 
পেখিয়। লোকের যেন চমত্কার লাগে ॥ 
এত যদি রামচন্দ্র বলেন সীতারে। 
যঘোড়হাতে জানকখ বলেন ধীরে ধীরে ॥ 
কি কাধ্য আমার রবুনাথ, এ-লীবনে | 
প্রবেশ করিব অগ্নি তোম'র বচনে ॥ 
পরীক্ষা দিলাম পূর্বেব দেব-বিগ্যমানে | 
য1 কহিল! দেবগণ, শুনিলে আপনে ॥ 
দেশেতে আনিল। তুমি দিয়া যে আশ্বাস। 
অকম্মাৎ মোরে কেন দিল! বনবাম ॥ 
মহাদেবী হইয়া মুনির ঘরে বসি। 

ফল ঝুল খাই আমি নিতা উপবালী ॥ 


উত্তরক।ও 
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র পতিকুলে পিতৃকুলে নাহি পাই স্থান । 
| অগ্নিতে পরীক্ষা করি কর অপমান ॥ 
| ভ্রঙ্গা বলিলেন, যত শুনিলে আপনি । 
স্বত পিতা আমি কত বুঝালে কাঞিনী ॥ 
সাক্ষাতে শুনিলে তুমি পিতান্ম বচন । 
তবে সে আমারে লয়ে ছেশে আগমন ॥ 
কুলবধূ যত নারী, লেই থাকে ঘরে । 
সভাতে পরীক্ষ। দ্রিতে আসি বারে ৰাৰে ॥ 
সর্বগুণ ধর তুমি, বিচারে পঞ্চিত । 
বৃঝির। পরীক্ষ। নিতে হয়ত উচিত ॥ 
অদেখ। হইব প্রত, ঘুচাব জগ্রাল। 
ংসারের সাধ নাছছি। যাইৰ পাতাল ॥ 
'মাজ হৈতে তুচুক তোমার লাজ ছুখ। 
আর যেন নাহি দেখ জানকীর মুখ ॥ 
নিরবধি জপবাদ দিতেছ আমারে। 
সভায় পরীক্ষা দিতে আলি বারে বারে ॥ 
জন্মে জন্মে প্র, তুমি হও মোর পত্তি। 
আর কোন জন্মে মোর ক'রো! না ছুর্গতি ॥ 
ঙেলানি মাগিনু প্রভু, তোমার চরপে। 
এতেক কছিলা সীত। সভা-বিদ্াদানে ॥ 
লীতার বচন ঘষে শুনিল সর্বলোকে ৷ 
লজ্জা কাতর সীতা পৃথিবীকে ডাকে ॥ 
মা হুইয়। পৃশিবী মায়ের কর কাজ। 
কন্যার হইলে লজ্জ! তোমার সেলাজ॥ 
কত ছুঃখ সনে মাপ্পো, আমার পরাণে। 
সেব। করি থাকি সদ! তোমার চরণে ॥ 
উদদরে ধরিলে মোবে, তা কি মনে নাই। 
তোমার চরণে লীত। মাগে কিছু ঠাই । 
৪ করিলেন পৃথিৰীকে সীতা এই স্ততি। 
সপ্ত পাতালেতে থাকি শুনে বন্থমতী ॥ 
ূ সীতা নিতে পৃথিৰী করিল আগুলার। 
। মে সণ্ড পাতাল ছৈতে হল এক ছার ॥ 
ৰ অকল্মা্ উঠিল স্বর্ণ সিংহাসন । 


॥ দশদিক আলো! করে অযোধ্যা-ভূষন ॥| 
৬৪৬৩ 


সী পপর পা পাস ৮ 





৮ এ পিসি শা শশী শা সস পাখি 


নানাবিধ বসন ভূষণ পপ্সিধান। 
মুত্তিমতী প্রথিবী রহিল বিদ্যমান ॥ 
[ঝি বলিয়। পৃথিবী সীতারে ডাকে ঘনে। 
কোলে করি সীতারে তৃলিল সিংহাসনে ॥ 
পরীক্ষ। লইতে চান লোকের কথান্স। 
লোক লয়ে হৃখে রাম থাকুন হেথা ॥ 
মায়ে ঝিয়ে হুইজনে থাকিব পাতালে। 
সর্ববলোক শুনিল পৃথিবী বত বলে॥ 
নাহি চাকিলেন লীত। উত্ভয় ছাবালে। 
জর।মেরে নিরখ্যি। প্রবেশে পাতালে 
পাতালে যেতে রাম ধরেন তার চুলে। 
হস্তে চুলমুঠা রৈল, সীত। গেল তলে ॥ 
পাতালেতে প্রবেশিষা! তিলেক ন! খ।কি । 
বৈকু? মুক্তি ধরি গেলেন জানকী ॥ 
বৈুে গেলেন লক্ষমী হৃষ্ট দেবগণ 
অযোধ্যা নগরে ছেথা উঠিল ক্রন্দন ॥ 
আরামের ক্রন্দন হইল অনিবার। 
হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার ॥ 
সীতার ৮গ্ত্র-কণ। শুনে যেই লোকে। 
পুঞ্জ পুঞ্জ পুণ্য হয়, পাপ নাকি থাকে ॥ 
কৃত্তিবাস রচিল এ কাব্য চমত্কার । 
গাছিল উত্তরকাণ্ডে চরিত্র সীতার ॥ 

€ 


€ জবকুশের বিলাপ ও ভ্রজ্ধাদির উপদেশ ৬ 

লব কুশ শুনিয়া হাতের ফেলে বীণ। 
ভূমে লোটাইয়া! কান্দে ভাই ছুই জন! ॥ 
কোথা গেলে জননী গে। জনক-ছুছিতে। 
আমর তোমার শোক না পারি সহ্ধিতে £& 


তোমা বিন! মাতা! গো অন্ককে নাছি জানি | 
প্রবোধ করিতে নারে কেন ঠাকুরাণী ॥ 


তুমি বিনা আর কেব! দিবে জঙ্গ-পানি ॥ 
ক্ষুধ। হৈলে অঙ্গ দেহ, জল পিপালায়। 


ংসারে হুল্লভ গুণ, লে গুণ তোখায় ॥ 


কৃত্তবাসী রামারণ 


আপ রসি ৮৯ জি শি এস পিপি, িশ্টিশ ১টি সিটি শাসিত সি আসি পাস 


দশমাস আমা দৌছে ধরিলে উপরে । 

€ন ছুঃণ পাইলে, হাহা! কে বলিতে পারে ॥ 
ছোটকে করিলে বড লালিখা পালিয়ী। 
পলাহল। মাতা, ছেন পুক্্ কারে দিয়! ॥ 
জনকের কন্যা তুমি শ্রীরামঘরণী। 
অযোনিসস্তব। লব-কুশের জননী ॥ 
মাতৃহীন বালক মে সর্ববদ! অস্থির। 

যার মাত। আছে ৩'র লফল শরার ॥ 
আজি হেতে অনাথ হলাম ছুই জন। 

এই দুই পুজে মাতা, হইলা নিশ্মম ॥ 
পাইয়া বিস্তর ভুঃখ গেলে মা পাতালে। 
অনাথ করিয়া গেলে এ দুই ছাবালে ॥ 
লব কুশ কান্দিতেছে লোটাইয়া ধুলি। 
ধুলায় ধূসর অঙ্গ ননীর পুত্তলী ॥ 

পুজ্রের ক্রন্দনে রাম হইয়া কাতর। 
অন্তঃপুরে পাালেন মায়ের গোচর ॥ 
কৌশল্য। কেকয়শ আর স্থমিত্রা এতিনে। 
যতেক প্র বোধ দেন প্রবোধ না মানে ॥ 
মা হযে পুলের প্রতি যে হয় লির্দায়। 
সেমায়ের তরে কাদ! উচিত না হয় ॥ 


না! পাবে মায়ের দেখা গেল দুর দেশে। 


পিতামন্থী আমর যে আছি লবিশেমে ॥ 
হই নাতি প্রবোধিতে নারে তিন বুড়ী। 
প্রবোধ করিতে তবে গেল তিন খুড়ী ॥ 
বিধির নির্ববন্ধ বাপু, আর কশম্দমফলে। 
এ-ম্বখ এড়িজা সীতা পশিল পাতালে ॥ 
উঠ বাপু লৰ কুশ, কান্দ কি কারণ। 
সীতার সমান হই মোর! তিন জন ॥ 
মাতৃ-সঙ্গে তোমাদের ন! হবে দর্শন। 
আমা-সব। দেখি বাপু, সংবর জন্দন ॥ 
ছু'-ভায়ের নেত্রঙ্জলে তিতিল মেদিনী। 


স্ভরত লন্ষমণ প্রন তিন জন। 


ঃচলিলেন অস্তঃপুরে প্রবোধ-কারণ ॥ 


উদ্তরকাণ্ড 
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ছুই ভায়ে বসাইয। রত্ব-লিংছাসনে । 
তিন খুড়া প্রবোধেন মধুর-বচনে ॥ 

শুন লব, শুন কুশ, মোদের বচন। 
অস্থির না হও বাপু, স্থির কর মন ॥ 
পিতা মাতা ভ্রাতা কার থাকে নিরস্তর । 
অনিত্য লাগিয়। কেন হইলে কাতর ॥ 
কালি ব! পরশ্ব বাপু, হইবে যে রাজা । 
অস্থির হইলে বাপু, কে পালিবে প্রজা ॥ 
গঙ্গা আনিলেন রাজ! নাম ভগীরথ। 
তার নাম গায় সদ। সকল জগত ॥ 
তোম!-সবে বর্জজিলেন জানকী নিশ্চিত। 
সর্বলোকে গাহিবেক মীতার চরিত ॥ . 
তিন খুড়। প্রবোধেন, প্রবোধ না মানে । 
ছুই বালকেরে দিল রাম-বিছ্মানে ॥ 
ছুয়ের ক্রন্দনে রস কান্দেন আপনি । 
উভয়ের নেদ্রজলে তিতিল মেদিনী ॥ 
দেহারে বাল্মীকি মুনি যতনে বুঝান। 
সীতা-হেতু কান্দিয়! জ্রাম হতজতান ॥ 
সীতার সমান নারী না ছেরি নয়নে । 
কি করিব রাজ! হেয়া সীতার বিনে ॥& 
মোর অগোচরে সীতী। লইল রাবণে। 
সবংশে মরিল সেই জানকী-কারণে ॥ 
জামার সাক্ষাতে সীত! হরিলেক ধর । 
তাহারে খুদিয়া! নিব সীত1! মনোহর! ॥ 
যজ্েতে জনক-রাজা যজ্ঞভূমি চবে। 
পৃথিবীর মধ্যে সীতা! উঠিলেন চাষে & 
চাষভৃমি সীতার জন্মের অনুবন্ধ। 
তেকারণে বস্থমতী শাশুড়ী সম্বন্ধ ॥ 

আর বত নারী জন্মে ভারত-ভুবনে। 
সীতা-ভুল্য নারী নাহি আমার নয়নে ॥ 
কৃতাঞ্জলি শুন বলি শাশুড়ী গর্বিবিতা। 


না দেহ আমারে হুঃখ, আনি দেহ সীতা ॥ 


কাতর হুইয়। রাম বলিলেন হত । 
ততুত্তর না পাইয়া ভ্বলিলেন তত ॥ 





[ 
ৃ 
ূ 


র 


৬০% 





শরাম বলেন, ভাই, আন ধনুর্বাণ। 
পৃথিবী কাটিয়া আজি করি খান খান ॥ 
শাশুড়ী ন। দিল1, তবে এই বাণ যুড়ি। 
কেমনে বাঁচিবে তুমি, কাহার শাশুড়ী ॥ 
সীতা! নিতে যখন করিলা আগুসার। 
তখনি পাঠাইতাম যমের ছুয়ার ॥ 
পৃথিবী কাটিতে রাম পৃরেন সন্ধান। 
ত্রাস পেয়ে পৃথিবী হলেন আগুয়ান ॥ 
দেখিয়া! রামের কোপ ব্রহ্ম! চিন্তে মনে। 
স্বর আইসে ব্রহ্মা রাম-বিগ্যমানে £ 
বলিলেন, রাম, তুমি বিষুঃ অবতার । 
সংসারে হইল তব গুণের প্রচার ॥ 

জম্ম না হইতে রাম, তোমার চরিত । 


 মবতার না হইতে ছৈল তব গীত ॥ 
| 


ভূত ভবিষ্যৎ যে সকল মুনি জানে। 
সর্বব ভুঃখ খণ্ডে যেই রামায়ণ গুনে ॥ 
আদি কবি বাল্লীকি রচিল রামায়ণ। 
শুনিলে পাপের ক্ষয়, দুঃখ-বিমোচন ॥ 
আপনি আরাম, তুমি সাক্ষাত নারায়ণ। 
পৃথিবীতে গুণগান করে সর্কৃজ ব এ 
অনাথের নাথ তুমি, সকলের গতি । 
পৃথিবী কাটিয়া তুমি রাখিবে অখ্যাতি ॥ 
তব স্মরণে পাপীর পাপ নাহি থাকে । 
বিকল হুইলে তুমি জানকীর শোকে ॥ 
ইন্দ-অ।দি করিয়া! দেবতা আর খাষি। 
তব সঙ্গে রামায়ণ শুনে ভালবাসি ॥ 
দেবগণ সুনিগণ বসিয়া কৌতুকে । 
রামায়ণ সর্ববলোকে শুনে মহান্াথে ৪ 
বাল্সীকি রচিল যেই অস্ভুত জাখ্যান। 
শুনিলে পাপের ক্ষয়, ভুঃখ-অবলান ॥ 
532 





৬ শ্রীরামের অস্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ও 
পনব্র্বার রামায়শ-গান ও 


এইবূ পে ব্রন্ধা প্রবোধেন নানা ছলে । 
জীরামেরে পৃথিবী বলেন হেনকালে ॥ 
শ্রীরাম, আমারে কোপ কর অনুচিত। 
অবশ্ঠ ভুগিতে হয়, লপাটে লিখিত ॥ 
কোন্‌ দোষে মম কন্যা দিলে বনবালস। 
বনবাস দিয়া কেন অন নিজ বাস ॥ 
আমার নিকটে কম্তা। তিলেক না থাকে । 
স্বযুত্তি ধরিয়া! তিনি গেলেন পোলোকে ॥ 
বিষুস্থানে হইলেন আপনি কমলা । 
নাগলোকে লীতা সঞ্চারিল! এক কলা ॥ 
মত্ত্যে আছে ঘত লোক পৃজেন দেবতা । 
এক কলা তথায় যে সঞ্চারিলা সীতা ॥ 
(দবযোগে মীত। সঞ্চ।রিল। তিনলোক । 
সীতার লাগিয়। রাম, কেন কর শোক ॥ 
এই লোকে লীতা-গনে নাহি দরশন | 
বৈকুষ্টে লক্ষ্মীর লনে হবে সম্ভাষণ ॥ 
সে নারী স্পর্শিল নীতা সেই ছেল সতী । 
ডানার সমান নহে লক্ষী ভগবতী ॥ 
মতেক আঅমতী নারী করে অনাচার । 
লেই অনাচারে নষ্ট হম ত লংসার ॥ 
এত যদ্দি প্রথিবী রামেরে হলে বাণী। 
হেনকালে গারামেরে প্রবোধেন মুনি & 
সীতার লাগিয়া কেন করছ রোদন। 
ভালমণ্ে প্রভাতে শুনি রামায়ণ ॥ 
প্রভাতে প্রভাতকৃত্য করি সথাপন। 
বনসিলেন ভ্রীরাম শুনিতে রামায়ণ ॥ 
সঙ্গীত শনিতে রাম বসেন সভায। 
রাঃমর গনয় ছুটি রামায়ণগায় ॥ 
হ'তত বীণ' করিযা পলিত গীত গায় । 
হিয়া সলী শোক মোহিত সভায় ॥ 
ম3 আঅবলনে 25 ছিল অবশ্ষ। 
গত লাগিল হাত ভাহার বিশেষ ॥ 


কাঁস্তবাসী রামায়ণ 


। কালপুরুষের সনে রামের দর্শন | 

. সংসার ছাড়িয়া রাম করিবে গন ॥ 

ছুর্ববাল। আসিয়। ছ্বারে রহিবেন কোপে । 

লন্ষমণেরে বজ্জিবেন সে-মুনির শাপে ॥ 

শ্বর্গবাসে যাইবেন লইয়া সংসার । 

। ইহা]! বিনা বালীকি না লিখিলেন আর | 

এই গীত শুনি রাম ছুঃখিত অন্তরে । 

সর্ববলোকে বিদায় করেন যজ্ভ্-পরে ॥ 

বিপ্র সব তুষ্ট হৈল আরামের দানে । 

ধনী হয়ে মুনিগণ গেল নিজ স্থানে ॥ 

মেলানি মাগিয়া দেশে যায় বিভীষপ। 

স্গ্রীব অঙ্গদ চলে লয়ে কপিগণ ॥ 

বিদায় লইয়। চলে পুথিবীর রাজা । 

নানা ধনে আ্ীরাম করেন সবে পূজা ॥ 

জনক রাজারে রাম করেন স্তবন। 

৷ মজ্ঞের দক্ষিণা দেন বহুমুল্য ধন ॥ 

, বাল্মীকি প্রভৃতি করি যত মহামুনি । 

ূ নিজস্থানে গেল সবে করিয়া মেলানি ॥ 
ব্রহ্া-মাদি করিয়া যতেক দেবগণ । 

। সমস্ত উত্তরকাণ্ডে অপূর্ব কথন ॥ 

: এ স্টত্তরকাণ্ডে লব-কুশের আখ্যান । 

. কুভ্তিবাস গায় শীত অম্মত-সমান ॥ 


| ॥ নিন 


পপ | পাপ আপা পপ পপি 


পপ. ৮ ৩ শা শীতে পপ ১৮ পপ এ পপ এ+ ৭ ৩ পপ পপ পপ ীশিাশপাীশি শ্স্িশাশিশীশী শী শী শত 


 জ্রীরাদের বিলাপ ৬ 


ূ গ্রাম দেখেন শূন্ক সীতার বিনে । 

' জ্ীরামের নেত্রনীর বছে রাত্রিজিনে ॥ 
পান্রমিত্র মাতা আর বিমাতা সোদর । 
বিবাহ করিতে রামে বুঝান বিস্তর ॥ 
কত স্থানে আছে কত রাজার কুমারী । 

| অন্মান করিছে দিবল বিভাবরী ॥ 

' জ্ীরাম বিবাহ করিবেন এ নিশ্চয় | 

॥ ন' জানি কে ভাগ্যবতী রামপত্ত্রী হয় ॥ 


১৫১ 


উত্তরকাণ্ড 


এই যুক্তি তারা সবে করে সর্ববক্ষণ। 
বিষাহে বিমুখ কিত্য প্রীরামের মন ॥ 
শীতা সীতা বলি রাম করেন ক্রন্দন । 
সীতা-বিনা শ্ীরামের অন্ধে নাকি অন ॥ 
সীতা সীত। বলি রাম ডাকেন বিস্তর । 
লীতা নাহি, গ্রীরামের কে দিবে উত্তর | 
স্ব্ণনীতা পানে রাম একদৃষ্টে চান। 
উত্তর না পেয়ে তার আরো! ভুঃখ পান ॥ 
জগতের নাথ রাম এমন বিকল । 
তাহার ক্রন্দনে লোক কান্সিল সকল ॥ 
পীতাকে ভাবিয়া! রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস। 
রচিল উত্তরকাণ্ড কবি কৃত্তিবাস ॥ 
€ সহ 
৬ ভরত কর্তৃক কেকয় দেশে তিনকোঁটি 
গন্ধন্্ববধ ও শ্রীরামাদর অন্টপত্রের 
রাজ্যাভিষেক ৬ 

এপার হাজার ব্য লোকের পালন । 
পাত্রমিত্র স্খে আছে আর প্রজাগণ ॥ 
চাবি সাযের ম! মরে কাল-আবলানে । 
ভাগার বিলান রাম নানাবিধ দানে ॥ 
কৌশল্যা কৈকেযী আর শ্থমিদ্রো স্ম্দরী | 
দশশরথ নৃপতির প্রি সহচরী ॥ 
আমে মরিলেন আর সাত শত কামিনী । 
নিজালয়ে আনিলেন ক্রমে দণ্ডপাণি ॥ 
দশশরখ ভূপতির সঙ্গে নানা মতে। 
শ্বরপুরে কেলি করে চড়ি দিব্য রথে ॥ 
যার পুজ ভগবান্‌ রাম মহামতি । 
ঠার স্বর্গবাসে কেবা। করযে ব্যাহতি ॥ 
ভ্রেতাযুগে হইল শ্রীরাম অবতার । 
উপযুক্ত তক্ত-প্রতি মুক্ত ম্ব্গদ্বার ॥ 
পাত্রমিব্র-সহন রাম আছে রাজকাধ্যে। 
কেকয় দেশের দ্বিজ আইল সে রাজ্যে ॥ 
দধি দুপ্ধ আর মধু কলসী-কলসী। 
সন্দেশ অম্ুত-তুল্য আনে রাশি রাশি ॥ 
উ*৯ 


নি 


| মগ পক্ষী জীবজজ্ঞ আনে যত পারে। 
। অন্য অন্য দ্রব্য যত আনে ভারে ভারে।॥ 
বলন ভূষণ আর নান! বস্ত্র আনে । 
রাখিল সকল দ্রব্য রাম-বি্যামানে ॥ 
লোমশ গন্ধর্ব রাজ লর্বলোকে জানে। 
দৌরাক্ম্য আমার রাজ্যে করে রাত্রিছিনে ॥ 
আপনি আল্যা তার করছ দমন । 
অব! প্রীরাম, তুমি পাঠাও নন্দন ॥ 
মামার সংবাদ পেয়ে রাম হরধিত। 
ডাক দিয় ভরতেরে কহেন স্বরিত ॥ 
শরুকজিত মামা মোর, কে নাতীারে জানে | 
পাঠাইল বারা এই দ্বিজবর-স্থানে ॥ 
তিন কোটি গন্ধর্র্ষ সে বড়ই ভুর্জয় | 
 ার রাজ্য নিতে চাহে, পাই বড় ভয় ॥ 
ছুই পুন কোমার যে সমরে প্রখর । 
 বিক্রমে কুর্জয় ভারা দৌহে ধনুদ্ধর ॥ 
গন্ধর্ব মারিয়া ছুই পুজে কর রাক্তা | 
বজ্য বলাইযা মে পাছহ ভখে প্রজ্ঞা ॥ 
র'মের গঙ্ধর্বব-স্ত্ আছিল প্রধান। 
সে গন্ধর্ব-আন্র ষারে করেন প্রদান ॥ 
দুই পুজ লইয়া ভরত তথা ধান । 
পায় প্রেত পিশাচ করিতে রক্তপান ॥ 
সসৈষ্কে ভরত যান মাতৃলের ঘরে । 
রহিল সামস্ত সৈচ্ত বাট়ীর বাহিরে ॥ 
ভাগিনেয় দেখি হরধিত শক্রুজিৎ | 
ভোজন করিয়া চৌকছে বসিল সহিত । 
। এইরূপে প্রভাত হইল বিভাব্রী। 
| তিন কোটি গন্ধর্র্ব আইল ত্বরা করি ॥ 
& চারিভিতে মারে শেল জাঠি ও ঝকড়। 
[ী অস্ত্র বিদ্ধি পড়ে ভরতের হার্তী ঘোড়া ॥ 
সাত দিন যুদ্ধ হল, কারো নাহি জয়। 
দেখিয়া অমরগণে লাশিল বিল্মায় ॥ 
না মরে গন্ধর্বগণ অতি ভয়ঙ্কর । 
ভরক গন্ধর্বব-অর্ত্র ছাড়েন সত্বর ॥ 
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ঞ্ 


একবাণে জন্মিল গন্ধরর্ব তিন কোটি। 
ছয় কোটি গন্ধর্ষেব লাগিল কাটাকাটি ॥ 
সহজে গন্ধর্ব জাতি বড়ই হুর্নাত। 
তাহাতে আধক যুদ্ধ জ্ঞাতির সহিত ॥ 
ছয় কোটি গন্ধর্করবে উঠিল হামার 
গন্ধর্ব-অস্ত্রেতি হয় গন্ধর্বব-সংহার ॥ 
গন্ধর্বব মারিয়া এক দেশ বসাইল। 
ছুই পুত্রে অভিষেক ভরত করিল ॥ 
পু্করের জগ্য রাম দিল সেই পুরী। 
পুক্কর দেশের সে পুক্ষর অধিকারী ॥ 
দ্বাদশ বগুলরে বলাইসা সেই পুরী । 
আইলেন প্রীভরত অযোধ্যানগরী ॥ 
মহাহলাদে শ্রীরাম করেন সম্ভাষণ 
শুনিয়। গন্ধর্বববধ হরধিত-মন ॥ 
রাম বলেন, যোগ্য ভরত কুমার । 
হই ভ্রাতুষ্পুভ্রে দেন রাজ্য-অধিকার ॥ 
চজ্দরকেতু অঙ্গন এ ছুই সন্োদর। 
রামের আজ্ঞায় দেছে ছেল দণ্ডধর ॥ 
মল্লদেশ অঙ্গদ, পাইল অধিকার। 
অশ্ব দেশ-অধিপতি চন্দ্রকেতু আর ॥ 
লন্ষমণের দুই পুজ্র হইলেক রাজা । 
রাজ্য বলসাইয়1 পালে বিধিমতে প্রজা ॥ 
শত্রম্দ্র তুই পুজ পরমন্থন্দর। 
শক্রঘাতী শ্থবাহু এ ছুই সহোদর ॥ 
চারি ভায়ের অ্ট পুভ্র হৈল মহামতি । 
শত্রুদের ছুই পুভ্র মখুরাধিপতি ॥ 
লব কুশ পাইল অযোধ্য! নন্দীগ্রাম । 
অঙ্ট জনে অফ্ট রাজ্য দিলেন স্্রীরাম ॥ 
এগার হাজার বর্ষ র।মের পাজনে। 
হ্বখে আছে পানত্রমিত-আদি সর্বজনে ॥ 
কৃত্তিবাস-কবিত্ব অয্বতে আলোডিত। 
গ1ইল উত্তরকাণ্ডে রামের চরিত ॥ 
লুপ 6 
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৬ কালপ্র্‌ষের আগমন ও লক্ষমণ-বজ্জন ও 


পরে কালপুরুষ সে সংসারবিনাশী। 
অযোধ্যায় প্রবেশিল হুইয়। সন্যাসী ॥ 
সভাতে বলিয়! রাম, ছুয়ারী লক্ষ্মণ । 
যথারীতি বলিয়াছে পান্রমিন্রগণ ॥ 
হেনক!লে আসি কালপুরুষ বলিল। 
আমি ব্রহ্মার যে দূত ব্রহ্ধ। পাঠাইল ॥ 
ক্ল্ষমণ রামের কাছে কর নিবেদন। 
তাহার সন্িত আছে কখোপকথন ॥ 
শ্ীরামের কাছে শিয়া! লক্ষ্মণ সন্্রমে | 
যোড়হাত করি তবে জানান শ্রীরামে ॥ 
আইল ব্রহ্মার দূত দ্বারে আচন্বিতে। 
আজ্ঞ! কর রঘুনাথ, উচিত আনিতে ॥ 
উ্রাম বলেন, আন করি পুরস্কার । 
কিহেতু আইল দূত জানি লমাচার ॥ 
পাইয়। রামের আজ্ঞ। লক্ষমণ সত্বর। 
কালপুরুষেরে নিল রামের গোচর ॥ 
পাচ্ঠ-অর্ধয দিয়। রাম দিলেন আসন । 
যোড়হ্স্তে জিজ্ঞাসেন, কহ প্রয়োজন ॥ 
সে কালপুরুষ বলে, শুনহ ব্চন। 
যে-কথ! কছ্িব পাছে শুনে অন্য জন॥ 
এ সময়ে ষে করিবে হেথ। আগমন।। 
ব্রহ্মার বচনে তারে করিবে বর্জন ॥ 
এই সত্য ব্রহ্মার যে করিবে পালন। 
দ্বারয়ক্ষ! হেতু তবে রাখ একজন ॥ 
শ্রীরাম বলেন, শুন প্রাণের লক্গমঘণ। 
সাহধানে থাক, ন! আইসে কোন জন ॥ 
অধিক কি কছ্ছিব, যে দ্বারপানে চায়। 
তাহারে ত্যজিব আমি, জানিহ নিশ্চয় ॥ 
এই সত্য করিলাম দূতের গোচরে। 
সাবধানে লক্ষ্মণ, রছ্িব। তুমি দ্বারে ॥ 


। বিধাতার নির্বন্ধ যে না যায় খগুন। 
১এ/কালপুরুষের সঙ্গে হু সম্ভাবণ ॥ 


উত্তরক 


সে কালপুরুষ বলে, পরিচয় করি । 
মর্ভতোতে রহিলে, শুগ্ত বৈকুণ্টনগরী ॥ 
ংলারের লোক নাশি মোর দূতে আনে। 
তোমারে লইতে আমি আইন আপান ॥ 
ব্রহ্মার বচন রাম, কর অবধান। 
সংসার গাড়িয়। তুমি চল নিজ স্থান ॥ 
এগার হাজার বধ অন্গতার করি । 
ভালিয। রহিল! প্রভু, যেষন সংসারী ॥ 
রছিধার যোগ্য নহে বর্ত্যের ভিতর । 
জামান়ে কি জাজ পলা বলছ স্বর ॥ 
শ্ীরাহ বলেন, বম, যে কহু এখন। 
সংসার ছাড়িয়া! আমি কজিঘ গন ॥ 
দৈষের নির্বন্ধ পাছে, ন। হায় খগুন। 
ব্রহ্মার মায়াতে ভুর্ববাসার আগমন ॥ 
লভ। করি ছ্ারে বসি আছেন লক্ষ্মণ । 
ষুনি বলে, পিন্বা করি রাম সন্তাহপ ॥ 
লন্মঘণ বজেন, কৃপা কষ দাস ঝলে। 
ব্রজ্মার দুতের সনে.আছেন বিরলে ॥ 
যে কণ্ম সাধিবে কি রাষ-সন্ভাহণ। 
আন্ত! কর, সাথি আঙি সেই প্রয়োজন ॥ 
কুপিল ছুর্ববাস। মুনি লক্ষণের প্রতি । 
লন্ষ্মণের পানে চাহি কছে কোপষতি ॥ 
লম্মমণ, আমার শাপে কার বাপে তরি । 
শাপ দিয়া পোড়াইব অঘোধ্যানগর ॥ 
যত রাজাখগ্ড আজি করিব সংহায়। 
পোড়াইয়। অয্যেধ্য। করিব ছারখার ॥ 
বালক-বনিতা-বৃদ্ধ আজি করি ঘবংল। 
দশরখথ ভূপতিয়ে করিব নির্ববংশ ॥ 
দেখিয়া হুশির কোপ লন্ষ্ষণের ভ্রোল। 
ভাবেন, আমার লাগি হয় সর্ববনাশ ॥ 
পুঝি রাম করিবেন আমারে বর্জন । 
এড়াইতে.নারি আমি ললাট-লিখন ॥ 
বর্জন মরণ ছুই একই প্রকার। 
আমা-হ্েভূু বংশ কেন হইবে সংহার ॥ 


৯. 
. ] 


আমারে বজিন্রলে আমি মরি একজন । 

পিতবংশ নাশ করি কিসের কারণ ॥ 
পৃর্ববকথ! লক্ষমণের পর়িলেক মনে । 
এ বর্জন স্থমন্স কহিল তপোবনে ॥ 
কালপুরুষের সঙ্গে রামের কথন । 
মুনিরে লইয়া তথ! গেলেন লম্মমণ & 

৷ কালপুরুষেরে রাম করিয়া বিদায় । 

| প্রণাম করেন রাম মুনি ছুর্ববাসায় ই 

। বিনয়ে বলেন রাম, কোন্‌ প্রয়োজন । 

| ভুর্ব্বাস। বলেন, চান্ছি উচিত ভোজন ॥ 

ৃ এক বর্ধ করিম্বাছি আমি অনাহার । 

| দেহ অঙ্গব্যঞ্জন যে অস্ৃত-সৃলার ॥ 

ৰ চুর্ববাসার কথায় রামের হেল হাস। 

এক বর্ধ কেমনে করিলে উপবাস ॥ 

ূ জরাম বলেন, গুনি, এ নছে কারণ । 

অনুমানে বুঝি হে যজিল পুরীজন ॥ 

| 





ভোজন দিলেন রাম অযুত-সসার । 
ভোজন করিয়। মুনি গেল নিজাগার ॥ 
জ্ীরাম বলেন, মুনি পাড়িল গ্রমাদ। 
কেষনে বঞ্জিদিব গাই, করেন বিষাদ ॥ 
কালপুরুষের সঙ্গে আলাপ যখন । 

_ছুর্ববাসার সঙ্গে গেল লক্ষ্মণ তখন ॥ 

সত্য ষদি লঙিব, তবে ব্যথ এ জীবন। 

সত্য পালি যদি, হয় লক্ষ্মণ বর্জজন ॥ 

লশ্ষমণে বঞজ্জিতে রাম অত্যন্ত বিকল। 

| বশিষ্ঠ-নারদ-আছি ডাকেন সকল ॥ 

ূ কেমনে করেন রাম লত্যের পালন। 

। সভাষধ্যে জ্ীরাম কছেন রিবরণ ॥ 

॥ প্রীরাম বলেন, সীতা আর রাজ্য ধন। 
ইহার অধিক মের ভাই যে লক্ষণ | 

" সকলি ত্যজিতে পারি জানকী হন্দরী। 

। জক্ষমণ-বিহনে আমি রহছিতে না পারি ॥ 

। ুনিগণ বলে রাম, কি ভাবিছ মনে। 

॥ সত্য বদি পাল, তবে বর্তজহ লক্ষণে & 


০ পর পপ 
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নি শা সশস্ত্র ই 


যদ্দি সত্য লঙ্ঘ হয়, ব্যর্থ এ জীবন । | লন্মমণের বাক্যে রাম হইয়া! কাতক্ন। 
লক্ষাপ বজ্জিয়া কর সত্যের পালন ॥ । অচেতন হইলেন, নাহছিক উত্তর ॥ 

শত্য হেতু তব পিতা! তোমা-পুজে বজ্জে । | পাকজ্রমিত্র-গ্রতি বীর করিয়া যেলানি । 
লত্য পালি মরিষা গেলেন স্বর্গরাজ্যে ॥ চাহিয়া সবার পানে চক্ষে পড়ে গানি ॥ 


ছত্রদ "ধর তুমি, হল অধিবাস। রাজ্যখণ্ড-আদি করি সহ-সর্বজন । 
পিভৃলত্য পালিতে যে গেলে বনবাস ॥ সরযূ নদীর তীরে করেন পমন ॥& 
অগ্রিশুদ্ধ! এড় তুমি পরমাস্ম্দরী । প্রার্থনা! করেন তারে করিয়। প্রণাম । 
সীত। এড়ি রাজ্য এড় হ্যয়ে ব্রহ্মচারী ॥ আমাতে প্রলঙ্গ ষেন খাকেন জ্রীরাহ ॥ 
এ লব বঞ্জিতে রাম, না কর মন্স্রণ!। সরযূর আত বছে অতি খরশান 
লক্ষণে বজ্জিতে কেন এত আলোচনা ॥ । লক্ষণ নামিয়া ত্বোতে ত্যজিলেন প্রাণ ॥ 
হেনকালে এ্ররামেরে বলেন লক্ষণ । নরদেেহ পরিহরি গেলেন গোলোক । 
আমারে বর্জ্জিয়া কর সত্যের পালন ॥ অযোধ্য। নগরে তবে বাড়ে মহাশোক ॥ 
বদি সত্য লঙ্ঘ, তবে বড় অনাচার । হাহাকার রোদন উঠিল চতুদ্দিক্‌। 
ভূমি সত্য লঙিবলে মজিবে এ সংলায় ॥ বিলাপ করেন রাম, বণিতে অধিক ॥ 
যত কিছু আজি রাম, আমার কারণ। আমারে এড়িয়! কোথা! গেলে হে লম্মহণ । 
বুকিবে তোমার মায়া বল কোন্‌ জন ॥ তোমা-বিনা না রাখিব বিকল জীবন ॥ 
ংলার ছাড়িলে রাম, ঘুচে মায়ামোহ। লীতারে বর্জন আমি লোক-জপবাছে । 
ছুই তাই কোলাকুলি, চক্ষে পড়ে লোহ ॥ | তোমারে বর্জজিন্ু তাই, কোন্‌ অপরাধে ॥ 
সভায় বলেন রাম, বর্িনু জন্মমণ । জম্ষমণ-বর্জনে মোর মিথ্য। এ-সংলার । 
লক্ষ্ষণ-পশ্চাতে আমি করির গমন ॥ লক্ষমণ-সমান ভাই না পাইব আর ॥ 
শুনি সর্ববলোকের চক্ষেতে পড়ে পানি । | লক্ষমণ-বিহনে আমি থাকি কি কুশলে। 
চলিল লন্মমণ বীর করিয়। মেলানি ॥ যে জলে নামিল ভাই, নামিব সে জলে ॥ 
এড়েন হাতের বেত্র গাত্র-আভরপ । যে দিকে লক্ষমণ গেল, উত্তর সে দিক । 


শ্রীরামেরে প্রদক্ষিণ করিলা লক্ষ্মণ ॥ | লল্ষমণ-বিহনে প্রাপ রাখাই যে ধিক ॥ 
বন্দিলেন বশিষ্ঠ ও নারদ-চরণ। র করিল। বিস্তর সেবা হইয়া সদয়। 
আর যত বন্দিলেন কুলের ব্রাহ্মণ ॥ বর্চ্িনু তোমারে আমি হইয়া নির্দয় | 
ভরতের পদদ্বয় করেন বন্দন। লক্ষমণের মরণে কাতর প্রাণ অতি। 
ভরত কাতর অতি করেন ক্রন্দন ॥ ছত্রদণ্ড ধরিতে না চান রঘুপতি ॥ 
প্রজা-সমূহের প্রতি কনেন লক্ষণ | ভরতে করিতে রাজা শ্রীরাষের মতি । 
সম্প্রীতিতে বিদায় করহ প্রজাগণ ॥ ভরত কহেন কিছু শীরামের প্রতি ॥ 
প্রজাগণ বলে, শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ | এতকাল নান! হ্খ করিলাম রাম। 
তোমা-বিন! কেমনে ধরিব এ জীবন ॥ যাইতে তোমার সঙ্গে এবে মনক্কাম ॥ 
ল্মমণ রামের পদে করেন প্রণতি। । ভরতের কথ শুনি প্্রীরাম উদাস। 
জন্মে জন্মে থাকে যেন তদ্ধি তোমা-প্রতি ॥ &েটমাথা করি রাম ছাড়েন নিঃশ্বাস ॥ 
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শ্রীবাম বলেন, শুন আমার উত্তর ৷  নল-নীল আইল সে মন্ত্রী জান্ুবান | 
জানিতে শক্রদ্জে দুত পাও সম্বর । মহেন্দ্র দেবেজ্দ্র এল বীর হুমূমাম ॥ 
রামের আন্জায় দূত পাঠাইল হর । আর যত লোক ছিল অযোধ্যানগরে ৷ 
তিন দিবলেতে গেল নগর মথুরা ॥ মত বত লোক ছিল পৃখিবী-ভিতরে ॥ 
শত্রুত্সের ঠাই দূত কে কানে কানে। স্্রী-পুরুষ এল দবে অযোধ্যানগরে | 
যাইবে সকল লোক আ্ীরামের লনে ॥ বাল-যুদ্ধ, আদি কেহ নাহি রছে ঘরে ॥ 
স্তরভাদি করিনা বতেক পুরজন। রামের নিকটে এক সবে শীত্বপতি। 
সীরামের সঙ্ছে স্বর্ণে করিবে গমন ॥ যোড়হাত কন্সি সবেরামে করে স্তি॥ 
রাষের ব্ডদ্ধনে ভাডে লক্ষ্মণ শরীর | কতবার দেখিলাম দেব ম্েলোচন। 
ললগঘণ-বঙ্ছছনে রাহ তালেন অধীর ॥ কত শত দেখিলাম সিদ্ধ খফিগণ | 
মহথারাক্ষ শ্ভ্রুঘন, ন' ভাবিহ্ন মনে। গন্ধর্করধের গীত শুনিলাম মলোহর। 

শন্বর চল তুমি রাম-সম্ভাবণে ॥ বিস্তাধরী নৃত্য করে দেখিল্সু ছিন্তর ॥ 

এত শুনি শত্রঘন করে হেটমাথ।। তোমার বিহনে রাম, থাকি কোন্‌ স্বাখে। 
পাক্রমিত্রে আনিয়। কাহন সব কথ' ॥ তোমায় পশ্চাতে মোর! যাষ স্বগলোকে ॥ 
পৃক্্ বাহার কাল মদুরায় রাজা | পৃথিবীর যত লোক করে যোড়হ'ত। 
সাবধানে পাঙগিতে কহেন লব গুভ্তা ॥ । প্রকে একে সব'বে বলেন রঘুনাখ | 

ছুই পুক্ঞ প্রতি রাজ্য করি সমর্পণ | শ্রীবাম বলেন, শুন রাজ্রা বিষ্তীঘপ । 
অযোধ্যা করিলেন যাত্রা শত্রঘন ॥ মম সঙ্গে নতি হব স্ব্গেতে গমন ॥ 

তিন িবসেতে আলি অযোধ্যানপরী | হইয়! জন্ার রক্ত থক চারিযুগে। 
প্রপাম করেন জ্রাজের পদ ধরি ॥ আব কিছু ন' বলিহছ আ'ক্তি মোর আগে ॥ 
শত্রুত্সে দেখিয়। রাম হরমিত-মন। শুন বলি কেমারে যে প্বননজ্দন | 
পুনশ্চ রামের পদ বন্দে শত্রঘন ॥ মম সঙ্গে নহে তব স্বগেজে গহন । 
তোমার চরণ-বিনা নানি আর গতি। যাবত আমার নাম খানকিবে সংসারে । 
স্ব্গবালে যাব প্রভূ, তোমার সংহতি ॥ যতকাল চন্দ্র-সুধ্য জগতে প্রচারে ॥ 
যোড়হস্তে গ্রীরামে কছেন সর্ববলোকে তাবৎ থাকহ তুমি হইয়' অমর । 

তোমার প্রসাদে রাম) স্বর্গে যাব শ্রখে ॥ তোমার প্রলাদে মুক্ত ভবে চরাচর ॥ 
তোমার জীবনে রাম সবাব জীবন । হনুমান বলে, নাহি চণহি স্বর্গবাস। 
তোমার মরণে প্রভু, সবার মরণ ॥ জোমার যে গুপ শুনি, এই অভিলাম ॥ 
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শুনিয়! প্রীরাম করিলেন অঙ্গীকার । & শ্রীরাম, তোমার নাম হইবে যেখানে । 
আমার সহিত চল, বাঞ্1 থকে যার॥ || সেইখানে হু্হির থাকিব রাক্জিদিনে ॥ 
জীবনের আশ ছাড়ি সবার এ আশ। ' হুনু-প্রতি বলেন স্ীকমললোচন। 
প্রীরামের সঙ্গে গিয়া করে স্বর্গবাস ॥ তুমি আমি এক দেহ করিবা গুণন ॥ 
তিন কোটি রাক্ষসে আইল বিভীষণ | আম। ভক্ত কপি তুমি, পরম স্থশ্ছির | 


স্গ্রীব-অঙ্গদ এল লহু-কপিগণ ॥ ী যেই তুমি, সেই আমি, একই শরীর ॥ 
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ত্রন্মার বরেতে চারিযুগে চিরজখীবী | 
আমার বরেতে ভুমি পালহু পৃথিবী ॥ 
শুন বলি মহাজ্ঞানী মন্ত্রী জান্বুবান। 
চাখিযুগ স্থায়ী তুমি ব্রহ্মার কল্যাণ ॥ 
আরবার হোৌক তব প্রথম যৌবন । 
তোমারে জিনিতে না পারিবে কোনজন ॥ 
আরবার আমি য্দি হই অবতার । 
তব সঙ্গে দেখা তবে হইবে আমার ॥ 
আর যত মনুষ্য আহক মোর পনে। 
স্বর্গবালে যাইতে যাহার থাকে অনে॥ 
দিলেন প্রীরাম লব-কুশে হত্রেদণ্ড। 
হাতে হাতে সমপেণি যত রাজ্যখণ্ড ॥ 
হনুমান জান্বুবান, মহেজ্দ্র বানর । 
লব-কুশ-সনে দেন করিয়া দোসর ॥ 
 বিভীষণে আনি রাম করেন আপশি। 
লব-কুশে রাজা! করি করেন গমন ? 
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স্বঘান্রা করিয়া রাম ছাড়েন সংসার । 
রাম গেলা পৃথিবী হইল অন্ধকার ॥ 
অযোধ্য। ছাড়িয়া রাম করেন গঙ্গন। 
বশিষ্ঠ-নারদ-আদি সঙ্গে মুনিগণ ॥ 
অবপৃত লন্গ্যানী চলিল লারি সারি। 
ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ বৈশ্য শুদ্র বর্ণ চারি ॥ 
হ'তে লড়ি করিয়া চলিল খোড়া-কাণ!। 
ক্ীরামের সঙ্গে যায়, না মানিল মানা ॥ 
স্থাবর জঙ্গম চলে শ্রীরামেব সনে । 
গাছে পক্ষী না রছে, না পঙ্থ রঙে বনে ॥ 
ভূত-প্রত পিশাচ, চলিল মন্তবী ক্ষ | 
হৃষট হয়ে যায় সবে সে উত্তর-মুখে ॥ 
রাজ্যথণ্ড-পসহ গেল হেমন্ত-পর্বরবতে । 
এক চাপে যায় লোক ছ'মাসের পথে ॥ 


| লংসার ছাড়িয়া ঘায় সাজা লক্ষ লক্ষ । 
চলিল যে নপুংসক অস্তঃপ্র-রক্ষ | 
চলিল স্প্রীব রাজ প্রীরামের মিত | 
সেনানী ছত্রিশ কেটি চল্গিল ত্বরিত ॥& 
ব্রহ্ষ। আনিলেন রথ গ্রীরামে লইতে । 
বৈকুন্টে আসিবে প্রভু জগৎ-সহিতে ॥ 
তিন কোটি রথ এল, দেৰলোকে দেখে । 
আকাশ বুভিয়া রখ রশ অস্তরীক্ষে ॥ 
জাহদধী সরু নদী একই বছে। 
গঙ্গ। এডি বঘুনাথ সরযৃতে রহে ॥ 
মুক্ত পূর্বপুরুষ যে সরযূর করলে ! 
গঙ্গ! এড়ি রঘুনাথ সব্যুন্চ উলে ॥ 
লরযূর আ্রোত বনে অতি বরশাণ। 
আ্রোতে নামি তিন ভ'ত ত্াযজিলেন প্রাণ ॥ 
স্বর্গেতে ছুন্ত্ুভি বাজ, প্রশ্প-বরিষণ। 
সরযুতে তিন ভাই ত্যজেন জীবন 
নরদেত ছাড়িযা গেঙ্েন তিন জন। 
বৈকুণ্টে শীবিষুঃ শিয়া দেন দরশন | 
স্থীরাম ভরত আর শত্রুত্ম লঙ্গমণ | 
মিলি হঙ্টালেন এক-দেত নারায়ণ ॥ 
দীতাঙ্গেবী আইলেন শ্রীরামের পাশে। 
লশ্মমীরূপ! কইলেন সীত! অবশেমে ॥ 
বৈকুশ্টের নাথ শদি এল তগব:ন। 
ব্রক্ষাকে ঢাঁকয। কিছু কছেন বিধান | 
আমার সন্কিত মত আসিয়াছে গ্রাণী। 
কোথায় খাঁকিবে তারা, কিছুই না জানি ॥ 
বিরিঞ্গি বালিন, শুন বাজখবলোচন । 
ম্যান নামেতে ্গ করছি জন ॥ 
| পেইখানে আসিমা রহিবে সর্ববক্জন। 
| বাস্থ। করে যেখানে থাকিতে দেবগণ ॥ 
॥ যেই জন রামায়ণ করিবে শবণ। 
পরলোকে এই-স্ব্গে করিবে গমন ॥ 
ম্বত্যুকালে রামনাম করে যেই জন ! 


রন লশরীরে করিবে সে বৈকু্ে গমন ॥ 
৬৩৭ 


০০০ 


"ররর আর স্াররাটতরররউটরর খাজ্ -্্্ এ ০ পপ ++ পপর 


উত্তরকাণ্ড 











ভক্ত অনুরূপ স্বর্গ অনেক প্রকার। পুণ্য বৃদ্ধি হয় রামে করিলে স্মরণ। 
গোবিন্দ ভাবিয়া লোক পায় ত নিস্তার ॥ পাপে পাপী মুক্ত হয় শান রামায়ণ ॥ 
শ্রীরামের ভক্ত যে পাইল স্বর্গবাস। চারিবেদ সহম্্র নামে যত ফল হয়। 
ইহা দোখ ব্রহ্মার সে মনে হৈল ব্রাস॥ রামনামে তার কোট গৃণ ফলোদয় ॥ 
চতুম্খ চতুম্সখে করিছেন স্তুতি । রামনাম লইতে যে করে মআাঁভলাষ। 
তোমা দরশনে নাথ পাইনু নিহ্কাতি॥ সর্্বপাপে মুক্ত সে বৈকুণ্ঠে করে বাস॥ 
আগম পুরাণ যত মীমাংসা বেদান্ত। অপূত্রক লোক শুন পায় পুত্র ফল। 
তোমার মাহমা রাম কে পাইবে অন্ত সপ্তকাণ্ড শুন পায় জশ্বমেধ ফল 
আমা হেন কোট ব্রহ্গা নাহ পায় সীমা। ূ সপ্তকাণ্ড রামায়ণ অমৃতের খণ্ড। 
এমাঁন অনন্ত তুমি অনন্ত মাহমা ॥ | এতদ্‌রে সমাপ্ত হইল সপ্তরণ্ড |. 
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আওদুড় আড়ালে 

আগুয়াস -আবাস, বাজপ্রাসাদ. অট্রালিকা, বাস- 
স্থান 

এযারখি-- শাড়ী, শা 

লা িশিবর্ণ বা শান হয় 
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লড পতাবন 
উ 
উখাটল- উপাট পাল কারিযা খ্দীজল 
উখ্াডযা --হচোট খাহযা, দর হহতে ছিওকাইয়া 


মাসয়া, িকলাইযা 
উত্ধাড়ল- উজাড় করিল 


উচচৈহশ্রবা- ইন্দ্রের মন 
উদ্ছলাগু- ক্ষেতে পারতাণ্ত 
নেইযসা জশঠবকা-নব্বাহ 
উঠান - উত্থান; ৮ডাও, আল্রমণ 
উতরে উরপপাস্থত হব 
উতরোল- বাকুণ; উৎকাণ্ঠিত 
উঠবোলশ--উৎকাণতা; ব্যাকুলা 
উত্তবী--উশ্তরীশম, ঢাদন 
উত্ততবন উপস্থিত হন 
উৎ্পল-- পাশ; একডাকার মংস্য 
উ্থাল _ওচ্ছেহাস 
উদ্দেশ জি, সঙ্কান, সীমা ধস্থবখকবণ, নিবপণ 
উন্মাহয়া- উগ্ত।পে গাপিযা 
উপচান- প.ঞা বা সেবার 
উপজে- জন্মে 
উপমান- নাহার সাহত ৰা 
উপাদান--আদ কালণ, উংপাগ 
টি উদ্ধর্য। উচ্চ 
ভ-মট--উধ্নহাদিপিক আ এট কএব্মা 
দ্রুত 
৩৭58 উঠলে, 
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উান্বোবাথিত 


শাস্যকণা খটয়। 
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বদ 
লতি আজ ত৭হ পপ শ্যাত 
ওব-সঈমা, অস্ত্র 


বল্ষতল - বগলেব মধ্যে 

লল্ষা_ প্রাতযোগিতা 

কব _সন্য, সেনাবাহনশ, 
- -সৈনাসজ্জা, সৈন্যশ্রেণশ 

বটাঁক্ষি-_কটাক্ষ, অপাঙ্গদ্াজ্ট 

বা শুর-কগ্োব বাকা 

বঁড়িযালণ ঘোড়াল মুখেব কশাবন্ধনেৰ কড়াদার 
অংশ 

বভ্পপ পক্লতিগহহা 

কব্চ-- বর্ম সাঁজোয়া 

মঠ- কচ্ছপ 

কমঠ কঠোর _কচ্ছুপব খোলার মত কঠিন 

কমণঙল,পাণি- বর্গ 

কমলেশ- লক্ষএপা ত, নারায়ণ 
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বাাছাঁটয়া- কাছা আঁটিযা 
কাছ:ট--কৌপশন 


লবণ কানা, দ.ণম্টহশন 
পাডিবাণ 
বলত বাতি শ্োপতন; লাগি পাহষা 


কাতাযাধনশ-ভগবতশ 
কাদাঁশনী-মেঘপঞজজে 


লাগালশি, _ লজ্ললঠাপু পতাবশ 

কামেশ্বব_ ক্কামশক্তি-বদ্ধকি ইষধ 
কায়- দেহ 

কামুকি ধনুক 

৪25 (১১৯৮০) বড়) 
975 হল, তীর বষ 








কালপ্রাপ্ত - যাহার অভাসনর ভপচ্ছি ত হহমাদৃচ্ধ 
কালাগ্তরে-_ কোনও কাল 
[কঘত- কেমন 
ঘকমতে কমন করিয়া 
কুশধগরকিতপতব ব্য যেষল ব্পহপুল নিকট যাহা 
চাওয়া যায় তাহাই পাওয়া যায সেইলুপ হাহা 
হইলুত আকাতক্ষানৃব্প খ্যাতি লাভ হয় 
কজপ-হস্তশ 


ব্নোল--মনদব্রাকা, কল্টোর বচন 
দর্নিনিভিিট বাতি 

লা ভ- কুলে শশণবচষ 

পুল্াগ পূর্ণ কিল 


কূল অপ্রশস্ত পথ. গল 
5 ক৩কায্য 


কেউতুকপ_কে তে ₹কবাশাতট 
মান 


কেউুত- শাবযাণের বক্ষোভষণ মণ 
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১ 


থশবাণ-__পাঁক্ষবাণ, গব্ড়-বাণ 
খাডবেক-দৃবীভত হইবে 
খ'ডল--দব হইল 

খবশান-- তপব্র, তধক্ষ]. তীরুাবেগ 


হর্পনি- থাপবা মড়াৰ মাহান খল 
--লোদু 
খাএ--খাঁড়া 


হশণদা _নাধসকাহ নে 
খাল্দস--নাধসকাবিহশিনা বুমণস 
খাইলঙজ্পুলি ক্ষ, দু জলম্ম্রাত 
1খদামান--খদয-ক্ত 
"হদাড়যা -_তাড়াইযা 
খেদাড়ে_তাড়াইযা দেখ 
খেযাতি_খ্যাতি সুনাম 


, প্রসিদ্ধ 
খোখব-কঙ্তোব, কঠিন 


গাঁধর নন্দন- চন্দ্রবংশশয় রাজা গাঁধর প্ত 
গাঁধসৃত- চন্দ্রবংশশয় রাজা গাঁধর পত্র 
ধবশ্বামিল্ 


গায়নশ-_গায়কা 
গুণধাম--গৃণাকর 
গয়া সুপার 
গোঁর-_গোরক মার্কা, 
গ্োহনী__গৃহিণশ, স্লশ 


1গারমাঁটি 


বাঘ অপেক্ষা দুষ্বল হইলেও ইহারা বাঘের 
বাসায় লুকাইয়া থাকে এবং অবসরমত 
অনিষ্টসাধন করে 

চ 


চউার- চার চাল 'বাঁশম্ট ঘর 

চক্রধর-_-বিফু, হী 

চক্রপাণ-_বিফু, 

77888 

চতুরঙ্গ-_হন্ঞশ অশ্ব রথ ও পদাত--এই চার 
শাখা সৈন্যবাহনশ 

চতুর্্মহখ- ব্রহ্মা 

চম্দ্রুকলা- চন্দ্রমশ্ডলের বোল ভাগের এক ভাগ 

চন্দ্রচুড় মহাদেব, শিব 

চরু-_ যজ্জে আর্পিত পায়সাশ্ব 
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চোখ- চোখা, তশক্ষ]। চোখ চোখ চোখা চোথা 
আঁতিশয তপক্ষ 

চোঁট-_চার ভাগের এক ভাগ 

চৌতারা, চৌতার, চৌযারি- চত্বর; মহল 

চোৌতাল-_চারতলার সমান উচ্চ 


ছাবালযা--বালকের ন্যায় 

ছায়ামন্ডপ- ছাঁদলা-তলা, 'ববাহের চ্ছুল 
গছণ্ডিব-_ছশড়ব, 'ছন্ন কারব 

গছণ্ডে_ ছেড়ে, ছিন্ন করে 


জগতপ্রাণ__বায়ু, বাতাস 

জগদ্দল-_অত্যন্ত গুবুভার 

জঙ্গম-_গাতশশল পদার্থ; প্রাণজগৎ 

জপ্জাল-_ বিপদ 

জটিল জট্টাযুঞ্ 

জ্নস্থান -দণ্ডকাবর্ণা, পণ্জরটী বন 

জম্লব,ক্ষ জামগাছ 

জলানাঁধ-- সম.দু 

জাঙ্গাল_ সেতু, বাধ 

জাড-শৈতাবোধ, শীত 

জাতস্মব- যাহাব প ক্বজন্মেব কথা মনে আছে 
এমন্‌ 

জাতুপান -বাক্ষস 


ঠাই_ স্থান; নিকট 
ঠাকুরাল, -লি--প্রভুত্ব, রাজত্ব 
ঠাট- সৈন্যশ্রেণণ 
ঠাটে--বিদ্রুপ করে 


ড 
ডম্বুব্র- ব্যাঘ্রশিশু 
ডাকা- ডাকাতি, দসযতা 
ডাকাবুকা- ডাকাতের ন্যায় সাহসশ ও 'নিভরঁক 
ডাববী- ক্ষুদ্র গামলার ন্যায় ধাতুনাম্মতি পান্ত- 
[বিশেষ 
ডাল- উপহার 
ডোঙ্গা--ছোট নৌকাবশেষ, শালাত 


ত 


তড়াগ-_বৃহৎ জলাশয় 

তথ্য- প্রকৃত ব্যাপার; সতা, প্রকৃত 
তাঁথ--তথায়; তাহা 

তন, দেহ; কশ; কোমল 
তপনসৃত, তপনকুমার-_সংশ্রশব 
তপোধন--তপস্যাই যাহার সম্পদ, তপম্বী, মুন 
তরাণ-_-সর্য্য 

তরাস- লাস, ভয় 

তাজন--পাঁরত্যাগ 

তা্রাপাখশ- গরুড় 

তাজশ-_ তেজস্বী 
তাড়কাকোঙর-_তাড়কার পুত্র, মারীচ 
'ভাঁড়িতজড়ত-_বিদয্যৎ-মাশ্রুত 
তাপতা- শোকগ্রস্তা 

তাপে- উত্তেোজত হয় 

তারণ-_ল্াণ, মাত 

শ্রাহ- ত্রাণ কর, রক্ষা কর 


1তয়াড়__উনান 
থ 
থানা_স্থান, ঘাঁটি; আন্ডা; সেনানিবেশ, সেনা- 
দল 
১) 
পগাড- দামামা 
দড দু 


দণ্বড় কড়া কড়া কথা সাহসপূব্ণক ফড়ফড় 
কাবমা (বলা) 

দপবাড় দড়বড় কবিষা, তাড়াতাঁড় 

দণ্ড্ধব, দশডধাবখ- বাজা. যম 

দল্ডপাণ- যম 

দল্তাল--দাঁতাল, দীর্ঘ দম্ভ 'বাশিষ্ট 

দাবযা- বড় নদী; সমর 

দলমান্ব--আন্দোলিত 

দশাশ্রীব-__দশাঁট গ্রণবা যাহার, রাবণ 

দশাস্য --দশানন, রাবণ 

দশশি_ কাপড়ে প্রান্ত, ছেড়া সৃতা 

দ্ূনময-_৩তরল 

দ্রবরপ--তবল রূপ বাঁশম্ট 

দাওযা _-পাওনাব দাবণ 

দাঁড় দত্ত 

দাঁড়াকু-_শৃঙ্খল. বোঁড় 

দাপ্ডাইযা- দাঁড়াইয়া 

দাপ--দর্প 

দাপনি--দর্পণ, আয়না 

দামোদর-__বিফু 

দায়-দায়ত্ব; প্রয়োজন; বিপদ 
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ধড়া- কৌপণন, কাঁটবসন 

ধন্ধ_ ধাঁধা 

ধরণশধর, ধরাধর- পব্বতি 
ধাওয়াধাই-_ছুটাছুটি কাঁরয়া শীঘ 
ধানুকি, -কী- ধননদ্ারী 

ধাম আধার; আলয়, গুহ 

ধেয়ায়- ধ্যান করে 


শৈ] 


নকুল- বোঁজ । নকুলপ্রমাণ-_বেজির মত ক্ষুদ্রাকার 
নাঁড় লাঠি 


নড়ে- প্রচ্ছান করে, বায়; অন্যথা হয় 

নদশপাত- সমদ্র 

নরবর-_মানৃষশ্রেষ্ঠ 

নাচাঁড়__নাচবার ছন্দে রচিত গশত বা কাঁবতা; 
ত্পদশ ছন্দে রাঁচত কাঁবিতা 

নাট- রঙ্গ, কৌতুক; নৃত্য; আঁভিনয 

নায়ক _রথচালক, সারাঁথ 

নারকশ- যে পাপশ নরকে যাইবে 


নাল- লালা 
ধনঃসারল-বাহর হইল 
বু _-র্াক্ষসগাণর কুলদদেবতা। 
উপবনে ইণ্হার মাল্দিব ছিল 
'নগড- শৃহখল 
ধনগম- _তল্তশাস্ত্র 
ধনদান- আদ কারণ 
'নধান- আধার 
1নাধ-_ধনবত্র : আধাব 
নপাতন-_নিধন, নাশ 
দনবসাতি_ বাস: দির্বসাতি বাসশলা 


পপ 


জঙ্কালর 


পশচশের বন্দ ঘর-যাহার দৈর্ঘ্য ও প্রশ্হের 
সমান্ট পশচশ হাত এমন ঘর 

পণ্টনখী--পাঁচটি নখাঁবশিস্ট জন্তু 

পণ্মম অবস্থা- শেষ দশা, মবণাপন্ন-ভাব 

পণ্টানন-_মহাদেব 

পণ্তামৃত- গর্ভ শোধনার্থ গারভনীকে সেবনের 
জন্য প্রদত্ত দাধ দুগ্ধ ঘৃত মধ ও চাঁন এই 
পাঁচটি অমৃতবং পদার্থ 

পাট পাট, পল্লী 

পট্র_ রেশম 

পশুন- প্রাতিষ্তা 

পথ্য--হতকারক (বস্তু) 

পিদ্‌--পাঃ অবন্ছা 

পদাম্বৃজ- পাদ পঙ্ম 


পাখালি, -য়া- প্রক্ষালন কারয়া, ধূইয়া 
পাখালে- প্রক্ষালন করে. ধোয়;: ধোয়ায় 
পাগ- _পাগাঁড় 

পাছাড়-_চাদর, উড়ান 

পাছু-_-পশ্চাতে; পম্চাদবত্তর্ঁ; পশ্চাৎপদ 
[াছুড়া_ উত্তরায় বস্ত, চাদর 
পাঁজালা-_অগ্রিকুণ্ড 

পাট- রেশম; পাট, খস্ড 


পাটন- -পন্তন, জনালয়; নগব 
পাটনশ__শমশান ঘাটের কম্মানব্বাহক মৃদ্দফরাস 
পাট পাঁট- বস্তা বস্তা, প্রচুর-পাঁরিমাণে 
পাঁড়লা-_ঘটাইলে ; ঘটাইল 
পাঁণগ্রহ--পাপিগ্রহণ, বিবাহ 
পাতন--বিনাস: নিপাতকবণ 
পাতা-পালনকর্তা 

পাতি পাতি_পঙ্ক্ত-পঙ্াক্ত, সম্পর্ণর পে 
পাতিয়ান- আশ্বাস; সান্ত্বনা 

পাত্র- মন্তী; পারিষদ; আধাব 
পারথাব_-সৃগভীব সাবশাল জলরাশি 
পাথালিকোলা- পাঁজাকোলা 
পাদসম্বাহন--পদসেবা 
পাদ্য-_পদ্‌-প্রক্ষালনার্থ জল 

পানশ_ জল 

পাবঁড়--খেসট, নাতিদশর্ঘ স্ুল দণ্ড 
পাবণা--উপবাদসেব পর প্রথম আহার গ্রহণ 
পাবাতিক-_ পবালোক-সম্বন্ধীয, পবলোকেব 
পাশ-_পাশ্শ্দশ 

পাশাল--পদাক্ষালব অলঙকাব 

পাসবণ --বিস্মব্বণ, ভুলিযা যাওয; 
দপঙ্কপর্ণ-_পিক্ষলবর্ণ, কাপিশ 
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লে 


(িনতানন্দন__গরুড় 

বন্ধ্যাদ্র-_বিশ্ধাপব্বত 

1বপরশত- উল্টা; অসাধারণ; ভয়ঙ্কর 

1বাপন- বন 

বিভা__বিবাহ 

বমুখ-_বিপরশত "দকে মুখ কাঁবয়া অবাশ্ছিত; 
অপ্রসন্ন; প্রার্থনা পূর্ণ করা হয় নাই এমন 


ঠবম্বাক, -কী-_ধুকধূৃঁক, পদক 

িরথশ- রথহধন 

'বারাণ্িবাঞ্ইত- বক্ষা যাহা কামনা করেন এমন 
বিবোচন- সর্যা 

বিল-সংড়ঙ্গ 

দিশদ-_সাদা 

বশাই-_বিশ্বকম্মা। 'বরশায়ের-__বশ্বকর্্মার 
1বাশখ- বাণ 

শবহাব-_ক্রুশড়া; রাঁতক্রশড়া; ুশড়ার্থ বিচরণ 
বাক- বিনয় 


ধবাহত--বিধান,. বাবস্থা; যথোচিত বাবন্থা; 
যুক্তিযুক্ত: উপমূক্ত 

বীরধটি-_বীরের উপঘূক্ত পারিচ্ছদ 

বীরধড়া_বীবের উপযুক্ত পবিচ্ছদ 

বীরাসন--দাক্ষণ ও বাম-পদ যথাল্লমে বাম ও 
দক্ষিণ উবুব উপব ম্থছাপনপূর্রবক উপবেশন 

বৃদ্ধে--বাঁদ্ধিতে, জ্্বানে 

বুল-_ঘৃরিয়া বেড়াই 

বন্দ- শত কোটি 

বৃন্দাবক-_ দেবতা 

বৃতন্দ-__ মহল 

বেজ- বৈদ্য, চিকিৎসক 

বেড়া বোম্টিত। বেড়া কশঈল- চাঁবাদক বেজ্টন 
কাঁবযা মারা কল 

বোবি বোবি- বাবংবার 


১] 


ভগ্ন পাইক-_ভগ্রদৃত, যে পদাত যুদ্ধে ভক্ষ দিয়া 
রাজাকে যাইযা পরাজয়-সংবাদ জানায় 

ভাঁণত- বাক্য, কথা 

ডদ্রাভদ্র__মঙ্গলামঙ্গল 

ভবমুক্তর- সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত 

ভরন্ত- ভরা, পূর্ণ 

ভল্লগণ-_ভল্লুকগণ 

তল্লু-ভালুক 

ভাঁড়াইযা- প্রতারণা কাঁরয়া 

ভাগে_ পলায়ন করে 

ভাঙ্গড়-_ভাঙ-খোর 

ভাজন--আধাব, পানর; উপযুক্ত পার 

ভাট - স্ত্রুতিপাঠক 

ভান্ডাইতে--প্রতআরত কাঁরতে 

ভান্ডাইব, ভাপ্ডাব-_ভুলাইব, প্রতারত কাঁরব 

ভান্ডাইল--প্রতাঁরত কাঁবল 

ভান্ডাও-_ভুলাও 

ভাশ্ডিবারে--প্রতারণা করিবার জনা, ভুলাইতে 

ভাশ্ডিযা-ভুলাইয়া, প্রতারিত করিয়া 

ভাবকি-_ মুখভাঙ্গি 


ভেলা- জলাশয় পার হইবার ক্ষুদ্র তরী বশেষ 
ভোকে- ক্ষুধায় 
ভোলা--ভোলানাণধ মহাদেব 


গম 


মহাদেব ভগবত; বাজার প্রধানা মাতম্শ 

অহাপল্ম- শতলক্ষ কোট 

মহামার -হৈটৈ; বিষম বিশ্‌ত্খলা, গন্ডগোল) 
মহামারী 

মহশ--পৃথবী রি মহশরাবণ 

মহীপাল- পাঁথবীপাত, রাজা 

মহেশান- মেহা + ঈশান) মহাদেব 

মাকুন্দ__দাঁড়গোফ নাই এমন 

মাতঙ্গ--হস্তী 

মাবৃতি--মবুৎপুত্, হনুমান 

মালসাট-বাহুতে চাপড় মাঁরযা আকষ্ফালন; 
মালকোঁচা 

ধমতী_ মিলল, বন্ধু 

মাতি--মিততা 

মাঁল- মালিত দল 

1মাহব-সর্ধ্য 

গমাতিবসংশজ-_সর্ধযাবংশোজ্ভতুত 

মহুখাষ,ত- থুতু 

মৃটাঁক, -কশ- মুষ্টি 

মুড়ে মুশ্ডে। মুড়ে মড়বম্ত্ডে মডি অর্থাং 
ঘে*ষাঘেশিষ কাঁবযা 

মুদত--আনাল্দত 

মাঁনদাবা_ম্ানব পত্রশ 


ষ্ব 


য্্রবাত--যজ্স্ল 
যশোধন-কটীন্মান্ খ্যাতিসম্পন্ন 
যুঝাব য-দ্ধাবদ্যা-বিশারদ 

যতি জ্যোতি, দযাতি 

যোগাদ্যা -ভগবতশ. দ্গা 
যোবডাযে- জৃবড়াইযা, ভিজাইয়া 


বাণ্খ বাড়ী, গবধবা নারশ 

বামা_ নারখ, বমণণী, স্ত্রী 

শাযবাব- সৃখ্যাতি-সডক গীত, স্ততিগান; রাজ- 
বার্তা, দোত্য 

রাহুতি _অশ্বাবোহশ সৈনিক, ঘোড়সওয়ার 

বপস পুপবান। সন্্দর 
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লোকনাথ-_-মনূষাগণের প্রভু; রাজা; জগদীম্মর 
লোটাইয়া_ লা'ঈত হইয়া 

লোটায়- -লুশ্ঠিত হয 

লোলত--শ্লথ ঝোলা 

লো7ল- ঝোলে 

লোহ--শোণত, অশ্রু 


জা 


শববী-শবব-্জাতযা লালী 


শব্বইল"- রাত 


গশকাল -অধ্যযে ভা 

[শাখপ-চ্ছবঙ্গ নাঠাতত 
আমাল এমনি 

শখশ_ মঙ্গল 

দশাবা_ -শাগাজশি 

[শপাল _ শিলার ন্যায় লেখা, 

1শলোপা-পাবিতাষিক 

শীল-_ স্বভাব 

শুভমস্কু-_(ইহা) মঙ্তলজ্ঞপক হউক 

শৃর-শোৌমযশালটী 

শৃর্প _কুলা । শ্‌র্পণখা_ কুলার ন্যায় নব্ষাবাশিজ্টা 

শৈেলপাট-_শল্দাস্ল, শৃল 

শ্যাম_ঘন নীলবর্ণ) সবৃজবর্ণ 

শামনট-চিবসবৃজ্জ পক বটবৃক্ষ 

শ্লীথস্ড--চন্দনকাহ্ঠ 


লা পুল পপ আবছা 


হা প্হনলু ফলা 


্স 


সংহাত--সাহত; এক, মিলন 
সঙ্গাঁতি--সঙ্গ 
সণ্টান- শোনপক্ষশ, বাক্রপাথ 
সুণ্ার__আাঁবর্ভাব; গাঁত, প্রবেশ 
সতাই_বিমাতা 
স্‌ ক্- থাকিতে 
সদন-_-আলয়, আবাস; সমঘশঙ্গ 
সন্দ--গূঢে তত, বহস্য 
সন্দেশ-উপহাব, বান্ডা, সংবাদ 
সভাখস্ড-__সভাস্হ যারতীয লোক 
সমশবতনয-_পবননন্দন, হনৃমান্‌ 
সম্বাহন- মাচ্গর্জলা, মঅঙ্র্দন 
সাঁশ্ধান-_বাবস্থা, আহহান,। আদেশ 
সশ্রাষা_ সম্মাষণ 
সন্ধণ__পথ 
সাবংপাঁত- সমুদ্র 
সালিদ্বরা_ নদশিশ্রেঠি, গঙ্গা 
সব্বশ্িবেনসুকল স্থানে 
সংচান_সন্টান, পুশানপক্ষত 
সাঙ্ষ-ন্দোন দতণ্ডব সত 
9াণপজ্তান্দে বাহিত ভাব 
সাহাল-_এল্প্কার 


সানা বিশদ, শর 
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* 
রি 

এ 
এ 


পেপে 


সেন সানাই 
সাঙ্কাইস প্রবেশ বদল 


সাঙ্কানিসিরিশ বিশুকন 
সাক্কায়-প্রপুলশা তুল 


১৪ নু 
চি ৮ ম 
স৮৮---৬া নি সব 


সাপুটে শটবতপ জান্টাহীফা 
“সংহ বর্ষা সিংহ শ্রা 
[সিযান- শুসহান্টা, চহুর 
লং ইি্বণ) অং তায় দা 
সুক্ক্ল- £তকুতি 

সাএমত- সমিতি উত্তম ব্িচ্ধু 


সৃবী-স্ব-রমণী দেবী 


চির 


সংসান্ব- সঃশল, সিহিধাক্নক্ সাববান 
সক লা 

লাল কালাহ লী, শীালিমাজে 

সেসব সদৃশ 

সরবন-- আব, ভুত 


কন্তিবাসের পরিচয় 


কৃত্তিবাসের রামায়ণ যে সুদীর্ঘ কাল থেকে জনপ্রিয় ছিল, তার প্রথম প্রমাণ এই যে তার পুঁথি 
যত বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, অন্য কোন রামায়ণে তত বেশি পাওয়া যায় না। কিন্ত সে কালের মানুষ 
কবি সম্পকে অত আগ্রহী ছিলেন না। তাই তার কাব্যমধ্যে হুড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দু-একটি পদেই কবি 
সম্পকে আমাদের জান সীমিত ছিল) অবশেষে হুগলী জেলার বদনগঞ্জনিবাসী এক রূদ্ধ কথকের কাছ 
থেকে পাওয়া ১৫০১ খাল্টাব্দের অনুলিধিত এক পথ থেকে নকল করে সাহিত্যমোদী হারাধন দত্ত ভক্ত'নিধি 
কাস্তবাসের আত্মজীবনী পাঠালেন দীনেশচন্দ্র সেন মশাইকে । সেই নকল প্রকাশিত হল দীনেশচদ্দ্রের 
“বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে, ১৯০১ সালে । এঁ আত্মকথা তই আমরা প্রথম কৃতিবাসের 
কিছু বিস্তারিত পরিচয় পেলাম । 

এই আত্মজীবনীটি সাহিত্যিক ধাপ্পাবাজী বলে দীর্ঘকাল সন্দেহ ছিল সাহিত্যিক মহলে । অবশেষে 
এ সন্দেহ মোটামুটি দূর হয় এবং এ বিবরণ অবলম্বনেই কৃত্তিবাসের কাল এবং জীবন কথা নিণিত হয়। 

এ আত্মবিবরণী থেকে জানা যায় যে কৃত্তিবাসের এক প্বপূরুষ ছিলেন ন ্লসিংহ ওঝা । তাদের 
বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে অর্থাৎ বর্তমান “বাংলাদেশে । এক সময় পর্ববঙ্গে প্রমাদ' অর্থাৎ কোন প্রকার 
বিপর্যয় শুরু হয়। তাতেই নারসিংহ ওঝা পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে চলে আসেন রাঢ় দেশে । গঞ্গানদী বয়ে 
আসতে আসতে গ্রামরত্র ফুলিয়ায় বসতি স্থাপন করেন। এ “ফুলিয়া আজও গঙ্জগাতীরেই অবস্থিত। 
শাস্তিপূর রাণাঘাটের বাস রাস্তার পাশেই এ গ্রাম । জেলা নদীয়া । এখানেই নারসিংহ 'কুলে-শীলে ঠাকুরালে' 
সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। এই নারসিংহ থেকে কৃত্তিবাস চতুর্থ পুরুষ । 

এগার বছর পার হয়ে বার বছরে পা দিয়ে কৃত্তিবাস বড় গঙ্গার পাড়ে ব্যাস-বশিষ্ঠ-বাজমীকি সমান 
মহাতেজা গুরুর কাছে পড়তে গেলেন। ব্রহ্মার সমান উত্মাকার গুরুও শিষ্যের প্রসংশায় উল্মথ হ'লেন। গরুর 
কাছে বিদায় নিয়ে এই সময় পঞ্চ গৌড়ের রাজদরবারে উপস্থিত হলেন কৃত্তিবাস। পঞ্চল্লোক পাঠিয়ে রাজসতায় 
প্রবেশের অনুমতি পেলেন । রাজসভায় দীড়িয়ে নানা রসের শ্লোকের পর শ্লোক বলে চললেন কৃত্তিবাস । 
বিম্গ্ধ গৌড়েশবর তার কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন মালা । আর কি দান গ্রহণ করবে পণ্ডিত? সকলে কৃত্তিবাসকে 
বাসনা পুরিয়ে চেয়ে নিতে বললেন । কিন্তু কম্তিবাস বললেন, 

কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার । 
যথ। যাই তথায় গোরবমান্ত সার ॥ 
রাজা-জয় করে ফিরলেন কন্তিবাস। এবার রাজা জয় । বাইরে বেরিয়ে দেখলেন, তাঁকে দেখবার জন্য 
জনপথ, রাজপথ লোকে লোকারণ্য ৷ চন্দনভূষিত কৃত্তিবাসকে দেখে লোক উল্লাসিত। সকলে ফুলিয়া পণ্ডিতকে 
ধন্য ধন্য করল । এবার এই 'পণ্ডিত' রামায়ণ রচনা করতে বসলেন । কিন্তু কোন ভাষায় £ অবহেলিত বাঙলা 
ভাষায় । কত্তিবাস নিজেই বলেছ্ছেন তিনি 'লোক বৃঝাইতে' এ কাব্য রচনায় বসেছিলেন । 


কৃত্তিবাসের জন্মসন 
কত্তিবাসের জন্মসন নিয়ে পণ্ডিতী বিবাদের অন্ত নেই। তবে সাধারণভাবে সকলেই তাকে পঞ্চদশ 


শতাব্দীর শেষ ভাগের বা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ডাগের মানুষ বলে অন্মান করেন । তিনি যে গোড়েস্বরের 


৬৭০ 


দয়বারে উপস্থিত হন। তিনি কারো কারো মতে ষোড়শ শতাব্দীর তাহিরপুরের জমিদার কংসনারায়ণ, কারো 
মতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলমান নরপতি রুূকণ দ্দীন বারবক সাহু । 
কৃত্তিবাসের আত্মপরিচয়ের মধ্যে তার জন্ম সম্পর্কে একটি মায় পদ জাছে। পদটি হ'ল, 


আদিত্যবার স্রীগঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস। 

তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কতিবাস ॥ 
এই গদটির পর্ণ শকটি গা কি না, এনিয়ে সন্দেহ আছে। এই পদের নানা অর্থ রে এবং 
কুলজীপঞজীর বিবরণ ধরে নানাজন কৃত্তিবাসের নানা জন্মতারিখ ও রাজার কথা বলেছেন । মতগুলি হল :__ 


১. যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি ; ১৩৫৪ শকে (১৪৩২ খীঃ ) ১১ই ফ্রেব্রয়ারী। 
[ তাহলে বিশ-বাইশ বৎসর বজ্জসে কৃত্তিবাস যে রাজদরবারে যান, তা হ'ল নাসিরুদ্দিন মহমদ 
(১৪৪২-৫৯ ঘী: )এর দরবার । ] 

২, নঙিনীকান্ত তষ্টশালীয় অনুরোধে পৃণা' মাঘমাস ধরে দ্বিতীয় বিচার ৫-_ 

১৪২০ শকের ১৬ই মাঘ রবিবারে কত্তিবাসের জন্ম | 

[ তাহলে বিশ বাইশ বৎসর বয়সে কৃতিবাস যার রাজসভায় যান, তিনি হলেন রাজা গণেশ। 
ইনি দনুজমন্পনদেব উপাধি প্রহপ করেছিলেন । ] 

এ বিষয়ে জামরা অধ্যাপক সূখময় মুখোপাধ্যায়ের মতটিকেই সমর্থন করেছি । তাঁর 'কতিবাস 
পরিচয়" নামক প্রন্থের ৪৫-৪৯ পরঙ্ঠা উৎসাহী পাঠক দেখে নেবেন। তিনি রুক্প্দ্দিন বরবক শাহ কেই 
গৌড়েস্বর রূগে প্রমাণ করেছেন। তিনি ১৪৫৯ থেকে ১৪৭৩ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন । এই হিসাবে আমরা 
কৃত্তিবাসকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মানুষ বলেই গ্রহণ করছি। 


কম্তিবাসের কালে বাঙঙাভাহ! চণ্চ। 

রয়োদশ শতাব্দীর স্চনাতেই বাঙলাদেশে মুসলমান আক্রমণ হয়। মধ্যযুগে জীবন রাজনীতি থেকে 
সব কিছুই নিয়ন্তিত হ'ত ধর্মবোধের দ্বারা । তাই তুকি আক্রমণের প্রথম দিকে তারা নিজধমের বাইরে যা 
দেখেছে তাই ধ্বংস করেছে.। হিন্দু ও বৌদ্ধদের দেবদেবী, শান্তর, শিল্পকলা, সংস্কৃতি সবই ছিল তাদের চোখে 
'কুফেরি' । তাই প্রথম দিকে তারা রক্তে এবং আগুনে সব কুফেরি বন্তই ধ্বংস করেছে । 

এই ধ্বংসের পূর্বে প্রায় দেড়শ বছর বাঙলা সংস্কৃতির এক অন্ধকার যুগ । রাজনৈতিক আকাশও 
মেঘলা । এরই মধ্যে খিলজী, তুঘলক এবং বলবন্‌ বংশের উত্থান ও পতন ঘটে । এই অহরহ রাজ্য বদলের 
পালা শেষ হয় শামস্দ্দীন ইলিয়াস শাহের (১৩৪২--১৩৫৭) রাজ্য লাতে। মাঝে ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে 


হিন্দু রাজা গলেশ রাজ্যলাত করেন। এ'র পুন্ন মুসলমান হয়েও রাজ্য রক্ষা করতে পারেন নি। আবার আসে 
ইলিয়াস শাহী বংশ। এই সময় আবার সাংস্কতিক পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। 

অস্থিরতার কাল কাটিয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাওসা সমাজ সংরক্ষণের চিন্তায় মেতে ওঠে । এ 
অদ্ধকার যুগে ব্রন্মণয ধর্ম ও সংস্কৃত চচরও বিনষ্টি ঘটেছিল । দশম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে প্রকৃতের 
খোলস ছেড়ে বাওন্লা ভাষা স্বতন্্ হয়ে উঠেছিল । এই নবজাত ভাষায় সংস্কৃতের সব এই্র্ষ নিজের করে 
নেওয়ার নবীন ব্রত নিশ্চয়ই সেকালের শিক্ষাপ্রাপ্তদের প্রাণপ্রেরণা হয়ে দড়িয়েছিল। কবি কৃত্তিবাস তাদেরই 
অগ্রণী । তাই কবি বারংবার বলেছেন 'লোক বৃঝাইতে'ই তাঁর এ প্রয়াস। 


৬৭ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ স্বাধীন রচনা 


বাজ্মীকিকে আদি কবি বলে সন্মান দেখালেও কৃম্তিবাস বাজ্মীকিকে অনুরণ করে কাব্যরচনা 
ক্য়তে বসেন নি। গর্তাত শংশীণ রচনা । জছরীর মত তিনি নানা স্থান থেকে রত্ম আহরণ করেছেন । 


কণ্তিবাসী রামায়ণে অধ্যাত্ব রামারণের প্রবল প্রা আছে। যে রামতভি'বাদ কৃত্তিবাসী রামায়ণকে 
তাবাতুর় করেছে তা বাকমীকি রামাস়ণে নেই । দস্যুরতাকরের বাজ্মীকিতে পরিণত হওয়ার কাহিনী বাফ্মীবি- 
রামায়লে নেই। ক্ত্তিবাস সপ্ত কাণ্ডের নাম অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকেই গ্রহণ করেছেন। বাক্মীকি রামায়ণে 
প্রথম ও ষষ্ঠ কাণ্ডের নাম যথাক্রমে 'বাল' এবং “যুদ্ধ'। কিন্ত অধ্যাত্্ ও কৃত্তিবাসীতে “আদি? ও 'লঙ্কা'। 
বাজ্মীকি রামায়ণে রাম নরোস্তম মানত কিন্ত আধাত্ম রামা়ণে ও কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাম দেবোত্তমই 
শুধু নন, পনম ব্রক্ম। 

- জৈমিনী মহাভারতের অস্থমেধ পর্বের বর্ণনায় রামচন্দ্রের সঙ্গে লব কুশের বুগ্ধের বিশদ বর্ণনা 
আছে __বাঃমীকি রামায়ণে নেই । একথা কৃত্তিবাস জৈমিনী মহাভারত, থেকে গ্রহণ করেছেন । জীতা নিবাসনের 
কারণ হিসাবে যে রজক কাহির্নী বর্ণনা করেছেন কুত্িবংস, তা বাজ্মীকি রামাঘ়ণে নেই আছে জৈমিনী 
মহাভারতের মধ্যে বণিত রামকথায় । চরের মুখে অপবাদের কথামান্ত্র বগুমীকি বগনা করেছেন। ক্ত্তিবাস 
এ দৃটি ছাড়াও রাবপের ছবি প্রকে তার পাশে ঘৃমিয়ে পড়ার একটি বাড়তি তথ্য যোগ করেছেন । মনে হয় এট 


দেশ প্রচলিত লোক কথা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে । চন্দ্রাথতীর রামাযণেও এ কাহনী অচ্্ছ। 


এসব উৎস ছাড়াও লানা পুরাণ থেকে কথা সংগ্রহ করেছেন কৃতিবাস। সেই কথা তিনি নানা 
সাগর ছেচে মুত্তণ সংগ্রহ করে এ রত্মহার গেথেছেন। তাঁর শরণ শুধ বাকুমীকির কাচ্ছে ন়। 


কৃত্বিবালের কাব্য বিচার 
কৃত্িবাসের কাব্যের প্রধান রস--করুপরস । বানমীকির কাব্যের প্রধান রস বীররস্, করুণরস 
তার সহচর । কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদি কাণ্ড থেকে উত্তর কাণ্ড _-সবন্র শুধুই করুণ রস। কিন্তু 
একে স্ুধ সাসস্্ বিহিত করুণ রস না বলে, একে, বাঙালী মানসের রোদন প্রবণতার ফলএ্!ত বলা আরও ভাল। 
রামচন্দ্র তো পূর্ণব্রঙ্গ ৷ তবু তার বেদনায় কে না আকুল £ এ রামচন্দ্র শ্তধু বেদনাতেই কাঁদেন না, তিনি মিলনেও 
কাঁদেন। পৌগাপিক সীতা কতিবাসের কাব্য এসে বাংলার নিপীড়িত কুলবধূর জীবনবেদনাকেই প্রকাশ করেছেন । 


কত্তিবাসের কাব্যে বীররস কোথাও জমে ওঠেনি । ষৃদ্ধের বণনাগুলি পৌন:পৌনিকতা দোষে 
দুষ্ট । এ বিষয়ে কবির অভিজতা বা কঙ্পনা, কোনই কাষকর হয় নি! কবি বার রসের মধ্যে ভন্তি' রস 
টেনে এনেছেন । বিশেষ করে লঙ্কাকাণ্ডে মান্্তিরেক ঘটেছে । রাবণ, বারবাহু তরণীসেন--সকলেই প্রকাশ্যে 
বা প্রচ্ছমবন্থায় ভন্তমান্র ৷ 

হাস্যরস সম্টিতে কৃত্তিবাস একান্ত বাঙ্গালী । কোথাও স্থলতা, কোথাও ব্যঙ্গ, কোথাও সহজ 
সরল বর্ণনার মধ্যেই কবি সৃষোগের সদব্যবহার করেছেন । 


কম্তিবাসের কাব্যে কোথাও কোন বর্ণনায় বাঙলা দেশকে অতিক্রম করে যায় নি। স্থপলক্কার বর্ণনা 
কোন ভ্রমেই ফুলিয়ার বণনার বাইরে নয়। ভরছাজ আশ্রমে মুনিবর ঝানরদের যে ভোজ্য দান করেন, 
তাও একান্ত বাঙালীর ফলার । চৌদ্দ বছর উপব।সী লক্ষণকে শ্য়ং সীতাদেবী যা রেধে থেতে দেন, বাঙালী 
গাহস্থ্য জীবনের খাদ্যতালিকা মান্তর। এই বাঙালীর কবির কাব্য খনিতে বাঙালা ও বাঙালীরই পরিতক। তাই 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, “এই বাঙলা মহাকাব্যে কবি বাঞ্মীকির সময়ের সামাজিক আদর্শ রক্ষিত হয় নাই। ইহার 
মধ্যে প্রধান বাঙালী সম়াজই আপনাকে ব্যন্ত' করিয়াছে ।” আর এই দিকে তা(কয়েই আশ্ততোষ মৃখোপাধ্যাসধ 
কৃত্তিবাসকে বলেছেন “বাঙালীর কবি' । এই অর্থেই তিনি আমাদের আদি কবিও বটেন। 





